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অনস্তককণময শ্রীভগবানেব কৃপা ব্হ্ধবৈবর্ভ-পুরীণ এুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। 
আধ্যশাস্ত্রের নিগুচ পবমছুজ্জ'ঘ তনবসমূহ সাধাবণ বুদ্ধিসম্পন্ন মাঁনবকে অনাযাঁসে 
বুঝাইবাব নিমিত্ত মহাঁমুনি বেদব্যাঁস পুবাগসমূহ বচনা কবিযাছেন। বেদবেদান্তাঁদি 
শীস্মসমুদ্র মন্থন কবিতে কবিতে তীক্ষবুদ্ধি মানব যে জ্ঞানাঁমূত আঁহবণে অবসন্ন হইযা 
পড়েন, পুবাণপাঠিক অনাাসে তাহা লাভ কবিতে সমর্থ হন, জ্ঞানপিপান্থ এই পুরাণের 
আত্বাদে সিদ্ধকাঁম হন এবং কাম্যপদে উপনীত হইঘা অনস্ত শীস্তি ও অসীম তৃপ্তি 
লাভ কবেন। মুমু্ষু ইহা হইতে ব্রহ্জ্ঞান লাভ কবিষ| জীবনুক্ত হন, ধর্মপিপান্ 
ইহাঁৰ উপদেশীবলী সাঁদবে গ্রহণ করিষ! চবিতার্থতা লীভ কবেন , সংসাবীব নিকটেও 
ইহা! সৎপবাম্শদাতা পবমবন্ধব ন্যাষ হিতকাঁবী। সংগাবীব কামনা অনন্ত, ভোগেচ্ছা 
প্রবল, কিন্তু অসংঘত ভোগ কখনই মানবেব মনে আত্যস্তিক তৃপ্তিদান কবিতে পাঁবে 
না। পুবাণ মান্নুষেব ভোগ-প্রবৃত্তিকে সংযত কবিষা ভাহাব মনকে বিশুদ্ধ ও প্রবৃদ্ 
করিষা তুলে। পুবাণ সর্ববকাঁলে সর্বশ্রেণীব পবম হিতকাৰী বন্ধু। পুবাঁেব মধ্যে 
যে সকল জটিল তন্ের নুমীমাংসা কবা হইযাছে, ভাহ! অনুধাবন কবিলে বিশ্মষেব 
১০ রা রঃ 

ড 'পুবাণ মহামুনিবচিত মহাঁপুবাশেব অন্যতম। এ মহাঁপুবাঁণ 
চাঁরি খণ্ডে বিভক্ত প্রথম ত্রহ্ধাথণ্-পবক্রহ্ধ হইতে কিকপে অপরিমেষ বিশত্রদ্ষীণ্ডের 
উৎপত্তি হইল, এই খণ্ডে তাহাই বর্ণিত হইযাছে। দ্বিতীয় প্রক্ৃতিখণ্ড_ এই খখ্ে 
পবমা প্ররুতিব অন্তশক্তিবপে আঁবি9াবেব বিষয কথিত হইযাছে এব প্রসঙ্ক্রমে 
পাতিবতাাহীতয, পাপাচাবীব শাস্তি প্রভৃতি বহুবিধ বিষষ বর্িত হইযাছে। তৃতীয় 
দেশ -এই ঘণডে বিনাশ গণপতিব জন্ম হইতে আ.বস্ত কবিষা ভাহাৰ কাধাবনী 
ই ক সহ বি ণিত হইযাছে। চত্ া সর্বশেষ অপ ্ীুফজযখও 


তীহাব হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইযাছিল, ভীহাব নিত্যসঙ্গিনী, 

টপ প্রতি বাথ বিফ তি বাহ কবি উন 

রঃ ৃ [ছিলেন ইত্যাদি ভাগবত ত্ জনিবাব কৌতৃহণ হইলে, ভক্ত পাঠক? 

রে নহাপুবাণ পাঠ কব, তোষাৰ বাঁসনা পূর্ণ হইবে, ভাগবতকখাসৃতপানে ভব্যন্্রণাৰ 

রর হইবে, হযে অনু ও অনাবিল আনন্দ উপগ্ধি কবিতে পাবিবে। শত 

অশীদ সেই পুকযোহস ভগবান ভক্তেব নিকট ব্যক্ত ও সী । ধীহার ইক্সিতপাতে 
রাজি--১ 


[২] 


কোটি কোটি ব্র্ধাণড সৃষ্টি বা বিলীন হইতে পাঁবে, সেই ভগবান্‌ ুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভক্তেবও 
সম্পূর্ণ করাযত্ত_তিনি শ্রীবাঁধিকাব প্রেমনিগডে বদ্ধ হইযাছিলেন, মহাঁভপ্ত পাঁগুবগণেব 
ন্েহের নিকট পবাজিত হুইযাছিলেন। ব্রহ্ষবৈবর্তে শ্রীবষ্ণলীলা যেপ মধুরভাবে 
বণিত হুইযাছে, বৌধ হয, এবপ আব কুত্রাপি হয নাই। পবত্রদ্মেব শ্রীকৃঞ্বপে 
বিবর্তন বা পবিণতিব বিষষ ইহাঁতে বর্ণিত হুইযাছে বলিযাই ইহাঁব নাম 

স। 

এই পুবাণেব কাহিনী কতদুব সত্য তাঁঞ্িকেব বুদ্ধিতে তাহ! ধবা দিবে না, 
সাম্প্রদাধিক অহঙ্কাবেবও বশ হইবে না কেবল ভক্তেব অন্তবেই এই সত্য প্রতিভাত 
হইবে। এই পুরাণ বুগ্ে যুগে ধর্ব গ্লানি দুব কবিবে, অধর্দেব অভ্যুখান প্রতিহত 
কবিবে, মানবজাতিকে ভগবানেব দিকে অগ্রসব কবাইয! শাশখত ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত 
কবিবে। ভক্তেবা শ্রীবাধারৃষ্ণেব লীলাম্মতসবোববে অবগাহন করিষা অপূর্ব তৃপ্তিলাভ 
কবিবেন। গীতগোৌবিন্দ প্রভৃতি সমন্ত বৈষ্ণবকাব্যেব মূল এই মহাঁপুবাঁণ। পরমা 
প্রকৃতি শ্রীরাধিকাব সম্ভোগ, বিরহ, মীনীভিমানাদি সমগ্বিত যে স্ললিত বৈধব- 
সাহিত্য অগ্ভাপি স্বদেশীয ও নিদেশীষ সুধীবৃন্দেব হৃদযে বুগপৎ বিশ্মঘ ও আনন্দের 
উদ্রেক কবিতেছে, এই মহাপুবাণই সেই সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ কবিষ! দিযাছে। 
ভগবাঁন্‌ বেদব্যাস সংস্কৃত ভাবায এই মহাগ্রন্থ বচনা কবিযাঁছেন বলিষা ধাহাব! সংস্কৃত 
ভাষা অনভিজ্ঞ, তাহাদিগকে এই গ্রন্থপাঠেব আনন্দলাঁভে বঞ্চিত থাকিতে হয। 
এতাদৃশ পাঠকগণের হৃদয়ে যথাসম্ভব আনন্দ দান করিবাঁব জন্য আমাদেব এই বিপুল 
প্রযাস। এই মহাপুবাণ আজ পযাব ও ত্রিপদী ছন্দে অনুদিত হইল। এই অনুবাদ 

এঁআঁক্ষবিক না হইলেও, ইহাতে মূলগ্রস্থগত ভাবেব বিশুদ্ধিব প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য 
বাধা হইঘাছে। অনাবশ্যক ব| অপ্রাসঙ্গিক বিষয বর্ণনা দ্বাবা! ইহাঁৰ কলেবব বদ্ধিত 
করা হষ নাই। মুলে যে যে বিবষ বর্ণিত হইযাঁছে, অনুবাদে তৎসমন্তই প্রদত্ত হইবাঁছে, 
কৌনটির কৌনবপ অঙ্গহানি কবা হুয নাই। সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ শান্্রপাঠেচ্ছ 
ব্যদ্কিগণের নিকট আমাদেব পূর্বব-প্রচাবিত মৃহাঁভাবত, রামীষণ, ভাগবত প্রতৃতি গ্রন্থ 
যেবপ সমাদর লাভ কবিযাঁছে, এই গ্রন্থখানি যাহাতে সেইবপ সমাঁদব লাভ কবিতে 
পাঁবে, তাহাব জদ্য চেষ্টাব কোনবপ ক্রুটি কবি নাই। আঁমাদেব এই স্ববিপুল উদ্দেশ] 


আংশিক সিদ্ধ হইলেও সকল শ্রম সার্থক মনে কবিব। 
কলিকাতা ] শ্রীরষ্ণচবণাশ্রিত_ 
তাহ ১০ই অগ্রহাষণ, ১৩৫৬ লন শ্রীস্ববোধচজ্ঞর মজুমদার 








[ ছিতীয অধ্ণের ভুিকা 


এত অল্পকীলেব মধ্যে আমাদেব অনুদিত ব্রহ্গাবৈবর্তপুবাঁণেব যে নূতন সংক্কবণ 
্ন্তত কবিবাব প্রযোজন অনুভূত হইবে, তাঁহা আমবা কল্পনীও কবিতে পাঁবি নাই। 
জগদীশ্ববেব কৃপাষ ও পাঠক-পাঁঠিকাগণেব অকৃত্রিম সদিচ্ছাব ফলে আমাদেব উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইযাছে। বাঙ্গালী জনসাধাবণ আমাদেব অনুদিত গ্রন্থেব মধ্যাদা দীন কবিষাছেন। 
আলোচ্য সংক্ষবণে গ্রশ্থটি আমুল সংশৌধিত হইযাছে। বন অধ্যাষ, যাহা 
পূর্ববর্তী সংস্করণে পবিত্যন্ত হইযাঁছিল, তাহা বর্তমান সংস্কবণে যুক্ত হইযাছে_-তাহার 
বডি হইয! গিষাছে। ফলতঃ গ্রস্থযু্যও কিঞ্চিৎ 
বত হইল। 
_ মহাঁমহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করদ্-অনুদিত সংরণ-দৃষ্টে 
আমরা গ্রন্থের সংস্কার সাধন করিলাম। আঁশ কবি, ইহাতে গ্রন্থেব সর্বাঙ্গীণ উন্নতি 
সাধিত হুইযাছে এবং পাঠক-সাধাবণও ইহাকে শ্রীতিব সন্ধে গ্রহণ কবিবেন। ইতি 


কলিকাতা ] ীষ্ণচবণাশ্রিত-_ 
. মহাঁপমা--১৩৬০ শ্রীন্নবোধচন্দ্র মুমদার 








পি তা আপ পা শি 


| তৃতীয় ব্রণ রিক্সা | 
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. মঙ্গলমধেব কৃপায় আমাদের সঙ্ধলিত ্রহ্ষবৈবর্তপুরাণ বসিক প্াঠকজনের 
১৮৮০ 45৮71778755 
আমাদের প্রকাশিত ব্রহ্াবৈবর্ণপুরাণে দেখা যাঁষ তাহা অন্য কোন বাংলা ভাষায় 
অনুদিত ত্রহ্বৈবর্তপুবাণে দেখা! যায় না! একথা! বিজ্ঞ পাঠক মাত্রই স্বীকার কবিতে 
জি আমাদের ব্রহ্ধবৈবর্তপুবাণেব অত্যধিক চাহিদাই ইহাব একমাত্র 

ণ। 

ব্তমান সংস্করণে গরস্থটি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিশদভাবে সংশোধিত ও পৰি- 
মাচ্ছিত করা হইযাছে। বসিক পাঠকদেব কচিব দিকে লক্ষ্য বাঁধিষা অনেকগুলি 
বিষ যাহা পু পূর্ব সংস্ধবণে সংক্ষিপ্ত ছিল সেগুলি-বিস্তারিতভাঁবে পবিবেশন 
কৰা হইযাছে। সেজন্য পুক্তকের আফতনও অনেক বৃদ্ধি পাইধাছে। আশা কৰি 
ইহাতে পাঠক সমাজ পরিপূর্ণভাবে বস আস্বাদন কবিতে পাবিবেন। 


কলিকাতা রীকষ্ণচবণাখিত-_ 
১৩৬১ সন ] ্রীস্ববোধচক্্র 





লা 





্‌ ৮.7 নু 


. আলোচনা ॥ 


শোনকমুনির জিজ্ঞাসার উত্তবে সৌতি কহিলেন-_ 

ত্রন্মের বিকৃতি এই গ্রন্থের মাঝাব। 
সে কারণে নাম 'ব্রহ্ম-বৈবর্ত ইহ|ব ॥ 
শীর্ণ ছিলেন সূত্র গোলোকে ব্রা । 
পুদ্ধব তীর্থেতে ব্রা! ধর্মে দিল তায ॥ 
ধর্ম হ'তে পান তাহা পুত্র নাবাধণ। 
নারাষণ নাবদেরে করেন ভর্রণ ॥ 
নাবদ হইতে তাহ! ব্য/সদেব পান। 
সিন ক্ষেত্রে ব্যস গোঁবে করিলেন দান ॥ 
হে ত্রাণ, কহিল।ম সব উতিহ।স। 
এক্ষণে শবণ কব মম মভিলাব ॥ 
আঁঠাবে| হাজার শ্লোকে যেই ফল হয। 
একটি অধ্যাধ শুনি সেই ফলোদয॥ - 

্র্দবৈবর্তপুরাণে অতি সংক্ষেপে এই শায্সপবিচধ প্রদন্ত হইঘাছে। সৌতি ইহার 

বন্তা-তিনি ইহা পাইষছেন ব্যাসদেবেব নিকট হইতে । আঁঠাব হাজাব গ্লোকে 

রঙ্ধবৈবর্তপুরাঁণ রচিত। 

পুরাণের নিজন্স বিবৃতিতে ইহাকেই প্রমাণ বলিঘ! ঘানি! লইতে হয়। কিন্ত 

অস্থুবিধা আছে। বিভিন্ন পুরাণ আলোচনা কবিলে কৌন এক পুবাঁণের বাঁক্যকেই 

অবিসগদী সত্য বলিষা শিঝোধাঁধ্য কবিতে পাবি না। তবে কি সৌতি অসত্য 

আচরণ কবিযাছেন? না, তাহাও হইতে পাবে না। কাবণ সূত নিজেই স্বীকাব 


করিয়াছেন_- 

পৃতৌঁহম্মযনুগুহীতণ্চ ভবস্টিবভিনোদিতঃ 

পুরাণার্থ পুরাণজৈঃ সত্যত্রতপবাষণৈঃ॥ 

ধর্ম এব সৃতন্ত সন্িদন্টঃ পুবাতনৈঃ। 

দেবতানামৃবীণ।ধ রাজ্ঞাং চামিততেজসাঁম্‌॥ 

বংশানাং পাবণং কাধং আতানাঁঞ্ মহাক্মনীম্‌। 

ইতিহাসপুব।ণেবু দিকটা থে ব্রঙ্গবাঁদিভিঃ ॥ 

ৃতেধ উক্ভিতে দি 'মসত্য-বাচশ না থাকে, তবে পুবাণ-সমুহের উত্তিতে অনৈক্য 

কেন? সংক্ষেপে ইহ্ীব উত্ভব-মুল পুবাণ আব জন্দতভাবে বর্তঘ[ল নাই, বিভিন্ন 
কারণে কালক্রমে ইহাদের যধ্যে বন প্রক্েপ ও পবিবর্ন ঢুকিযাছে। এতবসন্বনে 
নি্গে বিস্তৃত আলোচনা প্রদন্ত হইল। 


চা ন্‌ 


অক্সাবৈবর্তপুরাণ প্রত পুযাণ কচি লা? 
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মতস্তপুরাণেব মতে-- 
প্বথম্তবন্ত কল্পস্ত বৃভান্তমধিকৃত্য য। 
সাবিনা নারদাঁষ বৃষমাহাত্যসংবূতম্‌॥ 
ঘত্র ব্রহ্ধ ববাহস্ত চরিতং বণ্যতে মুূঃ 
তদষ্টাদশসাহতং ক্ষ বৈবর্ঘমুচ্যতে ॥” 
সাবর্ধি নাবদকে ব্থন্তবকল্গ-বৃতীন্ত-প্রসঙ্গে ত্র্দববাহেব চবিত ও কুষণ- 
মাহাত্বযপ্রসঙ্গে যে আঠাব হাঁজাব শ্লোকবুক্ত কাহিনী বলিযাছেন, ভাহাঁই 


| 
শৈবপুবাণেব উত্তব খণ্ডে বিবৃত হইযাছে-. 
“বিবর্ভনাদ্‌ রক্ষণন্ত ত্রশ্গবৈবর্মচযুতে” অর্থাৎ ত্রহ্ধাব বিবর্তপ্রসঙ্গহেতু এই 
শকে বরহ্মবৈকর্তপুবাণ” বলা হ্য। 
৪ পুবাঁণে ত্রহ্থবৈবর্তপুবাণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইযাছে তাহাঁব ভাবার্থ নিষ্নে 
প্রদত্ত .. 


রহষাবৈবর্তপুবাঁণ বেদমার্গানুদর্শক দশম পুবাণ। ভগবান্‌ সাঁবদি নীরদেব 
নিকট এই পুবাণ ব্যাখ্যা কবিযাছিলেন। চতুর্র্ণ এবং হুবি- 
হুবগীতি ও তীঁহাদেব অভিনন্ব সম্পাঁদনই ব্র্মবৈবর্তেব জম্পাঁঘ বিষয। বথস্তবকল্লের 
বৃ্ান্তই বেদব্যাস শতকোটি পুবাঁণে সংক্ষেপে বর্ণনা! কবিষাঁছেন এবং ব্রপধাবৈবর্তপুরাঁণকে 
ব্রহ্ম, প্রকৃতি, গণেশ ও কৃষ্জজন্মথ্ড নামে চাঁবিভাঁগে বিভক্ত কবিযা আঠাব হাজাব 
টড কীর্ভন কবিযাঁছেন। সত এবং ধবি সংবাদে পুবাঁণেব উপক্রম 

| 

'আদিতে স্প্িপ্রকবণ, পবে নাঁবদ এবং বেধাব বিবাদ, উভযেব পরাভব এবং 
শিবলোকে গতি, শিব হইতে নাবদমুনিব জবীনলাভ এবং মহীদেবেধ বাঁক্যে নাবদ ও 
মবীচিব জ্ঞানলাভার্থ সিদ্ধসেবিত পবম পবিত্র ব্রৈলোক্যাশ্চধ্যকাবী নাশ্রমে গমন-_ 
এই সমস্ত পাঁপনাশক কাহিনীই ব্রঘাধণ্ডের বিষবীভূত। 

প্রকৃতিখণ্ডে সাবণিসংবাদ, কৃষ-মাহাত্যযুক্ত নানীপ্রকাৰ আখ্যাধিকা, প্রকৃতিব 
মংশভূত কলাসমুদবেষ মাহাত্য ও পৃজনাদিব বিভ্ৃতকপে বর্ণনা বহিষাছে। 

গ্পেশেব জন্মপ্রসঙ্গ, পার্ববতীব পুণ্যক ব্রত, কাঞ্ডিকেষ ও গণেশেব উতপন্তি, 
কার্বীধ্য ও জামদগ্তের অদ্ভুত চিত্র, গণেশ ও জাসদগ্যের ঘোব বিবাদকাহিনী 
৯৬ পাইযাছে। 

কুষেব  জন্মপ্রশ্ন, ভাহাব জগ্মকাহিনী, গোকুলগমন, পৃতনাদিবধ, 
ীলযক্রীডা, শৌপীদেব সঙ্গে বাঁসক্রীডা, বাধাসহ নিষ্জনে বিহাঁব, অক্রুরসহ 
২. মধুরাগমন, কংসাঁদি বধ, জন্দীপনিব নিকট বিজ্যাগ্রহণ, যবনবধ, কৃষের ছািকা- 
গ্রমন এবং ততৎকর্তৃক নবকান্থবাদিবধ কৃষ্জন্মখণ্ডে বণিত হইয়াছে। 


[৬] 


স্পৰ্টতঃই দেখা যাইতেছে মহ, শৈব কিংবা নাবদপুবাণে ব্রন্ধাবৈবর্ডেব 
যে সমস্ত লক্ষণ বর্িত হইযাছে, প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেব সঙ্গে তাহার কোন 
মিল নাই। বস্তবকথন, সাবর্ধিনাবদ-প্রসঙ্গ, ব্রঙ্গববাহেব বৃত্তান্ত বা ব্রহ্মার বিবর্ত 
সংবাঁদ-_ইহাদেব কৌন কিছুই প্রচলিত ব্রঙ্বৈবর্তপুরাঁণে পাঁওযা যাঁইতেছে না। 
নাবদপুবাশে কিত চারিখণ্ড প্রচলিত ব্রদ্মবৈবর্তপুবাঁণে পাওয়া গেলেও আভ্যন্তবীণ 
বিষষসমূহে যথেষ্ট অসামগ্রণ্ত রহ্ষাছে। ব্র্মধণ্ডেব প্রথমাংশ উভধেব একবপ, 
কিন্তু পববর্তী অংশ, যথা নাবদ ও মবীচিব ফিদ্ধাশ্ামে গমন এবং সাবর্ণি-কাহিনী 
রহ্ষবৈবর্তপুবাঁণে পাঁওষা যাঁধ না। পববর্তী খগুগুলিতেও এইবপ কোথাও মিল, 
কোথাও অমিল দেখা যাঁষ। 
বাণেব ব্রহ্ধখণ্ডে পাঁওযা যায 8 
“্কৃষ্কর্তৃক ব্রহ্ম বিরৃত হুইযাঁছে বলিঘা৷ পুবাবিদ্গণ ইহাকে 'বদ্ষবৈবর্ত' আখ্যা 
দিয়াছেন। পবমাত্যা শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে ব্রঙ্গাকে এই পুবাণসূত্র দিযাছিলেন, পবে 
্রহ্মা পুক্ষরে ধর্মকে ইহা দান করেন, ধর্ম স্বীয পুত্র নাবাধণকে, নাবাণ নাবদকে, 
নাবদ গঙ্গাতীরে ব্যাসকে এই পুবাণসূত্র দান কবেন |” 
স্ত এই লক্ষণ মতেও ইহা মত্ত, শৈব বা নারদীয পুরাখোঁক্ত 
বর্গীবৈবর্তপুবাণ নহে। 


্ন্দপুবাঁণে উত্ত হুইধাছে “দবিভুর্বদ্ষবৈবর্ভ অর্থাৎ সবিতাঁব মহিমাপ্রকাশই 
্র্ধাবৈবর্তেব লক্ষ্য। কিন্তু কাঁ্যতঃ আঁমবা ইহার কিছুই পাইতেছি না। পৰস্ত 
প্রচলিত ব্রঙ্গবৈবর্তপুবাণ আলোচনা কবিলে স্প্উতঃই বোঁঝা যাষ যে ইহা ত্রহ্গ 
বৈবর্তেব কোন বৈষ্ণবপুরাণ। মূল হইতে সবিতে সরিতে ইহা এমন এক স্থানে 
দাঁডাইযাছে যে ইহাঁকে এখন আর ত্রক্ষাবৈবর্তপুরাণ বলিষা চিনিবাৰ কোন উপাষ 
নাই। মনে হয় মূলে ইহাতে ব্রদ্ষাই ছিলেন প্রধান, পরে দাবর্ণি-কর্তৃক ইহাতে 
রুষ্ণ-মাহাত্্য বুক্ত হুযঃ এককালে সূষ্য বা সবিতা ইহাতে প্রাধান্য পাইলেন এবং 
সর্ববশেষ, বর্তমানে ইহা বৈষ্বগ্রস্থে পবিণত হইরাছে। এই সমস্ত হস্তাবলেপ দীর্ঘকাল 
ধবিয়া চলিযা আসিতেছিল এবং মনে হয় মুসলমান অ।মলেও ইহা পবিবর্কিত হুইযাছে। 
কাবণ বাঙ্গাল। দেশেব ১১১৪5 475 
যাষ যে মুসলমান যুগে সমাঁজেব মধ্যে যে সমস্ত ভাঙ্গাগডা  ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণে 
ভাহান চি আন অধিকন্তব ইহাতে বোঝ! যায যে ত্রহ্ষাবৈবর্তপুরাণেব বর্তমান 
বপ কোন নাঙ্গালী কবি-কর্তৃকই প্রদত্ত হইযাছে। কাবণ ইহাঁতে জাতি-উপজাঁতি 
ও সাহ্্-বিষষে যে সমস্ত মতামত প্রদত হইযাছে, তাহা৷ একমাত্র বাঙ্গালাদেশেই 
দেখিতে পাঁওযা যায। 

দাক্ষিণাত্যে 'রঙ্গাবৈবর্ণপুবাণ' নামে বাহা প্রচলিত মাছে, তাহাতে 'ত্রহ্ধাৈবর্তেক 
পুবাঁণেব কোন কোন লক্গণ নুস্পন্ট। 

আমবা এক্ষণে এঁতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা লইযা পুবাঁণের বিভ্তৃততর ক্ষেত্রে 
অগ্রসব হইব। 


| পুরাণ উ€্পতি ্‌ 





অধর্বববেদে আছে-_- রর 

'চঃ সামানি ছন্দাংসি পুবাণং যজুষা সহ'-_যজ্ঞেব উচ্ছিষ্ট হইতে যভুরবেবদেব 
সহিত খক্‌, সাম, ছন্দ ও পুবাঁণ সুষট হইযাছে। 

শতপথ ত্রাক্ষণ, বৃহদাঁবণ্যক এবং ছান্দোগ্যোপনিবদ পুবাণ-সম্বন্ধে ভিন্ন মত 
প্রকাশ কবিষাছে। কোন কৌন গ্রন্থে ইতিহাঁস ও পুবাণকে পঞ্চমবেদ বলিয়া 
অভিহিত কব! হয। 

বেদভাঁম্ে সাঁধনাচাধ্য বলিযাছেন যে বেদেব অন্তর্গত দেবান্থবা দিব যুদ্ধ-বর্ণনাব 
নাম ইতিহাস এবং জগতেব প্রথম অবস্থা হইতে আবন্ত কবিষ। স্ি-প্রক্রিযাঁৰ 'বিববণেব 


পুবাঁণে পাঁচটি লক্ষণ__ 
“সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্ধস্তবাণি চ। 
বংশনুচরিতধৈব পুবাণং পঞ্চলক্ষণম্‌ ৮ 
সর্গ বা স্থষ্টিতত, প্রতিসর্গ বা পুনঃ ও প্রনষ, দেবতা ও পিতৃগণেব বংশীবলী, মনুব 
অধিকাঁবকালবা মন্বন্তব এবং বংশীনুচবিত বা চনদ্র-ূর্-বংশীষাদি নৃপতিগণেব বংশবর্ণনা__ 
এই পীচটি পুবাণেব লক্ষণ। 
অতি প্রাচীনকাল হইতেই পুবাঁণেব প্রচলন ছিল। মহাভাঁবতাঁদি গ্রন্থে ইহাঁব 
স্প প্রমাঁণ বহিযাছে। সেই সমস্ত পুবাঁণ কাহাব বা কাহাঁদেব বচিত ছিল, তাহাব 
কোন সদুত্তব খুঁজিষা পাঁওযা যাষ না। অবশ্ঠু পববর্তী কালে ব্যাসদেবকেই অফীদশ 
পুবাণেব বক্তা বলিষা অভিহিত কৰা হইযাছে। মৎস্তপুবাঁণে বল! হইযাছে যে, 
'পুবাণমেকমেবাসীৎ' সর্বধপ্রথমে পুবাণ একখানি ছিল, পবে তাহা অফাদশ হইযাছে। 
রহ্ধাগুপুবাঁণে বলা হইযাছে__ 
প্রথমং সর্বশান্সাণাং পুবাঁণং ব্রহ্মণ৷ শ্ৃতম্‌।, 
সকল শাস্ত্রে অগ্রে ক্রহ্ধাকর্তৃক পুবাঁণ উৎপন্ন হইযাঁছে। ইহাতে মনে হয ব্রশ্ধাই 
পুবাঁণেব স্থতিকর্তা। 
আঁবাঁব অন্যান্য পুবাণেৰ অভিমত-_ 
“অব্টাদশপুবাণানীং বক্তা সত্যবতীন্গৃতঃ।” (বেকাখপ্ু) 
যাহা হউক, প্রচলিত মত-_বেদব্যাসই পুবাঁণেব লেখক বা৷ সংগ্রহকর্তী। 
বিষুংপুবাণকে প্রমাণকপে গ্রহণ কবিলে দেখা যাষ-_আঁখ্যান, উপাখ্যান, গাথা 
ও কন্স-ুদ্ধিব সঙ্গে ভগবান্‌ বেদব্যাস পুবাণ-সংহিতীও বচন! করিযাছেন। 
“আধ্যানৈম্চাপুযপাখ্যা নৈর্গীথাভিঃ কর্পশুদ্ধিভিঃ। 
পুবাণসংহিতাং চক্রে পুবাণার্থবিশীরদঃ ॥ 
্রধ্যাতো ব্যাসশিল্তোইভূৎ সূতো বৈ রোমহ্্ষণঃ। 
পুরাণসংহিতাং তন্মৈ দদৌ ব্যাঁসো মহামুমিঃ ॥ 
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স্থমতিশ্চাগ্রিবর্চান্চ মিত্রযুং শাংশপানঃ। 
অকৃতব্রণোহ্থ সাবণিঃ যট্শিল্যান্তস্ চাঁভবন্‌ ॥ 
কাশ্যপঃ সংহিতাকর্ত! সাঁবণিঃ শীংশপাষনঃ | 
বোঁমহর্ষণিকা চান্যা। তিসূণীং নূলসংহিতা ॥ 
চতুষ্টযেনাপ্যেতেন সংহিতীনামিদং মুনে। 
আগ্ভং সর্ববপুবাণীনাং পুবাণং ব্রাঙ্মমুচ্যতে ॥ 
অস্টাদশপুবাণানি ঃ প্রচক্ষতে (৮ 
সংক্ষেপে বলা যাঁষ মহামুনি ব্যাঁস পুবাশসংহিতা বচনা কবিযা সূতজাতীষ শিষ্য 
বোমহ্ষণকে অর্পণ কবিলেন। রোমহর্ষণেব ছযজন শিয্যেব মধ্যে তিন জন-_অকৃতত্রণ, 
সাবণি ও শীংশপীষন-__মূল সংহিতা-অবলম্বনে প্রত্যেকে এক একখানি পুবাণ বচনা 
করেন। ক্রাহ্মপুবাণই আদি পুবাঁণ। 
ইহা হইতেও মনে হ্য মূলে একখানি পুবাণ বর্তমান ছিল, তৎপব তাহা! হইতে 
অফটাদশ পুবাণেব উত্তব হয। 
অপব উক্তি হইতে মনে হয যে ত্রান্ষ, পাপ্প, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, 
নাবদীষ, মার্ক, আগ্নেষ, ভবিষ্ত, ব্রহ্ধবৈবর্ত, লৈঙ্গ, বাঁবাহ, ক্ষান্দ, বামন, কৌর্শ, 
মান্য, গাকড ও ব্রহ্ধী্ত_এই পুবাঁণগুলি পব পর রচিত হয। ব্রহ্গবৈবর্তেব স্থান 
ইহাঁদেব মধ্যে দশম। ইহাঁদেব প্রত্যেকটিতেই সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মগবম্তব ও 
হিরন টিনা 
পুবাণেব মতে দেখ! ঘাধ ষে মুল ্রঙ্ধবৈবর্তপুব ণে ১৮০০০ 1 
রহমাবৈবর্তপুবাণেও এই উক্তি সমথিত হুইযাছে। 
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বিভিন্ন কাঁবণে পুবাণ-আঁলোচকগণ পুবাঁণেব আভ্যন্তবীণ এবং বহিঃপ্রমাণ বিচাঁবে 
পুবাণকে প্রকৃতই পুবাণ বা পুবাতন বলিষ! স্বীকীব কবিতে সম্মত নহেন। সাধাবণভাবে 
অনেকেই বিধুঃপুবাণকে পুবাণসমূহেব মধ্যে প্রাচীনতম বলিষা মনে কবেন। তাহাও 
টব একাদশ শতাঁবীব আগে যাষ না। বলা বাহুল্য অপবাপব পুবাণসমূহ আাবও 
৪৮7-২8 নারাজ 

আলোচ্য ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণ যে মুল তে অনেকখানি সবিধ। গিষ| ব্প 
লাঁভ কবিযাছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। (বিস্তৃত আলোচনা পূর্বে জবয)। 
বিভিন্ন লক্ষণ বিচাবে ইহাকেও কোনক্রমেই মুসলমানপূর্বব বুগে স্থানদান সম্ভব 
কু মনে হব-মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যাঁদিব উন্ভবেব পব ব্রশ্মবৈবর্তপুবাণেব 
সৃষ্টি হয। 

এই প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে একটি প্রশ্ন জাগে-_সত্যই কি পুরাণগুণি এত 
অর্বনাচীন? ভাঁবতের বাহিবেও উপনিবিষ্ হিন্দ্ুগণ যে দীর্ঘকাল পূর্বেই বনু পুবাণ 
প্রচলন কবিষাছিলেন, তাহাব প্রমাণ নাছে। হাজাব, দেডহাজাব ব্ছর পূর্বের যে 
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এইগুলিব স্গ্তি হইযাঁছিল, তাহাঁতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কীলক্রমে প্রক্ষেপ ও 
পবিবর্থনৈব ফলে তাহাঁদে প্রাচীন কপটি অনেকাংশে পবিবর্তিত হইযা অনেকটা 
অর্থবাচীন বপ পাইযাছে। সম্ভবতঃ পুরাণ সম্বন্ধে এইবপ ব্যাধ্যাই সর্ববাঁপেক্ষা 
বিজ্ঞানসম্মত ব্যাধ্যা। ইহাতে পুবাণেব প্রাীনত্বও বর্তমান থাকে, আবাব ইহাঁব 
অর্দবাচীনত্বকেও অন্বীকীর কবা হধ না। 

মনীবী অক্ষষকুমাব দহ বলেন, “পুবাণে হি, বিশেষ স্ছগ্রি, বংশবিববণ, 
মন্বস্তব এবং প্রধান প্রধান বংশোন্তব ব্যক্তিদিগেব বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত ছিল। 
ধর্মসংক্রান্ত ক্রিযাঁকলাপাঁদি উপদেশ দেওয়া ইহাঁব একটি বিষষেবও উদ্দেশ্য নহে। 
কিন্তু এখনকাব প্রচলিত পুবাঁণ ও উপপুবাঁণ জমুদবাধ দেবদেবীব মাহীত্য- 
কখন, দেবার্চনা, দেবোত্সব ও ব্রতনিষমাদিব বিববণেই পবিপূর্ণ। তাহাতে 
ূর্বেধাক্ত পঞ্চলক্ষণেব নন্তর্গত যে ষে ব্য প্রাপ্ত হওয়া যায, তাহা! 
আনুষঙ্গিক মাত্র” 

পুবাণেব বক্তব্য বিষষে মূলতঃ মিল থাকিলেও যে কেন বিভিন্ন পুবাণ সৃষ্ট 
হইযাঁছিল, হ্বন্দপুবাণেব মতে তাহীব ব্যাখ্যা সহজ। তাহাতে বল! হইযাঁছে যে 
শৈষ, ভবিষ্য, মার্বগ্ডেষ, লৈঙ্গ, বারাহ, ক্ষান্দ মা, কৌন বামন ও আকা এই 
দশখানি শিবপুবাণ; বৈধ, ভাগবত, নাবদীয ও গাকড এই চাবিখানি 
5 4 আরে পুবাণ অনি 

ক্ষবৈবর্মূ- ত্ক্ষবৈবর্তপুবাণ সবিতাঁৰ মহিমা প্রকাশের জন্যই বচিত 

হিল বি আনা পু যদি থে বালে রি 
৮৪ মহিমাপ্রকাশক নহে, ইহাঁও বিষ্ব মহিমাপ্রকাশকই হইযা 


যাহা হউক, এতকাল ঘি ১8১৯৮ বলি 
জীনিযা আঁসিষাছি, শ্থলন-পতনাদিসন্েও ইহাঁকেই আঁমবা 


মাঁনিযা লইব। অন্য পুবাণীদি-কথিত মূল ১৪১৯8, 


্রহ্ষবৈবর্তপুবাণ। 





ছাতা ভক্ত 


1 ডিন অন্তত ধর গরন্ত র্‌ 


৬১১২০৬১১১০১১১৬৬০১১১১০১১৬১১০১১১১০০১৬১১১১১৬১১১২০১৬১২১২১১২১৬২২ 


হিন্দুদেব যত শীন্তগ্রন্থ আছে তন্মাধ্যে পবম আদবণীষ গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত। 
যত পুবাঁণ আছে, তাব মধ্যে ব্হ্ষাবৈবর্তপুবাণ অস্থতম একথা বললে অত্যুক্তি হধ না। 
তবে ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণ শ্তরীমদ্ভাগবতেবই অনুগামী গ্রস্ত এতে সন্দেহ নেই। কাঁবণ এই 
ছুইটি ধরম্রস্থেবই উল্লেখযোগ্য নাষক হলেন বিশ্বেব পবম পুকধ জনার্দন শ্রীকৃষ্ণ । 
্রহ্ষাৈবর্তপুবাণে শ্রীকৃষ্ণেব মহিমাকেই প্রাধান্য দেওযা হযেছে। এই গ্রন্থ 
চাঁবিটি খণ্ড আছে_্রক্মধণ্ড, প্রকৃতিখণ্ড, গণেশখণ্ড এবং শ্রীকৃষ্চজন্মধণ্ড। বর্ষ, 
প্রকৃতি, গণেশ, শ্রীকৃষ্জ প্রভৃতিকে নিযে খ্ডগুলিতে আলোচিত হয়েছে। অথচ সবগুলি 
খণ্ডেই শ্রীকুষ্ণেব মহিমা বিজডিত কাহিনীব প্রাধান্য । তাই শ্রীরৃষণই মুখ্যতঃ প্রধান 
চবিত্র হযে উঠেছেন। মাঁনুষেব পবমপ্রিষ পবমপুকষ ড়গবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ধর্মাপিপানুদের 
বা উল 
আীমদ্ভাগবত ও ্ ভন গ্রস্থ। তিই শ্রীকৃষেেের 
বি টা উল ১ বিভিন্ন। 
মদ্ভাগবতে যে থেকে রুষ্ঃ কবা হযেছে ব্রহ্গবৈবর্তপুবাঁণে 
অন্য দিক্‌ থেকে সেই বিরাট মহিমাপ্রকাঁশেব সৃচনা কবা হযেছে। তাই ভক্তগণ 
দুইটি গ্রন্থে বিভিন্ন বসের আস্বাদন লাঁভ কবতে সক্ষম হবেন। শ্রীকৃষ্ণের মহিমা 
বিচিত্র ও অনস্ত। ব্রহ্মা চতুর্ুখে এবং মহাদেব পঞ্চসুখে ধাঁব মহিমা কীর্তন কবে শেষ 
কবতে পাঁবেন না__শী্রপ অনন্ত সাগবে সেই ্রীকুষ্ণেব অনন্ত লীল! সদ! ভাসমান | 


| মকর বিটি লীলা | 


শ্রীমদ্ভাগবতে ও জ্রীবক্ষবৈবর্তপুবাণে শ্রীকৃষ্ণের লীল! বিভিন্ন। ভাগবতে 
দেবকীব বিবাহ থেকেই শ্রীরুষ্চেব কাহিনী স্থক হযেছে। কিন্তু ব্হ্ববৈবর্তপুরাঁণে 
শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্যধামে অবতবশেব পূর্ব থেকেই সক হযেছে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্বব কাহিনী । 
ভাগবতে আছে, ছুবাঁত! কংসেব অত্যাচীবে মানবকুল জর্জ্রবিত। ভগবান্‌ তাই স্থুব 
নিধন কল্পে দৈবকীব গর্ভে জন্মগ্রহণ কববেন মনস্থ কবলেন। দৈববাণীতে আতঙ্ক- 
গ্রস্ত কংদ নিজেব ভন্নী দেবকী ও ভাব স্বামী বন্থদেবকে কাবাগাবে বন্দী কবে 
বাখলেন। দেবকীব অ্টমগর্ভে যে সন্তানের জন্ম হবে সে-ই হবে কংসেব নিধনকারী। 
একে একে ছষটি সন্তানেব জগ্ম হল। দুবাত্মা কংস সম্ভোজাত শিশুদেব মাত্ৰঞ্গ থেকে 
ছিনিযে নিযে শিষ্ঠ,বভাবে হত্যা কবল। অপ্রম গর্ভ মহামাধাব বিধাঁনে নন্দালযে 
বোহিণীব গর্ভে আকধিত হল। কংস কিছু জানতে পাঁবল না। সে ভাবলো সগম 
গর্ভেব সন্তান গর্ভেই বিনষ্ট হযেছে। 

তাবপব ধীবে ধীবে এগিযে আসে অধ্টম গর্ভেব সন্তানের জন্ম লগ্ন। কংস 
আতঙ্কিত ভাবে প্রতীক্ষা! কবে--তাকে বিন কববার আযোজনেব ত্রুটি রাখে ন! 
প্রবল পবাব্রীন্ত দৈত্য। প্রতি মুহূর্তে সংবাদ নেয়-_ প্রতিদিন নিজে এসে দেখে যাঁষ। 


[১১] 


দেবকী বিগত সন্তানদেব শৌকে অধীবা--ভবিষ্যৎ অন্তানেব সংহাব চিন্তাষ ব্যাকুলা। 
মনে মনে স্মবণ কবেন ইউদেবতীঁকে-_বিপদেব_ ত্রাণকর্তী নাবাধণকে। একদিন 
স্বপ্নেব মাঝে দেখা দিলেন ভগবান শ্রীহবি। দেবকীকে মভষ দান কবে বললেন, মা 
তুমি ভয কবোনা। আমি নিজে তোমাৰ পুত্রকপে ধবাধামে অবতীর্ণ হবো। 
বিস্মযে অভিভূত হযে যান দেবকী। তাব দু'চোখ দিবে আনন্দেব অশ্রু 
গ্রডিষে পড়ে । 
তখন নাবাধণ বুবিষে দেন দেবকীকে তীঁব জন্মেব লীলা-মাহাত্মা। দেবকী 
শুধু তীৰ এক জীবনেব মা নষ, তিনবাঁৰ তিন বিভিন্ন জীবনেব জননী তিনি। 
প্রথম জীবনে শ্বাযন্তুব মনবন্তবে বহুদেব ছিলেন ধহিশ্রেষ্ঠ স্ৃতপা আব দেবকী 
ছিলেন ভীব সুযোগ্য সহ্ধন্মিণী, নাম পৃষ্সি। জীবনেব সমস্ত ভৌগবিলাস ত্যাগ কবে 
ভীবা নাবাযণেব তপন্তা কবেছিলেন। তীদেব তপন্তাঁধ সন্তু হযে নাবাষণ শ্টামৰপে 
তীঁদেব দেখা দিলেন। সেই শ্ঠামকান্তিৰপ দেখে স্তৃতপ! ও পৃ্সি আকুল হযে উঠলেন। 
ভর্থবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন সুতপা! ও পৃষ্টি--এমন শ্থামকীস্তিধাবী 
পুত্রকপে যেন আমি তৌমীকে লীভ কবি। 
নাঁবাষণ বললেন-_ শুধু এই জন্মে নষ, তিন জন্মে আমাকে তৌমবা পুত্রবপে পাঁবে। 
সেই প্রতিশ্রুতি আমি পীলন কবেছি। প্রথম আঁমি যখন তোমাদেব কোলে 
জন্মগ্রহণ কবি তখন আমাঁব নাম ছিল প্রশ্সিগর্ভ। দ্বিতীয জন্মে বন্ুদেব কশ্যপধবি 
পে জন্মগ্রহণ কবেছিলেন, তখন তুমি ছিলে তীব পরী অর্দিতি। সেই জন্মে আমি 
বামনবপে তোমাদের সন্তান হযে জন্মগ্রহণ কবি। এইবাৰ তৃতীয জন্মে আমি 
শ্যামদেহেই তৌমাদেব পুত্রবপে ধন্সাধামে অবতীর্ণ হবো । 
শ্রীমদ্ভাগবতে এইভাবে তগবাঁনেব জন্মসূচন! বর্ণনা কৰা হযেছে। শ্টামৰপে 
শরীকৃষ্ণেৰ আবির্ভাবেব এই হল প্রত্যক্ষ কাঁবণ আব উদ্দেশ্ট হল পৃথিবীব ছুঃখ মৌচন। 
শ্্রীমদ্ভাগবতে ভক্তবসিক পাঁঠক সেই মধুব রসেব আস্বাদ লাভ কবেছেন। 
হসগজসএএজজজজচিজা জিডি ডু 
পুরাণে ক্দাঘল-লীলা 
উস গভজভজওজিডউউিডিজজজজ৬ভভভি তউভজভভজিকঞজজ এত্ত 
ত্রবৈবর্তপুবাঁণে পাঁঠক স্থজন লাঁভ করেন ভিন্ন এক বসেব আন্মাদ। সেই বদ 
হল শ্রীকৃষ্েব মধুব লীলা-বস। যদিও শ্্রীৰষ্ণের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হল অন্থ্ব 
বিনাশন ও ভূভাঁব হরণ, তবু শ্রীবৃষ্কেব প্রেমলীলাকেই বড কবে দেখানো হযেছে । 
্রহমবৈবর্তে শ্রীকৃষ্ণের মুল আখ্যান স্ুক হযেছে প্রেমলীলা৷ থেকেই। 
গৌঁলোককে বলা হ্য নিত্যবৃন্দীবন। সেই নিত্যবৃন্দীবনে নিত্য বিহাব 
কবেন গৌলোকবিহাবী শ্রীহবি। ভাব নিত্য লীলাসহচবী হলেন বাসবালেশ্ববী 
শ্রীমতী বাধা। সেখানে বিবহ নেই__দুঃখ নেই। সেই আনন্দসাগবে নিমগ্ন রাধাকৃষণ। 
অথচ সেই নিত্যবৃন্নীবনধাম ছেডে বাধাকৃষ্ণ এলেন মত্যরন্দীবনে । যে গোলোকে 
নিত্য আনন্দ_সেই আনন্দ ছেডে কেন ছুঃখ বিবহ ভোগ কবতে এলেন ভ্রধাঁন? 
কেন শ্রীমতী বাঁধিকাব ভাগ্যে ঘটল এমন বিবহ-নত্রণা? কেন ছুংখ ববণ কবতে মত্ত্যধামে 
লীলা! কবতে এলেন বাঁধিকাঁর সঙ্গে বাধিকীবমণ? এই লীলারহন্ বর্ণনা কবা হযেছে 
্ষবৈবর্তপুবাণে। প্রেম ও বিবহেব অপূর্ব সাধুবী বিবাঁছ কবছে ্দবৈবর্তপুবাণে। 





[ ১২] 


গোৌঁলৌকে লীল৷ কবেন বাধার তাদেব লীলাসহচব ও লীলাঁসহচবীবা তাঁদের 
সঙ্গে থাকেন। সেই লীল! দর্শন কববাঁৰ আব কাঁকব অধিকাৰ নেই। লীলা" 
সহচবীদেব মধ্যে অগ্যতমা সহী বিবজা। তীব অস্তবে আকাজ্জণ জাগলো, একদিন তীব 
কুপ্সে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাঁভ কবে নযন মন সার্থক কববেন। ্তরীকুষ্ণ তীঁব মনেব কামনা 
পৃবণ কববাঁব জগ্ত একদিন বিবজাব কুঞ্জে এলেন। বিবজাঁব কুগদাবে প্রহবী বেখে . 
গেলেন ভীব অন্যতম লীলাসহচর শ্রীদামকে । আদেশ দিষে গেলেন যতক্ষণ তিনি কুগ্রেব 
ভিতবে থাকবেন ততক্ষণ যেন আব কেউ সেখাঁনে প্রবেশ না কবে। শ্রীদাম বিশ্মিত- 
ভাবে কুগ্জেব বার বক্ষা কবেন। বুঝতে পারেন না শ্রীকৃষ্ণেব এই লীলাব কি বহস্থা। 

শ্রীবাধিকা যখন নিদ্রাঘ আচ্ছন্ন তখনই স্ত্রীর চলে এসেছিলেন বিবজাঁব 
কুঞ্জবনে। এদিকে ঘুম থেকে জেগে উঠে শ্রীবাধিকা দেখেন শ্রীকু্চ নেই। উতল৷ 
হযে উঠলেন শ্রীমতী । কৌথাষ গেলেন তীব প্রাণের প্রড়ু? পবে সহীদেব মুখে 
জানতে পেলেন লীলাঁধসিক শ্রীকৃষ্ণ বিবজীব কুপ্রে লীলা কবতে গিষেছেন। ব্যাকুল 
হুষে ছুটে চললেন শ্রীবাধা বিবজাঁব কুঞ্জেব দিকে। কিন্তু এসে দেখলেন- কুঞ্চদাব 
বক্ষা করছেন কৃষ্ণসহচব শ্রীদাম। শ্রীমতী প্রবেশ কবতে চাইলেন কুপ্ধেব ভিতবে। 
ভীদাম মহাঁসমস্তাষ পড়লেন। অবশেষে হাঁতজোড কবে বললেন- “দেবী, আমাঁকে 
ক্ষমা! কব। প্রভু আমাকে বাব বক্ষা কববাব আদেশ দিষে গেছেন। তাঁব অনুমতি 
ভিন্ন কাউকে আমি প্রবেশ কবতে দিতে পাঁববো না।” 

শ্রীমতী বাঁধিকা ক্রোধে অধীবা হযে উঠলেন। বললেন-__“আমি শ্রীকৃষেব 
প্রীণস্বকপিণী, আমাব আদেশ, তুমি দ্বার ছাড।” শ্রীদাম তবু দ্বাব ছাডতে বাজী 
হলেন না। বিনীতভাবে বললেন-_ “মামি প্রীকুষ্ণের দাস, কৃষ্ণের আজ্ঞা ছাডা কোন 
কাজই আমি কবতে পাঁববে! না? 

এই কাঁবণেই প্রীদীমকে পেতে হল শ্রীবাধিকাঁব নিদাকণ অভিশীপ। বাঁধিকা 
বলেছিলেন, “কৃষ্ণ-প্রেমেব অহঙ্কীরে তুমি আমীব অবমাননা। কবেছ, সেই কৃষ্ণবিদেধী 
দৈত্যকুলে তুমি জন্মগ্রহণ কববে।” 

শ্্রীবীধিকার কঠোব অভিশীপে শ্রীদামের অস্তব দুঃখে ও বেদনাঁষ ভবে উঠেছিল। 
তিনিও বাঁধিকাকে অভিশাপ দিযেছিলেন--“যদি সত্যি আমি শ্রীকৃষ্ণেব ভক্ত হযে 
থাঁকি তবে আমীব অভিশীপে তুমিও মানবকুলে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কববে | 

ওদিকে কুপ্জেব ভিতবে পুষ্পমঞ্চেব মধ্যে চলেছে বিবজা ও শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলীলা। 

ভগ্রবাদ্‌ ্রীরুঞ্জ সব জানতে পাঁবলেন। বুঝতে পাঁবলেন- প্রীবাধিক! এসেছেন 
কুপ্নঘীরে। 

বিবজাব মনে জাগলো ভয। তিনি নদীবপ ধাঁবণ কবে আত্মগোপন কবলেন। 
কিন্তু শ্রীমতীব অভিশাপ থেকে বেহাই পেলেন না। শ্রীবাধিকা বললেন__ "এই 
নদীবপ ধাবণ কবেই তৌমীকে মর্ত্যে অবস্থান কবতে হবে 1” 

বাধিকা চলে যাওযাঁব পব বিরজা জল থেকে উঠে এসে শ্রীকৃষ্ণেব পাষে লুটিযে 
পডেন। বেঁদে বলেন--প্রভু, আমাব কি উপাষ হবে।” 

শ্রীকৃষ্ণ অভয দিযে বলেন--“সখি, ভীত হুযো না। ভবিতব্যকে বোধ কবতে 
কেউ পাবে না। পৃথিবীব ছুঃখে আমি আঁকুল হযে উঠেছি। পৃথিবীব দুঃখভাব 
লীঘৰ করবাঁব জন্য আমাকে গোলোঁক ছেডে মন্ত্যে ষেতে হবে। জামাব সঙ্গে 
তোমবাঁও যাবে মর্ত্যধীমে। তুমি জলময দেহ নিষে মরতে যসুনা নদী হযে বিবা্জ 
কববে। তোমাবই তীবে তীবে আমি লীলা কবে বেডাঁবো 1” 
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ওদিকে প্রীদামেব অভিশীপেঁ ভীতা হযে শ্রীমতী বাঁধা কৃষ্ণেব পাঁষে লুটিষে 
পডলেন। কেঁদে কেঁদে বললেন-_-্তোমাকে ছেডে মত্ত্যধামে গিষে কেমন কবে 
থাকবো প্রভু তুমি আঁমীব একমাত্র গতি। তুমি আমাৰ চ্ছু, কর্ণ, তুমি আঁমাব 
জীবন। তোৌমাব বিবহে কিকপে আমাঁব দিন কাটবে £" 

ত্ীবাধাকে আশ্বীম দিষে শ্রীবুঞ্। বললেন--“কেন এত উতলা হও বাধাবাণী? 
মন্ত্ধাঁমে জন্ম নিষে তুমি ব্রজপুবে বাস কববে। সেখানে তোমাব সঙ্গে আমাব 
মিলন হবে। তুমি আঁব আঁমি যে এক- আঁমাদেব একজনকে ছাঁডা আব একজনকে 
কল্পনা কৰা যাঁষ না ।” 

বিচিত্র লীলাব নাক ভগবান্‌ শ্রীবৃষ্ণ। পৃথিবীর দুঃখ লাঘ্ব কববাঁব জন্য 
মন্ত্যধামে আব্তীর্ণ হলেন-সেখাঁনেও তাঁর লীলাক।হিনী বিচিত্র রসমধুব । 

ব্রত্ষবৈবর্তপুবাঁণে সেই বাহিনীই বিস্তাবিতভাঁবে বর্ণনা কবা হযেছে 


৫-ললুঁীঁলঁঁঁলজশঁঁ লী 
| শরীর ফয়ৎ অবভীণ ) 
২২7 ্টশ্ল্শ্ীও 


দুষ্কৃতি বিনাঁশেব জন্য, সাধুদেব পবিত্রীণেব জন্য ভগবান্‌ যুগে যুগে অবতাবকপে 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হযেছেন। কিন্তু ব্রহ্ষাবৈবর্তপুবাণক।ব বলেছেন- শ্রীকৃষ্ণ অবতাঁব- 
বূপে ধবাধামে আঁবিভূতি হন নি, স্বং তিনি অবতীর্ণ হযেছেন। 

ব্রধবৈবর্তপুবাণকাব সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত কববাঁব জন্যই শ্রীরৃষ্ণজন্মধণ্ডের 
ভূমিকা গোলোকধাঁমের অবতাঁবণা কবেছেন। প্রথমেই দেখা যাঁয শিব ও পার্বতীসহ 
স্ব্গেব সমস্ত দেবদেবী ব্বর্গে উপনীত হযেছেন। শ্রীকৃষ্ণেব গোঁলোকখাঁম ত্যাগেব পূর্বে 
ভীব স্তবস্তরতি কবছেন। 

এইখানেই ত্রঙ্গবৈবর্ধপুরাঁণেব বৈচিত্র্য । 


(০১১৪৯ ৪৯৯ নিট 2 সি ৫৯ 
৫ শিঘ ও ক্ষত £ 


ডি শত শু তু শুভ তত তচতগত শু 


শিবভক্ত ও বৃষ্ণভক্তদেব মধ্যে একটি মতছৈধ দেখা যাঁধ। পুবাকাঁলে সেটি 
আঁবও গুকতবকপে বিষ্বমান ছিল। শ্ীক্তরা শিবকে দিতেন শ্রেষ্ঠত্ব আব বৈষবরা 
কুধকে দিতেন শ্রেষঠত্ব। কৌঁন পুবাণে শিবকে রৃষ্ণতক্তবপে, কিংবা কোন পুবাঁণে 
বিষ্কুকে শিবউপীসকবপে বর্ণনা! কব! হযেছে। কোন কোন পুবাঁণে শিব ও বিধুঃ 
উভষকেই মহাদেবীব চবণাশ্রিত কৰে এক সম্প্রাষের মনৌবঞ্জনেব চেষ্টা কবেছেন। 
কিন্তু এই বিভিন্ন পুবাঁণ সমগ্রভাবে পাঠ কবলে দেখা যায়, সবাবই উদ্দেশ্য ছিল 
একটি মহাসত্যকে ফুটিষে তোলা । সেই সত্য হলো হিন্দুধন্মেব মূল কথা , শিব, 
বিধু দুর্গ। বা কালী একই দিব্যশত্তিব বিভিন্ন প্রকাশ। ভক্তেব প্রযৌজন শন্তুসাঁবে 
ভীঁদেব বিভিন্ন বপ ধারণ। 
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্রহ্ধাবৈবর্তপুবাঁণে জাম্বব্তীর জন্মব্যাখ্যাঘ একটি রহস্ত উদ্ঘাটিত হযেছে। 
একদা! শ্রীহরি স্বেচ্ছায কৈলাসধামে এসে উপনীত হন। তখন শিব প্রীহবিকে পরম 
অতিথিবকপে আদব আপ্যাধন'কবেন এবং পার্ধবতীকে অনুবোঁধ কবেন-_্শীরাণকে 
বতিদীনকব” . _.. 

শিবের মুখে 'এই” কথা -শুনে. প্রার্ববতী স্তস্ভিত-হযে- গেলেন! কিন্ত স্বামী 
দেবাদিদেব মহাঁদেবের মুখেব বাঁণী অবহেলা কবাও দুঃসাধ্য । তাই পার্বতী বললেন, 
“তোমাব আদেশ আমি লঙ্ঘন কববো না- নাবাঁধণকে আমি রতি দেবো, কিন্ত 
এজন্মে নয, অপব জন্মে! :অপব জন্মে আমি জান্ববান রাঁজাব ঘবে ভল্গুকীব টবনে 
জন্মগ্রহণ কববো। তখন শ্রীংবিকে আমি আমাব দেহ দান কববে!1” 

জন্মবহস্তেব ভিতব দিযে শিব ও কৃষ্ণেব এক অপূর্ব মাহা 

প্রকাশ পেষেছে। টু 


পর আস 
এ স্ বা সপ পপ 
ল্য 


স্ামাঘণ মভাভাপ্রত ও ভরত 
1 ভাভাল্পভ ও ভ্রশ্ঞবনর্ভরপু্াণ ] 
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বামাধণ মহাভাঁবতেব অনেক পবে লেখা হয ব্রদ্ধবৈবর্তপুবাণ। তাই এই 
পুবাঁণে বামাধণ ও মহাভাবতেব সংক্ষিপ্ত অংশ স্থানে স্থাণে যৌজন! কবা হযেছে। 
অবশ্য সেগুলি অবাস্তবভাবে যুক্ত হযনি- স্থানে স্থানে ব্রহ্মবৈবর্তপুবাণে কাহিনীকে 
আঁবেগময ও সুপ্রতিষ্ঠিত কববার উদ্দেশ্ঠেই তা কবা হযেছে। অনেক কাহিনী আছে 
যা বামায? ও মহাভাবতেব কাহিনীব জঙ্গে বুক্ত। যেমন বেদবতীব উপাখ্যান, শরীর 
কর্তৃক শিশুপাঁল বধ, ভীম কর্তৃক জবাসন্ধ বধ প্রভৃতি। ” - 


€০৪১০১৫৯০৯০৯০৯০৯০১ ৪৯০টি 


4 ভর্পিভক্তি তত 


] ডি ওচ শতশত শত শু অভ তাগওচ তত 


শ্রীকৃষ্ণ যখন গোঁলোৌক ত্যাগ কবে ধবাঁধামে অবতীর্ণ হবার সংকল্প কবলেন 
তখন্‌ শ্রীহরিব মন্ত্যলীলাৰ বস আস্বাদন কববাব জন্য দ্বর্গেব দেব্তাবাও মর্ত্ে 
জন্মগ্রহণ কবাব বাসনা কবলেন। তাঁই মর্থ্যে কৃষ্ণলীলাঁষ আঁমবা ধীদেব সহচব 
সহচবীবপে দেখতে পাই, তাঁবা প্রত্যেকেই মানববপধাঁবী দেবদেবী । 

প্রজীপতিব অভিশীপে নীরদকে বাব বাঁব তিনবাঁব মানবজগ্ম গ্রহণ করতে 
হয। নারদ যখন অভিশপ্ত হন তখন প্রজাপতিব কাছে তিনি প্রার্থনা কবেছিলেন, 
“আমি যে কুলেই জনাগ্রহণ কবি না! কেন, আমি যেন হরিভক্তি থেকে বিরত না হই” 
প্রজাপতি সে প্রার্থনা পূরণ কবেছিলেন। তাই অভিশাপমুক্ত হয়ে নাঁবদ নারাঘণেব 
সমীপে গোলোকে উপস্থিত হন। - 

হবিভক্তি স্বর্গ ও মত্য্েব সব চেষে দুর্লভ বস্তু, ধা কঠোব সাধনা আয়ন্ত কবতে 
হয়। এই হবিভক্তি তত্বই হল ক্রহ্গবৈবর্তপুবাণেব মূল কথা। 


িল টি ১১১১১১১ 


| শ্রীত্রীঘ্রন্জাটবিবর্ভ পুরাণ 
তু . আন্রাংগ 


মহামতি ব্যাসদেব বিবচিত ব্রঙ্গবৈবর্ধপুবাঁণ বিবাঁট গ্রন্থ। চাঁবটি, খণ্ডে তাঁকে 
বিভক্ত করা হযেছে, ত্রহ্মখ্ত, প্রকৃতিখণ্ড, গণপতিখণ্ড ও শ্রীকষ্ণজন্মখণ্ড। এক একটি 
খণ্ডে এক একটি বিষষেব অবতাবণ! কৰা হযেছে। পাঁঠকদেব স্থৃবিধাব জন্য সেই সমস্ত 
খণ্ডের সাবমন্্ন এখানে লিপিবদ্ধ কবা হল |. 


॥ হি 
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তর্খণ্ডে গোলোঁকাদি স্্টি বর্ণন এবং তাবপব ব্রহ্ম থেকে বিষ ত্রহ্ধা ও 
শিবাদিব উদ্ভব-কাহিনী বলা হযেছে। শুধু তাই নয, দ্বদেবাদি এবং ভূতপ্রেতাঁদিব 
জন্ম-বিববণও তাতে দেওষযা হযেছে। স্বর্গ, মর্ত্য, বসাতল ও সাঁগবাদিব সৃষি হল। 
বিচিত্র তাঁদেব নাম, বিচিত্র তাঁদেব গঠন। গৌলোকপতি শ্রীহবি হলেন সর্ববস্থষ্ি 
যুলাধাব। দেবদেবী হ্ষ্টি কৰে উপযুক্ত পাত্রে তিনি নাবীদেব অর্পণ কবলেন। 
বৈকুষ্ঠনগবে নাঁবাধণকে অবস্থান কববাব নির্দেশ দিষে লঙ্গী ও সবস্বতীকে ভীর 
হন্তে সপে দিলেন। সীবিত্রীন্থন্দবীকে অর্পণ কবলেন ব্রহ্জাব কবে। তাঁবপব 
শিবকে নির্দেশ দিলেন ভগবতী ছুর্গাদেবীকে খ্রহণ কববাঁর জন্য । একথা শ্রবণ কবে 
শিব অবিনযে ্রীহবিকে বলুলেন__“গহে দাম, আমাকে কেন ভোগবাঁসনাঁব লৌভ 
দেখাও? নাবী ধর্ম্েৰ কণ্টক, সাধন ভজনের বিষম 'বিদল্ন। আমি স্থিব কবেছি 
দিবানিশি তোমাৰ চবণ চিন্তা কবে জীবন কাটাবো। জপ, তপ, কিংবা! তীর্থ দর্শন 
তোমীব চবণতুল্য নঘন নাঁবীব লোভ দেখিষে' আমাঁকে সেই চবণ থেকে বঞ্চিত 
কবে না” ॥ 

তখন গোলোকেখ পতি শ্রীহবি বনলেন, %ওহে পঞ্চানন, তোমাব সমান 
আমাৰ ভক্ত আব কেহ নাই। তুমি পরম বৈষ্ণব, তোমাব সত বৈধবও আব কেহ 
এই ত্রিভূবনে নাই। একশত প্রজাপতিব নাশ হলেও তৌমাব পতন হবে না। 
তুমি নির্ভষে দুর্গাকে গ্রহণ কব। তৌমাৰ জহ্যই ছুর্গীব স্থগ্রি হযেছে ।” শ্রীহরি এই 
ভাবেই দুর্গাকে গ্রহণ কববাঁব অঙ্গীকাঁবে মহ|দেবকে আবদ্ধ কবেন। 

তাবপব ব্রন্মাকে আদেশ দেন জীব স্যগ্টি কববাঁব জন্যে । 

্র্ধা সাবিত্রীব সঙ্গে বিহাবে মস্ত হলেন। সাবিত্রীব গর্ভে চাঁবি বেদ ও 
নানাবিধ শান্্েব উদ্ভব হল। ছত্রিশ বাগিনী, দশ ক্ষণ বর্ষ, মাস, তিথি প্রভূতিব 
উৎপত্তি হল। ্রন্ধার নাভিপদ্ম হতে জন্মগ্রহণ কবল বিশ্বেব মহাঁশিল্লী বিশ্বকর্মা । 
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্রঞ্।াব মানসে চীবটি পুত্রেব জন্ম হয়। তাঁদেব নাম সনক, সনন্দ, সনাতন 
ও অনতকুমার। যথাঁসমযে বর্ষ! তাঁদেব সংসাবধন্ পালন কবে সৃঠি বৃদ্ধি কবার 
নির্দেশ দিলেন। কিন্তু পুত্রগণ অনিচ্ছা জ্ঞাপন কবলেন। তাতে ব্রহ্মার অন্তরে 
ভযানক ক্রোধের উদ্রেক হল। সেই ক্রোধ থেকে হল একাদশ কদরের জগ্ম। 
তারপব শ্রশ্ধা শ্ন্তি কবলেন সপ্ত্ধিকে ভাঁব বিভিন্ন অঙ্গ থেকে। কণ্ঠিদেশ থেকে 
জন্ম নিলেন নাবদ। 

নাবদকে ত্রহ্ধা! নির্দেশ দিলেন পড়ী গ্রহণ কবে সংসারধর্্ম অবলম্বন কববাঁব 
জন্য । নাঁবদ অনিচ্ছা প্রকাশ কবলেন। বললেন--শ্রীকৃষ্ণের নাঁগ গান কবে 
দিন ক টাঁবো, তবু ধর্শেব বিদবস্ববপ নাঁবীকে গ্রহণ কববো! না।” তখন ব্রন্ধা ক্রোধে 
অশ্থিশন্মা হযে নাবদকে অভিশাপ দিলেন-_তুই গঙ্গব্ধকুলে জন্মগ্রহণ কববি। তোর 
নাম হবে উপবর্থণ। পঞ্চাশজন বমণীব সঙ্গে তুই বিহাব করবি। তাঁবপব তোব 
দাঁসীকুলে জন্ম হবে। বৈষঃবেব উচ্ছিষ্ট ভোজন করে তৌব মুক্তি হবে” 

এই অভিশাপ শুনে নাঁবদেব মনে ভযানক ছুঃখ হল। তিমি ব্রহ্গাকে প্রতি- 
অভিশাপ দান কবলেন--“যেহেতু তুমি আমাকে বিনা দোষে অভিশাপ দিষেছ, 
আঁমিও তোমাকে অভিশাপ দিলাম-_তোমাব তন্তরন্ত্র পৃথিবীতে বিলুপ্ত হবে। 
তিনকল্প ব্যাপী তৌমীব পুজা পৃথিবীতে কেউ করবে না। পুজার্চনাঁষ তোঁমাব 
নাঁমটি মাত্র উল্লেখ থাকবে | যজ্জারিতে তোমাৰ ভাগ অগ্যান্য দেবতারা গ্রহণ 
কববেন 1 

এবপব নাবদ যথাক্রমে গন্ধরববপে এবং দাসীপুক্রকপে জন্মগ্রহণ কবলেন। 
কৃষ্চেব অনুগ্রহে তাবপব হল তীঁব শীপমুক্তি। তহপব ব্রহ্ধা তাকে দিব্যঙ্ঞান দান 
কবলেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে তাঁহা বিস্তাবিত ভাবে আলোচিত হযেছে। 

এ ছাডা ত্রহ্মধণ্ডে বশিষ্ঠ কশ্ঠপাদি শন্যান্য থষি, দানব, বিহঙ্গ সবীষ্প 
প্রভৃতির উদ্ভব বর্ণনা কবা হযেছে । 

বরন্ধবণ্ডে আর একটি বিশিষ্ট অধ্যায হল দ্ৃতাঁচী উপাখ্যান । স্বর্গবেশ্যা 
স্বতাচী অপবপা সুন্দরী | বিশবকন্া তাকে দর্শন কবে মুগ্ধ হলেন। করলেন তাৰ 
কাছে শূঙ্গাব প্রার্থনা! । ঘ্বৃতাচীও বিশ্বকম্মীকে দেখে মোহিত হল। কিন্তু সে তখন 
চলেছে কাঁমের ভবনে তীকে বতিদান কবতে | তাই দ্বৃতাচী বলল-_“আজকেব জন্য 
কামদেব আাঁপাব পতি। কামদেব তোমীব শিক্ষার্ডক, তাই আজ আমাকে গ্রহণ 
কবলে তোঁষাব গুকপত়ী উপভোগেৰ পাঁপ হবে” 

এই কথা শুনে বিশ্কম্া ক্রোধবে দ্বতাচীকে অভিশাপ দিলেন_-*শুদ্রাণীর গর্ভে 
তোমাঁধ জন্ম হবে।” দ্বৃতাটীও অভিশাপ দিল বিশ্বকর্মীকে--্বিগভন্ট হযে তুমি 
মানবকুলে জন্মগ্রহণ কববে। শিল্পকর্ম কবে তুমি উদব পূরণ কববে।” 

অভিশাপ প্রদান করে ঘ্বতাঁচী কাদের ভবনে যাত্রা করল। অভিশাপের সণস্ত 
ৃসতান্ত প্রকাশ করল কাঁমের নিকটে। কাম তাঁকে বললেন--“মদন গোঁপের 
নারীকপে ভুমি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কববে। অভিশীপ অন্তে ভুমি পুনবাষ পর্গে 
আগমন কববে।” 

অভিশাপ কখনো খণ্ডন ভয না। বিশ্বকর্মা পৃথিবীতে ত্রাঙ্মণেব ঘবে জন্মগ্রহণ 
কবলেন। নানাবিধ শিল্পকাধ্য কবে তীব দিন কাটতে লাগল। একদিন নিশ্বকন্ধা 
জীহুবীব তীবে এক পবণান্তন্দবী নাবী দেখে মুগ্ধ হলেন। নাবীও তাকে দেখে 
ুগ্ধ হল। এই নারীই হল পূর্ববজশ্মেব ঘ্বতাচী। দ্বতাটা বিশ্বকর্মীকে দেহদান করল। 
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এই নাবীব গর্ভেই দন্ম হল নধটি পুত্র সন্তান । তাঁরা হল মাঁলীবীব, কীংস্তকার, 
তন্্বাধ, নবরণকীব, কর্মকার, শথকাব, সৃত্রধাব, কুস্তকাব এবং চিত্রকাঁৰ। এইভাবে 
পৃথিবীতে নানা! জাতিব সৃষ্টি হল। - 

এই হল ব্্ধবৈবর্তপুরাণেব ব্রগগাধণ্ডেব প্রধান বক্তব্য এবং তাৰ সাবাংশ। 


উউ৬৬রভজঞ৬ডভডজ ডিজি ডিডডু 


ঢু প্রক্ষতিগ 


৬২২২১১১১ 


প্রকৃতিচবিত্র এবং তাব অংশাদি বন বিষষ নিয়েই প্রকৃতিখণ্ডের সূচনা । 
দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী প্রভৃতিব জন্মেব কাহিনী তাতে বল! হযেছে। নাবী প্রকৃতি-_ 
শক্তিমধী , নাবী ভিন্ন সংসাঁবেব সৃষ্টি বক্ষা হয না, নানা! নীতিবাক্য ও দৃষ্টান্ত দাবা 
তা আলোচিত হযেছে। নাবীকে যথাযোগ্য সন্মান দেওয! প্রযোজন তীহাও 


শাস্্ুকাব বলেছেন। 
যত নাবী আছে এই বিশ্বেৰ মীঝাঁবে। 
প্রকৃতিব অংশ সব জাঁনিবে অন্তবে ॥ 
নারীজনে অপমান যদি কবে কেহ । 
প্রকৃতিব মানহানি নাঁহিক সন্দেহ ॥ 
এই প্র্ততিব অংশ হতেই সবাব জন্ম । তবু নাবীদেব ভিতব বিভিন্ন প্রকাঁব 
আছে। উত্তম, মধ্যমা, অধম! প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকাবেব নাবী বিদ্ধান, তাঁদেব আকৃতি 
প্রকৃতি বিশদভাবে ব্রহ্মধণ্ডে বর্ণনা কবা হযেছে। 
সবস্বতীব পূজা বর্ণনা, জাহুবী ও সবস্বতীব বিবাদ প্রভৃতি ব্রশ্গাখপ্ডেব একটি 
বিশিক্ট অধ্যায়। লঙ্গনী, সরন্বতী ও গঙ্গা এই তিনজন শ্রীহবিব ভাব্যা। একদিন 
গল্গ! ও সবন্বতী বৈকু্১ে বসে আছেন । হঠাৎ ভীদেব মধ্যে বিবাঁদ স্থুক হল। অথচ 
শ্রীহবি তাতে কর্ণপাত কবলেন না। তখন সবস্বতী শ্রীহবিকে বলেন-_প্যদি আঁগাঁব 
চেষে গঞ্গা তৌণীব অধিকতব প্রিষা হযে থাকে তবে আমাকে বিদাঁষ দাও । আদি বনে 
গমন কবি।” শ্রীহবি উভঘ সঙ্কটে পড়ে স্থান ত্যাগ করলেন। সরম্বতী ও গঙ্গীব বিবাদ 
গুকতব আকার ধাঁবণ কবল। লঙ্গনীদেবী সে বিবাদ মিটাবাব চেষ্টা কবলেন। কিন্তু 
ফল হুল তাঁতে বিপবীত। সবন্বতী ক্রুদ্ধ হযে লঙ্গীদেবীকে অভিশাপ দিলেন, প্তুমি 
বুক্ষবপ ধাঁবণ কববে। তাবপব হবে নদী 1” গল্গাকে বললেন, “তুমি ধাঁবণ কববে নদীব 
ঝপ।" গঙ্গা সহ কবতে পাঁবলেন ন1। তিনিও সবস্তীকে অভিশাপ দিলেন__“তুশিও 
ন্দীবপে পৃথিবীতে প্রবাহিত হাবে।” 
এমন সণয শ্ীহবি সেখানে উপস্থিত হযে গঙ্গা ও সবস্বতীকে নিবৃন্থ কববাৰ চেন্টা 
কবলেন। বিস্কু গভিশাপ খণ্ডন কববাব কোন উপাষ তখন নেই। লঙ্গদী ভার 
থুতি অভিশীপেব কথ) উল্লেখ কবে স্রীহবিব পাষে লুটিষে পডলেন। এ্্নহক্ বললেদ-- 
পির্ঘ্ধবজ নৃপতিব গুছে তুমি জন্মহীচণ কববে। ভোগাব নান হলে ভুলশী | ভানার 
অংশে শখডুড দৈত্য জক্মগ্রঙ্ণ করবে। ভুশি তবে ভাব পড়ী। শহ্ডুডের সত্তার 
পর তুমি হুবে বৃক্ষ । তুলনী নামে দেই বৃদ্ধ ববাভলে পৃ ভবে। তাল্দর 
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অভিশাপ অন্তে তুমি নদীবপ খাঁবণ কবে খরাতলে প্রবাহিত হবে। তোঁদাঁব নান 
হবে পঞ্মা ৮ 
তাবপর গঙ্গাদেবীর উদ্দেশ্যে শ্রীহরি বললেন-_“শানবের পাঁপ দুক্ত কববাব জন্য 

তুমি গঙ্গানদীকপে পৃথিবীতে প্রবাহিত হবে। বু সাধনার পব ভগীরথ তোদাকে পৃথিবীতে 
নিধে ধাবে। তোমার পবিত্র জল যে স্পর্শ করবে তাঁরই পাঁপ দেচন হবে” 

দেবী সরদ্দতীর প্রতি অতঃপর শ্রীবি বললেন-_-“তৌমার অর্দাংশ নাবীর বর্গ 
হয়ে ব্রঙ্গাব নিকট অবস্ান কববে। আব অর্থাংশ নদ্দীব কপ ধাঁবণ করে পৃথিবীতে 
প্রবাহিত হবে ।” 

তারপর সকলের মনস্তরির জন্য বললেন_-“্ছ|যা গাত্র তোনবা৷ পৃথিবীতে যাবে। 
আগার নিকটেই হবে তোগাঁদের চির 'অবস্তাঁন | 

পৃথিবীর জন্মবৃত্ান্তও প্ররুতিখণ্ডেব একটি উল্লেখষে।গ্য অধ্যায়। প্রলধের জলে 
সমস্ত কিছু নিনগ্ন। মধুকৈটভ নাঁগে ছুই দৈত্যের উদ্ভব হুয়। শ্ত্রীহবির সঙ্গে সুক হয 
তুমুল সংগ্রান। সুদর্শন চক্রন্বা শ্রীহবি ছুই দৈত্যকে-নিধন করেন। অন্তুরদ্বর়েব মেদ 
দ্বারা পৃথিবী বর্দিত হতে থাকে । এই জন্য পৃথিবীর এক নান মেদিনী। 

বেদবতীর উপাখ্য।নও প্রক্লতিখণ্ডে বিশেষ প্রাধান্য লাভ কবেছে। কুশবব্জ পড়ী 

ছিলেন দালাবতী। অতিশঘ ধর্দ্ীলা ও ধর্থানিষ্ঠাবতী। কুশধবজ লঞ্গীর আবাধনা 
করে বর লাভ কবেন। কমলাব অংশে তাঁর এক কন্যা হয। সেই কন্য(ব নাদ 
বেদবতী। ভূমিষ্ঠ হওযাঁব পরেই কা ত্রঙ্গার আঁবাধনা করবাব জন্য বনে চলে বাশ। 
বহুকাল লাবাঁধনাব পর ব্রঙ্গ! সন্তু ভে দৈববাণীচ্ছলে বর দিতে অভিলাবী হন। 
বেদবতী বর প্রার্থনা করেন, আি যেন শ্রীহরিকে পতিবপে লাভ কবতে পাবি। তখন 
দৈববাণী হল, জন্মাস্তবে তুমি তাকে পতিবপে লাভ করবে। এজন্যে শ্রীহবিকে লাভ 
কবতে না পেরে ক্ষুন্ধচিন্তে বেদবতী গন্ধম|দনে গিষে কৃষেব আরাধনা করতে শাবস্ত 
করেন। একদিন লঙ্জাব বাঁজা বাঁবণ সেইন্ানে উপনীত হয়ে বেদবতীর আতিথ্য গ্রহণ 
করেন। বেদবতী ঘত্রুসহকাঁয়ে সতিণি সকাঁরের লাঁযোজন করেন। কিন্তু দুক্টনতি 
রাবণ তার সতীত্বন/শে উদ্ভত হব । ক্রোধে অধীরা হবে বেদবতী রাবণকে বললেন__ 
“ভ্রীহরিকে পতিবপে লাভ কববাব জগ্য আমি দিবানিশি তব ধ্যান করছি , তুমি 
আদার দেহ অপবিত্র কবতে উদ্ত হয়েছ। আমি অভিশাপ দিচ্ছি তুণি সবধশে নিধন 
হুবে। তোনার বংশে কেউ জীবিত থাঁকবে না” 

এইবপ 'নভিশাপ দিযে ক্রোপে ও অভিমানে বেদবতী জাঙ্গবীর জলে প্রাণ 
বিসঞ্জন দিলেন। 

তারপর সেই বেদ্বতী জন্মগ্রহণ কবলেন সীতাবপে। শ্রীহবির অবতার 
ামচন্দ্রকে পতিকপে লাভ কবলেন। সীতাঁকে হবণ কবলো ছুক্টমতি রাবণ । তাবপব 
রানচন্দ্রের হস্তে হলো তার সবংণে মিধন। ব্রঙ্গবৈবর্তপুবাণে সংক্ষিপ্ত ভাবে সে অংশ 
বর্ণনা কর! হয়েছে। বাঘাষণে আছে তাব বিস্তারিত কাহিনী । 

সতী তুলসীর উপাখ্যান ব্র্গবৈবর্ভপুব।ণে বিস্তারিত ভাবেই পাওধা ঘায়। শখচুড 
দৈত্যেব সঙ্গে শিবেব বুদ্ধ, নাবাধণের চলনা, ভুলসীর অভিশীপে নাবার়ণেব শিলাবপ 
প্রাপ্তি অর্থাৎ শালগ্রান শিলাব উৎপত্তি__এই সব কাহিনী অতিশঘ উপভোগ্য! 

সাবিত্রীব উপাখ্যানিও ব্রহ্ধবৈবর্ভপুর!ণে আচে । মদ্রদেশেব অধিপতি অগ্পতি 
অতি গুবান্‌ ও পর্নদীল । মহিবী মাল্যবতী অভিশখ বপনতী ও সতীসাব্দী ব্দদী। 
সন্তান কাননায ভাবা ব্যাকুল । উভধে সাবিত্রীর আঁরাধনা করেন। সাবিত্রীর 


[ ১৯ ] 


উঁদের একটি কন্যা জন্মগ্রহণ কবে। ভাবা সেই কন্যাঁব নাম বাঁখেন সাবিত্রী । 
বরের বাজ সাৎসেনেৰ পুর বতযবানে বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহেব এক 
বসব পবেই সত্যবানেব মৃত্যু হয। সাবিত্রী সতীত্বেব মহিমাঁধ ও নিজেব বুদ্ধিবলে 
স্বাধীকে ফিবে পাঁন। সাবিত্রীব সহিত যসবাঁজেব কথোপকথন এবং যমরাজ কর্তৃক 
কম্ধাবিপাঁক কখন বুক্তি ও জ্ঞাতব্য তথ্যে পবিপূর্ণ। গুধু তাই নয, শুভ অশুভ কর্মে 
ফল, পাঁপভেদে নবক ভোগ, নাবীদেব কুলটা বিবষ বর্ণন প্রভৃতি পাঠে পাঠকদের প্রভূত 
জ্বানেব সঞ্চার হয। * 
্রীবাধিকাব পৃজাঁদি বিববণ, ভগবতীব বিববণ এবং তীব পৃজাদিব বিববণও উত্ত 
খণ্ডে আছে। চন্্র কর্তৃক গুকপত্রী হবণ, তাঁব পবিণাম, বুধেব উৎপত্তি প্রস্ৃতি স্থললিত 
ভাষায বর্ণনা কৰা হযেছে। 
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ভগব্তী কর্তৃক শ্রীরৃষেরব স্তব এবং সবে তুক্ট হযে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ভগবতীকে বব 
প্রদান বিষষ নিষেই প্রধানতঃ গণেশখপ্ডেব সুচনা । ভগবতী শ্রীকৃষ্ণ নিকট পুত্র 
প্রার্থনা কবলেন, শ্রীবৃ্ণ সে প্রার্থনা পৃবণ কবলেন। জগন্মাতা ভগবতী-_তীব পুত্রকপে 
শ্রীকৃষ্ণই এলেন, নাম হল তীব গণেশ । ভুবন আলো কবা ভব রূপ। সমস্ত দেবদেবী 
ও মুনিখাধিবা পুত্র-দর্শন কবতে উপনীত হলেন কৈলাসে। কিন্তু গ্রহবাজ শনিব দৃষ্টিতে 
পুত্রেব মুগ্ুপাত হল। ভগবতী ক্রোধে অধীবা হযে শমিকে অভিশাঁপ দিলেন-_তুমি 
বিকলাঙ্গ হবে, তুমি বগ্ত হবে। 

দেবদেবী ও মুনিধষিগণ এই ব্যাপাবে হ্ষুন্ধ ও বিচলিত হলেন। ভগ্গবতীকে 
সান্তৃন! প্রদান কবাঁব উদ্দেশ্টে সকলে গণেশেব স্ব কবতে লাগলেন এবং প্রতিশ্রুতি 
দিলেন, সকল দেবতাব আগে গণেশেব পূজা হবে। শ্রীবিধুঃ সুদর্শন চত্রদ্দাবা গজশ্রেষ্ঠ 
এবাবতেব যুণ্ড ছেদন কবে সেই মুণ্ড গণেশেব স্বন্ধে স্থাপন কবলেন। 

কান্তিকেব জন্মা, কাঁন্তিক ও গণেশেব বিবাহ গণেশখণ্ডে বর্ণনা কবা হযেছে। 

-দেবসেন। নামে এক অতি বপবতী কন্যার সঙ্গে দেওযা হুল বাঁন্তিকেব বিবাহ, 
আব পুষ্টি নামে আঁব এক বপসী বন্যাব সঙ্গে হল গণেশেব বিবাঁহ। পুষ্টির অপব নান 
মহাকদী। নবদুর্গা বলেও তীকে অভিহিত কবা হয। 

 গণেশখণ্ডেব একটি বিশিক্ট অধ্যাঘ হল পবশুবাঁন সংবাঁদ। পবশুরামের পিতা 
অনদগ্ি মহাঁতেজা খবি। কার্ভবীর্্াজ্ঞুন নানে এক শক্তিশালী রাঁজা দ্ৃগয়া কবতে 
বনে এসে জমদগ্মিব আশ্রমে উপনীত হলেন। সঙ্গে তীব অসংখ্য সৈগ্, সকলেই 
হ্ুধীষ 'ও পরিশ্রমে কীতব। থাষি জদ্‌দগ্নি সকলেব আহাবেব আঘোজ্ন-কবলেন। 
নানাবপ সুখাগ্ দ্বাৰা সকলকেই পবিস্ৃপ্তি সহকাঁবে ভোজন ববাঁন হল। বিবাঁট 
সেই আযোজন দেখে কার্বীন্য বাঁজা খুবই শাশ্যব্যাদ্থিত হলেন। সচাযস্ঘলহীন 
শুশিব জীশ্রমে কিকপে ইহা সন্তব হল? সন্ধান নিযে জানলেন সনির 'মাশ্রদে 
আছে এব কাঁমধেম্ত। তাব কাছে ঘঃ আর্ধনা বৰা যাষ তাঁই লাভ বলা দাঘ। 
রাজা লোভেব বশনস্টী ভয়ে হুনিব কাছে সেই কাঁসধেন্ত প্রার্থনা কললেন । জমদগ্সি 


[২৭] 


তা দিতে দ্বীকুত হলেণ না। কাঁজেই বাঁজাব সঙ্গে মুনির বুদ্ধ বেধে উঠল। বুদ্ধ 
মুমি নিহত ভলেন। 

জমদগ্নিপুত্রে পরত্তবাঁগ তখন পুদ্ধব তীর্থে সাধনায় মগ্ন ছিলেন । পিতাব দ্ৃত্ধয 
সংবাদ শ্রবণ কবে দ্রুতগতি গআশ্রদে এসে উপস্থিত হলেন। বাঞ্জা কার্থনীব্যেব এই 
নৃশংস ব্যাপার দেখে তিনি প্রতিজ্ঞা কবলেন, একুশবার ক্ষত্রিযবংশ ধ্বংস কববেন। 
শ্তিলাভেব জগ্য তিনি প্রথমতঃ গেলেন ব্রঙ্গাব কাছে। ব্রঙ্গাব নিকট সবিস্তীবে 
সমস্ত ঘটনা বর্ণনা! কৰাৰ পব ক্রদ্ধা পনশুবানকে মহাদেবের নিকট গমন করবাব 
নির্দেশ দিলেন। পরশুঝ।ন কৈলাসে গিষে গভাদেব ও পার্ববতীব স্তব কবলেন। 
স্যবে সন্তুষ্ট হষে শহাদেব তাঁকে দিলেন বিঝুন্ত্র আব দিলেন পাঁশুপত, নাগপাঁশ 
প্রস্তুতি অন্র। 

পবশুরাঁন ফিবে এসে সেই অস্ত্রের সাহাধ্যে কার্ভবীধ্যকে নিধন করলেন। 
তারপর সুক হল পরশুর।নের ক্ত্রিষ নিধন । একবিংশবাব ক্ষত্রিয় নিধন কবলেন। 
দেবতাদের আঁশীর্বঝদ ল।ভের জন্য গেলেন ব্রঙ্গার নিকটে । তারপব গেলেন বৈলাসে। 
শিব পার্বতী তখন বিশ্রাম কবছেন। দ্বাবে আছেন গণপতি। পবশুবাণ শিবেব নিকট 
যাবার জন্য ব্যস্ত হযে উঠলেন । কিন্ধু গণেশ বাঁধা দিলেন । 

তাতে গণেশের সঙ্গে পবশুর।মেব বিবাদ বেধে উঠল । পরশুর।ম ভাঁব অন্তরার 
গণেশের একটি ঈতি ভেঙ্গে ফেললেন । এতে পার্বতী ভযাঁনক কটা ভলেন। তিনি 

হস্তে এগিঘে গেলেন পরশুবাঁমকে নিধন করবাব জন্য । পবশুরাঁদ ভয় 
পেষে সকাতরে বিপদভঞ্ঘন শ্রীমধুসুদনকে ভাবতে আরস্ত কবলেন। অন্তধ্যামী 
ভগবান্‌ ভক্তকে রক্ষা করবার জগ্ঘ বাঁনন-শাকৃতি ধাবণ করে কৈলাসে এসে উপস্থিত 
হলেন। তেজে পরিপূর্ণ দেহ, কি মধুব তাঁধ দুর্তি। কণ্ে বননালা, গলাধ বজ্জোপবীত, 
ললাটে ত্রিপুঙ, কি 'অপবপ তাব শোভ!! 

শিব, পার্বতী এবং ভব পুত্র ও অন্চররা ভক্তিভরে এই 'অপবপ অতিথিকে 
প্রণাঁথ কবলেন। যথাযোগ্য অতিথি সংকাঁবেব পর শিব তাঁব আগমনের উদ্দেশ 
জিজ্ঞাসা কবলেন। বাঁবন-আাঁরুতি নাবাধণ বললেন, ভৃগুরম বিক্ুগত চিন এবং 
বিঝুঃপরায়ণ। তাই ভূগুরানকে বক্ষা কববাব জগ্য আমি এসেছি। পার্ববতীকে উদ্দেশ 
করে বললেন, বডানন ও গণপতি বেদন তোনাব পুঞ্র, পরশুবামও সেইকপ তোণীব 
পুত্র। পুত্রকে ক্ষদা কবা এবং স্নেহ কবা জননীর ধর্ম। কাদেই ভূগুবাদকে তুমি ক্ষদা 
কব। নিজ কর্মফল কেউ খণ্ডন কবতে পাবে না। দৃক্টের দোঁষেই আজ গণেশ 
একদন্ত হযেছে। কিন্তু সেজন্য তার সৌন্দর্য হানি হয় নি। তাঁব শোঁভ! যেন তাতে 
আঁরও বৃদ্ধি পেষেছে। আঁজ থেকে গণেশ একদন্ত নামে পৃথিবীতে প্রসিদ্দিলাভ 
করবে। তা হবে আটটি নান_-গজানন, বিশ্লনাশ, হেরম্ব, গণেশ, একদন্ত, লক্বোদব, 
ূর্ণকর্ণ, গুহাগ্রজ । এই আটটি নান বে স্মরণ করবে তাঁব “নস্বাননা পূর্ণ হবে, তার 
বিপদ নাশ হবে। 

অতিথির এই বাক্য বণ করার পর পার্ত্বতীর ক্রোগ দূর হল। বাদনবগা 

ভগবান্ও সহসা গন্তর্দান কবলেন। 


শীক্ু্জন্ম এগ 

রহবৈবর্তপুবাণে শ্্রীকৃষজন্মথগুই সর্ববৃহৎ অংশ। শ্রীরৃফজন্াথণুড নাম হলেও 
এই খণ্ডে ্রীকৃষ্ণেব প্রা সমগ্র জীবনেব কাহিনীই বর্ণনা কবা হযেছে। গোঁলোকপুরী 
বরন, গৌলোকে শ্রীবাধাকৃষ্ণেব লীলা প্রভৃতি প্রথমদিকে বর্ণনা করা হযেছে। বাধিকাঁব 
ভধে বিবজাঁব নদীবপ উৎপত্তি, বাধিকাঁব প্রতি শ্রীদামেব অভিশাপ এই খণ্ডের 
উল্লেখযোগ্য অংশ । কাবণ তাঁবপব থেকেই শ্রীকৃষ্ণের মর্ত্ধামে আঁগমনেব বিষষ 
অবতাঁবণা হযেছে। 

বিবজ! শ্রীরুষ্ণেব আঁদবিপী পবমাবপনী সথী। একদিন শ্রীকৃষ্ণের সাঁধ হল 
বিরজাঁব সঙ্গে বিহাৰ কববেন। তাই একদিন গোপনে গেলেন বিবজাব ভবনে । 
পু্পশধাঁ শষন কবে দুজনে মনেব আনন্দে বিহীব কবলেন। বাঁধিকাব সধীবা 
তা দেখতে পেষে বাঁধিকাঁব নিকট অভিযোগ কবল। শুনে বাধিকা ক্রোধে অধীবা 
হযে উঠলেন। তাডাতাঁডি বথে আঁবৌহণ কবে সথীদেব নিষে চললেন বিবজাব 
গৃহ অভিমুখে । গিষে দেখলেন শ্রীদাম বেত্র হস্তে বাব বক্ষা কবছেন। শ্রীবাধিকা 
ভিতরে প্রবেশ কবতে চাঁইলেন। কিন্তু কৃষ্ণেব অনুমতি ভিন্ন শ্রীদীম তাকে প্রবেশে 
অধিকাৰ দিলেন না। বাঁধিকা তখন ক্রোখে অধীবা হযে শ্রীদামকে নানাবপ ভত্সনা 
কবতে লাগলেন । শ্রীদাম যতই নানা যুক্তিবাঁক্যে তাকে বুঝাতে যাঁন ততই তাঁব 
ক্রোধ বৃদ্ধি পাঁষ। ভিতবে থেকেই শ্রীহবি এই বিবৌধেব সংবাঁদ অবগত হলেন এবং 
বাঁধিকীঁব দৃষ্টি এডাঁবাব জন্য সেস্থান হতে অন্তছিত হলেন। 

বাধা জোঁব কবেই বিবজীব পুবীতে প্রবেশ কবলেন। বিবজা ভয পেষে 
জলেব ঝপ ধাবণ কবে আত্মগোপন কবলেন 

সবই জীনতে পাঁবলেন শন্তরধ্যামী হবি। তিনি বিবজা। নদীব তীবে বসে 
চোখেব জল ফেলতে লাগলেন । বিবজা তখন দেহবপ ধাঁবণ কবে শ্রীকৃষ্ণ কাছে 
এসে উপনীত হলেন। পুনবাষ মহাঁনন্দে উভষে বিহীব কবতে লাগলেন । 

এব ফলে বিবজীব গর্ভসধশাব হল। ক্রমে ক্রমে সাত্র পুত্র জন্মগ্রহণ কবল । 
পুত্র লীভ করে বিবজাঁব অন্তব আনন্দে নিমগ্ন। 

একদিন শ্রীকৃষ্ণ ও বিবজা নির্জনে কেলি কবছেন। এমন সগয বিবজাব 
সাঁত পুত্র পবস্পব বিবাদ কবে মাঁষে নিকটে উপস্থিত হল। বতিভঙ্গ হ'ওযাতে 
ভরীৃষ্ণ ভযানক ক্রৌধপবাঁধণ হযে উঠলেন । বিবজাব সাত পুত্রকে সভিশীপ দিলেন__ 
“তোবা সাতজন সাতটি সাগবে পব্খিত হবি 1৮ 

এইবপে সৃষ্টি হল অপ্তনাগব ৷ 

ওদিকে ক্রোধে উদ্দীপ্তা হযে শ্রীবাধিকা শ্রীদাদকে অভিশীপ দিষেছেন-_“তুমি 
পৃথিবীতে দানবকপে জন্মগ্রহণ কববে।” অহেতুক 'সভিশাপ প্রদানে শ্রীদান ক্ষু্ধ হযে 
বাঁধিকীকে অভিশীপ দিযেছেন-_“তুমিও মানবী "আকারে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কববে।” 

শ্ীষ্জ মহা! সমন্জাষ পডলেন। কিন্জ্ু অভিশীপ খগুন কববার কোন উপাষ 
নেই। ওদিকে মহাভাবে প্রপীডিতা। হযে পৃথিবী ত্রহ্ধাব নিকটে এসে ক্রন্দন করছে-_ 


[ ২২ 
প্ভুঃখপাপে অত্যাচাবে শাদি জর্ভবিতা, আগ[কে বক্ষা কব ।” দেবতাবা'ও আকুল 
হুষে উঠেছেন পৃথিবীব দুঃপভার মোচনেব জম্য। কিন্তু সর্বধ কর্তা শ্রীহবি ছাড়া 
শি ৮488 
সী | 

শ্রীহরি বুঝতে পেরেছেন তাঁকে নক্ে ধেতে হবে] তাঁবই সৃচন! জারন্ত 
হয়েছে চারদিকে । স্রীদাদেব শভিশীপে ক্রন্দনরতা রাধিকাকে সান্বনা দিষে বললেন 
“দৈবেব লিখন, কিছুতেই তাঁব অন্যথা হবে না। ভূভাব হবণেব জন্য আাঁগাকে ধেতে 
হবে মন্ধ্যধামে। ভুমি জন্ম নেবে বুষভানব কণগ্যাকপে, আমিও জন্ম নেব গোঁপেব 
ঘবে, তোঁমার সঙ্গে আমর সেখাঁনে হবে গিলন 1” 

বাখারুঞ্চের মর্ট্ে আগমনের এই হুল সাঁধাবণ কাহিনী | তাঁবপরই শ্রীরদ্ঃ 
জন্মবৃস্তান্ত ও শ্রীরঞ্েব লাল! বাঁল্যলীলর বিচিত্র কাহিনী অতি গলোবমভাবে বর্ণনা 
করা হৃযেছে। দেবকী ও বন্ুদেবের জনবারত্তান্ত, নণ্দ ও যশোঁদার জন্মবৃস্ন্ত থেকে 
আমরা জাঁনতে পাবি তাঁদের পূর্নদনমের বুস্ান্ত। প্রীরুধ্ের সহিত কক্সিণীর বিবাহ, 
কন্বিনীব গর্ভে কাগদেবেব জদ্ম প্রভৃতি বিচিত্র কাভিনী পাঠ কবে বসিক পাঠকের 
ঘন ভক্তি ও ঘ।নন্দরসে উদ্বেল হযে উঠবে। 





৮৬৬১ 
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লুচীপন্র | 





টাও 


উজ 
অঙথ9 
ব্ষ্ষি পৃষ্ঠা বিষয় 
প্রথম অধ্যায় একাদশ অধ্যায় 
নৈমিযাবণ্যে সৌতি মুনির আগমন 'ও অশ্বিন কুমাবেব শাঁপ বিমোচন 
তৎপ্রতি খবিগণে প্রশ্ন ৩৩ | ছাদশ অধ্যায় 
সৌতি সুনি কর্তৃক শৌনকেব প্রশ্নেব উপবহ্ণ গন্ধর্ববগে নারদেব জগ্ম 
উত্তব দান * ৩৫ | ত্রয়োদশ অধ্যায় 
দ্বিতীয় অধ্যায় ্রহ্ধাব শাঁপে উপবর্থণের স্থানত্যাগ 
পব্রহ্ধ-নিশণ ৩৬ এবং মালাবতীব বিলাপ 
তৃতীয় অধ্যায় ক্ষীবোদলাগবে হবি-সকাঁশে দেবগণেব 
সষ্টিনিবপণ ৩৭ গমন, বিষ্পুব স্তব এবং তৎকর্ক 
ভাধ্যায় দেব্গণকে অভ প্রদান 
সাবিত্রী প্রভৃতির আবির্ভাব, ব্রঙ্গাণ্ডের অধ্যায় 
উৎপতি ও মহাবিবাটেব জনমবৃতীস্ত ৪* | ব্রাঙ্মণ-বালকবেশে মালাঁধতীব নিকট 
পঞ্চম অধ্যায় বিষ আগমন রি 
কালদংখ্যানঃ বাধাব উৎপত্তি, গোপ- পঞ্চদশ অধ্যায় 
গোঁগীগণেব আবিরাব ইত্যাদি ৪২ মালাবতী ও কাঁলপুকুযাদি সংবাদ 
যষ্ঠ অধ্যায় যৌড়শ অধ্যায় 
শঙ্কবেব প্রতি প্রীক্ষষ্ণেষ ববদানি, শিব- চিকিৎসা-প্রণযন 
নামেব ব্যৎপ্তি ও সৃতিকথা ঠখ ৪৫ অগুদশ অধ্যায় 
সপ্তম অধ্যায় - ত্রাঙ্মণ.ও দেববৃন্দ-সংবাদ বিষষে 
তরঙ্গ কক গা, মত্্য, বনজ ১ রি বিষ্ুব প্রশংসা 
বাগবাদিব শৃষ্টি নত ৪৯ অধ্যার 
অমৈ অধ্যার উপবর্হণেয পুমর্জীবন গ্রাপ্ত 
বেদ, শান, ১ ৬৯৬ উনবিংশ অধ্যাস্্ 
সময ও মবীচি প্রভৃতি খামিসমূহেব উপবর্ণেব মৃত্যু ও শুদ্রবংশে 
উদ্ভব এবং নারদের প্রতি ব্রঙ্গাব পুনরায় রা? 
অভিশীপ প্রদান ৫১ বিংশ অধ্যায় 
নবম অধ্যায় উপবহণেব মৃতু ও 
কণ্তপাঁদিব স্থষ্টি, মঙ্গলে উৎপত্তি, চন্দ্রেব একবিংশ ৯ িরিনিজেরা 
প্রতি দক্ষেব অভিশাপ ইত্যাদি ৫৪ | নাব্দনামেব ব্যুৎপত্তি ও শারদেব 
শিবেব নিকট দক্ষেব গমন ও দক্ষহন্যাগণেব শাপ-বিমোঁচন 
পুনবাৰ পতিলাঁভ ৫৮ ছ্বাবিংশ অধ্যায় 
দশম অধ্যায় নারদাদির নাঁম-নিকক্তি-কথন 
খিবর্ ও কুবেবেব জনমৃতানত ** [ জরয্বোবিংশ অধ্যার 
স্াঁটীনউপাখ্যান  "* ৬২ | অন্ধানারদ-সংবাদ 


[ ২৪ ] 


বিধব 
চতুিংশ অধ্যায় 
নাবদের প্রতি বরহ্মাব উপদেশ 
পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
ট্ঘাস ভবনে শিবের নিকট 
নাঁবদেব গমন ও কথোপকথন 
বড়বিংশ অধ্যায় 
নাবদেব প্রতি মহাদেবের কষ্চমন্ত-প্রদান 
ও ত্রান্গপ্ণব কার্য্যবিধি কথন * * 


পৃষ্টা 


নত 


বিষষ 
প্তবিংশ অধ্যায় 
ভগ্যাভক্যাদ্দি লিবপণ 
অষ্টাবিংশ অধ্যায় 
ব্রঙ্গনিবপণ, নাতে শিধ-বব- পা 


৯২ ত্যাি 
উনত্রিংশ জহর 


ন্৪ 


নাঁবাধণের প্রতি নাবদের প্রশ্ন 
প্রিংশ অধ্যায় 
ভগবংস্ববপকথন 


প্রন্াতিথ 


প্রথম অধ্যায় 
প্রক্ৃতিচবিত্র ও অংশাদির ১০ 
বিব্বণ 5 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
শক্তি প্রভৃতি শবেব বুাৎপত্ি ও 
দেবদেবীদের উৎপত্তি-বর্ণন 
তৃতীয় অধ্যায় 
বিশ্বনির্ণরর কখন 
অধ্যায় 
2১ পৃজাবিধি ও যা বি 


পা, 
যাঁজবন্থ্যের মরস্বতী-স্তব ও সবন্বতী- 
ববে শাপ হইতে মুক্তিলাভ 
অধ্যায় 


সরদ্বতী, লক্গী ও গঞ্জাৰ বিবাদ, 
অভিসম্পাত এবং নর্দীবপ প্রাপ্তি 
জগ্তম অধ্যায় 
সরম্বতী প্রতৃতিব অবস্থা বর্ন ও কলি, 
কন্ছি এবং ঈশ্ববেব গুণ নিকপণ 
অষ্টম অধ্যায় 
পুথিবীর উৎপত্তি, তৎপৃ্জাবিধি, 
ধ্যান, স্তোত্র ইত্যাদি কপন *"' 
নবম অধ্যয়ি 
পৃথিবীব উপাধ্যান এবং হৃদিানেব 
ধল-কন 
দশম অধ্যায় 
গঙ্গার আবিভাব ও ভীহাঁব শব- 
পুজাবগন 
একাদধা অধ্যার 
শঙ্গাব উপাখ্যান 


১১২ 


১১৬ 


১১৯ 


১২৩ 


১২৯ 


১৩৪ 


১৩৮ 


১৩৪ 


১৪৬৪ 


দ্বাদশ অধ্যায় 
গঙ্গার সহিত নাবাধর্ণেৰ বিবাহ * 
ভ্রয়োদশ অধ্যায় 
তুলদীব উপাখ্যান 
ভধ্যায় 
বেছবতীব উপাখ্যান ও সংগেপে 
বাঁধাষণ-বর্ণন 
পঞ্চদশ অধ্যায় 
তুলসীব ঘন্ম ও ব্রঙ্গাব নিকট ববদীভ 
বোড়শ অধ্যার 
তুলসীব বিধাহ, শঙ্খচুডেব বধে উদ্ধম 
অগুদশ অধ্যায় 
মহাদেব কর্তৃক শচুডেব নিকট 
যু্ধার্থে দৃত-প্রেবণ 
ভাধ্যায় 


শঙচুডেব বৃদ্ধযাত্রা 
উনবিংশ অধ্যায় 
শঙ্গচুডেব যুদ্ধ বর্ণন 
বিংশ অধ্যায় 
বিষুকর্তৃক শ্খচুভেব কবচ-হবণ, 
শঙ্খচুভ-বধ ও শ্খেব উৎপন্তি 
একবিংশ অধ্যান়্ 
বিষুবর্ভুক তুলসীর সতীত্বনাশ, ভুষবী- 
পত্রের মাহার্যা-কীর্ভন € শালগ্রাম 
শিলা গুণবর্ণন 
দ্বাবিংশ অধ্যাষ 
তুলসীয় পুজাধিধি 
জয়োবিংশ অধ্যায় 
অশ্বপতিষ প্রতি পরাশবের উপদেশ, 
সাবিত্রীর ধান ও পু্ধাবিধি 


১৫০ 


১৫৩ 


১৫৯ 


১৩১ 


৯৬৮ 


নদ 


১৭৫ 


১৭৭ 


১৮১ 


১৮5 


বিষ 


চতু্বিংশ অধ্যাষ 
সাধিত্রীদেবী কর্তৃক রাজ। অশ্বপতিকে 
বব দান ও সাবিত্রীর উপাখ্যান 
পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
সাবিত্রী ও ঘম-সংবাদ 
বড়বিংশ অধ্যায় 
ধমেব নিকট সাবিত্রীব ববলীভ *** 
গুবিংশ অধ্যায় 
যষেব রন সাঁবিত্রীব টস 
১৯৫ 
অ্টাবিশ' অধ্যায় 
অগ্তভ কর্থেব যল বর্ণন ও সিটি 
সঙ্যান * ১৯৬ 
গোহতা, ব্রঙ্গহতা! গাপেব নতি বিববণ ২৩ 
উনত্রিংশ অধ্যায় 
পাপিভেদে নবকভেদ-কথন 
ভ্রিংশ অধ্যায় 
প্রীরষ্জমাহাত্মণাদি কথন ও সত্য- 
বানেব জীবন দান * 
একত্রিংশ অধ্যায় 
অক্ষমীব স্ববপকথন 
দবাত্রিংশ অধ্যায় 
ইন্তেব গ্রতি ছূর্বাসাব অভিশাঁপ 
্রয়ন্ত্িংশ অধ্যায় 
বৃহম্পতিৰ নিকট ইন্দ্রের গমন, 
'দেবগণেব পুর্বাঘ লক্গী প্রাপ্তি 
চতুন্রিংশ অধ্যায় 
মনসাঁব উপাখ্যান 
গঞ্চত্রিংশ অধ্যায় 
মনসাঁব বিবাহ, আস্তিকেব জন্ম, 
জনমেজবেধ নাগজ্ঞ ইত্যাি 


২৪৫ 


২০৯ 


২১৩ 


২১১ 


২১৩ 


২৯৪ 


পৃষ্ঠা 
বড়ব্রিংশ অধ্যায় 
বাঁধাব উপাখ্যান, বাঁধাশেব বুৎপত্তিকথন ২১৭ 
জপ্তত্রিংশ অধ্যায় 
শ্ীকষ্ণেব সহিত বিবজার বিহার, বাধাব 
ক্রোধ, বিবজাব নরীবপ পাখি 
ইত্যাদি 
অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় 
সুষজ্ঞ বাজার প্রতি ব্রঙ্মশীপ 
উনচত্বারিংশ অধ্যায় 
খবিদ্িগেব অতিথি-বিনযছলে বাঁজাব 
প্রতি উপদেশ ** 
চত্বারিংশ অধ্যায় 
বাঁজাব প্রতি সুতপা৷ অতিথিব উপংদূশ 
একচত্ব।রিংশ অধ্যায় 
শ্রীকষ্চেব স্ববপ-বরনি-গ্রসঙ্গে কাণমান 
সুযজ্ঞ রাজাব বাধার দর্শন 
জিরা অধ্যায় 
রাধিকার পুজাবিথি ও শ্রীকূষের রত 
রাঁধিকাব স্তোত্র *** 
ত্রিচত্বারিংশ ধ্যার 
ছুর্গীব উপাখ্যান 


২১৮ 


২২৩ 


২২২ 


২২৩ 
২২৪ 


২২৭ 


২২৯ 
ংশ অধ্যায় 
নুবখ-বৃংশ-বর্ণন, তারাহরণ তা, 
বুধের উৎপতি 
পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় 
তাঁবা-শোঁকে বৃহস্পতির বিলাপ ** 
ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় 
ব্রদ্গাব নিকটে গুর্নেব শাবা-প্রত্যগণ, 
বুধের জন্ম, বৃহস্পতিব ভাব লাভ 
সগুচত্বারিংশ অধ্যায় 
প্রন্কতি পুজাব ফল ও কান-নিকপণ 


২৩৩ 


হত 


৯৩৪ 


২৩৫ 


গণ78ধ8 


প্রথম অধ্যায় 
হরপার্ধতীব সন্তোগভঙ্গ, শঙবেব 
নিকট পার্বতীব খেদ ইত্যাদি 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
পুাক ব্রত ব্যান ধখন 
তৃতীয় অধ্যায় 
পাব্বতীর পুণ্যক ব্রত পালন ' শ্রিবে 
সহিত শ্রীরুষ্ণেব কথোপকথন : 


২৩৮ 


২৪২ 


২৪৬ । 


অধ্যায় 

ব্রতাহুষান, পার্কভী কর্ভক সনৎকুমারকে 
পতি-হঙ্গিণাদান, ০ এ 
স্তোত্র ২৪৯ 

পঞ্চম অধ্যায় 

শ্রীকষ্চেব নিকট পার্বভীব ববলাভ, 
সনৎকুমাবেব নিকট পতিপ্রাপ্তি এবং 
গণেশের জন্ম. -* দন 


বিষষ 


ব্ঠ অধ্যায় 
হবপার্বভীব গণেশ-দর্শন 
অপ্তম অধ্যায় 
পার্বতী-পুত্র গণপতিকে দর্শনার্থে 
বৈলাসে দেবগণেব আগমন ও 
গণেশেব মঙ্গলার্থে মঙ্গলাচাব 
অষ্টম অধ্যায় 
পার্বতী-শনৈশ্চব-সংবাদ 
নধম অধ্যায় 
শনিব দৃষ্টিতে গণপতিব মুগ্ডুপতন ও 
বিশ্ুকর্তৃক গজমুণ্ড যোজন 
অধ্যায় 


দেবগণ কক গণেশের পুজা, স্ব ও 
গণেশেষ নামকবণ * 
একাদশ অধ্যায় 
কার্জিকেব বার্তা-গ্রাণ্ডি 
ছাদশ অধ্যায় 
কার্ডিককে আঁনিবাব জ্ন্ শিবছুত- 
গণের ক্তিক!ভবনে গমন ** 
ত্রয়োদশ অধ্যা্স 
কুত্তিকাগণেব নিকট কার্তিকে 
বিদ্বাবগ্রহণ ও কৈলাসে আগমন 
চং অধ্যাষ 
সি অভিষেক, কার্তিক এবং 
গণেশেব বিবাহ * 
পঞ্চদশ অধ্যায় 
৮৬ মন্তবশৃষ্ঠ হইবার হি 


তু রিনার 
মুক্তিনাভ * 
যোড়শ অধ্যায় 
গণেশেব গন্জানন হইবার কাঁবণ ** 


সপ্তদশ অধ্য।য় 
ইন্জেব পুনবাঁৰ লক্দীলাভ 


আষ্টাদশ অধ্যায় 


গণেশের একদস্ত হইবাব কারণ-কখন- 


প্রদঙ্গে জমদগ্রি-কার্ডবী্ধ্য স্বাদ 
উনবিংশ অধ্যাষ 
কপিলাসৈগ্েব নিকট কার্তবীর্যেব 
পবাভব 
বিংশ অদ্যাষ 
জমদৃগরিব নিকট কার্ভবীর্ষ্যেব পবা 


[ ২৬ ] 


পৃষ্ঠা বিষষ ৃষ্া 


একবিংশ অধ্যায় 
২৫৯ কার্তবীর্য্যেব লহ যুদ্ধে জমদগ্সির 
প্রাণভ্যাগ ও পবভবামের 
প্রতিজ্ঞা ২৮৮ 
দ্বাবিংশ অধ্যায় 
২৬৪ ভূগু-বেণুকাঁ-সত্বাদ, গ্বশ্তবামেব বরন 
লোকে গন এবং ব্রন্ধাব সহিত 
২৬২ পবশুর়ামেব কথোপকথন ২৯৩ 
তয়োবিংশ অধ্যায় 
পবশুরামেব শিবলোকে গমন এবং 
১৬৪ তত্কর্ভৃক শিবন্তোত্র-কণন ২৯৬ 


চতুিংশ অধ্যায় 
শহ্কর-প্বশুবাম-সংবাদ ৩০০ 
২৬৬ | পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
পবশুরামেৰ বুদ্ধবাত্র! ও স্বপ্রধর্শন ৩০২ 
২৬৭ 
বড় বিংশ অধ্যার 


প্রেবণ, স্ব-ভার্য্যা মনোবম|র 
বিন প্রতি কার্ডবীর্যেব ম্বপ্রদর্শন- 
বৃভাত্ত-কথন ৩০৩ 
জগুবিংশ অধ্যায় 
২৭১ |. মনোবমাঁৰ পবলোকপ্রাপ্তি, ভার্গব- 
কার্তবী্য্য-সংবাদ, মৎ্স্তাবাঞ্খ ও 
পরসুরাঁমের বুদ্ধ-বর্ণন ৩০৭ 
**৪ | অষ্টাবিংশ অধ্যায় 
সচন্্র বাজাব সহিত পবশুবামেৰ যুদ্ধ, 
ুদ্স্থলে ভদ্রকালীব গমন, গবশুধাম 
৪৪ কর্তৃক ভর্রকালীর ব্তব এবং স্ুচন্্- 
হণ ৃ র্‌ টি 
৷ উন্ত্রিংশ অধ্যায় 
(৪ সহিত পবগ্তরামে যুদ্ধ- 


ভিংশ অধ্যায় 
২৮০ কার্বী্ধ্যসহ পবশুবাম্ব বুদ্ধে মহাদেব 
কর্তৃক কার্তবীধ্যেব নিকটে ছলপুর্বাক 
কবচগ্রহণ, বাজ! ও পবশুরামেব 
২৮১ কথোপকথন, কার্তবীর্যো পরমোক- 
গমন এবং ত্র্গ-ভার্গব সংবাদ ৩১৪ 
একত্রিংশ অধ্যায় 
৯৮৫ পরশুরামের কৈলাসে গমন ৪ 
ছাত্রিংশ অধ্যায় 


২৮৭ গণেশ-ভাগর্ব-সংবাধ নিউ 


] ২৭ 1 


বিষ্ষ 


পৃষ্টা 
্রয়সত্রিংশ অধ্যায় 
পবস্তবামের সহিত যুদ্ধ গণেশের ধস্ততঙ্গ ৩২১ 
চতুন্তিংশ অধ্যায় 
পার্বতী কর্তৃক ভর্ংসিত পবশুবামেব 
প্রতি প্ীবিষুব উপদেশ এবং গণে 


স্তোত্র কথন রঃ ১ ৩২৩ 


বিষ 


পঞ্চজিংশ জধ্যায 


পবস্তবামের কৃত ভগবতী স্তোত্র 
ষট্জিংশ অধ্যায় . 
তুনসী ব্যতিবেকে ভূগুবাঁমেব গণেশ 
পুক্রন ও তুলসী এবং গণেশের 
পবস্পৰ অভিনম্পাত-হখন 


ভ্রীহষজন্মধ9 


গ্রথন্ অধ্যাস্ 
নাবাধণের প্রতি নাঁবদেৰ হ্বিবিষধ্ক 
প্রশ্ন এবং তথ্প্রতি নাধাঁষণেব ইরি- 
কখাকখন-প্রসঙ্গে বিঞুঃ ও বৈষঃবের 
খুণ-কথন 
বৈষ্ণধেব গুণ ধর্ণন 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
শ্রীকৃষ্ণ বিবজীর লহিত বিহার, 
বাধিকার ভবে শ্রীক্কফেব অন্তর্ধান 
এবং বিবজাব নদীবপপ্রান্তি ' 
ভধ্যায় 


প্রীষণেব অভিশাঁপে বিবজাব সাত 
পুত্রেব সাঁগববগ ধাঁধ, শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি রাঁধিকাঁব শাপ এবং বাধিক! ও 
শ্রীদামেব পবস্পব অভিসম্পীত-কথন ৩৪১ 
চতুর্থ অধ্যায় 
স্বীয তাব-হবর্শকখনেব নিষিত্ত বনুম্ববাব 
ব্রদ্মনোকে গমন, ব্রহ্মবি নিকট দ্বংখ- 
কাহিনী নিবেদন 
পঞ্চম অধ্যায় 
বন্ধাৰ কৈলাস যাআ। দেবগণেব হবি- 
ভবনে গমন ও গোলোক বর্ণন 
দেবগণেব বুন্দাধন দর্শন 
দেবগণেব গোলোক্ধাম দর্শন 
বষ্ঠ অধ্যায় 
বর্মাদিব গোলোক গমন এবং ব্রক্গকৃত 
শ্রীহবিব স্তোন্ত 
সপ্তম অধ্যায় 
শীকষষেরে আবির্ভাব, ক্রন্াদিকৃত . 
ভগবানেব স্তোত এবং ভগ্যানেব 
সহিত তাহাদের কগোপকখন 
দেবগণেব মত্ত্যতূশিতে জন্মগ্রহণ 


৩৩৩ 
৩৩৬ 


৩৩৭ 


৩3১৬ 


৩৫ 
৩৫৩ 


৩৫৫ 


তত 
তত 


শ্রীরুষ্ণেষ প্রতি শ্রীবাধিকাঁব প্র ও 
শ্রীকৃষ্ণ বর্তুক বাধিবাঁকে সানা 
দান 

অষ্টম অধ্যায় 

বন্ছদেব ও দৈবকীব পূর্বজন্ম পবিচষ 
পূর্বক উভধের বিবাহ-ঘর্ণন, কংস 
ঘবাব! তীহাদেৰ পুত্রষটুকেব নিধন, 
রঙ্গ দি-রুত প্রীকষ-স্তোত্র, সংক্ষেপে 
ভগবানেব জন্মবৃতাত্ত, বন্থুদেব-ককত 
শ্রীরষ্ণ-স্তোত্র এবং প্রন্কৃতি-ৃত্রা্ত 
কথন ্ 

-শ্ীকষ্ণকে লইফা বস্দেবেষ নন্দানষে 
গমন 
নবম অধ্যায় 
জন্মাষ্টমী ব্রতাি-নিকপণ 
দশম অধ্যায় 

নন্দ, বোদা, বৌহিণী এবং বলবামেব 
জনবস্তাস্ত 

নন্দোতসব তর্ণন! 

একাদশ অধ্যায় 
পৃতনা বধ 
ছাদশ অধ্যায় 

তৃণাবর্তান্থব বধ ও তাহাঁব শীপ-মোচন - 

ত্রয়োদশ অধ্যায় 

শকটভগ্রন ও কধচন্তাঁস 

অধ্যায় 

গর্মূনিব নন্দালবে আগমন ও শ্রীরষ্ণ 
বলবামের নাঁমকব্ণ ত 

শ্রীকৃষ্ণের ভবিষ্যত লীল। বর্ন 

পঞ্চদশ অধ্যায় 

শ্রীকুষেব অনতপ্রীশন ও গর্শযুনি বর্তুক 
শরীফে স্তব 


শুন 


৩৭২ 


৩৭৬ 


৩৭৮ 


৩৮১ 
৩০৪ 


৩৮ 


৩৯০ 


তি 
০১০১ 


৩৯৭ 


[২৮] 


বিষষ - 


যোড়শ অধ্যায় 
বমলার্ছুন-তঞ্জন এবং কুব্বেন্তনযেব 
শাপমোচন্কথন 
বস্তাব উপাখ্যান 
সগুদশ অধ্যায় 
রাধারুষ্-সংবাদ, বরন্ধাত প্রীবাধা ্তোত্র- 
কথন এবং বাঁধাকষ্েষ বিবাহ-বর্ণনা ৪০৬ 
্ীকষ্ণেব সহিত শ্রীবাধিকাঁব বিহীবৰ ৪১১ 
অধ্যায় 
বক, কেশী ও প্রলম্বাস্থুব ঘধ, বনু 
দেবাদি গন্ধর্কোব শাঁপ-মোৌচন এব্‌ং 
শ্রীকষেধ বৃন্দাবন গমন-্রস্তাব 
গোকুল তাযজিষ। নন্দ, যশোঁধা, শরীর, 
বলরাম, জীকলাধা ও অন্তান্ত গোপ- 
গোশীগণেব বৃন্দীবনে গমন 
উনবিংশ অধ্যায় 
বুন্দাধন-নির্খাণ, কলাবতীয় লহিত 
বুষভাঙ্গব পবিণধ-বৃততাত্ত, বৃন্দাবন 
নামের কাবণ কথন, বাধা আদি 
যোঁভশ নামের বু[ৎপত্তি এবং 
ভগবতকত বাধার স্োত্র কখন 
কলাবতী উপাখ্যান 
বৃন্দাবন নামেব কারণ ' 
ভ্ৈমাসিক ব্রত কথন তত 
মহাদেব কর্তৃক ছুর্াব নিকট ব্রতেব 
বিধান কথন 
বিশ্বকর্মা কর্তৃক বুষভাইুপুবী ও রঙ 
প্রভৃতি নির্মাণ. ৮ 
বিংশ অধ্যায় 
বরাহ্মণপত্ীগণেব নিকট মিডো! 
অন্নভিক্ষা 
বিগ্রপতীগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ভ্তব ' 
বিগ্রগত্বী মোচন নত 


পৃষ্ঠা 


৪০২ 
৪০৪ 


৪১৩ 


৪১৭ 


৪১৯ 
৪২১ 
৪২৭ 
৪৩০ 


৪৩২ 
৪৩৩ 
৪৩৫ 


৪৩৭ 
৪৩৮ 


৪৪২ 


৪8৪ 
88৯ 
৪৫ 


নাগিনী কর্তৃক শ্রীরুষ্ণেব স্তব ও 
কানিষদমন 2 
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গণপতি স্থবপতি ব্রহ্ম! মহেশ্বর | 

অনন্তাি দেব ধারে ভজে নিরন্তব ॥ 

মনু আব মুনিগণ করে উপাঁসনা। 

লক্ষী বাণী উম! ধারে কবেন বন্দনা ॥ 

পরম ঈশ্বর তিনি, মহিমা! অপার । 

ভক্তিভবে সর্ব অগ্রে করি নমস্কার ॥ 
স্থল হতে স্থুলতর শরীর ধাহাব। ভক্ত-বাঞ্া পুবিবাবে ভক্তেব ইচ্ছায। 
লোম-কুপে স্থির ধার এ বিশ্ব সংসার ॥ শ্যাম-হুন্দবের বেশে আমিলা ধরায ॥ 
মাযাব সহিত মিলি সবষ্টির কারণ । ত্রিগুণ-অতীত সেই পবম ঈশ্বব। 
নিজ শক্তি-বলে কবে বিশ্বেব সৃজন ॥ ধ্যান কবি অহবহঃ যুক্ত কবি কব ॥ 
অনাদি অনন্ত যিনি, যিনি সারাৎসার। ব্রহ্ম! বিষু শিবাদির মূল যে কাবণ| 
ভক্তিভরে যুক্তকবে কবি নমস্কাব ॥ ৷ কৰি সেই গ্রণাতীত ব্রন্মের বন্দন ॥ 
দেবতা মানব মুনি সাধু যোগিগণ | ব্যাসদেব বেদ আদি বুদরূপে ম্মবি। 
ধাঁৰ তরে যৌগ ধ্যানে হয নিমগন ॥ কল্পনা ভাবতীবে কামধেনু কবি ॥ 


তপস্তাষ কত জন্ম বৃথ! কেটে যাঁষ। 
্বপ্ন-যৌগে তবু খাঁর দেখা নাহি পাষ ॥ 


কবি দুগ্ধৰপ ত্রচ্গ-বৈবর্ত দোহন। 
জনে জনে সেই স্থুধা কবিল৷ বণ্টন ॥ 


হে মুঢ মানব, যদি মুক্তি বাঞ্ছা কর। 
এই দুগ্ধ-স্ুধা পান কব নিবস্তব ॥ 
ভগবান বান্ুদেব প্রণমি প্রথমে । 

নাবাযণ নব আব নমি নরোভমে ॥ 
সবস্বতী ব্যাসদেবে কবি নমস্কাব। 
অষ্টাদশ পুরাণাঁদি করিবে উচ্চাব ॥ 


$ঃ 
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নান্বারণং নমক্কত্য নব্বটঞ্জব নচক্পাভমম্‌? 
দদবীং সন্বস্বভীউঞ্চব ভঢতা। জন্রসুদীন্বনেক ॥ 


গু প্রথম অধ্যায় 
নৈমিযাবশ্যে দৌতি মুনিব আগমন ও মুনিশরেষ্ঠ পুরাণজ্ঞ শৌনক তখন। 
ততগ্রতি খষিগাণের প্রন ঘথাবিধি সৌতিদেবে করিল! পূজন ॥ 
ভারতে নৈমিষারণ্য ছিল তীর্থস্থান। | অসংখ্য তারকা-মাঝে চন্দ্রের মতন! 
থাকিত লেখায় যত খষি পুণ্যবান্‌॥ মুনির মাঝারে দৌতি শোতে অনুন্গণ ॥ 
শৌনক প্রভৃতি সেথা যত খাবিগ্ণণ শোৌঁনক কহিল! মুনি কুশল গুধাই 3 
শিজ নিজ নিত্য-্রিয়। করি সমাপন ॥ | কোথা হ'তে আগমন শুনিবারে চাঁই॥ 
আপন ভীনে বসি ছিলেন য্খায। - : আজি বড় শুভদিন অতি গশুভক্ষণ। 
মৌতি যুনি উপনীত হইল! তথায় ॥ ভাগ্যবলে করিলাম সাধুদরশন ॥ 
সৌতি যুনি খষি-শরে্ঠ মহাজ্ঞান তার। ] বাপি মুযুক্ষু মোরা জ্ঞান-বিবড্জিত। 
সবিনয়ে মুনিগণে করে নমস্কীর ॥ ভবের নাগরে মগ্ন কলিভযে ভীত॥ 
ঝষিগণ সসন্দরমে সৌতি মুনিবরে। তাই দেব দযা করি দিল! দরশন। 


বসিতে আঁদন দিল! অতি সমাদরে ॥ মহাভাগ সাধু তুমি অধম-তাঁরণ ॥ 
বাঅ--৩ 


৩৪ শরীপীবর্গাবৈবর্তপুরাণ। 


লা ৯ তি পাপা 


পৌরাণিক নাঁমে তব খ্যাতি চয়াচরে 
পুরাণের কথা কিছু কহ দয়! করে ॥ 
যাহাতে অচল! তক্তি প্রীকুঞ্চেতে হয়] 
দয়া করি নেই কথা কহ মহাশয় ॥ 
জ্ঞান-উদ্দীপক কোন অদ্ভুত পুরাণ। 
যাহার শ্রবণে হয় পাপের প্রয়াণ ॥ 
মুক্তি হ'তে কৃষ্ণভক্তি শ্রেয় অতিশয় | 
যাহার প্রভাবে লর্ববকর্কল গ্ষয় | 
নংপার-নিবদ্ধ ধত মানব-সন্তান। 

তাঁর মধ্যে মুক্ত হয কৃষ্ণ ভক্তিমান্‌॥ 
সংসারের দাবানলে দগ্ধ হয় যার! | 
কৃষ্ণ-ভি-দুধারসে শান্তি পায় তাঁর ॥ 
যে পুরাণে রহ্যাছে ভ্রন্দনিরূপণ । 
যে পুরাণে করে তাঁর স্ত্ির বন | 
সাকার কি নিরাকার ত্রন্ধের দ্বরূপ। 
ভাবনা কেমন তাঁর ধ্যান বা কিরূপ ॥ 
কিরূপ বৈষঃব সাধু করে উপাসনা! 
কোন্‌ মত সর্বশ্রেষ্ঠ বেদের ধারণা ॥ 
প্রকৃতি-আকার আর গুণের লক্ষণ । 
মহ্দাদি থে পুরাণে করেছে বরন ॥ 

ধে পুরাণে কহিযাছে ন্বর্গের বারতা । 
বৈকুষ্ঠ বা শিবলোক গোলোকের কথ! ॥ 
তাংশকলা নিরূপিত রয়েছে বাহাতে | 
প্রভেদ রয়েছে যাহ! প্রকুতি-গ্রাকৃতে ॥ 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন আত্মার নির্ণয় | 
রহিয়াছে তাহাদের ঘেখা পরিচব ॥ 
দেব-দেবী নদ-নদী পর্বত সাগর ! 
উৎপত্তির কথ। যাছে রয়েছে বিশ্তর | 
কাহারা গ্রকৃতি-অংশ কাহার! বা কল!। 
ধ্যান, পূজা যে পুরাণে হইবাছে বলা ॥ 
রাধিকা রগ আর সাবিত্রী চরিত! 
সরদ্বতী লক্ষ্মী কথা হযেছে বণিত | 
কর্মের বিপাক আর নরক বরনি। 
মুক্তির উপায আর কর্দের খগুন | 


পাপা সিস্পি পালা 


কর্ণ অনুসারে নান! ধোনিতে ভ্রমণ। 
শোক তাপ ব্যাধি আদি কর্ধের কারণ 
কর্ম-হেতু জীবর্থণ যেথা! বেথা ভ্রমে। 

এ অমন্ত বর্ণিরাছে যে পুরাণে ক্রমে ॥ 
কোন্‌ কর্থে কোন্‌ বোগ জনমে নিশ্চয়! 
কোন্‌ কর্শে তাহা হৈতে পুনর্মৃক্তি হয়॥ 
মনসা তুলসী কালী বন্ধতী আর। 
গঙ্গার চরিত্র যাছে আছে চমৎকার ॥ 
শালগ্রাম শিলা আর ধর্মাধর্দ-কথা | 
গর্ণেশ-চরিত্র আর জন্মের বারতা | 
কবচ ও স্তোত্র আর মন্ত্রের বিষয়। 
আস্ভুত লে উপাখ্যান যে পুরাণে কয় ॥ 
কদাপি না শুনি মোরা এ হেন কাহিনী । 
শুনিতে বাঁদনা বড় তব মুখবাণী ॥ 

সেই পুরাণের কথা কহ মহশিয় | 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা বে পুরাণে রব ॥ 
পুণ্যকষত্র ভারতের পরিপু্তিমূ। 
পরমাত্মা প্রীকৃষ্ণের বত জন্াক্রম | 
কোন্‌ পুণ্যবান্গুছে জশ্মিলা মাধব । 
কোন্‌ পুণ্যবতী তীরে করিলা ্রনব॥ 
আবিভূর্তি হইলেন কিসের কারণ। 

কি কারণে কোথা পুনঃ করিলা গমন | 
কোন্‌. কর্ণ করিলেন অনুষ্ঠান কোন্‌! 
কাহার প্রার্থনা-হেতু ভূভার-হরণ ॥ 
মাঁনব-বর্ধ্যাদী কেন করিযা স্থাপন । 
গোলোকধামেতে পু্ঃ করিলা গমন | 
এ সকল গু কথা চিন্ত-শুদ্ধিকর | 

মুনির ছুর্জে'ঘ আর অতি মনোহর 1 

ঘে লকল উপাখ্যান স্ুবিদিত অতি 
আজানিত বাহা আছে, বল মহামতি ॥ 
শ্রুতির দুর্লভ বাহে জন্দর আখ্যান । 
কহ দেব কহ দেই অ্ভুত পুরাণ 
জিজোদিন্ত বাহ! নিজ বুদ্দি-ন্ুদাবে। 
নাহি জিজঞাপিত যাহা কহ সবিল্তারে ॥ 


সি 





৯০৯৭৯ 


শ্রবণ মাত্রেই যাঁছা বৈরাগ্য-কারণ। 

ঘে পুরাণ-কখ। দেব করহ বর্ণন ॥ 
যোগ্য ও অযোগ্য প্রতি সমতুষ্ট যিনি। 
সকল শিষ্বের কাছে শ্রেষ্ঠ গুরু তিনি ॥ 
অতএব কৃপা করি করহ বর্ণন | 

অন্তরে লভিব জ্ঞান তোমার সদন ॥ 





গ সৌতি মুনি কর্তৃক শৌনকের 
প্রশ্নেব উত্তব দান । 


দমৌতি কহে, হে শৌনক, আমার কুশল । 


দর্শন করিয়া তব শ্রীপদ-বুগ্ধল ॥ 
আসিয়াছি আমি আজ সিদ্ধাশ্রম হতে। 
যাঁব পুনঃ নারাষণ-আঙমের পথে ॥ 
নৈমিষ-মরণ্যে বিপ্র-দর্শন মানসে। 
প্রণাম করিতে হেথা আসিনু হরষে ॥ 
যে মানব ধরাতলে অজ্ঞতার ভরে । 
দেব আর গুরু বিপ্রে প্রণাম না করে ॥ 
চন্দ সূর্ধ্য যতদিন বিদ্বমান রয। 
কাল-দুত্র হতে তার মুক্তি নাহি হয় ॥ 
ভূবন-ঈশ্বর হরি ত্রাক্ষণ আকারে। 
করেন ভ্রমণ সদা ভারত মাঝারে ॥ 
যেইক্ষণে ব্রাক্মণেরে করযে দর্শন। 
হরিজ্ঞীনে প্রণময়ে পুণ্যবান্‌ জন ॥ 
জিজ্ঞামিলে ষে সকল কথ! য্হাশয । 
সে সকল কথ! আমি জানি সমুদয ॥ 
মকলেব শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুবাণ। 
তাঁহাতেই রহিয়াছে সব উপাখ্যান ॥ 
সব পুরাণের মধ্যে ইহা হয় সার। 
বেদভ্রম ভাঙ্গে ইথে ওহে গুণাধার ॥ 
হরিশুক্তি উদ্দীপন ইহা ছারা হয়। 
বৃদ্ধি হয় তত্জ্ঞান জানিবে নিশ্চয ॥ 
একান্ত অন্তরে যদি করে অধ্যয়ন 1 
অথবা ভকতি ভরে করয়ে শ্ববণ ॥ 


ত্রম্মখণ্ড। 


কামীর কামন৷ পূর্ণ তাঁহ। হৈতে হয। 


মুমুক্ষু লতষে মুক্তি নাহিক সংশয় ॥ 
বৃদ্ধি পায় হরিভক্তি বৈষ্ণব অন্তরে। 
কল্পবৃক্ষ তুল্য ইহা কহিন্ধু তোমারে ॥ 
ভক্তিভরে এ পুরাণ করিলে শ্রবণ । 
আশালতা৷ ফলবতী হয় সেইক্ষণ ॥ 
ইহার প্রথমে আছে ত্রহ্মখণ্ড নাম। 
হরি নিরূপণ তাঁহে আছে মতিমান্‌ ॥ 
সাধুথণ সর্ববদাই মগ্ন তার ধ্যানে। 
যোগীজন সমাসীন হয় যোগাসনে ॥ 
হৃদ্দিপদ্মে বাইয়া বৈষ্ণবের! তারে । 
দিবানিশি একমনে উপাসনা, করে ॥ 
জানিতে চাহিলে তুমি ওহে মহোদয। 
এ তিন সাধকে শ্রেষ্ঠ কোন্‌ জন হয় ॥ 
তার আগে বলি আমি শুন তপোঁধন। 
কিছুমাত্র মতভেদ না করি দর্শন ॥ 
সাধু সঙ্গে সহুপাধি লভে জীবগ্ণণ। 
যোগী সনে যোগী নাম করয়ে ধারণ ॥ 
ভক্তসঙ্গ নিবন্ধনে যত জীবচয়। 
বৈষ্ণব নামেতে পরে পায় পরিচয় ॥ 
ভিন্ন নহে বৈষ্ণব ও সাধু যোগী আদি। 
নিজ জ্ঞানে ক্রমে পাঁন বিবিধ উপাঁধি ॥ 
বিভিন্ন উপাধি মাত্র আর কিছু নয়। 
মতভেদ দৃষ্ট তাতে কিছু নাহি হুয ॥ 
ব্রহ্মখণ্ডে দেব-দেবী জন্ম বিবর্ণ । 
প্রকৃতি খণ্ডেতে আছে চরিত্র বর্ণন ॥ 
জীবের কর্ম্দের ফল দেবীদের স্তব। 
শীলগ্রাম নিরূপণ মন্ত্র পূজা! সব ॥ 
প্রকৃতি-লক্গণ কিব। দেবীর প্রভাব। 
এই খণ্ডে এনবের নাছিক অভাব ॥ 
পুণ্যাত্বা। পাপীর কথা নরক-বর্ণন | 
মযোক্ষের উপায় কিবা আছে বিবরণ ॥ 
গণেশ খণ্ডেতে আছে কথ। গণেশের! 
ভূপু গ্রণেশের কথ! জটিল তত্র ॥ 


৬৬ ীপ্রীবরহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





মন্ত্রতন্ত্র স্তোত্র আদি রয়েছে বর্িত। 
নিগুঢ় কবচ কথা তাহাতে কীর্তিত॥ 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মধ্ড আছে এর পর। 
শ্রীকুষের কীর্ভি-কথা বর্ণিত বিস্তর ॥ 
কার্য্যের কলাপ আর ক্রীড়া-বিবরণ। 
সাধুর মর্য্যাদা-রক্ষা। ভূভার-হরণ ॥ 

এই চারি খণ্ড বিপ্র সর্বব-্ধ্মাদার। 
সবার অভীষতম মূল নবাকার ॥ 
সকলের সর্ব্ববিধ বাঞ্ছার পূরক। 
অভীষ্ট হৃফলদাতা, গুন হে শৌনক ॥ 
বেদের সমান ইহা, পুরাণের সার। 
পুরাণজ্ঞ জনে নাম দিলেক ইহার ॥ 
ব্রহ্মের বিবর্ত এই গ্রন্থের মাঝার। 
সেকারণে নাম ত্রহ্ম-বৈবর্ত ইহার ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ দিলেন সুত্র গোলোকে ত্রহ্ধায়। 
পুর তীর্থেতে ব্রন্ম। ধর্মে দিলা তায় 
ধর্ম হতে পান তাহ পুত্র নারাযণ। 
নারায়ণ নারদেরে করেন অর্পণ ॥ 
দেবি নারদ পরে জাহ্বীর তীরে। 
বেদব্যাসে সমর্পণ করেন সাদরে ॥ 
বেদব্যাস গেই সূত্র করিয়া বিস্তার । 
প্লোকছন্দে রচিলেন আঠারো! হাজার ॥ 
হে ব্রাহ্মণ, কহিলাম সব ইতিহাস। 
এক্ষণে শ্রবণ কর মম অভিলাষ ॥ 
আঠারে। হাজীর প্লোকে যেই ফল হুয। 
একটি অধ্যায শুনি সেই ফলোদয ॥ 
সমাপন ব্রন্মখণ্ড প্রথম অধ্যাব। 
দেবন্থৃত উপনামে রচে উপাধ্যায় ॥ 


ব্র্গথণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । 


স্পাশিসসীপিসত 


গ দ্বিভীর অধ্যায় 
পরব্রদ্ধ নিবপণ। 
দৌতির এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ 
শৌঁনক বিনযে পুনঃ কহেন তখন | 
উৎকৃষ্ট সে বরহ্মধণ্ড করুন কীর্ভন। 
যাহার শ্রবণে হয পুলকিত মন ॥ 
সৌতি কহে ব্যাসদেবে করি নমস্কার। 
হরি দেবদেবী ছিজে ন্মরি বার বার ॥ 
ব্যাসমুখে ব্রহ্মখণ্ড শুনিয়াছি যাহা! । 
অজ্ঞানের অন্ধকারে দীপ-রূপ তাহা ॥ 
প্রলযের কালে শুধু বিশ্বের নিদান। 
কোি-ূর্ধয সম জ্যোতি ছিল বিদ্যমান ॥ 
নেই মহাজ্যোতি অন্ত কিছু নহে আর। 
হরির শরীর প্রভা হইল বিস্তার ॥ 
সে জ্যোতির মাঝে লীন শুন ঘিজবর। 
বর্গ মর্ত্য রলাতল ভ্রিলোক হুন্দর ॥ 
ত্রিলোকের উর্ধভাগে ভ্রিকোটি যৌজন। 
বিস্তীর্ণ গোলোকধাম অতি হুদর্শন ॥ 
গোলোকের সমুজ্বল প্রভা নিরস্তর। 
আলোকিত করিতেছে দিগ্দিগত্তব ॥ 
তেজোরূপী সে গোলোকে বৈষবেরা যায 
যোগিগণ কভু তার দর্শন ন! পায ॥ 
আধি ব্যাধি জরা মৃত্যু শোক ভয নাই। 
অন্তরীক্ষে সে গোলোক বিরাজে সদাই ॥ 
প্রলয়ের কালে রহে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
সুষ্টিকালে গোপগোগী করে অবস্থান ॥ 
দক্ষিণে পঞ্চাশ কোটি যোজন বিস্তাব। 
নিন্বেতে বৈকুঠ বামে শিবলোক তার ॥ 
বৈরুষ্ মগলারৃতি বিরাট দর্শন | 
সৃষ্টির কালেতে রহে লক্ষী নারায়ণ ॥ 
বাঁমে তাঁর শিবলোক হৃষ্টির সময়। 
পারিষদ সহ সেথ! মহাদেব রয্‌ ॥ 
গোলোক ভিতরে মহা আনন্দজনক | 
আনন্দন্বরূপ মহা জ্যোতিঃ প্রকাশক ॥ 


ব্রঙ্থখগ্ড । ৩৭ 


দপপপশীপাপীপিপিপাপীপীিপিপিপিসিপাশীপাপাপিপিপাপাি পিসি 


ঘোগিগণ ধ্যানযোগে জ্ঞাননেত্রপাতে॥ 
নিরাকার পরাৎপরে পাঁষ আভাদেতে ॥ 
দে জ্যোতির অন্তরালে রূপ মনোহর । 
নব জলধর জিনি শ্যাম কলেবর ॥ 
আরক্ত পঞ্থজ নেত্র শ্রীমুখ-কমল। 
পূর্ণ শশধর সম রূপে চল ঢল ॥ 

দেই মনোহর রূপ কনদ্প-নিন্দিত। 
ঘিভুজ মৃরনীধারী রত্র-বিভূষিত ॥ 
কস্তরী-কুন্কুম আর চন্দন-লেপিত। 
বক্ষচ্ছলে মণি আর শ্রীবৎদ-চিহ্িত ॥ 
রতন কিরীট শোতে তাঁর শিরোপরি। 
রত্ময়-মিংহাসনে আসীন শ্রীহরি ॥ 
স্বেছাময় পরাৎপর গোপবেশধারী । 
চিরকিশোরের রূপ নিত্য চিত্তহারী 1 
পৃর্তিম পরমেশ পূর্ণ শশধর । 

নিরীহ ও নিধ্বিকার পরম ঈশ্বর ॥ 
মঙ্গল-স্বরূপ তিনি মঙ্গল-আধার। 
রাসেশবর ঘুত্তি গুভ শান্ত নিধিবিকীর ॥ 
রামের মণ্ডলে স্থিতি আনন্দ-কারণ। 
দিদ্ধিদাত। সিদ্ধীশ্বর সত্য নারায়ণ ॥ 
জনম্‌ মরণ আঁদি কিছু তীর নাই। 
সর্বশক্তিমান তিনি নিন গৌঁসাই ॥ 
কারণ-্বরূপ তিনি পুরুষ প্রধান । 
গ্রকৃতি অতীত দেবরাজের সমান ॥ 
্ব্গর্ভ্য-রদাতল করেন শাসন। 

তার সম প্রভাশালী আছে কোন্‌ জন ॥ 
একমাত্র ব্রন্ধ তিনি পর ছৈতে পর। 
সত্যরূগী ন্বপ্রধান ব্যাপ্ত চরাচর ॥ 
পবমাজ্বরূপ তিনি শাস্তির কারণ। 
বৈষ্ণবেরা সে হরিরে করে আরাধন ॥ 
শুন শুন মহাভাগ ওহে তপোধন। 
একমাত্র জ্যোতি ছিল গ্রলযে তখন ॥ 
পরব্রহ্ম অবশেষে জ্যোতির ভিতরে। 
এইরূপে নবঘন শ্টামবপ ধরে ॥ 





শ্যামরূপ ধরি দেব চারিদিকে চায়। 
শুম্যমীত্র চারিদিকে দেখিবারে পাঁষ! 
অদ্বিতীয় ভগবান্‌ সৃষ্টির কারণ। 
শৃন্যময় বিশ্বরূপ করিল! দর্শন ॥ 
ত্র্মখ্ডে দ্বিতীর অধ্যাধ সমাঞ্ডি 


শ্পপীপাসিশীপিপিসত 


 ভূতীন্প অধ্যযার 
সুষ্টি-নিকপণ। 

শুন ছিজ। অতঃপর যা হ'ল ঘটন। 
হেরিয়া এ বিশ্ব আর গোলোক ভবন ॥ 
নির্জন নির্ববাত, শৈল-সমুদ্রবিহীন। 
শশ্াতৃণ-বিবজ্জিত অন্ধকারে লীন 
ভয়ঙ্কর শৃহ্যময় প্রাপিশুন্ত বন। 
ইচ্ছাময় ভাঁবিলেন করিতে সৃজন ॥ 
অন্তরে কজন ইচ্ছ!জাগিল খনি । 
মুদ্তিমান্‌ গুণত্রয় জম্মিল তখনি ॥ 
জন্মিল দক্ষিণ পার্খ হইতে তাহার | 
বিশ্বের কীরণ উহা জীনিবেক সার ॥ 
গুণত্রয় হৈতে পরে মহভত্ব হয়। 
মহত্ত্ব হৈতে হয় অহঙ্কারোদয় ॥ 
পঞ্চতন্মাত্রের সৃষ্টি শুন তপোধন। 
রূপ রস-গন্ধ-স্পর্শশবের হজন ॥ 

£পর আবিভূর্তি হন নারায়ণ! 
প্রভুর দক্ষিণ অঙ্গে তাহার জন্ম ॥ 
নারাধ্ণ-রূপ কথ! অতি চমৎকার । 
শ্টামকান্তি গীতবাঁস মরি কি বাহার ॥ 
গলদেশে বনমালা চতুডূ জধারী । 
আছা কি সুন্দর রূপ বণিতে না পারি ॥ 
শ্ঙ্ব চক্র গা পৃন্ম শোভে চারি করে। 
শ্ীবৎস শোভিছে তীর বক্ষের উপরে ॥ 
রূতনে ভূষিত সেই দিব্য কলেবর। 
সদা! হাস্তে জুশৌভিত ব্দন কমল ॥ 


৩৮ ীপরীবরহ্মবৈবর্ত পুরাণ । 





শ্রতের পৃর্ণচন্্র সুন্দর যেমন। 
মনোহর মুখকান্তি শোভিছে তেমন ॥ 
কন্দর্প জিনিযা রূপ হন্দর সুঠাম। 
যুবাবেশে কুষ্ণপাশে দাড়াল ধীমান্‌ ॥ 
দীড়ায়ে কৃষ্ণের অগ্রে দেব নারাণ। 
কৃতীঞ্জলিপুটে করে তাঁর আরাধন ॥ 
নারাণ কহে গ্রভূ কর অবধান। 
বরদাত। বরযোগ্য বরের নিদান ॥ 
কর্মের স্ববপ প্রভু কর্মের কারণ। 
তোম! হতে ফল পায় যোগী খাধিগণ ॥ 
নবঘন-শ্য।ম তুমি, ভূমি আত্মারাম। 
নিষ্াম ঈশ্বর তোম! করিনু প্রণাম ॥ 
কামের শ্বরূপ তুমি, কামের নাশক । 
কামের কারণ প্রভূ, তুমিই ভাবক ॥ 
সকলের প্রত তুমি সবার উত্তম। 
বেদ-উক্ত ফলরূগী অতি মনোরম ॥ 
শ্রেষ্ঠ বেদবিদ্‌ তুমি, বেদজ্ঞ মহান্‌। 
জনে জনে তুমি দাও বেদের বিধান ॥ 
এত বলি নারায়ণ ভক্ভিযুক্ত মনে। 
প্রভুর আজ্ঞায় বসে রত্বসিংহাসনে ॥ 
ত্রিসন্ধ্য। শ্রীহরিস্তোত্র যে করে শ্রবণ । 
পাপ তাপ দুর হুয শুদ্ধ হয মন ॥ 
লাভ হয় নষটরাজ্য, পুত্র, পরিবার। 
বিপদ হইতে হয় সবার উদ্ধার ॥ 
রোগী যদি গুনে ইহা একটি বদব। 
সমুদয় রোগমুক্ত হবে অতঃপর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বামপার্খ হ'তে অনস্তর। 
আবিভূতি পঞ্চানন দেব-মহেশ্বৰ ॥ 
মনোহর কান্তি যেন উত্তপ্ত কাঞ্চন। 
মন্তকে জটার ভাব প্রফুল বদন ॥ 
শশধর শোভে তীর ললাট উপরে । 
ত্রিশূল, পটিশ আর জপমালা কবে ॥ 
হৃভ্যুর স্ববপ তিনি মহাজ্ঞানী হর। 
ত্য জ্ঞানানন্দ পরম ঈশ্বর ॥ 


পৃরচন্দ্র পায় লাজ কান্তি মনোহর | 
ব্রহ্মাতেজে গভ্বলিত সদা দিগম্বর ॥ 
কৃষ্প্রেমে পুলকিত নজল নয়ন। 
কৃতাঞ্জলিপুটে করে কৃষ্ণের তজন ॥ 
মহাদেব কহে প্রভু জয়ের কারণ। 
জযের স্বরূপ তুমি করিনু বন্দন ॥ 
বিশ্বের ঈশ্বর তুমি বিশ্বের আধার! 
বিশ্বের রক্ষণ কর বিশ্বের সংহার ॥ 
ফলদাতা ফলবীজ ফলের আধার। 
নানা রূপে জন্ম তব বিশ্বের মাঝার ॥ 
মহা-তেজা! তেন্দোরূপী তেজের আধার | 
মহাদেব এইরূপে করে নমস্কার ॥ 
অতঃপর মভাষণ করি নারাযণে। 
কৃষ্ণের আজ্জায় বসে রত্বসিংহাসনে ॥ 
ভক্তিভরে শিবস্তোন্র শোনে যেই জন। 
পদে পদে সিদ্ধি তার শুদ্ধ হয মন ॥ 
বন্ধু ধন বৃদ্ধি পায় শত্রনাশ হয়। 
দুঃখ পাপ রোগ শোক কিছু নাহি রয ॥ 
ঃপর শ্রীকৃষ্ণের নাভি-পদ্ম হতে। 
মহাতপা বৃদ্ধ এক জম্মিল জগতে ॥ 
শুভ্রবেশ চতুন্মুখ বিধাত। ঈশ্বর । 
হর্ভা কর্তা কর্্মঅক্টা মহাযোগিবর ॥ 
শান্তমুত্তি তপন্তার শুভফলদাত!। 
কর্মের স্থজনকারী সম্পৎপ্রদাতা ॥ 
কৃপানিধি ব্রহ্ধ! চারিবেদের বিধাতা। 
স্বভাবন্ুন্নর অতি সর্বববস্তজ্ঞাতা ॥ 
বেদমাতা সাবিত্রী ও সরম্বতী-কান্ত | 
পুলকিত সর্ধব অঙ্গ ভক্তিনত শান্ত ॥ 
কৃতাঞ্জলি হযে ব্রহ্মা যুক্ত করি কর। 
শ্রীকৃের স্তবস্তুতি করে নিরন্তর ॥ 
ব্রহ্ম। কহে গুণাতীত অব্যক্ত অপার। 
গোবিন্দ গোলোকনাথ করি নমস্কার ॥ 
নব-জলধর-দম শ্যাম কলেবর। 
কোটি কাম জিনি রূপ অতি মনোহর ॥ 


ব্রন্মখ্গড। 


মনোহর শাস্তযুত্তি স্বভাবহন্দর । 
গোপিকারঞ্জন গোগীনাথ রাদেশখবর ॥ 
এইরূপে স্তব করি তক্ভিযুক্ত মন। 
নারায়ণেমহেশ্বরে করে সম্ভাষণ ॥ 
কৃষ্ণের আদেশ লযে আনন্দিত মনে । 
বদিলেন মহান্থুখে রত্রসিংহাসনে ॥ 
বরঙ্গা'স্তোত্র প্রাতঃকালে গুনে যেইজন। 
সব পাপ দুর হ্য, শুদ্ধ হয় মন ॥ 
দুঃস্বপ্ন সুম্বপ্ন হয় ভক্তি জাগে চিতে। 
অকীন্তি ক্ষষিত হয় কীত্তির বৃদ্ধিতে ॥ 
নমৌতি কহে বক্ষ হতে পরম গাত্মার। 
জন্মিলেন শুরবর্ণ পুরুষাবতার ॥ 
ক্ষমাবান্‌ কোপশুন্ত সর্বজ্ঞ ধার্দিক | 
সর্বত্র লমান-দর্শী ধর্সিষ্ঠ নির্ভীক ॥ 
কৃষ্-নংশ সমূত্তূত, ধাম্মিকের প্রাণ । 
করজোড়ে শ্রীকৃষ্ণের করে স্তুতিগান ॥ 
ধর্ম কহে পরমাত্ব! অচ্যুত অব্যয় । 
কৃষ্ণ বিষ বাসদের মহানন্দময় ॥ 
শ্রীগোবিন্দ গোগীনাথ গোঁপবেশধারী ৷ 
গণের রক্ষাকর্ত। শ্রীরাসবিহারী ॥ 
মনোহর নব্ঘন-শ্টামরূপ ধার 
ভক্তিভরে তার পদে করি নমক্কীর॥ 
সন্তাষিয় মহেশ্বর ভ্রহ্গা! নারায়ণে । 
অতঃপর বসে ধর্ম রত্বনিংহাসনে ॥ 
শ্রাতঃকালে গাত্রোথান করি যেইজন। 
ধর্মকৃত এই স্তব কবে অধ্যয়ন ॥ 
সখ ভৌগ করে সেই নাহিক সংশয়। 
চিরজধী হয় সেই জানিও নিশ্চয় ॥ 
প্রত্যহ যে জন ইহা কবে অধ্যযন। 
সৃত্যুমুখে পড়ে যবে সেই সাধুজন ॥ 
হরিনাম উচ্চারণে শক্তি জন্মে তার। 
দেহাত্তে সে জন যায় হরির আগার ॥ 
হরিবৃপা লাভ করে সেই মহামতি। 
সতত জনমে তাঁর ধর্ম্মোপরে মতি ॥, 


অধর্ম্দে কদীচ মতি নাহি জন্মে তার । 
চতুর্বর্গ ফল পায় সেই গুণাধার ॥ 
গরুড়ে হেরিযা সর্প পলায় যেমন। 
তারে দেখি হুঃখরাশি পলায় তেমন ॥ 
পাঁতক তাহার দেহে কভু নাহি রয়। 
ইহলোকে সুখে রহে নাহিক সংশয় ॥ 
সৌঁতি বলে, শুন শুন ওহে খষিগণ! 
অপরূপ কন্তা এক আসিলা তখন ॥ 
দ্বিতীয় কমলা-সম হ্বন্দর মুরতি। 
ধর্্ম-বাম্পার্্থ হতে জনমিল! সতী ॥ 
মুখ হতে অবশেষে পরম আত্মার । 
আবির্ভূত দেবী এক অতি চমৎকার ॥ 
শুরুর্ণ। হৃহামিনী রত্ব-বিভূষিত!। 
বীণা গ্রন্থ হস্তে তার, অতি শুদ্ধচিতা ॥ 
কোটি চন্দ্র জিনি বর্ণ পন্কজলোচন!। 
শান্তরূপ। সরস্বতী অতি স্থশোভন। ॥ 
কবিদের ইউদেবী মাতা বিদ্বানের। 
জন্মদাত্রী শ্রুতি আর শাস্ত্র পকলের ॥ 
গোঁবিন্দের কাছে আদি দেবী সরন্বতী। 
বীণাষোগে নাম গায় মনোহর অতি ॥ 
যুগে যুগে শ্রীহরির যত কীতিগাথা। 
কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিলেন মাতা ॥ 
সরন্বতী কহে প্রভু ভূমি রাসেশ্বর। 
রাঁস-ক্রীড়। কর তুমি অতি মনোহর ॥ 
হে রাসবিহারী প্রভু গোগীদের নাথ! 
যুক্তকরে বারে বারে করি প্রণিপাত ॥ 
সেই সতী নরস্বতী স্তব করি শেষে। 
সিংহামনে বসিলেন প্রভুর আদেশে ॥ 
বাঈ-স্তোত্র শুনে যেই গ্রভাত-ময় ৷ 
বুদ্ধিমান্‌ ধনবান্‌ পুভ্রবান্‌ হয় ॥ 

সৌতি কহে অনন্তর কৃষের ইচ্ছায। 
দেবী এক আবিভূ্তা হইলা তথায়। 
রত্র-বিভূষিতা দেবী নবীন-যৌবনা। 
অত্যুজ্ছুল গৌরবর্ণী সন্মিতবদনা ॥ 


৪০ শ্রী্রীবরন্ষবৈবর্ত-পুরাণ। 





স্বর্গে তিনি ্বর্ণলক্ষমী নামে পরিচিতা। | ব্রহ্মা আদি দেব আর কত নেবীগণ। 
রাজালয়ে রাঁজলন্সনী নামে অভিহিত ॥ | অবলীলাক্রমে পার করিতে শজন | 
পরমাত্মা। পরমেশে প্রণাম করিযা। পরিপূণ্ৃতিম তুমি পুজনীয় অতি। 
কহিতে লাগিল! লক্ষী যুক্তকর হৈয়া॥ | তক্তিভরে যুক্তকরে করিমু প্রগতি ॥ 
লক্ষী কহে সত্যরূপা! সত্যের আধার। কল! অংশ মাত্র তব বিশ্বের আধার। 
সত্যের কারণ গ্রভু করি নমস্কার ॥ ম্হানন্দে পরমাত্ব! করি নমস্কার ॥ 
এই রূপে ভক্তিভরে সনাঁতনে সেবি। ব্রহ্মা বিষু মহেশ্বর বেদ সরম্বতী । 
প্রণাম করিয। তীরে বফিলেন দেবী ॥ ধার স্তব করিবারে ন1 পায় শকতি ॥ 
অনন্তর বৃদ্ধি হতে পরম আত্মার। , | প্রকৃতি-অতীত ধিনি চরণে তীঁহার। 
আবির্ভূত দেবী এক অতি চম্থকার ॥ | ভক্তিভরে বার বার করি নমস্কার ॥ 
পরমা-্রকৃতি তিনি পঙ্থজলোচনা। বেদ আর বেদবিদ্‌ অন্ত নাহি পাঁয়। 
কাঞ্চনের তুল্য বর্ণ অতি স্থদর্শনা ॥ অনন্ত ঈশ্বর তিনি নমি আমি ভায | 
রক্তবন্্র পরিধানে রত্্-বিভূষিতা। প্রণমিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিযুক্ত মনে। 
কোটি সূর্ধ্য-দম কান্তি অতি গুদ্ধচিতা॥ | ছুর্গামাতা অতঃপর বসে সিংহাসনে ॥ 
সুধা তৃষ্ শ্রদ্ধ। দয়! দেবী সবাকার। স্থরেশ্বর আদি ধত যুক্ত করি করে। 
ছুর্গতি-নাশিনী দেবী ছুর্গা নাম ভার ॥ | ছুর্গাদেবী ম্মুখেতে স্তবস্ততি করে॥ 
জগৎজননী তিনি দেবী গুভম্করী। পূজাকালে ছুর্গা-স্তোত্র পড়ে যেই জন। 
শক্তি-্বরূপিণী তিনি সবার ঈশ্বরী ॥ সর্ববত্র বিজধী হয় শুদ্ধ হয় মন ॥ 
শকতি ত্রিশুল খড়গ শ্ঘ চক্র শর। ছর্গা তার গৃহ ত্যাগ না করে কখন। 
গদা পন্ম অক্ষমালা অঙ্কুশ তোমর ॥ দেহান্তে করিবে সেই গৌলোকে গমন ॥ 
বজ্জ ও অস্কুশ পাশ তুশুত্তী ভীষণ । বরন্বখণ্ডে তৃতীন অধ্যায় দমাণ্ড। 
্রহ্ধ অস্ত্র রৌদ্র অন্তর হস্তে অনুষ্ষণ ॥ আরে 

কৃষ্ণের অগ্রেতে থাকি স্তব করে ভার। 

মহানন্দে দেবী ভারে করে নমস্কার ॥ গ চতুর্থ অধ্যায় 
প্রকৃতি কহিলা প্রভু কর অবধান | সাবিত্রী প্রভৃতির আবির্ভাব, বরদ্ধা্ডেব উৎপত্তি 
মম শক্তি লয়ে হয সবে শক্তিমান ॥ ও মহাবিবাটেব জনমবতাত্ত | 
সর্ধ্বশক্তিরূপা আমি পরমা প্রকৃতি । দৌতি কহে, শুন শুন ওহে দ্বিজবর। 
তথাপি স্বতন্ত্র নহি, তুমি খম গতি ॥ অপূর্ব ঘটনা! ঘত হুয তার পর ॥ 
পবম-ঈশ্বরী আমি অতি শক্তিমতী। কৃষ্ণের জিহ্বাগ্র হৈতে দেবী মনোহ্রা। 
তোমার স্থজিতা আমি তুমি বিশ্বপতি ॥ | আবির্ভূত হৈল এক পাঁপতাপহরা ॥ 
তুমি গতি ভূমি পতি শ্রফ সবাকার। বিশুদ্ধ স্ফটিক সম দেহকান্তি তার। 
হে পরমানন্দ তোম। করি নমস্কার ॥ রজত-বসনা দেবী মরি কি বাহার| 
তোমার নিমেষ মাত্রে ব্রহ্মার পতন। অলঙ্কারে বিভূষিতা জপমাল! করে। 
কোটি কোটি বিঞু পার করিতে স্থজন ॥ | সাবিত্রী তাহার নাম ভুবন মাঝারে ॥ 





অ্রচ্টবন্বর্ত-পুক্বাণ_ 'পীতি নিব গতি পবেগানৰ প্রঃ 





অক খ্য তাঁবকা। চীকে চক্েব তন । 
হুনিব মাঝাবে হরতি শোছে অ্ন্বণ। পৃ 5হ 





কুতাঞ্জলিপুটে দেবী বিন্য বচনে। 
করিতে লাগিল! স্তব ব্রহ্ধ সনাতনে ॥ 
হে বিভো হে নিধিবকার নিত্য-নিরঞ্জন। 
ভক্ততরে শ্যামরূপ করিলে ধারণ ॥ 
সনাতন পরাৎপর সর্বববীজ নার । 
পরব্রহ্ধ জ্যোতির্ঘয় করি নমস্কার ॥ 
এই রূপে স্তব করি সহাস্ত বদনে। 
বেদমাত] বমিলেন রত্রসিংহাসনে ॥ 
কৃষ্ণের মানস ছৈতে শুন অতঃপর । 
জনমিল দিব্য এক পুরুষ গ্রবর ॥ 
বর্ণ তার মনোহর কাঞ্চন সমান। 
কামি-মন মুধধধী করে তার পঞ্চবাণ ॥ 
কামদেব নাম তার বিখ্যাত জগতে । 
নারী এক জন্মে তার বামপার্খ হতে ॥ 
রূপবতী নারী মেই অতি হ্থদর্শনা। 
তারে দেখি হয সবা৷ রতির বাসন! ॥ 
জ্ঞানিগ্ণণ রতি তাই রাখিলেন নাম। 
ছুইজনে শ্রীহক্ধিরে করিলা গ্াণীম॥ 
ধনুদ্ধারী কামদেব সহাস্য বদনে। 
রতির সহিত বসে রত্রসিংহাসনে ॥ 
মন্মথের পঞ্চবাণ মারণ স্তম্তন। 
জূত্তণ শোষণ আর বাঁণ উন্মাদন ॥ 
নিক্ষেপণ করিলেন নকলের গায়। 
কামাধীন হ'ল সব হুরির ইচ্ছায় ॥ 
রতিপানে চাহে ত্রচ্মা সতৃষ্ণ নয়নে । 
অকম্মাৎ রেতঃপাত হ'ল মেইক্ষণে ॥ 
লজ্জিত হইযা ব্রশ্া বস্ত্ে টাকে চুপে। 
সেই রেতঃ পরিণত হ'ল অগ্নিরপে ॥ 
তয়হর রূপ দেখি ব্রহ্ম সনাতন। 
অনায়াসে করিলেন জলের শ্জন ॥ 
নিশ্বাসের বায়ু আর মুখবিন্দু হতে । 
জিলা! সলিলরাশি, অগরি নির্ব্বাপিতে ॥ 
ভুত সে জল তখন। 
সমস্ত ব্রহ্গাণ্ড ব্যাপি করিল প্লাবন ॥ 


ব্রহ্মখণ্ড। ৪১ 


ভাসি আআ সীল জাভা জাতি পপি পালা আল 


কিছুমাত্র অংশ তাঁর অগ্রিরে নিভাষ। 
সেই হতে জলম্পর্শে অগ্নি নিভে যাঁয়॥ 
অনন্তর জল হ'তে আবিরভূতি তথা । 
বরুণ নামেতে খ্যাত জলাধিদেবত ॥ 
বামপার্থে অকন্মাৎ অগ্নিদেবতার | 
কন্তা এক আবিভূতী৷ অতি চমৎকার ॥ 
প্রিয়তমা পত্রী তিনি অগ্নিদেবতার। 
দেব-কন্তা! স্থদর্শন! ত্বাহ। নাম তার ॥ 
বরুণের বামপার্ব হইতে তখন। 
বারুণী বরুণ-পত্বী আব্ভূ্তা হন॥ 
কৃষের নিশ্বাস হতে উৎপন্ন পবন। 
শ্রীহরি-আজ্ঞায় হল জীবের জীবন ॥ 
অনন্তর আবির্ভূতা বামপার্থে তার। 
বাষবী পবন-পত্বী শোভন আকার ॥ 
অব্যর্থ সে কামবাণে জর্জরিত মন। 
স্বয়ং হরির হইল রেতের ম্থলন ॥ 
প্রকাশের ভয়ে তিনি অতি হৃগোপন। 
সেই রেতঃ জলমধ্যে করিল ক্ষেপণ ॥ 
সেই রেতঃ ক্রমে ক্রমে সহত্র বছরে । 
জলমধ্যে স্থবিপুল ডিম্ব রূপ ধরে ॥ 
মহৎ বিরাট রূপ হইল তাহার। 
স্থমহান্‌ সুবিশাল ত্রহ্মাণ্ড আধার ॥ 
প্রতি লোমকুপে তাঁর ত্রহ্ধাণ্ড বিপুল । 
এ বিশ্ব-সংসারে তিনি স্থূল হতে স্থূল ॥ 
মহাবিষু নাম তার, তিনি সর্ববাধার। 
এক অংশ মাত্র তিনি কৃষ্ণদেবতার ॥ 
অতি ক্ষুদ্র জলাশয়ে পন্মপত্র-দম। 
মহান্‌ সাগরে বিষু ভাসে মনোরম ॥ 
যোড়শ কলার এক অংশ মাত্র হয়। 


প্রকাণ্ড বিশাল দেহ মধু. ও কৈটভ ॥ 
জন্মমাত্র দৈত্য ছুই জলের বাহিরে । 
ধাইল ব্রহ্মার প্রাতি হননের তরে ॥ 


৪২ রীপরীব্রক্মবৈর্তপুরাণ। 


স্পা আপিখিসিপিপাপািপিসি 


দুষ্ট দৈত্য দেখি তবে দেব নারায়ণ। 
উরুতে স্থাপিযা তারে বিনাশে তখন ॥ 
দৈত্যমেদে মেদিনী হুইল অতঃপর । 
তাহে জনমিল ক্রমে জঙ্গম স্থাবর ॥ 
বহুম্ধরা অবস্থিতা। তথাষ নিয়ত । 
উপাধ্যায় ভণে, শোনে ভক্ত দেবহ্ৃত ॥ 
ব্র্খণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । 


গ পঞ্চম অধ্যারর 
কাপসংখ্যান, বাধার উৎপত্তি, গোঁপগোপীগণেব 
আবিরাব ইত্যাদি! 

শৌনক কহিলা ওহে সৌতি মুনিবর। 
সৃধীসম বাক্য তব অতি মনোহর ॥ 
যে গোপগ্গোপীর কথ! হুল উল্লিখিত। 
বলুন ইহার! প্রভু নিত্য কি কল্পিত ॥ 
বিশেষ রূপেতে দেব করুন ব্্ণন | 
বরণিয়। করুন মোর সন্দেহ-ভগ্ভন ॥ 
মৌতি কহে হে ব্রহ্মন্‌ করুন শ্রবণ। 
আদি স্থপ্টি কথা আমি করেছি কীর্তন ॥ 
স্জন-দমযে এরা যগ্পি কঙ্সিত। 
গ্রলয়ে প্রলয়ে সবে হন বিবর্তিত ॥ 
ভগবান্‌ নারায়ণ শিব মহেশ্বরী | 
হুপ্টিতে কল্পিত সবে বুগ বুগ ধরি ॥ 
গ্রলয়ের কালে সবে হয় বিবিত। 
কেহ নিত্য নহে এরা নকলে কল্পিত ॥ 
ব্রহ্গ-কল্পকথ! আমি করেছি বর্ণন | 
অন্য অন্য কল্প-কথা করুন শ্রবণ ॥ 
তিনরূপ কল্প আছে নহে তা অজ্ঞাত। 
ব্রাঙ্গ ও বারাহ আর পা নামে খ্যাত ॥ 
যুগের চারিটি ভাগ শুন মুনি বলি। 
সত্যবুগ ত্রেতাবুগ্ন ঘাপর ও কলি ॥ 
তিনশত যা বুগে যুগ দেবতার । 
একাত্তর বুথে মনু শেষ হয় তার । 





সপন 


চতুর্দশ মনু ক্রমে হলে অবনান। 
প্রজাপতি ব্রহ্মার সে এক দিনমান ॥ 
এইরূপে তিনশত ঘাট দিন পর। 
বিধাতা ব্রহ্মার হয একটি বৎসর ॥ 
এইরূপ একশত আট বর্ষ পরে। 
ব্রহ্মা-মারু-নিরূপিত এক কল্প ধরে ॥ 
এক কল্প কাল মাত্র নিমেষ কৃষ্ণের! 
ইহার ভিতর আরো! কল্প আছে ঢের ॥ 
মার্কগডয় মুনি বাঁচে সপ্ত কল্প ধরি। 
ব্রহ্মার সাতটি দিনে দাত কল্প স্মারি ॥ 
ত্রাঙ্মকঙ্গে পরব্রহ্ম কৃষ্খাদেশে তিনি । 
মধু-কৈটভের মেদে স্থজিল! যেদিনী ॥ 
লুগতপ্রায় পৃথিবীরে বারাহু কল্পেতে। 
ভুলিলেন ভগ্বান্‌ বরাহ-রূপেতে ॥ 
তৃতীয় সংখ্যক হয় পাদ্মুকল্প নাম। 
গ্রজাপতি বিরাঁজেন বিষ্কুনাতি ধাম ॥ 
ব্র্ালোক আদি ঘত আছে ব্রিভূবন | 
নিত্যলোকত্রয-বিনা করিল জন ॥ 
সৃষ্টি-নির্ণয়ের কথা কালের ব্ন। 
ওহে তপোঁনিধি সব করিলে শ্রবণ ॥ 
আর কি বাসন! মনে কর নিব্দেন। 
যাহা জানি অকপটে করিব বর্ণন ॥ 
শৌনক কহিল! দেব কহ সবিস্তাঁর। 
থপ্টিকার্ধ্য শেষে হরি কি করিলাঁ আর ॥ 
খাধির এতেক বাক্য করিয! শ্রবণ । 
অতি কুভুহলে সৌঁতি বলেন তখন ॥ 
যেই বথ! জিজ্ঞাসিলে তাঁপসপ্রবর | 
বিভূত নে সব কথা, কহি অতঃপর ॥ 
সৌতি কহে ভগবান্‌ গোলোক ইশ্বর | 
দেবথণ সহ যান রাসে অনন্তর ॥ 

সে রাদমগুল অতি রমণীয় স্থান! 
মনোহর কল্পরৃক্ষ সেথা বিদ্যমান ॥ 
চিত্তবিনোদ্দন শোভা ভূবন মোহন। 
অপরূপ রূপ তার মণ্তিত রতন ॥ 


ভ্রন্মখণ্ড। 


মণ্ডল-আকৃতি তার স্ন্সিগ্ধ শোভন । 
অনেক সুগন্ধি দুব্য অগুরু চন্দন ॥ 
স্থানে স্থানে দধি লাজ ধান্ত হূর্ববাদল। 
পটটদূত্রে ছুলিতেছে সে রাসমগুল ॥ 
চন্দন-পল্পবে কিব! শোভা জুমোহন । 
চতুর্দিকে রস্তাতরু অতি স্থদর্শন ॥ 
ত্রিকোটি মণ্ডপে তার শোভা মনোহর । 
অগ্ণণন রত্ব-দীপ জ্বলে নিরন্তর ॥ 
পুষ্প আর ধুপ-গন্ধে দিক আমোদিত। 
শধ্যা আর ভোগ্যবস্ত সদা অবস্থিত ॥ 
দেবগণ সহ মিলি ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর | 
অবস্থান করিলেন সেথা অনন্তর ॥ 
দেখি সে রাসের শোভা অতি হুশোভন। 
হরষিত হইলেন ঘত দেবগণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বামপার্খ হতে অতঃপর । 
আবিভূতা৷ হ'ল এক কন্তা মনোহব ॥ 
মরি কি বাহার তার অপূর্ব মুরতি | 
সৌন্দর্য্য হেরিয়া হদে লাগে চমতকৃতি ॥ 
বিশ্বের মাঝারে তার নাহিক তুলন!। 
তারে হেরি পূর্ণশশী পৌন্দর্য্য-বিহীনা ॥ 
পরিধানে মনোহর স্থনীল বসন। 
কিবা সে অপূর্বব রূপ নয়নমোহন ॥ 
অধরে মধুর হাসি নবীন যুবতী । 
রূপের সাগরে যেন মগ্ন রতিপতি ॥ 
অতি খীত্র স্থশোভনা৷ সে কন্তা তখন। 
পুষ্প আনি ভগবানে করিল! পৃজন ॥ 
যেহেতু সে কম্ঘা-রত্র আবির্ভূতা রাসে। 
ঘেহেতু সে কৃষ্ণে পুজে মনের উল্লানে ॥ 
সেই হেছু পুরাজ্ঞ যত সুধীজন। 
রাধা রাধা বলি তারে করেন কীর্তন ॥ 
রাঁধিক। তীহার নাম জগৎমোহিনী । 
কৃষ্ণপরা কৃষ্ণমতি নিত্যা সনাতনী ॥ 
প্রাণ-প্রিযা! রাধা মনোরমা। 
প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী গ্রাণ-প্রিফতমা ॥ 








নিত্য যোড়শীর রূপ নবীন-যৌবনা। 


কোমলাঙ্গী চারুরূপা৷ সহাস্ত-বদনা ॥ 
সুন্দর নিতন্ব-দেশ পীন-পয়োধর। 
মুক্তা-সম দন্তরাজি রক্তিম অধর ॥ 
বদ্দনকমল যেন পুর্ণ শশধর। 
শারদ-পঙ্কজ-নেত্র অতি মনোহর ॥ 
খগেন্দ্র সদৃশ নাস! গণ্ড শোভাময়। 
মববর্ণ গেও্ুঁকে ষেন করে পরাজয় ॥ 
রত্বরাজি বিরাজিত কর্ণের ভূষণে। 
কপোল শোভিত তার অগুরু চন্দনে ॥ 
মালতী-মালায শোভে কবরীবন্ধন। 
স্থলপদ্-বিনিন্দিত যুগ্লল চরণ ॥ 
কুষ্খের মোহিনী রাধা করিলে গমন। 
ভঙ্গিমায় লাজ পায় হংস ও খঞ্জন ॥ 
মনোহর বন-মালা হীরকের হার। 
রত্বের কেরুর শোভে অতি চমৎকার ॥ 
ক্ষণ রত্বের পাশা রত্ব অঙ্গ-সাজ। 
পরিধান করি দেবী করিল! বিরাজ ॥ 
কৃষ্ণের লন্মুখে থাকি কৃতাগ্জলি-করে। 
অর্ধ্য দানি তাঁর পদে নমস্কার করে ॥ 
অতঃপর শ্রীকৃষ্ণেরে করি সম্ভাষণ । 
রত্বসিংহাসনে বলে সহাস্ত বদন ॥ 
আহা কি অপূর্ব মুত্তি রূপের সাথর। 
কৃষ্ণবামে উপবিষ্টা আদন-উপর ॥ 
অনন্দে মগন ধনি পাইযা পতিরে। 
ঘন ঘন পতিমুখ দরশন করে ॥ 
শ্রীরাধার লোমকুপ হ'তে সে সময়। 
সুদর্শন! গোপীগণ আবিষ্ভূতি হয় ॥ 
সংখ্যাজ্ঞানী বৃধগণ করে নিরূপণ । 
গণনায লক্ষকোটি এই গ্োগীগণ॥ 
নবীন। যুবতী সবে পরমা সুন্দরী । 
ধরাতলে নাহি কোথা হেন রূপধারী ॥ 
সমুন্নত কুচভারে হেলে ছুলে চলে। 
ষোড়শী রূপনী তাই সর্বলোকে বলে॥ 


এএশ্রব্রন্মবেবত-পুরাপ। 





শ্রীকৃষ্ণের লোমকুপ হতে অনন্তর । 
গোঁপগণ আবিভূ্ত হইল সর | 
অনিন্দ্ন্থন্দর গোঁপ অতি সুদর্শন | 
ত্রিশ-কোটি গণনায কহে স্ুুধীগণ ॥ 
কৃষ্ণ করে গোপগণে গোপিকা অর্পণ । 
রূপমী যোড়শী পেয়ে মত গোপগণ ॥ 
আনন্দে মজিল তারা মনের হরষে। 
গোপ-গোগী এক ঠাই প্রণযের রসে ॥ 
্রীকুষ্ণের লৌমকুপ হ'তে অবিরল। 
আবিভূর্তি কামধেনু বৃষ'গে! সকল । 
নানাবর্ণ নানারূপ অতি স্থুলক্ষণ। 
সবগুসা সুন্দর গাভী বৃষ অগণন ॥ 
বাহন করিতে শিবে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
কোর্টি-সিংহ-তুল্য বৃষ করিলেন দান ॥ 
কৃষের নখর হতে জন্মে অনস্তর। 
বংশ সহ হুংস হংলী অতি মনোহর ॥ 
ব্রহ্মার বাহন হেতু কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
মহাঁবল পরাক্রান্ত হংস করে দান ॥ 
শুরুবর্ণ অশ্ব তার বাম কর্ণে হ্য। 
ধর্মের বাহন হেতু দিলা দযাময় ॥ 
অবশেষে সিংহ এক জনম লভিল। 
কৃষ্ণের দক্ষিণ কর্ণে সুজন হইল ॥ 
চর!চরে খ্যাত সেই সিংহ মহাবল। 
কৃষ্ণ তুষ্ট অতিশয় দেখি তার বল॥ 
ভুর্গারে দিলেন তাহা বাহন কারণ। 
ছুর্গাদেবী সিংহ লতি আনন্দে মগন ॥ 
অনন্তর যোগবলে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
মনোহর পঞ্চরথ করিল নির্মাণ ॥ 
মনের সমান গতি অতি নুদর্শন | 
উর্দে লক্ষ গ্রন্থে শত গণিত যোজন ॥ 
লক্ষ চক্র শোভে তার লক্ষ ক্রীড়াঘর। 
নানাবিধ ভোগ্য বস্তু শয্যা মনোহর ॥ 


গ্রতি গৃহে লক্ষ দীপ অতীব উজ্জ্বল। . 


স্থানে স্থানে রত্ুময কল্দ সকল ॥ 


স্পিসপন্ি 


রত্বের দর্পণ আর রত্ব অলঙ্কার | 
শ্বেতবর্ণ চামরের শোভা চমৎকার 
শুন গুন মুনিবর কত শোঁভা তার । 
উজ্জ্বল পতাকা শোভে বিচিত্র বাহার॥ 
বু-রত্ব-বিভূষিত মাল্য শোভে তায়। 
শোভিছে কৃত্রিম পন্ম রক্তিম আভায় ॥ 
অসংখ্য তুরঙ্গ আছে যৌজিত বিমানে । 
মহাবেগ দেখি তার ভয় জাগে মনে ॥ 
হরষিত চিত অতি করি দরশন। 
পুজ্পক তাহার নাম দেন সনাতন ॥ 
শুন শুন ছিজবর কৃষ্ণ ভগ্রবান্‌। 
একটি বিমান করে নারাযণে দান ॥ 
একখানি রাধিকারে করে সমর্পণ । 
তিনখানি নিজ তরে করিলা রঙ্গণ ॥ 
অব্ধান কর সবে তপৌধনগণ। 

যে ভাবেতে গুঁহকেরা লভিল জনম ॥ 
কৃষ্-গুহৃদেশ হৈতে জনম ধরিল। 

এ হেতু গুহক নামে প্রসিদ্ধ হইল ॥ 
পিঙ্গল-বরণ সবে অতি মনোহর। 

এক যুব! তার মাঝে অতীব সুন্দর ॥ 
কুবের তাহার নাম রাখিলেন হরি। 
কুবেরের বামে এক জনমিল নারী ॥ 
পরমা স্ন্দরী নারী চমৎকার অতি। 
মদনেরো মন টলে, রূপে যেন রতি ॥ 
মুরজা তাহার নাম রাখে চিন্তামণি। 
তাহারে করিল কৃষ্ণ কুবের-গৃহিণী ॥ 
আনন্দিত হলে! অতি মুরজা-হন্দরী। 
ধর্মনিষ্ঠা৷ পতিব্রতা৷ কুবেরের নারী ॥ 
মুরজা কুবেরবামে দীড়াল তখন। 
পতিসঙ্গে মিলি তার আনন্দিত মন ॥ 
(হে মিলি স্তুতি করে জগৎ ঈশ্বরে । 
কে জানে তোমার তত্ব ভূবন-মাঝারে ॥ 
কৃপাময় গ্রভূ তুমি বিশ্বের বিধাতা! | 
দয়ার সাগর ভূখি, ভূমি পরি্রাতা ॥ 








অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম তুমি নিরাকার । 
জীব উদ্ধারিতে এবে হইলে সাকার ॥ 
হস্ত নাহি পদ নাহি নাছিক আকার । 
আছহ তথাপিংব্যক্ত ভুবন মাঝার ॥ 
সন্ব রজঃ তমঃ আর্দি তোমার স্থজন। 
সগুণ নিগুণ তুমি, তুমি সনাতন ॥ 
ত্রিগুগ-অতীত তুমি নাহিক সংশয়। 
তোমার মহিমা আছে বেদেতে নির্ণর ॥ 
তুমি স্প্তি-স্থিতি আর লযের কারণ । 
পলকে প্রলয় তব, ভ্রিলোক পালন ॥ 
অন্তকালে পাঁই যেন ও রাঙ্গী চরণ। 
অন্ত কিছু বাঞ্ছ। আর নাহি সনাতন ॥ 
এইরূপে দৌঁহে স্তব করিল ঈশ্বরে । 
উভষে বমিতে দেন পরম আদরে ॥ 
কৃষ্ণের আদেশে তবে মুরজা! সুন্দরী । 
পতিদহ বধিলেন আদন-উপরি ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের গুহদেশে জন্মে অতঃপর । 
ভূত প্রেত রাক্ষদের। অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
মুখ হতে জন্মে তীর পার্যদের দল। 
শ্যামবর্ণ চতুতূজ রত ঝলমল ॥ 
এই পার্ধদের দল কৃষ্ণ ভগ্গবান্‌। 
শ্রীতিভরে নারায়ণে করিলেন দান ॥ 
কুবেরে দিলেন তিনি গুহ্‌কের দল। 
শঙ্করে দিলেন ভূত পিশাচ সকল ॥ 
অদ্ভুত মহিমময় ঈশ্বর তখন। 
চরণ হইতে করে বৈষ্ণব স্জন ॥ 
জপমালাধারী তার! কৃষ্ণপরায়ণ। 
ঘিভুজ আকৃতি আর শ্যামল বরণ ॥ 
হস্তে নিত্য অর্ধ্যভার কৃষ্ণের পূজায় । 
কফ্প্রেমে আত্মহীর। রোমাঞ্চন গায় ॥ 
প্রেমানন্দে অবিরত ঝরে অশ্রুজল। 
অন্ফুট সবার বাক্য বৈষ্ণবের দল ॥ 
অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ ন্যনে। 
ভরবেরা আবিষ্ূতি হুল সেইক্ষণে ॥ 





ব্রহ্মথণ্ড। ৪৫ 


পাশাপাশি পশিশিসিিপিসি সিসি 


ভীমপরাক্রম সবে ভীষণ মুরতি। 
দীর্ঘগটা শোভে শিরে অদ্ভুত আকৃতি ॥ 
ত্রিশুল পট্টিশধারী অতি ভয়ঙ্কর । 
ভ্রিনেত্র বিপুল গীত্র নিত্য দিগন্বর ॥ 
অগ্নির সমান তেজী মহাশক্তিমান্‌। 
অর্ধচন্জ্র মন্তকেতে শিবের সমান ॥ 
অসিত, সংহার, কাল, রুরু ও ভীষণ। 
ভৈরব, খট্রাল্স, ক্রোধ এই অস্টজন ॥ 
ভক্তিভরে স্তব করে বিন বচনে। 
আপনা নমপি দেয় কৃষ্ণ সনাতনে ॥ 
তবে অতি তু হয়ে ভ্রিলোকের পিতা । 
বমিতে আমন দেন জগৎ-বিধাতা ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বাম চক্ষে জন্মে অতঃপর । 
বিশাল পুরষ এক অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
ত্রিশুল পাঁটশধারী গাত্রে বন্ত্র নাই। 
পরিধানে ব্যাগ্রচর্ম উলঙ্গ সদাই ॥ 
তিননেত্র, অর্থচন্দ্র শিরে বিদ্যমান । 
দিকের ঈশ্বর তিনি দেবতা ঈশান ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের নাসা আর উদরে তখন। 
উদ্ভুত ডাকিনী আর ক্ষেত্রপালগণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশ হইতে তথায় 
তিনকোটি দিব্যযু্তি দেবতা জন্মায | 


বরঙ্গখণ্ডে পঞ্চম অধ্যার শমাপ্ত। 








$ বউ জব্যাক্স 
শঙ্কবেব প্রতি শ্রীরুষ্ণের বরদাঁন, শিবনামের 
বুৎপত্তি ও সটিকথ]। 
এত বলি অতঃপর সৌতি মুনিবর। 
কহিল অপূর্ধ্ব কথ! সবার গোচর ॥ 
জগৎ্-বিধাতা যেই কৃষ্ণ মহামতি । 
তাহার কাহিনী বত অপূর্ব ভারতী ॥ 
কৃষ্ণ কথা যেবা শোনে বেবা বলে আর। 
সংসারের ছুঃখ কৰ্ট নাহি রহে তার ॥ 


৪৬ শরীরীব্রহ্দবৈবর্ত-পুরাণ। 





সি 


জপে তপে কিবা ফল, কিছু নাহি হেরি। 
একমাত্র হরি হন ভবের কাগারী ॥ 
তাহাতে য্াপি ভক্তি রহে সর্বহণ। 
জপে তপে তবে আর নাহি প্রযোজন ॥ 
যেই জন রাখে ভক্তি হরির উপরে । 
অভ্ভিমে সে জন যাষ বৈকুষ্ঠ নগরে ॥ 
ইহলোকে তার দম সুখী কেহ নাই। 
সর্ব্বক্ষণ মুক্ত প্রাণে রহে সর্ব 'টাই ॥ 
যমদুত নাহি যায় হরিতক্ত পাশে । 
গর্ডড়ে দেখিয়! যেন ভূজঙ্গ তরাসে ॥ 
দিব! নিশি হরি চিন্তা করে যেই জন। 
তাঁহার অর্চনা করে যত হথরগণ ॥ 
থে নাম সতত মুখে গান পঞ্চানন। 
যে নাম গাহিয়া শিব আনন্দিত মন ॥ 
হেন নাম যেই জন না লয় বদনে। 
তার সম পাগী নাহি এ তিন ভুবনে ॥ 
নরের অধম সেই অতি ছুরাচার। 
অস্তিমে সে জন যায় নরক-মাঝার ॥ 
আভএব শুন গন ওহে মুনিবর | 
যাহার শ্রবণে হয পবিত্র অন্তর ॥ 
সংসারের সার সেই শ্রীহরি-চরণ | 
পূজন অঙ্চন আর নাম-নংকীর্ভন ॥ 
শুনিলে হরির নাম পাপের বিনাশ। 
অনায়াসে মহাপাগী যায় স্বর্গবাস ॥ 
পরেতে শুনহ খষি অপূর্ব কখন | 
এইরূপে দেব-দেবী করিয়া স্জ্রন ॥ 
জীবেরে শিয়া প্রভু তা” সবার হাতে । 
নারী সব দিল কৃষ্ণ যথা! যোগ্য মতে ॥ 
লক্ষী সরম্তী দেন নারায়ণ করে। 
রহিতে আদেশ দেন বৈকুষ্ঠ নগরে ॥ 
্রন্মাকে সাবিত্রী দিলা শ্রীমধুসুদন। 
ধর্মাকরে মুন্তিদেবী করিলা! অর্পণ ॥ 
কামদেবে অপিলেন রতি হুমোহন। 
মুরজা জুন্দরী করে কুবেরে অর্পণ ॥ 





যে দেবতা হতে ছৈল যে দেবী উদ্তব। 
প্রীতিভরে ঘোগ্যমত অর্পিলা কেশব ॥ 
মহাদেবে ডাকি কৃষ্ণ কহে অনভ্তর। 
ভগবতী লহ ভুমি হে ভোলা! শঙ্কর ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি হাসে মহেশ্বর। 
বিনয়বচনে কহে যুক্ত করি কর ॥ 
শোন শোন দয়ামঘ আমার বচন। 
রম্পীতে নাহি মোর কিছু প্রয়োজন ॥ 
মোহিনী নারীর মৃত্তি সত্য বটে হয়। 
সর্পদম বিষধর জানিনু নিশ্চয় | 

সাধন পথের বিদ্ব ভক্তিবিনাশক। 
ধর্মপথে নারী হয় বিষম কণ্টক ॥ 
নারী হ'তে আত্মতত্ব পরতত্ব নাশ। 
নারী হ'তে মোক্ষবাঞ্চ পায় যে বিনাশ ॥ 
ছর্বদ্ধি জাগাষ নারী স্থবুদ্ধি নাশিয়া। 
ভোগে লুব্ধ করে প্রাণ বিষয়েচ্ছা দিয়া ॥ 
হে নাথ, হে ভগবান, কর বর দান। 
গৃহিণী গ্রহণে মোর নাহি চাহে প্রাণ | 
ভক্ত-বাঞ্কা-কল্পতরু অন্ত নাহি আশ। 
তব দান্ত-কার্ধেয মম চির অভিলাষ ॥ 
তব নাম জপ তপ প্রার্থনা আমার। 
শ্ীপদ-সেবাষ মোরে দাও অধিকার ॥ 
দ্বগ্ন জাগরণে যেন আমি পঞ্চমুখে। 
তোমার পবিত্র নাম গাহি মনন্থখে ॥ 
কোটি কল্প ধরি যেন এ চিত আমার । 
শ্যামরূপ-ধ্যানে মগ্ন থাকে অনিবার ॥ 
বিধযের ভোগে যেন বাসনা না হ্য। 
পুজা স্তব যোগ তপে চিত্ত যেন রয় ॥ 
হুরিনাম-কীর্ভনেতে মগ্ন রহে মন। 

ইহ! ভিন্ন সখী আমি না হব কখন ॥ 
অতএব ভগবান্‌ ভ্রিলোকের স্বামী! 
প্রকৃতি গ্রহণে হই অদমর্থ আমি॥ 
হইবে তপেতে বিদ্ব যাহে সুনিশ্চয়। 
কেন সে আদেশ কর ওহে দয়াময় ॥ 





পপি 


স্মরণ কীর্তন নাম গুণের শ্রবণ। 
অর্চন বন্দন স্তব আত্মসমর্পণ ॥ 
পদ-সেব। নিত্য নিত্য প্রসাদ ভোজন। 
ন্ববিধা ভক্তি মোরে করুন অর্পণ ॥ 
ছয় প্রকারের মুক্তি সিদ্ধি অধ্টাদশ। 
* খশ্বর্যের অরূপ দান কীতি যশ 
ধর্মকারয্য তীর্ঘ-যাত্রা! দেবতাপূজন | 
সপ্তদ্বীপ প্রদক্ষিণ দেবতাদর্শন ॥ 
্রহ্ত্ব রুদ্রত্ব আর বিষুদত্বের পদ । 
ইহা! হতে শ্রেষ্ঠ হয় যে সব সম্পদ ॥ 
তোমার ভকতি হতে হীন তারা হয়। 
ভকতির যৌড়শাংশ তাহার! ত নয ॥ 
তব প্রতি ভক্ভিবশে যে আনন্দ পাই। 
সে আনন্দ সেই সখ কিছুতেই নাই ॥ 
নাহিক বাসন! মম নারী সহবাসে । 
দেবতা অধম যেবা মত্ত সেই রসে ॥ 
অতএব সেই আঁজ্ঞ। না কর আমায়। 
ভিক্ষা মাগি যুক্ত করে আমি তব পায় ॥ 
এতেক বচন হরি শুনি শিবমুখে। 
সনাতন ভগ্বান্‌ হাসিলেন স্থখে ॥ 
যোগিগুরু মহেশ্বরে কহে ভগ্গবান্‌। 
তৃপ্তিকর মহাঁবাক্য অমৃতনমান ॥ 
সর্ক্খর মহাদেবে কহিলেন হরি | 
মম সেবা! কর তুমি কোটি কল্প ধরি ॥ 
মতত রহিব আমি তোমার অন্তরে । 
হবে তুমি মহা স্থী বিশ্বের মাঝারে ॥ 
সি যোগী জ্ঞানী তুমি তপস্থী মহান 
স্বরেশ্বর বৈষ্ণব ও দেবের প্রধান ॥ 
অমরত্ব প্রাপ্ত হও দিনু এই বর। 

তা লাভ কর হে ভোল৷ শঙ্কর ॥ 
অণণন ব্রহ্ধাত্ধির দেখিবে পতন। 
জ্ঞানে তেজে যশে হও আমারই মতন ॥ 
মম ভুল্য হৌঁক তব ব্যস প্রতাপ। 
জেষ্ঠ ভক্ত হও মম নির্শল নিষ্পাপ ॥ 


ত্রহ্মথণ্ড। ৪৭ 


সিসি 


এনসিসি সপ 


তুমি মোর প্রিষ্ব বন্ধু প্রাণ হতে প্রিয়। 
আত্মার স্বরূপ তুমি আত্মার আত্ীয় ॥ 
যেজন ছুর্বূদ্ধি-বশে নিন্দিবে তোমায়। 
কদাচন নাহি তার মুক্তির উপায়। 
তাঁর প্রতি বিমুখ যে হব অনুক্ষণ। 
তার দিকে ন। রবে কখন ॥ 
যত দিন চন্দ সূর্য্য বিদ্যমান রবে। 
কালসুত্রে পড়ি তার বহু ক্লেশ হবে ॥ 
তোমার কারণে হয় ছুর্গার জনম । 
এখন আমার বাক্য করহ্‌ শ্রবণ ॥ 
শতকোটি কল্প পরে নাহিক সংশয়। 
শিবাকে গ্রহণ তুমি করিবে নিশ্চয় ॥ 
যাহা যাহা বলিয়াছ করিনু পালন। 
আমার অব্যর্থ বাক্য পাঁলহ এক্ষণ ॥ 
তোমাতে আমাতে আর ভেদ কিছু নাই। 
তব বাক্য মম বাক্য এক সর্ব ্টাই॥ 
হে শস্তে। প্রকৃতি সাথে সহজ-বৎনর। 
শৃঙ্গার-সন্ভোগ-হুখে থাক নিরন্তর ॥ , 
কেবল তপস্বী নহ পরম ঈশ্বর। 
আমার সমান তুমি অজর অমর ॥ 
ইচ্ছাময় নিজে যিনি সকল সময | 
গ্রয়োজন বশে তারে যোগী হতে হয় ॥ 
দার-গ্রহণের কথা! কহিয়াছ যাহা! । ' 
আরো কিছু কহি আমি শুন তুমি তাহ! ॥ 
পতিব্রতা সতী ন্দা যাহার আগারে। 
তার সম স্থথী কেব। এ বিশ্বমাঝারে ॥ 
মহাবংশে জন্ম যার, কুলধন্্ম জানে। 
কুলজ| বলিয়া তারে সর্বজন মানে ॥ 
নে কুল-পালিকা পত্বী পতিব্রত! সতী। 
পতি তার বন্ধু ঘিব্র, পতিমাত্র গতি ॥ 
পতি তার রক্ষাকর্ত৷ পতিই দেবত|। 
পতি ভিন্ন নাহি কিছু জানে পতিব্রতা ॥ 
পি হুঃশীল পতি ভাগ্যবশে হয়। 
তবু. সতী তার প্রতি অনুরক্তা রয॥ 


৪৮ ররীবরহ্ষবৈবর্ভপুরাণ। 


পিপিপি ৮৮৮৮১৮৮৮৮৮০ চচচচিছ 


যেই জন সতী সহ লভে সম্মিলন। 
অপার আনন্দে সেই হয় নিমগন ॥ 

ধনী কি দরিদ্র হোক পুণ্যাত্মা বা পাগী। 
পতি ভিন্ন অন্ চিন্তা করে না কদাপি ॥ 
পৃতির সেবাষ রত পতি তার ধ্যান। 
ত্রিভুবনে নাহি কেহ পতির সমান ॥ 
অসাধু কুলেতে জন্মে ষে সব অমতী । 
অন্তভোগ্যা। হয় ভুঞ্জে অশেষ ছুর্গতি | 
পতির নিন্দায় কাল কাটায় সতত। 
কুভাব চিন্তন করে কুকর্ম্মেতে রত ॥ 
আম! হ'তে শ্রেষ্ঠ ষেবা! হেরে পতিবরে । 
গোলোকে অনন্ত কাল বাস সেই করে॥ 
পতি সহ সেই সতী কোটি কল্প ধরে। 
গোলোকে বিরাজ করে মহাহ্ষ-ভরে॥ 
অবশেষে সেই সভী আমার কৃপায়। 
বৈষ্থবী প্রকৃতি কিংব। শৈবীতে মিলায় ॥ 
হে মহেশ সংসারের স্থখের কারণ । 

মম আজ্ঞা প্রকৃতিরে করহ গ্রহণ ॥ 
ভগবতী ছুর্গ। দেবী সতীর প্রধান। 
বৈষ্ণবপ্রধান! ইনি শোন মতিমান্‌॥ 
মহাস্থখোদয় হবে ইহার মিলনে । 

সংশয না কর ইথে, মম সন্মিধানে ॥ 
গৃহিণী করিয। তারে লহ শুলপাণি। 
পাইবে পরম সখ অন্তরেতে জানি ॥ 
মহাসাধু সেই জন জানিবে ধরায। 

যেই লঘ তার নাম কহিনু তোমায ॥ 
অতএব মোর বাক্যে নাহি কর আন। 
স্বেচ্ছামত বর তোম। করিব প্রদান ॥ 
তীর্থস্থানে যেই গড়ে তীর্ঘস্বতিকাতে। 
প্রকৃতির যোনি-চিহু তব লিঙ্গ সাথে ॥ 
যে জন সহত্র বার পঞ্চ উপচারে। 

ইন্ড্রিয নংঘম করি পৃজিবে তোম্রে ॥ 
কোটি কল্প কাল ধৰি দেই ভক্তগ্রাণ। 
মোর সাথ গোলোকেতে রবে বিদ্যমান ॥ 


লক্ষ শিব-লিঙ্-পূজ! করে যেই জন। 
গ্রোলোক হইতে তার না হয় পতন ॥ 
স্বতিক! গোময কিংবা ভম্ম আদি দিয়! । 
যে পূজে শিবের লিঙ্গ নির্মাণ করিয়া ॥ 
অযুত কল্পের তরে স্বর্থবাসী হয়। 
সম্রাট হইযা পরে মহ! হথে রয় ॥ 
শিব-লিঙ্গ-পূজ। করি জ্ঞানী সাধু হয়। 
অনন্তর মুক্তি তার হইবে নিশ্চয ॥ 
অতীর্ঘে কোখাও যদি শিব-লিঙ্গ থাকে। 
সর্বজন তীর্থস্থান কহিবে তাহাকে ॥ 
ছুরাত্। পাপাত্ব। যদি মরে সেই স্থানে। 
মুক্তি লভি যাবে তার! শিবলোক পানে ॥ 
মহাদেব মহাদেব বলে যেই জন। 

তাহার পশ্চাতে আমি রুরিব গমন ॥ 
মৃত্যুকালে যেই জন শিব-ধ্বনি করে। 
কোর্টিজন্মাজ্জিত পাপ দুরে যায দরে ॥ 
শোকে ছুঃখে যেই করে শিব-উচ্চারণ। 
সকল মঙ্গল তার হবে সেই ক্ষণ ॥ 

“শি শবে নাশিবে পাপ, “ব মুকিদাযক। 
সুমঙ্গল শব্ধ “শিব? পাপবিনাশক ॥ 
প্রতি শব্দে যেই জন শিব-নাম করে। 
যত পাপ আছে তার দূরে যায় সরে ॥ 
তব নাম যেই জন করে উচ্চারণ । 

তার যত ক্লেশ বাবে শোন প্ধানন ॥ 
মৃত্যুকালে যদি কেহ তোমারে ম্মবয়ে । 
সেইজন ঠাই পাঁবে কৈলাস আলযে ॥ 
এতেক বলিষা প্রভু দেব মহেশ্বরে। 

মধুর বচনে তবে কহেন ছুর্গাবে ॥ 
কিছুদিন কর তুমি গোলোকে বদতি | 
কালক্রমে শিব তব হইবেন পতি ॥ 

রমণী রতন তুমি পতিব্রতা সতী ৷ 
মহেশ্বর-কণঠহার ভূমি ভগবতী ॥ 

তোমার উপমা নাহি এ ভবমণ্ডলে। 
তোমারে লঙ্ঘিতে নারে কেহ ছল্বেলে॥ 


স্পা পপ পাশ সপাপীসপিপীিপ্পপণীপিল লা 


তত পাশপাশি পপ পপ হাতি পাশ সত 
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দ্ট দৈভ দোঁগ অব দেব নাধাষণ। 
ব্মত জ্থাঁপবা ভাব বিনাশে তখন! পৃচ্ঠা-৪২ 
ক 


ব্রহ্মখণগ্ড। ৪৯ 





অবশেষে দেবতার তেজঃপুঞ্জ হ'তে ৷ 
দৈত্য সংহারিতে ভূমি জন্মিবে জগতে ॥ 
কল্পশেষে সত্যবুগ্ধ হইলে উদ্য। 
পুনশ্চ জন্মিবে তুমি দক্ষের আঁলয ॥ 
সত্য যুগ্গে হবে তুমি দক্ষের নন্দিনী । 
হে লতি হুইবে পরে শ্তুর গৃহিণী ॥ 
দক্ষঘজ্জে ম্বামিনিন্দ শুনি অতঃপর । 
হেলাষ ত্যজিবে তুমি নিজ কলেবর ॥ 
মেনকা-গর্ভেতে পুনঃ জন্মি বরাননে। 
পার্ববতী-নাষেতে খ্যাতা। হইবে ভূবনে ॥ 
শঙ্করের পত্রী তুমি হযে আর বার। 
তা? সনে সহত্র বর্ধ করিবে বিহার ॥ 
পরিণামে শিব শিবা। মিলি? ছুইজন। 
হরগৌরী-রূপ দৌঁহে করিবে ধারণ ॥ 
যতবার যুতরূপে জনম লভিবে। 
পতিরূপে প্রতিবারে প্থণননে পাবে ॥ 
কিব৷ র্ক্ষ কিবা ষক্ষ স্থরান্র্গণ । 
মতত সকলে তোমা! করিবে পূজন ॥ 
শাঁর্দীয মহাপুজ। হবে গ্রচলন। 
পুজিবে তোমারে দেবী সমগ্র ভুবন ॥ 
প্রতি স্থানে প্রতি গ্রীযে বিভিন্ন নামেতে। 
পূজিত হইবে দেবী দেবতা-রূপেতে ॥ 
শিবকৃত নানাতন্ত্র পূজাবিধি হবে। 
স্তব ও কবচমাল! বিধানেতে রবে॥ 

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ববর্গ ফল। 
লাঁত করি ধন্য হবে তব ভক্তদল ॥ 
পুণ্য ভারতের ক্ষেত্রে তোমারে ভজিলে। 
কীন্তি ষশ ধর্ম আদি সহজেই মিলে । 
কামবীজ সাথে পরে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
একাদশীক্ষর মন্ত্র কবিলেন দান ॥ 
অনুকম্প।-বশে তিনি ভক্তের কাব্ণ। 
ভক্ত-উপযোগী ধ্যান করিল! রচন ॥ 
্রীমাযা ও কামবীজ বুক্ত দশীক্ষর । 
মহীমন্ত্র দান করে পরম ঈশ্বর ॥ 


লাজ-৪ 





স্জন্-কারিণী শক্তি সিদ্ধি তত্জ্ঞান। 
সর্বশক্তিমান্‌ কৃষ্ণ করিলেন দান ॥ 
স্তব ও কবচসহ ভ্রযোদশাক্ষরে। 
মন্ত্র দিল! নারাণে আর মহেশ্বরে ॥ 
ধর্ম কামদেব বায়ু কুবের বহ্ছিরে। 
মন্ত্র জ্ঞান দান করে ভগবান্‌ ধীরে ॥ 
বিধিরে ডাকিযা পরে কহিলেন তাই। 
সৃষ্টি তরে বিধাতার নিযম ইহাই ॥ 
ভগ্নবান্‌ কহিলেন আমার ইচ্ছাষ। 
সহত্র বদর রহ মোর তগন্তায় ॥ 
অন্ন্তর মহাভাগ তপস্থার শেষে। 
সুষ্িকার্ধ্যে রত থাক আমার আদেশে ॥ 
কষ্টের আদেশ পেষে ব্রহ্মা পদ্মাসন | 
প্রণমিয়া নিজ কার্য্যে করেন গমন ॥ 
দেব যত ছিল তার৷ কৃষ্ণের আদেশে। 
নকলে চলিল স্বীয কর্মের উদ্দেশে ॥ 
্রহ্মারে শ্রীভগবান্‌ মাল্য করি দান। 
গোপী সনে বৃন্দাবনে করিল। প্রন্থান ॥ 
্রীত্রহ্ষবৈবর্ত কথা অম্বৃতমধূর ॥ 

যেব।৷ শোনে তার হুয সর্ধব পাপ দুর ॥ 
একমনে যদি কেহ অধ্যযন করে। 
কোন পাঁপ নাহি স্পর্শে দেবতার বরে ॥ 
পুরাণের কথা শোন ছয়ের অধ্যায়। 
দেবন্থত শোনে গীত রচে উপাধ্যায় ॥ 


্রীব্রন্গবৈধর্ড-পুবাণে ষষ্ঠ অর লমাপ্ত। 





উ লণ্ভম অশ্যার 
বর্ষা বনু নর্থ, মর্ত্য, বসাতন 
ও সাখরাদিব কষি। 
দেব-দেবী কৃষিকথা হইল বিশে! 
জগৎ-স্ক্তন বার্তী শোন অবশেন। 


৫০ শী্রীত্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





কৃষ্ণের আদেশ লতি ব্রহ্মা পল্মাসন। 
এক মনে তপ করে নির্জন তুবন ॥ 
কত বর্ধ করে ধ্যান একমন হষে। 
অবশেষে ব্রহ্মা বুঝি করুণ। লভযে ॥ 
কৃষ্ণের করুণ। লভি, হয স্থপ্রিরত। 
কৃষ্ণের আজ্ঞায কৰে সৃষ্টি বিধিমত ॥ 
দৌতি কহে এইভাবে ব্রদ্ধা। তপস্তায। 
মধু-কৈটভের মেদে ব্যজিল! ধরায় ॥ 
বু ক্ষুদে ক্ষুদ্র করে পর্বত সৃজন । 
আটটি প্রধান তার শুন তপোধন ॥ 
স্থমেরু, কৈলান আর অন্ত, হিমালয। 
গন্ধমাদনাদ্ি আর হৃবেল, উদয ॥ 
মলয নামেতে এই অষ্ট মহীধর। 
সর্বববৃহভম আর অতি মনোহর ॥ 
অনন্তর চতুণ্গুখ করিলা স্জন। 
সপ্ত পারাবার আর নদ নদী বন ॥ 
অগণন বৃক্ষ গ্রাম করিলা সথজন। 
সাত সাগরের নাম শুন তপোধন ॥ 
লবণ সমুদ্র আর ইচ্ফুর দাগর। 

স্থুরা, সর্পিঠ দি, ভুষধ, জল অনন্তর ॥ 
লবণ সাগর লক্ষ যোজন বিস্তার । 
ইক্ষুলিন্ধু দিগুণিত পরিমাণ তার ॥ 
স্থরাসিন্ধু আকারেতে ইচ্ষুর দিগুণ। 
দ্বিগুণিত স্বৃতসিন্ধু ধরে নানা গুণ ॥ 
ইহার ছবি হয দধির সাগর । 
ক্ষীরসিহ্ধু ঘিগুণিত শোন তারপর ॥ 
নকল সাগর ধোগে যে হয আকার। 
বাবিসিন্ধু আকারেতে বড় হয তাব ॥ 
সগ্তদ্বীপ উপদ্বীপ সীমা-বিভাজক। 
শৈলের স্থজন করে স্থষ্টিবিধাযক ॥ 


জন্বু শাক, কুশ, পক্ষ, তরৌঞ্চ ও পুক্ষর। . 


শাললী এ সপ্তদ্ীপ, শুন মুনিবর ॥ 
অতঃপর প্রজাপতি হুমেরু-শিখরে ৷ 
স্জিলা সুন্দর পুরী অস্টলোক তবে ॥ 


অষ$ট লোকপাল তথা করিবে বিহার। 
সমেরুর পুরী চমৎকার ॥ 
অবশেষে চতুম্সুখ অনস্তের তরে। 
সমেরুর মূলদেশে পুরী সৃষ্টি করে ॥ 
তাহার উপরিভাগে করিল! হ্জন | - 
সপ্ত-্যর্গলোক মুনি করহ শ্রবণ ॥ 
ভূর্ভূব ও ন্বর্গলোক অতি হ্থশৌভন। 
মহর্লোক, জনলোক করিল! সৃজন ॥ 
তপোলোক, সত্যলোক সপ্ত সমুদ্যে। 
স্বজন করিল৷ ব্রন্গা। সানন্দ হৃদয়ে ॥ - 
অতঃপর মেরুশূঙ্গে হইল স্থজিত। 
মনোহর ব্রদ্মলোক জরা-বিবজ্জিত ॥ 
উর্ধে তার গ্রুবলোক বিদিত ভুবনে । 
স্থজিলেন চতুন্মুখ আনন্দিত মনে ॥ 
অনস্তর অধোভাগে ভোগ্য-বস্ত-ভরা। 
সাতটি পাতাল ব্রহ্ম থজিলেন ত্বরা ॥ 
অতল, বিতল আর পাতাল, হুতল। 
তলাতল, মহাতল আর রসাতল ॥ 
সগ্ডদ্বীপ সপ্তন্ব্গ নপ্ত পাতালেতে ! 
একটি ত্রহ্মাণ্ড হয, কহি বিধিমতে ॥ 
একটি ব্রহ্গাণ্ড এই ব্রহ্মা অধিকার । 
অসংখ্য ব্রন্মাণ্ড আছে সংখ্যা নাহি তার ॥ 
ভগবান শ্রীবিষ্তর প্রতি লোমকৃপে। 
ব্রহ্মাগ্ড বিরাজে কত ভিন্ন ভিন্ন রূপে ॥ 
প্রত্যেক ব্রন্দাণ্ডে আছে ব্রহ্ধা বিষুঃ শিব। 
দেবতা মনুব্য আদি আছে সর্ব্ব জীব ॥ 
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড তাহা! কে বর্ধিতে পাবে। 
রহম বিজু মহেশ্বর নারে বরিবারে ॥ 
যাবতীয বিশ্ব আর বস্তু সমুদ্ধয। 
কৃত্রিম অনিত্য মিথ্য। স্বপ্নবৎ হয ॥ 
কৈলাস, গোলোক আব বৈকুষ্ঠ আলয। 
নিত্য সত্য চিবন্তন জানিবে নিশ্চয ॥ 
যিনি পরমাত্মা তিনি পৃথক্‌ সবাব। 
নিত্য তিনি সত্য তিনি অনস্ত অপার ॥ 





তাই বলি মুঢজন শোন দিয়া মন। 
কেন মিছে ঘুরে মর, ভব অকিঞ্চন ॥ 
পত্য মাত্র ভগবান্‌ কৃষ্ণ নারাধণ। - 
তার কৃপা লাভ-হেতু কর আকিঞ্চন ॥ 
জগৎস্যষ্টির কথা বড়ই মধুর 
ভবলোক তরিবারে সুযোগ প্রচুর ॥ 
মপ্তম অধ্যায ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। 
নাগ হ'ল মধুবাণী দেবহুত ভণে ॥ 
অগ্ডম অধ্যাষ সমাপ্ত । 


শ 





€ অউ্ম অধ্যায় 
বেদ, শান্তর, রাগ রাগিণী, যুগ, দণ্ডাদি সময ও 
মবীচি গ্রভৃতি খধিসমূছ্বে উদ্ভব 
- . এবং নারদেব প্রতি ব্রহ্মার 
অভিশীগ প্রদান 1, 
সৌতি মুনি কহিলেন, শুন তপৌধন। 
এইরূপে ব্রহ্মা করে বিশ্বের জন ॥ 
বিশ্বের হজন করি দেব প্রজাপতি । 
সাবিত্রী সহিত করে রঙ্গরসে রতি ॥ 
কামুক বিহরে যথ! কামুকীর সনে। 
তথ। বিধি করে কেলি আনল্সিত মনে ॥ 
এই ভাবে কেলি করে ব্রহ্ম! তগবান্‌। 
সাবিত্রী দেবীতে শেষে করে গর্ভাধান ॥ 
শত বর্ষ কাল সহি গর্ভের যাতন!। 
, প্রনৃতা হইল দেবী প্রফু্-বদনা ॥ 
প্রদব করিল! দেবী বেদ-চতুষয়। 
তর্ক ব্যাকরণ আদি শান্তর সমুদ্র ॥ 
ছত্রিশ রাগসিনী আর জন্মে ছয় রাগ। 
চারি যুগ্ন প্রসবিলা শুন ম্হাভাগ ॥ 
বর্ষ মাস খতু তিথি দণ্ড দিন ক্ষণ 
রাত্রি বার সন্ধ্যা উ্! করে উৎপাদন ॥ 
» দেবসেনা, মেধা, জয়া। ও বিজযা। 
কৃতিকা, করণ-আঁদি স্থজিল। অভবা ॥ 


ব্রহ্মখণ্ড ৷ ৫১2 


৬১ পিশিসািপিপিপীশিশিপিপিসিসিসিিসিস্পশাশাপাপিসী 





সি সিপিপিসপািসপিপাািিসিসিসসি 


কার্ডিক্ষ-প্রিষা সাধবী দেবনেন! যিনি । 
তার নাম মহাষী শিশুর রক্ষিণী | 
মাতৃকার প্রধান! সে শিশুর দেবতা । 
শিশুদের রক্ষা কার্য্যে সর্বদাই রতা ॥ 
পতিপ্রাণ। দেবী পরে করিলা গ্রসব। 
কল্সত্রয নিত্য আর নৈমিতিক সব ॥ 
অবশেষে জনমিল চারিটি প্রলয় । 
মৃত্যু নামে কন্তা আর ব্যাধি সমুদয ॥ 





। প্রসব করিষা দেবী প্রফুল্ল-অন্তরে। 


মহান্ুখে সকলেরে ত্তম্ত দান করে ॥ 
সাবিত্রী জঠরে জন্মে পুত্রকন্তাগণ। 
তাহ! দেখি পদ্মামন আনন্দে মগন ॥ 
অনভ্তর ভথবান্‌ব্রহ্া-পৃষ্ঠ হ'তে। 
অধর্ম্ম পুরুষ এক জন্মিল জগতে ॥ 
অধর্থের বামভাগ্ধে অলঙ্ষমী জন্মায়। 
অধর্মের পরী বলি সবে জানে তায় ॥ 
ব্রহ্ধা-নাভি-দেশ হ'তে জন্মিল তখন। 
শিল্পিশরেষ্ঠ বিশ্বকর্মা, অষ্ট বন্তগণণ ॥ 
মানস হুইতে তার গারিটি কুমার। 
লভিল জন্ম সবে তেজন্বী অপার ॥ 
সকলেন্ দেহ যেন ব্রহ্মতেজোময়। 
সকলেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী জানিও নিশ্চয ॥ 
সনক, সনন্দ আর সনৎকুমার। 
সনাতন নাম এই অতি চমৎকার ॥ 
ব্রহ্মার বদন হ'তে জন্মে চিভহারী। 
স্বায়ন্ুব মন্ত-নাম দিব্যরূপধারী ॥ 
সন্ত্রীক হন্দর যু! তেজদ্বী কুমার। 
উজ্জল হুবর্ণকান্তি রূপের আধার ॥ 
ক্ষত্রিষের মূল তিনি অতি ভাগ্যবান্‌। 
শতরূপা। পত্ী সাথে রহে বিদ্যমান ॥ 
শতরূপ! পত্থী তার সাধ্বী অতিশয়। 
কমলার অংশ বলি অতি পুথ্ময় ॥ 
অনন্তর পুভ্রগণে ডাকি পন্মামন । 
অনুমতি করিলেন স্থির কাব্ণ ॥ 


৫২ শীীব্রহ্ধবৈবর্ত-পুরাণ। 





কুষণপরায়ণ সেই পুত্রের ত্বরায়। 
অস্বীকার করি সবে গেল তপন্তায ॥ 
এইরূপে আজ্ঞা তার করে প্রত্যাখ্যান । 
মহাকরুদ্ধ হইলেন ত্রদ্ধ। ভগ্নবান্‌॥ 
একাদশ রুদ্র জম্মে ললাটে তখন। 
ব্রহ্মতেজে জ্যোতির্ময় বহ্ছির মতন ॥ 
নামেতে কালাগ্িরুদ্র রুদ্রের ঈশ্বর । 
সবার সংহারকারী অতি ভযঙ্কর। 
তমোগুণাশ্রয়ী তিনি এ বিশ্ব মাঝার। 
প্রজাপতি ব্রহ্ম! শুধু রজোগুণাধার ॥ 
শিব বিজ্ঞ শুধু মাত্র সতৃপ্তণে গুণী। 
শ্রীকৃষ্ণ নিগুণ নিত্য হে শৌনক মুনি ॥ 
জ্ঞানহীন ঘূর্খ যার তার! শুধু কয়। 
সত্বৃগ্তণী মহেশ্বরে তমোগুণীশ্রয ॥ 
সৌতি কহে অনন্তর শুন গুণধাম। 
অবশিষ্ট আছে যত রুন্দ্রদের নাম ॥ 
মহান্‌, মহাত্মা! আর ভযঙ্কর, রুচি। 
খভুধ্বজ, মতিমান, পিঙ্গলাক্ষ, শুচি ॥ 
ভীষণ ও উদ্ধকেশ এই দশ জন। 
বিদিত সকল দেশে খ্যাতিপরাযণ ॥ 
সৌতি কহে, গুন শুন তাপদ-নিকর। 
পিতামহ স্থষ্টি যাহা করে অতঃপর ॥ 
ব্রহ্মার দক্ষিণ কর্ণ হ'তে অনন্তর। 
আবিভূত হইলেন পুলস্তয প্রবর ॥ 
পুলহ জদ্মিল পরে বাম কর্ণ হতে। 
নেত্র হ'তে অন্রি, ক্রভু জন্মিল জগতে ॥ 
অরণি নাসা আর অঙ্জির! মুখেতে। 
দক্ষরাজ জল্মিলেন দক্ষিণ পার্থেতে ॥ 
বামে জন্মে ভূগু মুনি ছাযাতে কর্দম | 
নাভি হ'তে পঞ্চশিখ অতি মনোরম ॥ 
বক্ষঃস্ছলে বোঢ় জন্মে, নারদ কণ্ঠেতে। 
মরীচি উদ্ভূত হ'ল ব্রহ্মার ক্কন্ধেতে ॥ 
হরিতভ্রূপে যার ব্রহ্গাণ্ডে প্রকাশ। 
হরিনামে হয সর্ব পাপের বিনাশ ॥ 


প্রচেতা, বশিষ্ঠ জন্মে ওষ্ঠে রদনায। 


হংসী, যতি অতঃপর কুক্ষিতে জন্মায় ॥ 
এইবপে স্ব্িকার্ধ্য করিযা যতনে। 
পুত্রগ্নণে ডাকিলেন পুলকিত মনে ॥ 
ত যত পুত্র তিনি করেন হজন। 
ব্রহ্মাবিগ্যমানে হ'ল বার মিলন ॥ 
গ্রথমে নারদে ডাকি পিতামহ কহে। 
কর বদ আচরণ হুষ্টি যাতে রহে ॥ 
পিতার এতেক বাক্য করিয! শ্রবণ। 
নারদ বিনযভাবে কহেন তখন ॥ 
ক্ষম। কর প্রভু মোরে, নিবেদি চরণে। 
সক্ষম না হব আমি আদেশ পালনে ॥ 
পিতা হয়ে কি কারণে আমাদের প্রতি। 
সংসারী হইতে প্রভু কর অনুমতি ॥ 
এইরূপ আজ্ঞা দান না হয় উচিত। 
মহাত্বারও হইয়াছে বুদ্ধি বিপরীত ॥ 
বিচাব করুন গ্রতু পুত্র যে সবাই। 
মবাই সমান তাহে সংশয় ত নাই॥ 
তপন্তাচরণ কর কাহারেও দান। 
কাহারে বিষয় দাও বিষের সমান ॥ 
যেজন নিমগ্ন হয সংসার-দাগবে। 
দুঃখ কষ্ট ভোগ করে কোটি কল্প ধরে 
যেজন নিস্তার-কর্তা যিনি কুপাময। 
ভক্তের বদল যিনি সকল সময় ॥ 
সকলের আদি ধিনি একমাত্র গতি। 
ধার কূপ! নিরন্তর ভক্তদের প্রতি ॥ 
সত্ব ও নির্মল যিনি, ত্যাগ কবি তাবে। 
সংসাবে নিমগ্ন £তে কোন্‌ মুড পারে ॥ 
কহ পিতঃ, ত্রিভুবনে মুড আছে কেবা। 
যেইজন নাহি চাষ শ্রীরুঞ্চেব সেবা ॥ 
সুধ। হতে সুমধুর কৃষ্ণের ভজন। 
বিষযের বিষ পান কবে কোন্‌ জন ॥ 
জানিলাম মাযাময এ ভব-সংসাব | 
তুচ্ছ ও নগ্রব মাত্র মৃত্যুর আগার ॥ 


ব্রন্নখণ্ড। ৫৩ 





এপি 


স্বপ্রদম মিথ্যা মাত্র অকিঞ্চিৎকর। 
তথাপি মূর্থের কাছে অতি মনৌহর ॥ 
রমণী ভূজঙ্গী-নম এ বিশ্ব-সংসারে। 
ভজিলে রহিতে হবে ভব-কারাথারে ॥ 
অতএব ক্ষমা কর, ভিক্ষা আমি চাই। 
সংসারের পাপচক্রে ডেকে। না গৌসাই ॥ 
ইহা! শুনি গ্রজাপতি অতিশয় ক্রোধে। 
শাপ দিল! অনভ্তর তনয় নারদে ॥ 
ক্রোধ-ভরে অঙ্গ তার কাপে থর থর। 
গণ্ড হাল রক্তবর্ণ কীপে ওাধর ॥ 
ব্রহ্মা কহে, হে নারদ! শাঁপের প্রভাবে । 
তব তত্ৃজ্ঞান সব লুপ্ত হযে যাবে ॥ 
সু ম নারী-লুন্ধ লম্পটের মত। 
শূঙ্গারের অভিলীষী থাকিবে সতত ॥ 
শৃঙগার-শান্ত্েতে তৃমি পারদর্শী হবে। 
কামুক জনের তুমি গুরুরূপে রবে ॥ 
ন্ররধগণের হবে পুরুষ প্রথম। 

স্থচির যৌবন তব কষ্ঠ মনোরম ॥ 

ব্হু খ্যাতি হবে তব বীণার বাদনে। 


প্রাজ্ঞ মিষউভাষী বলি বিখ্যাত ভুবনে ॥ ' 


ভ্রীউপবরণ নাম হইবে তোমার । 
পঞ্চাশ রমণী লষে করিবে বিহার ॥ 
বিলাসিনী সহ্‌ করি নির্জনে বিহার। 
লন্দযুগ্ন পরে পুনঃ শীপেতে আমার ॥ 
দাসীপুন্ররূপে তুমি জন্মিবে তখন। 
বৈষ্ণব-উচ্ছিউ সদা করিবে ভোজন ॥ 
পরিশেষে ভগবান্‌ কৃষের দয়াষ 
হে নারদ, মম পুন্ধ হবে পুনরায় ॥ 
সেই কালে হবে তব শাপ অবসান। 
ররবধার দিব তৌমা দিব্য তবজঞান | 
মম অভিশাগে তুমি কিছুকাল ধরে । 
মহাকউ ভোগ কর সংসার-সাগরে ॥ 
এত বলি প্রজীপতি নিরৃত হইল। 
করধোঁড়ে শ্রীনারদ কহিতে লাখিল ॥ 





পোিাশিউিসপিপপিসিিসপিিিপাতাপাপিসিপিপাা 


অশ্রুগতে ভাসিল বুক মলিন বন 
পিতার বচন শুনি করিল রোদন ॥ 
রোদন করিধ। পুনঃ নারদ তখন। 
পিতারে সন্বোধি কন মধুর বচন ॥ 
নারদ কহিল, ক্রোধ কর সন্বরণ | 
তন্যের প্রতি কেন ক্রোধ অকারণ ॥ 
জগতের গুরু তুমি তাপস ঈশ্বর | 
শোভা নাহি পাষ কোপ পুত্রের উপর ॥ 
বিরুদ্ধ আচারী যদি পুত্র কভু হয। 
সধীগ্ণ অভিশাপ দেন সে সময ॥ 
পণ্ডিত হইয়! প্রভূ দিলে অভিশাপ। 
নিরীহ তপশ্বী পুত্রে নির্মল নিষ্পাপ ॥ 
যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবে এখন । 
কৃপ। করি'বর দান করুন ব্রদ্মন্‌॥ 
যে যোনিতে জন্মি ষেন হরিভক্ত হই। 
হরিনাম গ্রান ষেন করি সততই ॥ 
বিশ্ববিধাতার পুত্র হইয়া যে জন। 
হরিনাম নাহি করে ভক্ভিশুন্য মন ॥ 
সেজন অধম বড় অতি হীনমতি। 
শৃকর হইতে সেও অপকৃষ্ট অতি ॥. 
শুকরযোনিতে জন্মি যদি কোনে। জন! 
জীতিস্মর হয আর হুরিপরায়ণ ॥ 
আঁপন ধর্মের বলে অবশ্য সমেজন। 
অনাধাদে গোলোকেতে করিবে গমন ॥ - 
এক মুখে কত করি হরিগুণ গান। 
বৈষ্ণবেরা নিত্য করে ভক্তিরস পান ॥ 
পুণ্যভূমি ভারতেতে ভক্ত যত নরে। 
হরিমন্ত্রে দীক্ষা লভি মুক্তি লাভ করে ॥ 
কোটি পুরুষের সাথে মুক্ত তার! হ্য। 
কোটিজন্মাজ্িত পাপ কিছু নাহি রয় ॥ 
পুত্র ও কলত্র, শিক্প, সেবক, বান্ধবে। 
যে জন হ্থপথে লয় সদ্থতি সে লভে ॥ 
যে গুরু বিশ্বস্ত শিস্কে কুপথেতে লয। 
মুক্তি নাহি যতদিন চন্দ্র সূর্য্য রয ॥ 





৫৪ 


শ্্রীহরির প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিতে নারে ॥ 
সেই গুরু, পিতা, স্বামী অযোগ্য সবার। 
তাদের সম্মান কর! বিড়ম্বনা সার ॥ 
গুরু হ'ষে পাঁপ পথে প্রবর্তিত করে। 
কুম্তীপাক নরকেতে সেই বাস করে ॥ 
যতদিন চন্দ সূর্য্য রহে বিগ্তমান। 
ততদিন তার জন্ত নরকবিধান ॥ 
সম্পূর্ণ নির্দোষ আমি নাহি কোন পাঁপ। 
তথাপি আমারে তুমি দিলে অভিশাপ ॥ 
হিংস। যদি করে কেহ অন্যের উপর । 
প্রতিহিংসা হুবিধেয় জ্ঞাত চরাচর ॥ 
সেই হেতু আমি তোম। দিনু অভিশাপ । 
অপৃজ্য হইবে বিশ্বে তোমার প্রতাপ ॥ 
তন্্র-মন্ত্রকবচাদি যতেক তোমার । 
বিলুপ্ত হইবে সব অবনী. মাঝার ॥ . 
সাধারণ জন মত রহিবেক ভূমি । 
অবজ্ঞা করিবে তোম। এই বিশ্বভূমি ॥ 
অতীত হইলে পরে কাল কল্পত্রয। 
যথারীতি পূজ। তুমি পাবে সে সময ॥ 
একবার মাত্র পূজা, ব্রত আর যাগে। 
রহিল কেবল মাত্র ব্রহ্ম! তব ভাগে ॥ 
আর সব নষ্ট হবে শুন হে ত্রন্মন্‌। 
দেবতা প্রভৃতি তব করিবে বন্দন ॥ 
যজ্জাদিতে তব অংশ অন্য দেবে লবে। 
নামমাত্র পূজা শুধু তোমীব বহিবে ॥ 
নারদের কথ। শুনি অতি ক্ষুব্ধ গ্রাণ। 
- দেবের সভায় ব্রহ্মা! করে অবস্থান ॥ 
দুঃখিত হৃদয অতি দেব পন্মাসন। 
সর্ববজনে দেখে তার মলিন বদন ॥ 

হে শৌনক, শ্রীনারদ পিতার শীপেতে। 
ান্ব্ব হইল উপবর্ণ নামেতে ॥ 

সে জন্ম ত্যজিয! পরে দাসীপুত্ররূপে। 
লভিল আবার জন্ম মোহ-অন্থকুপে ॥ 


পী্রীতরহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


যে গুরু, যে পিতা, স্বামী এ বিশ্ব সসারে। 





কৃষ্ণের প্রসাদে পরে শাঁপমুক্ত হয। 
দিব্যজ্ঞান দান করে ব্রন্ষা! মহোদয ॥ 
নারদ রূপেতে পৃজ্য হইল ধীমান্‌। 
মহ্ধি নামেতে পরে হ'ল খ্যাতিমান্‌॥ : 
সৌতি কে, গুন শুন তপোধনগ্রণ। 
সে সব বিস্তারি জ্রমে করিব বর্ণন ॥ 
পুরাণে অযুতকথ! সার হ'তে সার। 
শুনিলে দেজন হুয ভবসিন্ধু পার ॥ 
ব্রন্নখণ্ড পুরাণের অফটম অধ্যায। 
বণিলেক দেবহৃত সহ উপাধ্যায ॥ 
ব্রদ্দখণ্ডে অয অধ্যায় সমাপ্ত । 


উ নবম অধ্যায় 
কণ্ঠগাদিব সৃষ্টি, স্লেব উৎপত্তি, চজের 
গ্রতি দক্ষের অভিশাপ ইত্যাি। 
এত বলি সৌতি মুনি করিল বর্ণন। 
যে ভাবে হইল সব অপর সুজন ॥ 
অনস্তর ভগবান্‌ হ্প্তির কারণে। 
অনুমতি করিলেন অন্ত পুত্রগণে ॥ 
পাইযা আদেশ যত তনয-নিচয। 
স্থির কারণে চেষ্টা করে সমুদ্য ॥ 
মরীচি-মানদ হ'তে জন্মিলা কশ্ঠপ। 
অত্রি হতে নিশাকব চন্দ্রের উদ্ভব ॥ 
গ্রচেতা-মানসে জন্মে গৌতম হরষে। 
মৈত্রাবকণের জন্ম পুলস্ত্য-মানসে ॥ 
মনুপত্রী শতরূপ৷ কবিলা প্রসব। 
তিন কন্। ছুই পুন দর্শন সব 
দিব্যরূপ! তিন বস্থা। পতিব্রতা সতী । 
আকুতি ও দেবনুতি তৃতীয় প্রসূতি ॥ 
ছই পুর স্থকুমার সর্ববগুণাধার | 
নাঁমেতে উতভ্ভানপাদ প্রিযত্রত আর ॥ 
ধ্ব নামে জন্মে পুত্র উত্তানপাদেব। 
বৈষ্বেব চূড়ামণি শ্রেষ্ঠ ধার্দিকের | 


₹ 


ব্রহ্মখণ্ড। 


লিসিসপসিপাসিসপসপিপি 


কিছুদিন গত হলে মন্তু ভগবান্‌। 
রুচি মুনিবরে করে আকুতিরে দান ॥ 
দক্ষহস্তে অপিলেন কন্তা৷ গ্রসৃতিরে। 
দেবহুতি দান করে কার্দম মুনিরে ॥ 
দেবহুতি-গর্তে জন্মে কিছুকাল পরে । 
বিখ্যাত কপিল মুনি খ্যাত চরাচরে ॥ 
অদ্ভুত সৃষ্টির লীলা শ্রুতি-স্খকর। 
ক্রমে ক্রমে বণিতেছি শুন খষিবর ॥ 
দক্ষের গরসে আর গর্ভে প্রসূতির । 
ষষ্তি কন্তা জন্ম লয অতি ধীর স্থির ॥ 
ধর্ম লয আট কন্যা, রুদ্র একাদশ । 
ভ্রযোদশ কন্ঘা লয কশ্ঠপ তাপস ॥ 
প্রকৃতি সতীরে লয় শিব ভগবান্‌। 
কন্তা করে চন্দ্রহস্তে দান ॥ 
শুন শুন বিপ্রবর করি নিবেদন। 
ধর্মাপত্থীদের নাম করিব কীর্ভন ॥ 
শাস্তি, ুপ্ি তি, নি, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, মতি। 
. স্থৃতি নামে আট কন্তা, যনৌরম! অতি ॥ 
সন্তোষ জন্মিল পরে শান্তিগর্ভ হতে । 
পুষঠিগর্ড হ'তে জন্মে মহাঁন্‌ জগতে ॥ " 
সবতিগর্ভে ধৈর্য্য জন্মে শুন মহাশয । 
তুষটিগর্ভে হর, দর্প ছুই পুত্র হয ॥ 
সহিষু ক্ষমার পুত্র, ধার্দিক শ্রদ্ধার। 
মতির গর্ভেতে পুত্র জ্ঞান নাম তার 4 
স্থৃতিপুত্র জাতিন্মর অতি স্থমোহন। 
মৃতিগর্ভে জনমিল নরনীরাযণ ॥ 
অষ্টপত্রী অতিরিক্ত মৃত্তি নামে আর। 
ধর্মের অপরা নারী জ্ঞাত সবাকার ॥ 
শুন শুন হে শৌনক ধর্মপুত্রগণ ৷ 
মকলেই ছিল অতি ধর্মপরায়ণ ॥ 
কহে বিপ্রবর শুন এই ক্ষণ। 
কুত্রপত্বীদের নাম করিব কীর্ভন ॥ 
কলাবতী, কলা, কাষ্ঠা, কন্দলী, ভীষণা । 


স্পা 


৫৫ 


রাস্না, শুকী একাদশ খ্যাত এই নামে। 


বন্ু খ্যাতি সকলের এই ধরাধামে ॥ 
ইহাদের বহু পুত্র জন্মে অনস্তর 
মকলেই শিবতক্ত শিব-অনুচর ॥ _ 
শিবপত্বী সতী দেবী শুন শুন মুনি। 
পিতা দক্ষরাজ মুখে পতিনিন্দ! শুনি ॥ 
যজ্ঞের ভূমিতে ত্যজে নিজ-কলেবর। 
হিমালফ-পত্বী-গর্ভে জন্মে অনস্তর ॥ 
মেনকার গর্ভে জন্ম লভিলেন সতী ৷ 
পুনরায় পাইলেন মহাদেবে পতি ॥ 
হে ধাম্মিক খষ্বির শুন এই ক্ষণ। 
কশ্ঠপপত্বীর নাম করিব কীর্ডন ॥ 
ত্রয়োদশ পত্রী তার করেছ শ্রবণ । 
তাহাদের নাম সব করিব বর্ণন ॥ 
অদিতি দেবের মাতা, দৈত্যমাতা দিতি । 
সর্পমাতা কন্রচ তার আছে বহু খ্যাতি ॥ 
বিনতা পক্ষীর মাত। বিখ্যাত ভূবনে। 
স্থুরভি গাভীর মাতা রাখিও স্মরণে ॥ 
সরমা৷ অপরা পত্বী সারমেয়-মাতা। “ 
দানবজননী দনু সর্বলোকজ্ঞাতা ॥ 
এইরূপে বহু পত্রী কশ্ঠপ মুনির । 

বন জীব জন্ম দেয এই পৃথিবীর ॥ 
আদিত্য দ্বাদশ আর উপেক্দর প্রভৃতি। 
ইন্দ্র আদি দেব্গণে প্রদবে অদিতি 1 
ইন্দ্রের ওরষে আর গর্ভেতে শচগর | 
জন্মিল জযস্তদেব অতি ধীর স্থির | 
বিশ্বকর্মী। লভে কন্তা। সবর্ণা নামেতে । 
শনি আর যম তার জন্মিল গর্ভেতে ॥ 
কন্তা এক জন্ম লতে সবর্ণা-উদরে | 
কালিন্দী তাহার নাম খ্যাত চরাচরে ॥ 
উপেন্দ্র রসে আর ধরার উদরে। 
জন্মিল মঙ্গল পুত্র খ্যাত চরাচরে ॥ 
শোৌনক কহিলা প্রভু কহ দয! ক'রে। 


কালিকা, কলহশ্রিষা, প্রস্নোচা, ভূষণা | - কিরূপে মঙ্গল জন্মে পৃথিবী-উদ্‌রে ॥ 


৫৬ ীীন্রক্ষবৈবর্তপুরাণ। 





সি পিপি 


সৌতি কহে, হে শৌনক ! কর অবধান। 
নির্জনে উপেন্দ্র দেব আছেন শযান। 
চন্দন-পল্পবে শোভে মল্য পাহাড়। 
চারুরত্ব-বিভৃষিত সর্ববাঙ্গ তাহার ॥ 
স্যামমূতি উপেন্দ্রের হাস্ত ও্াধরে। 
সমস্ত রমণীকুল তারে ধ্যান করে ॥ 
এ হেন সৌন্দর্ধ্য দেখি দেবী বহ্ৃমতী | 
কামবাণে ব্যাকুলিত। হইলেন অতি ॥ 
যুবতী নারীর বেশ করিযা ধারণ। 
সহাস্ত ব্দনে যান রতির কারণ ॥ 
হ্বাঁসিত মাল্য আর কন্ত রী চন্দন। 
উপেন্দ্রের গ্ললদেশে দিল! সেইক্ষণ ॥ 
কামবশে ধ্রাদেবী মুচ্ছাভুর হুন। 
ধরারে উন্মত। দেখি উপেন্দ্র তখন ॥ 
ভগবান্‌ বুঝি তার মন্যথের পীড়া । 
করিলেন তাঁর সাথে বহুবিধ ক্রীড় ॥ 
মুর্ছিত হইল! দেবী বীর্ষ্যাধান-ক্ষণে। 
নিন্ড্রিতা বা মৃতা বলি হয় যেন মনে ॥ 
বিপুল নিতম্ব তাহে স্বলিত বদন। 
স্ুবিপুল স্তনভার অতি হ্থশোভন ॥ 
রতিন্থথে মুষ্ছা। যায়, উপেন্্র তখন । 
নিজ বক্ষে ধরি মুখ করিলা চুম্বন ॥ 
নির্জনেতে ধরণীবে ত্যজি ভগবান্‌। 

' অনন্তর শ্বস্থানেতে করিল! প্রস্থান ॥ 
উর্বশী নে বিদ্যাধরী এমন সময । 
অকন্মাৎ সেই স্থানে উপনীত হুয্‌ ॥ 
যুচ্ছিত দেখিযা৷ তবে ধরণী দেবীরে। 
অশেষ উপাঁষে জ্ঞান ফিরীইল! ধীবে ॥ 
চেতনা পাইয। পরে দেবী বন্ুন্ধরা। 
উর্ববশীরে সমুদয কহিলেন ত্বর ॥ 
সম্ভোগ-দুর্ব্বলা দেবী হইলা কাতর । 
উপেন্দ্রেষ বীর্ষ্যে হাল ক্ষীণ কলেবর ॥ 
অশক্ত! হইল! দেবী সে বীর্য্য-ধারণে। 
প্রবাল আকরে তাহা ফেলে সেইক্ষণে ॥ 


সপ 





উপেন্দ্রের বীর্য ব্যর্থ নহে কদাচন। 
কুমার জ্মিল এক সূর্য্যের মতন ॥ 
প্রবালের মত তার দেহ অবিকল। 
বনুম্ধরা-পুত্র সেই বিখ্যাত মঙ্গল ॥ 
মঙ্গলের পত্বী মেধা! শুন বিপ্রবর। 
তার গর্ভে জম্ম লয় তেজী ঘণ্টেশ্বর ॥ 
ব্রণদাতা নামে ঘণ্ট সর্বত্র প্রচার। 
মহাতেজা বিষুসম বিপুল আকার ॥ 
কশ্তপ-রসে আর দিতির গর্ভেতে। 
ছুই পুত্র এক কন্তা! জন্মিল ক্রমেতে ॥ 
হ্রণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ নাম। 
দিতিগর্ভে ছুই পুত্র অতি গুণধাঁম ॥ 
সিংহিকা নামেতে কন্তা জন্মিল তাহার । 
রাহ্ছগ্রহ পুত্র জন্মে দেবী দিংহিকার ॥ 
নির্ধতি অপর নাম দেবী সিংহিকার। 
রাহুমাতা৷ বলি তার মহিম৷ প্রচার ॥ 
মাতৃনামে রাহ হ'ল জগতে বিদিত। 
দৈংহিকেষ এক নাম অপর নৈ্ধত ॥ - 
বরাহের রূপধারী বিষ দয়াময। 
হিরণ্যাক্ষে হত্যা কবে যৌবন সময় ॥ 
সে কারণে তার কোনে। হযনি সন্তান । 
হিরণ্যকশিপুপুত্র বৈষ্বপ্রধান ॥ 
প্রহ্লা্দ তাহার নাম আহ্লাদকারণ। 
তার তুল্য বিভক্ত নাহি ত্রিভুবন ॥ 
কৃষ্ণভক্ত প্রহলাদের পুত্র বিবোচন। 
বিরোচন-পুত্র “বলি? বিখ্যাত ভূবন ॥ 
বলি-সম দাতা নাই এ তিন ভুবনে । 
দাতৃকুলশ্রেন্ঠ বলি সবাই বাখানে ॥ 
বলিপুন্র বাণ খাষি যোগ্িচুড়ামণি । 
ভক্তিবলে শিবে বাধ্য করিল৷ আপনি ॥ 
দিতি হতে যেই বংশ হইল স্থজন| 
তা৷ সবার কথা আমি করিনু বান ॥ 
সৌতি কহে হে শৌনক শুন দিযা মন। 
কদ্রুর বংশের কথা কহিৰ এখন | 


ব্রন্মখণ্ড। 





তুল্রঙ্গনিচয় জন্মে কন্রুর উদরে। 
অসংখ্য তাদের সংখ্যা খ্যাত চরাচরে ॥ 
অনন্ত, বাস্ুকি, পদ্ধা, শঙ্খ, ধনগ্জয়। 
কর্কোটক, এরাবত, ছুর্দর্য, হূর্য় ॥ 
বল, মোক্ষ, সংবরণ, তক্ষক, ভুর্মুখ । 
মহাপনপ, গতরাষ্টর, শু, গোঁকাসুক ॥. 
বিরূপ প্রভৃতি যত শ্রেষ্ঠ-সর্পগণ। 
ইহাদের বংশধর বলিয়া গণন ॥ 
কক্রগর্ভে জন্মে কন্তা। মহাতেজস্থিনী | 
মনস! নামেতে খ্যাত বিশ্বধীমে তিনি ॥ 
বিবাহ করিল! তারে জরকারু মুনি । ১ 
জান্তিক জন্মিল তাহে বিফুডুল্য গুণী ॥ 
কেহ যদি তার নাম করে উচ্চার্ণ। 
সর্সভয় নাহি আর থাঁকে কদাচন ॥ 
কন্রুর বংশের কথ! করিনু কীর্তন। 
এক্ষণে বিন্তা-বংশ করিব বর্ণন ॥ 
গ্রড়, অরুণ তার ছুই পুক্ত হয] 
বিষ সমকক্ষ তারা সকল সময় ॥ 
যাবতীয় পক্ষী জীতি বংশধর তার। 
শারমেয় আদি জন্ত পুত্র সরমার ॥ 
গো! মহিষ আদি ধত স্থরভি-গর্ভের। 
দন্চু দেবী জন্ম দিল! ধত দানবের ॥ 
অন্ত অন্ত জীতি সব কশ্তাপ-তনয়। 
জগতের স্প্টিহেড় আছে পরিচয ॥ 
কশ্বপের বংশকথ করিন্ু কীর্তন। 
চন্দ্রবংশ কথা এবে করহ শ্রবণ ॥ _ 
সবশিরা, পুনর্বধ, বিশাখা,-অশ্বিনী। 
তরী, অক্লোষা, মা, ধনিষ্ঠা, রোহিমী॥ 
১ হুস্তা, শ্বণা, রেবতী । 
দী আর মূলা সতী ॥ 
অনুরাধা, ভ্যে্ঠা, চিত্রা পৃর্ববাষাঢ়া, আর । 
“াধাঢা, পুস্তা অতি চমৎকার ॥ 
শতভিযা, আরা আর কৃতিকা, ফন্তুনী 
এই সপ্তবিংশ হয় চন্দ্রের রমণী | 


রোহিণী চন্দ্রের হন সর্ববাপেক্ষা প্রিয়! 
রূমিকা সবার শ্রেষ্ঠা, রূপ রমপীয ॥ 
রসিক! রোহিণী নিজে চন্দ্রে বশ করে। 
চন্দ্র নাহি ভাবে আর অন্ত প্ডী তরে ॥ 
রোহিণীর ভথিনীরা মহাছুঃখ-ভরে। 
পিতা দক্ষরাজে সব নিব্দেন করে ॥ 
তাহাদের মুখে শুনি দুঃখের কাহিনী । 
শাপ দেন শশধরে ুদ্ধ হয়ে তিনি 
শাপের প্রভাবে তার হয় যক্ষমারোগ। 
অশেষ যন্ত্রণা আর অনন্ত ছুর্ভোগ ॥ 
দিন দিন কলেবর ক্ষীণ তার হয। 
মলিন-বদন চন্দ্র ক্িষ্ট অতিশয় ॥ 
উপায় ন! দেখি কোন চন্দ্র মহাশয। 
অবশেষে শঙ্করের লইলা আশ্রয ॥ 
কৃপাময় মহাদেব রোগমুক্ত করে। 
আঁপন ললাটে স্থান দেন শশধরে ॥ 
মন্তকে ধরিযা সেই চন্দ্রে অনন্তর । 
নামেতে চন্্রশেখর বিখ্যাত শঙ্কর ॥ 
হে শৌনক অনন্তর দক্ষকন্তাগ্ণ। 
চন্দ্রের অবস্থা শুনি করিল! রোদন ॥ 
রোগমুক্ত শশধর শিবের শিখরে। 
নকলের কথ। ভুলি অবস্থান করে ॥ 
পতির বিয়োগ-ছুর$খে সকলে কাতর । 
দক্ষের নিকটে গিযা কাদে অনন্তর ॥ 
কহিল কাতরে, পিতঃ! শুন নিব্দেন। 
মে! সবার দুর্ভাগ্যের না হবে খণ্ডন ॥ 
দক্ষকন্তাগ্ণ কীদে শিরে হানি কর। 
মোদের ছাড়িয়া খেল স্বামী শশধর ॥ 
স্বামীর মোহাগ তরে করিনু প্রার্থনা । 
অদৃষ্টের পরিহাসে না পুরে বাসনা ॥ 
স্বামী বিনা চতু্দিক হেরি অন্ধকার | 
লোচন-স্বরূপ পতি, পতি মাত্র সার ॥ 
কুলকামিনীর কাছে পতি মাত্র শ্তি। 
জীবন-্বরূপ তিনি জাধারের জ্যোতি ॥ 





৫৮ জীপরীত্রদ্মবৈবর্ত-পুবাণ। 





পতির সেবায তুট-দেবতা সকল ॥ 

. ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ববর্গ ফল ॥ 
সংসারেব সেতু পতি, পতি নারাযণ। 
পতির সেবাই ব্রত ধর্ম সনাতন ॥ 
পতির সেবাষ যারা পরাম্ুখ হয। 
কদাপি তাদের নাহি শুভ ফলোদয ॥ 
তীর্ঘনান, দান, ব্রত, দেবতা-অর্চন। 
স্বামি-সেব! হতে নহে শ্রেষ্ঠ কদাচন ॥ 
স্বামিপদ-সেবা, প্তিঃ, একমাত্র সার । 
রমণীর পতি বিনা গতি নাহি আর ॥ 
সন্তান স্বামীর অংশ প্রধান আত্মীয় 
শতপুত্র হ'তে দ্বামী রমণীর প্রিয ॥ 
অনতী রমণী যাঁরা হীন-বংশ-জাত। 
পতি-নিন্গা! নিরন্তর করে তারা তাত ॥ 
পতি যদি হয দু নিগুণ নির্ধন। 
সাধবী নারী নাহি তারে ত্যজে কদীচন ॥ 
যে নারী বিদ্বেষবশে পতি ত্যাগ করে। 
কালসূত্র নরকেতে থাকে চিরতরে ॥ 
যতদিন চন্দ্র সূর্য্য রহে বিগ্মান। 
অনন্ত নরকে সেই করে অবস্থান ॥ 
দংশন করিবে তারে কীট তযন্কব। 
মুত্র আর পচা মাংপ খাবে নিরন্তর ॥ 
নরকের ভোগশেষে সে হতভাগিনী। 
বহুকোটি জন্ম ধরি হইবে গৃধিনী ॥ 
শুকর শ্বাপদ রূপে শত শত বাব। 

নে কুলটা জন্ম লবে সংশয কি তার | 
অনন্তব পুণ্যফলে নরজন্ম লয। 
বিধবা, দরিদ্র আর রোগী হযে রয় ॥ 
হে পিতঃ আপন গুণে পতি কর দান । 
পতি বিনা আমাদের নাহি বাঁচে প্রাণ ॥ 
পৃতিছাড়া হয়ে বল জীবনে কি ফল। 
দুর্বহ মোদের প্রাণ জনম বিফল ॥ 
উপাষ না কর ঘর্দি পিতা মহাশয। 

এ জীবনে নাহি কাজ, শমন আশ্রয় ॥ 





তনযা-ভুঃখের কথা বড়ই করুণ । 

শুনিয়া দক্ষের হইল নযন অরুণ ॥ 
প্রজাপতি দক্ষরাজ করিয়া শ্রবণ। 
শঙ্করের সম্নিধানে চলে সেই ক্ষণ ॥ 


€ শিবের নিকট দক্ষেব গমন 

ও দক্ষকন্তাগণের পুলায় গতিলাভ। 
সৌতি মুনি কহিলেন গুন তপোঁধন। 
রোষতরে চলে দক্ষ যথা পঞ্চানন ॥ 
কন্তাদের ছুঃখ শুনি কাতর অন্তরে । 
উপনীত হইলেন শিবের থোচরে॥ 
ঘক্ষেরে দেখি! শিব করে গাত্রোথান। 
ভূমিষ্ঠ হইযা করে তাহাকে প্রণাম ॥ 
শ্বশুরে প্রণাম করি, শিব মুছু হাসে। 
সবার কুশল বার্তা প্রথমে জিজ্ঞাসে ॥ 
কি হেতু এসেছ প্রভু, কৈলাস আলয। 
কিব! কার্ষ্য লহাযতা করিব নিশ্চষ ॥ 
শিবের ভাষণ শুনি পুলকিত অতি। 
ক্রোধ সংবরণ করে দক্ষ মহামতি ॥ 
দক্ষ কহে, মহেশ্বর, কহিতেছি আমি । 
শশধর কন্তাদের প্রাণপ্রিষ স্বামী ॥ 
পৃতিরে না হেরি তাবা হইল কাতর। 
জামাতা প্রদান কর, হে ভোলা! শঙ্কর ॥ 
জামাতা বিধুরে যদি না কর প্রদান। 
তোমারে করিব মহা৷ অভিশাপ দান ॥ 
ক্রুদ্ধ যদি হই আমি, শোন দিগ্ন্বর | 
তোমারে রক্ষিতে নারে এই চরাচর ॥ 
দক্ষেব এতেক বাক্য কবিষা শ্রবণ। 
কহিলেন পঞ্চানন মধুর বচন ॥ 
শাস্ত্রের বন তুমি জানহ নিশ্চয। 
আশ্রিত জনেরে ত্যাগ উচিত না হয ॥ 
শশধরে ঠাই আমি দিয়েছি শিরেতে। 
বলে৷ না৷ আমাঁষ তুমি তাহারে ত্যজিতে ॥ 





অ্স্পি্পিসপিাি 


ধগ্ঘপি জীবন যায়, তথাপি মঙ্গল । 
তবু না৷ ছাড়িযা দিব দেব শশধর ॥ 
দক্ষরাজে সম্বোধিযা কহিলা শঙ্কর । 
শাপভযে নহে মোর কাতর অন্তর ॥ 
শিবমুখে হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ । 
শীপিতে উদ্ভত দক্ষ হয সেইক্ষণ ॥ 
রোষে থর থর কাঁপে অতি ত্ুদ্ধ মন। 
মহাদেব শ্রীহরিরে করিলা স্মরণ ॥ 


কোথা হরি নারাষণ 
সর্ববভয নিবারণ 
আশ্রিতজন রক্ষণ 
কর এই ক্ণে। 
কোন পাপে নাহি মন 
দক্ষরাজ। অকারণ 
অভিশীপ বরিষণ 
করৈ ভক্ত জনে ॥ 
শাপভযে শশধর 
আমারে করিল ভর 
করুণ! তাহার »পর 
করিনু যে আমি। 
অপরাধ শুধু এই 
অন্থ কিছু মনে নেই 
স্থুজনেরে জুজনেই 
রক্ষা! কবে শামি ॥ 
ত্যজিয়! বৈকুণ্ঠধাম 
পূর মম মনস্কাম 
নহিলে তোমার নাম 
কলহ্িত হবে! 
আশ্রিত বে জন তারে, 
কেহ নাহি ত্যাগ করে, 
তব শরণাহী মরে 
ভিলোকে ঘোমিবে ॥ 


ব্রন্মখণ্ড ৷ ৫৯ 


স্পাপপশিশিপপিিপিশিসসিসপিশিপপিনী তা লী শা 


শঙ্কর স্মরণে হরি শ্রীকৃষ্ণ ত্বরাষ। 

বুদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপে আসিল! তথা ॥ 
উভয়ে শ্রীভগবানে নমস্কার করে। 
আশীর্ববাদ করি কৃঝু কহিলা শঙ্করে ॥ 
কৃষ্ণ কহিলেন, শিব জানিও সদাই। 
আত্মা! হতে প্রিয় বস্তু কোন স্থানে নাই। 
দক্ষরাজে শশ্ধর করি সমর্পন ৷ 

শাপ হতে আত্মরক্ষা কর এই ক্ষণ ॥ 
বৈষ্ঞবের অগ্রগণ্য ধীর স্থির অতি। 
সর্ববজীবে দমদর্শী অতি শান্তমতি ॥ 
হিংসা দ্বেষ ক্রোধ কোপ তোমারে ন!সাজে। 
জামাতা ফিরাষে তুমি দাও দক্গরাজে ॥ 
দক্ষ প্রজাপতি অতি শ্বভাব-কোপন। 

না করিও কভু তার বিরুদ্ধাচরণ ॥ 

শিষ্ট জন ছুদদর্ষেরে মদ ভয় পায়। 

ছুরন্ত দুর্র্ষ জন কারে না ডরায ॥ 
শ্রীহরির মুখে শুনি নীতির বচন। 
ম্হাঁদেব হাম্যমুখে কহিলা তখন ॥ 

শঙ্কর কহিল! ধীরে প্রভু নারাঘণ। 
অন্তাষ আদেশ মোরে কর কি কারণ ॥ 


| আজ্ঞা বদি কর প্রভু দিতে পারি সব। 


সিদ্ধি তেজ সম্পদ্‌ বা তপস্তা বিভব ॥ 
তব আজ্ঞা শিরে ধরি দিতে পারি প্রাণ। 
শবণ।গতেরে আমি না করিব দান ॥ 
যে জন শরণাগতে পবিত্যাগ করে । 

| ধর্ম তারে ছাড়ি যায় চিরদিন তরে ॥ 

। তোমার চরণে প্রভু করি নিবেদন 

। ধর্ম ত্যাগ আমি নাহি কর্ধিব কখন ॥ 

। আপনি বেদের কর্তা, কহ সনাতন । 


' কিরূপে এক্ষণে করি ধর্দেব রক্ষণ ॥ 


সি স্থিতি প্রলমের কর্তা ভূমি প্র । 
তোমান্র বে ভক্ত তাহ ভদ নাই কল্প ॥ 
যছাপি ভোমার প্রতি কি মোর থাকে! 
দৃক্ষ-রজেশহুচ্হ কথা উরি না তোমাকে 





৬০ ীরীত্রহ্ষবৈবর্ত-ুরাণ। 


সস 


কৈলাস ত্যজিতে পারি মুহূর্ত ভিতরে। 


কিন্তু না ছাঁড়িতে পারি আশ্রিত জনেরে ॥ 


শঙ্করের কথ! গুনি শ্রীত ভগবান্‌। 
অর্ধচন্দ্র দক্ষরাজে করিলেন দান ॥ 
সেই হ'তে অর্ধচন্দ্র শিবভালে রয়। 
বিষুদ্দত্ত অপরার্থ দক্ষ রাজা লয় ॥ 
যন্মারোগে তোগে সেই অর্ধ শশধর। 
ত। দেখিয়া! দক্ষরাজ। শিরে হানে কর ॥ 
বিষণ অন্তর তার অতি ঘোরতর 
দক্ষরাজ স্তব করে কৃষ্ণ অতঃপর ॥ 
দক্ষেরে কাতর দেখি গোলোকবিহারী। 
শশধরে দেন বর করুণ! প্রদারি ॥ 
হরি কহে আজ হ'তে চন্দ্র গ্রতিদিন। 
এক পক্ষ পুর্ণ হবে এক পক্ষ ক্ষীণ ॥ 
এত বলি ভগবান্‌ করিল। প্রস্থান। 
শশধরে দক্ষ করে কন্যাদের দান ॥ 
দীর্ঘকাল ব্যবধানে পাইয়া পতিরে। 
দক্ষের সাতাশ কন্ত!' আনন্দে বিহরে ॥ 
সেই হ'তে শশধর প্রণধিনী সাথে। 
আহ্লাদে বিহার সদা করে দিবারাতে ॥ 
দক্ষভযে ভীত সদা দেব শশধর। 
সকলেরে সমভাবে করেন আদর ॥ 
রোহিণীর তুল্য প্রিষা অপর সকলে । , 
সমভাবে ভজে স্বামী অতি কুতুহলে ॥ 
স্বামী ধ্যান স্বামী জ্ঞান অন্ত কিছু নাই। 
পতিপ্রাণ! সতী নারী নাহি অন্থ ষ্টাই। 
পুক্করের তীর্থে যাহা করিনু শ্রবণ। 
সমুদয় সৃষ্িক্রম করিনু বর্ণন ॥ 
বৈবর্তপুরাণে এই নবম অধ্যায। 
দেবহুত গ্রীতে তাহা বচে উপাধ্যায ॥ 
ব্রহ্গখণ্ডে নবম অধ্যায সমাপ্ড। 





গ দশম অধ্যাক্স 


থাষিবর্থ ও কুবেবের জনবৃসতাস্ত। 
সৌতি কহে পুনর্্বার শুন দ্বিজবর। 
হৃপ্তির কীর্তন করি শুন অতঃপর ॥ 
চ্যবন ও গুক্ত ছুই ভূগুর তনয়। 
ক্রুভু-পত্ী ক্রিযাঁ-গর্ভে বালখিল্য হয ॥ 
অঙ্গিরার তিন পুত্র অতি গুণধর।' 
সুনিশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি উতথ্য সম্বর ॥ 
শক্তি নামে মুনিবর বশিষ্ঠতনয়। 
পরাশর মুণি তার ওরসেতে হয ॥ 
তুবন-বিখ্যাত ব্যাস কৃষদৈপাযন। 
পরাশর পুত্ররূপে নিজে জন্ম লন॥ 
মহর্ষি ব্যাসের পুত্র শুক তার নাম। 
শিবাংশ বলিষা খ্যাত অতি গুণধাম॥ 
বিশ্রবা পুলস্তযপুত্র শ্রেষ্ঠ মুনিবর | 
কুবের নামেতে তার পুত্র ধনেশ্বর ॥ 
শৌনক কহিল বড় অপরূপ কখা। 
ধনেশের জন্মাবার্তা না বুঝি সর্বরথা ॥ 
একবার কহ যারে কৃষ্ণের তনয। 
বিশ্রবার পুত্র সেই পুনঃ কিসে হয ॥ 
সৌতি কহে সত্য কথা শোন হে শৌনক। 
পৃর্বেবেতে বলেছি, কৃষ্ণ কুবের-জনক ॥ 
কুবের শ্রীরৃষ্ণ-পুত্র লাভ ত্রহ্মশাপ। 
দেহপাঁত করি পরে ঘুচাইল তাপ॥ 
প্রজন্মে লভে দেহ বিশ্রুবার ঘরে। 
কহিতেছি সেই কথা সবার গোচরে ॥ 
পড়িল উতথ্য মুনি গুরুর সমীপে । 
প্রচেতা দক্ষিণ মাগে ্র্শমুদ্রারূপে ॥ 
তখন উতথ্য মুনি প্রচেতার তরে। 
কোটী স্বরণমদ্রা আসি চান ধনেশ্বরে ॥ 
অর্থের মমতা হেতু কুবেব তখন। 
হুইলেন সমধিক বিষ্র-বদন | 


০ 


হেরিষ! উতথ্য তাঁর বিষণ্ন বদন 
শাঁপ দিয়া ধনেশ্বরে করিল দহন ॥ 
 বিশ্রবার পুত্ররূপে পুনর্জন্ম হয়। 
একারণে ধনেশ্বরে বৈশ্রাবণ কষ ॥ 
কুবের ব্যতীত আরো! তিনটা নন্দন। 
বিশ্রবার উরসেতে লভিল জনম ॥ 
রাবণ একের নাম বিদিত ভুবনে । 
কুস্তকর্ণ তারপর জানে সর্ববজনে ॥ 
তারপর বিভীষণ লভেন জনম। 
ধান্মিকের চূড়ামণি হরিপরায়ণ ॥ 
পুলহ'মুনির পুত্র বাৎস্ত,নাম তার। 
শাঙ্চিন্য রুচির পুত্র অতি চম্গকার ॥ 
সাবণি গৌতমপুত্র অতি সদাশয় | 
কাশ্যপ নামেতে পুত্র কশ্টপের হয় ॥ 
বৃন্পতি-পুত্র হয ভরঘাজ গুণী। 
পঞ্চ গোব্র-প্রবর্তক এই পঞ্চ মুনি ॥ 
চতুণুখ-মুখ হতে অন্ত ছ্বিজগণ। 
গ্রোত্রহীন হযে করে জনম গ্রহণ ॥ 
নানাদেশে নানাস্থানে করে অবস্থিতি। 
নাহিক নন্বন্ধ পঞ্চগোত্রের সংহতি ॥ 
এত বলি দৌতি মুনি গ্রফুল্লিত মন। 
ক্ষত্রিয সুষ্টির কথ! করেন বর্ণন ॥ 
চন্দ্র সূর্য্য মনু হতে উৎপম যাহারা । 
ক্ষত্রিয় নামেতে খ্যাত হইল তাহারা ॥ 
এই তিনজন হতে জন্মে খ্যাতিমান্‌। 
ক্ষত্রিষ মাঝাবে তার! সবার প্রধান ॥ 
ব্রন্মা-বাছ হতে জন্ম হুইল যাহার । 
ূ্বব-উক্ত ক্ষত্রিযই প্রধান তাহার ॥' 
প্রজাপৃতি-উরু হতে বৈশ্ঠ জন্ম লয। 
চরণে জন্মিল যাঁর! শুদ্রে তারে কষ ॥ 
ভিন্ন জাতি খিলনেতে সন্তান যে হয । 
বর্ণের সঙ্কর তাবে সকলেই কয় ॥ 
তাম্বুলী মোদক খোঁপ বণিক নাপিত। 
সৎশুদ্র নামে তার! হয অভিহিত | 





ব্রহ্মখণ্ড। 


সি 


বৈশ্য হতে শুন্রা-গর্ভে জন্মিল যাহারা । 


পাশ পাসিসপিপিপিসপিপিস্প, 


করণ নামেতে খ্যাত হইল তাহারা ॥ 
ব্রাহ্মণ গরসে জন্মে বৈশ্য-গর্ভে বারা । 
অন্বষ্ঠ নাষেতে খ্যাত হইল তাহার! ॥ 
শুদ্রো-গর্ভে বিশ্বকর্মা লভে অনন্তর | 
নয পুত্র শিল্পকার অতি গুণধর ॥ 
মালাকার কর্মকার কুবিন্দক আর । 
কুস্তকার শঙ্বকার আর সুন্রধার ॥ 
কংসকার চিত্রকার ব্বর্ণকার যাঁরা 1 
বর্ণের সঙ্কর আর শিল্পকার তাঁরা ॥ 

ছ্য পুত্র শিল্পশান্তে হইল পণ্ডিত । 
তিন পুত্র ত্রহ্মশীপে হইল পতিত ॥ 
সূত্র-চিত্র-্ব্ণশিল্প যাহারা ধরিল। 
ব্রহ্মশাপেতাহারাই পতিত হইল॥ 
এই তিনে যেই বিপ্র যাজকতা৷ করে। 
পতিত বলি হুয গণ্য ভ্রিসংসারে ॥ 
এতেক শুনিয়া বাক্য সৌতির সকাশে। 
শৌনকাদি মুনিগণ তাহারে জিজ্ঞাসে ॥ 
মহামতি বিশ্বকর্মা দেবের পূজন। 

কি কারণে করিলেন শুদ্রাণী ভজন ॥ 
তিন পুত্র কি কারণে ব্রহ্মশাপে পড়ে। 
শুনিতে বাসনা মোর কহ দয়া ক'রে ॥ 
সন্দেহ জন্মিছে মনে, ওহে মুনিবর। 
বিস্তারিয়৷ কহ শুনি তাপসপ্রবর ॥ 
পুরাঁণে অভিজ্ঞ তুমি ওহে মহামতি । 
সন্দেহ নাশিতে আর কাহাব শকতি ॥ 
অতএব কর মোর সন্দেহ ভঞ্জন। 
কহিযা। এব তত্ব পুৰ আকিঞ্চন ॥ 
পুরাণে মধুর কথা অস্থৃত সমান । 
শুনিলে দেজন পাষ দিব্যতত্জ্ঞান ॥ 


৬৯ 





৬২ ্রীপ্রীরক্গবৈবর্ত-পুরাণথ। 


গু দ্বতাচী-উপাখ্যান। 
সৌতি মুনি কহিলেন, শুন তপোধন। 
জিজ্ঞাসিলে যাহা ভূমি কহিব এখন ॥ 
স্বতাটী নামেতে ছিল স্বর্গ-বিগ্াধরী। 
তাহার কাহিনী এবে নিবেদন করি ॥ 
একদা কাধার্ডা হয়ে মনোহর বেশে । 
১ সবৃতাচী চলেন স্খে পুক্ষর প্রদেশে ॥ 
বিশ্বকর্মা অপবপ রূপ দেখি তাঁর। 
কামের উদয হ'ল অন্তর মাঝার॥ 
ভুবনমোহিনী রূপ নবীন-যৌবনা। 
মনোহর অঙ্গলতা৷ অতি ন্ুদর্শন] | 
“বিপুল নিতন্ঘভার গীন পযোধর। 
ঘন ঘন নিক্ষেপিছে কটাক্ষের শর ॥ 
বিশীল বর্তল স্তন কঠিন জঘন। 
শরদিন্দু কমল-বদন ॥ 
প্ৰ বিশ্বফুল সম চারু ওচাধর। 
সছ্‌ সছ্‌ হান্তে তাহা শোভে মনোহর ॥ 
ললাটে কন্তুরী আর সিন্দুব চন্দন। 
মণিকুণ্ডলের শোভ। নয়ন-লোভন ॥ 
রূপ দেখি বিশ্বকন্মা হইল মোহিত। 
ঘৃতীচীসকাশে গিষ! হল উপনীত ॥ 
মনোহর দ্বৃতাটীরে হেরি মে সময়। 
কামশান্ত্-বিশারদ বিশ্বকর্মা কৃষ ॥ 
বিশ্বকর্মা কহে অয়ি গ্রাণ-শ্রিযতমা। 
আমারে ত্যজিয। কেথি। যাও মনোরমা ॥ 
ত্রিভূবনে করিলাম তব অন্বেষণ। 
তৌম! বিনা প্রাণ আমি দিব বিসর্জন ॥ 
সরম্বতী-্তীরে আজি শোভা অতুলন। 
মন্দ মন্দ বহিতেছে মলয পবন ॥ 
পুষ্পোগ্ঠানে ফুটিযাছে কত পুষ্পবাজি। 
পুঙ্পগন্ধে আমোদিত চতুদ্দিক আজি ॥ 
তুমি অতি রূপবতী আঁমি রূপবান। 
উভষে সৌন্দর্যে মোরা সমান সমান ॥ 


ৈ 
পিপিপি 





পাপী 


মোদের বিহার হবে অতি স্থখকর। 
কামবাণে তুমিও তো হযেছ কাতর ॥ 
চিরস্থাধী রূপ তব অনন্ত যৌবন। 
আমি তব ঘোগ্য কি না কর বিবেচন ॥ 
মৃত্যুকন্তা-জন্বী আমি শিবের কৃপায। 
বু ধন দান করে কুবের আমায় ॥ 
বরুণের রত্ুমাল! করিযাছি লাভ । 
বায় দেন পত্বীরত্ব মধুর স্বভাব ॥ 
বহ্ছিদম ধুগ্ন বন্ত্র অগ্নি করে দান। 
কামদেব কামশান্্র করিল! প্রদান ॥ 
রতিবিষয়ক শিক্ষা দিলা শশধরে। 
আমাতে বিহার কর প্রফুল্প অন্তরে ॥ 
সেই বস্ত্র রত্বমাল। এতদিন ধবে। 
অতি যত্বে রাখিয়াছি দেবী তব তরে ॥ 
বিশ্বকর্ী-মুখে শুনি এতেক বচন। 
সুন্দরী স্বৃতীচী দেবী কহেন তখন ॥ 
দ্বতাচী কহিল দেব করিনু শ্বীকার।" 
তুমি যাহা বলিযাছ অতি চমৎকার ॥ 
ষে দ্বিবসে ধার তরে করি অভিসার । 
সেই দিবসের তরে পত্বী হই তার ॥ 

এ নিম স্থকঠোর ভঙ্গ নাহি হয়। 
কামের উদ্দেশে আমি চলি এ সময ॥ 
স্থদজ্জিতা হযে যাই তীঁহারই কাশ । 
আজি আমি পত্রী ভার, ছাড় অভিলাষ ॥ 
কাম তব গুরুদেব তিনি মোব স্বামী । 
সেকারণে আজি তব গুরুপত্রী আমি ॥ 
গুরুপত্ঠী ভোগ কর! গুরুতব পাপ। 
ত্রিভুবনে সর্বশ্রেষ্ঠ গুরুর প্রতাপ ॥ 
গুরুপত্বী যেইজন করিবে হরণ। 
নরক যন্ত্রণা ভোগ হবে চিরন্তন ॥ 
কুস্তীপাক নরকেতে কল্পকাঁল রবে। 
কোনো! প্রাশ্চিতে পাপ ক্ষয নাহি হবে| 
গোলাকাব খড়গসম নরকেব রূপ । 
সরবস্থানে গন্ধময বিষঠ-দুত্-্তুপ। 


ভ্রন্দথণ্ড। 








কুস্তীপাকে শূল-সম কৃমি তযঙ্কর,। 
স্থানে স্থানে বিচরণ করে নিরন্তর ॥ 
অগ্নিসম উষ্ণ জল জীবগণ খায়। 
গুরুতর পাঁপিগণ বিরাজে তথায ॥ 
গুরুপত্রী-নমাগমে পুরুষের মত। 
কামুকী পত্রীর পাপ হয অবিরত ॥ 
আজি ক্ষমা! কর দেব ন। করিও ভয়। 
আমিব তোমার কাছে অপর সময় ॥ 
ইহা শুনি বিশ্বকর্মা! কহিলেন রোষে। 
শুদ্রারূপে জন্য লহ নিজ কর্ম্দোষে ॥ 
পাগীষনী ন। মাঁনিস্‌ আমা হেন জনে। 
অবজ্ঞ! করিলি তুই আমার বচনে ॥ 
আপনারে ভাবিযাছ অশ্যে রূপদী। 
অভিশাপ দিনু তোমা, আমি নহি দোষী ॥ 
এই অভিশাপ শুনি স্বতাচী তখন । 
তারে অভিশাপ দিল! হযে ক্ষুব্ধমন ॥ 
বিশ্বকর্মা দেব তুমি নিজকৃত পাপে। 
পৃথিবীতে জন্ম লহ মম অভিশাপে ॥ 
ব্গ্রষ্ট হযে তুমি মানবী-উদরে। 
শিল্পকর্ম করিবেক সবার গোঁচরে ॥ 
কামের মন্দিরে গিষা দ্বৃতাচী তখন। 
সস্ভোগের পর সব করিল বর্ণন ॥ 
তাহার বচন শুনি কামদেব কষ। 
দেবতার অভিশাপ খপ্ডিবার নয ॥ 
অবনীমাঝারে যাঁও, লভহু জনম। 
পুনরাষ আমিবেক, খণ্ডিবে করম ॥ 
ছুঃখ না ভাবিও মনে আসিবে হেঘাঁধ। 
গ্বৌপনারীরূপে থাক এখন সেথায ॥ 
হে শৌনক, বিদ্তাধরী কামের আজ্ঞায। 
গোপের নন্দিনীরূপে প্রযাগে জন্মায ॥ 
মানবীর রূপ ধরি বিদ্যাধরী তিনি। 
হইল। নির্দল-চিন্ত নিত্য তপস্থিনী ॥ 
ু্বস্থৃতি লুপ্ত কিন্তু নাহি হৈল তার। 
সেইহেতু করে দেবী তাপদী-আঁচার ॥ - 


শা 





অনন্তর বিশ্বকম্মী-ওরসেতে তার। 
নয় পুত্র সুদর্শন হয় চমৎকার ॥ 
সন্ত'ন প্রদব করি শেষে পুনরাষ। 
স্বতাচীর রূপ ধরি স্বর্গে চলি ঘায় ॥ 
কহিল দেব, ব্নুন এক্ষণে । 
কিরূপে মিলন হ'ল বিশ্বকম্্। সনে ॥ 
অদ্ভুত ঘটনা কহ সবিস্তারে সব। 
কোন্‌ স্থানে নয পুত্র করিলা প্রসব ॥ 
সৌতি মুনি কহিলেন, শুন খষিবর। 
ত্রহ্মলোকে বিশ্বকর্মা গেল অনন্তর ॥ 
দ্বৃতাঁচীর অভিশপে শোকাকুল মন। 
ব্রহ্মারে সকল কথ করিল বর্ণন ॥ 
অবশেষে বিশ্বকর্মা তাহার আজ্ঞায | 
ব্রাহ্মণীর গর্ভে আসি জন্মিল ধরায ॥ 
বিশ্বকর্মা জন্ম লয ত্রাক্ষণের ঘরে। 
অদ্বিতীয় শিল্পী বলি খ্যাতি লাভ করে ॥ 
একদ। প্রযাগ তীর্থে স্নানের কারণ। 
গঙ্গাতীরে বিশ্বকর্মা! করিল। গমন ॥ 
সেখায দেখিল। এক হুন্দরী কামিনী। 
ভন্ম-আচ্ছাদ্দিত বহ্ছি যেন তপন্থিনী ॥ 
জাতিম্মর বিশ্বকর্মা। স্মৃতিশক্তি-ধারে ৷ 


- | ঘ্বৃতাচী বলিয়া! তিনি চিনিলেন তারে ॥ 


পূর্ববজস্মকথ| মনে হইল উদ্য।| 
কাম্বাঁণে ব্যাকুলিত, বিশ্বকর্মা কয ॥ 
রস্তোরু ঘ্বৃতাচি দেবি হের মোর পানে। 
আমি সেই বিশ্বকর্থ্া সুগ্ধ কামবাণে ॥ 
গরঙ্গাতীরে থাক তুমি তপন্থিনী-বেশে। 
তব দেখ! পাইলাম আজি বন্ছ ক্লেশে ॥ 
তোমার কারণে আমি ত্যজি স্বগধাম। 
কামার্ত আমার তুমি পুর মনক্কাম ॥ 
কামবাণে জর্জরিত বাঁচাও আমাষ। 
শাপমুক্ত করি দিব অচিরে তোমাষ ॥ 
বিশ্বকর্মা-সুখে শুনি বাক্য সমুদয় | 
তাপনী দ্বতাচী দেবী মিষ্ট বাক্যে কয ॥ 


৬৪ শরীপ্রীত্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ। 


সিসি 


কামপত্রী ছিনু আমি জান মহাশয। 
তপস্থিনী-বেশে এবে কাটাই সময ॥ 
কিরূপে তোমার ইচ্ছ! পূর্ণ আজি হয। 
ভারতের গঙ্গীতীর অতি পুণ্যময় ॥ 
ধর্মাপরায়ণ ব্যক্তি মোক্ষ লাভ তরে। 
ভারতের ধর্মক্ষেত্রে জন্ম লাভ করে ॥ 
বিমুগ্ধ হইযা! শেষে বিষ্তুর মাযায। 
অশুভ কার্য্যেতে তারা রত থাকে হায় ॥ 
ভগ্বতী মায়৷ যারে করেন রক্ষণ। 
কৃষ্ণ তারে ভক্তি মন্ত্র করেন অর্পণ ॥ 
ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে জন্ম লভি হায। 
বিশ্মরে কৃষেরে যেবা বিষ্ণুর মাযায ॥ 
বিষযে আসক্ত থাকে সদা যার মন। 
ভাগ্যহুত সেই নর মুড় সেই জন ॥ 
স্থুরবেশ্ঠু! বিষ্ভাধরী ছিলাম ঘ্ৃতাচী | 
তব অভিশাপে আমি গ্োগীরণে আছি ॥ 
ভাগীর্থী-তীরে থাকি মোক্ষ লাভ তরে। 
বিহারের স্থান নয যাও ফিরে ঘরে ॥ 
প্রযাগ্ধের ভাগীরথী পুণ্যময় স্থান। 
হেথা ন! কর কভু পাপ অনুষ্ঠান ॥ 
গঙ্গাতীরে পাঁপকার্ধ্যে ইচ্ছ। হয যাঁর। 
লক্ষগুণ সেই প্রাপ বৃদ্ধি পাষ তার ॥ 
বিশ্বকর্মা! বলে তবে ঘ্বৃতাঁচী রূপসী । 
বনে বনে ঘুরি আমি তব অভিলাষী ॥ 
গঙ্গাতীর বলি যদি অনিচ্ছ! তোমার । 
চল যাই অন্ত স্থানে করিব বিহার ॥ 
আমার বচন তুমি রাখ গো হ্বন্দরি। 
মনন্থথে এস দৌহে বঙ্গরদ করি ॥ 
বিশ্বকন্মা এত কথা যখন কহিল। 
দ্ৃতাচী তাহার বাক্যে সম্মত হইল ॥ 
অন্তর বিশ্বকর্মা! লইয! তাহারে। 
হৃষউ মনে যায চলি মল পাহাড়ে ॥ - 
মূলয পর্বতে রচি শখ্যা মনোহব। 
নিঞ্জনে বিহার করে তারা অতঃপব ॥ 





৯০৬ স্পা পিপিপি 


ছঘ্বাদশ বরষ কাল ন! ছিল চেতন । 
ম্লয পর্ববতে জন্মে নযটি নন্দন ॥ 


| নষ পুন্র তাহাদের জন্মে গুণধর | 


শিল্পকার্ধ্যে পারদর্শী খ্যাত মর্ভ্-পর ॥ _ 
মালাকার, কর্মকার, কংসকার আর । 
শহাকার, কু্তকার আর সৃত্রধার | 
তন্তবাষ, স্বর্ণকার, চিত্রকারগণ। 

ছিল জ্ঞানী শক্তিমান মহা! বিচক্ষণ ॥ 
ঘৃতাী ও বিশ্বকন্মা করি বর দান। 
মহান্থখে ন্বর্গধামে করিল! প্রস্থান ॥ 
সবর্ণকার ত্রাক্মণের সোণ! চুরি করে। 
হইল পতিত কেহ নাহি লয তারে ॥ 
ব্রাহ্মণের যজ্রকাষ্ঠ করিতে সঞ্যয। 
অহেতুক কালক্ষেপে যে পাঁতক হয ॥ 
সেই পাপে সৃত্রধার পতিত হইল। 
হীনজাতি রূপে-নাম জগতে ঘোষিল ॥ 
আর পুত্র চিত্রকর নামেতে বিখ্যাত। 
চিত্রে ভ্রুটি ছিল বলে হইল পতিত ॥ 
স্বর্ণ বণিক্‌ নামে আর এক জাতি। 
তবর্ণকার সংসর্গেতে পাইল অখ্যাতি ॥ 
ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত হইয়া নকলে। 
রহিল পতিত হযে অবনীমঞ্লে ॥ 
বৈবর্তপুরাণ কথ! অতি মনোহর ৷ 


- | আর আর পুত্র কথা শুন অতঃপর ॥ 


অট্টালিকাকার, তেলী, কোটক্‌, তীবর্ব | 
পতিত হুইল এই সব বংশধর ॥ 


-তৈলকার-পত্রী-গর্ভে “লেট? দস্থ্য হয । 


দশ্থ্যবৃতি কৰে লেট সকল সময ॥ 
তীবর-কম্তাব গর্ভে লেটজাতি হতে । 


-ছয জীতি পুকবেব! জন্গিল জগতে ॥ 


মল্ল, মন্ত্র, ভড় আব কলন্দ, মাতব। 
কোড় নামে ছয জাতি লেট-বংশধব ॥ 


| শুদ্দ্ের উরসে আর ত্রান্ষণী-গর্ভেতে। 


জন্মিল অস্পৃশ্য জাতি চণ্ডাল নামেতে ॥ 





বিশ্ববন্্ণা কহে আঁষ প্রাণশপ্রবতমা। 
আমাবে ত্যা্িষা কোথা যাও মনোবগা॥ 


"ব্রন্মথগ্ড | ৬৫ 





শীবর চণ্ডীল মিলি চর্্কার হয়। 
"গাল ওরসে অন্য জাতি জন্ম লয় ॥ 
্নকার রমণীর গর্ভে জন্ম হয 
সাই তাহার নাম জানিবে নিষ্চয ॥ 
কৈবর্ত জন্মিল পরে কোচন্ত্রী-উদরে। 
"স্তালের হাড্ডি ডোম জন্মে তার পরে ॥ 
'র্ধ্য স্বভাব বড় ছু অতিশষ। 
চমে ক্রমে তাহা হ'তে পঞ্চ জাতি হয় ॥ 
লেটের ওরসে পুত্র তীবর কম্ঘার । 
ঙ্গাতীরে গঙ্গাপুত্র নাম হ'ল তার ॥ 
্রাপুত্র হ'তে পরে জুঙ্গী জাতি হয়। 
হীবর-কন্তাঁর পুত্র শুণ্ী তারে কয়॥ 
শাঁজপুত্র, শৌঁগু ক ও আগুরী, ধীবর। 
রজক, কোযালি, ব্যাধ, সর্বস্থী, কুদর ॥ 
বাগতীত, গ্লেচ্ছ, জোলা, শরাক সকলে। 
বর্ণের সঙ্কর বলি খ্যাত ধরাতলে ॥ 
আরো কত জাতি পরে লভিল জনম। 
পতিত হইল কত কে করে বর্ণন ॥ 
অশ্বিনীকুমার-পুত্রত্রাহ্মণী-উদরে। 
ভূমগুলে সৃবিখ্যাত বৈদ্য নাম ঘরে ॥ 
বৈদ্ের সন্তান বহু গর্ভেতে পুদ্রীর । 
ব্যালগ্রাহী সাপুড়িযা, বংশধর তার ॥ 
এতেক বচন শুনি শৌনক স্থমতি।- 
জিজ্ঞাম! করিল পুরঃ, ওহে মহামতি॥ 
একটি বিষয় আমি ন! পারি বুঝিতে । 
অশিনীকুমার কেন রত ত্রাহ্মমীতে | 
দৌতি কহে মুনিবর দৈবের ঘটনা 
্রাহ্মণী তীর্থেতে যা অতি দর্শন ॥ 
প্থজমে ক্লান্ত হষে বিশ্রাম কারণ। 
পশিল দেখিয়া! এক নির্জন কানন ॥ 
বিশ্রামকারণে সতী বসিল তথায। 
অশ্বিনীকুমার দৈবে সেই পথে যায়। 
সতীর মোহনরূপ করি দরশন। 
কীমবশে ধরিবারে করিল গ্রমন ॥ 
নাজ--৫ 


রূপবতী সতীনারী নিষেধ করিল। 
কামার্ত অশ্বিনীপুত্র তাহা ন৷ শুনিল ॥ 
নিকটেই মনোহর ছিল পুশ্পোগ্ঠান। 
স্বলে আনিয়া সেথা করে গর্ভীধান ॥ 
লজ্জা-ভষে ব্রাহ্গণী সে গর্ভত্যাগ করে। 
তখনি জম্মিল পুন্র ধরার উপরে ॥ 
পুত্রশ্নেহ-বশে সেই ত্রাক্মণ-রমণী। 

পুত্র ক্রোড়ে স্বামী কাছে চলিল! অমনি ॥ 
স্বামীর নিকটে সব কহে সবিস্তারে। 
ব্রাহ্মণ শুনিষা ক্রোধে ত্যজিলেন তারে॥ 
ত্রাহ্মণী ত্যজিল! দেহ মনোদুঃখে অতি। 
যোগে হয খোদাবরী নামে আোতস্বতী ॥ 
মাতৃহীন দেখি পুত্রে অশ্বিনীকুমার। 
অন্ত্র-বিষযক শিক্ষা! দিল! চমৎকার ॥ 
গণক নামেতে জাতি তার বংশধর । 
অদ্ভুত ঘটনা! এক শুন দিজবর ॥ 
ব্রহ্ম-যজ্ঞে একদিন যজ্ঞকুণ্ড হতে। 
অদ্ভুত পুরুষ এক উত্থিত জগতে ॥ 
ধর্মবক্তা সুত তিশি অতি ধর্মপ্রাণ। 
আমার্দের আদি সেই পুরুষ প্রধান ॥ . 
বিশ্বশিল্পী ব্রহ্ম! তারে করে শিক্ষাদান | 
অধ্যযন করাইলা শান্তর ও পুরাণ ॥ 
যজ্জকুণ্-দমুভ্ূত সৃতবংশ যার!) 
পুরাণ-পাঠক নামে খ্যাত হুল তারা ॥ 
সৃতের ওরসে আর শুন্দ্রাণী উদরে। 

যে জাতি জন্মিল তারা ভাট নাম ধরে ॥ 


| “এইরূপে নানাজাতি জনম লভিল। 


ক্রমে ক্রমে ধরাতল ভরিয়া উঠিল ॥ 
সৌতি কহে যুনিবর কহি সবিস্তারে। 7 
যেরূপ সনন্ধ যার শান্ত অনুসারে ॥ 

জনক তাহার নাম জন্মদাতা যিনি। 

ধার গর্ডে জন্মে সব মাতা হন তিনি ॥_ 
জনকের পিতা৷ যিনি পিতামহ হয়। 
প্রপিতামহ যে তার জনকেরে কর ॥ 


৬৬ -. স্ীশ্রীব্রক্ষবৈবর্তপুরীণ 


মাতার জনক ধিনি মাতামহু হয়| 
-প্রমাতামহ যে তার জনকেরে বয় ॥ 
পিতার জননী হন পিতামহী তিনি। 
সে বৃদ্ধপ্রপিতামহী শব তার ধিনি ॥ 
পিতৃব্য হইল আখ্য! পিতার ভ্রাতার। 
মাতৃনহোদর নাম মাতুল তাহার ॥ 
পিদী কিংব৷ পিতৃম্বনা পিতার ভগ্গিনী | 
মাতার ভগ্গিনী যেই মাসী হন তিনি ॥ 
স্বামীর ভ্রাতার নাম ভাসুর, দেবর । 
ননন্দা ভগিনী তার শুন দ্বিজবর ॥ 
শ্বশুর স্বামীর পিতা! শব তার মাত|। 
শ্যালিকা! পত্রীর ভগ্নী, শ্রা।লক সে ভাতা ॥ 
অন্নদাতা, ভযন্ত্রাতা, বিদ্যাদাতা আর। 
জন্মদাত। পত্বী-পিত। পিতা! সবাকার ॥ 
অন-প্রদাতার পত্রী, গুরুর গৃহিণী । 
মাতার সপত্রী, মাতা, কন্যা! ও ভগিনী ॥ 
পুত্রবধূ; মাতামহী, পিতামহী আর। 
শাশুড়ী, পিমীর কন্যা, বনিতা খুড়ার | 
মাতুলের পত্রী এই চভুর্দশ নারী । 
ধরামাঝে এরা হুষ জননী সবারি ॥ 
পুত্রের যে পুত্র হয়, পৌন্র নাম তার। 
তাহার সন্তান হয প্রপৌন্র আবার ॥ 
গুরুপুত্র ভ্রাতৃতুল্য পরম বান্ধব । 
ভগ্গিনী-দমান যত গুরুকন্। সব ॥ 
এজগতে মিত্র তুল্য কেহ কোথা! নাই। 
মিত্র হতে এজগ্নতে সুখ সর্বদাই ॥ 
মিত্র অতি স্হূর্লত মিত্র অতি প্রিয। 
মিত্রের আঘীঘ সব একান্ত আত্মীয় ॥ 
ব্রদথণ্ডে দশম অধ্যান্‌ সমাপ্ত । 
$ একাদশ অধ্যায় 
আখিনীকুমাবেব শাপ বিনোচিন। 
শোৌনক কহিলা, প্রত, শুন নিবেদন। 
ভার্য্যারে করিয়া ত্যাগ কি করে ভ্র/জণ ॥ 


বিস্তর জিজ্ঞাসা মোর মনেতে উদষ। 
দয়া করি কহ সব সৌতি মহাশয় ॥ 
সৌতি যুনি কহিলেন শুন তপোধন। 
ভরদাজ-বংশধর স্ৃতপ! ত্রাক্মণ ॥ 
ক্রোধ্তরে পত্রী ত্যজি হিমাচলে যায়। 
লক্ষ বর্ষ শ্রীরৃষেরে ভজিল সেথায় ॥ 
তপোবলে জ্যোতির্ঘায ৃতপা ত্রাঙ্গণ। 
কুষ্ণের নির্মল জ্যোতিঃ করিল দর্শন ॥ 
পরম-আত্মারে দেখি আনন্দিত মন। 
ভক্তি-বিষয়ক বর করিলা! প্রার্থন ॥ 
দৈববাণী শুনিলেন, গুন হে ব্রান্ষাণ। 
বিবাহ করিয়। কর সময যাপন ॥ 
অনস্তর দেহ-অন্তে না করিও ভয়। 
দাস্থ। ভক্তি দিব তোম! জানিও নিশ্চয ॥ 
মানমী কন্তারে শেষে সতপা ব্রাহ্মণ । 
বিধাতা-আজ্ঞায় নিজে করিল! গ্রহণ ॥ 
মানসী কণার গর্ভে জম্মে অতঃপর। 


- সন্তান কল্যাণমিদ্র শ্রেষ্ঠ মুনিবর ॥ 


কল্যাণমিত্রের নাম যে করে ল্মরণ। 
তার স্দ| ব্রত হয নিবারণ ॥ » 
মিত্র হৈতে বিপদের না থাকে কারণ ।/ 
কল্যাণমিত্রের নামে ভয়ের বারণ ॥ 
কোন এক কার্ধ্যফলে হুতপ! ব্রাঙ্গণ। 
পত্বী ত্যাগ করিলেন বিশেষ কারণ ॥ 
অশ্বিনীকুমার-প্রতি পূর্বে রৌষ ছিল। 
মনোক্ষোভে এইবার অভিশাপ দিল ॥ 


,আজি হ'তে ছুই ভাই অপৃজিত হবে। 


রোগী ও জড়াঙ্গ হযে বিদ্বমান রবে ॥ 
অভিশাপ দিয়া শেষে সৃতপা৷ ব্রাঙ্গণ। 
পুত্রসহ নিজ গৃহে করিলা গমন ॥ 
পুত্রপাশে সূর্ধ্যদেব ব্যাকুলিত মন। 
স্থতপারে স্তব স্তুতি করিলা তখন ॥ 
ূর্ধ্দেব কহিলেন শুন খধিরাজ। 
মম পুত্রঘয়ে তুমি ক্ষমা! কর আজ ॥ 


ব্রদ্মথণ্ড। রি ৬৭ 





বিজুর স্বরূপ তুমি সত্বগুণাশ্রয | 
্রাঙ্মণ প্রসন্ন হ'লে তার নাহি ভয় ॥ 
্রান্মণ সন্তুষ হলে তুষ্ট নারায়ণ 1 
হরি নিজে বিপ্ররূপ করিলা ধার্ণ ॥ 
প্রজাপতি ত্রন্ম! খষি করিলা স্বীকার । 
্রন্ষণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু নাহি আর ॥ 
হে দেব, করুণা কর কি কহিব আর। 
পুত্র প্রতি কৃপা কর করুণাবতার ॥ 


শুনিযা সূর্যের মুখে বচন মধুর । রর 


অশ্রিনীকুমার ব্য।/ধি করিলেন দুর | 
উভয় পুত্রেরে দিয়া যজ্জ-অধিকার । 
গঙ্গীতীরে চলিলেন হুতপা আবার ॥ 
সূর্ধ্যদেব অতিশয় আনন্দিতমনে । 
স্থানে প্রস্থান করে পুত্রদ্বয় সনে ॥ 
যে মানব পাঠ করে সুূর্ধ্যকৃত স্তব 
পুণ্যবলে দূর হয় পাপ তাপ সব ॥ 
মহাব্যাধি আছে যাঁর, রোগমুক্ত হয়। 
সর্ধপাপ দুরে যাষ জানিবে নিশ্চয় ॥ 
যে ব্রাহ্মণ ভিনপন্ধ্য। করেন বন্দন। 
সর্ধন্ধপে তিনি হন বিস্তর মতন ॥ 
সৌতি মুনি কহিলেন, যদি কোন জন | 
করে পাধোদক পান, উচ্ছিউ ভোজন ॥ 
বাজসুয যজ্জফল তার লাভ হয়| 
সর্বপাপ দুরে যায নাহিক সংশয | 

যে ব্রাক্মণ ভোজ্য করে কষে নিবেদন। 
এই ধরাতলে তিনি জীবন্ুক্ত হন ॥ 
বিষুরে যে ভোজ্য নাহি করে নিবেদন | 
খাদ দ্রব্য হয় তার বিষ্ঠার মতন ॥ 

থে ব্রাহ্মণ হরিসেব। কড়ু নাহি করে। 
অর্ধনৃত হয়ে থাকে ধর্ণী-ভিতরে ॥ 
যেই গুরু হরিকথা কতু নাহি কব। 
ভারে গুরু বলিবারে প্রনৃতি না হয ॥ 
যে পিতা হরির কথ! না বলে কখন। 
পিত। বলি ডাকিতে না চাঁষ তারে মন ॥ 


পুত্র মিত্র কৃষে যদি না করে ভজন । 
পুত্র মিত্র বলি তারে না করি গ্রণন ॥ 
হরিভক্তিবিহীন যে জাতিতে ব্রাহ্মণ । 
তা হ'তে চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ ভক্তিপরাযণ | 
গুরুমুখ হ'তে যার কর্ণে একবার। 
পশিযাছে হরিনাম ভষ নাহি তার ॥ 
জীবন্মুক্ত হয় সেই অতি ভাগ্যবান্‌। 
জরীহরির পাঁদপদ্মে লভে সেই স্থান ॥ 
গোবিন্দের ধ্যান করে বৈষ্বের দল। 
গোবিন্দ তাদের ধ্যান করে অবিরল॥ 
ভক্তবাঞ্থা-কল্পতরু কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
স্ববং ভক্তের কাছে করে অবস্থান ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অমৃত মধুর । 
যাহার শুবণে হয় সর্ববপাপ দূর ॥ 
অঙ্গথণ্ডে একাদশ অধ্যায সমাপ্ত । 


উ ছাদশা অধ্যায় 
উপবহণ গন্ধর্বষপে নাবদেব জন্ম । 

এত শুনি পুলকিভ শৌনক তখন! 
সৌতি-প্রতি করযোড়ে করে নিবেদন ॥ 
শৌনক কহিলা প্রভু তুমি জ্ঞানবান্‌। 
আমা সবাকারে তুমি কর জ্ঞানদান ॥ 
পৃর্ব্েতে কহিল। যাহা সুত্রের আকারে । 
শুনিতে বাসনা সব অতি হুবিস্তারে ॥ 
একে একে জিজ্ঞাসিব কহ তুমি শুনি। 
প্রজান্থপ্তি করিলেন কোন্‌ কোন্‌ মুনি ॥ 
পিতৃ-মাজ্ঞ লঙ্ঘে ববে নারদ হমতি। 
কোন্‌ পুত্রে কার্্যভার দেন প্রজাপতি ॥ 
পিতার আদেশ পেয়ে কোন্‌ পুত্রথণ। 
পাঁলিতে সংসারধন্্ন করিল মনন ॥ 
কোন্‌ কোন্পুত্র গেল যোগের সাধনে । 
বিস্তারিয়া বল তাহা শুনিব এক্ষণে ॥ 


৬৮ ী্রীতরদ্ববৈবর্তপুরাণ। 





কোন্‌ খাষি উর্ধীরেতা কহ মুনিবর। 
কোন্‌ কার্য করিলেন নারদ প্রবর।, 
সৌতি কহে, হে শৌনক, শুন বিবরণ। 
সংদারে আসক্ত নহে সর্ব পুত্রগণ ॥ 
হংসী যতি সনকাদি পঞ্চাধিগ্ণ। 
সংসার-সাগরে তারা ন! হ'ল মগন ॥ 
আর সব পুত্রগ্ণণ পিতার আদেশে। 
টি রক্ষা করে তাঁর! মনের হরযে ॥ 
পুত্রশীপে প্রজাপতি অপৃজ্য হইল। 

এ তিন ভুবনে কভু পুজা না পাইল॥ 
পিতৃশাপে নারদের হইল পতন। 
গন্বর্বযোনিতে তিনি করেন ভ্রমণ ॥ 
পূর্রবকীলে গন্ধর্ধ্বের ছিল অধীশ্বর। 
এশবর্ধ্ের অধিকারী শুন মুনিবর ॥ 
পুত্র নাহি ছিল তার কর্মের বিপাকে । 
সেহেতু গন্ধবর্ধ সদ! মনোছুঃখে থাকে ॥ 
পুফর তীর্ঘেতে আদি গুরু-উপদেশে। 
তপন্ত। করিলা রাজ। শল্তুর উদ্দেশে ॥ 
তপস্তার কালে তারে বশিষ্ঠ মহান্‌। 
শিবের কবচমন্ত্র করিলেন দান ॥ 
ন্ধর্রধের অধিপতি সন্তানের তরে। 
শতবর্ষ কাল ধরি মন্ত্র জপ করে॥ 
তপে ভূষ্ট হযে তবে দেব পঞ্চানন । 
জ্যোতি্্যরূপে তথ! আবির্ভূত হন ॥ 
পটশ ত্রিশুল করে কিবা শোভা পাঁষ। 
বৃষ বাহনে দেব আমিল তথায ॥ 
তেজঃপুঞ্জ কলেবর নির্ধল উদ্্বল। 
ত্রিনেত্র ত্রিশুলধারী হাঁসে অবিরল ॥ 
নীলকণ্ঠ রূষারঢ় হর দিগম্বর। 

পিঙ্গল জটার রাশি শোভে মনোহর ॥ 
সবার সংহারকর্তা নিজে মৃত্যুপজয়। 
মধ্যাহ্ন-মার্ভগ যেন হইল উদয় ॥ 

সবার ঈশ্বর তিনি মহিম| অপার । 
গন্ধর্্ব তাহারে দেখি করে নমস্কাব ॥ 








তক্ভিভরে স্তবস্তুতি করিষা নৃপতি। 
প্রভুর চরণে পুনঃ করিল প্রণতি ॥ 
ভকতবৎজল প্রভু দেব পঞ্চানন। 
গন্ধের ভক্তি দেখি হরধিত ষন ॥ 
ন্ববর্বরাজেরে কহে ভোল। মহেশ্বর 
স্তবেতে হুইনু তুষ্ট মাগ ভূমি বর॥ 
পঞ্চানন মুখে শুনি এতেক বচন। 
গদগদ ভাষে বলে গন্ধবর্ধ রাজন্‌ ॥ 

তু যদি মম প্রতি, বর মাগ্ি তবে। 
তক্তিপরাষণ মোর পুত্র এক হবে ॥ 
আর এক-তিক্ষ! মম ওহে পঞ্চানন । 
হরি প্রতি ভক্তি যেন থাকে অনুক্ষণ ॥ 
এতেক শুনিষ। তবে দেব পশুপতি। 
গন্ববর্বরাজেবে কন, শোন মহামতি ॥ 
এক বর মাগ তুমি যাঁহা ইচ্ছা হয। 
ছুহ বর যাড্ঞ! কর! বিধান তে। নয ॥ 
বিজ্ঞন হরিভক্তি করিযাছে সার। 
হরিভক্তিলম রত্ব কিছু নাহি আর ॥ 
হরিভক্তি-পরাষণ গ্রোলোকেতে যাষ। 
কোটি জন্ম পাপ ঘুচে শ্রীহরি কৃপ!য॥ 
মাযা-মোহ দুর হয় স্থির হয চিত। 
কর্মের বন্ধন ছিন্ন হয স্থুনিশ্চিত ॥ 
বৈষ্ণবের হুহুর্লভ ভক্তি-দাস্ত ধন। 
সহজে ন৷ কারে কভু করি সমর্পণ ॥ 
অতএব মম বাক্য করহ শ্রবণ । 
হরিভক্তি দিতে নাহি পারিব কখন ॥ 
ইন্দ্ত্ ব্রহ্মত্ব কিংবা যোগ তত্বজ্ঞান। 
চাহ যদি অনায়াসে করি তাহ! দান ॥ 
শঞ্কবের বাক্য শুনি অতি ছুঃখভরে। 
গন্ধর্ব্বের অধীশ্বর কহিলা শঙ্করে ॥ 
ইন্দ্র, ব্রদ্ধত্ব আর যোগ তত্জ্ঞান। 
হুরিভক্ত কাছে সব ভৃণের সমান ॥ 
প্রকৃত বৈষ্ণব যারা স্বপ্ন জাগরণে। 
শ্রীকৃষে অচল। ভক্তি চান মনে মনে ॥ 


ত্রহ্মখণ্ড। ” ূ ৬৯ 


টি 
হরিভক্তি দ্যা! মোর তৃপ্ত কর গ্রাগ। 


অন্ত বরে হরিতভ্ত পুত্র কর দান ॥ 
এমন কে মূর্ঘ আছে জগ্রৎ ভিতরে। 
হ্রিতক্তি ত্যজি অস্ত বরে বাঞ্থা। করে ॥ 
যদি এই ছুই বর না! কর অর্পণ । 
নিজের মস্তক আমি করিব ছেদন ॥ 
ভুলস্ত অনল-মাঝে প্রবেশ করিব। 
হরিভজ্ভিহীন প্রাণ কড়ু ন! রাখিব ॥ 
এত বলি নরপতি নীরব হইল। 
চোখের জলেতে গণ্ড ভীবিতে লাগিল ॥ 
ভক্তের নঘনজলে হুঃখিত অন্তর | 
করুণাঁয় বিগলিত দেব মহেশ্বর॥ 
ভত্ের ব্যথাষ প্রভু নিজে ব্যথ। পায়। 
মধুর বচনে তাই গন্ধর্বেব জানাধ ॥ 
শঙ্কর কহিলা, গুন হে গন্ধব্বরাজ। 
তক্তিবলে মোরে বশ করিয়াছ আজ ॥ 
মাগিয়াছ ছুই বর সেই অনুসারে । 
এক বরে পাবে পুক্র, ভক্তি পাবে আরে ॥ 
আমার প্রসাদ দুঃখ ঘুচে যাবে সব। 
সন্তান হইবে তব পরম বৈষ্ণব ॥ 
জিতের গুরুতক্ত, অতি, রূপবান্‌। 
মহাজ্ঞানী, মহীতেজ। হবে সে সন্তান ॥ 
এত বলি অন্তহিত হন পঞ্চানন । 
গন্ধর্ঘ আপন দেশে করিল গমন ॥ 
গন্বর্বরাজের মুখে শুনি ব্বিরণ। 
-আনন্দে মগন হ'ল আত্মবন্ধুগ ॥ 
দৌতি কহে অতঃপর শুন মুনিগণ। 
সুন্রাকার কথা বলি বিস্তারি এখন ॥ 
পিতৃশাপ ছিল যাহা নারদের গ্রতি। 
সে কারণে আসে দ্বেব এই বন্থুমতী ॥ 
দেহ ত্যজি ন্বরূপে নররূপ ধরে। 
হরিভক্ত গর্বের রম্দীজঠরে ॥ 
যথাকালে প্রসবিল গন্ধবর্রমণী। 
হন্দর পুত্র এক নরকুলমণি ॥ 








বশিষ্ঠ গন্বরপুরু দেখি সুলক্ষণ। 
গুভদিনে নাম রাখে ্রীউপর্কর্ণ। 
নারদের জন্মকথা হল এইক্ষণ। 
অতঃপর ঘা ঘটিল শোন বিবরণ | 

ব্দখণডে ছাদশ অধ্যায় সাপ্ত। 


 ভ্রয্পোদশ অধ্যায় 
শ্থীধ শাগে উপবর্ণেৰ স্থানত্যাগ এবং 
মাঁলাবভীব বিলাপ! 
ফৌতি মুনি কছিলেন, শুন দ্বিজবর 1 
ানথরর্ লভিল পুত্র অতি মনোহর ॥ 
পুদ্রমুখ দেখি মহ! আনন্দিতমন। 
জনে জনে দান করে বছ রড ধন ॥ 
কিছুকাল গত হলে গ্রন্বর্বতনয় | 
দেবের কাছে হরিমন্ত্র ল়॥ 
একদা গণ্ডকীতীরে উপবর্হণ। 
দু্ধর তপন্তা করে গভভিযুক্তমন ॥ 
স্র্বরমণীগণ স্নান করিবারে ) 


. আসিলেন সে সময় গণ্ডকীর ধারে ॥ 


যুবকের অপরূপ লাবণ্য নেহারি। 
ুচ্ছিতা হইয। পড়ে গন্ধের নারী ॥ 
মুবকেরে-গতিরূপে লভিবার তরে । 
যোগবলে রমণীর! দেহত্যাথ করে ॥ 
অনস্তর নারীগণ, শুন মহাশয । 
চিত্ররথ গন্ধর্ধের ঘরে জন্ম লয় ৭ 
লভিযা যৌবন ক্রমে পিতার আজ্ঞায়। 
উপব্থণেরে তারা পতিরূপে পায় ॥ 
জপ-তপ বিদজ্জিধ। গরন্থর্ববনন্দন | 
রমধী সহিত হৈল আনন্দে মগন ॥ 
তিনলক্ষ বর্ষ রহি নির্জন-প্রদেশে। 
রতিরঙ্গ করে ছুখে মদন-আবেশে ॥ 
নিংহাননে তারপর করি আরোহণ । 
বাজ্য আর গ্রঙ্জা সব করেন পালন ॥ 


৭০ ্ী্রীতরহ্ষবৈবর্ভ-পুরাণ। 


সপপিস্পানপাস সত পাত লে পাম্পামপিনপ পিল 


অনন্তর একদিন হরিগুণ গানে । 
গঙ্ধবর্বনন্দন যা পুঙ্করের পানে ॥ 

তথ! দেবগণ সহ মিলি পন্মাসন। 
মনন্থখে দেখিছেন রম্তার নর্তন ॥ 

মনের আনন্দে তথা গন্ধবর্বকুমার। 
একমনে নৃত্য দেখে অপ্দরী রম্তার ॥ 
রস্তার স্থন্দর উরু করি দরশন | 
সুবর্ভূল স্তন তাঁর করি নিরীক্ষণ ॥ 
মদনে মোহিত হৈল গন্বর্বকুমার। 
রেতঃপাত হৈল তাঁর দতার মাঝার ॥ * 
হরিগুণ নাহি গ্রায গন্ধবর্ধনন্দন | 
কামাবেশে হত-জ্ঞান হইল তখন ॥ 

হাস্য করে দেবগণ দেখিয়া কুমারে। 
মহা! ক্রোধে পিতামহ শাপ দিল! তারে ॥ 
হরিগুণ গান করি, তুই ছুরাচার। 

কাম শরে বিস্মরিলে আচার-বিচার ॥ 
অনুচিত কর্ণ যথা! সবার্‌ মাঝার। 
অচিরে পাইৰি ফল অনুরূপ তার ॥ 
দেব দেহ ত্যাগ করি গন্ধরর্ব হইলি। 
পুনরপি পাপ করি সে দেহ হারালি ॥ 
ব্রহ্মা। কহে নীচাশয় পাপিষ্ঠ পামর। 

* শুদ্দের যোনিতে তুই জন্মলাভ কর ॥ 
আবার বৈষ্ণবসঙ্গ পাইবি যখন। 
পুনরায় মম পুত্র হইবি তখন ॥ 
এত বলি ব্রহ্মা! তবে করিল! প্রস্থান । 
গন্ধরর্বতনয সেথ। ত্যজিলেন প্রাণ ॥ 
মৌতি কহে, হে শৌনক, শুন মুনিবর। 
অস্ভুত কাহিনী আঁমি কহি অতঃপর ॥ 
যোড়শনাড়ীরে ভেদি গন্ধবর্বনন্দন। 
জীবাত্মারে ব্রহ্ধরদ্ধে, করে আন্যন ॥ ” 
জাতিম্মর যোগিবর গ্রন্ধবর্বনন্দন | 
ব্রহ্গের সাক্ষাৎ লাভ করিল! তখন ॥ 
দুর্লভ ভ্রিতন্ত্রীবীণ। বামস্ন্ধে ধবে। 
ডান হাতে স্ফটিকের মালা শোভ। করে ॥ 





পাপাসপিপস্পনপা্িপি, 





অনন্তর দর্ভাসনে করিল! শয়ন | 

কৃষ্ণনাম করি ধীরে মুদিল! নয়ন | 
ব্যাকুলিত হ'ল যন গন্ধবর্পতির | 
পুত্রশোকে প্রাণ মন হইল অধীর 
ভার্ধ্যাসহ শ্রীকৃষ্ণের করিয়া স্মরণ । 
যোগবলে পরব্রহ্মে মিলিল তখন ॥ 
গন্ধবর্বনন্দন যবে ত্যজিলেন কায়। 
পঞ্চাশ রমণী কান্দি ধরণী লুটায় ॥ 


- -প্রিধতম! লাধ্বী সতী মালাবতী নাম। 


মৃত পতি বক্ষে ধরি কাদে অবিরাম ॥ 
মালাবতী উচ্চৈঃস্বরে করিছে রোদন। 
হে জীব্নকান্ত তুমি দাও দরশন ॥ 
পুষ্পভদ্র! নদীতীরে পুষ্পের কানন। 
পুষ্পের শধ্যাষ ভূমি করিতে শযন ॥ 
মলয় অচলে চলে চন্দন পবন। 
কোকিলের কুহুরবে মুগ্ধ গ্রাণ মন ॥ 
নির্জনে করিতে নিতি ক্রীড়া মোর সনে। 
সেই কথা অনুক্ষণ জাগে মোর মনে ॥ 
তোমার মোহনবাক্য মধুর বচন। 
স্থধারস কর্ণে মোর করিত বর্ষণ ॥ 
কুল-কামিনীর কাছে প্রভু নিরস্তর। 
পির বিচ্ছেদ-ব্যথা অতি ভয়ঙ্কর | 
পতিপ্রাণ। কুলনারী স্বপ্নে জাগরণে। 
অহরহঃ পতিচিন্তা করে মনে মনে ॥ 
পতির সঙ্গেতে তার একমাত্র স্থখ। 
পতির বিহনে তার নিরস্তর ছুখ ॥ 
সাধ্বী-কুল-ললনার পতিমান্র সার। 
পতি বিনা সতীদের গতি নাহি আর ॥ 
হে ধর্ম হে প্রজাপতি, পতি কর দান। 
এত বলি মালাবতী হইলা অজ্ঞান ॥ 
নিবিড় অরণ্য-মাঝে বক্ষে লয়ে পতি । 
হত-জ্ঞান হয়ে রঘ মালাঁবতী সতী ॥ 
প্রভাত হইলে পরে হইল চেতন । 
শ্রীহরিরে মালাবতী করে সম্মোধন ॥ 


ব্র্মথশ্ড। ৭৯ 





হে কৃষ্ণ, জগৎপতি ত্রিভুবনম্বামী । 
পতির বিহনে আজি অনাথিনী আমি ॥ 
রমণীর একমাত্র গতি পতিধন। 

সে ধনে বঞ্চিত আজি কিসের কারণ ॥ 
করযোড়ে কহি আমি, কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
সদ্য হইয়া মোরে ম্বামী কর দান ॥ 
নারায়ুণমম পতি অতি গুণবান্‌। 

মহান্‌ তেজন্বী তিনি সূর্য্যের সমান ॥ 
চন্্রসম সুদর্শন ছিল মম পতি । . 
সর্বশান্তে সর্বজ্ঞানে পাঁরদর্শা অতি ॥ 
হে প্রভো, হে দযাময়, জগতের স্বামী। 
পতিহার! হ'য়ে আর ন! বাঁচিব আমি ॥ 
মালাবতী কাঁদে শোকে, ধরণী বিদরে। 
কিন্ত তবু পতিগ্রাণ নাহি পাঁধ ফিরে ॥ 
সৌতি কহে, হে শোঁনক, শুন মহাশফ। 
ক্রোধভরে তবে সতী দেবগণে কয ॥ 
শুন শুন দেবগণ শাপেতে আমার । 
যজ্-অংশে অধিকার ন! রহিবে আর ॥ 
জগতের রক্ষাকর্তা, গুন নারায়ণ। 
আমার স্বামীর প্রাণ কর সমর্পন ॥ 
নতুবা! এখনি মম দেখিবে প্রতাপ । 
বিনা-বাক্য-ব্যয়ে আমি দিব অভিশাপ ॥ 
শুন শুন প্রজাপতি বচন আমার। 

নষ্ট হবে ব্রহ্ধাণ্ডে তোমার অধিকার ॥ 
ধর্মচ্যত হবে শিব আমার শ্রতাপে। 
ততুজ্ঞান লুপ্ত হবে ম্ম অভিশাপে ॥ 
মম শীপে ধমে নাহি রবে অধিকার । 
অকুশল হবে ইথে নব দেবতার ॥ 
অভিশাপ নাহি দিব জরা! ও ব্যাধিরে। 
তারা মাহি বধিযাছে আমার স্বামীরে ॥ 
অনন্তর অভিশাপ করিবারে দান। 
কৌশিকী নদীর তীরে মালাবতী যান ॥ 


উ ক্গীবোদসাগবে হবি-সকাশে দেবগণেব 
গমন, বিষ স্তব এবং তৎবর্তৃক 
দেবগণকে অভ প্রদান । 
ব্রঙ্ধা আদি দেবগণ কম্পিত অন্তরে। 
বিষ্ণুর নিকটে যান ক্ষীরোদসাগরে ॥ 
ক্ষীরোদসাগরে প্লান করি অতঃপর। 
শ্রীহরির স্তবস্তুতি করিল বিস্তর ॥ 
ব্রহ্ধ। কহে, দীনবন্ধে ৷ ভ্রিভুবনপতি। 
অভিশাপ দেয় আজি মালাবতী সতী ॥ 
পতির বিযোগ-ছুঃখে অতি ত্রুদ্ধমনে । 
অভিশাপ দেয় আজি সর্ববদেবগণে ॥ 
সর্ববছূঃখত্রাতা তুমি বিপ্দ্‌ তারণ। 
কৃপা করি দেবগণে করহু রক্ষণ ॥ 
রক্ষা কর সদা তুমি শরণাগতেরে | 
তুমি তিম্ন এ জগতে কেবা! রক্ষা করে ॥ 


| অপৃজ্য হইয়া আছি পুত্র-অভিশাপে। 


অধিকার যাবে পুনঃ সাধ্বীর প্রতাপে ॥ 
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে মোর যাহ। অধিকার। 
সতী-শাপে নষ্ট হবে সংশয় কি তার ॥ 
মহাদেব কহে প্রভূ বি ভগবান্‌। 
সহর্লভ তত্বজ্ঞান |! করিলে দান ॥ 
সতী-অভিশাপে বব লুগ্ত হয়ে যায়। 
তুমি ভিন্ন এ বিপদে ন! হেরি উপাষ॥ 
পতিব্রতা রমণীর তেজ ভষঙ্কর। 

সেই তেজে দগ্ধ হয় মোর কলেবর ॥ 

এ বিপদে রক্ষ! কর প্রভু দযাময। 

এত বলি মহাদেব মৌন হয়ে রয ॥ 
সর্ববসাক্ষী ধন্মদেষ কহে অতঃপর । 
রক্ষা কর রক্ষা কর জগৎ-ঈশ্বর ॥ 
সনাতন ধর্ম তুমি য! করিলে দান। 
সতীশাপে তার বুঝি হয় অবসান ॥ 
দেব্গণ কহে, শুন করুণাবতার ৷ 
যজ্ঞঅংশে যেইটুকু ছিল অধিকার ॥ 


৭২ ৃ ীপ্রীব্র্ববৈবর্ত-পুরাণ। 


সতীশাপে আজ সেই অধিকার যাষ। 
তোম৷ বিনা প্রভু আর না হেরি উপায ॥ 
এইরূপে স্তব করি যত দেবগ্ণণ। 
করযোড়ে মৌনভাব করিল ধারণ ॥ 
অকম্মাৎ দৈববাণী হইল তখন। 
সতীর নিকটে যাও সর্বধদেবগণ | 
সকলের তরে শান্তি করিতে স্থাপন ৷. 
বিপ্রবেশে জনার্দন করিবে গমন ॥ 
দৈববাণী শুনি কাণে সবে হৃউমন। 
কৌশিকী নদীর তীরে করিল! গমন ॥ 
কমলার মত শৌভে দেবী মালাবতী। 
শশধরলম কাস্তি মনোহর অতি ॥ 
তেজঃপুঞ্জ কলেবর পবিত্র উজ্জবল। 
ওষ্ঠাধর মনোহর যেন বিশ্বফল ॥ 
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু কত শোভা ধরে। 
মুছিয়া না! যাষ তাহ! যমরাজ-ডরে ॥ 
ধর্মভীরু দেবগণ শৌভা৷ দেখি তার। 
বিস্মিত হইয! সবে চাহে বার বার ॥ 
ব্রন্মথণ্ডে হয়োদশ অধ্যায় লমাণ্ত। 


& চতুর্দশ অধ্যায় 
ব্রাহ্মণ বালকবেশে মালাধতীব নিকট 
বিস্থব আগমন | 
সৌতি মুনি কহিলেন, শুন ছ্বিজবর। 
সতীর নিকটে যায় ব্রন্গাদি সত্বর ॥ 
দেবগণে হেরি সেথা মালাবতী সতী । 
যথাবিধি সকলেরে করিয়া গ্রণতি ॥ 
সত পতি সম্মুখেতে করিযা স্থাপন । 
মালাবতী পুনরাষ করযে রোদন ॥ 
সহসা ব্রা্গণ এক করে আগমন । 
উজ্জল মুরতি তার সহান্বদন ॥ 
হস্তে তার ছাত্র শোভে, অঙ্গেতে চন্দন ৷ 
উজ্জ্বল তিলক ভালে ব্রান্মণ-নন্দন ॥ 


দীর্ঘ এক পুথি শোতে হস্তেতে তীহার। 
প্রশান্ত স্বভাব তার আকার প্রকার ॥ 
দেবগণে যথাবিধি করি নমস্কার । 
বসিল! সভার মাঝে ব্রাঙ্ষণকুমার | 
হরির মহিমা বোঝে হেন সাধ্য কার। 
ইচ্ছাময হরি ধরে বিপ্রের আকার ॥ 
শশধর সম শোতে কাস্তি জ্যোতির্দ্য। 
দেবগণে লন্মোধিষা ধীরে ধীরে কর ॥ 
হেথাঁয় দেখি যে ব্রদ্গা আদি দেবগণ। 
বিধাত। মহেশ ধর্ম কিষের কারণ ॥ 
চন্দ্র সূর্য্য, যম আর দেব হুতাশন। 
অরণ্য মাঝারে আজি কেন আগমন ॥ 
এত বলি মিষউভাষে ব্রাহ্মণ তখন। 
সতীরে সন্বোধি কহে কপট বচন ॥ 
কহ মালাবতী সতী, ইচ্ছ! জানিবার। 
তব ক্রোড়ে শুফণব কে হয তোমার ॥ 
পৃতি বলি অনুমানি, সত্য কহ দেবী। 
ক্রন্দন কিনের তরে স্বৃত পতি সেবি॥ 
অনন্তর ব্রাহ্মণেরে করিয়া গ্রণতি। 
ধীরে ধীরে কহিলেন মালাবতী সতী ॥ 
মালাবতী কহে,ংপ্রভু, করি নিবেদন 
অভাঁগিনী নারী আমি অতি অভাজন ॥ 
চিত্ররথ-কন্তা আমি শুন বিবরণ। 
স্বামী মোর স্থবিখ্যাতি ্রীউপরব্হণ॥ 
পঞ্চাশ ভগিনী মোরা! গন্ধবর্বরমণী। 
সেই পতি ভজিতাম, অতি গুণমণি | 
মালাবতী নাম মোর কহি সবিস্তার। 
লক্ষবর্ধ স্বামী সহ করিনু বিহার ॥ 
ব্রহ্মার শাপেতে পতি দেহ ত্যাথ করে। 
বহু ছুঃখ পাইলাম স্বৃত পতি তবে । 
একের বিহনে দেখ অশেষ ছুর্গতি। 


অকালে বিধবা! হুল পঞ্চাশ যুবতী ॥ 


পতির বিহনে আমি করি যে রোদন। 
দেবগণে স্তবস্তুতি করি সে কারণ ॥ 


এ জগতে সকলেই নিজন্বার্থ চায়! 
পরছুঃখে কেহ কভু ফিরে না! তাকায় ॥ 
দেবতা সবার শ্রেষ্ঠ কর্্মফল-দাতা। 
দেবতা পরম বন্ধু ছুঃখ-ভয়-ত্রাতা ॥ 

এ কারণে চাহি আমি পতির জীবন। 

আমার প্রার্থনা নাহি শুনে দেবগণ ॥ 

সত্য কথা কছি আমি, ন! বাঁচিলে পতি। 
মম অতিশাপে হবে অশেষ ছুর্গতি ॥ 
অভিশাপ দিব আমি অতি ছুিবার। 
অধিকার লুপ্ত হবে সর্ব দেবতার ॥ 
সতীর এ বাক্য শুনি অতি ভয়ঙ্কর । 
ধীরে ধীরে কহিলেন ত্র।জণপ্রবর ॥ 
শুন সতি মালাবতী, মানব সকলে । 
বিষুীয় যুদ্ধ তারা এই ধরাতলে ॥ 
যেরূপ কর্মের বীজ করিবে রোপণ। 
যথ'কালে ফল তার পাঁইবে তেমন ॥ 
পুণ্যভারতের ক্ষেত্রে পুণ্যব,ন্‌জন। 
তপস্তা প্রভাবে শুভ ফল গ্রাণ্ড হন ॥ 
পতি পুত্র ধন জন মিলে তপস্তাষ। 
তপস্তা৷ ব্যতীত কিছু নাহি পাঁওষ। যায় ॥ 
জন্মে জন্মে পূজে যেই প্রকৃতিদেবীরে । 
অচল! করিষ। রাখে সদ। সে লক্ষমীরে ॥ 
সুত্যু্রধ শিবে যেই করে আরাধন। 

- বিদ্য। জ্ঞান পতি পুত্র লভে অনুক্ষণ ॥ 
্রশ্মারে করিলে পুজা বংশবৃদ্ধি হ্য। 
অচল। রহেন লক্ষ্মী সকল সময় ॥ 
তক্তিভরে দ্িবাকরে পৃজে যেই জন। 
রোগ শোক ছুঃখ তার না হয কখন ॥ 
মনাতন গ্রণেশেরে পৃজে যেই জন। 
বিশ ন্ট হয তার, না হয পতন ॥ 

ভজিলে পরে মোক্ষ লাভ হয়। 
সহ সাথে লাথে রর 
দেবতা » যিনি পরাৎপর ৷ 

- ধিনি নিত্যানন্দময় জঙ্গতঈশ্বর ॥ 


ব্রঙ্গখণ্ড। ৭৩ 


ধিনি সর্বশক্তিমান সবার আধার 
সনাতন ব্বেচ্ছাময নিত্যনিরাকার ॥ 
নিলিপ্ত পরমব্রক্ম জীবের জীবন। 
ত্রিগুণ-মতীত ধিনি নিত্যনিরঞ্জন ॥ 
সেই হরি শ্রীকৃষ্চেরে ভজন! যে করে। 
এ জীবনে যুক্ত সেই অবনী-ভিতরে ॥ 
অমরত্ব মোক্ষ আর মুক্তিচতু্টয় | 
কৃষ্ণভভ্ত কাছে তাহ! তুচ্ছ অতিশঘ ॥ 
কুষ্ণপদ বাঞ্। করে স্বপ্ন জাগরণে। 
কৃষ্ণদান্ত নিরন্তর যাচে মনে মনে ॥ 


| কৃষ্ভক্ত যেই জন কৃষ্ণপদ পায়। 


অনাযানে সেইজন গোলোকেতে যাষ ॥ 
গুরুমুখে কৃষ্ণনাম শুনে যেইজন। 
এ ভবমংসারে তার ন1 হয় পতন ॥ 
সর্ববপাপ দূর হয়, শুদ্ধ হয মন। 
স্দর্শনচক্রে হরি করেন রক্ষণ ॥ 
জর৷ মৃত্যু ত্যাগ করে হরিভক্ত জনে। 
গ্রোলোকে বিরাজ করে শ্রীহরির সনে ॥ 
গোলোকেতে যতদিন রহে ভগবান্‌। 
তত দিন কৃষ্ণভক্ত করে অবস্থান ॥ 
জীবগণ তুঞ্জে সবে নিজ কর্মফল । 
ভালমন্দ শুভাগুভ স্বর্গ রসাতল ॥ 
বিবিধ শান্ত্রেতে আছে বিচিত্র ব্যাখ্যান। 
বৈবর্তপুরাণে রহে বিস্তৃত আখ্যান ॥ 
ব্রহ্ষখণ্ডে চতুর্দশ অধ্যাষ সমাপ্ত । 


পীশ 


উ পঞ্চদশ অধ্যায় 
মানাবতী ও কাঁলপুকষাদি সংবাদ ।. 
ত্রাহ্মণক্মার বলে, কহ মালাবতি। 
তোমার পতির কেন হুইল ছুর্গাতি ॥ 
কি রোগে হুইল তব স্বামীর মরণ। 
প্রকাশ করিষা! বল আমার সদন | 


৭৪ রী্রীব্রদ্ষবৈবর্ভ-পুরাণ। 


পাপা পপি পাতা ৬৬ 


চিকিৎসক হই আমি অতি বিচক্ষণ। 
বাচাইতে পারি আমি তব পতিধন ॥ 
সর্ববরোগ দূর হয় মোর চিকিৎসাষ। 
সৃততুল্য রোগিগণ জ্ঞান ফিরে পায় ॥ 
চিকিৎদক বলি মোরে জানিবে সর্ববথা । 
যাহা বলি তাহা করি, ন1 হয় অন্যথা ॥ 
কাল যদি ব্যাধিরূপে আক্রমণ করে। 
অথবা! সাক্ষাৎরূপে মৃত্যু আসি ধরে ॥ 
মহাজ্ঞানবিগ্ভা মোর অধিগত আছে। 
য'র বলে সগ্তধিনে স্বৃতজীব বাঁচে ॥ 
জরা মৃত্যু বম কলি ব্যাধিনমুদষ। 
বাঁধিয়া আনিতে পারি যদি ইচ্ছ। হয় ॥ 
রোগের কারণ জানি, জানি প্রতিকার। 
শান্তর অনুসারে সব বিদিত আমার | 
স্থির হও মালাবতী না কর রোদন | 
ইচ্ছাষ করিতে পারি অপাধ্য সাধন ॥ 
ব্রাহ্মণের এই কথা করিযা শ্রবণ । 
মালাবন্তী সতী তারে কহিল! তখন ॥ 
কি অদ্ভুত কথ। কহ ত্রাহ্মণনন্দন | 
শুনিঘ! বিস্মিত হবে যোগবিদ্গ্ণ ॥ 
বয়সে তোমারে হেরি শিশু অতিশয় | 
বৃদ্ধিতে প্রবীণ শ্রেষ্ঠ নাহিক সংশয ॥ 
তব বাক্য বৃথ! নাহি হইবে ব্রাক্গণ। 
সখখুবাক্য ব্যর্থ নাছি হয কদাচন ॥ 
বাচিবে আমার পতি সংশঘ কি তার। 
হে প্রভূ, ভঞ্জন কর সন্দেহ আমার ॥ 
রমণীরে ভর্তা বদি করেন রূক্ষণ। 

কেহ নাহি পারে তাহ! করিতে বারণ ॥ 
পতি যদি রমণীরে শাস্তি দান করে। 
কেছ না রক্ষিতে পারে অবনী-ভিতরে ॥ 
রূমণীর প্রভু স্বামী, শ্বামী মাত্র সার। 
স্বামী বিনা এ জগতে গুক নাহি তার ॥ 
বে রমণী উচ্চ কুলে জন্মলাভ করে। 
স্বামিঅনুগামী হয সংসার-ভিতরে ॥ 


অনৎ কুলেতে যার জন্ম লাভ হয । 
স্বাধীন! কুলটা হয়ে চিরদিন রয ॥ 
পরপুরুষের সেবা! করে সেই স্দা। 
আপন পতির নিল্দা করে সে সর্বদা ॥ 


-| চিত্রর্থকন্তা আমি গন্ধবর্বরম্ণী। 


র্ববর্বরাজের বধূ জানেন আপনি ॥ 
স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান, স্বামী মাত্র সার। 
তাই বুঝি এ ছুর্াশা ঘটিল আমার | 
সকল করিতে পার ত্রাঙ্মণ-নন্দন। 
মৃত্যুকম্য! কাল যমে কর আনযন ॥ 
জিজ্ঞান্ত অনেক আছে তাদের সকাশে। 
তব সে নকল কথা! কহিব বিশেষে ॥ 
এতেক গুনিয়া তবে ব্রাহ্ধণ-নন্দন | 
ক্ষণকাল তরে কিবা করিল চিন্তন ॥ 
অনন্তর জনার্দিন সতীর কথায়। 
মৃত্যুকণ্তা, কাল, যমে আনিলা তথায় ॥ 
কৃষবর্ণা মেধরূপা মৃত্যু-কণ্ত-রূপ। 
রক্তান্বর বেশ তার অতি অপরূপ॥ 
স্বীয়পতি কাল-পাশে অবস্থিতি তার। 
চৌবটি নন্দন আছে আনন্দ অপার ॥ 
বড়ভুজা শাস্তমুতি সহান্যবদনা। 
মহাসতী দয়াবতী অতি ন্ুদর্শন! ॥ 
মহারূপে মহাকাল আসিল তথায়! 
সূ্্যতুল্য মহাতেজ। রক্তাম্বর গা ॥ 
ভয়ঙ্কর নৃত্ঠি তাঁর স্ৃষ্ি-ধ্বংসকারী । 
শ্রীকৃষ্ণের জপ করে অক্ষমালাধারী ॥ 
ষোল হাত ছয় মুখ চব্বিশ লোচন। 
ষট্পাদ, পরিধানে লোহিত বসন ॥ 
দেহ তার কৃষ্ণবর্ণ বিরাট আকার | 
তার হস্তে ল্য পায় অখিল সংদার ॥ 
স্থৃছুর্য় ব্যাধিগণ বৃদ্ধ অতিশয় । 
আমিলেন কৃষ্কবর্ণ বম মহাশধ ॥ 

স্থূল অতি, পদ ছুটি কৃষ্ণ কলেবর | 
সাক্ষাৎ ধর্মের তুল্য জ্ঞাত চরাচর ॥ 


ব্রহ্মখণ্ড। 








ধর্াধন্ম যত কিছু বিচারের ভার । 
কলি করেন তিনি ধর্মের আধার ॥ 
অনন্তর মাঁলাবতী সবার প্রথষে। 

বিনয় বচনে তিনি কছিলেন যমে ॥ 
জাগিছে মনেতে তার প্রশ্ন অগ্রণন। 

মে কারণে কহে নারী বিনয় বচন ॥ 
মালাবতী সতী কহে, হে ধর্ম রাজন্‌। 
কি কারণে মম কান্ত করিলে হরণ ॥ 
ধর্মধান্ত্রে জানি তুমি অতি বিচক্ষণ । 
আমার জ্ঞানের তৃষা কর নিবারণ ॥ 
মালাবতীমুখে শুনি বিনষ বচন! 

ধীরে ধীরে ধর্মমরাজ কহিল! তখন ॥ 
গুন শুন মীলাবতী, এই ভূমগ্ডলে। 
অকালে কেহ না পড়ে স্বৃত্যুর কবলে ॥ 
সৃত্যুকস্তা, আমি, কাল আর ব্যাধিগণ। 
সকল জীবের হই স্বৃতূযুর কারণ ॥ 

কিন্তু জেনে। স্বেচ্ছাচারী মৌরা৷ কভু নহি । 
প্র্ৃতি-ইচ্ছাষ চলি তার আজ্ঞ। বহি ॥ 
ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন আমরা সবাই। 
গ্রাপ্তকালে জীব্প্রাণ হঢর থাকি তাই ॥ 
আযুশেষে মৃত্যুকম্। হরিবে যাহারে। 

মে জন অবশ্য রবে মম অধিকারে ॥ 
তে'মার পতির প্রাণ এর হাতে যায়। 
ইচ্ছাধীন আমি মাত্র না৷ আছে উপায় ॥ 
সৃত্যুকন্ত। আছে হেথা প্রশ্ন কর তারে। 
কি কারণে এই কার্য কর বারেবারে ॥ 
শুনিয়। যমের বাক্য সতী মালাবতী। 
বিন সন্তাষে কহে মৃত্যুকন্ত গ্রতি॥ 
শুন শুন স্ৃত্যুকম্া। বচন আমার। 
আপনি অবলাজাতি কি বলিব আর ॥ 
আমি বিভ্ধমানে কেন হরিষাছ পতি। 
পতি বিনে অবলার নাহি কোন গতি ॥ 
এ কথা বুঝায়ে বল মোরে কৃপা ক্রি। 
কোন্‌ পাপে তুমি মোর স্বামী নিলে হরি ॥ 


৭৫ 


ইহ! শুনি মৃত্যুকন্তা কহিলেন তারে। 
এই কার্য্য-তরে বিধি জিলা আমারে ॥ 
যদ্দি কোন সাধ্বী সতী মোরে ভস্ম করে। 
ঘুচে মোর এই দায় চিরদিন তরে ॥ 
কালের আদেশে আমি সব কাজ করি। 
পুত্রগণ ভ্রমে সদা কাল-আজ্ঞ। ধরি ॥ 
বিশ্বাস ন৷ হয় যদি জিজ্ঞাসহ কালে। 
তোমারে না ছলি আমি কোন মিথ্যা ছলে॥ 
অনন্তর মালাবতী কালে ডাকি কর। 
সনাতন ভগবান্‌ শুন মহাশয় ॥ - 
নারায়ণ অংশ তুমি উৎকৃষ্ট সবার | 
সর্বব-কার্ধ্য-সাক্ষি-রূপী করি নমস্কার ॥ 
কহ কহ কৃপানিধি বিপদ্বারণ। 

কি কারণে কান্ত মম করিলে হরণ ॥ 
কাল কহে, শুন সাধ্বী, এই ধরাতলে। 
ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন আমর! সকলে ॥ 
ব্রহ্ম! বিষুঃ মহেশ্বর যাহার সজন। 
যোগিগণ ধ্যান করে ধার শ্রীচরণ ॥ 

ধার ভয়ে বায়ুদেব বহে নিরন্তর । 

ধার আজ্ঞ। মানি চলে ব্রহ্মা! ও শঙ্কর ॥ 
ধাহার আজ্ঞায় চলে যত দেব্গণ। 

ধর্ম, ইন্দ্-আদি মানে ছার শাসন | 
প্রকৃতি ধাহার ভয়ে ভীত সর্বদাই । 
শাস্ত্রে বেদে কভু ধার অন্ত নাহি পাই ॥ 
ঝর স্তুতি পাঠ করে সমস্ত পুরাণ। 
্রন্মা। বিষুঃ আদি ধার করে নাম গান ॥ 
সবার ঈশ্বর যিনি বিদ্ববিনাশন। 

সেই কৃষ্ণভগবানে কর আরাধন ॥ 

যোরা সব তুচ্ছ অতি কি ক্ষমতা আছে। 
কৃষ্ণের ইচ্ছায় চলি তার পাঁছে পাছে ॥ 
পতি তব মরিয়াছে কিসের কারণ। 
তাহার উত্তর দান অসাধ্য সাধন ॥ 
ভ্রিলোকের গতি যিনি দেব নারায়ণ । 
সর্ববজীব মূলাধার সবার কার্ণ ॥ 





৭৬ শরীপরীত্রদ্বৈবর্ভপুরাণ। 





কূপানিধি দয়াময় সেই ভগবাম্‌। 
তোমার স্বামীর প্রাণ করিবেন দান ॥ 
হরিনীমমধ ্রহ্মাবৈবর্ত পুরাণ । 
যাহাতে আছেক শুধু হরিগুণ গান ॥ 
যতেক পুরাণ আর যত উপাখ্যনি। 
বেদ আর শান্তর বত বেদের ব্যাখ্যান ॥ 
সবাকার মূলে আছে একমাত্র নাম। 
পাপ ভাপ দুর যাতে হয় অবিরাম ॥ 
ভবসিন্ধু তরিবারে ইচ্ছা! যদি হয়। 
হরিগুণ গান তবে করিবে নিশ্চয় ॥” 
এ সংসার মাষাময সত্য কিছু নছে। 
ধনজন মাঁন মিথ্য। কৃষ্ণের বিরহে ॥ 
জন্মমৃত্যু আদি যত ভার ইচ্ছা ধরে। 
কোন কর্ণ নাহি আছে ইহার বাহিরে ॥ 
অতএব শুন জীব মুক্তি যদি চাও। 
হরিনাম সার কর হরিগুণ গাও ॥ 
হে শৌনক, এত বলি কাল মৌনী হয়। 
্রাঞ্মণকুমার শেষে ধীরে ধীরে কয় ॥ 
ব্রদ্মণণ্ডে পধদশ অধ্য!র সমাগু | 





$ ০বাভ়শ অধ্যায় 
| চিকিৎসা-গ্রণয়ন। 
বিপ্ররূগী জনার্দীন কহেন তখন | 
শুন গুন মালাবতী, আমার বচন ॥ 
কাল, বম, মৃভ্যুকন্ত! সাক্ষাতে ছেরিলে। 
তাহাদের কথ! তুমি সকলি শুনিলে ॥ 
আর যদি ইচ্ছ! কিছু জানিবার থাকে। 
জিজ্ঞাসা করহ নতী সবার সম্মুথে ॥ 
সন্দেহ থাকিলে কোন, কহ এই বার। 
সন্দেহ-ভগ্জন আমি করিব তোমার ॥ 
সতী কয জানিবারে বাসনা আমার | 
দেহে না পশিবে কিনে ব্যাধি ছুনিবার ॥ 


সকলের শ্রেষ্ঠ ভূমি করি নিবেদন। 
সর্বববিষয়ের তুমি দাঁও বিবরণ ॥ 
শুনিয়! সতীর বাক্য বিপ্র জনার্দন। 
বৈদিক সংহিতাকথ| কহিল! তখন ॥ 
ব্রাহ্মণ কহিলা, ধিনি বেদের কার।। 
দেই হরি স্তীকৃষ্ণেরে করিনু বন্দন | 
বেদের স্থজনকারী মঙ্গল-আধার। 
সনাতন ভগবানে করি নমন্কার ॥ 
চতুন্মুখ চারিবেদ করিষ! দর্শন । 
আযুর্ব্বেদ নামে বেদ করিল! স্থজন ॥ 
হজন করিয়া বেদ ব্রহ্ম! তার পরে। 
ভাক্ষরদেবেরে সেই বেদ দান করে॥ 
ভার্কর রচিলা! গ্রন্থ আঘুর্ষ্বেদ হ'তে । 
সংহিতা নামেতে তাহ বিখ্যাত জগতে ॥ 
্রাঙ্মণ কহিলা, সাধ্বি, শুন এইক্ষণ। 
রোগবিনাশক মন্ত্র কৰিব কীর্তন ॥ 
ধন্বস্তরি, দিবোদাস, কাশীরাজ আর। 
নকুল ও সহদেব, অশ্থিনীকুমার ॥ 
যমরাজ, বুধ, পৈল, অশস্ত্য, চ্যবন। 
জনক, জাবাল আর জাজলি, করণ ॥ 
ভাক্করের শিষ্য সবে অতি গুণ ধরে। 
মহাজ্ঞানী বেদবিদু রোগ শান্তি করে ॥ 
চিকিৎসাতত্ববিজ্ঞান, চিকিৎসাদদর্ণ। 
চিকিৎসাকৌমুদী, ব্যাধি-সিদ্ধু-বিমর্দন ॥ 
চিকিৎসার সার তন্ত্র সন্দেহতগ্জন ৷ 
জ্ঞানাব-তত্ত্রলার হইল রচন ॥ 
জীবদানতন্ত্র আর বেদাঙ্গের সার। 
নিদান ও সর্ববসার তন্ত্র চমৎকার ॥ 
দৈধবিনি্ণ্য় আদি চিকিৎসাপুস্তক | 
বলাধানকারী আর ব্যাধিবিনাশক ॥ 
পারদর্শী যেই জন চিকিৎসা বিষয। 
সেই তে! পরম জ্ঞানী বৈগ্থ তারে কয় ॥ 
বেদনার শাস্তি আর ব্যাধি উপশম । 
এই তো বৈছ্ের কর্ম শাস্ত্রের নিয়ম 1 


ব্রহ্ষধণ্ড। ৭৭ 


বৈগ্ঘ পারে করিবারে ব্যাধির বিনাশ ৷ 
সৃতজনে প্রাণদান না করিবে আশ ॥ 
আমুর্কেরদে বিজ্ঞ যিনি অতি দয়াবান্‌। 
শুন লতি, সেইজন বৈছ্োর প্রধান ॥ 
সর্ববরোগ মধ্যে স্বর অতি ভবঙ্কর | 
ভ্রান্থর নামে খ্যাত শিবের কিন্কর ॥ 
তিন পাদ ছয হস্ত নঘটি লোচন। 
তিনটি মন্তক তাঁর বিকৃত দর্শন ॥ 
কালাস্তক ঘমসম বিকট নিষ্ঠুর | 
প্রাণিগণে হুঃখদান করে সে গ্রচুর ॥ 
বাষু, পি, কফ আর ভ্রিদৌষজ ভ্বর। 
চতুর্ব্ষ জ্বরে প্রাণী ভোগে নিরন্তর | 
পা কুষ্ঠ, সলীহা, শূল, কুজ আদি নাঁষে। 
চৌধট প্রকার ব্যাধি আছে ধরাধামে ॥ 
সৃত্যুকন্তাপুত্র এই সর্ববব্যাধিগ্রণ। 
জরা সহ ভূম্গুলে করে ভ্রমণ ॥ 
শুন সতি মালাবতি, এই ব্যাধিগ্রণ। 
সংমী ব্যক্তির কাছে না! করে গমন ॥ 
পদতলে, কর্ণরদ্ধে, তৈলের মর্দন | 
শিরোদ্বেশে তৈল দান করে যেই জন ॥ 
নযনে জলের সেক ব্যায়াম প্রচুর | 
যেই জন করে তাঁর ব্যাধি হয দূর ॥ 
বসন্তে ভ্রমণ আর বহ্ছির সেবন। 
বালান্ত্রী সস্তোগ আদি করে যেইজন ॥ 
গর্মকালে নিত্যন্নান করে যেইজন। 
বাযুসেব। করে আর চন্দন লেপন ॥ 
বর্ধী যে জন করে উষ্ণ জলে স্নান | 
বথাকালে প্রতিদিন পরিমিত খাঁন ॥ 
শরৎকালেতে রৌদ্রে ন৷ করে ভ্রমণ । 
“সেবা নাটি যেই করে কদাচন ॥ 
খাতজলে স্নান করে হেমন্তে যে জন। . 
উষ্ণ খান্ত নিত্য নিত্য যে করে ভক্ষণ | 
শীতে যে উত্তম বন্ত নিয়মিত পরে। 
যেইজন যথাযোগ্য অগ্নিসেবা করে ॥ 


| উ্ণ জলে স্নান করে উষ্ণ খাছ খায়। 


স্স্থ থাকে সেই জন, ধরে না জরায় ॥ 
সগ্ভোমাংস নব অন যে করে ভক্ষণ । 
নিয়মিত যুবতীরে যে করে রমণ ॥ 


“| ঘ্বহ ভুগ্ধ পান করে নবনীত খায়। 


জলপান করে যেই ঘোর পিপালায় ॥ 
তান্থুল চরণ করে, খায় দধি গুড়। 
ক্ষুধার সময অন খায যে প্রচুর ॥ 

সেই জন সুস্থ থাকে নাহি তার ভয়। , 
ব্যাধি-আদি_নাহি ধরে জর! দুরে রঘ-॥ 
শুধমাংস ক্ষুধাকালে খায যেই জন।- 
নবোদিত রৌদ্র যেই করে বিচরণ | 
যেই জন নিষমিত রাত্রে দধি খাষ। 
খতুমৃতী পত্বী ভজে বেশ্ঠাগৃছে যায ॥ - 
বৃদ্ধ রমণীতে রত হয় যেই জন। 
ব্যাধিসহ জরা তারে করে আক্রমণ ॥ 
পাপ আর ব্যাধিগণ মিত্র অতিশয় । 
পাঁপ হতে ব্যাধি জন্মে সকল সময় ॥ 
মধর্মম-আচারী যেই হরি-পরায়ণ। 
গুরুদেবে ভক্তি সদা করে যেই জন ॥ 
ব্রতের পালন করে সদাচারী হয। 
তাহা হতে সব রোগ দূরে দুরে রয় ॥ 
ভুল গরুড় দেখি যেমতি পলায়। 
তাদুশ লোকেরে দেখি ব্যাধি দুরে যায় ॥ 
শুন দতি মালাবতি, কহি এইক্ষণ। 
সকল রোগের স্বর প্রধান কারণ ॥ 
ক্ষুধার সমঘ যেই না করে আহার 
অবশ্যই পিত্ত রোগ জন্মিবে তাহার ॥ 
বিন্ব তাল ভোজনান্তে জল যেই খায। 
প্রাণঘাতী পভ হবে নাহিক উপাধ ॥ 
শরতেতে উ্ণ জল আর তিক্ত খায় । 
অবশ্য দেহেতে তার পিত্ত বৃদ্ধি পাষ ॥ 
শর্করা-মিশ্রিত জল, ধনে, গব্যদধি। 

পর বিহ্বল তাল কেহ খায় যদি ॥ 


৭৮ রপ্রীব্ষবৈবর্তপুরাণ। 





ইক্ষুজাত খাছ কিংবা মুদ্গিযুষ খাষ। 
পিত্ের বিনাশ হবে ভুল নাহি তায় ॥ 
ভোজনের পরে স্নান করে যেই জন। 
ভূষণ! ভিন্ন জল পাঁন যখন তখন ॥ 
তিল তৈল মাথে গায়ে খায় রম্তাফল। 
পান করে দধি আর নারিকেল জল ॥ 
তরমুজ খাষ আর খায় যে কীকুড়। 
খাতজলে নান যেই করয়ে প্রচুর ॥ 
্লেঞ্ঝায় ভূগিবে সেই কল সম্য। 
শ্লেগ্নার প্রকোপে সব বল নষ্ট হয ॥ 
_ বহ্িস্বে, পকতৈল, শুভক্ষ্য আর। 
পক হরীতকী, আদা, মধু সিম্ধুবার ॥ 
সত রোচনাচুর্ণ, কাঁচা রম্তাফল। 
মরীচ, পিগলী আর জীরক সকল ॥ 
ব্যবহার করে যেই নাহি তাঁর ভয। 
্লেগ্সার বিনাশ হয, বল বৃদ্ধি হয় ॥ 
ভোজনের পরে যেই করিবে ধাবন। 
ভার্য্যা-সহবাসে যেই রত অনুক্ষণ ॥ 
বৃদ্ধা স্ত্রীতে উপগত হয় যেই সদা । 
অগ্নির উত্তাপে যেই রছিবে সর্বদ! ॥ 
অনাহারে থাকে যেই কটুবাক্য বলে। 
নিরন্তর মনস্তপ শোক ছুঃখে জ্বলে ॥ 
এ নকল কারণেতে সময সময়। 
জানিবে জীবের দেহে বাবু-ৃদ্ধি হয় ॥ 
শর্করার জল পান পক রস্তাফল। 
স্থপিউক দধি আর নারিকেল-জল | 
বিশুদ্ধ তিলের তৈল আমলকী-রস | 
স্িগ্ধ পন্মপত্রশধ্য চন্দনপরশ ॥ 
খেস্ুর, তালের মেথি; হুন্সিদধ ব্জন। 
সগ্ভোবাধু নাশ করে শান্দ্রের বচন ॥ 
কহ সৃতি মালাবতি, কহ এইক্ষণ। 
কোন্‌ রোগে স্বামী তব ত্যজিল জীবন। 
জীবন যাছে তব পতি পাঁয়। 
করিব এখন আমি তাহার উপায়॥ 


২. 


মৌতি কহে, অনন্তর ভ্রাক্মণ-বচনে। 
মালাবতী সতী কয় আনন্দিত মনে ॥ 
শুন শুন বিপ্রবর মম গ্রাণেশ্বর। 
ব্রন্ধশাপে যোথবলে ত্যজে কলেবর ॥ 
পতি মম গিয়াছিল দেবতাসভাষ। 
অগ্নরা রস্তার রূপে মোহিত তথায ॥ 
তাহার আচার দেখি রোষে পদ্মাসন। 
অভিশাপ দেন তারে ত্যজিতে জীবন | 
যোগাসনে বসি তবে মোর প্রাণপতি ৷ 
ত্যজিলেন দেহ এবে কিবা মোর গতি ॥ 
হে ব্রা্ধণ বিচক্ষণ, করি নিবেদন। 
পতির জীবন দান করুন এখন ॥ 
স্বামী সহ প্রণমিযা সর্ববদেবগণে। 
মহানন্দে চলি যাব আপন ভবনে ॥ 
অনন্তর বিপ্ররূগী জনার্দন হরি | 
দেবতাগণের কাছে গেলা ত্বরা করি ॥ 
ব্রহ্ধথণ্ডে যোডশ অধ্যাব দমাপ্ত। 


পাপ 


ও জণ্ডদশ অধ্যার 

্রাঙ্মণ ও দেববুন্দ-সংবাদি বিবধে বিষুরে প্রশংসা । 

্রাঙ্মণে দেখিষ| সেথা সর্ববদেবগণ | 
সমাদর করিলেন আনন্দিত মন ॥ 
মোহিত হইয়! সবে বিষ্ত্রর মাযায়। 
বিগ্ররপী শ্রীহরিরে চিনিল না হাষ ॥ 
অনস্তর ভগবান্‌ গধুর বচনে। 
কহিলেন সম্ভাষিয়া সর্ববদেব্গণে ॥ 
গুন শুন দেবগণ, করি নিবেদন | 
ন্ধররবকূমারী চাহে ব্বামীর জীবন ॥ 
তেজন্বিনী সাধবী সতী অতি রে'বভরে। 
সর্ব্বদেবে অভিশাপ দিতে ইচ্ছ৷ করে | 
সবার মঙ্গল তরে আমি এতক্ষণ! 
ক্ষান্ত তারে রাখিয়াছি শুন দেবগণ! 


সিসি 


পরমঈশ্বর বিষণ কোথায এখন। 
দৈববাণী মিথ্যা আজি হ'ল কি কারণ ॥ 
ত্রান্ধণের বাক্য শুনি, ব্রহ্মা! মহাশয় । 
মধুরবচনে তারে ধীরে ধীরে কয় ॥ 
নারদ আমার পুত্র শাপগ্রস্ত হযে। 
জন্মলাভ করেছিল গরন্ধররব-আলযে ॥ 
উপর্বরণ নাম করিল খারণ। 
মম শাপে পুরর্ধবার ত্যজিল জীবন ॥ 
নিরূপিত কাল নাহি হয়েছে পুরণ। 
হাজীর বছর আমু আছে তো! এখন ॥ 
কৃষের গ্রদাদে আমি স্বয়ং আবার। 
জীবন প্রদান সত্য করিব তাহার ॥ 
ছে ত্রান্মণ চরাঁচরে ব্যাপ্ত ভগবান্‌। 
নকল জানেন তিনি সর্বশক্তিমান ॥ 
অপবিত্র পবিত্র বা! যে হয় যেমন। 
যদি করে ভ্তিভরে বিষ্লুরে স্মরণ | 
সৃপবিত্র হয় সেই ভিতরে বাহিরে । 
পাপ তাঁপ দুরে যাঁষ শাস্তি আমে ফিরে ॥ 
বৈদিককর্ের মাঝে প্রথমে ও পরে। 
ভক্তিভরে যেই জন বিষ্পনাম ম্মরে ॥ 
অন্নহীন কর্ম তার স্থসম্পন্ন হয়। 
সর্ববার্ধ্যে সর্বক্ষেত্রে হয তার জয়॥ 
জগতের অঙ্ী। আমি তাঁহারি কৃপায়। 
মহেশ সংহারকর্ত কাহারি আজ্ঞাষ ॥ 
ধর্ম, কাল, যম আর প্রকৃতি ঈশ্বরী | 
সভবে তাহার আজ্ঞ। পালে ত্বরা করি ॥ 
এত বলি মৌনভাব ধরে পঞ্মাসন। 
তরা্ধণে সন্বোধি পরে কহে পঞ্চানন ॥ 
মহেশ্বব কহিলেন, শুন হে ত্রাহ্ষণ। 
কোন্‌ বংশে জন্ম তব কাহার নন্দন ॥ 
বেদপাঠে কি বুঝিল। কি নাম ঠা্ুর। 
কার শিল্প কহি সব চিন্তা কর দুর। 
দেখিতে বালকসম সূর্ধ্যলম জ্যোতি 
কি হেতু ছলন। এই দেবতার প্রতি 


ব্মথণ্ড। ৪৯ 





শ্রীহরি-্যরূপ তুমি বুঝিতে পাঁর না| 
বেই হেতু আপনারে করিছ বঞ্চন! ॥ 
ত্রাঙ্মণকুষার কর বিষ সন্ধান। 

সবার হৃদয়ে তিনি সদা বিগ্যমান ॥ 
জীব-আাত্মা, মন, বৃদ্ধি, ধৃতি, স্মৃতি, জ্ঞান। 
ইন্জ্রিয়নকল আর চেতনা ও প্রাণ ॥ 
নিদ্রা, দয়া, তন, পুণ্ি, ইচ্ছা, ক্ষমা আর। 
সর্বশক্তি সর্ধবকালে আজ্ঞাধীন তার ॥ 
যতদিন দেহে রহে পরম-ঈশ্বর। 

ততদিন দেহ হয় কাধ্যেতে তৎপর ॥ 

দেহ ছাড়ি যেইক্ষণে যান ভগবান্‌। 
বেহ হয় সেই ক্ষণে শবের সমান ॥ 

জগতের হৃস্তিকর্তা ব্রহ্মা! তগবান্‌। 
ভক্তিভরে নিরম্তর করে তার ধ্যান ॥ 
হরির তপ্ত করি বহুকাল ধরি। 
তথাপি সন্তোষ লাত কতু নাহি করি ॥ 
নিরন্তর ধার নাম করি উচ্চারণ। 


- ধার নামগানে করি সর্বত্র ভমণ ॥ 


ধাঁহার কৃপায় আমি অজর অমর। 
ধাহার কীর্ভন আমি করি নিরন্তর ॥ 
রদ্মাগু-সংহারকারী ধাহার কৃপায়। 
সৃভ্যুঞ্জ নাম মোর ধার মহ্মাষ ॥ 
সে পরমেশ্বরে আমি কভু পাই লয। 
কভু আবিভূর্ত হই জানিও নিশ্চয় ॥ 
গোলোকে যে ভগবান্‌ করিছে বিরাজ। 
শ্বেতদ্বীপে সেই হরি রহ্যাছে আজ ॥ 
ব্রহ্মার পতনকাল হরির নিমেষ। 
বিষুর লোচনপাতে এক ব্রহ্ম! শেষ ॥ 
আমি ও দেেবধিগণ শ্রীকৃষ্ণের কল। | 
তাঁহার মহিমা কিছু নাহি যায বল! | 
মধিনা জীবন-ব্যাপী রযেছে আমার । 
তীর মহিমার তবু নাহি পাই পার ॥ 
এত বলি মৌনভীব ধরিলা শঙ্কর । 
ধর্মমদেব ধীরে ধীরে কহে অতঃপর ॥ 


৭৮ ্ীগ্ীবৈব্তপুরাণ। 





ইক্ষুজাত খাগ্ধ কিংব। মুদগযুষ খাঁয়। 
পিত্ের বিনাশ হবে ভুল নাহি তায ॥ 
ভোজনের পরে সান করে যেই জন। 
তৃষ্ণা ভিন্ন জল পান যখন তখন ॥ 
তিল তৈল মাখে গায়ে খাষ রম্তাফল। 
পান করে দধি আর নারিকেল জল ॥ 
তরমুজ খাঁষ আর খায় যে কীকুড়। 
খাতজলে ন্নান যেই করয়ে প্রচুর ॥ _ 
্লেম্সায় ভূগিবে সেই নকল সময । 
শ্লেপ্মার প্রকোপে সব বল নষ্ট হয॥ 
বহ্ছিত্বেদ, পকতৈল, শুক্ষতক্ষ্য আর । 
পক হরীতকী, আদা, মধু, দিদ্ধুবার ॥ 
সত রোচনাচুর, কাচা রস্তাফল। 
মরীচ, পিঞগ্ললী আর জীরক সকল ॥ 
ব্যবহার করে যেই নাহি তার ভষ। 
্লেক্ার বিনাশ হয, বল বৃদ্ধি হয় 
ভোজনের পরে যেই করিবে ধাবন। 
ভার্য্যাসহবাসে যেই রত অনুক্ষণ ॥ 
বুদ্ধ| ভ্্রীতে উপগত হয় যেই স্দা। 
অগ্নির উন্তাপে যেই রছিবে সর্বব্দা ॥ 
অনাহারে থাকে যেই কটুবাক্য বলে। 
নিরন্তর মনস্তাপ শোক দুঃখে জ্বলে ॥ 
এ সকল কারণেতে সময সময়। 
জানিবে জীবের দেহে বাযু বৃদ্ধি হয ॥ 
শর্করার জল পান পক রস্তাফল। 
স্থপিউক দধি আর নারিকেল-জল ॥ 
বিশুদ্ধ তিলের তৈল আমলকী-রম। 
স্নিগ্ধ পন্মপত্রশয্য চন্দনপরশ ॥ 
খেজুর, তালের মেথি, সুন্সিগ্ক ব্জন। 
সগ্োবায়্‌ নাশ করে শাস্ত্রের বচন ॥ 
কহ সতি মাঁলাবতি, কহ এইক্ষণ। 
কোন্‌ রোগে স্বামী তব ত্যজিল জীবন॥ 
পুনশ্চ জীবন যাছে তব পতি পায়। 
করিব এখন আমি তাহার উপায় ॥ 


নে 
এ 


সৌতি কহে, অনস্তর ব্রাহ্মণ-বচনে। 
মালাবতী সতী কষ আনন্দিত মনে ॥ 
শুন শুন বিগ্রবর মম প্রাণেশ্বর। 
্র্ধশাপে যৌগবলে ত্যজে কলেবর ॥ 
পতি মম গ্রিযাঁছিল দেবতামভায। 
অগ্লরা রস্তার রূপে মোহিত তথাধ ॥ 
তাহার আচার দেখি রোষে পন্মামন। 
অভিশাপ দেন তারে ত্যজিতে জীবন ॥ 
যোগাসনে বসি তবে মোর প্রাণপতি। 
ত্যজিলেন দেহ এবে কিব! মোর গতি ॥ 
হে ব্রাদ্ষণ বিচক্ষণ, করি নিবেদন । 
পতির জীবন দান করুন এখন ॥ 
স্বামী সহ প্রণমিষা! সর্ববদেবগণে | 
মহানন্দে চলি যাব আপন ভবনে ॥ 
অনন্তর বিপ্ররূগী জনার্দন হরি । 
দেবতাগণের কাছে গেল৷ ত্বরা করি ॥ 
ব্দ্ষখণ্ডে বোডশ অধ্যা মাপ্ত। 


পপ 


$ সণ্ডদশ অধ্যার - 
ব্রাহ্মণ ও দেববৃদ্দ-সংবাদ বিষষে বিষুর গ্রশংশা। 
ব্রাঙ্মণে দেখিয| সেথা সর্ববদেবগ্ণণ। 
সমাদর করিলেন আনন্দিত মন ॥ 
মৌছিত হুইয়! নবে বিষ্ঠুর মাযায। 
বিপ্ররূণী শ্রীহরিরে চিনিল না হায ॥ 
অনস্তর ভগবাম্‌ মধুর বচনে। 
কহিলেন সম্ভাষিয়া সর্ববদেবগণে ॥ 
শুন শুন দেবগণ, করি নিবেদন | 
গঞ্ধর্বকৃমারী চাহে স্বামীর জীবন ॥ 
তেজশ্বিনী সাধ্বী সতী অতি রে'ষভরে | 
সর্ববদেবে অভিশাপ দিতে ইচ্ছ! করে ॥ 
সবার মঙ্গল তরে আমি এতক্ষণ । 
ক্ষান্ত তারে রাখিযাছি শুন দেবগণ॥ 


পিপাসা 


পরম-ঈশ্বর বিষ্ক কোথায় এখন। 
দৈববাণী মিথ্যা আজি হ'ল কি কারণ ॥ 
ত্রঙ্মণের বাক্য শুনি, ব্রহ্ম। মহাশয় । 
মধুববচনে তাঁরে ধীরে ধীরে কয় ॥ 
নারদ আমার পুত্র শাপগ্রস্ত হযে। 
জন্মলাভ করেছিল গন্ধবর্ব-আলষে ॥ 
উপবর্থণ নাম করিল ধারণ। 
মম শাপে পুনর্ববার ত্যজিল জীবন ॥ 
নিরূপিত কাল নাছি হযেছে পূরণ। 
হাঁজার বছর আয়ু আছে তো৷ এখন ॥ 
কৃষ্ণের প্রণাদে আমি স্বয়ং আবার। 
জীবন প্রদান সত্য করিব তাহার ॥ 
হে ত্রাঙ্মাণ চন্নাচরে ব্যাপ্ত ভগবান্‌। 
মকল জানেন তিনি সর্বশক্তিমান ॥ 
অপবিত্র পধিত্র বা! যে হয় যেমন। 
যদি করে ভক্তিভরে বিষুরে স্মরণ ॥ 
সপৃবিত্র হয় সেই ভিতরে বাহিরে । 
পাপ তাপ দুরে যায শাস্তি আসে ফিরে ॥ 
বৈদিককর্মের মাঝে প্রথমে ও পরে। 
ভক্তিভরে যেই জন বিষুমাম ম্মরে। 
ছঙ্গহীন কর্ম তার সুমম্পন্ন হয়। 
সর্ববার্ধ্যে সর্বক্ষেত্রে হয় তাঁর জয় ॥ 
জগতের অর্থ আমি তাহারি কৃপীষ। 
মহেশ সংহারকর্তা ডাহারি আজ্জায ॥ 
ধর্ম, কাল, যম আর প্রকৃতি ইশ্বরী। 
সভবে তাঁহার আজ্ঞ! পালে ত্বর! করি ॥ 
এত বলি মৌন্ভাব ধরে পন্মামন। 
্রা্ধণে ম্োধি পরে কহে পঞ্চানন ॥ 
মহেশ্বর কহিলেন, শুন হে ভ্রাঙ্মণ। 
কোন্‌ বংশে জন্ম তব কাহার নন্দন ॥ 
বেদপাঠে কি বুঝিল কি নাম ঠাকুর 
কার শিশ্ব কহি সব চিন্তা কর দুর | 
দেখিতে বালকসম সূর্্যনম জ্যোতিঃ। 
কি হেতু ছলনা! এই দেবতার প্রতি ॥ 


ব্রঙ্গখণ্ড। ৭৯ 





প্রীহরি-ন্থরূপ তুমি বুঝিতে পার না । 
বেই হেতু আপনারে করিছ বঞ্চন! ॥ 
ত্রাহ্মণকুমার কর বিষুর্‌ সন্ধান । 

সবার হুদযে তিনি সা বিদ্যমান ॥ 
জীব-আত্মা, মন, বৃদ্ধি; ধৃতি, স্মৃতি, জ্ঞান । 
ইন্ড্রিয়সকল আর চেতনা ও প্রাণ 
নিদ্রা, দয়া তন্দ্রা, পুষ্টি, ইচ্ছা, ক্ষমা আর । 
সর্ধবশক্তি সর্বকালে আজ্ঞাধীন তার ॥ 
যতদিন দেহে রহে পরম-ঈখর | 

ততদিন দেহ হয় কার্ষ্যেতে তৎপর ॥ 

দেহ ছাড়ি যেইক্ষণে যান ভগবান্‌। 

বেহ্‌ হয় সেই ক্ষণে শবের সমান ॥ 
জগতের হষ্টিকর্তা ব্রহ্মা! ভগবান্‌। 
ভক্তিভরে নিরন্তর করে ভার ধ্যান ॥ 
হরির তপন্তা করি বহুকাল ধরি। 

তথাপি সন্তোষ লাভ কতূ নাহি করি ॥ 
নিরম্তর ধার নাম করি উচ্চারণ। 


ধার নামগানে করি সর্বত্র ভ্রমণ ॥ 


ধাহার কপায় আমি অজর অমর। 
ধাহার কীর্তন আমি করি নিরম্তর ॥ 
ব্রহ্মাগু-দংহারকারী ধাঁহার কৃপায় । 
মৃত্যুঞ্জয় নাম মোর ধার মহিমাষ ॥ 
নে পরমেশ্বরে আমি কভু পাই লয। 
কভু আবিভূতি হই জানিও নিশ্চয় ॥ 
গৌলোকে যে ভগবান্‌ করিছে বিরাজ। 
শ্বেতদ্বীপে দেই হরি রহ্যাছে আজ ॥ 
ব্রহ্মার পতনকাল হরির নিমেষ। 
বিস্তর লোচনপাতে এক ব্রহ্মা শেষ ॥ 
আমি ও দেবধিখণ শ্রীকুষের কল! | 
তাহার মহিম! কিছু নাহি যায় বলা ॥ 
সাধন! জীবন-ব্যাগী রয়েছে আমার । 
তাঁর মহিমার তবু নাহি পাই পার 
এত বলি মৌনভাব ধরিল! শঙ্কর ] 
ধর্মমদেব ধীরে ধীরে কহে অতঃপর ॥ 


৮০ ীীতরক্বৈবর্ভ পুরাণ । 





সর্ববব্যাগী হরি যিনি সর্ববত্র গ্রকাশ। 

কি কারণে তারে ভুমি কর পরিহাস ॥ 

মনোবুদ্ধি-অগোচর ইন্জিয়-অতীত। 

শুদ্ধ নিরগ্রন, কেন কছ বিপরীত ॥ 

কি আশ্চর্য্য মুনিদের মতিভ্রম হয়। 

মতের নিন্দ! সাধু কীনে নাহি লঘ। 

কুম্তীপাক নরকেতে নিন্দাকারী যাঁয। 

বহুছুঃখ তাঁর ভাগ্যে নাহিক উপায় ॥ 

বিষুনিন্দা করে যেই ঘতার ভিতরে | 

* কুস্ভীপাক নরকেতে গমন সে করে ॥ 
বিশু গুরু উভয়েই পি সবাকীর। 
কলের রক্ষাকর্ত। বুরদাত। আর 
এত বলি ধর্মদেব হুইল! নীরব। 
কুডুহলী হযে রহে দেবগণ সব ॥ 
বিগ্ররূণী জনার্দিন মৃদূহান্তে কয়। 
বিষুনিন্দা করি নাই, নাহি কোন তয় ॥ 
অকারণ কেন তবে করহ বিবাদ। 
তোম। সব! সনে মম নাহি কোন বাদ ॥ 
হরিনিন্দা কিদে ছেল আমার বচনে। 
আম। প্রতি রুট তবে বল কি কারণে ॥ 
আমি মাত্র বলিয়াছি না আসিল হরি। 
দৈববাণী ব্যর্থ চল তাই মনে করি ॥ 
সাধুব্যকতি পক্ষপাতে কথা নাহি কয়। 
পক্ষপাতী বহুকাল নরকেতে রয ॥ 
কহিল! তোমরা সবে সর্ব স্থানে হরি। 
গ্েনদ্বীপে তবে কেন থেল৷ ত্বর! করি ॥ 
প্রভেদ নাহিক কিছু অংশ ও অংশীতে। 
-অনঙ্গত বাক্য ইহ! ভাবি দেখ চিতে ॥ 
কি কারণে সাধু তবে অংশ ত্যাগ করি। 
ূর্ণতমে দেবা'করে যুগ যুগ ধরি ॥ 
আশা অতি ব্লবতী তাহার কারণ । 
চন্দ্রের ধরিতে চাছে উদ বামন ॥ 

- প্রতি বিশ্বে আছে বহু ত্রনধ মহেশ্বর। 
সর্বশক্তিমান্‌ কৃষ লবার ঈশ্বর | 


সমন্তত্রন্াগুউর্দে বৈকুষঠ বিরাজে। 
তার উর্ধে মনোহর শ্রীগোলোক রাজে | 
চতুর্ভূজ লক্ষীকান্ত বৈকুষ্ঠে বিরাজে।. 
গোপমহ কৃষ্ণ রহে গোলোকের মাঝে ॥ 
নন্দ ও স্থনন্দ আদি পারিষদ ধত। 
তাঁর! সবে সেবে! তাঁর করে অবিরত ॥ 
ছিভূজ রাধিকা কান্ত জগতের পতি। 
প্রিপূর্ণতম ত্রদ্ধ অগ্গতির গতি ॥ 
সকল জীবের রূপ যিনি সারাৎসার। 
বাসের মণ্ডলে মন্দা করেন বিহার | 
সাধু যোগী নিরন্তর করে তার ধ্যান। 
জ্যোতি তীর কোটি কোটি সূর্যের সমান ॥ 
সর্ববমূলাধার দেব তিনি স্বেচ্ছাময়। 
নিত্য ব্রঙ্গ ননাতন মে কারণে কয়॥ 
কোটি কামদেব জিনি মুর্তি মনোহর | 
তরুণ কিশোররূপ শ্যামন্টবর ॥ 
গীত বন্ত্র পরিধানে ছিডুজ নবীন । 
বৈষ্ণবেরা এই রূপে পূজে নিশিদিন। 
কি কারণে আজ মম চাহ পরিচয়। -. 
মম বাক্যে সব কথা বুঝ মহাশয় ॥ 
বৃথা আর বিবাদেতে নাহি গ্রয়োজন। 
গন্বর্বকূমারে প্রাণ করছ অর্পণ ॥ 
এত বলি বিপ্ররূপী দেব জনার্দন। 
হু মৃু হাস্ত করে অতি স্ুমৌহন ॥ 
ব্র্ষণণ্ডে সপ্তদশ অধ্যাধ মা । 


& অভ্াদশ অশ্যার 
উপবণেষ পুরর্থীবনপ্রাণ্ডি। 
সৌতি মুনি কহিলেন, গুন তপোধন। 
হরির অপূর্বব লীল! করিব বর্ন 
ত্রহ্ধা আদি দেবগণ বিষ্ণুর মায়ায়। 
মুগ্ধ হযে ধীরে ধীরে বিপ্রনহ যায়। 


বঙ্মবৈবর্ভ-গ7নাণ ধাল্নব নল আগগলত 01 21২ 





রহ 


ব্র্মখণ্ড। ৮১ 


মৃত স্বামী ক্রোড়ে লষে মালাবতী যথা। নব ঘবনশ্যাম ঘিনি অতি মনোহর | * 


বিপ্র মহ দেবগগ উপনীত তথা ॥ পর্বজ-দদৃশ বার লোচন সুন্দর ॥ 
কমগুলু জন ব্রশ্ধা। করিল! সিঞ্চন। পর্ণ শশধর-রূপ অতি হুদর্শন। 
নুমেহন কান্তি তার হইল তখন ॥ দ্বিভুজ মুরলীধারী বিশ্ববিমোহন ॥ 
জ্ঞান দান করে তারে শিব দয়াময়! গীতবাস র্লাধাকান্ত নবীন কিশোর । 
ধর্ম দিল ধর্মজ্ঞান জীনিবে নিশ্চয় ॥ শ্রীরাসবিহারী হরি খবোপী-মনচোর ॥ 
ত্রা্মণ করিলা তারে জীবন-প্রদান। সঙ্গে ধার নিত্য রাধা, ভ্রজের রাখাল । 
অতঃপর কহি আমি শৌন মতিমান ॥ শিশুরূপে রক্ষা করে কামধেনু পাল ॥ 
বছছিরে দেখিয়া তার ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় । মধুর মুরলী ধার গ্রোগীমন হরে । 
কামে দেখি কামভাব জাগে সে সময় ॥ বৃন্দাবনে যেই হরি বহু লীল। করে ॥ 
নিশ্বা বহিল তার বায়ুর কৃপায়। চতূর্ূজ মুক্তি ধার বৈকুষ্ঠধামেতে। 
ূর্ধ্যের মহিমাবলে দৃষ্টিশক্তি পা ॥ বিরাজেন লঙ্গনী সদ ধাহার বামেতে ॥ 
বাণীর দর্শনে পায় বাক্য সুমধুর । জগৎ পালন তরে বিষুরূপ ধরে। 
লক্ষমীরে দেখিয়া! শোভা হইল গ্রচুর | ্রক্মারূপে যেই হরি বিশ্বসষ্টি করে॥ 
এইরূপে জীব্দান হগ্ঘপি পাইল। শিবরূপ ধরে যেই মঙ্গল কারণ 
তথাপি জড়ের মৃত পড়িয়া রহিল ॥ প্রতি লোমকুপে ধার এ বিশ্বভুবন ॥ 
পরমা! অধিষ্ঠান না! করিল হায়। সবার আধার ধিনি, যিনি পরাৎপর। 
জড়দম শয়ান সে রহিল শয্যায় | সনাতন ব্রন্ম ঘিনি পরম-ঈশ্বর ॥ 
ইহ! দেখি মালাবতী বিষণ বদন। সাধুর হৃদয়ে যেই করে অবস্থান । 
কি ভাবে বাচিবে স্বামী ভাবে মনে মন ॥ | নিরীহ নির্লক্ষ্য যিনি জগতের প্রাণ॥ 
মালাবতী সতী তবে ব্রহ্ধা-উপদেশে। নিগুণ ঈশ্বর তিনি কে বুঝিবে তারে! 
পরম ঈশ্বরে স্তব করিলেন শেষে ॥ অবল! হইয়া! আমি বন্দি কি প্রকারে ॥ 
মালাব্তী কহে, যিনি পরম ঈশ্বর অনস্ত দেবতা ধীর অন্ত নাহি পায়। 
বাহার কৃপাঘ চলে বিশ্ব চরাচর | ্র্মাদির শক্তি নাই যাহার পুজায়। 
নিলিপ্ত হইয়া! ধিনি সাক্ষী সবাকার। লক্ষী সরম্থতী আদি বন্দিতে না পারে। 
র্বস্থানে বিরাজিত ঘিনি সারাৎসার॥ .| সেই পরাৎপরে আমি বন্দি কি প্রকারে ॥ 
রশ বিষুঃ শিব আদি ধাহার স্থজন। এত বলি মালাবতী নীরব তখন। 
ধার আজ্ঞা মানি চলে সর্ববদেবগণ | মৌনভাবে অনন্তর করিল! রোদন ॥ 
দেব মনু মুনি আদি ধীর ধ্যান করে। মালাবতী সতী সেথা কাদে বার বার। 
ধাহার মহিম! ঘোষে বিশ্ব চরাচরে ॥ পুনঃ পুনঃ শ্রীহরিরে করে নমস্কার ॥ 
সাকার ও নিরাকার ঘিনি বেচ্ছাময। ভকত-অধীন কৃষ্ণ তৃউ হয়ে স্তবে। 
বাহার করুণা-বলে বরলাভ হয় ॥ গন্ধর্বকুমারে প্রাণ দান করে তবে ॥ 
কি নিরাকার পরমাক্মা কৃষ্ ভগবান্‌। 
সম যিনি প্রদীপ্ত উজ্জল ॥ উপবর্থণের দেহে করে অধিষ্ঠান ॥ 


রাজ--৬ 


৮? 


৮২ শ্ীী্রন্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





অবিলম্বে শয্যা ছাড়ে গন্বরর্বকুমার। 
পূর্ববমত বীণাযন্ত্র ধরিল আবার ॥ 
সম্মুখে দেখিষ। বিগ্রে আর দেবগ্রণে। 
প্রণাম করিলা পরে আনন্দিত মনে ॥ 
দিকে দিকে হ'ল যৃহু ছুন্দুভির নাদ। 
পুল্পৰৃষ্টি করি সবে করে আশীর্বাদ ॥ 
গন্ধবর্বাদি নৃত্য করি আনন্দে মাতিল। 
চারিদিকে জবধ্বনি উঠিতে লাখিল ॥ 
এইরূপে প্রাণ পেয়ে সে উপবহণ। 
মালার্তী সহ করে ন্গরে গমন ॥ 
তাহাদের মুখচন্দ্র করি দর্শন । 
পুরবাসী সবে হৈল আনন্দে মগ্নন ॥ 
পতিমহ মালাবতী আসিয়া নগরে। 
ব্র্মণেরে ভোজ দিলা! গ্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
দীন ছুঃখী জনে ধন করে বিতরণ। 
বেদপাঠ আরম্ভিল যত দেবগণ ॥ 
করিল মঙ্গল কার্ধ্য আর মছোৎসব। 
হরিসংকীর্তন সহ করে তার স্তব॥ 
অনন্তর দেবখণ আর জনার্দন। 
আপন আপন স্থানে করিল! গমন ॥ 
হে শৌনক, যেই জন প্রহুলপ অন্তরে। 
পূজার সমযু এই স্তব পাঠ করে॥ 
সেবা-অধিকার পেষে হরিভক্ত হয। 
চতুর্বধ্গ ফল লাভ করিবে নিশ্চয ॥ . 
বিদ্যার্থীবা বিদ্যা লভে, ধনার্থীরা ধন। 
ভার্্যার্ঘব ভার্ধয। পায় মনের মতন ॥ 
পুব্রকামী পুন্ররত্ব লভিবে নিশ্চয়। 
যশঃপ্রার্থী যশ পায় নাহিক সংশব ॥ 
রাজ্যত্রষ্ট হয় যেই রাজ্য ফিরে পায। 
রোগমুক্ত হয রোগী স্তব মহিমায় ॥ 
ভীতজন ভষ হতে পাষ পরিত্রাণ । 
সমস্ত বিপদ্‌ মাঝে লভষে কল্যাণ ॥ 
জগৎশরণ হরি বাগ্থাকল্পতরু ! 
তারি নাম করে গান শিষ্বলহ গুক | 


এ তব জঙধি পার.হুইবেক যদি । 
.হুরিনাম কর সার, জপ নিরবধি | 


বন্ধখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যাধ সমাগু। 


$ উনবিংশ অধ্যায় 
উপবর্হণেব মৃত্যু ও শৃদ্রবংশে পুনবাঁষ 
জন্মগ্রহণ। 
দৌতি মুনি কহিলেন, শুন খধিগ্রণ। 

মালাবতী এইরূপে পেষে পতিধন ॥ 
স্বামীর সেবায় সতী রে অনিবার। 
ব্হুকাল স্বামী সহ করিল! বিহার ॥ 
এইরূপে বহুকাল করিয়া! যাঁপন। 
কৃষণমন্ত্র কথ। সতী করাষ স্মরণ | 
বশিষ্ঠের দত্ত মন্ত্র নাহি ছিল মনে। 
স্বামীরে সে মন্ত্র তী কহে মেই ক্ষণে ॥ - 
গন্বর্বকুমার পুনঃ আনন্দিত মনে । 
রাজ্যস্থথ ভোগ করে গ্রন্বর্ষভবনে ॥ 
পত্রী তার যত ছিল আপিল আবার। 
মহানন্দে বাস করে গন্ধবর্ককূমার ॥ 
কৃষ্্তব কৃষঃমন্ত্র কবচ অর্চনা । 
পৃতিরে করায় তবে গন্ধরর্ব ললনা ॥ 
পুক্করেতে যবে বাস করিল দুজন। 
বশিষ্ঠ দিলেন মন্ত্র হৈল বিস্মরণ ॥ 
হপ্লিমন্্র শিবমন্ত্র দিষাছিল কানে। 
শিবমন্ত্র কথা আর না আসে স্মরণে ॥ 
তা? দেখি বশিষ্ঠদেব আপিয়া! তথায। 
দম্পতিরে মন্ত্র দান করে পুনরায় | 
সৌঁতি কহে যেই স্তব করে মালাবতী । 


| তাহাই বশিষ্ঠদত হৃপবিত্র অতি ॥ 


হরির কবচ কথ। শুন শুন মুনি। 
সবার প্রথমে আমি পিতৃসুখে শুনি | 
এ কব্চ গোপীকান্ত কৃষ্ণভগবান্‌। 
ব্রন্ধ। আর ধর্্মরাজে করিলেন দান ॥ 


ব্রন্মখণ্ড। ৮৩ 


হরির কবচ ইহা সুহুর্নভি অতি। ূ টু ত 


ইহাতে বিরাজ করে হরিসিম জ্যোতিঃ ॥ 
দৌতি কে, হে শৌনক, করহ্‌ শ্রব্ণ। 
মহেশের স্তোত্র আজি করিব কীর্তন ॥ 
নীল ও লোহিত ধিনি দেবের প্রধান 
ঘোশীর ঈশবর ধিনি, যিনি ভগবান্‌॥ 
তাহারে বন্দনা করি তিনি সনাতন। 
আনন্দস্বরূপ তিনি জ্ঞানের কারণ ॥ 
তপন্তার বীজ তিনি করুণা-সাগর। 
মুক্তির কারণ তিনি, তিনি প্রাৎপর ॥ 
ভক্তবাঞ্থাকল্পতরু অনন্ত সুন্দর । 
ব্রহ্ম জ্যোতিঃ রূপ তিনি পরম-ঈশ্বর ॥ 
সর্বস্থীনে ব্যাপ্ত তিনি সর্ববশক্তিমান্‌। 
বাক্যের অতীত তিনি অনন্ত মহান্‌ ॥ 
বৃষ বাহন তার, নিত্য দিগন্থর | 
ভ্রিশুল পটিশধারী ্রীচন্্রশেখর ॥ 
ুর্ধাদা ও বাণবাঁজ, তারা! অবিরাম। 
এই স্তোত্রে শঙ্করেরে করিত প্রণীম ॥ 
এই স্তোত্ যেবা! পাঠ করে একমনে | 
তীর্ঘনান ফলভাগী হ্য.সে ভুবনে ॥ 
সর্বরোগ দূর হয, পুত্রলাত হ্য। 
সর্বকার্ধ্ে জয়ী হয়, নাহি ৃত্যুভয় ॥ 
রাজ্য রাজ্য পায় করিলে শ্রবণ। 
নন ফিরে পায় ওহে তপোধন ॥ 
ভাধ্যাহীন ভার্্যা পাষ বৃদ্ধি লাভ হ্য। 
নথভোগ্ হং তার সকল সময ॥ 
এই স্তে ত্র যেই জন করিবে শ্রবণ । 
শিবলোকে সেই জন্‌ করিবে গন ॥ 
রন্বখণ্ডে উনবিংশ অধ্যায় সমাগত । 


স্পা 


€ বিংশ অব্যার 
উপবহণেব মৃত্যু ও শূদ্রযৌনিতে জন্ম । 
সৌতি কহে, অনন্তর গ্ন্ধরর্বকূমার। 
পত্ীগণ সহ রহে আনন্দে অপার ॥ 
বৃদ্ধ রাজ। বহুবিধ পুণ্য কাজ করে। 
পত্সহ বাস করে প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
অবশেষে বৃদ্ধ রাজ ত্যজিলা জীবন। 
পতীনহ করিলেন বৈকুষ্ঠে গমন ॥ 
যথাবিধি শ্রাদ্ধ করি উপবর্হণ। 
ব্রাঙ্মণেরে করিলেন ধন বিতরণ ॥ 
ব্রদ্মশাপ হেতু শেষে গন্ধবর্বনন্দন। 
হে শৌনক, ষথাঁকালে ত্যজিল! জীবন ॥ 
ব্রাহ্মণ-ওরসে আর শুদ্রোর উদরে। 
গন্ধরর্বকূমার শেষে জন্ম লাভ করে ॥ 
পতির মরণ হেরি দেবী মালাবতী ৷ 
জীবন বিফল ভাবে, পতিব্রত! সতী | 
পুষ্ষর তীর্ঘেতে চিতা করিঘা স্থাপন । 
অনলে আহুতি দেয় আপন জীবন ॥ 
অনলে যখন সতী ত্যজিল জীবন। 
এক বাঞ্ছ। ছিল তার মনেতে তখন ॥ 
পুনর্জন্মে ইনি যেন মোর পতি হয। 
এই আকিঞ্চন ময, ওহে দয়াময ॥ 
এবপ কামন! করি গন্ধবর্ধরূপদী। 
জীবন ত্যজিল তার অনলেতে পশি ॥ 
সগ্ধরাজের পত্রী, তাহার উদরে। 
জাতিম্মরা রূপে নতী জন্মলাভ করে! 
শৌন্ক কহিলা, কহ সৌতি মহাশঘ | 
গন্ধরর্বকুমার কেন শুদ্রজন্ম লঘ ॥ 
পৌতি কছে, বহু পূর্বের শ্রীদ্রুমিল নামে | 
গোপরাজ ছিল এক কাম্যকুজধাথে ॥ 
কলাবতী পত়ী তার অতি চমৎকার । 
সন্তান-সন্ততি কিছু নাহি ছিল তার | 


৮৪ ্রীতীত্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


স্বামিদোষে বন্ধ্যা রহে রূপবতী সতী । 
পুত্রাভাব হেতু সদা স্থদুঃখিতা অতি ॥ 
কলাবতী সতী শেষে স্বামীর আজ্ঞায় 
কাশ্ঠপ মুনির কাছে বনমধ্যে যায়॥ 
পুত্রের আকাঙ্জ। লয়ে করেন গমন। 
মুনিবরে দেখিলেন আশ্রমে তখন ॥ 
ব্রহ্মতেজে প্রন্থলিত তক্ত মুনিবর | 
মধ্যাহ্ৃদুর্ধ্যের সম দীপ্তকলেবর ॥ - 
তাহারে দেখিয়া সতী করি নমস্কার | 
প্রতীক্ষা রহিলেন সঞ্মুখেতে তার ॥ 
কৃষ্ণপরাষণ মুনি ধ্যান ভাঙ্গি শেষে। 
স্ন্দরীরে দেখিলেন মনোহর বেশে ॥ 
সথন্দর চম্পকমম দেহল্তা তার। 
শ।রদপন্কজ তুল্য আখি চমৎকার ॥ 
স্থচারু কজ্জল শোভে নযনে তাহার । 
সীমস্তে সিন্দুরবিদ্দু মরি কি বাহার ॥ 
অলক্ত রঞ্জিত আছে উভয চরণে। 
কিবা! সে অপূর্ব গতি তাহার চলনে ॥ 
রত্থবিভূষিত অঙ্গ নিতন্ব বিশাল । 
শোভন বর্তূল স্তন স্ন্দর কপাল ॥ 
স্ব মু হাঁসে নারী আরক্ত নয়ন । 
গীত বস্ত্রে শোভ| তার বিশ্ববিমোহন ॥ 
কিবা রূপ অপরূপ অতি মনোরম। 
উর্বৃশী বলিয! তারে হুয বুঝি ভ্রম ॥ 
জিজ্ঞামিলা মুনিবর কেব। তুমি নারী । 
কার পত্থী কিব! চাহ কহ তাড়াতাড়ি ॥ 
বারনারী বলি তোম! হইতেছে মনে। 
শীঘ্র কহ কেব তুমি, হেথা কি কারণে ॥ 
মুনির এতেক বাক্য করিষা শ্রুবণ। 
ভীতমনে কলাবৃতী কহিল তখন ॥ 
গ্োপের ছুহিত। আমি নীম কলাবতী । 
দ্ুমিল আমার পতি, ওহে মহামতি ॥ 
পুত্রাধিনী হয়ে আমি আসিনু হ্থায়। 
কৃপ! করি পুক্রদীন করহ আমায় ॥ 


সবা হৈতে বিজ্ঞ তুমি ওহে তপোধন। 
আমার মনের বাঞ্ছ। করহু পূরণ ॥ 

পাশে আসে যেই নারী কামলালসায়। 
প্রত্যাখ্যান করা নূহে উচিত তাহায়। 
সর্ববভোজী অগ্নিরূপী তেজন্বী যাহারা । 
দোষ নাহি তাহাদের পবিত্র তাহার] ॥ 
বিজ্ঞতম তুমি অতি কৃষ্ণপরাষণ। 
মম-সতীধর্ম্দ নাশ না হবে কখন ॥ 

স্বামী আঙ্ঞ! লয়ে আজ আদিযাঁছি আমি। 


, কামবাণে ব্যাকুলিত। জান অন্তর্যামী | 


নিবেদন করি তাই পুজ্র কর দান। 
মনোবা্থ পূর্ণ হবে করিব প্রস্থান ॥ 
গোপকন্াবাক্য শুনি ক্রুদ্ধ মুনিবর | 
থর্‌ খর্‌ করি তার কাপে ওাধর | 
অন্স্তর ক্রোধভরে মুনি মহাশয। 
কহিলেন রূঢ় ভাষা কটু অতিশষ ॥ 
পাগীয়সী নারী তুই আমারে ছলিতে। 
হেথা আসি কামবাক্য চাহিস কহিতে ॥ 
রহ্যাছে এক পতি যখন তোমার । 
অন্যে লয়ে কেন তবে কর পাঁপাচার ॥ 
যেই যুডঢ় নিজ লক্ষমী অন্ে করে দান। 
তার গৃহ লক্ষমীদেবী ত্যাগ করি যান ॥ 
স্ব-ইচ্ছায় পতি যদি পরিত্যাগ করে । 
পুনরায় পত্বীরূপে ন। লইবে ঘরে ॥ 
্রাঙ্মণ হইয়া যেই মদনে মাতিয়। | 
শৃদ্রপত্ধী ভোগ করে জ্ঞানান্ধ হই! ॥ 
বিপ্র কর্মে মধিকার নাহি থাকে তার। 
নরকেতে বন্ধ ক্লেশ পাষ অনিবার ॥ 
যাঁগযজ্জে পিতৃশ্রাদ্ধে দেবতা-অর্নে। 
অধিকারী নহে সেই এই ভ্রিভূবনে ॥ 
কত ধে তাহার পাপ করিনু বণনি। 
ঘিঙ্গমধ্যে হয মেই চগ্!ল মতন ॥ 
অতএব মম বাক্য শুন কলাবতী। 
গৃহে ফিবে একমনে ভঙ্গ নিজ পতি ॥ 


ব্রহ্মখণ্ড। ৮৫ 





এত শুনি কলীব্তী করিল রোদন । 
কম্পিত অন্তরে বসি রহিল তখন ॥ 
ষ্হম| মেনক। দেবী সেই পথে যাঁয়। 
মুনি তার স্তন উরু দেখিবারে পায় ॥ 
দশদিক আলোকিত যেনকা-রূপেতে। 
মন্বরিতে আপনারে নারি কোন মতে ॥ 
কামবাণে ব্যাকুলিত ছৈল মুনিবর। 
রেতঃপাত হৈল তীর ভূমির উপর ॥ 
লইল অমনি তাহ! কলাবতী করে। 
ব্রাহ্মণের বীর্ধ্য পান করিল সত্বরে ॥ 
অতঃপর ধাষিপদে করিযা গ্রণাম। 
কলাব্তী শীন্রগতি যাঁধ নিজ ধাম ॥ 
আপন আগারে সতী করিবা গমন । 
স্বামীর নিকটে ভাহা৷ করে নিবেদন ॥ 
দতী কলাবতী মুখে শুনিয়া সকল। 
' ইরষিত গ্বৌপ ভাবে জীবন সফল ॥ 
গোপরাজ আননদোতে কহে মতীগ্রতি। 
বগ্রতেজ ধরিয়া তুমি পুথযবতী ॥ 
আমার বচনে তুমি না কর সংশয়। 
বৈধ সন্তান তব হইবে নিশ্চয় ॥ 
এত বলি গোপরাজ করিলা তর্পণ। 
বরাহ্মণেরে করিলেন ধন বিতরণ ॥ 
লক্ষ লক্ষ হস্তী অশ্ব গাভী দান করে। 
দাস দাসী ধাস্ত বর্ণ বরাহ্মণে বিতরে ॥ 
অনস্তর গোপরাজ হরিপরাধণ। 
বদরিকা আশ্রমেতে করিলা! গ্রমন | 
পন্ড! করিল মেথ! একান্ত অন্তরে । 
যোখাসনে বদি পরে দেহত্যাগ করে | 
গদাতীরে দেহ ত্যজি বৈকষঠেতে যায় 
নামে সেথা হিদান্ত পাষ ॥ 
গৌপরাজ হেই ক্ষণে ত্যজিল জীবন। 
স্ঘবে কলাব্তী করিলা রোদন ॥ 
ভাষিল! অধিতে দিবে আপন জীবন 
সষ্ষা তারে করিলেন জনৈক ত্রান্াণ 


অনন্তর সেই বিপ্র মাতৃ-সন্বোধনে। 


| তাহারে লইয়া আসে আপন ভবনে ॥ 


কালক্রমে কলাবতী কাঞ্চন-সমান। 
প্রমব করিল! এক পুত্র ভাগ্যবান্‌॥ 
অপূর্বব সৌন্দর্য্য তার সিষ্ধ সশোভন। 
কন্দর্প সমান রূপ ভূবনমোহন ॥ 
সুর্ধ্যসম মহাতেজা অতি মনোহ্র। 
বদন-কমল যেন পূর্ণ শশধর ॥ 
পন্ম চক্র শোভে তাঁর চরণ-কমলে। 
মনোলোভা৷ শোভা তার ছুই গণ্ডস্থলে ॥ 
পুত্র হেরি কলাবতী শোক তেয়াগিল। 
এতদিনে তবে পতি-বিরহ ভুলিল ॥ 
দিনে দিনে বাঁড়ে শিগু কন্দ্প-সমান। 
যতনে পালন করে ব্রাহ্মণ সন্তান ॥ 
কলাবতী ষতী রহে ত্রাহ্মণের ঘরে। 
্রাঙ্মণ কগ্ঠার সম তারে জ্ঞান করে | 
উপবর্ধণের কথ! এইখানে ইতি | 
বৈবর্তপুরাণগীতি মনোহর অতি॥ 
বরক্থথণ্ডে বিংশ অধ্যাষ সমাপ্ত! 


গ একবিংশ অধ্যাক্স 
নারদনামেব ধ্ুৎপত্তি ও নাবদেব শাঁপ-বিমোচন। 
সৌতি কহে জাতিম্মর হইল বালক। 
মহাঙ্জানী মহাভক্ত হরি-উপাসক ॥ 
পূর্ববজদ্মে যত মন্ত্র করিলা অভ্যাস । 
পঞ্চম বর্ষের কালে হুইল প্রকাশ ॥ 
কৃষ্নাম গান করে নৃত্য করে সদা। 
যথায় কৃষের নাম রহে সে সর্ববদ! ॥ 
কৃষ্ণগুণগান শিশু যেইখানে শোনে । 
সেইখানে অচৈতগ্ক হয খনে খনে ॥ 
বেখানে পুরাপপাঠ করযে শ্রবণ | . 
বসে থাকে দেখ শিশু হষে একমন ॥ 


৮৬ ীপ্রীত্রক্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


হরির প্রতিমা গড়ে ধূলারাশি দিযা 
ধূলার নৈবেগ্ত দেয় আনন্দে মাতিয়া ॥ 
আহ্বান করিলে মাত। ভৌজনের তরে। 
বলে মাগে। যাই আমি হরিপুজ! ক'রে ॥ 
অনাৰৃষ্টি-কালে পুত্র জশ্মিল যখন। 
ধরাধামে বৃষ্টিপাত হইল তখন ॥ 

জলের অপর নাম “নার বলি খ্যাত। 

এ জদ্য “নারদ নামে হইলা! বিখ্যাত ॥ 
জ্ঞানের অপর নাম হয় পুনঃ নার। 
সমস্ত শিশুতে তাহা। করিল। বিস্তার ॥ 
নরদ মুনির বীর্ষ্যে জন্ম তার হয়| 

এ জগ নারদ তারে সর্ববজনে কয় ॥ 
শোঁনক কহিলাঁ প্রভু, করি নিবেদন। 
মুনির নরদ নাম হল কি কারণ ॥ 
সৌতি কহে, শ্রীকশ্যপ গপুত্রক ছিল। 
ধর্মপুত্র নর তারে এই পুত্র দিল ॥ 

এ জগ্ত নরদ নাম হইল তাছার। 

শুন শুন, হে শৌনক, সংশধ কি আর ॥ 
শৌনক কহিল! পুনঃ, ওহে মহামতি । 
শুনিনু তোমার মুখে অপূর্বব ভারতী ॥ 
শুদ্র জনমের পূর্বে ব্রহ্মার তনয। 
নারদ আখ্যান কেন ধরে মহাশয ॥ 
কুপা করি বল তাহ! তুমি দগ়্াময। 

ইহ! গুনি জ্ঞানলাভ হুইবে নিশ্চয ॥ 
শৌনক-বচন শুনি সৌতি মুনিবর | 
নারদ-নামের কথ! বলিতে তৎপর ॥ 
সৌঁতি কহে কল্লীস্তরে ত্রহ্মা-কণ্ঠ হ'তে। 
অসংখ্য নরের জন্ম হইল জগতে ॥ 
্রদ্ধার কণ্ঠের তাই নরদ আখ্যান । 


পুক্র এক জন্মে তাহে অতি ভক্তিমান্॥ 


কণ্ঠ হৈতে জন্ম বলি নারদ আখ্যান। 
জানিবে নিগুঢ়তত্ব ওহে মতিমান্‌॥ 
এত বলি অবশেষে সৌতি মুনিবর। 
কলাবতীপুত্র কথা বলিতে তৎপব ॥ 


সৌতি কনে, হে শৌনক জ্ঞানীর গ্রধান। 
কলাবতী পালে সেই ব্রাঙ্গণ-সন্তান॥ 
দিনে দিনে বৃদ্ধি পায় গোপীর নন্দন | 
গ্বোপিকারে কন্তাজ্ঞানে পালেন ত্র ন্ধণ | 
এক দিন চারি জন ব্রাঙ্ষণ-কুমার ৷ 
উপনীত হইলেন ভবনে তাহার ॥ 
পঞ্চমব্ীয় সবে দীগ্তকলেবর। 
মহীতেজা! ঠিক যেন মধ্যাহ্ব-ভাঙ্কর ॥ 
মধুপর্ক দান করি গৃহ্থ ব্রাহ্মণ | 
ভক্তিভরে প্রণিপাত করিল! তখন ॥ 
চারি বিগ্র ফলমূল করিলা/তোজন । 
উচ্ছিষ্ট ভোজন করে গোপিকানন্দন ॥ 
অনন্তর এক বিপ্র পুলকিত-ঘন। 
কৃঙমন্ত্র গোগীপুত্রে করিল অর্পণ ॥ 
লইয়। মাষের আজ্ঞা নারদ-বালক। . 
চারি বিপ্রসস্তানের হইল দেবক ॥ 
পরম আনন্দ তার অতি কুতুলে। 
ব্রাহ্মণের সেব। করে নারদ কুশলে ॥ 
একদিন রাত্রিকালে শিশুর জননী । 
পথিমধ্যে সর্পাঘাতে মরিল! আপনি ॥ 
মৃত্যুকালে হরিনাম করিল স্মরণ । 
অবিলম্বে বৈকৃণ্েতে করিল! গ্রমন ॥ 
মাতৃশৌকে রহে শিশু কাতর অস্তর। 
এতদিনে মুক্তি লভে হয ন্বতস্তর ॥ 
মাথের মাযার পাশ গলে ছিল তার । 
ছুঃখ দূরে গেল, পাশ ঘুচিল এবার | 
প্রভাত হইলে পরে গোপিকানন্দন। 
দিজপুত্রগণ সহ করিলা! গমন ॥ 
ব্রাহ্মণের! তত্জ্ঞান করিলেন দান। 
গঙ্গার তীরেতে শিশু করে অবস্থান ॥ 
বিপ্রপুত্রগণ যবে প্রস্থান করিল! 
জাহবীর তীরে শিশু একাকী রহিল ॥ 
ভীষণ অরণ্য মাঝে শিশু অবিরাম। 
তৃষ্ণারোগশোকহারী জপে বিক্পনাম॥ 


বরদ্মখগ্ড। এ ৮৭ 


ক্ষুধা তৃষ। পরিহরি শিশু নিরম্তর | তু ত্যাগ করি মুনি স্বর্গে যায ফিরে। 
বিষুন্ত্র জপ করে সহ বৎসর ॥ বিলীন হুইলা পরে ব্রদ্ধার শরীরে ॥ 
নিরাহার বিভক্ত ভাবে একমনে । জয়া মৃত্যু কিছু নাই তক্ত সবাকার। 
বিষ্টুর চরণপন্ম বসি যৌগীসনে ॥ আবি 9াব তিরোতাব স্বেচ্ছাধীন তার ॥ 
সিদ্বমন্ত্র প্রভাবেতে শক্তি বৃদ্ধি পাঁয়। নরজন্মধারী যদি হরিকৃপা। পায়। 
ধ্যানযোগ্নে দিব্য লোক দেখিল! তথায় ॥ | নারদের তুল্য সেই ব্রহ্ধলোকে যায ॥ 
দিব্য এক বালকেরে দেখে অনস্তর । হরিতুল্য নাই কিছু এ ভবমগ্ডলে। 
ঘিতৃঙগ মুরলীধারী শ্ামকলেবর ॥ হরিগুণগান গাও অতি কুতুহলে ॥ 
রতনবিস্বৃষিত অঙ্গ মনোহর অতি। ্ধধণ্ডে একবিংশ অধ্যাধ সমাপ্ত । 

মু মৃছু হাসি মুখে কিশোর মুরতি ॥ _ শা 

গোপ গোপাঙ্গন! তার চতুর্দিকে রয়। 

্রহ্ম। আদি স্তব করে সকল সময ॥ 

দিব্যরূপ হেরি অতি পুলকিত হয়। 

আনন্দজলধি নীরে ভাদিল হৃদয ॥ $ ছ্বাবিংশ অধ্যায় 

মহন কিশোর ঘুন্তি তিরোহিত হুন। নাবদাদিব নাম-নিকক্তি-কখন। 

নারদ কান্দিতে থাকে বিষ বদন ॥ মৌতি কহে, মুনিবর, করহ শ্রুবণ। / 
সহম! আকাশবাণী হল বার বার। যুনি খষিদের কথা করিব কীর্তন ॥ 

হে বালক, এই মুত্তি না দেখিবে আর ॥ ্রহ্মা-কষ্ঠে জন্মিলেন মুনি-বিশারদ। 
দেহ'অস্তে দিব্যরূপ করিবে ধারণ। এই হেতু নাম তার হইল নারদ ॥ 
পুায় গোবিন্দেরে করিবে দর্শন ॥ বিধাতার চিত্ত হতে জন্মিলেন যিনি । 
অতএব শোক ত্যজ, শাস্ত কর মতি । গ্রচেতা নামেতে হন স্থবিখ্যাত তিনি ॥ 
অবশ্যই লাভ তব হবে দিব্যগতি | সর্ববকর্ণে দক্ষ যেই দক্ষ নাম তার। 

এত শুনি শোক ত্যজি নারদ তখন। দক্ষিণপার্থেতে সেই জন্মিলা৷ ব্রহ্মার ॥ 
তীর্ঘস্থানে অবিলম্বে করিল গমন ॥ অনস্তর ছায়া (১) হ'তে জদ্মিলা কর্দম। 
অতঃপর তীর্ঘস্থানে যোগাসনে বমি। মরীচি (২) মরীচি হতে অতি মনোরম ॥ 
ারদ ত্যজিল তনু স্বর্গের প্রত্যাশী ॥ ক্রতু (৩) ও অঙ্গিরা (8) জন্মে, জগ্মে 
্গেতে ছুনদুতি বাজে পুষ্পবৃষ্টি ঝরে। ভূগুমুনি (৫)। 
শাপ হ'তে শ্রীনারদ যুকিলাভ করে ॥ জন্মিল। অরুণী (৬) হংসী (৭) মহা মহা গুণী॥ 


(১) বেদে ছাঁষা শব্ধেব প্রতিশব কদদিম। (২) শবীচি_ তেজ, বিবণ। 
(৩) ক্রহু-্যজ্ঞ। পূর্বজন্মে বছ যজ্ সম্পাদন হেতু নাম হইল ত্রতু। 
(৪) অঙ্গিবা:-অঙ্গ অর্থাত ব্রহ্মার প্রধান অঙ্গ মুখ হইতে জাত , এবং ইবস্‌ শকেব অর্থ ভে, 


সুতরাৎ অঙ্গ+ইবস্‌সঅঙ্গিবন্‌-্অদিবাঃ । 


€) ছ-এই শব্দেব অর্থ অতি তেস্বী। 
(৬ অবণী--পন্তা্জনিত ভেঙে অরূপ বর্ণ। 
(ও) হংসী-াহার যোগ হেতু ঘোগিগণ হংস অর্থাৎ আম্মবশ। 


৮৮ ররীরষাবৈবর্ পুরাণ। 


বশিষ্ঠ (৮) ও যতি (৯)মার পুলস্তয (১০) ূ কুলশ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞানী অতি ধীর স্থির! 


জনমে | 
অত্রি (১১) আর পঞ্চশিখ (১২) জনমিল 
ভ্রমে॥ 
_ বোঢ (১৩) রুচি (১৪) রুদ্র (১৫) আদি 
' মুনির প্রধান। 
জন্মিল প্রদীপ্ডতেজে ব্রহ্মার সন্তান ॥ 
মায়াঘ মোহিত সবে ইথে ভুল নাই। 
মুনিদের মতিভ্রম হয় সর্বদাই ॥ 
সনক সনন্দ (১৬) আর সনৎকুমার (১৭)। 
সনাতন (১৮) চারি পুত্র বিধাত। ব্রহ্মার ॥ 
হথজনের আজ্ঞা পেয়ে করে অস্বীকার। 
অনন্তর মহাকোপ হুষ বিধাতার ॥ 
বিধাতা ব্রহ্ম।র কোপে জন্মিগ তখন। 
ভবঙ্কর ছুমিবার তেজী রদদ্রগণ ॥ 
ব্রহ্মথণ্ডে ঘ্বাবিংণ অধ্যাধ সমাপ্ত । 


৬ ভ্রচয়াবিংশ অধ্যায় 
ব্রহ্ধা'নাব্দ-সংবাদ। 
সৌতি কহে, হে শৌনক, বিধাত! তখন । 
পুত্রগ্ণে নিষে[জিল করিতে স্জন ॥ 
অনন্তর নারদেরে হৃত্িবাসনায়। 
কছিলেন হিতবাক্য মধুর কথায় ॥ 
ছে নারদ, মম পার্থে কর আগমন | 
তুমি মোর প্রাণ-প্রিষ ছুল'ভ রূতন | 


৮) বশিষ্ঠ- সর্বাপেক্ষা বশী। 


তব জ্ঞানদীপালোকে ঘুচিবে তিথির ॥ 
পিতাই পরমণ্ডরু রাখিও স্মরণে । 
বিদ্ভাদাতা মন্ত্রদীতা সম ঢুই জনে ॥ 
পিতা হতে শ্রেষ্ঠ তার! জানিও নিশ্চয। 
আমি তব পিতা! গুরু সকল সময় ॥ 
আমি আজ্ঞা করিতেছি করহ শ্রবণ। 
দার পরিগ্রহ ভুমি কর এইক্ষণ ॥ 
যেইজন গুরু-আজ্ঞ! করয়ে পালন। 
পুত্র আর শিষ্ত সেই মনের মতন ॥ 
গুরু-আল্ঞা মানে যেই, সেই পুণ্যবান্‌। 
যথার্থ পণ্ডিত সেই জ্ঞানীর প্রধান ॥ - 
সমস্ত আশ্রমী মধ্যে গৃহস্থ প্রধান। 
তপের প্রভাবে লভে পত্রী ও সন্তান ॥ 
যে গৃহস্থ নিজধর্্া করেন পালন। 
জীবনেই মুক্ত তিনি চিরম্থণী হন ॥ 
এত বলি ব্রহ্মাদেব নীরব যখন। 
শুফকণ্ঠে শ্রীনারদ কহিল! তখন ॥ 
নারদ কহিলা, পিতা, করহ্‌ স্মরণ । 
তব অভিশাপে মম হইল পতন ॥ 
পিতাপুত্র একবার বিরোধ করিয়া। 
লভিয়াছি কত দুঃখ দেখ্হ ভাবিয়া ॥ 
শুদ্রের যোনিতে মোর জন্ম লাভ হয। 
তুমিও আমার শাপে পূজনীয় নয়॥ 
কালক্রমে মম শাপ হইল মোচন। 
তুমি শাপমুক্ত হবে করহ শ্রবণ ॥ 


 স্পীর্পাটটি তা 


(৯) বতি- তপন্াষ যাহাব পর্বদ] বন্ধ 


(১৭) পুন্যা-_বেদে পুলস্‌ শখেব অর্থ তপনতা, তাহা হইতে পু্তয। ণ 
(১) অন্রি--ত্রিগুণমধী প্রকৃতিতে ব্রিবিষু, আছেন, তাহাদেব প্রতি যাহাঁব ভক্তি দমান। 
(১২) পঞ্চশিখ__তপঃগ্রভাবে উদগত পাচটি বহিশিখাসদৃশ জটা যাহা মন্তকে বিধাভমান । 
0১০) বোচু_শ্বযং তপস্যা! অর্জনকাবী ও পবেব জন্য বহনকাবী | 


08) কুচি তপন্যার় যাহাব রুচি আছে। 


(১৫) কদ্র_ কোপকালে উদ্ভুত এবং বোদনকাবী বলির! রুদ্র 1 


(১৬) সনক, সনন্দ_ আনন্দদায়ক | 


(১৭) বনৎকুমাব--সনৎ ( নিত্য ) কুমার (শিশু)। 


(১৮) সনাতন- সনাতন শ্রককষ্টে প্রতি ভক্তিপবাণ ও তৎসম বলিষা । 


ব্রহ্ধখণ্ড। ৮৯ 





আরবার হেন কার্যে না কর আদেশ। 
জীবের কুকর্ম যাহা, জান ত” বিশেষ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে মতি যার রয় | 
উপযুক্ত পিতা৷ গুরু বন্ধু সেই হয় 
প্রকৃত ঈশ্বরতুল্য সেই জন হয়! 

কি আর বলিব তৃষি জানহ নিশ্চয় ॥ 
যে শিশু অন্ঞতাবশে কুপথেতে যায়। 
উপদেশ-দানে পিতা তাহারে ফিরায় ॥ 
কৃষ্ণভক্তি যেই জন পুত্রে না! শিখায়। 
অপকর্ধ করে সেই ভুল নাহি তায় ॥ 
অতএব শোন পিতা করি নিবেদন 
হেন আজ্ঞ। মমু গ্রুতি না কর কখন | 
দারপরিগ্রহ শুধু দুঃখের কারণ। 
ভক্তি মুক্তি জপ তপ হয় বিনাশন ॥ 
বিবাহ করিলে কভু সুখ নাহি হয়! 
গৃহ্গিণ দুঃখ পাঁধ সকল সময ॥ 
তিনগ্রকারের পত্রী আছে ধরাধামে। 
মতী-দাধ্বী ভোগ্যানারী আর বেশ্টা নামে॥ 
মূকলেই স্বার্থপর, সাধবী যেই জন। 
প্রকাল-ভয়ে রাখে স্বামিপদে মন ॥ 
ভোগ্যানারী যেই জন কামের কারণ । 
আপন স্বামীর সেব। করে সর্বক্ষণ ॥ 
ধতদিন স্বামী দেয় বস্ত্র অলঙ্কার । 
ততদিন স্বামিপদে ভক্তি থাকে তাঁর ॥ 
কুলটা যে নারী দেই কুলের অঙ্গার । 
কপটতা মহ পতি সেবে অনিবার 
কাশাতুরা! সর্বক্ষণ সে নারী অসতী | 
সন্ধান করিয়! ফেরে নিত্য উপপতি ॥ 
যেই মুঢ় কুলটারে করিবে বিশ্বাস । 
জীবন নিচ্ছল হবে, হবে সর্বনাশ ॥ 
ভরিবিধ নারীর গুণ করিস কীর্ভন-। 
পণ্ডিত বুঝিতে নারে ইহাদের মন ॥ 
কপট নারীর মন কে বুধিতে পারে। 
আত্মারাম পণ্ডিতেরা নারে বুঝিবারে ॥ 


অন্তর ক্ষুরের ধার, বদন সুন্দর । 
স্থধাসম বাক্য কহে অতি মনোহর ॥ 
ক্রোধের সময় করে বিষের উদ্‌গার । 
যে জন বিশ্বাস করে, সর্বনাশ তার ॥ 
পুরুষ হইতে বেশী আটগুগ কাম। 
গুণ আহার নারী করে অবিরাষ ॥ 
চতুর্তণ নিষ্ঠুরতা, ছয়গুপ রাগ। 
কেমনে বিশ্বাস করি শুন মহাভাগব ॥ 
রমণী সে বিষ্টামৃত্র র্েদের আধার । 
স্থখ-সস্ভাবন! তাতে কিবা আছে আর ॥ 
রমণীসস্তোগে হয শরীর অবশ । 
তেজ শক্তি নষ্ট হয, নুপণ্ত হয় যশ ॥ 
নারী সহ যেই করে অধিক প্রণয় । 
পৌরুষ বিন হয়, হয় ধনক্ষয় ॥ 
পতি যবে হয় বৃদ্ধ রোগী বা নির্ধনি। 
দৃষ্টিপাত কু নাহি করে নারীগ্নণ ॥ 
স্ত্রীচরিত্র কহিলাম জ্ঞান অনুসারে । 
সমস্ত বিদিত তব আছে এ সংসারে ॥ 
হে প্রভু হে দয়ামষ করি নিব্দেন। 
দাষ হতে যুক্ত মোরে কর এইক্ষণ ॥ 
অবোধ সন্তান আমি কৃপার আধার। 
আমারে না আজ্ঞা কর সব্বগুণাধার ॥ 
প্রণাম করিয়া পরে নারদ তখন । 
যুক্তকরে ব্রহ্ধাপদে করে নিবেদন ॥ 
হে পিত৷ হে কল্পতরু প্রজাপতি হরি । 
তব কাছে কুষ্ণতক্তি আজি তিক্ষা কবি ॥ 
এইরূপ নিবেদিয়া নারদ তখন। 
প্রদক্ষিণ করে তারে ভক্তিযুক্ত মন ॥ 
ক্ষমা চাহে ভিক্ষা চাহে নারদ স্জন। 
তপন্ত। করিতে যাবে নির্জন কানন ॥ 
প্রদক্ষিণশেষে যবে বিদায় যাখিল। 
উচ্চকণ্ঠে ব্রহ্মা তবে কাদিতে লাখিল॥ 


-বক্ষে চাঁপি নারদেরে করি আলিঙ্গন। 


পুনঃপুনঃ করে তার বদন চুম্বন ॥ 


৯০ ্ীরীব্রহ্ববৈবর্তপুরাণ। 





যোখিগণ ধারে ধ্যায়, ত্রহ্ম-সনাতন। 
মায়ায় আচ্ছন্ন হ'ল সম্তানকারণ ॥ 
সংসার মায়ার ধাম অতীব জটিল। 
তা! হতে যুক্তির পথ নাহি এক তিল ॥ 
কেহ যদি কৃষ্ণপন ভজে ভক্তিভরে। 
তাহার কৃপীয় সেই মুক্তিলাত করে ॥ 
তনয়-বিচ্ছেদ-শোকে হইয়! কাতর। 
সন্বোধিয়! নারদেরে কহে অনন্তর ॥ 
বঙ্গধণ্ড ত্রয়োবিংশ অধ্যাষ সমাপ্ত । 


শ্ািশীি সীট 


৬ চতুবিংশ অধ্যায় 
নাবদেব প্রতি ব্রঙ্মাব উপদেশ। - 
ব্রন্ধ। কহে সংসারের কিবা প্রয়োজন। 
তপন্যার লাগি তুমি করহু গমন ॥ 
কৃষের স্বরূপ আর তত্ব জানিবারে। 
শ্রীকৃষ্ণ নিকটে যাই গোলোক-মাঝারে ॥ 
সনক, নন্দ, যতি, লনৎুকুমার । 

ংলী, বোঢু$ অরুপী ও পঞ্চশিখ আর ॥ 
সনাতন এই মোর পুত্র নব জন| 
তপন্থী হয়! গেল বৈরাশ্যকারণ ॥ 
প্রয়োজন কিবা আর আমার সংসারে | 
কু্ণপদ ভাবি গ্িযা একান্ত অন্তরে | 

- অত্রি, ভূ, অঙ্গিরাদি পুত্র সমূদষ। 
ইহার! কেবল মাত্র আজ্ঞাকারী হ্য॥ 
যখনি তাদের আমি কোন আজ্ঞা করি। 
তখনি পালন করে কিছু না বিচারি ॥ 
বিবেকী অবাধ্য মোর অন্ত পুত্রগণ । 
ংসার-কার্য্যেতে মোর নাহি প্রযোজন ॥ 
চতুর্বর্গ ফলপ্রদ বেদের সম্মত। 
মঙ্গলজনক আর পরম্পরাগত ॥ 
এইবপ হিতবাঁক্য কহিব এখন । 
শ্রীণশ্রিয় বথম মোর করহ শ্রবণ ॥ 








ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চাহে বুধগণ। 
বেদে চতুর্বধ্গ বলি যাহার গণন ॥ 
বেদের বিহিত যাহা ধর্ম তারে কষ। 
ব্রাহ্মণের বে মানে সকল লময়'॥ : 
বেদের বিহিত সুত্র করিষ! ধারণ। 
ব্রাহ্মণের! করে সবে বেদ-্ধ্যযন ॥ 
্রহ্মার্যা পালে ষ্দা গুরুগৃহে বাদ। 
শান্তর অধ্যয়ন করে গুরুর সকাশ ॥ 
যথাবিধি অধ্যয়ন সমাণ্ড হইলে । 
গুরুকে দক্ষিণ! দিয়! তুষিবে সকলে ॥ 
গুরুর আদেশ লৈয়া ত্রাহ্মণকুমার। 
ক্বধৃহে ফিরিয়া! আসে মানিয়া আচার | 
যথাকালে করিবেক বিবাহ সমাধা | 
নিশ্চিত জানিবে ইথে শাস্ত্রে নাহি বাধ! ॥ 
সৎকুলসন্তৃতা কন্ত। স্থাবিনীতা অতি। 
শ্রদ্ধা ভক্তি সদা তার থাকে স্বামী প্রতি ॥ 
মতীদাধবী হয় যারা এ ভবসংসারে। 
একমনে পতিসেবা নিরস্তর করে। 
উচ্চ-বংশে জন্ম ঘার স্থবিনীতা হয়। 
ছুবিনীতা৷ নহে কভু জানিও নিশ্চয ॥ 
মহান্‌ হদয় ভার,মহা অনুভব। 

মণির আকরে কাচ কিরূপে সম্ভব ॥ 
নীচ বংশে জন্ম যার ছুবিনীতা অতি। 
স্বতন্্রা হইযা থাকে সর্বব-কর্্ণ গ্রতি॥ 
সকল কামিনী কিন্তু ছুষ্টা নাহি হয়। 
লক্গমী-অংশে জন্মে তারা শাস্ত্রে ইহা কষ 
যাহার! কুলটা নারী নীচ বংশ যার। 
তাহারাই অংশ সব স্বর্গের বেশ্তার | 
সতী সহবাসে হুয় স্থখ অতিশষ। 
অসতীর সছবাসে যাতন। নিশ্চয ॥ 
যগ্চপি অনেক গুণ স্বামিগণ ধরে। 
কুলটা নারীরা সদা পতিনিন্দা করে ॥ 

এ জন্য পৃশ্ডিতগণ মনের মতন। 
উচ্চ-বংশ-জাতি। কন্তা। করেন গ্রহণ ॥ 


ভ্রনাথগুড ৷ ৯১ 





তার গর্ভে উৎপাদন করিয়া সন্তান । 
বৃদ্ধকালে তপন্যয় অরণ্যেতে যান ॥ 
কণ্টক অথবা অগ্নি কিংবা! সর্পমুখ | 
তাহা হতে ভয়াবহ রমণী দুম্মুখ ॥ 
তথাপি রমণী-নিন্দা। উচিত না হয়। 
লক্ষী-অংশে জন্মে তারা শাস্ত্রে ইহা কয় ॥ 
এখন আমার কথা শুনহ নন্দন | 
দক্ষিণা আমারে তুমি করহ অর্পন ॥ 
করিয়াছ মম পাশে বেদ অধ্যয়ন । 
এই হেতু আমি চাহি দক্ষিণ! এখন ॥ 
অন্ত কোন দক্ষিণাতে নাহি প্রযোজন। 
আমার বচনে কর রমণী গ্রহণ ॥ 
আগের জম্মের কথ! আছে ত ম্মরণ। 
মেই রমণীরে পুনঃ করহ গ্রহণ ॥ 

তব পন্থী মালাবতী উচ্চ-বংশ তার। 
নপ্রয়ের গৃহে সতী জন্মিল আবার ॥ 
রত্বমাল! নাম কগ্য। করিল ধারণ । 
তব লাগি তপ জপ করে সর্বক্ষণ ॥ 
লকষমী-অংশ-রূপা! কন্তা। অতি হুদর্শন। 
হে নারদ, তারে তুমি করছ গ্রহণ ॥ 
রব অগ্রে গৃহী হওয়া! উচিত মবার। 
বানপ্রন্থ ধর্ম হয় পরেতে তাহার ॥ 
বৈফবের হকি-পৃজ! বেদের বিহিত। 


, খুহে থাকি কৃষ্ণপুজ! তৌমার উচিত॥ 


অন্তরে বাহিরে যার হরি বিদ্বান! 
এ জগতে কেহ নহে তাহার সমান ॥ 
গৃহী হ'য়ে হ়িসেবা কর অনুক্ষণ 
ইহ সর্বদা হুখী গৃহ তার প্রিষ। 


* রমণীদস্তোথ সুখ অনির্ববচনীয় ॥ 


পুক্তষের অতি বাঞ্কনীয়। 

সমান নহে স্বর্গমথ প্রিয় ॥ 
কাস্তার সমন প্রিষ কেহ নহে আর । 
এই অন্ত প্রি নাম হইযাছে তার । 


ভার্য্যা প্রয়োজন হয় পুত্রের কারণ। 
ভার্য্যা হ'তে পুত্র প্রিষ শাস্ত্রের বচন ॥ 
পুত্র হতে পরাজয় পিতা ইচ্ছ। করে। 
আত্ম! হতে পুত্র প্রিপ্ধ জানিও অন্তরে ॥ 
হে শৌনক, এত কহি ব্রহ্মা! মৌনী হুয। 
অনন্তর জ্ঞানিভেষঠ প্রীনারদ কয়। 
পিতা তুমি জ্বানিশ্রে্ঠ জগ্বৎ-কারণ। 
কি কৰ তোমারে আমি অতি অভাজন ॥ 
ব্দোি যতেক শাস্ত্র তোমার বিদিত। 
ভালমন্দ দোষগুণ হিত কি অহিত ॥ 
তোমার অজ্ঞাত কিছু নাহিক ধরায়। 
তবে কেন ফেলিতেছ আমারে এ দীয় ॥ 
ত্রিভুবনে নাহি বন্ধু পিতার সমান । 
পুত্রেরে দেখায় সত্যপথের সন্ধান ॥ 
হুরিভক্তি পথ হৈতে পুত্রে আকর্ষণ। 
জ্ঞানবান পিতার কি উচিত কখন ॥ 
জলের বৃদধদম নশ্বর সংসার । 

যেরূপ জলের রেখ! বিশ্ব সে প্রকার ॥ 
হরিসেব! ত্যাগ করি সংসারী যে হয়। 
জীবন নিক্ষল তার জানি মহাশয ॥ 

এ ভবসমুদ্রমাঝে কে কার আপন। 
কেবা! ভার্য্য! কেব৷ পুত্র কেব! বন্ধুজন ॥ 
যেই পিত৷ পুত্রগণে স্থ-পথে চালায। 
তাহারেই মিত্র আর গুরু বলা যাষ॥ 
সপথে যেই পিত। পুত্রকে চালায়। 
সেই ত প্রকৃত পিতা সন্দেহ কি তায় ॥ 
পিতৃরূপে মিত্র যিনি আদেশ তাহার । 
সর্বদাই পালিবেক না করি বিচার ॥ 
অতএব নিবেদন তোমার চরণে। 
ওদান্ত উচিত নহে পিতার বচনে | 
পিতার আদেশ যেই না! করে পালন। 
অবশ্ঠাই নরকেতে তাহার গমন | 
ভাবিষা চিস্তিয়া কাজ করি স্ৃগিস্চিত। 
আমার মনের কথ৷ বলিব হে পিতঃ ॥ 


৯২ শীরীত্রদ্ববৈবর্ত-পুরাণ। 


তব আঁজ্ঞ। শিরে ধরি বিবাহ করিব। 
তার পূর্বের নারায়ণে সব জানাইব ॥ 
সে কারণে যেতে আমি চাহি তার ঠাই ।” 
অতএব আজ্ঞ! মোরে কর হে গৌসাই ॥ 
নারাষণ-মুখে কথা শুনি তারপর 
পীরে গ্রহণ আমি করিব সত্বর ॥ 
নারদ পিতারে যবে এই কথা কয়। 
তখন তাহার শিরে পুষ্পবৃণ্টি হ্য ॥ 
নারদ কহিলা পুনঃ ক্ষণকাল পরে। 
কৃপা করি কৃষ্ণমন্ত্র দান কর মোরে ॥ 
যাহাতে কৃষ্ণের আছে গুণের বর্ণনা । 
সেই জ্ঞান দান করি পূরাও বাসনা ॥ 
বিবাহ করিব আমি তব গ্রীতি লাগি। 
তার পূর্বে কৃষ্মন্ত্র ভিক্ষা আমি মাগি ॥ 
নারদের বাঁক্য শুনি প্রজাপতি কষ। 
পিতা। বা পতির মন্ত্র গ্রহণীয় নয ॥ 
মন্ত্র, গুরু, পতি, নারী, বিদ্যা, সুখ, ভঘ। 
আপন ইচ্ছাষ লাভ কতু নাহি হয ॥ 
নিয়তির খেল! সব তাঁহারই বিধান। 
শিবের নিকটে তুমি করহ প্রস্থান ॥ 
পূর্ব্বজনমের গুরু শিব মহেশ্বর। 
মঙ্গল্দাষক শীস্ত ভোল। দিগন্বর ॥ 
সর্বযোগিগুরু তিনি, তিনি ভগবান্‌। 
তার কাছে লাভ কর কৃষ্ণমন্ত্রজ্ঞান ॥ 
নারাধণ-কথা শুনি কৃষ্ণমন্ত্র নিষা | 
অতিশীঘ্ত্র মম পাঁশে আসিবে ফিরিযা-| 
নারদ শুনিষ! এই ব্রহ্মার বচন । 
হুউচিত্তে শিবলোকে করিল! গমন ॥ 
ত্রহ্ম। সহ নারদের 
আলাপন তাহাদের 
যেব শোনে হয়ে একমন | 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাব - 
ভক্তিশ্রদ্ধ। নাহি পার 
তাঁর হুষ বৈকুষ্টে গমন ॥ 


পঞ্চমুখে পঞ্চানন 
নাহি বু বি্মরণ 
। অবিরাম জপে তাঁর নাম। 
কি ছার কৈলাসপুরী 
অস্থতের কি মাধুরী 
সিদ্ধ যার হয় মনস্কাম ॥ 
অনিত্য সংসারে ধার! 
সর্বব ক্ষণ মায়। ঘের! 
মুক্তি তরে যাঁর প্রাণ কাদে। 
শরীহরির নাম শুধু 
বিলাইতে পারে মধু 
মুক্তি পায় সংসারের ফাঁদে ॥ 
দিবানিশি যেই জন 
কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ 
জীবনের ধ্যান বলি মানে। 
তার নাই কোন ভয় ৷ 
সর্বত্র তাহার জয় 
কৃষ্ণ তারে লয় নিজস্থানে ॥ 
বরহ্ষখণ্ডে চতুধ্বিংশ অধ্যাষ সমাপ্ত 





$ পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
কৈলাস ভবনে শিবেধ নিকট নারদের 
গমন ও কথোপকথন। 

সৌতি মুনি কহিলেন, শুন খষিগ্ণ। 
দেবধি নারদ যান শিবের সদন ॥ 
প্রুবলোক হতে উদ্ধে অনেক যোজন 
ঝল্মল্‌ করে সদ শিবের ভবন ॥ 
বিচিত্র আশ্রম ইহ! শৃস্তমার্গে রয 
যোগবলে চির্দীপ্ত নকল সময় ॥ 
চন্দ্র সূরধ্য নাহি সেথা গুন দিজবর | 
চিরোজ্ৰবল হুতাশন ত্বলে নিরন্তর ॥ 
মণি-মুক্তা-বিরাজিত অতি স্থুশোভন। 
স্বপ্নযোগে বিশ্বকণ্মী না করে চিন্তন ॥ 


ব্রঙ্গথণ্ড। 


শূগ্ভভরে অবস্থিত কৈলাস তবন। 
বিবিধ বিচিত্র গৃহ অতি সথশোভন ॥ 
আশুতোষ মহাদেব শিব ভগবান্‌। 
ঘোগবলে শুস্ততরে করে অবস্থান ॥ 
যোগী মুনি খবি আদি একাস্ত অন্তরে । 
মাধনতজনে রত কৈলাস নগরে ॥ 

কত লক্ষ ক্রোশ হয় আঁকার তাহীর। . 
কত কোটি গৃহ সেখ। স্থখের আগার ॥ 
মনোহর দ্রব্য কত হীরক-খচিত। 
সৌন্দর্যের স্বর্গণাম জমতে বিদিত | 
কৈলাম ভবনে আছে শৈব কত শত 
সর্বক্ষণ তারা থাকে উপাধনার্ত ॥ 
শিবের মেবক যার! অতি ফুল মনে। 
কল্পকাল ধরি থাকে শিবের সদনে ॥ 
শতকোটি লক্ষ নর দিদ্ধি লাভ করি! 
শিবলোকে বাঁদ করেকল্প কাল ধরি ॥ 
তিন লক্ষ ভৈরবের! অতি ভয়্কর। 
বাম করে শিবলোকে প্রফুন্তু অস্তর ॥ 
চতুর্নক্ষ শত ক্ষেত্র রহে বিদ্যমান 
মন্দার প্রসূতি পুষ্পে রম্য লেই স্থান ॥ 
কুন্নমিত পারিজাত পাদপ নিকর। 
কৈলান বেড়িয। আছে অতি মনোহর ॥ 
ব্ছ মনোর্ম বৃক্ষ শিবলোক-মাঝে। 
মনোহর কামধেনু সেথায় বিরাজে ॥ 
রোগ শোক জর৷ মৃত্যু কোনো। কিছু নাই। 
শিব-গুণগীন সবে করিছে সাই ॥ 
কৈলাস ভবনে আদি নারদ উদয়। 
তাহার এন্বর্যে জাগে অপার বিস্ময ॥ 
ক্ষণেক চিস্তিযা! মনে হইলেন স্থির! 
তির বিচিত্র লীল! রযেছে বিধির 
চারিদিকে শোভারাশি করি নিরীক্ষণ 
ঝ্াস্ত নারদের হয় পুলকিত মন্‌ ॥ 
কৈলাস সমান আর নাহি কোন স্থান। 
মার বুঝিল ইহা। দেবের বিধান ॥ 


ধীরে ধীরে অগ্রসরি নারদপ্রবর । 
গমন করেন যেথা আছেন শঙ্কর ॥ 
দুর হতে মহেশ্বরে দেখিলা নারদ। 
মনোহর শান্তরূপ অতি শ্রীতিগ্রদ ॥ 
ন্দরতুল্য পঞ্চানন অতি জুনির্দাল। 
জটাজুটে গর্গা-ধার! ঝারে অবিরল ॥ 
ললাটে চন্দ্রম! শোভে দিগন্বর বেশ। 
অনন্ত অক্ষয় তিনি শিব পরমেশ ॥ 
পদ্মবীজ মাল! করে ধরে অরিরাম। 
মহানন্দে জপিছেন শ্রীকৃষ্ণের নাম ॥ 
নীলক সিদ্ধেশ্বর ভূজনগ-মণ্ডিত। 
সহাস্তব্দন সদ জটায় শোভিত ॥ 
আশুতোষ ভোলানাথ ভক্তজন-প্রিয । 
বিশ্বের মঙ্গলদাতা ভক্তের আত্মীয় ॥ 
নারদ আসিল সেথা রোমাঞ্চিত কায। 
বাজাষে ভ্রিতন্ত্রীববীপ! কৃষ্ণনাম গায় ॥ 
নারদে হেরিয়া সেথা পরম ঈশ্বর । 
গাত্রোথান করিলেন অতীব সন্বর ॥ 
শ্রীতিভরে আলিঙ্গন করিলেন দান। 
বমিতে আসন তারে দিল! ভগবান্‌ ॥ 
আশির্বাদ করি তারে কুশল গুধান। 
কিবা প্রয়োজন কহ, হে মুনিপ্রধান ॥ 
মৃহেশ্বর বসিলেন রত্ব-সিংহাঁসনে । 
নারদ প্রণমে তারে তক্তিযুক্ত মনে ॥ 
পারিষ্দগণ সব বসে নিজ স্থানে । 
নারদ ধ্রাড়ায়ে থাকে ন৷ বসে আসনে ॥ 
যুক্ত করে বেদ-মন্ত্ে ব্রহ্মার নন্দন | 
অশেষ-বিশেষে শিবে করিল পৃজন ॥ 
ভকতবৎমল শিব দেব আশুতোষ 
নারদ-পূজনে তুষ্ট নাহি কোন রোষ ॥ 
ভূষ্ট হুয়ে মহাদেব দিলেন আদন। 
শিব-বামপাশে বসি বলেন তখন ॥ 
নারদ বলেন প্রভু শুন হে শঙ্কর। 

যে কারণে আসিযাছি তোমার গোচর | 


৯৪ রীপ্রীতরহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


প্রার্থন৷ আমার বল করিবে পূরণ। 
'্বস্তিঃ বলি প্রতিশ্রুতি দিলা! পঞ্চানন ॥ 
যে জন জানায় শিবে আপন বান] । 
আশুতোষ কাছে আশু পুরিবে প্রার্থনা ॥ 
ভ্হ্ধথ্ডে পঞ্চবিংশ অধ্যাঁষ সমাপ্ত। 


 বভবিংশ অধ্যায় 
মাবদেব গ্রতি মহাদেবের কৃষমন্্ প্রদান ও 
্রাক্মণেব কার্য্যবিধি কথন। 
সৌতি মুনি কহিলেন, শুন ঘিজগণ। 
হরিমন্ত্র চাহিলেন ব্রহ্মার নন্দন ॥ 
দ্রীহরির স্তোব্রমন্্, পূজাবিধি, ধ্যান। 
হুরিভক্তি চাহিলেন আর হুরিজ্ঞান ॥ 
নারদের হেন বাক্য করিযা৷ শ্রবণ। 
আনন্দে দিলেন দীক্ষা! দেব পঞ্চানন ॥ 
নারদের মনোরথ পরিপূর্ণ হয়। 
বৃতাঞ্জলিপুটে মুনি ভূতনাথে কয় ॥ 
নিবেদন আছে এক ওহে পঞ্চানন। 
ব্রাহ্মণের কার্য্যবিধি করহ কীর্তন ॥ 
বিপ্রের আহিকবিধি কি প্রকার হয। 
সকল বিস্তারি বল ওহে দাম | 
স্বকর্ম্ম পালন বিপ্র করিবে কিমতে | 
কৃপা করি সব কথা হইবে বলিতে ॥ 
নারদের বাক্য শুনি দেব পঞ্চানন। 
ধীরে'ধীরে বলিলেন মধুর বচন ॥ 
উপনযনের পরে সমস্ত ব্রাহ্মণ । 
শুভ ত্রান্মগুহুর্তেতে ত্যজিবে শন ॥ 
তাহার কারণ আছে শোন মহাশয় । 
তোমারে গোপন কিছু উচিত না হয় ॥ 
আছে যাহা ব্রহ্ম রন্ধে, হশুভ্র কমল। 
'. প্রাতঃকালে গ্রানিহীন হয় সুনির্ঘল ॥ 
অতএব সেইকালে করি গাত্রোথান। 
পালিবে সকল কর্ম যে কহি বিধান ॥ 


ব্রহ্ম রন্ধে, পন্মমধ্যে গুরুরে ম্মরিবে। 
শাস্তমৃততি শ্রীগুরুরে স্মরণ করিবে ॥ 
প্রথমে গুরুরে পুজি আজ্ঞা! লয়ে ভার। 
আরাধিবে ইউদেবে হুদয় মাঝার ॥ 
গুরু ব্রহ্ম! গুরু বিষুর গুরু মহেশ্বর। 
গুরু চন্দ্র অগ্নি বাযু বরুণ ভাক্ষর ॥ 
গুরু পিতা গুরু মাতা স্থহদূপ্রধান। 
গুরুই পরম ব্রহ্ম গুরু ভগবান্‌॥ 

যার প্রতি গুরুদেব স্বপ্রসম্ রয়। 
মহানথী সেই জন সদা তার জয॥ 

দেব রুফে গুরু ভ্রাতা বিদদিত ভুবনে । 
গুরু রুষে ভ্রাতা নাহি জানিবেক মনে ॥ 
ইটদেবে পৃজে যেই গুরু ত্যা্থ করি। 
্রহ্মহত্যা পাপ হয় কল্পকাল ধরি ॥ 
গুরুধ্যান শেষ করি সাধক ব্রাঙ্মণ। 
যথাবিধি করিবেন সাধন-ভজন ॥ 
শান্্র-উক্ত স্থানে শেষে শুন মহাভাখ। 


| মৌন হয়ে মলমুত্র করিবেন ত্যাগ ॥ 
জলে ব! জলের কাছে, রক্ধ যুক্ত স্থানে । 


মন্দির ব৷ লোকালয রয়েছে যেখানে ॥ 
গোঠে, পথে, নদীগর্ভে আশ্রমের মাঝে। 
শর বনে কিংবা যেথ! শ্বশান বিরাজ ॥ 
মেতুতে, অগ্নির কাছে, পুষ্পের উদ্ভানে 
পিল প্রদেশে কিংবা! হলকৃফ স্থানে ॥ 
বৃক্ষচ্ছায়াযুক্ত স্থলে, অরণ্যমাঝারে। 
মনমুত্র না ত্যজিবে কহি বারে বাবে॥ 
সূ্ধ্যতাপবিবজ্জিত স্থানে মহাভাগ | 

গর্ত করি মলমুত্র করে যেন ত্যাগ ॥ 
দিবাতে উত্তর মুখ, পশ্চিম নিশায | 
দক্ষিণ দিকেতে মুখ করিবে সন্ধ্যাব ॥ 
মলমূত্র ত্যাগকালে মৌনী হযে রবে। 
গন্ধ নাহি রহে যাতে করিবে তা” সবে ॥ 
প্রথম মৃত্তিকাশৌচ, জলশৌচ পরে । 
শাস্ত্রের বিহিত কার্ধ্য বিচক্ষণ করে ॥ 


ত্রহ্মখণ্ড। ৯৫ 


25222 
এন্ধবার লিঙ্গে মাটি লেপন করিবে। কণ্টকের বৃক্ষ যত খর্ুর ও তাঁড়। 
অনন্তর বাম হস্তে চারিবার দিবে ॥ দত্তকাষ্ঠ ব্যবহারে নিষিদ্ধ সবার ॥ 
দুইবার ছুই হস্তে স্বৃতিকা লেপিয়! | * মার্জন করিয়া দত্ত ব্রাহ্মণ সকল। 

মূত্র শৌচ হয় তাহা শুন মন দিয় ॥ পরিধান করিবেন বসন-ুগ্বল ॥ 
মৈথুনের শৌঁচ হয় দ্বিগুণ ইহার । ধৌঁতবন্ত্র উত্তরীয় করিবে ধারণ। 
শাস্ত্রের বন ইহা সংশয কি.তার ॥ অগ্থায় নহে দৈব কার্ধ্ের সাধন ॥ 

' একবার লিঙ্গে মাটি গুহে তিনবার । অন্তর শেষ করি পাঁদপ্রক্ষালন। _ 
বাম হস্তে দশবার বিধান সবার ॥ প্রাতঃসন্ধ্যা করিবেন করি আচমন ॥ 
ছুই হস্তে সাতবার, ছয়বার পায় যে ত্রাহ্মণ তিন সন্ধ্যা করেন বন্দন। 
লেপন করিলে মাটি শৌচ কহা যায় ॥ ' -| তীর্থের স্নানের ফল তিনি প্রাপ্ত হন ॥ 
গৃহস্থ ব্রাহ্মণ প্রতি বিধান ইহাই। ত্রিমন্ধ্যায় সন্ধ্যাআদি যে জন ন! করে। 
শাস্ত্রের বচন ইহ কর্তব্য নদাই ॥ শৃ্রের সমান সেই অবনী ভিতরে ॥ 
ছিগুণ ব্যবস্থ। আছে যত বিধবার | কোন শোঁচে কডু শুচি নহে সেইজন। 
চহুর্তণ সাধু ধাষি বৈষ্ণব পবার ॥ যেইজন নাহি করে ভ্রিসন্ধ্া পূজন ॥ 
বিপ্রগণ শুচি হয় মৃত্তিকালেপনে। প্রীতঃকালে সন্ধ্য। ত্যাগ করে যে ব্রান্গণ। 
নতুবা! অশুচি হবে জেনে রাঁখ মনে ॥ আত্মঘাতী তুল্য পাগী হয় সেইজন ॥ 

যে মাটি উত্থিত হয় হলের কর্ষণে। সন্ধ্যা আর একাদশী না করে যে জন। 


যে স্বৃতিক! রয় সদা গরোষ্ঠে কি কাননে ॥ | কল্পকাল কালসত্রে পড়ে সে ত্রান্ষাণ ॥ 
বন্মীকের মাটি কিংবা মাটি গোষ্পদের। প্রা্ঃকালে সন্ধ্যাপূজা করি সমাপন। 


কুশমূল দূ্ববামূল অশ্বখমূলের ॥ গুরু, রবি, ব্রহ্ধা,:শিবে করিবে স্মরণ ॥ 
মুষিক-স্বৃতিক! সদা বর্জন করিবে। আগ্ভাশক্তি, মায়া, লক্ষ্মী আর সরস্বতী | 
শযুন-স্থানের মাটি কভু না লইবে ॥ স্মরণ করিযা সবে করিবে প্রণতি ॥ 
শেষ করি সমস্ত ব্রাহ্মণ। স্পর্শ করি ঘুত মধু দর্পণ কাঞ্চন। 
শুচি মনে করে যেন মুখ প্রক্ষালন॥ “| সাধকেরা স্নান আদি করে সমাপন ॥ 
ষোড়শ গণুষ জলে মুখ শুদ্ধ করি। বাগীতে ন্নানের কালে যত বিচক্ষণ। 
মার্জন করিবে দত্ত, দত্তকাষ্ঠ ধরি ॥ সর্ব অগ্রে পঞ্চপিণ্ড করে উত্তোলন ॥ 
অপামার্গ, সিদ্ধুবার, আস্ম ও করবী। অনন্তর স্নান সারি নদী বা কন্দরে। 
খদির, শিরীষ, জাতি, পুন্বাগ অটবী ॥-. | সঙ্কল্প করেন পুনঃ বিশুদ্ধ স্তরে ॥ 
অশোক, অর্জন আর ক্ষীরবৃক্ষ শাল। নানহেতু তীর্থে যদি করযে গমন । 
কদম, বকুল আর পলাশের ডাল ॥ * সঙ্বল্প ব্যতীত স্নান অসিদ্ধ কথন ॥ 
বমস্ত প্রশস্ত অতি দস্ভের মার্জানে। সঙ্কল্পের পরে পুনঃ স্নানের বিধান । 
শান্তর বিধান ইহা! জেনে রাখ মনে ॥ যেই জন নাহি মানে, নাহি তার জ্ঞান ॥ 
বাব ছা তিত্ি,শাননী। কৃষ্তশ্রীতি-কামনায বৈধ স্থজন। 


আর তাল, পিয়াল, পিপ্লী ॥ সঙ্কল্প করেন সদা হযে একমন ॥ 
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কৃতপাপ নাশ হেতু যত গৃহী জন। 
করিবেক যথাবিধি স্নান আচরণ ॥ 
বিপ্রশ্ণণ পক্ষে কিন্তু অন্ত বিধি হয়! 
সেই কথ! বলিতেছি শুন মহাশব ॥ 
গুদ্ধ মনে স্নানকার্ধ্য করি সমাপন । 
সঙ্চল করিবে সদ ব্রাহ্মণ যে জন ॥ 
অনন্তর গাত্রে করি মৃত্তিকালেপন। 
বেদ-উত্ত মন্ত্র গাত্রে লিখে সাধুগ্রণ ॥ 
হে মৃতিকে, যত আমি করিষাছি পাঁপ। 
নষ্ট কর তাহ তুমি ঘুচাও সম্ভাপ ॥ 
বিফুপাদে তুমি আছ, আছ অশ্বরথে। 
অভ্যন্তরে বন্ধ তুমি ধর নান! মতে ॥ 
বরাহ রূপেতে কৃষ্ণ তূলিল। তোমারে । 
মম পাপ মুক্ত তুমি কর এইবারে ॥ 
দেহ আজ্ঞা হে মত্িকে করি আমি ন্নান। 
কৃপ। করি তুমি মোরে কর পুণ্যবান্‌॥ 
অতঃপর নাভিজলে হে সুনিগ্রধান। 
মণ্ডল রচিবে চারি হস্তের প্রমাণ ॥ 
অতঃপর সে মগ্ডলে হস্ত করি দান। 
একমনে তীর্ঘগণে করিবে আহ্বান ॥ 
গোদাবরী সিদ্ধুনদী আর সরন্বতী। 
ন্দ্দ! কাবেরী আর পুণ্যা ভাগীর্থী ॥ 
যমুনা প্রভৃতি সবে আহ্বান করিবে। 
নলিনী প্রভৃতি নামে গঙ্গারে স্মরিবে ॥ 
তারপব সানশেষে সুধী ব্যক্তিগ্ণ। 
করিবে সকল গাত্রে তিলক-রচন ॥ 
-ললাটে বাহুতে গলে বক্ষের উপরে । 
তিলক ধারণ কর বিশুদ্ধ অন্তরে ॥ 
তিলক ধারণ করি তর্পণাদি-শেষে। 
পরিধান কর বন্ত্র মনোহর বেশে ॥ 
তারপর কর পুনঃ পাদপ্রক্ষালন। 
অনন্তর মন্দিরেতে করহ গমন ॥ 

যেই জন নাহি করে পাদপ্রক্ষালন। 
কলি বিফল তার হুইবে-পতন ॥ 


জঙ্ঘার উপরে যেই করে প্রক্ষালন। 
চণ্ডাল-রূপেতে তার হইবে পতন ॥ 
অতএব হেন কার্ধ্য না করে সুজন । 
আসনে বপসিষ! শেষে করিবে পৃজন ॥ 
শালগ্রাম, মণি ঘন্ত, প্রতিমা, ব্রাহ্মণ। 
জল, স্থল, গুরু সব পূজার কারণ॥ 
হরিপূজা। ম্প্রশস্ত জেনো! গুণধাম। 
সবার মাঝারে কিন্ত শ্রেষ্ঠ শালগ্রাম॥ 
শালগ্রামে আছে সব দেব অধিষ্ঠান। 


শালগ্রাম পূজে যেই সেই পুণ্যবান্‌॥ 


শালগ্রামশিল! জলে অভিষিক্ত হলে। 
বনুপুণ্য লাভ হয এই ধরাতলে॥ 
শালগ্রামশিলা-জল যেই করে পাঁন। 
দেহ-অন্তে করে সেই খোলোকে প্ররাণ ॥ 
শালগ্রামশিল। যেথ! করে অবস্থান । 
সেখানে বিরাজ করে নিজে ভগবান্‌ ॥ 
শীলগ্রাম-পূজা করে সদা সাধুণ। 
পরিপূর্ণ ফল লাভ হয় সর্ববন্গণ ॥ 
চক্রুচিহন শালগ্রাম রহে যেই স্থানে 
সুদর্শনসহ হরি -বিরাজে সেখানে ॥ 
অবতীর্ণ তথা হুয তীর্থ সমুদ্বাধ। 
বিস্তারি বলিনু সব নারদ তোমায় ॥ 
যোড়শ অথবা! দশ, পঞ্চ উপচারে। 
নিত্য পৃজ শ্রীহরিরে শাস্ত্র অনুসারে ॥ 
হে নারদ, এ ভূবনে জেনে রেখো সার। 
ভক্তিই প্রধান অর্ধ্য হরির পুজার ॥ 
হরিপৃজা শেষ করি ভক্ভিযুক্ত মন। 
হোম-আদি বত কিছু কর সমাপন ॥ 
পৃজোপকরণ দিবে মাতৃ-দেবতারে ।. 
যথাসাধ্য ধন দান করিবে সবারে ॥ 


*[ তারপর অন্ত কার্ধ্য কর অনুষ্ঠান। 


হে নারদ, এই সব বেদের বিধান ॥ 

বেদ-উক্ত নব কথ করিলে শ্রবণ । 

কহ বদ, কি বামন! জানিতে এখন ॥ 
্র্গথণ্ডে বড়বিধশ অব্যাধ সনাণ্ত। 









€ সপ্তবিংশ অধ্যায় 

ভথ্ধযাভক্গ্যাদি নিবপণ। 
নারদ বলেন, শোন হে দেব শঙ্কর। 
তোমার অজ্ঞাত নাহি জগৎভিতর ॥ 
্রাঙ্মণের ক্রিম্থা-আদি অপূর্ব কথন | 
তোমা হতে শুনিলাম সর্ব বিবরণ ॥ 
মম প্রতি কৃপা করি দেব মহেশ্বর। 
মকলের খাগ্-কথা কহ অতঃপর ॥ 
্রাহ্মণ বৈষ্তব যতি ব্রহ্মচারী আর। 
শান্ত্রমতে কোন্‌ খাগ্ধ করিবে আহার ॥ 
ষকলি জানহ প্রভু সর্বজ্ঞ মহান্‌। 
কৃপা করি ভক্ষ্যাতক্ষ কহ ভগবান্‌॥ 
কর্তব্য ও অকর্তব্য বল পঞ্ধানন। 
'তোখাভোগ কিব! হয় করহ কীর্তন ॥' 
মহাদেব কহিলেন, গুন মুনিবর। 
জিজ্ঞাসা করিছ যাহা! কহিব সত্বর ॥ 
বিপ্রগণ মাঝে আছে কোন কোন জন। 
তগন্থায় রত তারা আছে সর্বক্ষণ ॥ 
মুনিৰৃতি বহুকাল ধরিষা অন্তরে 
দিনপাত করিতেছে কেহ অনাহারে ॥ 
তপস্তায় কেহ রহে ফলাহারী হুয়ে। 
কোন মুনি নিরাহারী সকল সময়ে ॥ 
কেহ থাকে বাম়ুমাত্র করিয়া ভক্ষণ। 
গৃহিণীর সহ খাগ্ খাব কোন জন ॥ 
যথাকালে করে তারা পক্ান্ন আহার 
অধিক বলিব কিবা খাণ্ের প্রকার | 
যাহার যেমন রুচি আহার মে লয়। 
সকন জনের কুচি একরপ নয় 
হবিতথান সপরশস্ত গৃহী ভ্রাক্ষাণের | 
যদি হয নিবেদিত ্রীনারায়ণের ॥ 
যেইজন বিষুরে ন! করে শিবেদন। 
যিষঠাসম সেই অর শান্তর বচন 

রাজ--৭. 


ব্রন্খণ্ড। "৯৭ 















পানীয় না নিবেদিয়া কেহ যদি লয। 
সেই জল তবে কিন্তু যুদ্রসম হয় ॥ 
একাদশী-দিনে যেই করিবে আহার । 
বিষঠামূত্ররপ খাস হইবে তাহার ॥ 
যে করে হরিবাসরে অন্নের আহার। 
ভ্রেলোক্যের যত পাপ হুইবে তাহার ॥ 
একাদশী-দিনে যেই অন্নাহার করে। 
কালসূত্র নরকেতে যায় চিরতরে ॥ 
শ্্ীরামনবমী-দিন জম্মামী আর । 
শিবরাত্রি দিবসেতে যে করে আহার ॥ 
ঘোর পাপী হয় সেই অবনী-ভিতরে। 
বহুকাল নরকেতে কষ্ট ভোগ করে ॥ 
উপবাদে যদি কেহ অসমর্থ হয়। 
ফলমুল জল যেন খায় সে-সময় ॥ 
ইহাতেও যেইজন শক্ত নাহি হয়। 
হুবিষ্যান্ন করিবে সে শাস্ত্রের নিয় ॥ 
উপবাসে দেহ নউ করে যেইজন | 
আত্মহত্যা-পাপে পাগী হুষ সেইক্ষণ ॥ 
্্রীবিষুরে হবিষ্যাম করি নিবেদন । 
উপবাসী যেন তাহা করযে ভোজন ॥ 
উপবাস-ফল-লাভ হইবে তাহাতে । 
বহুপুণ্য লাভ হুবে সন্দেহ কি তাতে ॥ 
হে নারদ, গৃহীদের নিষম ইহাই। 
জানিও শাস্ত্রের এই নির্দেশ সদাই ॥ 
ব্রহ্মচারী যতি আর বৈষ্ণব যাহার! । 
বিশেষরূপেতে ইহা! পালিবে তাহার! ॥ 
কৃষ্ণের প্রসাদ খায় নিত্য ষে বৈষ্ণব । 
দূর হয়ে যায় তার পাপ তাপ সব ॥ 
শত উপবাস ফল লাত তার হয। 
জীবনুক্ত সেইজন সকল সময় ॥ 

স্পর্শ করিবারে চায সর্ববদেবগণ। 
দুবে যাষ পাপ তারে করিলে দর্শন ॥ 
তাহার পরশে হয় তীর্থলাভ-ফল। 

অতি পুণ্যবান্‌ তার জনম সফল ॥ 


,৯৮ ্ীাবৈরর্তপুরাণ | 





ছুইবার পক-অন চিপিটক আর। 
দেশ-ভেদে শুদ্ধ হয় যথ! দেশাচার ॥ 
ব্রাহ্মণ-ভোজন কিংবা দেব-নিবেদনে। 
্বপ্রশস্ত নহে ইহা জেনে রাখ মনে ॥ 
যতি ও বিধব! আর ব্রহ্মগারিগণ। 
কভু ন! করিবে তার! তাগ্ুল চর্ববণ ॥ 
ব্রহ্মচারী বিধবা! ও যতিদের কাছে। 
তাম্থুল গোমাংস-হুল্য শাস্ত্রে বরণিষাছে ॥ 
তাত্রপান্রে ছুগ্ধ পাঁন করে যেইজন। 
যেজন উচ্ছিষ্ট ঘ্কুত করয়ে ভোজন ॥ 
লবণের সহ যেই ছুগ্ধ পান করে। 
গোমাংস ভক্ষক সেই অবনী ভিতরে ॥ 
কাস্মপাত্রে নারিকেল জল যদি রঘ। 
আর তাত্্র পাত্রে মধু মন্ত ভূল্য হয | 
দিজের অপেয তা! শাস্ত্রের বচন। 
বিচক্ষণে ব্যবহার না করে কখন ॥ 
বামহস্তে জলপান করিলে ব্রাহ্মণ | 
সুরাপাষী তুল্য পাগী হয সেইক্ষণ | 
যেই অন্ন শ্রীহরির নিবেদিত নয় । 
সে-অন্ন পুরীষ-তুল্য সকল সময ॥ 
কাতিকে বার্তাকু কভু ন! কর ভক্ষণ। 
মাথে মূল! নাছি খাবে কোন সাধুজন ॥ 
কলমী না খাবে কভু শ্রীহরি-শয়নে। 
খাইলে গোমাংস সম জানিবেক মনে ॥ 
শ্বেত তাল মদূর ও ম্তস্যসমূদ্য। 
ত্রাণ করিবে ত্যাগ সকল সময ॥ 
ইচ্ছাক্রমে মৎস কভু করিলে ভক্ষণ ৷ 
উপবাস প্রায়শ্চিত করিবে ত্রাহ্মণ ॥ 
ভ্রিরজনী উপবাস স্বেচ্ছা করিবে। 
তবে সে ত্রাহ্গণপুত্র পরিশুদ্ধ হবে |. 
প্রতিপদে করে যেই কুস্াগ্ু-ভোজন। 
অবশ্ঠুই অর্থহীন হয় সেই জন ॥ 
দ্বিতীবাতে যেই জন খাইবে বৃহতী। 
অধিকার নাছি তার ধর্্মকম্্ন প্রতি ॥ 





.তৃতীয়াতে যেইজন খাইবে পটল। 


বৃদ্ধি পা সেজনার নদ! শত্রুদল ॥ 
চতুর্মী তিথিতে মূল! যে করে আহার। 
অবশ্যই ধননাশ হুইবে তাহার ॥ 
পঞ্চমীতে বিল্বফল যে করে তন্দগণ। 
কলঙ্ক বাড়িবে তার শাস্ত্রের বচন ॥ 
ধ্ঠীতে যে নিম্ব খায হীন জন্ম তার। 
সপ্তমীতে তাল নিত্য রোগের আধার ॥ 


. অফীমীতে নারিকেল খায় যেইজন। 


বৃদ্ধিনাশ হুষ তার শাস্ত্রের কখন ॥-: 
গোমাংস-সমান হয় লাউ নবমীতে। 
কল্ীশীক সেইরূপ দশমী তিথিতে ॥ 
একাদশী-দিনে লীম না খাবে কখন। 
দ্বাদশীতে পু'ইশাক ন| কর ভোজন ॥ 
্রয়োদশী দিনে যেই বার্তাকু খাইবে। 
সেইজন পুভ্রশোক অবশ্থ পাইবে | 
চতুর্দশী দিনে মাষ বর্জন করিবে। 
অমাবস্ত। পূর্ণিমাষ মাংস না খাইবে ॥ 
দেবোন্দেশে দত্ত মাংদ আর আর দিনে । 
্রাঙ্ষণ খাইতে পারে শাস্ত্রের বিধানে ॥ 
প্রাতঃম্ানে শ্রাদ্ধদিনে ব্রতের বাসবে। 
অমাবন্ত। পুর্ণিমাতে সংক্রান্তি-ভিতরে | 
চতুর্দশী, অহ্টমীতে তৈল সরিষার । 
ন! করিবে পকতৈল কতু ব্যবহার ॥ 
রবিবারে, আদ্ধদিনে, ব্রতের সম | 
পত্রীরে সম্ভোগ কর! উচিত না হয॥ 
দে সমধ তিল-তৈল নিষিদ্ধ সবার। 
মাষ রক্তশাক কেহ না করে আহার ॥ 
কচ্ছপের মাংস যদি দেবোদ্েশে হয। 
হরি-শয়নেতে তবু খাবে ন! নিশ্চষ ॥ 
দিবাভাগে কভু নাহি নারীসঙ্গ হবে। 
মহাপাপ হবে তাহে নিশ্চব জানিবে ॥ 
রাত্রিকালে কেহ যেন দধি নাহি খাষ। 
সন্ধ্যা আর দিবসেতে নিদ্র! নাহি বাষ | 


- ব্রশ্ীথণ্ড। ৯১ 





রঞ্জন্থল! কামিনীতে ন! করে গমন 
হে নারদ, এই সব নরক-কারণ ॥ 
খতুমতী রম্দীর অন্ন নাহি খাবে। 
অবীরার অন্ন বিপ্র সর্ববদ। ত্যজিবে ॥ 
বেশ্া রম্ণীর অন্ন না করে ভোজন। 
সর্বদা রাখিবে মনে শাস্ত্রের বচন | 
শৃদ্রের আদ্ধের অন্ন, অন্ন গ্রণকের। 
ব্বলীগতির অন কি বার্ধুষিকের। 
ঘগ্রদানী ত্রাঙ্মণের অন্ন নাহি খাবে। 
ইহাদের অক্নাহারে বহুছুঃখ পাবে ॥ 
যেইজন বিগ্র হয়ে চিকিৎসক হয়। 
তার অন্ন খাবেনাক শান্ত ইহা কয॥ 
হস্তা, চিত্রা, শ্রবণার স্থিতি যতক্ষণ। 
ন! করিবে তৈল কতু ভোজন অক্ষণ॥ 
মু, মৃ্বশিরা আর তান্্রপদে সদা । 
নিষিদ্ধ সকল মাংম জানিও সর্ববদা ॥ 
মাংস যদি খা কেহ এই দিনকয়। 
গোমাংস:ভোজন সম পাঁপ তার হয়॥ 
কৃতিকা নক্ষত্রে আর অমাবস্তা-ক্ষণে। 
কভু নাহি করিবে ত্রাঙ্মাণে ॥ 
মৈথনের শেষে কিংবা! ক্ষৌরকারধ্য পরে। 
দেবতা বা পিতৃগণে তপন যে করে ॥ 
তাহার প্রত জল রক্তের লমান। 
দেহান্তে নরকে দেই কবিবে প্রধাণ ॥ 
হে নার, সবিস্তারে করিলে শ্রব্ণ। 
আয় কি জানিতে সাধ কহ্‌ এইক্ষণ 
কর্্য ও অবর্তয খান্ত ও অখাঁি। 
সব কথা যথা মোর সাধ্য ॥ 
অজগর, আর যাহা তব অভিলাষ 


যাযমত অভিলাধ করিব ণ। 

পরম বৈফব ধ4831 
পাতে হরিব কাহিনী । 

তিক লিখিত আছে জানিবে এখনি | 


হরির যতেক লীলা অসীম অপার। 
নামমাত্র উচ্চারণে পাপীর নিস্তার ॥ 
যেইজন তভিভরে হরিনাম করে। 
সেইজন কখন না ভূত-প্রেতে রে ॥ 
গ্রুড় দর্শনে যথা যত নাগকুল। - 
চতুর্দিকে ছুটে যায় ভয়েতে আকুল ॥ 
সেইরূপ হরিনামে রোগ দুঃখ তাঁপ। 
পালায় মুহুর্ভমধ্যে সহ যত পাঁপ॥ 
্রহ্ধবৈবর্তের কথা অস্ত সমান। 
শুনিলে গলিত হয় যতেক পাষাণ । 
্র্মখণ্ডে সপ্তবিংশ অধ্যাধ সমাপ্ত। 





গুঅন্রান্বিংশ্শ অধ্যাক্স 
বর্ষ-নিষপণ, নাবদেব শিব-বব-গরাপ্তি 
ইত্যাদি। 
নারদ কহিলা, প্রত করিনু শ্রবণ! 
ত্দ্ষের স্বরূপ এবে করুন কীর্ডন ॥ 


' মাকার কি নিরাকার জানিতে বাসনা। ১ 


দৃশ্ট রা অনৃশ্ঠট তাহা করুন বর্ণনা ॥ 
বিশেষ অথবা! কি নির্ব্বিশেষ হন। 
দেহিগণে অলিপ্ড বা লিগ্ড হয়ে রন ॥ 
জানিতে বাসনা গ্রভূ কি তার লক্ষণ। 
কি প্রকারে বেদে তারে করে নিরূপণ | 
ব্রহ্ম আর প্রকৃতিতে ভেদ কিবা আছে। 
কূপ! করি বিশ্বনাথ, কহ মোর কাছে ॥ 
সর্বজ্ঞ মহান্‌ তুমি, তুমি পরষেশ। 
সমন্ত বিচারি মোরে দেহ উপদেশ ॥ 
শুন গুন মহাদেব নিবেদি চরণে | 
প্রকৃতি-লক্ষণ পূর্বে শুনেছি শ্রবণে ॥ 
ব্হ্ম-অতিরিক্ত কিবা সে প্রৰীতি হয। 
জিজ্ঞাদি তোমারে ভূমি বল মহাশয ॥ 
ব্রন্ষের স্বরূপ প্রভু করহ বর্ণন। 

বাসন! বড়ই মম, কহ পঞ্ধনন ॥ 


১০০ শরীতীতরঙ্গাবৈবর্তপুরাণ। মা 





নারদের বাক্য শুনি শঙ্কর তখন। 
মৃছ্হান্তে করিলেন ব্রহ্ম-নিরূপণ ॥ 
শঙ্কর কহিলা, বম, জিজ্ঞাসিলে যাহা! | 
অতিশয় গুঢ় আর জ্ঞানসাধ্য তাহা ॥ 
ইহা অতি মুহূর্ণভ নাহিক সন্দেহ। 
ব্রহ্ধ-নিরূপণ মোর! পারি নাই কেহ ॥ 
বিশেষণ-যুক্ত যাহা প্রত্যক্গ ঘরল। 
তার নিরূপণ মোর! করেছি সকল | 
বৈকুষ্ঠেতে হরিমুখে জানিলাম যাহা। 
হে নারদ, তব কাছে কহিতেছি তাহা ॥ 
সকল তত্বের সার অন্ধের লোচন। 
অন্ধক(রধ্বংসকারী প্রদীপ মতন ॥ 
সনাতন পরব্রহ্ধ সর্ববত্ত বিরাজে। 
পর্মাত্মরূগী তিনি সর্ববদেছ মাঝে « 
সর্বব কর্ম সাক্ষী তিনি সবার ঈশ্বর | 
ত্রিভূবনে নাহি কিছু তার অগোচর ॥ 
দেহীদের প্রাণ বিষুর, মন প্রজাপতি । 
আমি সমুদয় জ্ঞান, প্রর্কতি শকতি ॥ 
পূর্বে একদিন আমি আর পল্মাসন। 
ধর্ম সহ মিলি যাই বৈকুণ্ঠভুবন ॥ 
হরির সকাশে বাহা। মোর! জিজ্ঞাসিনু | 
তিনি যাহা বলিলেন, তাহাই কিন্তু | 
সকল তত্থের সার ব্রহ্গজ্ঞান হয। 
অজ্ঞানতা-অন্ধকার হুষ ধে বিলয় | 
প্রমাত্মরূপে ব্রহ্ম জীবদেহে রয। 
জীবদেহে থাকে ত্রহ্গ শাস্ত্রে ইহা কয় ॥ 
দেহমধ্যে পঞ্চপ্রাণ অবস্থিতি করে! 
বিষ্ণুর স্বরূপ তাহা জানিবে অন্তরে ॥ 
জ্ঞানরূপে আছি আমি শরীর-মাঝারে। 
প্রকৃতি-স্থরূপ শক্তি বলি যে ভোমারে ॥ 
আমরা অধীন সব পরম-আত্মার 1 
তাহার আজ্ঞাব মোরা চলি ন্সনিবার ॥ 
জীব তার প্রতিবিদ্ব শুন মৃহাশর। 
কর্মফল-ভোগী তিনি সকল সময় ॥ 





জলপূর্ণ ঘট মধ্যে করিলে দর্শন। 
চন্ত্র-র্য্য গ্রতিবিদ্ব দেখায় যেমন ॥ 
জীবগ্নণ সেইরূপ পরম আত্মার | 
প্রতিবিম্ব মাত্র হয় নহে কিছু আর 
ঘট ভগ্ন হলে প্রতিবিন্ব সে মিলায়। 
হুষ্টিলয়ে জীব সব ব্রন্ে লয় পায়। 
ৃষ্টিধ্ংসকালে ব্রহ্ম বিদ্ধমান রয। 
চরাচর বিশ্ব পায় তাহাতেই লয় | 
সেই ত্রহ্ম জ্যোতিণর্য মগ্ডল-নাকার | 
কোটি কোটি সূর্্ম মহা তেজ তার। 
সেই জ্যোতিঃ স্বিস্তীর্ণ অব্যয় অঙ্গয়। 
যোগিগণ ধ্যান করে সকল সময় ॥ 
পরমাত্ম। মহেশ্বর তিনি নিরাকার। 
স্বেচ্ছাময় ভগবান্‌ তিনি গারাৎমার ॥ 
আনন্স্বরূপ তিনি আনন্দ-কারণ। 
প্রকৃতি ঈশ্বরী তাতে সদা! লীন! হন| 
যেরূপ জলের শৈত্য, শব্দ গণনের | 
অগ্নির দাহিকা-শক্তি, শুভ্রতা দুগ্ধের ॥ 
যেরূপ সূর্য্যের প্রভা গন্ধ পৃথিবীর । 
হে নারদ, সেইরূপ জেনে রাখ স্থির ॥ 
নির্ণ। প্রকৃতি যিনি অনন্ত কালের । 
স্বাভাবিক গুণ মাত্র নিগ্ুণ ব্রন্মের ॥ 
হে নারদ, পর্রনগ স্তির সময়! 
সগ্ুণ পুরুষরূপে পরিণত হয় ॥ 
ষগ্ভপি নিগ্ুণ ত্রশ্ম, ওহে মহামতি । 
তথাপি স্থপ্টির হেতু হয় তাঁর মতি ] ' 
বিচক্ষণ ব্রহ্ম তবে গুণযুক্ত হয। 
বিষষী পুরুষ রূপে ভীর পরিচব ॥ 
ভ্রিগুণআধার রূপে প্রকৃতি তখন। 
ছায়া-রূপে তার সাথে রহে অনুক্ষণ ॥ 
কুস্তকার বা করে ঘটের নির্মাণ 
সেইরপ হ্ষটি-কার্ধ্য করে ভগবাদ্‌॥ 
মাটি দ্যা ঘট যথা রচে কুম্তকার 
প্রকৃতির দ্বারা হয় সুপ্তি বিধাতার | 





মিলিধ! গ্রকৃতিসহ ত্রর্থ সনীতন । 
ৃষ্িার্ধ্যরূপ লীলা করেন সাধন ॥ 
বর্ণের মাহায্যে বা ্বর্ণকারগ্ণণ! 
ক্ষণে ক্ষণে করে বহু কুগুল রচন ॥ 
ছে নারদ, সেইরূপ ভ্রহ্ম সনাতন । 
আপন ইচ্ছায় করে বিশ্বের স্থজন ॥ 
মৃত্তিকারে কুস্তকার করেনি স্জন। 
সুর্ণকেও স্বর্ণকার করে ন। রূচন ॥ 

ঢুই বস্ত নিত্য সনদ শুন মুনিবর | 
প্রকৃতি ও পরব্রহ্ম নিত্য নিরন্তর ॥ 
কেহ কেহ এইরূপ বলেন বচন। 
প্রকৃতি হইতে শ্রেয় ব্রহ্ম সনাতন ॥ 
কেহ কেহ বলে, শুন যুনি মহাশয়। 
প্রকৃতি-পুরুরূপে ব্রহ্ম নিজে রয় ॥ 
্রন্ধ ও প্রকৃতি ভিন্ন, কেহ কেহ কয়। 
ব্রহ্ধই পরমধাম জানিও নিশ্চয় ॥ 
মকলের আত্ম! ব্রহ্ম নিলিগ সদাই । 
সর্বব্যাপী সর্ববমূল, বেদে ইহা পাই ॥ 
সর্বব-বীজন্বরূপিণী পরম। প্রকৃতি । 
ত্রন্মে অবস্থান করে ব্রন্মের শকতি ॥ 
তেজোময় ব্রন্মে যোগী ধ্যায় অনিবার। 
কিন্তু তাহা বৈষণবেরা! করে না স্বীকার ॥ 
বৈষবেরা এই হেতু তেলের ভিতর 1 
দর্শন করেন রূপ অতি মনোহর ॥ 
তাঁরা কে, কেবা সেই তেজের আধার । 
না জানিয়া। তবে ধ্যান করিবে কাহার ॥ 
কারণ ব্যতীত নহে কার্ধ্যের উত্তব। 
আধার ব্যতীত-তেজ কিরূপে সম্ভব ॥ 
এইহেতু বৈষণবেরা অন্তরে অন্তরে। 
শ্রীকৃষ্ণের মনোহর রূপ ধ্যান করে ॥ 
 স্েচছাময় ভগ্রবান্‌ পুরুষ সাকার। 
কৌটি-রধ্যসমগ্রত মগ্ডল-আকার ॥ 

সেই তেজোমধ্যে নিত্য গৌলৌকনগর | 
অসংখ্য যৌজনব্যাগী অতি মনোহর ॥ 


ত্রন্খণ্ড। ১০১ 


নারদ, আখীর বাক্য বরছু শ্রবণ । 
গোঁলৌকনগরী হয় আনন্দবর্দান ॥ 
ভ্িডুবনে মনোরম যত আছে 'ঠাই। 
গোলোকের তুল্য স্থান কোথাও ত নাই ॥ 
চন্দ্রমগুলের সম গোলাকার স্থান। 
বৈকুষ্ঠ হইতে অতি উর্দ্ধে বিদ্যমীন ॥ 
গোপগোপী ধেনুগরণ কে গণিতে পারে। 
কল্পবৃক্ষ রাশি রাশি শোতে চারিধারে ॥ 
শত শত কামধেনু করে বিচরণ। 
গোলোকনগরী তথা অতি বিমৌহুন ॥ 
রানমগুলের রূপ অতি মনোহর |. 


পারিজাত-বন শোতে শ্বোলোকের মাঝে ॥ 
পারিজাত-বনে আছে আশ্রম সকল। 
কৌন্তভমণিতে তার! সাই উচ্ছল ॥ 
হীরকনিন্মিত আছে সোপান সকল । 
নানা বস্তু দীপ্ত তেজে করে ঝল্যল্‌॥ 
স্বর্ণ রজতরাশি আছে থরে থরে। 
জগতের যত ধন গ্রোলোকনগরে ॥ 
রত্বরাজি বিণির্দিত আছে সিংহাসন । 


, সেই সিংহাসনে বসি প্রভূ সনাতন ॥ 


জলধরসম রূপ মদনমোহন । 

অনস্ত কিশোর তিনি কমললোচন ॥ 
পৃর্শশধর সম বদন তীহার। 

রূপে কোটি কামদেবে করে তিরস্কার ॥ 
করেতে মুরূলী শৌভে অতি মনোহর । 
চির-জ্যোতির্ধয় রূপ তিনি পরাৎপর ॥ 
গীতবাস পরিধান অতি মনোহর | 
রতন মুকুট শোভে মস্তক উপর | 
বক্ষে কৌন্তভের মণি সর্ববাঙ্গে চন্দন । 
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমাযুক্ত প্রভু সনাতন ॥ 


১০২ [ও শরী্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ! 





চূড়ায় মযুরপুচ্ছ শোভিছে মাথায। 
রতন নূপুর সদ! বাজে রাঙ্গা পায় ॥ 
রত্বের বলয় ছাতে কেযুর বিরাজে। 


রত্বের কুগুল শোতে ছুই কর্ণ মাঝে ॥ - 


স্থশোভন দস্তরাজি অতি মনোহর । 
বিশ্বফলসম তার ওঠ ও অধর ॥ 
উন্নত নাসিক ভার মদনমোহন। 
গোগীগণ চতুর্দিকে করেছে বেষটন ॥ 
স্থরূ্সিক রামেশ্বর ভক্তের ঈশ্বর | 
বৈষ্ণব সকল তারে পৃ্জে নিরস্তর ॥ 
ব্রহ্ম! বিষুঃ মহেত্বর আর দেবগণ। 
করযোড়ে করে স্তব যেথা নারায়ণ ॥ 
পরত্রহ্ধ ভগবান্‌ তিনি স্বেচ্ছাময। 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন সকল সময় ॥ 
নি্তণ নির্লিপ্ত তিনি সবার আধার | 
সবার ঈশ্বর তিনি পৃজ্য সবাকার | 
তক্তবাষ্থাপূর্ণকারী গোপবেশধারী | 
ঘিভূজ মুররলীধারী গোলোকবিহারী 
পরিপূর্ণতম কৃষ্ণ রাধিকা ঈশ্বর 1 
সকলের অন্তরাত্মা না হয় গোচর ॥ 
সর্ববস্থানব্যাগী তিনি সর্ববাত্ম। শ্রীহরি। 
পরিপৃর্তিম তিনি কৃষ্ণনাম ধরি ॥ 
সেই ভগবান্‌ কৃষ্ণ আপন অংশেতে। 
কমলা সহিত বাস করে বৈকুষ্ঠেতে ॥ 
- নিজ অংশে বিরূপ করিয়া! ধারণ। 
সদা রক্ষা করিছেন সমস্ত ভূবন ॥ 
ক্ষীরোদ-নদ্দিনী-পতি শ্বেতঘীপবাসী। 
চতুভূ্জ মস্তি তার রূপ অবিনাশী | 
হে নারদ, করিলাধ ভ্রহ্ধ-নিরূপণ। 
শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান মোর! করি অনুক্ষণ ॥ 
এত বলি মৌনভাব ধরেন শঙ্কর। 


অপরূপ জ্ঞান দান করিলা অশেষ ॥ 


প্রণমিয়া মৃত্যুঞ্জষে নারদ তখন। 
নারাষণ-আশ্রমেতে করিলা গমন ॥ 
নারাধণ-কথ। আছে বৈবর্ত-পুরাণে। 
পুরাণের সার ইহ! সকলে বাখানে ॥ 
্রীহরি-স্মরণমান্র পাপ দূর হয়। 
ইহাতে রয়েছে তার কথা সমুদয় ॥ 
যেইজন করে পাঠ ভক্তিযুক্ত মনে। 
সর্ববভষ দুরে যাঁষ না ভরে শমনে | 
রীবরক্মবৈবর্ভকথ! অমৃতমধূর | 
শ্রোতার হইবে মন আনন্দেতে পূর॥ 
্রহ্থণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যাষ সমাপ্ত । 





 ভনত্রিংশ অধ্যায় 

নাবাষণের প্রতি নাবদেৰ প্রশ্ন । 
সৌতি মুনি কহিলেন, নারদ তখন । 
নারাধণ-আশ্রমেতে করিল গমন ॥ 
অপূর্ব্ব আশ্রম সেই ত্রদ্ধাণ্ড ভিতর | 
যাহার সমান নাহি বিশ্বচরাচর ॥ 
সেথায় বিরাজ করে দেব নারায়ণ । 
নে আশ্রমে রাজে বু বদরীর বন ॥ 
বহু ফলফুলপূর্ণ বৃক্ষ সব রাজে | 
পাধীগ্ণণ গান গাষ তাহাদের মাঝে ॥ 
সথপক বিবিধ ফল ধরে তরু সব। 
কোকিল মধুব কণ্ঠে গা যেন স্তব॥ 
দিংহ ও শার্দূল বন বিবাজে তথায। 
খষির প্রভাবে কিন্তু হিংসা নাহি ত'য ॥ 
ভোজ্য আর ভক্ষকের সমব্যবহার। 
বিদ্বেষের চিহ্ন নাই শাস্তির আগার ॥ 
স্থখদ সর্ববথা ধন মনোরম অতি। 
যাইতে তথাষ কারে না হয শকতি 
স্বর্গ হতে মনোহর অতি স্থশোভন। 
চন্দন ও পারিজাত বন অগণন | 


ত্রন্খণ্ড। ১০৩ 
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তিনকোটি আশ্রমের শৌভা মনোহর । 
বু মুনি খষি সেথা রহে নিরন্তর ॥ 
মুনীন্দ্র সিদ্ধেন্্র কত করে অবস্থান । 
গণনার সাধ্য নাহি ওহে মৃতিমান্‌ ॥ 
সেথায আসিয়। ধীরে নারদ তখন। 
যোখিশ্রেষ্ঠ নারায়ণে করিল। দর্শনি॥ 
ূ্যসম প্রভা তীর সম্মিত বদন। 
মুনি খধি আদি তারে করেছে বেউন ॥ 
সুদর্শন! বিগ্তাধরী নাচিছে সেথাষ। 
গন্ধবর্ব সকলে মিলি কৃষ্ণগুণ গাষ ॥ 
, যোগিগুরু নারাষণ রদ্বসিংহাসনে। 
কষ্ণনাম জপ করে আনন্দিত মনে ॥ 
নারদ াহাঁর মুর্তি করি দরশন। 

ধীরে ধীরে তার পাশে করেন গমন ॥ 
উপনীত হৈয়। তথ! সভক্তি অন্তরে | 
নারায়ণ চরণেতে গ্রণিপাত করে ॥ 
নারদে প্রণত দেখি দেব নারায়ণ। 
উঠিলেন সমন্ত্রমে ত্যজিধা! আসন ॥ 
আলিঙ্গন করি তিনি ব্রহ্মার কুমারে। 
করিলেন আশীর্ব্বাদ একান্ত অন্তরে ॥ 
মধুর বচনে পরে জিজ্ঞাসি কুশল । 
অতিথি সৎকার তার করিল! সকল ॥ 
অনন্তর নারদেরে রতু সিংহাসনে । 
বদালেন নারাষণ হরফিত মনে ॥, 
বিশ্রাম করিয়া শেষে নারদ তখন! 
খষিশ্রেষ্ঠ নারায়ণে কহিল! বচন ॥ 
পিতার নিকটে বেদ পড়ি নিরন্তর । 
জ্ঞান দান করিলেন স্বয়ং শঙ্কর ॥ 
তথাপি চঞ্চল চিত্ত তৃপ্ত নাহি হয। 
তব পাঁদপত্সে তাই লইন্ু আশু ॥ 

হে প্রভো, তৌমারে তাই করিনু দর্শন। 
কুপা করি জ্ঞান দান কর্হ্‌ এক্ষণ ॥ 
যাঘীতে রষেছে কৃষ্ণগুণের কীর্ভন। 
সেই কথ! কৃপা করি কহ সনাতন ॥ 


বাহার দর্শনে হয় জরা মৃত্যু ক্ষয়। 
্রহ্ধা বিষু পৃজে ধারে সকল সময ॥ 
সুর মুনি মনু ধীরে করয়ে চিন্তন । 
সেই শ্রীকৃষ্ণের কথ কহু ননাতন ॥ 
কোন্‌ জন সৃষ্টিকর্তা কহ মহাশয় । 
কার মধ্যে সমুদয় সৃষ্টি পায় লয॥ 
কেব৷ সেই বিঞু হরি সকল-কারণ । 
ঈশ্বরের রূপ কিবা কহ সনাতন ॥ 
জিজ্ঞাসি তোমারে প্রভূ ওহে নারায়ণ । 
দেব-দেবী ভ্রহ্মা।-বিঞু) আর পঞ্চানন ॥ 
মুনি আর খষি যত মনু আদি করি। 
কাহারে করযে ধ্যান হদে তক্তি ধরি ॥ 
বিশ্বপতি হরি ধিনি কী রূপ তাহার । 
এসব জানিতে হয় বাসনা! আমার ॥ 
কুপা করি কহ মোরে ওগে! মহাশয় । 
মনোবাঞ। পূর্ণ কর হুইয়! সয় ॥ 
হাদিলেন নারাধণ নারদ-বচনে। 
মধুর পবিত্র কথা কহে হষ্ট মনে ॥ 
বঙ্গখণ্ডে উনত্রিংশ অধ্যাষ সমাপ্ত । 


০ শপ 


গু ভরিংশ অধ্যাক়্ 
ভগবতৎস্বরূপ-কথন 

নারদেরে সম্বোধিয়। মধুর বচনে। 
কহিলেন নারায়ণ আনন্দিত মনে ॥ 
শুন শুন দেব-খষি ব্রহ্মার কুমার। 
গণপতি বিষ্দেব উমাপতি আর ॥ 
মনু মুনি আদি লক্ষ্মী ছুর্গা সরন্যতী | 
ধ্যাষ মবে ভখবানে জগতের পতি ॥ 
সংসার-সাথর-বারি করিয়! লজ্বন। 
হরির দাসত্ব চাহে যেই ভক্তজন ॥ 
অন্য বাঞ্ছ। নাহি থাকে তাদের অন্তরে | 
হবির চরণপন্ম সদ ধ্যান করে ॥ 


১০৪ শ্রীশরীবরহ্ষবৈবর্ত-পুরাণ। 


শোকছুঃখে মুহামান রহে যেই জন | 
ভ্রীহরির পাদপন্প পৃজে সর্বক্ষণ ॥ 
গোবর্ধন ধিনি করে করেছে ধারণ 
ভীহার তুলন! নাহি হয কদাচন ॥ 
দত্তের সাহায্যে যিনি ধরিয! সাদরে । 
করিয়াছিলেন রক্ষা ধরণীদেবীরে ॥ 
ভার লোমকুপ মাঝে সংখ্যা অগণন। 
বিরাজ করিছে কত ব্রহ্ধাগুভুবন ॥ 
তাহার স্বরূপকথা কে বলিতে পারে। 
জগৎশকারণ তিনি কহিনু তোমারে ॥. 
দেব-দেবী মুনি-খষি যত ইতি আছে। 
সকলি তাহার সৃষ্টি কিছু নহে মিছে ॥ 
ধাঁহার নিমেষমাত্রে ব্রহ্মার পতন। 
ভার গুণ কোন্‌ জন ন! করে কীর্তন ॥ 
অতএব মম বাক্য করহ্‌ শ্রবণ । 
হরির চর্ণপঞ্জ করছ বন্দন ॥ 

তুমি আমি হ্থর্পতি মন্থ মুনি আর | 
কল! কলা অংশ মাত্র সেই বিধাতার ॥ 
ব্রহ্মা! আদি দেবগণ কল মাত্র ভার। 
হে নারদ, ধ্যান তারে কর অনিবার ॥ 
শুন গুন ব্রহ্ধাপুত্র তিনি সনাতন । 
বর্মিতে ন! পারে ধারে সর্বব্দেবগণ ॥ 
বেদ ধার যশোরাশি বধিতে না পারে। 
সবার ঈশ্বর তিনি সদ! ভজ তারে ॥ 
এ বিশ্ব সংসাঁরে আছে যত নারীগণ। 
প্রকৃতির অংশ বলি করিবে গণন ॥ 
প্রকৃতি ও ভগবানে ভেদ কিছু নাই। 
মায়াষ মোহিত সবে আছে সর্বদাই ॥ 
অতএব গৃহে তুমি করহ গমন। 
বিবাঁহ করিয়া কর ন্বধর্মা পালন ॥ 





যেই জন শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিষ!। 
শ্রীরাধ! ভাহার নাম কীর্তি অদ্বিতীয় ॥ 
নারায়ণপ্রিয়! লক্ষমী সম্পদ্রূপিণী | 
সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী পরস্বতী যিনি ॥ 
সাবিত্রী বিধাতৃ-প্রিয়৷ জননী বেদের । 
জগৎজননী ছুর্গ| *প্রয়া শঙ্করের ॥ 
প্রকৃতিকে কখনো! না উপেক্ষা কপ্গিবে 
তার হেতু সপ্টিরক্ষা অবশ্য জানিবে | 
আপন মায়ার বলে প্রকৃতি সুন্দরী | 
বিরাজে ব্রন্গাণ্ডে সদা নারীরূপ ধরি ॥ 
নারীর অমান্ত তাই উচিত না হয়। 
নারীর স্বরূপ কহি শুন মহাশয় ॥ 
পঞ্চ রূপ প্রকৃতির কর অবধান। 
বিবাহ করিয়া গৃহে কর 'অবস্থান ॥ 
বৈবর্ভপুরাণে আছে হরিকথ সার। 
ইছা ছাড়া! যাহা! আছে সকলি অসাব॥ 
মহাকাল ধীবরের ছন্মবেশ ধরি। 
সংসার-সমুদ্রমাঝে ফেলে জাল দড়ি ॥ 
জীবরূপ মৎস্থচয় জালের বন্ধনে । 
অবশ্য হইবে বদ্ধ দৈবের ঘটনে॥ 

কাল পূর্ণ ন! হইতে মীনকুল মত । 
কালপাশে ধৃত হয় হৃউজীব যত॥ 
মুক্তি বাঞ্থা যদ্দি, কর শ্রীহরি আশ্রথ। 
ইহা ছাড়া অন্ত পথ নাহিক নিশ্চয় ॥ 
ব্রদ্ধধণ্ড অতিশয় মধুর আখ্যান! 
সমাপ্ত হইন তবে ওহে মতিমান্‌ ॥ 
হৃটচিতে অনুবাদি শেষের অধ্যাষ। 
হরিত দেবন্ুতে ভণে উপাধ্যায় ॥ 
ব্র্দখণ্ডে লিংশ অধ্যায় সমাণ্ত। 


অ্র্গখণ্ড মাও 


পোপ 


ও প্র্লাতিঘ9 ৬ 


নান্বায়ণং নমস্কৃভা নন্থটঞ্চব নচন্লাভমম্‌? 
দবীং সন্বস্থতীটঞ্চব ভতো জন্মমুদীন্রচে ॥ 
. নাবাযণ উবাচ। 
গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী । 
. সাবিত্রী চ হৃষ্টিবিধেঁ প্রকৃতি; পঞচধা শ্ৃভাঃ। 
আবির্বভূব সা কেন স| ক! বা জ্ঞানিনাং বরা ॥ 
কিংবা ভন্লক্ষণং বদ কো! বা বক্তুং মো তবেও। 
কিঞ্চিততথাপি বক্ষ্যামি যত শ্রন্তং কুদ্রবস্ত তঃ। 
৬ প্রথম তধ্যাক় সত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ রয। 
রন্কৃতিচবিত্র ও অংশীদিব সংক্ষিপ্ত বিববণ। প্রধান। প্রকৃতি তারে সর্বজনে কয় ॥ 
জিজ্ঞাসিলা নারায়ণে নারদ আবার সির আদিতে যিনি তিনিই প্ররুতি। 
কৃপা করি কহু মোরে সর্ববতত্বমার ॥ ব্রদ্মের স্বরূপ! তিনি মায়াময়ী নিতি ॥ 
কি লক্ষণ প্রকৃতির, কেব! সেই হুয। যোগবলে আপনি সে পরমাত্বা যিনি। 
কহিয়। ঘুচাও প্রভু আমার সংশয় ॥ আপনারে ছুই ভাগ করিলেন তিনি ॥ 
কি হেতু প্রকৃতিদেবী হন আবির্ভৃতা | তাহার দক্ষিণ ভাগ পুরুষের বূপ। 
এক হ'যে তবু কেন পঞ্চরূপ যুতী ॥ বাম ভাগ হইল যে প্রকৃতি-স্বরূপ॥ 
রম! লক্ষী রাধা! আর দেবী সরন্বতী। প্রকৃতি যে ব্রন্মরূপ! জানিবে নিশ্চয। 
সাবিত্রী সমেত হয পঞ্চধাগ্রকৃতি মুলীভূতা ষনাতনী নাহিক সংশয ॥ 
খই পঞ্চ প্রকৃতির চরিত-আখ্যান। সর্বস্ৃতাশ্রিত! দেবী প্রকৃতি হুন্দরী। 
কেমন বা ইহাদের পূজার বিধান ॥ কি সাধ্য আমার তার গুণব্যাখ্যা করি ॥ 
দ্যা! কৰি কহ মোরে প্রভু নারাণ। জীবপাশে আত্ম! যেন দ্বতই বিরাজে। 
শুনিতে আমার বড় কৌতূহলী মন | আত্মা সনে যেন শক্তি থাকে সর্বব কাজে । 
নারায়ণ কছিলেন নারদে তখন । অগ্নির সঙ্গেতে থাকে দাহিকা-শকতি। 
বণিতে না পারে কেহ প্রকৃতি-লক্ষণ ॥ পুরুষেরো সেইরূপ সঙ্গেতে প্রকৃতি ॥ 
যাহা কিছু করেছি শ্রবণ। এহেতু সংদারধামে যত যোখিগণ। 
তাহাই বর্ন আমি করিব এখন ॥ স্্ী-পুরুষ ভিন্ন জ্ঞান না করে কখন ॥ 


প' শবে প্রকৃ অর্থ শুন দিয়া মন। 


কিতি, অর্থে “ষটি ইহ! বেদের বচন । 


- শুন গুন হে নারদ, সর্ব্বযোগিগ্ণণ। 


ত্রহ্মময় এ জগৎ করেন দর্শন ॥ 


১০৬ | রীরীবরহ্ধবৈবর্তপুরাণ। 


প্রকৃতি পুরুষ কিব! সব ব্রহ্মামঘ | 
যোগীন্দ্-মনের এই ধারণা নিশ্চয় | 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষের জানিয়! বাসন] 1 
আবির্ভতা সনাতনী হুদয়-আসীনা ॥ 
্রীকুষের ৃষ্টি-ইচ্ছা জানিয়া ঈশ্বরী। 


.. পঞ্চভাগে ভাগ হন নিজে ইচ্ছ! করি ॥ 


ব্রহ্মা আদি দেব আর মুনি মনুগণ। 
্রহ্মরূপা শ্রীহুর্গারে পূজে অনুক্ষণ॥ 
গরণেশজননী তিনি শিবের ঘরণী। 

. ভর্বরূপা বিষুমায়! আগ্তা সনাতনী ॥ 
সংদারে অদীম গুণ বৈষ্ঝবী দুর্গার | 
বেদেতে বণিতে নারে যত গুণ তার ॥ 
ধর্ম, সত্য, পুণা, কীর্তি, যশ ও মঙ্গল। 
সর্ববজীবে সনাতনী দেন অবিরল ॥ 

স্থখ মোক্ষ হর্যাদির তিনি প্রদায়িনী ! 
শোকার্ডি দুঃখের তিনি বিনাশকারিণী ॥ 
শর্ণাগতেরে তিনি করেন রক্ষণ। 
সর্ববজীবে পরিভ্রাণ করে অনুক্ষণ ॥ 
জ্যোতিত্্রধী শক্তিরূপা সিদ্ধির ঈশ্বরী | 
তিনি বৃদ্ধি, তিনি নিপা, নিত্য ভারে স্মরি] 
তিনি ক্ষুধা, তিনি তৃষ্ণা, ছাযা ক্র, স্মৃতি। 
দয়া আর ক্ষাস্তি শাস্তি কান্তি ভ্রান্তি ধুতি ॥ 
তিনি তুষ্টি তিনি পুষ্টি বৃতি লক্ষী দযা। 
শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপা জননী অভয় ॥ 
অনন্ত ভহার রূপ কে বণিতে পারে। 
বেদ ও পুরাণ তাহ! বর্ণিবাঁরে নারে ॥ 
প্রথম। প্রকৃতিকথ শুনিলে নারঘ। 
দিতীয় প্রকৃতিকথা বলিব বিশদ ॥ 
শুদ্বসত্ু-স্বরূপিণী লক্ষী সে বিষ্তুর | 
দস্তা শান্তা স্থশীল! সে অতি মধুর ॥ 
সম্পৃৎ্-রূপিণী দেবী প্রকৃতি হন্দরী। 
এরশ্বর্ষ্যের অধিষ্ঠাতরী সর্ব শুভন্করী ॥ 

লৌভ মোহ কাম ক্রোধ কিছু নাহি তার 
বাসনা নাহিক কিছু, নাহি অহঙ্কার ॥ 


পতিই তাঁহার প্রাণ অতি পতিব্রতা। 


ভকত-বসল দেবী সর্ব-হিতরতা | 
প্রাণের সমান গ্রিষ তিনি শ্রীহরির। 
বাগ্ছাকল্পতরু সম অনাদি শরীর ॥ 


শ্রিতবদা প্রেমপাত্রী শ্রীহরি-জীবন | 


সকৌন্তুভ তারে বক্ষে ধরে নারাষণ | 
শস্যের স্বরূপ! তিনি জীবের জীবন। 
বৈকুষ্ঠধামেতে বাস পতি-পরায্ণ॥ * 
স্বর্গে তিনি স্বগলন্গণী রহে হুট মনে। 
রাজলন্দীরূপ। তিনি রাজার ভবনে ॥ 
গৃহলক্মীরূপে রছে গৃহীদের ঘরে। 
বাণিজ্যরূপিণী তিনি বণিকৃ-ভিতরে ॥ 
শোভার আধার তিনি কহিনু তোমায়। 
কল খঁর্ধ্য হয তাঁহার কৃপা |_ 
দঘামঘী মাতৃরূপা সদয়! সরলা | 
রক্ষিতে তক্তের ধন হন স্থচখলা ॥ 
লন্গনী বিনা ত্রিজগরৎ্থ অন্ধকারময়ু 1 
জীবন্ত মানুষ সব জীবন্ত রয় | 
ভক্তি-স্বরূপিণী দেবী ভক্তের জননী | 
জগতের মাতৃরপা শ্রীকৃষ্ট-গৃহিণী ॥ 
দ্বিতীয়া গ্রকৃতিকথা অতি চমৎকার! 
মহালন্ববী নামে বিনি খ্যাত ত্রিসংসার | 
দ্বিতীধা শক্তির কথ! করিলে শ্রবণ । 
তৃতীয়া প্রকৃতি কথ! কহি এইক্ষণ | 
বিদ্যা-ধিষ্ঠাত্রী যিনি দেবী সরস্বতী | 
ত্রিলোকে পৃজিতা তিনি তৃতীব প্রকৃতি " 
বৃদ্ধিরপা, বাক্য? বিছ্তারূপা বিনি। 
সর্বববিদ্ঠা-অধিষ্ঠাত্রী সরন্বতী তিনি | 
কবিতারূপিণী তিনি গ্রতিভাদাধিনী । 
সাধুত্যকিগ্ণথে দেন স্মৃতি, মেধা তিনি ॥ 
ডাহা হতে লাভ হয় বিবিধ কল্পনা । 
তীহার কৃপায় পাই বোধ ও চেতনা ॥ 
সন্দেহ-ভঞ্জিনী তিনি বিচাবকারিণী | 
শত্তি-স্রূপিণী গ্রন্থ রচনাকারিণী | 


প্রকৃতিখণ্ড। ১০৭ 


শা 


| কৃষ্ণের বামেতে আছে আসন তাহার । 





বীণ। আর পুস্তকাদি শৌভে তার করে। 
স্গীতের অধিষ্ঠত্রী জীনিবে তীহারে। | কৃষ্ণতেজ কৃষ্ণগুণ আছে শ্রীরাধার ॥ 
. একমনে সরস্বতী কৃষ্ণে জপ করে। পর্ৎপরা আগ্ভাশক্তি নিত্য সনাতনী । 
জ্রীহরির প্রিষফতমা জানিষে অন্তরে ॥ সর্বভূত-্বরূপিণী তিনি নারাধণী॥ 
প্রীঙ্গের বর্ণ তার শ্বেতপদ্মপ্রাষ। রাসমঞ্চে হন তিনি দিব্য অলঙ্কার 
কুন্বপুষ্প প্রাজিত জ্যোতির প্রভাষ ॥ রাসেশ্বরী রসবতী ভূবন-মাঝার ॥ 
রত্বমাল! করে দেবী করিয়া! ধার্ণ। গোপবেশ তাহা হতে হযেছে হজন। 
মধুময় কৃষ্ণনাম জপে অনুক্ষণ ॥ উজ্জ্বল করেন সদ] গোলোক-ভবন ॥ 
তপন্তারূপিণী তিনি নিজে তপস্থিনী। আহ্লাদ সম্তোষ হর্ষ-স্বরূপিণী তিনি। 
দিদ্ব-বিদ্ঞা-্ঘরূপিণী পিদ্ধি-প্রদাধিনী ॥ সতত আছেন তিনি কৃষ্ণের অধিনী ॥ 
তপঃফলদাত্রী তিনি ওহে মতিমান্‌। মহাবরাহের মৃত্তি করিয়! ধারণ। 
হুউমনে তপস্তার করে ফল দাঁন ॥ ধরার উদ্ধার করে শ্রীকৃষ্ণ যখন ॥ 
সরম্বতী-বিবরণ করিলে শ্রবণ। বৃকভানুহ্থতা হয়ে শ্রীরাধ! সেকালে। 
অপর প্রকৃতিকথা গুন্হ এখন ॥ জনম লভিবাছিল অবনীমগুলে ॥ 
চতুর্থ প্রকৃতি ধিনি সাবিত্রী মহতী । ্রহ্ধা আদি দেব্গণ করিয়া যতন। 
মাতৃরূপা সকলের বিচক্ষণ অতি॥ কভু না পারেন তারে করিতে দর্শন ॥ 
চারি বেদ বেদ-অঙ্গ ছন্দ আছে যত। শুন মুনি সেই দেবী স্ত্রীরত্রের সার। 
সাবিত্রী হইতে নব জম্মিছে ঘতত ॥ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে শোভে অনিবার ॥ 
সন্ধ্যার বন্দনা! আর জপ মন্ত্র স্ব। সহত্র বদর স্তব করি দেবগণ। 
তাহা হ'তে এ সংসারে হইল উদ্ভব ॥ শ্রীরাধার দেখা নাহি পাঁষ কোনজন ॥ 
ব্রহ্মতেজোময়ী তিনি জননী সবার । যতেক রমণী আছে ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে । 
তার পদরজঃস্পর্শে ধন্ত এ সংসার 1 জনম প্রকৃতি-অংশে জানিবে অন্তরে ॥ 
মাবিত্রীর কথ৷ এই করিনু বরণন। যে পঞ্চ গ্রকৃতিকথ বলিন্ু তোমারে । 
পরী প্রন্কৃতিকথা শুন এইক্ষণ॥ - | সেল প্রকৃতি বলি জানিবে সবারে ॥ 
প্রেমযধী শ্রীরাধিকা বিদিত জগতে । ধিনি যিনি শ্রেষ্ঠ তার অংশ-ম্বরূপিণী। 
প্রেমেতে জীবন তার শুন মহামতে ॥ শুন মহাভাগ কহি তাদের কাহিনী ॥ 
_ প্রেমগ্রাণঅধিষ্ঠাত্রী পঞ্চপ্রাণরূপা। যে দেবীর স্পর্শে পৃত এ তিন ভূবন। 
্ীবিষকুর প্রাণাখিকা শেষটা অপরূপ! | গলিত বিষুণর পাদে যাহার জনম ॥ 
তিনিই হ্দরী শ্রেষ্ঠা খ্যাত ভ্রিসংদীরে। দ্রবময়ী যিনি নিজে নিত্য! সনাতনী । 
ভাগ্য সকল আছে তাঁহার মাঝারে ॥ পাঁপরাশি বিনাশেন জগৎ্জননী ॥ 
দৌভাগ্যশালিনী পূর্ণ আনন্দরূপিণী। দেখিলে স্পশিলে ধাঁবে মোক্ষলাভ হয। 
ধন্ত মান্তা পূজনীয়। বিশ্ববিমোহিনী ॥ পুণ্যতীর্ঘরূপে খ্যাতা এই ধরাময় ॥ 
₹ধ-মাররিণী তিনি সর্ববগুণাধার। বিরাজ করেন তিনি মহেশের শিরে ! 
পরশ্র-রসেতে পূর্ণ শরীব তীহীর ॥ শুদ্ধসত্বরূপা ঘিনি এ ভব সংদারে ॥ 


১০৮ ীীব্রহ্মবৈবর্ডপুরাণ। 





ধাহার পরশে হয় পাপ বিনাশন। 
পবিত্র ধাহার জলে এ তিন ভূবন ॥ 
প্রকৃতির অংশ হন সেই স্থুরধূনী। 
জগতে তাহার নাম পতিতপাবনী ॥ 
বিষু্দেহে জন্ম তার পাঁপ-বিনাশিনী | 
নারায়ণ প্রিয়তমা! হন সদা তিনি ॥ 
প্রকৃতি-প্রধান অংশ তুলসী বিরাজে। 
বিষ্পত্বী বিষুপদে নিরস্তর রাজে ॥ 
পত্রমধ্যে মারভূত। পুণ্যপ্রদায়িনী। 
কলুষ নাশিতে তিনি অগ্রি-ন্বরূপিণী ॥ 
ধরণী পবিত্র হয় পাদস্পর্শে ভার। 
ভক্তিমুক্তি তাহা হতে লভবে সংসার ॥ 
নিক্ষল সকল পূজ। তাহার বিহনে। 
ত্রাণ করে ভারতের সর্ববনরগণে ॥ 
কলগিকালে পাপরপ কাষ্ঠের দহনে। 
অগ্নি-্বরূপিণী তিনি সকলেই জানে ॥ 
অপর প্রকৃতি-অংশ শুন দিষা মন। 
ক্রমে ক্রমে বিস্তারিষা বলি ধিবরণ॥ 
কশ্ঠপ-আাত্মজা স্তী মনস। যে হয়। 
প্রকৃতি প্রধান অংশ সকল সময ॥ 
শঙ্করের শিল্ঠা তিনি অনন্তভগ্গিনী । 
সুন্দরী সে নাথেশ্বরী নাগমাত! তিনি ॥ 
নাগগ্ণণ হয় নিত্য বাহন তাহার । 
নাগের ভূষণ দেহে শোতে অনিবার ॥ 
নাগেন্দ্রপংযুত। তিনি বিষুল্ভভিরতা। 
তপের স্বরূপা তিনি পরম দেবতা ॥ 
সর্ববন্্র-ধীশ্বরী আন্তিকজননী | 
জরৎকারুপত্রী তিনি সতী শিরোমণি ॥ 
তিন লক্ষ বর্ষ করি হরি-আরাধন!। 

. মনসা! পূজিত! ভবে, সফল বাসনা ॥ 
ভরক্মতেজে সমুজ্বল কলেবর তার। 
বন্ধ হৈতে শ্বতন্ত্রতা নাহি কিছু আর ॥ 
প্রকৃতি প্রধান অংশ দেবেনা সতী) 
মাতৃগণ-মধ্যে তিনি পজনীয! অতি ॥ 


জখতের শিশুগণে করেন পালন 1 
তপস্বিনী বিষুগ্রতি ভক্তিপরায়ণ॥ 
কার্তিকেয়পত্থী যিনি, ষষ্ঠ অংশ তিনি। 
বষ্ঠী নামে অভিহিত! হম্দরী কামিনী ॥ 
পুত্র পৌত্র আদি সব করেন প্রদান । 
দাত্রী নামে হ্থবিখ্যাতা রমণীগ্রধান ॥ 
স্বামীর নিকটে তিনি রমণীযা অতি। 
শিশুর সমীপে তিনি অতি বৃদ্ধা সতী ॥ 
শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠ দিন গতে | 
ষষ্টীপূজা হয় নিত্য সমস্ত জগতে ॥ 
একবিংশ দিনে শিশু-কল্যাণের তরে। 
যষঠীপূজা প্রচলিত সব ঘরে ঘরে ॥ 
স্থির বি্যুতের মত যৌবন তাহীর। 
বৃদ্ধারূপে ভ্রমে কিস্ত বিরূপ আকার ॥ 
দয়ারূপ| মাতৃরূপা তিনি নিরস্তর ৷ 
নিত্য হন শিশুদের স্বপ্নের গোচর ॥ 
তাহার কৃপায় শিশু থাকে নিরাপদে । 
পালন করেন তিনি আপদে বিপদে ॥ 
ষটীর অর্চন! করে যেই সাধুজন। 
পুত্র পৌত্র বাড়ে তার হয় বু ধন॥ 
প্রতিমাসে যষ্টীপূজ! যেই জন করে। 
ধনে পত্রে বাড়ে সেই য্ঠীদেবী-বরে ॥ 
প্রকৃতি প্রধান অংশ মঙ্গলচণ্ডিকা। 
দুর করে ধরাধামে সর্বব বিভীষিকা ॥ 
মুখ হতে প্রকৃতির জন্ম হয় তার। 
মঙ্গল প্রদান সবে করে অনিবার ॥ 
মঙ্গলম্বরূপা তিনি স্থির সময়। 
সংহারে প্রচণ্ড মু্তি জানিবে নিশ্চয় ॥ 
সেই জঙ্থ ধরাতলে বৃদ্ধিমান্গণ। 
মঙ্গলচণ্ডিক' নাম করেন কীর্তন ॥ 
মঙ্গল বারেতে সদা পূজা হয় তীরু। 
রম্দীরা দান করে পঞ্চ উপচার ॥ 
পুত্র পৌত্র দান করে শ্বরধ্য ও যশ। 
নশি করে শোক তাপ ছুঃখ অপবশ ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। | ১০৯ 
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কিন্ত তিনি রুষ্ট যদি হযেন কখন । 
করিতে পারেন তিনি সংসার দহন ॥ 
অতএব সর্ববভীবে তুষিবে তাহারে । 
বাধা বিদ্ব দুর হবে, শত্রু যাবে দুরে ॥ 
যেই জন পুজে ভবে মঙ্গলচণ্ডিকা। 
সেই জন পুজে জেনো' প্রকৃতি অস্থিকা ॥ 
গ্রকৃতিরূপিণী দেবী চণ্ডীর আখ্যান । 
তোম! সবে কহিলাম ওহে মতিমান্‌॥ 
প্রকৃতির অন্ত মু্তি কালী নাম ষার। 
তার কথ! মন দিষা শোন এইবার ॥ 
কমললোচন! কালী অংশ প্রকৃতির । 
ললাট হইতে জন্ম শ্রীহ্র্গাদেবীর ॥ 
শস্ত নিশুস্তের যুদ্ধে জম্ম কালিকার। 
জীচর্গার অর্ধ অংশ, সংশয কি তার ॥ 
রণবঙ্গে মিদ্ধা তিনি সতত রঙ্গিণী। 
সর্বশক্তি মধ্যে জেনে অন্তমা তিনি ॥ 
দেবদেবী মুনি আর যক্ষরক্ষগ্ণ। 
ভক্তিভরে কালিকারে করেন স্তবন ॥ _ 
কালীরপা প্রকৃতির মহিমা অপার । 
কহিলাম সব কিছু করিধা বিস্তার ॥ 
কোটিদর্্যসম প্রভা উজ্জল শরীর। 
সর্ববসিদ্ধি-প্রদায়িনী অতি ধীর স্থির ॥ 
কুষ্ণভক্তিপরায়ণা! অতি ফলব্তী | 
কৃষণচিন্তা ঘোরে হন কৃষ্ণা অতি ॥ 
তাহার নিঃশ্বাসে হয ত্রহ্ধাণড সংহার। 
দৈতগণ সনে যুদ্ধ ড়া মাত্র তার ॥ 
ধর্ম-ঘর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ববর্গ ফল। 
ভঞ্জগণে দান দেবী করে অব্রিল॥ 
_ কালীর কাহিনী এই করিনু বর্ণন। 
বনুদ্ধরা বিবরণ করহ শ্রবণ ॥ 
প্রকৃতি প্রধান অংশ বহুম্বরা সতী । 
জনৎ-আধাররপা রত্ুগর্ভা অতি ॥ 
প্রজাপতি গ্রজাবর্গ পূজা করে তীয়। 
সম্পদ বিধান করে এই বহুধায ॥ 


সবারে আশ্রয় দানে তোষে বন্মৃতী। 
এই হেতু তিনি হন পূজনীয অতি ॥ 
সকলি প্রকৃতি-অংশ সার জেনে! মনে। 
উপেক্ষা না৷ করো ফুনি, জ্ঞানে কি অজ্ঞানে | 
যে দেবী যাহার অংশ করিনু কীর্ভন। 
যিনি ধার পত্ী এবে করহ শ্রবণ ॥ 
বন্ছিপত্রী স্বাহাদেবী সর্বত্র পূজিত।। 
বহিতেজ ধরে সেই সর্ব পরিত্রাতা ॥ 
স্বাহা মন্ত্র না উচ্চারি অগ্র্যান্থতি দিলে। 
দেবতা! গ্রহণ নাহি করে কোনকালে ॥ 
যজ্দের রমণী হয় দক্ষিণ! নামেতে। 
সর্বত্র আদৃতা তিনি আছেন জগতে ॥ 
যজ্জান্তে দক্ষিণা কেহ না কন্পিলে দান। 
সর্ববকর্ম্ম পণ্ড হয় শাস্ত্রের বিধান ॥ 
পিতৃণপত্থী যিনি ন্বধ! তার নাম। 
মুনি ও মনুষুগণ পূজে অবিরাম ॥ 
বদনে না কর যদি স্বধা উচ্চারণ। 
যজ্ঞআদি সফল না হবে কদাচন ॥ 
অপর! দেবীর কথা রাখিও ম্মরণে। 
বায়ুপত্থী স্বস্তিদেবী পুঁজিতা ভুবনে ॥ 
স্বস্তিবাক্য না উচ্চারি যেবা কর্ম করে। 
নিক্ষল সকলি জেনে! দেবের গোচরে ॥ 
গণেশের পুজা মতো! এই ব্রিভুবনে | 
গণেশের পত্ী পুষ্টি পূজে জনে জনে ॥ 
পুষ্টির করুণা ভিন্ন নাহি কারো ত্রাণ। 
নরনারী সকলেই হয় ম্মিষমাণ॥ 
অনস্তদেবের পত্বী তুষ্টি নাম তার। 
বর্ববজন পূজা তীর করে বারংবার ॥ 
তুষ্ট বিনা তুষ্ট নহে জীবের অন্তর । 
অধিক বলিব কিবা তোমার গোচর ॥ 
সম্পত্তি ঈশানপত্রী, বাহার বিহনে। 
দারিদ্র্যের ছুঃখ ভোগ করে সর্ববজনে | 
সম্পতিবিহনে জেনো হৃখ নাহি কোথা । 
অতএব পৃজিবেক সম্প্তি দর্ববথা ॥ 


১১০ শ্ীতীব্রদ্ববৈবর্ত পুরাণ। 
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কপিলের পত্রী ধুতি পুজিতা স্দাই। 
ধৃতির প্রশংনা জেনো! আছে সর্ব ঠাই ॥ 
ধৃতির অশেষ গুণ সর্ববশান্ত্রে কয়। 
যমের দগ্ধিতা তার ক্ষম! নাম হয় ॥ 
কামপত্ৰী রতি দেবী-ক্রীড়ার আধার । 
রতিরঙ্গে আছে জেনে! আনন্দ অপার ॥ 
আদর তাহার বদি ন! থাঁকিত লোকে। 
কে তবে থাকিত বল আনন্দ-কৌতুকে ॥ 
সত্যপত্রী মুক্তিদেবী পতিব্রত! সতী | 
সকলে তাহারে পূজে জেনো মহামতি ॥ 
মোহপত্বী সাধবী দঘ। বাঁর অনুগ্রহে । 
প্রাণিবর্গ শান্ত শিট অনিষ্ঠুর রহে ॥ 
প্রতিষ্ঠা পুণ্যের পত্রী পূজিতা ভুবনে । 
সর্বববিশ্ব জীবন্মূত বাহার বিহনে ॥ 
কর্ণের ভারা কীর্তি জানে সর্বজনে। 
ঘা] মান্তা পুজনীয়! এ তিন ভুবনে ॥ 
কীন্তি হয সর্বদাই যশের আধার। 
বঘশোহীন হয় বিশ্ব বিহনে তাহার ॥ 
উদ্চোগের পত্রী ক্রিম জেনো তপোধন। 
একত্রে বিরাজ করে সদা সর্বক্ষণ ॥ 
ক্রিঘার সন্ভাব নাহি থাকিলে সংসারে | 
উৎমন্ন হইবে বিশ্ব কহিন্থু তোমারে ॥ 
অধর্থের পত্রী মিথ্যা পতি-সোহাগিনী । 
ূর্তজন পূজে তারে ওহে মহামুনি ॥ 
নংসার মাঝারে যদ্দি মিথ্যা না! থাকিত। 
তাহা! ছৈলে এই বিশ্ব স্থখের হইত ॥ 
সত্যযুগে মিথ্য! নাছি আছিল কখন। 
ত্রেতীযুগে সুঙ্গমভাবে দিল দরশন ॥ 
অর্থ অবযব তার দ্বাপরে প্রকাশ । 
কলিকালে পূর্ণরূপে জগতে বিকাশ | 
শাস্তি লজ্জা ছুই সতী পর্রী স্থশীলের। 
জগতে পৃজিত ভীরা! সকল জীবের | 
এই ছুইজন বদি ন| থাকে সংসারে । 
ছারখার যেতো! পৃ জানিবে অন্তরে ॥ 


পাশাপাশি পাপা পপ পিপিপি 


জানের বনিতা তিন বুদ্ধি, মেধা স্মৃতি 
ধাঁদের বিহনে মৃঢ় এ বিশ্ব-্রককৃতি 
ধর্মপতী সুদ্ধি দেবী অতি মনোহরা। - 
লক্গী-্বরূপিণী সতী পুজে বন্ুম্ধর! ॥ 
কালাগ্রিরুদ্ের পত্রী নিদ্রা নাম ভার। 
সর্ববজ্জীব সমাচ্ছন্ন মোহবশে ধার ॥ 
কালপত্বী তিনজন, সন্ধ্যা, রাত্রি, দিন। 
সংখ্যার নির্দেশ করে এই লতী তিন ॥ 
লোভপত্বী ক্ষুধা তৃষ হয় ছুইজন। 
এঁদের প্রভাবে দ্ষু্ধ সব জীবগণ ॥ 
গ্রভা ও দাহিকা ছুই তেজের রমণী। 
এদের অভাবে প্রি না হ'ত ধরণী ॥ 
আর ছুই নারী আছে নুতি সংহারের। 
কালকন্ত! মৃত্যু জর! পত্বী প্রন্থরের ॥ 
“বিধাতা নিম ছুই করিছে পালন। 
ইহাদের জন্ম হল সংহার কারণ ॥ 
আবার স্থখের লাখি দেবনারাধণ। 
করিধাছে ছুই কন্তা সংসারে সৃজন ॥- 
ইহাদের কথ। স্মরি আনন্দ চিত্তের । 
নিদ্রাকপ্তা গ্রীতি তন্দ্রা রমণী সুখের ॥ 
্রদ্ধ! ভক্তি ছুইজন পত্রী বৈরাগ্যের | 
এরাই জানিবে মুনি প্রসূতি মোক্ষের ॥ 
অর্দিতি সুরভি দিতি কদর দন্ু সবে। 
প্রকৃতির কলারপা!্প্িকার্ধ্যে রবে ॥ 
প্সন্তান্ প্রক্কাতি-কল। আছে বহুজন ! 
শুন শুন সেই কথ! করিব বর্ণন ॥ 
রোহিণী চন্দ্রের পত্রী অতি স্ুশোভন 
ূর্ঘযপত্রী সংজ্ঞা দেবী শোভনদরশনা। 
শতরূপা মনুপত্রী জানে বিশ্বজনে । 
ইন্দ্রভার্যা শচীদেবী বিদিত ভুবনে ॥ 
বৃহস্পতিভার্ধ্যা তারা ওহে তপোঁধন। 
অহল্য গৌতমভার্ধ্যা জানে সর্বজন ॥ 
বশিষ্ঠদেবের পত্বী দেবী অরন্ধতী। 
অনসুা অত্রিপত্রী মনোরমা সতী ॥ 


প্রকৃতিখও। 
- | যদি কেহ পুক্ভা করে ত্রাহ্মণ-রমণী। 





কর্দমের পতী দেবী দেবছুতি নীম। 
প্রসূতি দক্ষের পত্রী নযনাভিরাম ॥ 
ভগ্গবততী মহামীয়। গর্ভেতে ইহার । 
স্তীরূপে জন্মিলেন জ্ঞাত ভ্রিদংসার ॥ 
ধাহাদের নাম এই করিনু কীর্ডন। 
প্রকৃতির অংশে হয় নবার জনম ॥ 

বরুণ কুবের ষম আদি দেব যত। 
নকলেই পরীদহ স্পিকার্ষ্যে রত ॥ 
ইহারাও জনমিল প্রকৃতি-কারণ। 

আর প্রকৃতির যত শুন বিবরণ ॥ 
লোপামুদ্র! বরুণানী আহ্ুতি গান্ধারী। 
দমযন্তী কুম্তী আর সত্যভাম! নারী ॥ 
বিস্কাবলী কলাবতী সত্যভামা সতী । 
কালিন্দী দ্রৌপদী শৈব্যাকৌশল্যা রেবতী ॥ 
মিত্রবিন্দা নাগ্রজিতী দীতা জান্থবতী | 
হতদ্রা কৈটভী আর কলাবতী সতী ॥ 
নকলে স্বয়ং লক্ষী, সংশয় কি তার। 
সুবর্শন! ্থশোতনা৷ অতি চমৎকার ॥ 
সতী ষে যোজনগন্ধ ব্যাসের জননী । 
বাণের ছুহিতা উ্া স্ন্দরী রমণী ॥ 
চিতরলেখা প্রভাব্তী রেপুকা রোহিগী। 
ভানুমতী মাযাবতী প্রদ্থৃতি কামিনী ॥ 
আরো যত খ্রাম্যদেবী করে অবস্থান | 
মকলেই প্রকৃতির অংশের সমান ॥ 
জগৎসংমারে আছে আর কত নারী। 
নি্ঘ এদের সংখ্যা করিতে না পারি ॥ 
কলা হ'তে সমুদ্ভূতা জগ্গতের নারী | 
প্রকৃতির অংশ তার! দেখহ বিচারি ॥ 
নাবীদের অপমান করে যেইজন। 
প্রকৃতি অপমান হয সেইক্ষণ 

বসন ভূষণ আর নানা আয়োজনে । 
প্র₹ৃতিরে পৃজে যেই, শাস্তি লভে মনে ॥ 
নারীমাত্রে যেই পুজা যেখানে দেখিবে। 
নিশ্চর জাশিবে তাহা প্রক্কতি লইবে ॥ 


সি 





প্রকৃতি গ্রহণ করে সে পূজা! আপনি ॥ 
অস্টমব্ী়া কন্তা শ্রাহ্মণের ঘরে। 
বন্্র অলঙ্কার দিষা! যেই পূজা করে ॥ 
প্রকৃতি সন্তুষ্ট হন সেই জন গ্রতি। 
মহাপুণ্যবান্‌ সেই স্বজন স্থমতি ॥ 
উত্তম মধ্যম আর অধম যাহার1। 
প্রকৃতি হইতে হয উৎপন তাহারা ॥ 
তথাপি এদের মধ্যে পার্থক্য যে আছে। 
বিস্তারিয়! বলি যাহা শাস্ত্রে বর্িয়াছে ॥ 
গ্রকৃতি-সত্বের অংশ হুষ যেইজন। 
স্থশীলা ও পতিব্রত। হয সর্বক্ষণ ॥ 
শাগ্রের বচন তুমি অবশ্য জানিবে। 
উত্তমা নামেতে খ্যাত তারাই হইবে ॥ 
প্রকৃতির রজোভাগে যার জন্ম হয। 
মধ্যমা তাহারে কষ ভোগ হ্থখে রয ॥ 
স্বকার্ধ্যঘাধনে রত তারা নিরম্তর। 
উম! হইতে সদা রহে স্বতন্তর॥ 
প্রকৃতির তখোভাগে যাদের জনম 
কলহছেতে রত তারা! হয সর্বক্ষণ | 
হু্ুখ। কুলটা ধূর্ত সে রমণী হ্য। 
অধম নাতে তারা খ্যাত ধরাময ॥ 
ঘর্তের কুলটা যারা ওহে গুণধাম। 
অপ্নরা বলিয়া ব্বর্গে তাহাদের নাম ॥ 
তাহারাও প্রকৃতির এক অংশ ধরে। 
পুংশ্চলী বলিয়! তারা খ্যাত চরাচরে ॥ 
অতএব ভালমন্দ কভু ন1 বিচারি। 
করিবে প্রকৃতি পৃজা ধথাযোগ্য করি ॥ 
গন শন হে নারদ, এ বিশ্ব মাথার । 
প্রকৃতির পৃজা করে সব গুণাধার ॥ 
প্রথমে রথ রাজা পূজেন ছুর্গারে। 
রাবণ বধিতে রাম পৃজিলেন তারে ॥ 
জগন্মাতা হুর্ণাদেবী চণভী দশতুক্া। 
ভ্রিভুবনে প্রাপ্ত হন নকলের পূজা ॥ 


১১১ 


১১২ 


বিনাশ করিতে দৈত্যদীনৰ ত্বরাঘ। 
দক্ষ-পরী গর্ভে দেবী জদ্মিল। ধরায় ॥ 
পিতৃঘজ্ঞে পতিনিন্দা করিষ! শ্রবণ। 
অভিমানে নিজদেহ করে বিসর্জন ॥ 
অতঃপর গিরিরাজ হিমালফ ঘরে। 
জনম লভেন আসি মেনকা উদরে ॥ 
উম! নাম ধরে দেবী, হযে একমনা। 
পতিরূপে শিবে পেতে বিস্তর সাধনা ॥ 
যোগেশ্বর মহাদেবে পতিরূপে পাষ। 
কার্তিক গণেশ পুত্র জদ্মিল ধরায় ॥ 
দেবসেনাপতি গুহ সৌন্দর্ধ্য-আধার। 
গ্রণদেবে ভজে আগে সর্বব দেবতার ॥ ' 
মঙ্গল নামেতে রাজ। পূজেন লক্ষমীরে। 
অনন্তর বিশ্বজন পূজে সে দেবীরে ॥ 
ভক্ভিদেৰী পূজিলেন সাবিত্রী দেবীরে! 
সেই হতে বিশ্বজন পৃজে সাবিভ্রীরে ॥ _ 
১চতুমদুে পূজিলেন দেবী সরস্বতী । 

_ সেই হতে সরস্বতী পূজ। পান অতি ॥ 
কার্তিকী পূর্ণিমা রাত্রে রাসের মগ্ডলে। 
রাধারে পূজিল। কৃষ্ণ, খ্যাত ধরাতলে ॥ 
সেই হতে রাধাদেবী পুজিতা ধরায় । - 
গ্রোপ গোগী স্বর মুনি ভক্তি করে তায় ॥ 
শঙ্করের স্জ্ঞ প্রথম । 
ভগবতী পূজ। করে অতি মনোরম ॥ , 
প্রকৃতি দেবত! হন বিচিত্ররূপিণী | 
কতভাবে কতরূপে আবির্ভূতা তিনি ॥ 
অশেষ তাহার রূপ কে বণিতে পারে। 
যতেক আমার সাধ্য বলিনু তোমানে ॥ 
আর কি জানিতে চাহ কহ তপোধন। 
যাহা যাহা জীণি আমি করিব বর্ণন ॥ 

প্রকতিখণ্ডে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ড। 


্ীতীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


গু দ্বিতীয় অধ্যায় 
শক্তি প্রতি শব্দে ব্যুৎপি ও দৈবদেবীবেব 
উৎপত্তি-বর্ণন|। . 
নারদ কহিলা, প্রভু, করি নিবেদন। 
সবিস্তারে সব কথা কহ এইক্ষণ॥ 
দেবগণ চরিতাদি করেছি শ্রবণ। 
প্রকৃতির কথ! বল শুনিব এখন ॥ 
অনন্ত জ্ঞানের মূল তুমি নারায়ণ - 
বিস্তারিয়! কহ দেব সব বিবরণ ॥ 
আগ্াশক্তি আবিভূতী হন কি কারণে । 
কোন্বপে প্রকাশিত এ বিশ্ব ভূবনে ॥ 
পঞ্চরূপ কেন দেবী করিল] ধারণ । 
সেই কথ! কৃপা করি করহ বর্ণন ॥ 
্রহ্মাগুমাঝারে যত দেবী আবিভূতা। 
শুনিব তোমার মুখে তাহাদের কথা ॥ 
তাদের চরিত্র আর মাহাত্ম্য কথন। 
বিস্তৃত বর্ণনা করি বল ভগ্গবন্‌॥ 
পুজা আচরণ আর স্তোব্রমন্ত্রফত। 


| কহ প্রভু নারাণ যথাবিধি মত ॥ 


নারাধণ কছিলেন শুন তপোধন। 
সবিস্তারে সব কথা করিব বর্ণন ॥ 
পরমাত্ম! দিক কাল নিত্য বস্তু হয। 
বৈকুষ্ঠ গোলোকধাম অনন্ত অক্ষ | 
নিন্রারূপী প্রকৃতি সে ব্রঙ্মে লীন! সদা । 
গ্রকৃতি আত্মার সহ বিলীন সর্বদা ॥ 
অগ্নিতে দাহিক! শক্তি সংবুক্তা যেমন। 
পদ্মে আর চন্দ্রে শোভা! বুক্ত দর্ববক্ষণ॥ 
প্রকৃতি সেরূপভাবে পরম আর্মাতে। 
সংযুক্তা রহিছে সদ সংশয কি তাতে ॥ 
স্বর্ণ বিনা নাহি হয কুগুল নির্দাণ। 
মাটি বিনা ঘট নাহি হয় কোন স্থান ॥ 
সেইরূপ পরত্রহ্ম এ বিশ্ব-সংসারে 1 
প্রকৃতি ব্যতীত স্ষ্ঠি করিতে ন! পারে ॥ 





অনস্ত নাগেবে কবি মন্থনের দৃভি | 
সাগব মন্থন সবে কবে ত্ববা কবি ॥ 


্রকৃতিপ্রভাবে শ্রষ্টা হয়ে শক্তিমান্‌। 
জগৎ করেন কৃষ্টি জেনো মতিমান্‌॥ 
সকল শক্তির রূপা প্রকৃতি হুন্বরী। 
তাহার কৃপায় মোরা শক্তি দেহে ধরি ॥ 
“শক” অংশে বুঝি মোরা এব বিষয়। 
গতি' অংশেতে পরাক্রম জানি মহাশয় ॥ 
যেই দেবী পরাক্রম সবে দান করে। 
শক্তি নামে অভিহিত জগৎমাঝারে ॥ 
তিগ্ অর্থেযশ আর সম্পত্তি সম্মান। 
ভগ্বতী হন শক্তি ইহারি নিদান ॥ 
নিরস্তর তগরূপ! শ্তিযুক্ত রয়। 
তীর শত্তিযুক্ত বিধি ভগবান্‌ হয় ॥ 
ভগবান্‌ কৃষ্ণ ধার নাহি পারাপাঁর। 
কথনে। সাকার হুন কভু নিরাকার ॥ 
বিচিত্র তাহার লীলা বন ন! যায়। 
ধরেন বিবিধ রূপ ভক্তের ইচ্ছায় ॥ 
যোগিগণ করে তার তেজোরপ ধ্যান। 
নিরাকার পরমাত্মা পরব্রহ্ম নাম ॥ 
অদৃষট, সর্বজ্ঞ আর সবার কারণ । 
এইরূপ কহে তারে সর্ব্ব যৌগিগণ ॥ 
জগ্গৎ-ির জেনে তিনিই কারণ। 
তথাপি ন। পায় কেহ তাঁহার দর্শন ॥ 
নিরাকার বলি তারে যোগিগণে কয। 
ভকতের মন কিন্তু তুষ্ট তাতে নয ॥ 
ৃষ্ষাদর্শী বৈষ্ণবেরা কহে অন্তরূপ। 
কু অতি রমণীয় শান্ত অপরূপ॥ 
দ্রব্য যদি নাহি থাকে গুপ কি সম্ভবে। 
নিরাকার ব্রন্ষে তেজ কি করিয়া রবে ॥ 
নিশ্চয পুক্রুষ এক আছে বর্তমান। 
ইচ্ছাময় তিনি হন জগ্রৎ-নিদান 
কিশোর বয়দ তার মোহন-ুরবুতি। 
নবীননীরদকাস্তি রমণীয় অতি। 
মধুরের পুচ্ছে চূড়। শৌভে নিরস্তর | 
বনমালা। শোভে গ্ললে অতি মনোহর ॥ 
ন্নাজ--৮ 


প্রকৃতিখণ্ড। ১১৩ 





নেত্র নাসা অপরূপ গীতবন্ত্রধারী। 
সর্বশক্তিমান বিভূ গোলোকবিহারী ॥ 
দশনের ভাতি তার অতি মনোহর । 
ঘিভুজ মুরলীধারী অতীব হন্দর ॥ 
জন্ম-সৃত্যু-জরা-ব্যাধিশোক-ভয়-ছারী: ৷ 
বৈষবেরা ধ্যান করে শ্রীকৃষ্ণ মুরারি ॥ 
কৃষি অর্থে জানি সবে ভক্তি-বাচকতা । 
দাসত্ব ৭-এর অর্থ অতি গুঢ কথা ॥ 
ভক্তি আর দীন্ত যেই করে ব্তিরণ। 
তিনি কৃষ্ণ মনোহর শুন মুনিগণ ॥ 
কৃষ্ণ শব্দ অপরূপ “সর্ব অর্থ তার। 
* শব্দের অর্থ বীজ জ্ঞাত সবাকার ॥ 
সর্বববীজ যিনি সেই পরম-ঈশ্বর। 
তিনি কৃষ্ণভগ্ববান্‌ জানি নিরন্তর ॥ 
অনস্তর ভগবান্‌ সি ইচ্ছা! করি। 
ঘিধারূপী হইলেন ইচ্ছাময় হরি ॥ 
দক্ষিণাংশ হ'ল তার পুরুষ পরম। 
বামান্গ হইল নারী অতি মনোরম ॥ 
কামবশ হয়ে তবে হরিসনাতন। 
নারীরূপ৷ প্রকৃতিরে করিলা দর্শন ॥ 
চম্পকসদৃশ কান্তি হেরে অবিরল। 
চন্দ্রবিন্ববিনিন্দিত নিতন্বযুগ্গল ॥ 

শে. ণিছয় অপরূপ পরমাহ্ুন্দরী ৷ 
ভ্রীফলসদৃশ কুচ দেখিলেন হরি ॥ 
কটিদেশ ক্ষীণ অতি দেহ মনোহর । 
নিরন্তর হাস্থম্য়ী পরম হুন্দর ॥ 
পরিধানে শুপ্ধবন্ত্র নানা অলঙ্কার । 
খঞ্জন্গঞ্জন আখি কিবা চমৎকার ॥ 
ঘন ঘন ভগব!ন্‌ চাহে তার পানে। 
প্রকৃতিও কামবশ হরি সঙ্গিধানে ॥ 
কবরীবন্ধন তার মন্তক-উপরে। 
পাঁরিজাত-মালা তাহে কিবা শোভা ধরে ॥ 
তাহারে দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দিত মন । 
অবিলম্ছে রাসমঞ্চে করেন গমন ॥ 


১১৪ -. শ্রীপ্রীত্রঙ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


অতঃপর ভগবাম্‌ বিরাম ভবনে। 
রতিক্রীড়া করিলেন প্রকৃতির সনে ॥ 
যতদিন বিরিষঞ্চির না হয় পতন । 
ততদিন রহিলেন বিহারে মগন ॥ 
পরিশ্রাস্ত। প্রকৃতির গাত্রে অবিরল। 
নিঃহুতা হইল পরে বহু শ্রমজল ॥ 
সথরত-ভ্রীড়ার শেষে ব্লান্ত তন্থু মন। 
বছিল নিঃশ্বাস বায় সবেগে তখন ॥ 
গোলাকার শ্রমজল ঝরে সে সময়। 
সেই জলে গোলাকার বিশ্বসপি'হ্য 
সমস্ত নিশ্বাসবায়ু জানিও নিশ্চষ। 
জীবের নিঃশ্বাঘরূপে পরিণত হয ॥ 
বায়ুর বামাঙ্গ হতে জন্মিল কামিনী । 
পতিত্রতা বারু পত্ধী হইলেন তিনি। 
বামুর পাঁচটি পুত্র শুন মতিমান্‌। 
অপান সমান প্রাণ ব্যান ও উদ্ান ॥ 
প্রকৃতি-শরীর হতে যে জল ঝরিল। 
বরুণ দেবতা! তাতে আবিভূ্তি হৈল॥ 
বামাঙ্গ হইতে তার জন্মে বরুণানী । 
বরুণের পত্রী ইনি শুন শুন মুনি ॥ 
কৃষ্ণপ্রাণ-অধীশ্বরী শক্তি অনস্তর। 
ধারণ করিলা-গর্ভ শত মন্বত্তর ॥ 
অবশেষে যথাকালে শুন তপোধন। 
প্রসব করিল! ডিম্ব কাঞ্চন বরণ ॥ 
শক্তিদেবী এই ডিম্ব করিয। দর্শন। 
জলরাশি-মধ্যে তাহা! করে নিক্ষেপণ ॥ 
. ইহ! দেখি ভগবান্‌ করে হাহাকার। 
প্রকৃতিরে অভিশাপ দিল! বারংবার ॥ 
যেহেতু ত্যজিলে তুমি আপন সম্ভান। 
সেই হেতু অভিশাপ করিনু প্রদান ॥ 
আজি হতে সন্তানের ন! হেরিবে মুখ। 
কখন ন পাবে ভুমি অপত্যের সখ ॥ 
তব অংশে যেই নারী জনম লভিবে। 
তাহাদের কতু নাহি সন্তান হইবে ॥ 





শা্পম্পাা্পিসপি লাস পারি পি এসপি পণ 
এ এ পেত পাম্পি 


স্থিরযৌবনা তাঁর! চিরকাল রবে। . 
সন্ভানজননী তার! কভু নাহি হবে ॥ 
দেবীর জিহ্বাগ্রী দিয়া সহসা! তখন। 
আবির্ভূত হয় এক রমণী রতন ॥ 
পরিধানে গীতবন্ত্র অতি শোঁভা'তার। 
হুস্তেতে পুস্তক বীণা! শোভে চমৎকার ॥ 
এইরূপে কিছুকাল কাটিল যখন। 
বিভক্ত হইল শক্তি ছু'ভাগ্ে তখন ॥ 
বামভাগে কমলার হইল উদ! 

দক্ষিণ ভাগেতে রাধ! জন্মে সে সময় ॥ 
আপনারে ছুই ভাগ ভগবান্‌ করে। 
দক্ষিণে ছিভুজ ঘৃত্তি হইল সত্বরে ॥ 
বাঁমভাগে চতুতুজি মূর্তির উদয। 

অদ্ভুত কাহিনী গুন মুনিসমুদ্য ॥ 
অনন্তর নারায়ণে কৃ্ণ ভগবান্‌। 
সরত্বতী লক্ষ্মী দেবী করিলেন দান ॥ 
লক্ষ্মী সরস্বতী সহ দেব নারাষণ। 
হৃউমনে বৈকুষ্ঠেতে করিল! গমন ॥ 
শ্রীরাধার অংশভৃতা! লক্ষী সরম্থতী | 
কৃষ্ণশাপে তাহাদের না হল মন্ততি ॥ 
নারাষণদেহ হ'তে জন্মে অতঃপর । 
চতুভূ্জ পারিষদ অতি গুণধর ॥ 

রূপে গুণে বিঞুঃসম বিযুঃর আকার | 
লক্ষনী-অঙ্গ হতে জন্মে দাসী চমৎক।র ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের লোমকুপ হ'তে অনন্তর | 
আবির্ভূত হ'ল গোপ অতি মনোহর ॥ 
তরীরাধার লোমকুপ হইতে তখন। 
আবিষ্ভূতা! হয সেথা গোপ-কন্তাগণ ॥ 
শ্রীরাধার তুল্য রূপ মধুরভাধিণী। 
বহুরত্বে বিভূষিতা যুবতী কামিনী ॥ 
রাধিকার অংশ বলি লাগে অভিশাপ। 
পুত্রহীন! হয়ে তারা পায় মনস্তাপ ॥ 
পুত্রহীনা হযে তারা বিষার্দে ডুবিল। 
শুন মুনি তারপর যে কাণ্ড ঘটিল ॥ 


সহম। কৃষ্ণের দেহ হ'তে অনন্তর । 
উদ্ভৃতা রম্ণীরত্ব অতি মনোহর ॥ 
বি্ুমায়া সনাতনী ছুর্গাদেবী তিনি। 
ঈশানী ও নারায়ণী ভূবনমোহিনী ॥ 
সর্ববশক্ভি-স্বরূপিণী অতি হুশৌভন | 
কৃষ্ণবুদ্ধি অধিষ্াত্রী শুন মুনিগণ ॥ 
বীজ-্বরূপিণী তিনি হন সবাকার। 
ঈশ্বরী প্রকৃতিমূল সংশয কি তার ॥ 
কাঞ্চ:বরণ-শোভ। অতি মনোহর । 
কোরিদুর্ধাসম প্রভা অতীব হুন্দর ॥ 
বদনে ঈষৎ হাস্য শোভে নিরস্তর। 
দেবী সে সহত্রভুজ! গুন মুনিবর ॥ 
ধারণ করেন অস্ত্র বিবিধ প্রকার। 
বিশুদ্ধবনন শোভে অতি চমৎকার ॥ 
.অগ্নিবর্ণ শোভা তার ওহে তপোধন। 
সর্ব অঙ্গে শোভে তার বিবিধ ভূষণ ॥ 
অখিলব্যাপিনী তিনি নিত্যা সনাতনী । 
তিনিই শিবের পত্রী জগ্ৎ-জননী ॥ 
ত্রিজগনতে আছে যত যেথ। নারীকুল। 
স্থিরচিভে জানিবেক ছুর্গ তার মূল ॥- 
কৃঞ্ণদেহ-নংশভৃতা কৃষ্ণের সমান । 
গুণ তার আছে দেহে শোন মতিমান্‌॥ 
যে সকল নারী আছে এ তিন ভুবনে । 
হুর্গার অংশেতে জম্ম, জেনে রাখ মনে ॥ 
দুর্গার মায়ায় যুদ্ধ এ তিন তুবন। 

স্থখ মোঁক্ষ লাভ হয ভীহার কারণ ॥ 
যাহার উপর দেবী তুষ্টা হয়ে রন। 
এব্ধ্য ও স্থখ তারে করে বিতরণ ॥ 
যাহাতে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি হয় সদা । 
এ সংসারে ছুর্গাদেবী করেন সর্বদা ॥ 
তাহারে ভজন যেই করে বিধিমতে | 
পাঁপতীপ কিছু নাহি তাহার দেহেতে॥ 
ছুর্গাদেবী প্রতি যার ভক্তি রহে চিতে। 
শীরুষ্ণের ভক্ত সেও শান্তরবিধানেতে ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। . ১১৫ 


মোঙ্ষদাত্রী হুখদাত্রী তিনি সর্বদাই । 
সবার আরাধ্যা তিনি সংশয় ত নাই ॥ 
্র্থলক্ষমী হযে তিনি রন স্বর্গমাঝে | 
গৃহে গৃহে গৃহলক্ষীরূপেতে বিরাজে ॥ 
তপন্তারূপিণী তিনি তাপসজনের ৷ 
লক্ষমী-্বরূপিণী তিনি সর্বব ভূবনের ॥ 
অশ্নিতে দাহিকারপা, প্রভ! 'ভাক্করের | 
শোভা-্বরূপিণী তিনি চন্দ্র ও পদের ॥ 
যদি না! থাকিত দেবী এই ভ্রিসংসারে। 
সব হতো ম্বৃতবৎ জানিবে অন্তরে ॥ 
জগতের শক্তি ষত দেবীর কারণ । 
সনাতন বীজবপা! শুন মুনিগণ ॥ 
ীছুর্গা বিহনে বিশ্ব জীবন্ত হুয়। 
সকলের শক্তি দেবী সকল সময় ॥ 
ভুর্গাদেবী এইরূপে আবির্ভূত হন। 
করিয়া কৃষ্ণের স্তুতি যোড়করে রন ॥ 
তাহারে দেখিয়া কৃষ্ণ অতি স্মাদরে। 
বদালেন রতয় আঁসন-উপরে ॥ 
অতঃপর যাহা, হৈল শুন মুনিবর 
কিছু ন! গোপন করি তোমার গোচর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের নাভিপদ্ম ভেদিয়! তখন। 
পত্ধীসহ চতুর্ম্খ আবিভূ্ত হন ॥ 
অপূর্ব সৌন্দর্য্য তার, তেজ ততোধিক । 
কৃষ্ণবাঞ্ছা-হেতু জন্মে কি কব অধিক ॥ 
কমণগুলু শোভে হস্তে অতি চমৎকার | 
তপন্বী জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ 'কি কহিব আর ॥ 
ব্রহ্মতেজে গ্রস্থালিত বেশ মনোহর । 
শ্রীকৃষ্ণের স্তব স্তুতি করে নিরস্তর ॥ 
চতুন্মুখ-পত্ধী ধিনি চন্দ্রম শোভ]। 
শুদ্ধবন্তরপরিহিত অতি মনোলোভা ॥ 
রত্বন্ধ অলঙ্কারে শোতে দেহ তার । 
শ্রীকৃষ্ণের স্তব সেথা করে বারংবার ॥ 
করিয়া কৃষ্ণের স্তব পুলকিত মনে । 
বিলেন দুইজন রত্ব-সিংহাসনে ॥ 


১১৬ রী বৈবর্পুরাণ | 





আপনারে কৃষ্ণ পরে ছুই ভাগ করে। 
ছুই অঙ্গে ছুই রূপ অতি শোভা ধরে ॥ 
বাম অঙ্গে হ'ল তার দেব পঞ্চানন। 
দক্ষিণে গোপিকাপতি হইল তখন ॥ 
শুদ্ধ ন্যচ্ছ মহাদীপ্ত শিব-কলেবর। 
শতকোররিূরধ্য-সম জ্বলে নিরন্তর ॥ 
ভ্রিশুল পট্টিশ শোৌভে হর নাম তার। 
ব্যাত্রচন্ম পরিধান অতি চমৎকার ॥ 
রক্তবর্ণ জটাভার মস্তকে তাঁহার । 
ভন্মবিভূষিত দেহ হাসে বারংবার ॥ 
ললাটে চন্দ্রের কল। শ্রীচন্দ্রশেখর। 
নীলকণ্ঠ বিশ্বনাথ শিব দিখন্বর ॥ 
সর্বব অঙ্গে দর্প শোভে, সর্পের ভূষণ। 
রত্মমাল। জপ করে দেব পঞ্চানন ॥ 

. পঞ্চমুখে কৃষ্ণনাম জপে অবিরাম । 
কৃঞ্চনাম গান করে শুন গুণধাম ॥ 
মৃত্যুঞ্জয় নাম লাভ করিলেন পরে। 
হৃউচিত্তে বসিলেন আসন-উপরে ॥ 
অপূর্ব পুরাণ-কথ। শোনে যেই জন। 
পাপ তাপ তার দেহে না পশে কখন ॥ 
জ্ীহরি-চরণতরী একমাত্র সার। 
যাহে পার হয় জীব ভবপারাবার ॥ 

গ্রক্কতিথণ্ডে দ্বিতীঘ অধ্যাষ সমাপ্ত। 


সস 


উ তৃতীর অধ্যায় 
বিশ্বনির্ঘ কথন। 
নারদে সন্বোধি তবে কহে নারাণ। 
বিচিত্র কাহিনী কহি শুন দিয়া মন ॥ 
ব্রহ্মার পতন নাহি হয যতদিন। 
জলমধ্যে সেই ভিম্ব রহে ততদিন ॥ 
' কালক্রমে ছুই ভাগে হইল বিভাগ । 
অপূর্ব কাহিনী আজি শুন মহাভাগ ॥ 


নেই ডি্ব-মধ্যে কোটি সূর্য্যের সমান। 
প্রভাদীপ্ত শি ছিল বিচিত্র আখ্যান ॥ 
যেই মাত্র লেই ডিম্ব হয বিদারণ। 
গুনিতে পাইল এক শিশুর ক্রন্দন ॥ 
ক্ষুধায় গীড়িত শিশু স্তন্যপান তরে। 
আকুল হুইয়। তবে রোদন সে করে॥ 
কোথায় মাতার স্তগ্ শিশু অসহাষ। 
'পিতামাত। ত্যাগ ত'রে করেছে হেলায় ॥ 
যগ্ভপি শিশুই বটে তথাপি প্রকৃত। 
ব্রন্ধাণ্ডের পতি শিশু নহে অন্মত ॥ 
নিখিল ব্রন্মাগুনাথ শিশুরূপে হাঁষ। 
হেরিছেন উর্ধদেশে অতি অসহাষ ॥ 
স্ল হতে স্থুলতম বিরাট্‌ মহান্‌। 

সে শিশু সামান্া নয় ওহে মতিমান্। 
তেজ যত আছে কৃষ্ণ পরম-আত্মার। 
তাহার ষোড়শভাগ তেজ আছে তার ॥ 
প্রতি অংশে ইহাদের যতটুকু হ্য। 

তত অংশে এই শিশু জানিবে নিশ্চষ ॥ 
অনংখ্য বিশ্বের ইনি হষেন আধার । 
মহাবিষু নাম তার জগতে প্রচার ॥ 
যদ্ধপি ধূলির কণ! গণিবারে পারে । 
সেই বিশ্বসংখ্যা কেহ গণিবারে নারে ॥ 
এইরূপ ব্রহ্মা বিষুঃ প্রতি বিশ্বে রঘ। 
কত শত আছে বিশ্ব সংখ্য! নাহি হয় ॥ 
পাতাল হইতে আর ব্রহ্মলোকাবধি। , 
ব্রহ্গাণ্ড ইহারে কষ জানি নিরবধি ॥ 
প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে কত ব্রহ্মা মহেশ্বর। 
আর বিষ স্থান পা শোন মুনিবর ॥ 
ব্রহ্মাণ্ডের উর্ধাদেশে বৈকুষ্টের স্থান। 
পৃথক্‌ ভ্রহ্মাণ্ড হু'তে শুন মতিমান্‌॥ 
নিরন্তর সন্ত্য বস্ত দেব-নারার়ণ। 
বৈকুষ্ঠ তেমনি হয সত্য চিরন্তন ॥ 
যোজন পঞ্চাশকোি উর্দে বৈকুষ্ঠের । 
নিত্য সভ্য চিরস্থাবী স্থান গোলোকের ॥ 


প্রকৃতিখণগু। 
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সপ্তত্বীপা এ পৃথিবী অতি মনোহর । 
বেশ্টিত রষেছে সদ সাতটি সাগর ॥ 
বনু উপদ্বীপ আর অনংখ্য পাহাড়। 
বনানী বিরাজে কত সংখ্য। নাঁহি তার ॥ 
উর্ধে রাজে ব্রন্মলোক সপ্ত স্বর্গ রাজে। 
মাঁতটি পাতাল সহ ব্রহ্ধাণ্ড বির্াজে ॥ 
সর্বাগ্রে ভুলোক নামে বিরাজে.ভুবন। 
তাহাতে বনতি করে যত জীব্গণ ॥ 
তাহার উপরে আছে ভুবর্লোক নাম। 
তদুপরি আছে জেনে! এই স্বর্গধাম | 
অতি মনোহর বটে এই স্বর্গলোক। 
মহুল্লোক তছুপরি নাই যেথা! শোক ॥ 
অতীব হুম্দর তাহা বৃদ্ধি-অঙ্বোচর | 
জনলোক নামে পুরী আছে তছুপর ॥ 
তপোলোক নামে পুরী ইহার উপরে। 
যাহা সম নাই.লোক ব্রহ্মাগ্ু-ভিতরে | 
তছুপরি সত্যলোক সত্যের আধ । 
তথায় গ্রবেশ-লাভ ছুঃনাধ্য নিশ্চয ॥ 

. সর্ব্বোপরি ব্রদ্ধলোক কাঞ্চনবরণ। 
যথায় বিরাজ করে ত্রন্ম সনাতন ॥ 
মকলই নশ্বর শুন নারদ এবার । 

ধরার বিনাশ সাথে বিনাশ সবার ॥ " 
অনিত্য এ বিশ্বরাজি বৃদধদের মত। - 
বৈকুষ্টে গোলোকধাম শাশ্বত সতত ॥ 
বরহ্মাণ্ডের সংখ্যা ধত ন। যায গণন। 
সর্ব্ব-অধীশ্বর কৃষ্ণ শাস্ত্রের বচন ॥ 
প্রত্যেক ব্রদ্ধাণ্ডে আছে ত্রন্ধ! বিষণ শিব। 
কোটি কোটি দেব আছে, আছে বহু জীব॥ 
দশ দ্িক্পাঁল আর দিকের ঈশ্বর | 

,. নক্ষত্র ও গ্রহ আদি রয়েছে বিস্তর ॥ 

- মর্ভলোকে চারিবর্ণ করে অবস্থান। 
পাঁতালেতে নাখণণ ওহে মতিষান্‌ ॥ 

- স্থাবর.জঙ্গম আছে এ বিশ্ব-মাঝার । 
এই তো বরহ্ধাণ্ড কথা কহিলাম সার । 


অনন্তর কালক্রমে পুরুষ মহান্‌। 
উদ্ধদেশ দেখিলেন শুন মতিমান্‌॥ 
পুনঃ পুনঃ উর্ধভাগে করি নিরীক্গণ। 
ডিম্ব মধ্যভাগে করে শুষ্য দরশন ॥ 
সমত্তই শুষ্ভমন শৃন্ক চরাচর। 
আর কিছু'নাহি দেখে ডিম্বের ভিতর ॥ 
চিন্তায় আকুল তিনি হন অঙঃপর। 
রোদন করেন হষে ক্ষুধায কাতর ॥ 
কিছুকাল গত হলে হ'ল তীর জ্ঞান। 
একমনে শ্রীকৃঞ্চের মু্তি করে ধ্যান ॥ 
ধ্যানযোগে দেখিলেন কৃষ্ণের মুর্ুতি। 
ঘিভুজ শ্যামলকাস্তি জ্যোভির্ধায় অতি ॥ 
গীতবাদ পরিধানে আদি সনাতন। 
শিশু সেই কৃষ্ণ-রূপ করিল! দর্শন ॥ 
নবঘনশ্ঠামকাস্তি অপূর্ব মুরতি। 
সর্ধবদেহে আছে তার অপরূপ জ্যোতি ॥ 
বনে মধুর হাস্য, করেতে মুরলী । 
অতঃপর যাহা ঘটে শুন এবে বলি ॥ 
হেরিযা শ্রীভগবানে ডিম্বের ভিতরে । 
মহানন্দে সেই শি মৃহ্‌ হ্ান্ত করে ॥ 
হইয়া কৃষ্ণ করে বরদান। 
"লাভ কর জ্ঞান তুমি আমার সমান ॥ 
ক্ষুধায় কাতর তুমি না হবে কখন। 
পিপামাও বশীভূত হবে সর্বক্ষণ ॥ 
যাবৎ ব্রহ্ধাগ্ু আদি করে অবস্থান । 
তাবু তোমার ইখে হৌক অধিষ্ঠান ॥ 
্রহ্ধাণ্ডের একমাত্র আধাররূপেতে। 
বাসনা-বজিজ্বত হযে থাকিবে ধরাতে ॥ 
বর্দাতা হবে তুমি জখৎ-মাবারে। 
নির্ভীক নিফাম হবে কহিন্নু তোমারে ॥ 
মম বনে ত্রন্গাণ্ডের অধীশ্বর হবে। 
জরা ত্যুব্যাধি তব কিছু নাহি রবে ॥ 
এই কথা বলি কৃষ্ণ শিশুরে তখন | 
বড়ক্ষর মহামন্ত্র করে সমর্পণ ॥ 


১১৮ ীী্রক্ষাবৈবর্ত-পুরাণ। 


দক্ষিণ কর্ণেতে মন্ত্র জপি তিনবার । 
ও কৃষ্তায়' এই মন্ত্র দিলেন আবার ॥ 
কহিল! তাহারে পরে কৃষ্ণ ভগ্বান্‌। 
হে বম, আমার কথ কর প্রণিধান ॥ 
প্রতি বিশ্বে লৌক যাহা করে নিবেদন। 
ভোগাষক্ত বিষ তাহা করবে গ্রহণ ॥ 
পরমাত্মা। কৃষ্ণ আমি পরিপুর্তিম। 
নিবেছ্ধ বন্ততে নাহি গ্রযোজন মম ॥ 
ষৌলকল৷ পরিপূর্ণ স্বূপ আমার । 
দুই ভাগ আজি আমি করিনু তাহার ॥ 
তোমারে পনেরো ভাগ করিনু গ্রদান। 
রাখিলাম এক ভাগ মম বিদ্যমান ॥ 
যে আমারে খাগ্াদ্রব্য করিবে অর্পণ । 
সেই সব খাগ্ তুমি করিবে ভোজন ॥ 
যত লোক আছে এই সংসার মাঝারে। 
যাহার ধাহাকে ইচ্ছ! পুজিবে তীহারে ॥ 
সাধ্য মত উপচার করিবে অর্পণ | 
দেবগণ সেই দ্রব্য করিবে ভোজন ॥ 
কমলার দৃষ্টি কিন্তু সে দ্রব্যে পড়িবে। 
যেমন সে দ্রব্য বস, তেমনি থাকিবে ॥ 
এত কহি বিভু কৃষ্ণ শিশুরে তখন | - 
মন্ত্র দান করিলেন অতি হউ মন ॥ 
অনস্তর কহিলেন প্রফুল্ল অন্তরে । 
আর কোন্‌ বর চাহ কহ্‌ শীত্রে করে ॥ 
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা শিশু অনস্তর। 
কহিল মনের কথ! কৃষ্ণেরে সত্বর ॥ 
যত দিন পরমাযু আছে-ভগবান্‌। 

তব পাদপন্ম আমি করি যেন ধ্যান ॥ 
তোমার উপর ভক্তি চাহি নিরম্তর | 
ইহা ভিন্ন নাহি চাহি অন্ত কোন বর ॥ 
তোমার উপরে ভক্তি নাহিক যাহার । 
অধম পামর সেই এ বিশ্ব মাঝার ॥ 

' জপ তপ উপবাসে নাহি কোন ফল। 
সকলি অসার, তার সকলি বিফল ॥ 


সকলের আত্মারূপী প্রভু কৃষ্ধন। 
প্রকৃতি-নতীত তুমি ব্রহ্ম সনাতন ॥ 
স্বেচ্ছাময্ ভগ্রবান্‌ পরম ঈশ্বর । - 
তুমি ব্রন্ধ জ্যোতিরূপী তুমি পরাৎপর॥ 
কল্যাণস্বরূপ তৃমি হে বিশ্বআধার। 
তুমি বিনে এ বিশ্বের গতি নাহি আর ॥ 
তব প্রতি ভক্তি যেন থাকে সর্বদাই । 
ইহার অধিক বাঞ্ছ। মোর মনে নাই ॥ 
এই কথ! শুনি কৃষ্ণ বালকের মুখে। 
মধুর বচনে তারে কছে মনন্থখে ॥ 
মম বরে আজ হ'তে ওহে গুণাধার। 
মম সম শক্তি তব রবে অনিবার ॥ 
তব সম আর কেহ ন। হবে সংসারে। 
জগতের প্রিয হবে সকল প্রকারে ॥ 
মম অংশরূপে তুমি বিরাট রূপেতে। 
বিরাজ করিবে সদ। প্রতি ব্রহ্ধাণ্ডেতে ॥ 
তব নাভিপম্ম হ'তে আমার বচনে। 
ব্রহ্মার উদ্তব হবে হৃষ্টির কারণে ॥ 
ব্রঙ্ধার ললাট-দেশে অতি মনোরম। 
একাদশ রুদ্্রগ্ণ লভিবে জনম ॥ 
শিবাংশদ্ভূত তারা অতি বলবান্‌। 
অশিব হইবে তারা গুন মতিমান্‌॥ 
কাল আর মৃত্যুকন্ত সর্বদা হুঃ'জনে। 
রুদ্রের সঙ্গেতে রবে প্রলঘ-সাধনে ॥ 
তাহাদের মধ্যে শুন একজন পরে। 
কাল-অগ্নি রুদ্র নামে খ্যাত চরাচরে ॥ 
বিশ্বের সংহারকারী হইবে সে জন। 
কহিম্ু তোমারে আমি এ গুঢ বচন ॥ 
রাখিতে পৃর্ধীরে পরে দেব-নারাকণ। 
তব অংশে জন্মিবেন শুন দিষা মন] 
সেই বিষণ করিবেন জগৎ-পালন। 
রহিবেন অনুগত তব সর্বক্ষণ | 

হে বদ, তোমারে আমি দিনু এই বর। 
মম প্রতি তক্তিমান্‌ রবে নিরন্তর ॥ 


প্রকৃতিখগুড। ১১৯ 





ধ্যানযোগে মুর্তি মম করিবে দর্শন | জনম লতিয়! সেথা বিধাতা! তখন। 
কমনীয় রূপ মৌর হেরিবে তখন ॥ শিশু-লোমকুপে করে ব্রহ্মাণ্ড হজন ॥ 
তোমার জননী শিণ শ্রীরাধিকা! হন। সনকাদি পুত্রগণ জন্মিল ব্রহ্মার । - 
ধ্যানযোগ্ে মম বক্ষে করিবে দর্শন ॥ একাদশ রম্্র পরে জন্মিল আবার ॥ 
এত বলি ভগবান্‌ করিলা গ্রস্থান। তারপর চতুভু'জ বি্ু-নারায়ণ। 
স্বর্গে গিয়া বিধাতারে কহে ভগবান্‌॥ মহাবিষু বামপার্থে লভিল জনম ॥ 
হেত্রহ্গা, আমার বাক্য শুন দিযা, মন। সেই বিষু্দেব পরে ক্ষীরোদ-নাগরে। 
ধরাধামে যাও তুমি সৃষ্টির কারণ ॥ লক্ষমীকান্ত রূপে রহে প্রফুলপ অন্তরে ॥ 
বিরাটের নাভিপলে জম্ম লও গিয়া । অতি গুহ সৃপ্টিতত্ব করিন্ু বরন । 
বিশ্ব সষ্টি কর তার লৌমকৃপ দিষা | আর কি জানিতে ইচ্ছ! বলহ এখন ॥ 
পদ্মাসনে স্থিতি করি সুদীর্ঘ জীবন। এত বলি নারায়ণ মৌনী হয়ে রয়। 
নানারূপে জীবনষ্টি কর পন্মাসন ॥ নারদ সাহস করি ধীরে ধীরে কষ ॥ 
তুমিই জগৎঅফ্টা জানিবে অন্তরে । রন্কতিখণ্ডে তৃতীষ অধ্যায় সমাপ্ত । 
সৃষ্টির রহস্য গৃঢ কহিন্থু তোমারে ॥ - 

ব্রহ্মারে এতেক কহি দেব-নারায়ণ। 

মছাদেব-পাঁশে তবে উপনীত হন ॥ 

শুন শুন মহাদেব ললাটে ত্রন্মার। গু চতুর্থ অধ্যানস 
অংশরূপে জন্ম লও করিতে সংহার ॥ সবস্বতীব পুজাঁবিধি ও ধ্যান-কবচাঁদি কখন। 
তব অংশে জন্ম লবে রুদ্র একাদশ। নারদ কহিল! শুন দেব-নারায়ণ। 
কিন্ত কোন কালে নাহি হবে তব বশ ॥ অমৃতসমান কথ! করিনু শ্রাবণ ॥ 
"সংসার নিধন তরে তাহার! জন্মিবে। কৃপ! করি কহ দেব, করি নিবেদন 
শিব অংশে জন্ম লযে অশিব হইবে ॥ প্রকৃতির পৃজাকথ! অপূর্ব কথন, ॥ 
অতএব যোগামনে করি অবস্থিতি। কে কাহার পৃজ! করে শুনিবারে চাই। 
অশিবত্ব নাশ কর ওহে পশুপতি ॥ কোন্‌ জন কার স্তব করে সর্বদাই ॥ 
এত বলি মৌনী রহে খোৌলোকের নাথ। কোন্‌ দেবী কি কারণে জনম লভিল!। 
ব্রহ্ধ! শিব ভক্তিভরে করে প্রণিপাত ॥ কি ভাবে বা সেই দেবী পৃজিতা হইলা ॥ 
বিরাটের কাছে যান ত্রদ্ধা অনস্তর | স্তব মন্ত্র কবচের প্রভাব কিরূপ । 
দেখিলেন অপরূপ ঘুরি মনোহর | কে কাহারে বরদান করে অপরূপ ॥ 
নবীন নীরদ-সম অঙ্গের বরণ। চরিত্র কাহার বল কিরূপ ব! হয়। 
গীতবন্ত্র পরিধানে বিজু জনার্দন॥ বিবরিয়। এই সব কহ মহোদয় ॥ 
অনস্ত কিশোর রূপে জলের উপর। নারায়ণ কহিলেন গুন মতিমান্‌। 
শন করিয়া আছে মুর্তি মনোহর ॥ সবিস্তারে কহি আমি অপূর্ব আখ্যান ॥ 
অনন্তর ত্রহ্মাদেব নাভিপদ্ে তার । গণেশজননী হুর্গ, রাধা, লক্ষ্মী আর। 


জন্ম লভিলা সেখ! বিচিত্র ব্যাপার ॥ 


সাবিত্রী ও সরস্বতী গুণের আধার ॥ 


১২০ ীপ্রীব্রহ্গবৈবর্ত-পুরাণ। 


এ পঞ্চ প্রকৃতি হ্ষ সবার প্রধান । 
ইহাদের পূজা খ্যাত আছে সর্ববস্থান 
প্রভাব অদ্ভুত অতি অস্ত চরিত । 
মঙ্গল নিদান সবে জানিও নিশ্চিত ॥ 
প্রকৃতির অংশে হয় জনম যাদের | 
চরিত্র কল্যাণকর হয় তাহাদের ॥ 
সমস্ত কাহিনী আমি করিব কীর্ভন। 
মন দিষা আজি তাহ! করছ শ্রবণ ॥ 
কালী গঙ্গ। নিদ্ স্বাহা! স্বধা বহুদ্ধরা 
তুলদী মঙ্গলচণ্ডী অতি মনোহরা | 
মনসা দক্ষিণা ষষ্ঠী শুন মতিমান্‌। 
রূপব্তী গুণবতী সকলে লমান ॥ 
মধুর চরিত্র সব করিব বর্ণন। 
করম-বিপাঁক-কথা করিব কীর্তন ॥ 
দুর্গার চরিত্র আর চরিত রাধার! 


বিস্তারি বলিব সব ওহে গুণাধার | 


সরস্বতী কথা আগে করহ্‌ শ্রবণ! 
শ্রীকৃষ্ণ তাহার পূজা করেন প্রথম ॥ 
দেবীর প্রসাদে মুর্খ জ্ঞানবান্‌ হয়। 
অপূর্ব কাহিনী কহি শুন মহাশয় ॥ 
জন্ম লভিয়! দেবী কৃষ্ণের বদনে। 
কাঁণবশে চলিলেন কৃষ্ণের নদনে ॥ 
আকার প্রকার ভন্গী করি নিরীক্ষণ । 
বুঝিতে পারিল দেব সরন্বতী-মন ॥ 
তখন সর্ববজ্ঞ সেই কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
কহিলেন হিতবাক্য শুন মতিমান্‌ | 
কৃষ্ণ কহে, শুন সাধ্বি আমার বচন। 
মম অংশরূপী হুন দেব-নারায়ণ | 
রূপে গুণে মহিমায় আমার সমান। 
সর্ববগুণযুদ্ত তিনি অতীব মহান্‌॥ 
পরম সুন্দর বুবা দেব-নারায়ণ। 

হে সার্ধিব তাহারে কর পতিত্বে বরণ ॥ 
কামপ্রদ হন তিনি কামুকীগণের | 
, বামনা করেন পূর্ণ কামিনী মনের ॥ 


কন্দর্পও লজ্জা পাষ লাবণ্যে তাহার । 
লীলার চাতুর্ষে তিনি শ্রেষ্ঠ সবাকার | 
আমীরে পতিত্বে বরি আমার নদনে। 
থাকিতে বাসনা যদি ক'রে থাক মনে ॥ 
সে বাসন! হৃদি হ'তে করহু বর্জন | 
তাহার কারণ বলি শুনহু এখন ॥ 
তোমা হৈতে শতগুণে শক্তি ধরে রাধা । 
মম পাঁশে থাকিবারে পাবে তুমি বাধা ॥ 
তোমার না হবে শুভ থাকিলে হেখায। 
অতি সত্যকথা আমি কহিন্থ তোষাধ ॥ 
হীনবলে রক্ষা করে আছে যার বল। 
প্রভুত্ব-বিহীন জন সদাই ভুর্ববল ॥ 
সবার ঈশ্বর আমি সর্বশক্তিমান । 
সবারে শাসন করি আমি ভগবান্! 
রাধারে শাসন আমি করিতে না পারি। 
আমিই স্বং সদা বশীভূত তারি ॥ 
রূপে গুণে তেজে রাধা! সমান আমার । 
মম প্রাণ-অধিষ্ঠাত্রী রাধা অনিবার ॥ 
বিবেচন! কর সতি, আছে কোন্জন। 
অবহেলে প্রাণত্যা করে সমর্থন | 
অতএব, বৈকুষ্ঠেতে করহু গমন । 
নারায়ণে স্বামিপূদে করহ বরণ ॥ 


| মন্গল হইবে শুন বচন আমার । 


স্থখভোগ কর সেথা কহিলাম সার ॥ 
কাম-ক্রোধ-বিবর্জিদিত কোন হিংসা! নাই । 
বিরাজেন লক্ষমীদেবী বৈকুে দদাই | 
রূপে গুণে তব সম অতি মনোহর। 
ভার সাথে কর তুমি বাস নিরন্তর ॥ 
নারাণ উভয্েরে করিবে আদর 
সমান গৌরব পাঁবে যাও হে স্বর 1 
প্রতিবর্ষে মাঘমাসে শুরু পঞ্চমীতে। 
সকলে তোমার পূজা করিবে জগতে ॥ 
শুন বাণী কহি আমি”তৌমার নিকটে 
তোমারে পুজিবে হুধী পুস্তকে ও ঘটে ॥ 


রচিয়া৷ স্বর্ণ গুটি জিতেন্দরিয়গণ। 
গন্ধ ও চন্দন ছার! করিবে অর্চন ॥ 
দক্ষিণ হস্তেতে গুটি করিবে ধারণ। 
তোমারে করিবে স্তব যত হুধীজন ॥ 
তোমারে পুজিবে যেই তক্তিযুক্ত মনে। 
মনোবা্া৷ পূর্ণ তার হবে সেইক্ষণে ॥ 
এই কথা! বলি কৃষ্ণ আনন্দিত মন। 
প্রথমে তাহার পৃজা করে সমাপন ॥ 
অনন্তর ব্রহ্ধা বিষণ শিব যাঁরা ছিল। 
ভক্তিভরে একমনে দেবীরে পৃজিল ॥ 
অনন্ত মুনীন্দ্রগণ আর দেবগণ। 
সনকাদি মুনি মন্তু করিল! পুজন ॥ 
সকলে পূজিল তারে ভক্তিভরে অতি। 
তিন ভুবনের পূজা পান সরস্বতী ॥ 
এত শুনি নারদের আনন্দ হইল । 
বিস্তৃত জানিতে তবে পুন্ঃ জিজ্ঞাসিল ॥ 
কহিল। নারদ-খাধি, কহ ভগবান্‌। 
স্তব ধ্যান আর ভার পুজার বিধান ॥ 
কিরূপ কুস্থম আর কিরাপ চন্দন। 
দেবীর পূজায় লোকে করিবে অর্পণ ॥ 
কিরূপ নৈবেগ্ভ লাগে দেবীর পুজায়। 
দয়! করি কৃপাময় বলহু আমায় ॥ 
এতেক বচন শুনি কহে নারায়ণ। 
বিস্তারি কছিব সব শুন দিয়! মন ॥ 
পৃজিবে দেবীরে সবে কাণৃশাখ। মতে। 
শাস্ত্রের বিধান ইহা। জানিও জগতে ॥ 
মাঘমাসে শুরুপক্ষে চতুাঁ দিবসে। 
বিস্ারস্ত পূর্ববদিনে মনের হরষে ॥ 
সংযম করিয়া থাকি ওহে মতিমান্‌। 
পরদিন যথাবিধি করিবেক স্নান ॥ 
সন্ধ্যা-বন্দনাদি ক্রিয়। করি সমাপন । 
ভক্তি সহকারে ঘট করিবে স্থাপন ॥ 
গণপতি, যয, ব্রহ্মা, বিষ, মহেখর। 
শিবানী, এ ছয় দেবে পূজি অতঃপর ॥ 


প্রকৃতিখগু। ১২১ 


পৃজিবে ঘটের *পরে অতীষ দেবীরে। 
অর্চনা করিবে তীর অতি ভক্তিভরে ॥ 
ন্বেবীরে করিবে পৃজ! যোড়শোপচারে। 
নৈবেছের কথা কহি শুন এইবারে ॥ 
নবনীত দধি ক্ষীর ইক্ষু ইক্ষু-গুড়। 
তিললাড়ু লাজ মধু শর্করা! মধুর ॥ 
আতপ তুল আর শুরু চিপিটক। 
স্বস্তিক হবিষ্ব-অন্ স্বতের পিক ॥ 
পরমাম নারিকেল নারিকেল-জল। 
শ্রীল ব্দরী আর পক রস্তাফল ॥ 
শুরুপুষ্প গুর্ুবন্ত্র শঙ্থ মনোহর । 
চন্দন-পুষ্পের মাল্য ভূষণ সুন্দর ॥ 
দেবীর পূজায় ইহা! কর নিবেদন। 
অনন্তর ধ্যান কহি শুন দিয়া মন 1 
শুবলবর্ণ। হাস্তাননা অতি মনোহর । 
কোট্চিন্জ্র প্রভাসম' দীপ্ত কলেবর ॥ 
অগ্নিসম শুদ্ধবস্ত্র পরিধানে তার । 

রত বিভূষিত দেহ অতি চমৎকার ॥ 
ব্রহ্ম! বিষণ মহেশ্বর আর দেবগণ। 
ভক্তিভ'বে পূজ। তারে করে অনুক্ধণ ॥ 
মুনি মনু যানবেরা অতি ভক্তিভরে। 
এইরূপে ধ্যান করে প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
তাই বলি শুন শুন নারদ সুজন । 
এইরূপ ধ্যানে তার করিবে পূজন ॥ 
দেবীর কবচ হাতে করিয়া! ধারণ। *% 
সাফীঙ্লে প্রণাম কর ভক্তিঘুক্ত মন ॥ 





* ও কবচন্ত বিপ্রর্ষে খষিবেষঃ গ্রজাপতিঃ 
বয় বৃহম্পতিশ্হন্দো দেবো বাসেশ্বরঃ গ্রতুঃ ॥ 
সর্ধতত্-পবিজ্ঞান-সর্বার্থ-সাধনেষু চ। 
কবিতাই চ র্বাহ বিনিযোগঃ গ্রকীত্িতঃ। 
ও হ্ীং সবন্থত্ৈ শ্বাহ! শিবো মে পাতু সর্বাতঃ। 
প্ীং বাগৃদেবতাৈ স্বাহা ভানৎ মে লর্ধবাবতু 


১২২ 


মঙ্গলকারণ অতি-সন্দেহ কি তাষ ॥ 
যেই মন্ত্রে দীক্ষা লাত করে যেই জন। 
মূলমন্ত্র বাহ! তার শুন তপোধন ॥ 
সরন্বত্যে স্বাহা আর লক্গৈ্যে স্বাহা৷ করে| 
কল্পবৃক্ষদম ইহা জানিও অন্তরে ॥ 
বন্ুপূর্বের গঙ্গাতীরে দেব-নারায়ণ। 
বাল্সীকিরে এই মন্ত্র করে সমর্পন ॥ 
অনন্তর ভূগুমুনি যাইয়া পুক্ৃরে। 
গুক্রদেবে সর্যতী-মন্ত্র দান করে ॥ 

+ গু অরস্বত্যে স্বাহেতি শ্রোত্রৎ পাতু নিবস্তবস্‌। 

ও শ্রী হ্রীং ভাবত্যে শ্বাহা নেত্রযুগ্ম, সদাবতু ॥ 
ধর ভ্রীৎ বাথথাদিস্টৈ স্বাহা! নাসাৎ মে সর্বতোহ্বতু। 
হবীং বাগধিষ্ঠাতৃদেব্যে চ শ্বাহা ওষ্ং সদাবতু ॥ 

ও শ্রীং হীং বরন্ধাণ্যে স্বাহা। দত্তপংক্তিৎ সঘাবতু। 
খৎ ইত্যেকাক্ষবো মন্ত্র মম কণ্ঠ সদীবতু॥ 

ও ত্ীত হত পাতু মে শ্রবাৎ স্্ং মে সর্বদাবতু। 
শী স্বাহা বঙ্ষঃ লদাবতু ॥ 

ও হবীৎ বিস্তান্ববপাৈ স্বাহা মে গাতু নাভিকা। 

ও ত্রীং ভীং বাণ্যে স্বাহেতি মম পৃষ্ঠং সদাবতু ॥ 

ও সর্বরবান্মিকাধৈ শ্বাহ! পাদ সদ্বাবতু। 

শু সর্ববকষ্ঠবাসিন্ঠৈ স্বাহা প্রাচ্চাৎ দদাবতু ॥ 

ও বাগাধিকঠাতৃদেব্যেস্বাহা| সর্ব মে নদাবতু ॥ 
গু তরীং জিন্বাগ্রবাসিত্ৈ স্বাহাগসিদিশি বক্ষতু ॥ 

ও এৎ হত শ্রীং ভীসবন্বত্যে বুধ্জনন্তৈ শ্বাহা। 
সততৎ মন্ত্রাজোহ্যং দক্ষিণে মা স্দাবতু ॥ 

ও রত প্রীং ত্যক্ষবো মন্ত্রো নৈখ ত্যাং মে সদাবতু 
কবিজিহ্বাগ্রবাসিস্তৈ গ্বাহা মাং বারুণেহ্বতু ॥ 

ও শদা্বিকাধৈ স্বাহ!। বারব্যে মাৎ সদাবতু। 

গু পন্নবাসিন্তৈ স্বাহা সদ মামুভ্তবেহ্বতু ॥ 

ও সর্বশান্বাসিন্তৈ স্বাহৈশান্তাৎ সদ্দাবতু। 

ত হ্রীহ সর্বপুজিতায় স্বাহা চোর্ধাং সদাবতু ॥ 

ধর হ্রীৎ পুস্তকবাসিন্তৈ দ্বাহাযে! মাং সদ্দাবতু। 

ু গ্রস্থবীজস্ববপাধৈ ্বাহা মাং সর্বতোহ্বতু ॥ 
ইতি তে কিতৎ বিশ্র সর্বরমঘ্ৌঘবিগহস্‌। 





শ্রী্রীব্রহ্ধবৈবর্তপুরাণ। 
অহীক্ষর মূলমন্ত্র দেবীর পূজায়। ণ, 





মারীচ হইতে মন্ত্র পান বৃহস্পতি । 
ভৃগুরে দিলেন ব্রহ্ম! হু$ মনে অতি॥ 
জরৎকারু মন্ত্র দিল! আত্তীক মুনিরে। 
খয্যশূঙ্গে দান করে বিভাগক ধীরে ॥ 
শ্বোতমেরে দান করে তোলা মহেশবর! 
যাঁজ্ঞবন্ধ্য কাত্যায়নে দিলেন ভাস্কর" 
অনস্ত দিলেন মন্ত্র ভরঘাজে পরে। 
পাণিনি লভিল শেষে প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
পাঁতালে বলির স্ভা অনন্ত সেথায়। 
শাকটায়নেরে মন্ত্র দিলা সে সতায় ॥ 
চার লক্ষ বার মন্ত্র জপে যেই জন। 
মন্ত্রসিদ্ধি হ্য তার শুন তপোধন ॥ 


- একদিন ব্রহ্ধ। গন্ধমাদন পাছাড়ে। 


ভৃগ্তরে কবচ দিলা যত্রসহকারে ॥ . 
সে কবচ যদ্দি কেহ করয়ে ধারণ। 
অবশ্ঠ হইবে তার অভীফ পূরণ ॥ 
অতি গোপনীয় ইহ! জানিবে অস্তরে। 
কভু না বলিবে তাহ। কাহার গোচরে | 
তক্তিভরে ইউদেবে করিয়া পূজন। 
বিধিমতে করিবেক কবচ ধারণ ॥ 
যেইজন জপ করে পঞ্চলক্ষ বার। 
সিদ্ধ হয় যত সব কর্ণ আছে তার ॥ 
বৃহস্পতিসম হুয বিদ্যায় সেজন। 

বাগী কবি হয সেই শাস্ত্রের বচন ॥ 
ভ্রৈলোক্যবিজয়ী হয় কবচ ধারণে। 
কহিলাম সব কথা জেনে রাখ মনে ॥ 
সর্বববিদ্যা-অধিষ্ঠাত্রী বাণীরে যে তজে। 
ছুষ্টব্যাধি পাপে তাপে কখন না৷ মজে ॥ 
পৃজা ধ্যান স্তোত্র আদি যেইজন করে। 
মহাজ্ঞানী হয সেই সরদ্বতী-বরে ॥ 
সর্ববদেব প্রথমেই পূজয়ে ধাহারে । 
তাহার গুণের কথা কে বলিতে পারে ॥ 
জগৎ্-কারণ যিনি কৃষ্ণ-নারাযণ। 
আপনি করিল! তারে প্রথমে পুজন ॥ 


পপ শী পি শী 


প্রকৃতিখণ্ড। 





অতএব সকলেই করিয়া! ভকৃতি। 
পুজিবে বিধান মতে দেবী -সরন্তী | 
রীবরহ্ষাবৈবর্তে আছে যে সব কাহিনী । 
শুনিলে হইবে পুণ্য, পাঁপ হৈবে হানি। 
প্রকৃতিখণ্ডে চতুর্থ অধ্যাব সমাপ্ত । 


পঞ্চম অগ্যাক়্ 
বাঞ্জবন্ধ্েব সবন্বতী-স্তব ও অবন্বত্তী-ববে শাঁপ 
হইতে মুক্তিলাভ। 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিবর। 
সরব্বতী-স্তব আমি কহি অতঃপর ॥ 
যাঁজ্ঞবন্ধ্য মুনিবর এই স্তব করে। 
ম্রশ্বতী তু হন গ্রফুল্প অন্তরে 
যাজ্ঞবন্ক্য মহামুনি গুরু-অভিশাপে। 
বিগ্াহীন হযেছিল কোন এক পাঁপে ॥ 
ূর্য্যের নিকটে যায়, না হেরি উপাধ। 
বহুকাল কাটাইল ভীর তপস্ায় ॥ 
অনন্তর সুরধ্যদেব দিল! দ্রশন। . 
মহাগুনি পুনঃ পুনঃ করিলা! রোদন ॥ 
যাজ্ঞবন্থ্যে কহিলেন দেব দিবাকর। 
স্রম্বতী-খ্যান কর ওহে খধিবর ॥ 
একমাত্র সরস্থতী হইলে সদয় । 
তোথার পাপের ফল খণ্ডিবে নিশ্চন্ন 
এত কহি দিননাথ করে অন্তর্ধান। 
মরত্বতী-স্তব করে মুনি মতিমান্‌॥ 
জগন্মাতঃ কর কৃপা সন্তানের প্রতি । 
বিগ্তাবুদ্ধিহীন আমি অতি মুড়মতি ॥ 
জগতের মাতা তুমি করুণা-আধার। 
গুরুশ!পে বিদ্যা বৃদ্ধি নাহিক আমার ॥ 
হুইযাছি তেজোহীন স্মৃতিশক্তি নাই! 
মহাছুঃী আমি দেবী, কৃপা কর তাই ॥ 
জ্ঞান দান কর্‌ তুমি, স্মৃতিশক্তি দাও । 
বিগ ও প্রতিষ্ঠা দানে আমারে বীচাও ॥ 


চরণে গ্রণাম তব করি সরম্বতী | 
দাও মোরে বিছা! বুদ্ধি কবিত্বশকতি | 
"সনাতনী জ্যোতির্মাধী জগৎঈশ্বরী | 
সর্বববিদ্যা-অধিষ্টান্্রী নমস্কার কৰি ॥ 
তোমা বিনা! এ জন্বৎ জীবন্মৃত হয়। 
জ্ঞান-অধিষ্ঠাত্রী ভূমি সকল সময় ॥ 
তোম। বিনা এ জগৎ বাক্যহারা হয়। 
বাক্য-অধিষ্ঠাত্রী তুমি নকল সময় ॥ 
শীতল চন্দন-চন্দর-কুন্দপূষ্পসম। 
তোমার অঙ্কের আভা! অতি মনোরম ॥ 
অক্ষরস্বরূপ! তুমি বিদ্যা-অধীশ্বরী | 
ভজ্িভরে তব পদে প্রণিপাঁত করি ॥ 
যাজ্জবন্্য মুনিবর করিয়া স্তবন। 
নতমুখে বারবার করিলা। রোদন ॥ 


- হেনকালে সরম্থতী অলক্ষিত ভাবে। 


কহিলেন, শুন মুনি বিদ্া পুনঃ পাবে ॥ 
কবিকুলশ্রেষ্ঠ হবে আমার বচন। 
স্মৃতিশক্তি ফিরে পাবে ওহে তপোধন ॥ 
এত বলি বৈকুষ্ঠেতে গেলা সরত্বতী । 
যাজ্ঞবন্ধ্য মনে মনে পুলকিত অতি ॥ 
যেইজন নিরন্তর প্রফুল্ল অস্তরে | 
যাজ্ঞবন্থ্য-কৃত স্তব নিত্য পাঠ করে ॥ 
কবিকুলশ্রেষ্ঠ হ্য বাঞ্দীর প্রধান! 
বৃহস্পতি-সম সেই লাভ করে জ্ঞান ॥ 
মহামূর্থ মেধাশৃস্ত যদি কোন জন। 
এক বর্ষ কাল স্তব করয়ে পঠন ॥ 
পণ্ডিত মেধাবী বলি সেই গণ্য হবে। 
স্থকৃবি বলিয়। খ্যাত হবে এই ভবে ॥ 
বৈবর্তপুরাণে বলে দেবহুত কবি! 
বাণী আর গুরুবর-প্দ সদা সেবি ॥ 
প্রকৃতিখণ্ডে পঞ্চম অধ্যাধ সমাগ। 


শপ শপ পর 


১২৩ 





১২৪ 


 ষউ অধ্যায় 
স্বন্বতী, লক্ষ্মী ও গন্গীব বিবাদ, অভিসম্পাত 

এবং নদীবপ প্রাঞ্তি। 
নারায়ণ কহিলেন, গুন মুনিবর। 
অপূর্ব কাহিনী এক কছি অতঃপর ॥ 
একদিন সরন্বতী গঙ্গাদেবী সহু। 
বৈকুষ্ঠধামেতে করে অতীব কলহ ॥ 
গঙ্গাদেবী সেই ক্ষণে হযে রুষ্ট অতি। 
বাণীরে দিলেন শাপ, শোন মহামতি ॥ 
মম বাক্যে সরন্বতী হও আ্রোতস্থিনী | 
ভারতে বদতি কর হুইয়! তটিনী | 
গঙ্গা-মভিশাপে দেবী সেই দিন হতে। 
কলিকালে নদীরূপে বহিছে ভারতে ॥ 
পুণ্যদাত্রী সেই ন্দী তপঃ মুত্তিতী । 
পুণ্যবানে ত্রাণ করে নদী সরন্বতী ॥ 
সরম্বতী-তীরে যেই প্রীণত্যাগ করে। 
বৈকৃষ্টে গমন করে প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
সরম্বতী জলে ন্নান যেই পাপী করে। 
সর্ববপাপ মুক্ত হয জানিবে অন্তরে ॥ 
চিরকাল বিষু্লোকে হয় তার বাস। 
সরম্বতী-তীরে হয় সর্ব্বপাপনাশ ॥ . 
চতুর্দশী পৃ্ণিমাতে অক্ষা! তিথিতে 
দক্ষিণ-অয়নে যাঁরা গ্ৃবিশুদ্ধ চিতে ॥ 
ব্যতীপাতযোগ কিংব! পুণ্যদিবসেতে । 
স্নান করে এই জলে শুদ্ধ অন্তরেতে ॥ 
বৈকুষ্ঠধামেতে সেই যাইবে নিশ্চয়। 
হরির দর্শন তার অবশ্থাই হয় ॥ 
বাণীদেবী-বরে যারা পুণ্য লাভ করে। 
দর্শনস্পর্শনে তার সম পুণ্য ধরে ॥ 
যেই জন এক মাঁস ভক্তিতুক্ত মনে। 
সরন্বতী-মন্ত্র জপে একান্ত নির্জনে | 
মহানুর্থ হয তবে কবির প্রধান। 
নাহিক সন্দেহ ভায শুন মতিমান্‌। 


সি 


রীতীব্রহ্ধবৈবর্ভপুরাণ। 
| যন্তক-সুগুন করি সরক্তী-ভীরে। 


যেই জন স্নান আদি করে সেই নীরে॥ 
পুনর্জন্ম নাহি হয় বেদের বচন। 
মুকি-লাভ হয় তার, ধন্য সেই জন ॥ 
শ্রবণ করিযা এই মধুর্বচন। 
কৌতুহলে নারদ শ্রীতগবানে কন ॥ 
কি প্রকারে সরন্বতী, গঙ্গার শাপেতে। 
পরিণত হইলেন তটিনী রূপেতে ॥ 
শুনিতে বাসন। মম, কহ ভগবান্‌। 
গঙ্গা কেন করিলেন অভিশাপ দান ॥ 
সামান্তা নহেন দেবী বাণী সরত্বতী। 
শাপিল কিরূপে গঙ্গা কহ মহামতি ॥ 
কেনই বা! সর্বর্তী শাপের ভাজন। 
বিস্তারি সকল কথ! করহ বর্ণন ॥ 
পুরাণহূর্ণভ এই কলহ-কারণ। 

দয়া করি ভগবান্‌ করহ বরণন ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন খাধিবর | 
কহিতেছি সব কথা৷ তোমার গোচর | 
সর্ববপাপু দূরে ধায় শুনিলে এ কথা । 
গুন শুন হে নারদ অপূর্ব্ব বারতা ॥ 
লক্ষী সরম্বতী গন্গা পত্থী এই তিন। 
হরিপ্রেমে মনস্থথে রহে রাত্রিদিন ॥ 
সবাই সমান প্রিষা, গৃহিণী হরির। 
আনন্দে থাকেন সব/ হৃদয় সথস্থির ॥ 
একদা শ্রীগন্গাদেবী সহাম্যযবদনে। 
হরিরে কটাক্ষ করে সকাম নযনে | 
হেরিয়া তাহার সেই সহাস্তবদন। 
হৃষ্টচিন্তে ভগবান্‌ হাসিল! তখন ॥ 
লক্মদীদেবী তাতে কিছু মনে নাহি করে 
সেদিকে না! দৃষ্টি দিলা অবহেলা ভরে ॥ 
কিন্ত তাতে রুষ্ট হুল দেবী সরন্বতী 
বিরূপা হইল! দেবী জাহবীর প্রতি ॥ 
সহাস্তবদন! লক্ষী দিলেন প্রবোধ। 
কিন্তু নাহি দূর হ'ল সরন্তী-ক্রোধ | 


কিছুতেই সরম্বতী শাস্ত নাহি হন! 
আরক্ত হইল তার ব্দন নয়ন ॥ 

অধ শরীর কীপে ক্রোধের কারণ। 
সন্বোধিয়া শ্রীহরিরে কছিল তখন ॥ 
ওহে নাথ, কি বিচিত্র স্বভাব তোমার । 
মধ প্রতি আজি তব একি ব্যবহার ॥ 
কি দোষ করেছি প্রভূ তোমার চরণে। 
গঙ্গাদেবী প্রিষ। আজি কিসের কারণে ॥ 
এত যদি গঙ্গাদেবী প্রিয়! তব হুয। 
আমারে বিদায় তবে কর মহাঁশষ ॥ 
পতির প্রেমের যদি অংশ নাহি পাই। 
স্বজনবিহীনা! আমি ভবে নাহি ঠাই ॥ 
পতিপ্রেমে হইলাম বঞ্চিত। যখন | 

এ ছার জীবনে আর কিবা প্রয়োজন ॥ 
আমারে বিদায় দাও ত্যজিব জীবন। 
জনম দুঃখিনী আমি অতি অভাজন ॥ 
' মম প্রতি তব যদি নাহি থাকে প্রীতি । 
অন্যাসক্ত হয়ে থাক, জগতের রীতি ॥ 
সমদরশী যদি ভূমি নহ নারায়ণ । 

কি কারণে তবে তোম! পূজে জীব্ণ ॥ 
ুর্ঘগণ বলে তোম! সত্তর আধার। 
সমষ্টি নাহি তব, নাঁছি হুবিচার ॥ 
কুপিত। দেখিয়া তারে হরি-নারায়ণ। 
মত। ছাড়ি অবিলম্ষে করিল গমন ॥ 
ইহা দেখি গন্নাদেবী মহারুষ্ হয়ে । 
বাণীরে ভত্খসন! করে অতীব নির্ভষে ॥ 
_ লজ্জাহীন। গর্ববযুতা শোন্রে কামুকী । 
বড় সাধ, হবি তুই ন্বামিন্ুখে হৃধী ॥ 
আমি কি একাই হই পতিপ্রণধিনী। 
তুই কি নহিস্‌ তার প্রণ্য-ভাগিনী ॥ 
বুঝিয়াছি কামাতুরা তুই সরন্বতী । 
কামে অন্ধ মন তোর অতি ছু মতি ॥ 
মম সথখে ঈর্ষ্যা তর জাগিযাছে মনে। 
র্বব তোর চূর্ণ আমি করিব এক্ষণে ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। ১২৫ 


পি পপি 


এত বলি গঙ্গাদেবী রু্রমুত্তি ধরি । 
সরন্থতী প্রতি দ্রুত যান আগুনরি ॥ 
শুনিয়! গঙ্গার কথা রুষ্টচিত্তে অতি। 
গঙ্গার ধরিতে কেশ যান সরম্বতী॥ 
উভয়ে উভয় প্রতি রোষাবেশে ধায়। 
পন্মাবততী লক্ষী তবে উঠিগ দীড়ায় ॥ 
মধ্যস্থা। হইয়া লক্ষবী করে নিবারণ । 
তোমর! কলহ কেন কর অকারণ ॥ 
সামাগ্ধ বাযুতে কতু এত ঝড় বয়। 
নারায়ণ-প্রিয়। দঁকে, সমনি নিশ্চয়॥ 


-শোন গঙ্গা সরন্বতী বচন আমার 


উভয়ে মিলিধা (ছে থাক একাকার ॥ 
লক্ষ্মীর বচন শুনি বাণী রুউমন। 
লক্ষনীরে দিলেন শাঁপ ভারতী তখন ॥ 
মনস্তাপ পাবে তুমি শাপেতে আমার। 
ধরিবে বৃক্ষের রূপ জগৎ-মাঝার ॥ 
মম অভিশাপ কভু যাঁয় না বিফলে। 
ননীরূপে বিরাজিবে এই ধরাতলে ॥ 
পন্মাবতী লক্মীদেবী শান্ত স্থির অতি। 
বাণীর বচন শুনি নহে রুষ্টমতি ॥ 
অন্তরে শোকের ঝড় উথলে তাহার। 
নয়ন হইতে বহে অশ্রারাসার ॥ 
তথাপি না রোষে থাকে মলিন-বদন। 
বাণীরে না! কহে কোন কুপিত বচন ॥ 
ধরিষা বাণীর কর মভামধ্যে রয। 
মহাছুঃখ মনে তার হইল উদয় 

বাদীর সে উগ্ভাব করিযা৷ দর্শনি। 
মহাক্রোধে গঙ্গাদেবী কহিল! তখন ॥ 
শুন লন্্মী, বাণীহস্ত কর পরিহার । 
কুটিলভািণী বাণী, উগ্র ব্যবহার ॥ 
ুম্মুখি কলহপ্রিধা কি করিবে মোর ।- 
জানিও আমার আছে পরাক্রম ঘোর ॥ 
তোমারে দিয়াছে শাপ গর্ব্িতা রমণী । 
আমিও শাপিব তাবে দেখিবে এখনি ॥ 


১২৬ রীরীত্রহ্মবৈবর্ভ-ুরাণ। 





শুন শুন বাণী তুমি বচন আমার | 
শাপিব তোমারে আমি রক্ষা! নাহি আর ॥ 
মম শাপে নদীরূপ করিয়া ধারণ। 
ধরামাঝে আবিলম্ঘে করিবে গমন ॥ 
তোমার পবিভ্র জল যেজন স্পণিবে। 
পাতক তাহার দেহে কভু না৷ রহিবে | 
দেই পাঁপ রবে তব হৃদ মাঝারে । 
আমার বচন কেহ খণ্ডিতে ন! পারে ॥ 
গুনিয়। গঙ্গার শাঁপ দেবী সরদ্বতী | 
. ক্রোধে কাপে থর থর রোষাবেশে অতি॥ 
গঙ্গাপ্রতি সরম্থতী দিল! প্রতিশাপ। 
শুন গুন গঙ্গাদেবী আমার প্রতাপ ॥ 
ধরাতলে নদীরূপে কর অবস্থান ৷ 
এই অভিশাপ তোম! করিলাম দান ॥ 
তগ্নবান্‌ চতুতূ্জ আসিয়া তখন। 
স্বীষ বক্ষে ভারতীরে করিলা ধারণ ॥ 
জাহ্বীরে কছিলেন সুমিষ্ট বচনে | 
মিছামিছি শ্রিষ! কেন রুষ্ট হও মনে ॥ 
ভারতীরে অভিশাপ নাহি দাও শ্রিব!। 
কলহের কি কারণ শুন মন দিয়া ॥ 
উপদেশ দিলা কত নিত্য-নিরঞ্জন। 
না শুনিল গঙ্গাদেবী তাহার বচন ॥ 
বিপদ্‌ বুঝির়া শেষে হরি তগবান্‌। 
স্ভামাঝে নতশিরে করে অবস্থান ॥ 
অনন্তর ক্ষুন্ধ চিন্তে বাণী-কর ধরি। 
মিউ বাক্যে পুনঃ পুনঃ কছিলেন হরি ॥ 
শুন শুন সরম্বতী বচন আমার। 
গঙ্গা প্রতি অভিশাপ কর পরিহার ॥ 
হরির বক্ষেতে স্থান লভি সরদ্বতী। 
ক্রমে জ্ুমে হইলেন শান্ত স্থির অতি | 
লক্ষমীরে ভাকিযা হরি কহিল! সেখায। 
ধর্মধ্বজগৃহে তুমি জন্মিবে ধরায ॥ 
অযোনিসুস্তব! কন্তারূপ্তে জন্মিবে। 
'দৈবদুরবিপাকে সেথা বৃক্ষত্ব লভিবে ॥ 


জন্মিবে ভূতলে দৈত্য শঙ্চূড় নামে। 
হইবে তাহার পত্রী এই ধরাধাষে ॥ 
তুলমী নামেতে খ্যাত হইবে ধরায়। 
শাপমুক্তা হয়ে পরে আসিবে হেথায় ॥ 
ভজিবে তাহারে তুমি দিয়! সর্বব মন। 
কালক্রমে হইবেক শাপের খণ্ডন ॥ 
শাপ অবসান হলে তুমি পুমরাষ। 
ধর! হতে মম পাশে আসিবে হেথাধ॥ 
অন্য এক শাপ যাহা 'সরন্বতী দিল। 
কিভাবে ফলিবে তাহা শ্রীকৃষ্ণ কহিল। 
বৃক্ষরূপ ত্যজি পরে তটিনীরূপেতে। 
পদ্মা! নাষে অতিহ্থিতা হইবে জগতে ॥ 
লক্ষমীরে কহিযা নব, দেব নারায়ণ। 
গঙ্গাদেবী গ্রতি কন বিষর্-বদন ॥ 
শুন শুন গঙ্গাদেবী আমার বচন। 
নদীরূপে ধরাতলে করিবে গমন ॥ 
পতিত জনেরে তুমি করিবে উদ্ধার । 
ভাগীরধী নামে খ্যাতি হইবে তৌমার ॥ 
আমার অংশেতে হবে সাগর বিশাল। 
তার পত্বীরূপে তুমি থাক কিছুকাল ॥ 
অনন্তর পত্ভীরূপে শান্তনু রাজার | 
কিছুকাল বাস কর অবনী-মাঝার ॥ 
কর্মফল কিছুতে না হইবে খণ্ডন 
শাপ মুক্তি হ'লে হেথা কর আগমন ॥ 
অতঃপর বাগ্গদেবীরে কহে ভগবান্‌। 
গঙ্গাশাপে ধরাধামে কর অবস্থান ॥ 
ব্রহ্মার নিকটে গিষা পত্থী হও তার। 
গঙ্গা যাঁও শিবপাশে, বচন আমার ॥ 
পদ্দে তুমি শান্ত অতি, ক্রোধ কিছু নাই। 
বসাধবী ভূমি মোর কাছে রহ সর্বদাই | 
তব অংশে জন্মলাভ করিবে যে নারী। 
পৃতিত্রতা বলে খ্যাতি হইবে তাহারি 
শুন শুন গঙ্গাদেবী আমার বচন। 
শিবেব নিকটে তুমি করহ গমন ॥ 


চা 


ঃ প্রকৃতিখঙ। ১২৭ 





স্ুদীল৷ কমল! দেবী অতি শান্তমতি। 
আমীর নিকটে সেই করুক বসতি ॥ 
শুনিয়। হরির মুখে এ ষব বচন । 

গঙ্গা লক্ষী সরম্বতী করিল! রোদন 1 
সরস্বতী কহিলেন, শুন নারায়ণ । 
আমি অতি ছুউমতি বুঝিনু এখন ॥ 
জনমের মত মোরে দাও গে। বিদায়। 
পতিহার! হয়ে আর বাঁচি কি উপায় ॥ 
ধরণীর মাঝে আমি করিব গমন। 
যোগবলে হুনিশ্চয় ত্যজিব জীবন ॥ 

এ ছার জীবনে আর আছে কিবা কাজ। 
কলহ করিয়া আজ পেন বড় লাজ ॥ 
লজ্জ| খণ্ডাইতে যদি নাহি পার হরি। 
খপ্তাইৰ আমি গ্রীণ. বিসর্জন করি ॥ 
এত বলি সরম্থতী করেন রোদন । 
গঙ্গাদেবী অতঃপর করে নিবেদন ॥ 
গঙ্গা কহে, শুন নাথজগতের পতি । , 
কোন্‌ অপরাধে আমি দৌধী তব প্রতি ॥ 
কি কারণে মোরে আজ দিতেছ বিদায়। 
নিশ্চয় ত্যজিব প্রাণ কহিন্ু তোমায় ॥ 
মম প্রতি কৃপা! যদি নাহি কর তবে। 
রমণীবধের ভাগী হয়ে তুমি রবে ॥ 
কৃপা না করিলে আমি ত্যজিব জীবন । 
এত বলি গর্গাদেবী করেন রোদন ॥ 
স্বশীল! বিনীত! অতি লক্ষী পূজনীযা!। 
কোন দোষ নাই তাঁর কোমল হৃদয] ॥ 
শাপেব ভাখিনী তিনি হন অকারণে। 
তবু কারো প্রতি রোষ নাহি ভীর মনে ॥ 
বাণ আর গঙ্গাদেবী আপনার তরে । 
যেভাবে কৃষ্ণের কাছে কৃপ। যাঁঞ্জঞ। করে ॥ 
লক্ষমীদেবী কিন্তু শুধু আপনার লাগি। 
না কহেন কোন কথা, তাই পুণ্যভাগী ॥ 
বারে ধীরে স্বামীগ্রতি করিঘা বিনতি। 
কহিলেন অবশেষে স্বহুভাষে অতি 





লক্ষী কহে, গুন নাথ, আমার বচন। 
সতের স্বরূপ তুমি দেব নারায়ণ ॥ 
অকারণ ক্রোধ তব নাহি শৌভ। পায়। 
ক্ষম! কর সকলেরে আপন দয়ায় ॥ 
কৃতকাল বিরাঁজিব ধরণী-মাঝার। 
তব পাদ্বপন্ম কবে দেখিব আবার ॥ 
করিবে সমস্ত পাগী মোর জলে স্ান। 
মোর জলে পাপ ধত করিবে প্রদান ॥ 
কহ কহ প্রভু মোরে মুক্তির উপায়। 
কেমনে ফিরিয়া! পুনঃ আসিব হেথায় ॥ 
সরস্বতী শাপে গঙ্গা বছিবে ভারতে। 
পাঁপ হ'তে মুক্তি লাভ করিবে কি মতে ॥- 
গঙ্গা-শাপে বাণী যাবে ভারত-ভবনে। 
কহ নাথ, মুক্তি লাভ করিবে কেমনে ॥ 
এতেক কৃহিয়! লক্ষমী ধরিল। চরণ | 
হরিরে প্রণাম করি করিলা রোদন ॥ 
ভক্তবা্ছা-কল্পতরু শ্রীহরি তখন । 
কমলারে বক্ষমাঝে করিল। ধারণ ॥ 
কহিলেন ভগবান্‌ প্রস্ম ব্বনে। 

শুন শুন প্রিয়া মোন শুন বরাননে ॥ 
তয নাহি কর মনে, ধৈর্য্য ধর চিতে। 
উপায় চিন্তন আমি করি বিধিমতে ॥ 
উভয়ের বাক্য যাতে আমাদের রয়। 
সেরূপ করিব আমি জানিও নিশ্চয় ॥ 
এক অংশে সরম্বতী নদীরূপ হোক। 
অন্ত অংশে ব্রহ্ধা। কাছে যাক ব্রহ্মলোক ॥ 
স্বযং থাকুক দেবী আমার নিকটে। 
সত্য কথ! গুন দেবী কহি অকপটে | 
জাহ্ুবীর এক অংশ ভগ্ীরথ সনে। 
অবশ্য যাইবে সেই ভারত-ভবনে ॥ 
পবিত্র করিবে দেবী তিনটি ভুবন । 
আপনি থাকিবে গরঙ্গা আমার সদন | 
রহিবে জীহ্বীদেবী শিবের জটায়। 
স্থপবিত্রা বলি খ্যাতি হুইবে ধরায় ॥ 


১২৮ রীপরীত্রক্ষবৈবর্ত পুরাণ : 








শুন শুন পদ্ম দেবী বচন আমার । 
তব অংশ বিরাজিবে ভারত-মাঝার ॥ 
পন্মাবতী নদী আর তুলসী-আকারে। 
কলিকালে রবে তুমি ভারত-মাবারে ॥ 
অতীত হইলে বর্ষ পাঁচটি হাজার । 
শীপমুক্ত মকলেই হইবে আবার ॥ 
তবু এক কথ। আম তোমারে জানাই। 
তোমরা সর্ববদ! কিন্ত থাকিবে এ'ঠাই ॥ 
কহিলাম সত্যকথা ওগে বরাননে। 
ছাযামাত্র তোমাদের যাইবে ভুবনে ॥ 
শুন শুন পদ্মাবতী আমার বচন। 
বিপত্তি ও সম্পদের তোমর! কারণ ॥ 
যেজন তোমার জল করিবে স্পর্শন। 
পাপমুক্ত হবে সেই, ধন্য সেই জন ॥ 
পাপীর প্রদত পাপ তোমার যা হবে। 
আমার ভক্তের ন্নানে সে পাপ ন! রবে ॥ 
যেই সব তীর্ঘরাজি পৃথিবীতে রয়। 
ভক্তের দর্শনে তাহ স্থপবিত্র হয় ॥ 
ধেখানে আমার তক্ত করে অবস্থান। 
সেই সব স্থান হয তীর্থের প্রধান ॥ ' 
স্ত্রীঘাতী গো-হত্যাকারী ব্রন্মঘাতী জন। 
ভক্তের দর্শনে হয় স্ুপবিত্র মন ॥ 
অসিজীবী মসীজীবী আদি সমুদয় | 
ভক্তের দর্শনে সবে সপবিত্র হয় ॥ . 
বিশ্বাসঘাতক জন মিথ্যাসাক্ষী চোর । 
খণ্গ্রস্ত বেশ্টা স্ক্ত জারজ পামর ॥ 
বেশ্যা পুত্র মিত্রহস্তা নাস্তিক যাহার! | ' 
ভক্তের দর্শনে হয় পবিত্র তাহার! ॥ 
গুরুমন্ত্রে অবীক্ষিত পুত্রের পাচক। 
তক্তনিন্দাকারী জন গ্রামের যাজক ॥ 
আত্বীষ ব্বঙ্জনে যেই না করে পালন । 
ধরাধামে অতিশয পাপী সেই জন ॥ 
ভক্তির দর্শনে আর ভক্তের ম্পর্শনে। 
নুপবিভ্র হয় তার! জেনে রাখ মনে ॥ 








দেবদেব্য বিপ্রদ্রেব্য চুরি যেই করে। 
কন্যার বিবাহ দেয় অর্থলাভ তরে ॥ 
নেই লব পাতকীর! জেনে রাখ মনে। 
হুপবিত্র হয় ভক্ত দর্শনে স্পর্শনে ॥ 
বৈধব জনের হয় মাহাত্ব্য অপার। 
তাঁর কৃপা লতি হয় ভবসিম্ধু পার ॥ 
বৈধবের তুল্য কেহ কোথ! নাহি হয। 
মম বাক্য মিথ্য। নছে জানিবে নিশ্চঘ | 
কমল! কহেন গুন নিত্যনিরঞন। 
বিস্তারিয়া কহ তবে ভক্তের লক্ষণ ॥ 
শুনিয়৷ লক্ষবীর কথা হরিনারায়ণ। 
নিগু তত্বের কথ! কহিলা তখন ॥ 
লক্ষমী দেবী তুমি মোর প্রাণতুল্য প্রিষ। 
তাই তোম। কহিতেছি কথা গোঁপনীষ ॥ 
গুরুমুখে বিষুমন্ত্র যেই জন শুনে । 

নেই জন সকলের শেঠ ব্রিভুবনে ॥ 
কর্ম্মফলে ভক্ত মোর স্বর্গে কি নরকে । 
যেখায় থাকুক কু না পড়ে বিপাকে ॥ 
তার যত বংশধর তার পুণ্যবলে। 
চতুর্ববর্গ ফল লাভ করিবে সকলে ॥ 
ভক্তি থাকে মম প্রতি যে সাধুজনের। 
নিবত করবে পুজা! শ্রীনারায়ণের ॥ 

মনে মনে সর্বক্ষণ আমারেই ম্মারে | 
মুক্তি পাবে স্থনিশ্চিত জেনো! মোর বরে ॥ 
মোর পূজ! করে যেই ভক্তিযুক্ত মনে। 
পুলকিত হয় মোর নাম-দন্ীর্ভনে ॥ 
ব্রহ্মত্ব কি অমরত্ব কিছু নাহি চাষ । 
আনন্দিত হয় যেই আমার সেবায় ॥ 
ইন্দ্রত্ব মনুত্ব কিংবা দেবত্ব না চায়। ' 
সকল সময় মন রাখে মম পা ॥ . 
তারা মৌর ভক্ত জন সকল সময়। 
আমার ভক্তের কভু বিনাশ না হুয ॥ 
কুকার্ষ্যে নাহিক ইচ্ছা, সৎকার্ষ্যেতে মন 
নম তক্ত কভু নহে অস্তায়ভাজন ॥ 
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পৃষ্ঠ -১২৩ 


বাজ্ঞবন্ধ্য মুনিবর এই স্তব কবে। 
তুষ্টা ন প্রবুল্ল অন্তবে ॥ 


মবন্বতী 


বশীভূত হুষ তার ইক্ড্রিখনিচয | 
মোর ভক্ত ইন্ড্রিষের দাস কভু নয় ॥ 
পৃথিবীতে জন্ম লভে মোর তক্তগণ। 
পৃথিবী পবিত্র হয তাদের কারণ ॥ 
অনন্তর বৈকুষ্ঠেতে করে আগমন । 
-কহিলাম লক্ষ্মী এই তক্তের লক্ষণ ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের শ্লোক শ্রীহরি কথন। 
যেই শোনে, লভে সেই শ্রীহরিচরণ ॥ 
প্রককৃতিখণ্ডে বষ্ঠ অধ্যায সমাপ্ত । 


পাশা 


সি 


উ সপ্তম অধ্যায় 

সবস্বতী প্রভৃতিব অবস্থ। বর্ণন ও কলি, 

কক্ধি এবং ঈশ্ববেব্‌ গুণ-নিবপণ। 
মারদেরে সন্বোধিয়া কহে নারায়ণ । 
সবিস্তীরে কহি আরে! শুন দিধা মন | 
দেবী সরম্বতী শেষে শাপেতে গঙ্গার | 
অংশরূপে অবতীর্ণ ভারত মাঝার ॥ 
স্বযং রহিল! দেবী হন্সির নিকটে । 
গুন শুন হে নারদ বলি অকপটে ॥ 
ভারতী ভারতমাঝে করিযা! প্রস্থান । 
্ন্প্রিয়। ব্রন্মরূপে করে অবস্থান ॥ 
বাক্য-মধিষঠাত্রী দেবী হুইল তখন। 
শুন শুন হে নারদ বিচিত্র কথন ॥ 
র্ববিশবব্যাপী হরি বহুকাল ধরে। 
শাধিত ছিলেন তিনি সমুদ্র-উপরে ॥ 
তীর শ্রিষতম। হন হুন্দরী ভারতী । 
তাই তার নাম হয় দেবী সরস্বতী ॥ 
স্থপবিত্রা সরন্বতী ইউদেৰী স্দা। 
তীর্ঘঘরূপিদী তিনি শুভদা বর ॥ 
বাহারে প্রথমে পুজে দেব নারায্ণ। 
তাঁহার গুণের কথা করেছি কীর্তন ॥ 
জীবেরে করিতে মুক্ত সর্ব পাপ হতে। 


তীর আগমন ছৈল পবিত্র ভারতে ॥ 
নাজ-_-৯ 


প্রকৃতিথগু। ১২৯ 


সরম্বতী-কথা শেষে দেব নারাযুণ। 
কহিলেন 'শ্রীগঙ্গীর শাপ বিবরণ ॥ 
যেভাবে দিলেন শাঁপ বাণী সরস্বতী । 
সেইভাবে অবতীর্ণা গ্রন্গ। ভাগীরথী ॥ 
অনস্তর ভাগীরধী এক অংশে তার। 
ভগ্ীরথনহ আসে ভারত মাঝার ॥ 
গঙ্গার প্রবল বেগ মহিবে কেমনে! 
পৃথিবী শিবেরে ধ্যান করে একমনে ॥ 
গঙ্গারে ধরিল! শিব আপন জটায়। 
বিচিত্র কাহিনী কহি নারদ তোমায় ॥ 
সরস্বতী শাপে লক্ষ্মী নন্দীর আকারে । 
পদ্মানাম ধরি আসে ভারত মাঝারে ॥ 
অংশ মাত্র আসে হেথা বিদিত ভুবনে । 
স্ববং রহিল! দেবী শ্রীহরি সদনে ॥ 
অনন্তর লক্ষমী দেবী আপন অংশেতে। 
ধর্মমধ্বজকম্তা। হন তুলসী নামেতে ॥ 
মরম্বতী-শাপে লক্ষী শুন মহাশয় । 
বিশ্বের পাবনী দেবী বৃক্ষরূপা হয ॥ 
পাঁচটি হাজার বর্ষ কাটিলে আবার । 
হরির নিকটে যাবে বৈকুণ্ মাঝার ॥ 
সর্ববতীর্ঘ হপ্রি-পাশে করিবে গ্রমন। 
বৈকুষ্ঠে না'যাবে শুধু কাণী বৃন্দাবন ॥ 
শালগ্রাম জগন্নাথ হরির নূরতি। 
কহিলাম সাঁর কথা শুন মহামতি ॥ 
অতীত হুইলে বর্ষ দশটি হাজার ৷ 
গমন করিবে তার! বৈকুষ্ঠ মাঝার ॥ 
সাংখ্য তর্পণাদদি আর বৈষ্ণব পুরাণ। 
বৈকুষ্ঠ মাঝারে সব করিবে প্রস্থান ॥ 
হুরিপূজা! হরিনাম হরিসন্কীর্তন। 
সকলেই বৈকুষ্ঠেতে করিবে গ্লমন ॥ 
হরিনাম গান আর কেহ না করিবে। 
পৃথিবী হইতে সব পুজা লুপ্ত হবে ॥ 
সত্ৃগুণ সত্য ধর্ম গ্রায্যদেবগণ । 
তপস্তা ও উপবাঁস না রবে তখন॥ 


১৬০ | ীীনরক্ষবৈবর্ পুরাণ । 





বেদ ব্রত সমস্তই লুপ্ত হ'য়ে যাবে। 


কামাচারী হবে লোক মিথ্যার গ্রভাবে ॥. 


কপট হইবে লোক ধর্মশৃন্য হবে। 


পূজা আদি কোনে! কিছু না! রছিবে ভবে॥ 


ন। শুনিবে হরিকথ! হইবে কপট। 
কুটিল দাস্তিক আর অহঙ্কারী শঠ। 
মনুষ্ের। হবে চোর হিংসাপরাধণ। 
বিবাহের ব্যতিক্রম হইবে তখন ॥ 
নারী ও পুরুষে ভেদ কিছু ন৷ রহিবে। 
রম্ণী-নাজ্ঞায সব পুরুষ চলিবে ॥ 
বিলুপ্ত হইবে সব আচার বিচার 
পাশরিবে সর্ববলোকে শাস্ত্র ব্যবহার | 
নারী-বশীভভূত হবে মনুষ্য সকল। 
বেশ্যাবৃত্তি আরস্তিবে পত্রী অবিরল ॥ 
গৃহিণী হইবে সদ। ঈশ্বরী গৃহের। 
স্বামী পাবে গৃহমাঝে পদবী তৃত্যের ॥ 
শা ও শ্বশুর হবে ভূত্যের সমান । 
গৃহ-মধ্যে বধূ হবে সবার প্রধান ॥ 
পত্রী পুত্র কন্তা ছাড়! কাহারে! মহিত। 
সম্বন্ধ ন! রবে ইহা! জানিও নিশ্চিত ॥ 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিষ আর বৈশ্ঠের! তখন । 
শ্নেচ্ছদ্ধের শান্তর সব করিবে পঠন ॥ 
নিজ নিজ ধর্ম্শান্তর বর্জন করিবে। 
শাস্ত্রের শাসন আর কোথাও না রবে ॥ 
হইবে শুদ্দের দীস পত্রের বাহক । 
বৃষের বাহক হবে হইবে পাঁচক ॥ 
করিবে নিৰৃষট কার্ধ্য কুটিল স্বভাবে। 
সত্য পথ ত্যজি সব মিখ্য। পথে যাবে ॥ 
শন্তহীন। হবে ধরা! ফলহীন তরু । 
পুত্রহীন৷ রমণীর ছুগ্ধশস্ত গরু ॥ 

' ধেনুগ্ণণ অল্প ছুগ্ধ করিবেক দান। 
দ্বৃত তাহে না হইবে শুন মতিমান্‌॥ 
পতি পরী মাঝে আর প্রীতি নাহি রবে। 
ঘতেক গৃহস্থ লোক অহ্থী হইবে ॥ 








প্রতাপবিহীন রাজ! হইবে তখন । 
করভারে প্রগীড়িত হবে গ্রজাগণ ॥ 
কষ্টের না সীম! রবৈ, বিরিঞ্ি-নন্দন। 
জীবন ছুর্ববহ হবে কলির কারণ ॥ 
চতুর্বর্ণ মধ্যে কড়ু ধর্ম নাহি রবে। 
ধর্মহীন পুণ্যহীন সকলেই হবে ॥ 
জলশৃন্ত হয়ে রবে নদ নদী যত। 
ব্রাহ্মণাদি ধর্মহীন হইবে সতত ॥ 
একলক্ষ জন মধ্যে পুণ্যাত্বা না রবে। 
স্ত্রী পুরুষ বালকের! কুদর্শন হবে ॥ 
যেমন কুৎসিত তারা হইবে দেখিতে । 
সেই মত কদাচারী হইবে চরিতে ॥ 
কহিবে কুৎদিত বাক্য কুৎসিত স্বভাব । 
কোন কোন গ্রামে হবে লোকের অভাব ॥ 
অল্পপরিমিত গৃহ করিযা নির্মাণ । 
করিবে তাহাতে অল্প লোক অবস্থান ॥ 
শ্যহীন হবে ক্ষেত্র নাহি রবে জল । 
কপর্দকশুন্ত হবে বণিক সকল ॥ 
হীনবল লোক হবে অতীব প্রবল। 
বিপরীত কাণ্ড যত হইবে কেবল.॥ 
নির্ধনের হবে ধন, ধনীর অভাব। 
কেহ না ত্যজিবে তার কুস্তি স্বভাব ॥ 
শ্রেষ্ঠ বংশে জন্ম যার, হবে অতি হীন। 
সত্যবাদী মিথ্যা কথা কবে নিশিদিন ॥ 
ধূর্ত শঠ হবে সবে কলির প্রতাপে। 
মগ্ন হবে বন্থৃন্ধরা ঘোরতর পাঁপে ॥ 
পাপীরা_করিবে নিন্দা পুণ্যবান্‌ জনে । 
অশিষট করিবে নিন্দা শিট ব্যক্তিগণ ॥ 
পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি হবে পাপের অধীন | 
জানিবে নারদ তুমি আলিছে সেদিন ॥ 
জিতেন্দ্িয় শিউজনে নিন্দিবে লম্পট 
লতীরে নিন্দিবে বেশ্টা। কহি অকপট ॥ 
পাতকী করিবে নিন্দ। সাধু তক্তজনে। 
ছুটে! নিন্দিবে বিষুভক্তিপরায়ণে ॥ 


গ্রকৃতিখগ্ । ১৩১ 





নরহত্যাকারী আর গ্রবঞ্চক চোরে। 
সাধুরে করিবে নিন্দা উপহাস-ভরে ॥ 
ধরিয়। ভিক্ষুকবেশ যত ধূর্তগণ। 
করিবে মানবগণে সদা প্রবঞ্চন ॥ 
ভূত-প্রেত-সেবা তার! করিবে কেবল। 
মমাজের হবে তাতে ঘোর অমঙ্গল ॥ 
ভূত-প্রেত সিদ্ধ হয়ে ছুরাচারগণ। 
করিবে অন্যের শুধু অনিষ্ট সাধন | 
সর্বত্র আদর পাবে ধূর্ত পাঁপাচারী। 
ব্যাধিগ্রস্ত হবে যত পুরুষ ও নারী ॥ + 
আকার হুইবে খর্বব অঙ্স-আঁম়ু হবে। 
ষোড়শ বৎসরে হবে জ্ররাযুক্ত সবে ॥ 
দেছে-মনে সর্বরূপে জরার অধীন। 
পুরুষমাত্রই হবে জ্ঞীনবুদ্ধিহীন ॥ 
শুধুই পুরুষ নহে, শুন তপোধন। 
হইবে কলির বশ যত নারীগণ ॥ 
প্রকৃতির অংশভূতা৷ যত নারী হয়। 
তাহাদেরে। ছুঃখতোথ হইবে নিশ্চয় ॥ 
জরাজীর্ণ হবে সবে বিংশতি বৎসরে । 
যুবতী হইবে নারী অষ্ট বর্ষ পরে ॥ 
অষ্ট বৎসরের কন্তা হবে খাতুমতী। 
বাঁলিকা-বষসে কন্য। হবে গর্ভবতী ॥ 
প্রতিবর্ষে সম্তানাদি করিবে প্রসব। 
ষোড়শ বৎসরে বৃদ্ধ! হবে নারী সব॥ 
নতুবা হইবে বন্ধ্যা কামিনী সকল। 
কন্তা-বিক্রয়ের প্রথা! চলিবে কেবল ॥ 
মাতা পর্থী পুক্রবধূ ভগ্গিনী সবার। 
কলিতে করিবে তার! ঘোর ব্যভিচার ॥ 
ব্যভিচারে যেই ধন হবে উপার্জন । 
পুরুষ করিবে তাতে জীবন ধারণ ॥ 
কলিকালে হরিনাম করি সন্কীর্তন। 
তার বিনিময়ে ধন করিবে অর্জন ॥ 
আপন কীত্ডির লাি যশের কারণ। 
কলিতে করিবে সবে ধন ব্তিরণ | - 


ছিজগুরুবৃতি সব করিবে হরণ। 
কন্চা-পুত্রবধৃগ্বামী হবে নরগণ ॥ 
ভগিনী, বিমাতা, শ্বত্ৰ না করি বিচার । 
করিবে ঘকল লোক নিত্য ব্যভিচার ॥ 
একমাত্র নিজ মত করি পরিহার 
পরপ্ত্ী সহ সবে করিবে বিহার ॥ 
কার পতি কার পত্রী নাহি রবে ঠিক। 
বিরাজ করিবে সদ পাপ চতুর্দিক্‌ ॥ 
ভদ্রাভদ্্র লঘু-গুরু, ভেদ না রহিবে। 
যাহার যেমন ইচ্ছা তাই আচরিবে ॥ 
মানুষেরা হবে সবে মিথ্যাবাদী শঠ। 
ঘরে ঘরে বিরাজিবে পাষণ্ড লম্পট ॥ 
সকলের প্রতি ঘেষ সকলে করিবে। 
ব্রহ্মহত্যা। নরহত্যা সর্বত্র দেখিবে ॥ 
্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর বৈশ্য আদি যত। 
হিংসাপরায়ণ হবে, পাপে হবে রত ॥ 
লাক্ষা লৌহ পারদাদি করিবে বিক্রয়। 
চড়িবে ৰৃষের পৃষ্ঠে শুন মহাশয় ॥ 

ছিন্ন হয়ে শুদ্্রবৎ করি আচরণ। 
অবিচারে শুদ্র-নন্ন করিবে ভোজন ॥ 
শুদ্র পত্ী সহ সবে করিবে বিহার । 
ন! পালিবে পুজাবিধি শান্ত্রীঘ আচার ॥ 
অমীবস্ত। রাত্রিকালে করিবে তোজন। 
্রান্মাণের! উপবীত করিবে বর্জন ॥ 
প্রভাতে মধ্যান্ছে কিংব! সাধাহৃকালেতে। 
না করিবে মন্ধ্যাহিক শান্ত্রবিধিমতে ॥ 
দেবদিজে গুরুজনে ভক্তির অভাব। 
দেখিয়া বুঝিবে ইহা কলির প্রভাব ॥ 
বেশ্ঠা। রজন্বলা আর.শুন্্র নারী্ণ। 
বিপ্রের রন্ধনশালে করিবে গমন ॥ 
মাহার-নির্ণয় আর যোনির বিচার। 
থাকিবে না কোন কিছু কহি বার বার ॥ 
মকলে হইবে শ্রেচ্ছ, বিভেদ না রবে। 
বৃক্ষ ও মনুষ্য সব খর্ববাকৃতি হবে ॥ 


১৩২ ্রীীর্ষ বৈবর্ভ পুরাণ । 





বৃক্ষ সর হবে এক হস্ত পরিমাণ । 
মানুষ হুইবে সব অনুষ্ঠ সমান ॥ 
সেইকালে কন্ধিযৃন্তি করিয়৷ ধারণ। 
আঁবিভ্ুতি হইবেন দেব নারায়ণ ॥ 
বিষুর্ঘশা নামে বিপ্র ধর্মপরায়ণ। 
তার পুত্ররূপে জন্ম করিবে গ্রহণ ॥ 
বিশাল ঘোটকে কন্কি করি আরোহণ। 
তিন রাত্রে ক্লেচ্ছশূন্ত করিবে ভূবন ॥ 
ক্রেচ্ছশূম্ করি ধরা করিবে প্রস্থান । 
পুথিবী ঘেরিবে তবে দস্থ্য বলবান্‌॥ 
ধর! হবে অরাজক শান্তি নাহি রবে। 
ছয় রা্রি মহাবেগে বৃষ্টিপাত হবে | 
প্রলয়-বৃষ্টির বেগে এ পৃথিবী তবে। 
জনশুগ্য বৃক্ষশৃন্ত গৃহশৃস্ক হবে ॥ 
উদ্দিবে গগনমার্গে শুন অতঃপর | 
তেজংপূর্ণ ভয়ঙ্কর ছাদশ ভাস্কর | 
দ্বাদশ রবির সেই তেজের প্রভাবে। 
ধরণীর জলরাশি গু হয়ে য'বে॥ 
বানের অযোগ্য হবে এই ধরাতল। 
জলাভাবে জীবজন্ত সকলি বিকল ॥ 
পাঁপের প্রভাব তাহা! জানিবে নিশ্চয়। 
কলি ফলিবে যবে কালপূর্ণ হয ॥ 
ভীষণ সে কলিকাল হুইলে অতীত | 
ধর্মে পরিপূর্ণ ধর! হইবে নিশ্চিত ॥ 
সত্যযুগ ধরণীতে আসিবে আবার। 
ধর্শের প্রগর হবে পৃথিবী মাঝার ॥ 
লুপ্ত ছিল সাচার করিল প্রভাবে। 
সত্যযুগে পুনরাষ প্রতিষিত হবে ॥ 
বেদ-্মৃতি-হরিনাম ধরাতে আবার । 
প্রচলিত হবে সর্ববলোকের মাথার । 
তপন্থী ধর্দি্ঠ হবে আবার ত্রাঙ্ষণ। 
ঘরে ঘরে পতিব্রতা হবে পত্বীগণণ ॥ 
কত্রিয়েরা পুনরায় হইবে নৃপতি। 
ধার্শিক ও বিগ্রভক্ত হবে তার! অতি ॥ 


বাণিজ্য করিবে সদা যত বৈশ্বাগণ । 
বিপ্রের উপরে ভক্তি রবে অনুষ্ষণ | 
শূদ্রজাতি পুণ্য কর্ণ করি আচরণ | 
করিবে বিপ্রের সেবা সা সর্বক্ষণ ॥ 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর বত বৈশ্বাজন। 
বিফুমন্ত্রী হবে সব বিষ্ুপরায়ণ | 
রতি স্মৃতি পুরাঁণেতে হইবে বিদ্বান্‌। 
ধর্জ্ঞ হইবে সবে, হবে বেদ-জ্ঞান ॥ 
বেদবিধিমত সবে আচরণ করি। 
পুণ্যকার্্য রত হবে ভজিবে শ্রীহরি ॥ 
খতুন্নাতা ভার্য্যা সহ ঘত নূরগণ। 
শাস্ত্রের বিধান মত করিবে রমণ ॥ 
সত্যমূগে ধর্মহানি নাহি হবে আর। 
অধর্ধোর নাম লুণ্ত হবে চারিধার | 
সত্যযুগে চডুষ্পাদ ধর্ম মহাশয। 
তিন পাদ জানিবে নিশ্চয ॥ 
দ্বাপরে ছিপাঁদ মাত্র অবশিষট রয়। 
কলিকালে ধর্ম্ম শুধু একপাদ হ্য | 
কলিশেষে সমস্তই লোপ পেয়ে যাবে। 
ডুবে যাবে ধরাতল পাপের প্রভাবে | 
সপ্ত বার যৌল তিথি শুন গুণাধার ! 
বার মাস ছয খতু ছুই পক্ষ আর | 
ছবি অয়ন দিবারাত্রে আটটি প্রহর। 
ত্রিশ দিনে এক মাস শুন তারপব ॥ 
দ্বাদশ মাসেতে হয় একটি বৎদর | 
পঞ্চবিধ বর্ষ হয় শুন গুণধর ॥ 
কালসংখ্যা এইরূপ পৃথিবীর হয। 
অমরলোকের সংখ্যা শুন মহাশ্য্‌ ॥ 
দিব্য একাতর যুগে মন্বত্তর হয়। 
তাহাই ইন্দ্রের আবু জানিবে নিশ্চয় ॥ 
আটাশ ইন্দ্রের ঘবে হইবে পতন । 
্রঙ্গার একটি দিন হইবে তখন ॥ 
এইরূপ একশত আট বর্ষ পরে। 
্রঙ্মার পতন হবে কহিন্ু তোমারে ॥ 


প্রাকৃত প্রলয়কাল তাহারেই কয। 
প্রলয় সাগরে ধর! নিমজ্জিত রয় ॥ 
জলেতে প্রীবিত হয এ বিশ্বসংসার। 
ব্রহ্ধা বিষুর শিব আদি নাহি থাকে আর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ বিলীন হ্য মুমি-ঝধিগণ। 
প্রকৃতিও লীনা হয় শ্রীকৃষ্ণ তখন ॥ 
গ্রলযের কাল মাত্র কৃষ্ণের নিমেষ। 
জগতের কিছু নাহি রহে অবশেষ ॥ 
একমান্র রহে সেই কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
বৈকুষ্ঠে গোলোক শুধু রহে বর্তমান ॥ 
আবার স্জন হয় প্রলয়ের পরে। 

কত যে প্রলয় হয সংখ্যা কেবা করে ॥ 
কত যে ব্রহ্ধাণ্ড আছে কে করে গণন। 
সৃষ্ট বস্তু আছে কত জানে কোন্‌ জন ॥ 
কত ব্রহ্ধা কত বিষ কত মহেশ্বর। 
কে জানে আছয়ে কত ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ॥ 
ইহাদের সংখ্য] হয় কল্পনা-অতীত। 
প্রলয় ষহিত লয় শাস্ত্রের বিহিত ॥ 
বরহ্ধাণ্ডের অধিপতি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
প্রকৃতি-অতীত তিনি শুন মতিমান্‌॥- 
কৃষ্ণ হন একমাত্র সত্য নারায়ণ । 
প্রলযান্তে বিরাজেন তিনি সনাতন ॥ 
অংশ মাত্র হয় তার ব্রহ্ম! ও প্রকৃতি? 
বিরাট তাঁহার অংশ ওহে মহামতি ॥ 
আপনি ছিভাগ হয়ে কৃষ্ণ ভগ্গবান্‌। 
শ্রোলোকে দিভুজরূপে করে অবস্থান ॥ 
চতুভু'জ মুত্তিরপে নিত্যনিরঞ্ন। 
বৈকৃষ্ঠে রহেন নিত্য শুন তপোৌঁধন | 
প্রাকৃতিক সব বন্ত ব্রচ্গা আদি যত। 
নশ্বর নকল জীব অনিত্য মতত ॥ 
সত্যের স্বরূপ যিনি নিত্যসনাতন। 
নিলিগু নিগুণ যিনি হরিনারায়ণ ॥ 
নিরুপাধি নিরাকার ভবের কাণ্ডারী। 
ধরেন বিগ্রহ শুধু ভক্তে কৃপা করি ॥ 





সম 
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কৃষ্ণের যতেক রূপ কর দরশন। 
কিছুতেই তৃপ্ত নাহি হবে তব মন ॥ 
তাহারে জানিও সদ! সৃষ্টির কারণ। 
ভক্ত-তরে কলেবর করেন ধারণ ॥ 
রতনে ভূষিত অঙ্গ অতি মনোহর 
ঘিভুঙ্গ মুরলীধারী শ্টামকলেবর ॥ 
নবীন-কিশোর-রূপ গোপবেশধারী | 
সবার ঈশ্বর তিনি গোলোক-বিহারী ॥ 
সুজন করেন ব্রহ্মা আঙ্ঞায় তাহার । 
তার আজ্ঞা-বলে শিব করেন সংহার ॥ 
তার আজ্ঞা-বলে বিষুট'রক্ষা-কর্তা হয়। 
তাহার প্রণাদে জ্ঞান লভে সমুদয় ॥ 
একমনে ভগবানে সেবা ভক্তি করি। 
আদিম! প্রকৃতি হন ভুবন ঈশ্বরী। / 
সাবিত্রী কৃষেের সেবা করি অনুক্ষণ। 
হয়েছেন বেদমাতা বিদদিত ভুবন ॥ 
জগৎপুজিত| লক্ষমী তাহার কৃপায। 
ছুর্গভি-নাশিনী দুর্গা ভার মহিমায় ॥ 
তাহার কৃপায় তিনি পৃজিতা ভুবনে । 
পতিরূপে পাইলেন দেব পঞ্চাননে ॥ 
কুষের বামাংশ-ভৃতা রাঁধা-বিনোদিনী | 
কৃষ্ণ-প্রাণ-অধিষ্ঠাত্রী রূপসী মানিনী ॥ 
শত-শূঙ্গ পর্ধবতেতে করি আরোহণ। 
বহ-বর্ষ ধরি কৃষ্ণ করে আরাধন ॥ 

তু হযে কৃষ্ণ তথা করি আগমন। 


. নিজবক্ষে রাখিকারে করিল ধারণ ॥ 


অতঃপর বর তারে করেন প্রদান। 
আমার হুদয়ে তুমি কর অধিষ্ঠান ॥ 
আজ হ'তে মম বক্ষে কর অবস্থান। 
নৌভাগ্যে গৌরবে হও আমার সমান ॥ 
প্রকৃতি-প্রধান। তুমি হবে এ সংসারে । 
আমিও পৃজিব তোম। অতি সমাদরে ॥ 
এত বলি রাধিকারে কৃষ্ণ ভগবান্‌। . 
করিলেন প্রিয়তমা, শুন মতিমান্‌॥ 
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দুর্গা দেবী হিমালয়ে বহু বর্ষ ধরি। 
কঠোর তপন্তা করে শান্তর অনুদরি ॥ 
তাহা দেখি ভগবান্‌ করে রর দান । 
দ্বার আরাধ্যারূপে ছুর্া পূজা পান ॥ 
কৃষের প্রসাদ হুর্গ! বিশ্বমাতা হয়ে । 
সংসারে বিরাজ করে প্রসন্ন হদযে॥ 
লক্ষবর্ধ করি তপ দেবী বীণাপাণি। 
কৃষ্ণেরে করেন তুষ্ট, ওহে মহামুনি ॥ 
কৃষ্ণ ধারে গ্রীত ছন সর্বখ্যাতি তার। 
নকলের পুজ! পান ভূবনমাঝার ॥ 
তপন্তা করিষ! লক্ষী পু্কর-তীর্ঘেতে। 
এ্বর্্যের অধিষ্ঠাত্রী হলেন জগতে | 
কৃষ্ণ অতি হুউফতি কমলার প্রতি। 
সেই হেতু নারায়ণ হন তাঁর পতি | 
সাবিত্রী করির্লা ধ্যান মলয় পাছাড়ে। 
ছিজগ্রণ তাই পূজা! করেন তাহারে ॥ 
পুজিলেন ত্রন্না কৃষে শত মন্বম্তর | 
নারায়ণ পৃজিলেন তারে নিরন্তর ॥ 
নদ সূর্য ধর্ম ইন্দ্র দেব মহেশ্বর | 
পৃজিলেন ভগবানে শত মন্বস্তর 
বানু পূজা করিলেন শত যুগ্ন ধরে । 
দেব মুনি মনুগ্রণ কৃষ্ক-পূজা করে ॥ 
কৃষ্ণের ভজন! করি দেবত! মানব । 
জগতের পৃজনীয় হইয়াছে ঘব ॥ 
গুরুমুখে পুরাণাদি গুনিয়াছি যাহা। 
অকপটে বিস্তারিয়া কহিলাম তাহা ॥ 
আচার বিচার নাহি পালে যেইজন। 
_ সে জনীও মুক্তি পায় কৃষ্ণের কারণ ॥ 
কৃষ্ণ যদি গ্রীত হন, সকলের শ্রীতি। 
কৃষ্ণ রুষ্ট হ'লে পরে নাহি তার গতি ॥ 
কৃষ্ণের মহিমা! বল কে বর্দিতে পারে। 


্রচ্মা বিষ শিব সদা! ভক্তি করে ধারে ॥ * 


কৃষ্ণ জ্ঞান কৃষ্ণ ধ্যান, মুক্তি তার হবে। 
কৃষ্ণ ভক্তি আছে যার ধন্ত সেই ভবে ॥ 


আর কোন্‌ কথ! তুমি করিবে শ্রবণ 
কহ মোরে, সবিস্তারে কহিব এখন ॥ 
্রক্কতিথণ্ডে সপ্তম অধ্যার লমাপ্ত। 





& অউম অধ্যায় 
পৃথিবীর উৎপি, তৎপুর্গাবিধি, ধ্যান, 
স্তোত্র ইত্যাদি কন। 
অতঃপর কহিলেন নারদ হুমতি। 
তব মুখে গুনিলাম অপূর্ব ভারতী | 
প্রাকৃত প্রলয়কালে জলের প্লাবনে। 
জলময় হয় বিশ্ব জানি এতক্ষণে ॥ 
কৃপা করি এবে মোরে কহ মহাশয় । 
সে সময় বনুদ্ধরা কোন্‌ স্থানে রয ॥ 
কোথা হতে আসে পুনঃ সপ্তির সময়। 
জানিতে বাসনা মোর হয় সমুদয় | 
নারায়ণ কহিলেন, গুন মতিমান্‌। 
বন্থধার জন্মকথ! অন্ভুত আখ্যান ॥ 
মধুকৈটভের মেদে জন্ম বন্ধার | 
কেহ কেহ এই কথ! কছে অনিবার ॥ 
তাহাদের এই মতে দোষ রহিয়াছে। 
কহি আমি সেই কথ! শুন মোর কাছে ॥ 
মরু ও কৈটভ নামে ছুইটি অন্থর । 
বিষ সহ যুদ্ধ তার! করিল গ্রচুর | 
মায়ার প্রভাবে ঘুগ্ধ তাদের অন্তর | 
দর্পভরে ভগবানে দিতে চায় বর | 
কহিলেন ভগবান্‌ বর বদি দিবে। 
তোমরা আমার হস্তে উভযে মরিবে | 
নিরুপায় হয়ে তারা কহে ভগবানে | 
বধ কর আমাদের জলশুন্ত স্থানে 
হ্ৃতরাং এই কথ কর প্রণিধান। 
তাহাদেরো! আগে ধরা ছিল বর্তসান | 
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মধুকৈটতের মেদে শুন অতঃপর। 
বন্ধ! হইল অতি পুউ-কলেবর ॥ 
মেদ-পরিপুষ$ট। বলি কহি অবিরাম। 
মেদিনী হইল তাই ধরণীর নীম ॥ 
কিন্তু যাহা শুনিযাছি ধর্শোর নিকটে। 
সেই বিবরণ আমি কহি অকপটে ॥ - 
মহান্‌ বিরাট যবে জল-মধ্যে রয়। 
সর্বব অঙ্গে মল তার হয় সে সময় ॥ 
সেই সব মলরাশি জমে স্তুপে স্তূপে। 
প্রবেশ করিল তাহা তার লোমকৃপে॥ 
সেই মলরাশি হতে জন্ম বন্ধার। 
অপূর্বব কাহিনী এই কহিলাম সার ॥ 
পৃথথী রহে লোমকুপে মহাবিরাটের। - 
ভিন্ন ভিন্ন রূপে রহে মধ্যেতে দেহের ॥ 
আবিষ্ভূতী হয পৃধী হজন-দময। 
প্রলযকালেতে পুনঃ জলমগ্র! হয় ॥ 
পর্ববত-কানন আছে পৃথিবী-ভিতর। 
সপ্তত্বীপ আর আছে সাতটি সাগর ॥ 
হিমালষ মেরু আদি চন্দ্র বিভীকর। 
বিরাজ করিছে সবে পৃথিবী-ভিতর ॥ 
ব্রহ্মা বিষুঃ শিব আদি ব্রাজেন তাতে । 
বনু পুণ্যতীর্ঘ আছে তাই পৃথিবীতে ॥ 
নানারপ হুর্গ আদি পৃথিবীতে আছে। 
বিস্তারিষা কহি সব গুন মোর কাছে॥ 
পৃথিবীর অধোদেশে বিরাজে পাঁতাঁল। 
. উর্ধদেশে ত্রহ্মলোক অতি হুবিশাল। 
গ্রবলোক মাঝে যত ব্রহ্ধাগ্ড বিরাজে। 
সব বিশ্ব সহ্য ধ্রবলোক মাঁঝে ॥ 
গৌলোক বৈকুষ্ঠ-উর্ধে করে অবস্থান । 
ছুই লোক নিত্য শুধু শুন যতিমান্‌ ॥ 
এই ছুই ভিম আর যত কিছু আছে। 
প্রলয়ে বিনাশ পাষ গুন যোর কাছে 
বিরাজ করেন শুধু কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
অন্ত দেবগণ তীর অঙ্গে লযঘ পান ॥ 


ইহা ভিন্ন সব বিশ্ব কৃত্রিম নশ্বর । 
অপূর্বব আখ্যান কহি শুন মুনিবর ॥ 
ব্রহ্মার পতন হ'লে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
প্রথমে করেন হৃষ্থি বিরাট্‌ মহান্‌॥ 
মহা-প্রলয়ের কালে শুন মতিমান্‌। 
রহিলেন কৃষ্ণ শুধু এক! বর্তমান ॥ 
বরাহকক্পের কালে দেবী বনহ্ৃমতী | 
সকলের কাছে তিনি পূজনীয়! অতি ॥ 
স্থর মনু মুনি আর গন্ধ ব্রান্মণ। 
পৃ্থীরে সাদরে সবে করিল! পুজন ॥ 
শ্রগতিতে কথ্তি আছে দেবী বনুহ্ধরা । 
অব্তার বরাহের পত্বী মনোহর! ॥ 
কৃষ্ণ ভগবান্‌ নিজে ব্রাহরূপেতে। 
ধরিয়া ছিলেন পৃরথী দত্তের অগ্রেতে ॥ 
তেই ধর! দেবী তজি কৃষ্ণ ভগ্গবানে। 
লভিলেন কুজ পুত্র অতি শুভক্ষণে ॥ 
মঙ্গল পুত্রের নাম শুন মহাশ্য। 
ঘণ্টেশ নামেতে হয মহাতেজোময ॥ 
স্ঘশ ঘন্টেশ ছিল অতি বলবান্‌। 
ক্রমে ক্রমে সেই কথ! কহি মতিমান্‌॥ 
এতেক শুনিল! যদি! নারদ মুমৃতি। 
করজোড়ে কহিলেন নারাধণ প্রতি ॥ 
আপনি বলুন প্রত, করি নিবেদন 
পৃঁজিলেন বন্ধারে কিসে দেবগণ ॥ 
কিরূপে বন্থধা হন পত্থী বরাহের। 
জনম-বৃতান্ত শুনি দেব মঙ্গলের ॥ 
উদ্ধার প্রণালী বল শুর্নি ভঙ্গবান্‌। 
কি হইল পৃথিবীর পুজার বিধান ॥ 
আস্ত অন্ত ন! শুনিলে তৃপ্তি নাহি পাই। 
সেই হেতু আপনারে নিবেদি গৌঁসাই ॥ 
শুনিয়া নারদ-বাণী দেব নারায়ণ। 
আনন্দে করেন তীর প্রার্থনা-পুত্রণ ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
সবিস্তারে কছি আমি অপূর্ব আখ্যান 
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হিরণ্যাক্ষ অন্থরের ভয়ে পন্মাসন। 
শ্রীকৃষের স্তবস্তুতি করে অনুক্ষণ ॥ 
তু হয়ে ভগ্নবান্‌ ভ্হ্ধার স্তবেতে। 
ছিরণ্যাক্ষে বধিলেন বরাহ-রূপেতে ॥ 
পাতাল হইতে করি ধরারে উদ্ধার । 
পন্প-পত্র-মম জলে স্থাপেন আবার ॥ 
ব্রহ্মা সেই মনোহর বহ্ধার তলে। 
স্থজিলা অখিল বিশ্ব সমুন্দ্রের জলে ॥ 
কোচিসূর্ঘযদমপ্রভ ভবান্‌ হরি । 
আছিলেন বরাহের কলেবর ধরি ॥ 
হেরিষ। ধর্ণীদেবী কামাতুরা অতি। 
সকাম হলেন হরি ধরণীর প্রতি ॥ 
মনোহর যুত্তি হরি করিযা ধারণ। 
বিজনে উত্তম শহ্যা করেন রচন ॥ 
মনোসাধ পূর্ণ প্রভু করেন ধরার। 
দিব্য একবর্ষ খে করেন বিহার ॥ 
সুন্দরী সে ধরাদেবী হুখের. আবেশে । 
সস্তোগের আস্তে শুচ্ছ। যান অবশেষে ॥ 
অতীত হইলে দিব্য একটি বদর | 
চেতনা পাইয়। বিষুঃ উঠে অতঃপর ॥ 
ত্যজিয়া ধরারে তবে হরি সনাতন। 
বরাহের রূপ পুরঃ করেন ধারণ ॥ 
পুথিবীরে পৃজিলেন বিষুঃ অনন্তর । 
ধূপ দীপ সিন্দুরাদি দিষা মনোহর ॥ 
বিহ্তিবিধানে হরি পৃজিষা ধরারে। 
কহিলেন তার প্রতি সহর্ষ অন্তরে ॥ 
গুন শুন ধরাদেবী আমার বচন। 
সবার আধারভূতা হইবে এখন | 

মুনি মনু দেব সিদ্ধ মনুষ্য সকল। 
তোমারে করিবে পূজা সবে অবিরল ॥ 
এই বর করিতেছি তোমারে প্রদান । 
বিদ্বমত তব পুজা! হবে অধিষ্ঠান॥ 
অন্থুবা্ী »োগ কালে, গৃহারভ্ভ দিনে। 
_ কিছু নাহি সিদ্ধ হবে তব পূজা বিনে ॥ 


গৃহের প্রতিষ্ঠ! আর প্রবেশের কালে। 
তোড়া উৎসর্গ দিনে পৃজিবে সকলে ॥ 
তব পৃজা নাহি করে যেই মুঢ় জন। 
নরকে যাইবে সেই আমার বচন ॥ 
এত শুনি ধরাদেবী আনন্দিত মন। 
করজোড়ে কহিলেন শুন সনাতন ॥ 
তোমার চরণে প্রভু করি নিবেদন। 
কেমনে সকল বস্ত করিব ধর্ণ ॥ 
মুক্তা গুক্তি শিবলিঙ্গ শঙ্খ শিল! ফুল। 
প্রদীপ মাণিক্য হীরা সুবর্ণ অতুল ॥ 
জপমাল! পুষ্পমাল। কপ্পুর চন্দন। 
কেমনে এ সব বস্ত করিব ধারণ ॥ 
হরিপূজা দ্রব্য আর শালগ্রাম শিল!। 
তাহারে বছিতে নারি আমি যে অবল! ॥ 
মণিরত্ব যজ্ঞসুত্র পুস্তক তুলমী। 
বিষুতর চরণোদকি অতি গরীযসী ॥ 
ইহাদের ভার আমি সহিতে না পারি। 
মুক্ত কর এই ভারে দযাময হরি ॥ 
বন্থমতী-বাণী শুনি হরি সনাতন। 

তু হ'ষে বরদান করেন তখন ॥ 
ভগ্মবান্‌ কহিলেন, যেই মুঢগ্ণ। 
তোযা*পরে এই বস্তু করিবে স্থাপন ॥ 
কালসুত্র নরকেতে সেই জন যাবে। 
দিব্য শতবর্ষকাল বহু কউ পাবে ॥ 
শুন শুন ধরাদেবী ন্রাহি তব ভয়। 
আমার বচন কতু মিথ্যা নাহি হয় | 
এত বলি মৌনভাব ধরে ভগবান্‌। 
ধরা-গর্ভ হতে জন্মে মঙ্গল শ্ীমান্‌ ॥ 
হরি ভজি ধরাদেবী গিণী আছিল! । 
এই কালে তবে দেবী কুজে প্রসবিলা 
প্রথমে পৃজিল! হরি দেবী বন্ধারে। 
অনন্তর ব্রন্মা! পূজা করিলেন তারে ॥ 
পৃথুরাজ অতঃপর ভজিপৃত মনে। 
পৃজিল! ধরণীদেবী অতীব যতনে ॥ 
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যেই মন্ত্রে পূজিলেন কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
সেই মন্ত্রে বে পৃজে ওহে মতিমান্‌॥ 
নারদ কহেন প্রভূ করি আরাধনা । 
পৃথিবীর ধ্যান কিবা জানিতে বানা ॥ 
স্তব আর মূলমন্ত্র শুনি মহাশয। 
দয়া করি যদি কহ সমস্ত বিষয় ॥ 
নারা্ণ কছিলেন, শুন মৃতিষীন্‌। 
প্রথমে বরাহ করে পৃথিবীর ধ্যান ॥ 
হরি আঁজ্ঞ! অনুসারে দেবতা সকলে। 
ধরণীর পূজা ধ্যান করে তক্তিভরে ॥ 
মুমি মনত মানবেরা পূজে তারপর। 
ধ্যান স্তব কহি আমি শুন মুনিবর ॥ 
ওঁ হ্থীং সত্রীংক্লীং বন্ধাষৈ স্বাহা। 
হরি পৃজিলেন পৃথী এই মন্ত্র তাহা ॥ 
-চম্পকবরণী শুভ্রা শতচন্দ্রদম!। 
চন্দনচচ্চিত দেহ, অতি মনোরম] ॥ 
বিবিধ-ভুষণে যিনি ভূষিত! সর্বদা । 
বহ্িসিম শুদ্ধ বন্ত্র পরিধানে সদ ॥ 
নিরন্তর হাস্যামধী পৃজ্যা। অনুক্ষণ। 
সেই বন্থধারে পৃজি ভক্তিযুক্ত মন॥ 
এই ধ্যানে সকলেই পুজে ধরদীরে। 
ধরণীর স্তব কহি, গুন মুনি ধীরে ॥ 
হে ধরণি, জয়শীলে আধার জয়ের । 
জবপ্রদাধিনী তুমি পত্থী বরাহের ॥ - 
জযের বহন তুমি কর অনিবার। 
মঙ্গলের অংশরূপা মঙ্গল-আধার ॥ 
সকলের বীজ্বরূপা শক্তি মকলের। 
অভীষ প্রদান ভূমি কর জগতের ॥ 
পুণ্যত্বরূপিণী তুমি দেবী সনাতনী । 
পুশ্যের আশ্রযত্ৃতা জগৎ-জননী ॥ 
রত্বগর্ভ। তুমি দেবী রত্বের আধার । 
রত্বরূণে বিরাঁজিছ রমণী-মাঝার ॥ 
সম্পতিশালিনী ভুমি শস্তের আধার | 
সর্বববিধ শস্টে পূর্ণ হৃদ তোমার ॥ 


সম্পৃত্তিরূপিণী তুমি ভূমিপালদের। 
অংস্কাররূপা তুমি ভূপালগণের ॥ 
রাজকুল-পরায়ণ| ভূমিপ্রদাধিনী ৷ 
ভূমি দান কর মোরে, বিশ্ববিমোহিনী ॥ 
ধরণীর পৃজা করি যেই নরগ্রণ। 
এই স্তব পাঠ করে ভক্তিযুক্ত মন ॥ 
কোটিজন্ম ধরি সেই হয মহীপতি। 
ইহাতে সংশয় নাই, শুন মহামতি ॥ 
ভূমিনান-পুণ্য-লাভ হয় এই স্তবে। 
ভূমি-হরণের পাপ-মুক্ত হয সবে॥ 
অন্থুবাচী দিনে কূপ করিলে খনন। 
এই স্তবে সেই পাপ হইবে খণ্ডন ॥ 
অস্ভের ভূমিতে শ্রাদ্ধে যেই পাপ হয়।, _ 
এই স্তবে দুর হয জানিবে নিশ্চয় ॥ 
ভূমি/পরে বীর্ধযত্যাগ্র, দীপের স্থাপন। 
এইমব পাপমুক্ত হয সর্বজন ॥ 
যেইজন এই স্তব করে অনিবার ৷ 
শত-মশ্বমেধ-কল লাভ হুধ তার ॥ 
এইরূপে নারাধণ নারদ সকাশে। 
পৃথিবী স্জন কথা কহে সবিশেষে ॥ 
মঙ্গলের জন্মকৃথ! অপূর্ব আখ্যান। 
ধরণীর স্তব আর পুজার বিধান ॥ 
কি তার পূজার মন্ত্র, কি তাহার ফল। 
নারদের প্রতি বিষ কহেন সকল ॥ 
বৈবর্ত-পুরাণ কথা অমৃত মধুর | 
শুনিলে পাঁতক রাশি হইবেক দুর ॥ 
প্রকৃতিখণ্ডেতে আছে প্ররুতি-কাহিনী। 
পুণ্যপ্রদাক্সিনী আর পাপ বিনাশিনী ॥ 
প্ক্ৃতিখণ্ডে অষ্টম অধ্যার দমাপ্ড। 
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$ নবম অধ্যায় 
পৃথিবীব উপাখ্যান এবং ভূমিদাীঁনেব ফল-কথন। 
পৃথিবীর বিবর্ণ শুনিয়! নারদ। 
নারায়ণ প্রাতি কন তাবে গদগদ ॥ 
নারদ কছেন পুনঃ শুন ভগবান্‌। 
কৌতুহল বাড়ে মম শুনিতে আখ্যান ॥ 
হরণ করিলে ভূমি কিংবা কোনো! জন। 
অন্ুবাচী দিনে মাটি করিলে খনন ॥ 
অন্ভের ভূমিতে শ্রাদ্ধ, কৃপার্দি-খনন | 
ভূমিতে করিলে কেহ রেতের স্থলন ॥ 
কোন্‌ পাপ হয় প্রভু ক এইবার । 
সমস্ত পাপের বল কিব! প্রতিকার ॥ 
পৃ্ধীরে পুজিলে কোন্‌ পাপ হয় ক্ষয়। 
পৃথিবীর জন্মকথ! কহ মহাশয় ॥ 
অগ্তির গতি প্রভু তুমি নারায়ণ । 
কৃপা করি কর মোর প্রার্থনা পূরণ ॥ 
ভকতবৎসল প্রভূ দেব নারায়ণ। 
কহিলেন সব কথ পুলকিত মন ॥ 
নারাষণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
তোমারে কহিব আমি অপূর্ব্ব আখ্যান ॥ 
দ্বাদশ অন্গুল ভূমি বিপ্রে দেয় যেই। 
বিষ্র মন্দিরে যাবে মরপান্তে সেই॥ 
সর্ব্শন্থাযুক্ত ভূমি যে করে প্রদীন। 
বিষুপদে সেইজন করে অবস্থান ॥ 
সে ভূমির রেণুসংখ্যা যতগুলি হয়। 
তত বর্ধ বাস করে হরির আলয় ॥ 
গ্রাম ভূমি ধাস্ত দান করে যেই জন। 
যেই জন সেই বন্ত করিবে গ্রহণ | 
উভয়েই সর্ববপাপ-মুক্ত হয়ে যায়। 
বৈকুষ্ঠে বদতি করে, সংশয কি তাষ | 
ভূমি প্রধানের যেই করে সমর্থন । 
রর পুপ্যফলে করে সেই বৈকৃষ্টে গমন | 


নিজদত্ত পরদত্ত ত্রাহ্মণের ধন। 
হরণ করিলে হয় নরকে পতন ॥ 
যত দিন চন্দরসূর্ধ্য রহে বিগ্বমান। 
কালসুত্র নরকেতে করে অবস্থান ॥ 
পুত্র পৌত্র সহ তার বংশধরগণ। 
ভূষিশৃন্য হয়ে করে নরকে গ্রমন॥ 
গোচারণ মাঠে শন্ত রোপে যেই জন। 
কু্তীপাক নরকেতে করিবে গমন ॥ 
চতুর্দশ ইন্দ্রপাত হয় যত দিনে | 
ততকাঁল নরকেতে থাকে নির্বাসনে ॥ 
বিস্তারিষ। কহি সব, শুন মহাভাগ | 
যেই জন রুদ্ধ করি গোষ্ঠ ও তড়াগ ॥ 
রোপণ করিবে শন্ত, শুন মতিমান্‌। 
অসিপত্র নরকেতে করিবে প্রস্থান ॥ 
চতুর্দশ ইন্দ্রের না হইলে পতন | 
নরকেতে অবস্থান করে সেই জন॥ 
অপরের তড়াখের করি পক্কোদ্ধার! 
যেজন উৎসর্গ করে বহু পুণ্য তাব 
যত রেণু আছে সেই পক্ষের মাঁঝার। 
তত বর্ষ ব্রহ্ধলোকে রহে অনিবার ॥ 
ভূম্বামীরে পিণড আগে ন! করি প্রদ্দান। 
পিতৃশ্াদ্ধ কেহ যদদি করে অনুষ্ঠান ॥ 
নরকে গমন সেই করিবে নিশ্চয় । 
শাস্ত্রের বচন কভু মিথ্যা নাহি হয় ॥ 
ভূমিতে প্রদীপ যেই করিবে স্থাপন। 
সপ্তজন্ম অন্ধ হযে রহে সেই জন ॥ 
যেই জন শঙ্খ রাখে ভূমির উপরে। 
সেই জন কুষ্ঠরোগে ভোগে জন্মান্তরে | 
ভূমি'পরে মুক্তা হীরা রাখয়ে যেজন। 
সপ্ত জম্ম ধনহীন হয সেই জন ॥ 
শিবলিঙ্গ শিলা! ভূমে করিলে স্থাপন। 
কৃমিভক্ষ নরকেতে করিবে গমন | 
শত মন্বত্তর কাল রহিবে তথায়। 
শাস্ত্রের বিধান ইহ! লন্দেহ কি তায় ॥ 


সূত্র মন্ত্র শিল। জল তুলসী চন্দন । 


জপমাল৷ পুষ্পমালা বর্পুর রোচন ॥ 
রুদ্রাক্ষ ও কুশমুল ভূমে রাখে যেই। 
মনবন্তর কাল থাকে নরকেতে সেই ॥ 
যঙ্জসুত্র পুস্তকাদি রাখিলে ভূমিতে । 
জন্ম কৃভু নাহি হয বিপ্রের যোনিতে ॥ 
ব্রহ্মহত্যাকারী-তুল্য পাগী সেই জন। 
হে নার, শুন ইহ! শাস্ত্রের বচন ॥ 
অশেষ বিশেষে কহি বিধি ও বিধাঁন। 
মানিযা চলিবে যার আছে শীস্ত্রজ্ঞান | 
লঙ্বিবারে চে! যদি করে মূঢজন। 
অবশ্ট হইবে সেই পাঁপের ভাজন ॥ 
যজ্ঞ সমাপন করি যেই মূর্থজন। 
ভূমি'পরে নাহি করে ক্ষীরের সেচন ॥ 
অতিশয তাপ পাঁষ দেই অনিবার। " 
তপ্ত নরকেতে স্দা! গতি হয় তার ॥ 
ভূমিকম্প-কালে আর গ্রহণ-নময়। 
খনন করিলে ভূমি মহাপাগী হয ॥ 
জন্মাস্তরে বিকলাজ হয সেই জন। 
অতি সত্য কথ! ইহ! শাস্ত্রের বচন ॥ 
অতঃপর কহি শুন কিরূপে বন্থ্ধা। 
ধরে পরিচয় আর বিচিত্র অভিধ! ॥ 
প্রতিটি নামের সঙ্গে অর্থ আছে যুত। 
পরম আনন্দ পাবে হবে মনঃপূত ॥ 
জনের ভবন তাই ভূমি তার নাম। 
অপূর্ব শাস্ত্রের কথ! শুন গুণধাম ॥ 
জনে জনে ধনরত্ব দান করে ধরা। 
এই হেতু নাম তার হ্য বন্ন্ধর! 
জ্রীহরির উরদেশে জম্ম হয় ভীর। 
তাই ভার উব্বাঁ নাম জানি অনিবার | 
পৃথিবী সকল বস্তু করেন ধারণ। 
ধরিত্রী ধরণী নীম তাহার কারণ ॥ 
এই ধরা বহু যাগ যজ্ঞের আধার। 
সকলেই জানে তাই ইজ্যা নাম তাঁর ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। | ১৩৯ 


খণ্ড গ্রলয়ের কালে ক্ষীণকাষ! থাকে । 
তাই তীরে সর্বজন ক্ষোপী বলে ডাঁকে ॥ , 
মহাপ্রলয়ের কালে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। 
সেইহেতু সর্বজন ক্ষিতি তারে কয় ॥ 
কশ্যপ-তনয়। পৃথথী তাই সর্ববজন। 
কাশ্াপী নামেতে তারে জানে অনুক্ষণ ॥ 
অচল! তাহার নাম সদা স্থির তাই। 
নিশ্চল ভাবেতে দেবী রহে সর্বদাই ॥ 
বিশ্বের ধারণ করে দেবী মনোহ্র।1 
সর্বজনে জানে তাই নাম বিশ্বস্তরা! ॥ 
রূপেতে নাহিক অন্ত দেবী বহ্ধার। 
তাইতে অনস্তা নাম হইল তাহার ॥ 
পৃথুর তনয। বলি শুন গুণধাম। 
নর্বলোকে দিলা! তারে পৃথিবী এ নাম ॥ 
পৃথিবী মাহাত্্য কথ! অতি মনোহর । 
কহিলাম সব কথ! তোমার গোচর ॥ 
আর কি জানিতে বাসা কহ তপোধন। 
সবিস্তারে আমি তাহা করিব বরণন ॥ 
এত বলি ভগবান্‌ নীরব হুইলা। 
প্রকৃতিখগ্ডেতে পৃথী-মাহাস্্য রচিলা॥ 
প্রকৃতিখণ্ডে নবম অধ্যাধ সমাপ্ত 


পি পপ 


চে 


€ দশম অহ্যার 

গঙ্গার আবির্ভাব ও তীহাব ভবপূজ্াকখন। 
নারদ কহিল তবে, শুন ভগবান্‌। " 
শুনিলাম পৃথিবীর সব উপাখ্যান ॥ 
দয! করি কহ দেব, করি নিবেদন। 
গঙ্গাউপাখ্যান আজি করহ বরণন॥ 
কোন্‌ যুগে গঙ্গা! সতী কার প্রার্থনায 
সরস্বতী অতিশীপে আসিলা ধরাষ ॥ 
জানিতে সকল কথা জাগে অভিলাষ । 
বর্ন করিয়া তাহা সূর্ণ কর আশ ॥ 


১৪০ শীপরীবরহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। , 


নারদের কথা শুনি আনন্দিত মন। ূ তারপর পরলোকে করিলা গমন। 


বিস্তারি কহেন তারে দেব নারায়ণ ॥ 
নারাষণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
বিস্তারিয়া কছি আমি অপূর্বব আখ্যান ॥ 
সগ্ঘর নামেতে ছিল রাজরাজেশ্বর। 
অতীব প্রতাপশালী সূর্ধ্যবংশধর 

ছুই পত্বী মনোরম! ছিল সে রাজার । 
বৈদ্ভী একের নাম, শৈব্যা দবিতীয়ার ॥ 
সগর নৃপতি ছিল অতি গুণবান্‌। 

- জত্যবাদী সত্যনিষ্ঠ অতীব মহান্‌.॥ 
শৈব্যার গর্ডেতে হয় পুদ্র মনোহর । 
অস্মঞ্জ নাম তার অতি গুণধর ॥ 
বৈদভাঁ নামেতে পত্বী সগররাজের | 
পুত্র তরে আরাধনা করিল! শিবের ॥ 
শিবের বরেতে হয় গর্ভের সাগর । 
শতবর্ষ সেই গর্ভ থাকিল তাহার ॥ 
অবশেষে মাংসপিণ্ড করিল প্রসব । 
তাহ! দেখি মহাদেবে করে রাণী স্তব ॥ 
উচ্চৈঃস্বরে কাদে সতী অতি ক্ষুণ্ন মন। 
ব্রাহ্মণের বেশে শস্তু আসিল! তখন ॥ 
বহু অংশে মাংসপিগ্ড করিয়! বিভাগ । 
যাটটি হাজার পুত্র করে মহাভাগ ॥ 
মহ! পরাক্রমশালী অতি বলবান্‌। 
প্রভা যেন মধ্যাহ্ছের সূর্ধ্যের সমান ॥ 
কালক্রমে সেই পুত্রগণ অকম্মাৎ। 
কপিলের কোপে সব হৈল ভন্মদাৎ॥ 
নিদারুণ শোকাবেগে সগর তখন। 
ত্যজিলেন নিজদেহ্‌ পুজ্রের কারণ ॥ . 
গঙ্গারে আনিতে শেষে পৃথিবী-মাঝারে। 
অদমঞ্জ লক্ষ বর্ষ পূজা করে ভারে । 
অতঃপর পরলোকে করেন গমন | 
শাস্ত্রের বচন ইহা, খুন তপোধন ॥ 
গঙ্গার কারণে তার পুত্র অংশুমান্‌। 
লক্ষ বর্ষ ধরি করে জাহৃবীর ধ্যান ॥ 


গঙ্গারে পূজিল পুজ দিলীপ তখন ॥ 
লক্ষ বর্ষ পুজিলেন হষে এক মন। 
অনন্তর পরলোকে করেন গমন ॥ 
পুত্র তীর ভগীরথ অতি বিচক্ষণ। 
বৈষণবের অগ্রগণ্য ভক্তিপরাধণ ॥ 
অজর অমর তিনি অতি গুণবান্‌। 
লক্ষ বর্ষ করিলেন জাহ্মবীর ধ্যান ॥ 
অনন্তর পাইলেন কৃষের দর্শন। 
ঘ্বিভূজ মুরলীধারী মদন-মোহন ॥ 
কিশোর গোঁপের বেশ পরম ঈশ্বর। 
স্বেচ্ছাময় পর ব্রহ্ম শ্াম-কলেবর ॥ 
কৃষণেরে হেরিয়া রাজা করিলা প্রণাম। 
ভক্তিভরে স্তব-স্তুতি করে অবিরাম ॥ 
বংশ-উদ্ধারের হেঁতু চাছিলেন বর। 
শুন শুন মতিমান্‌ কথ! মনোহর ॥ 
জাহৃবীরে কৃষ্ণ যেই করেন স্মরণ। - 
গল্গাদেবী করিলেন তথ! আগমন ॥ 
ভক্তিভরে শ্রীহন্সিরে করিয়া প্রণাম। 
কৃতাঞ্জলি পুটে রন শুন গুণধাম ॥ 
মনোহর রূপ তার করিয়া দর্শন | 
কৃষ্ণ ভগবান্‌ তারে কহেন তখন ॥ 
শুন শুন হুরেশ্বরি বচন আমার। 
ভারতী-শাপেতে যাও ভারত মাঝার ॥ 
ভারতে গমন করি আজ্ঞায় আমার । 
সগরসন্তানগণে করহ উদ্ধার ॥ 
স্থপবিত্র হোক তার! তোমার স্পর্শনে। 
আস্ক হেথায দিব্য রথ-আরোহণে ॥ 
কহিলেন গঙ্গাদেবী, গুন ভগবান্‌। 
ভারত মাঝারে আমি করিব প্রস্থান ॥ 
ভারতীর শাপে আর. তোমার-আজ্ঞায়। 
ভারতে যাইব আমি সংশয় কি তায় ॥ 
কিন্তু গ্রভু পৃথিবীর বত পাঁপিগণ। 
মোর জলে সর্ববপাপ করিবে অর্র্ণ॥ 


, প্রকৃতিখগ্ড। ১৪১ 


দয়! করি কহ প্রভু কৃষ্দনাতন ৷ 
কিরূপে হইবে মোর সে পাঁপ-মোচন ॥ 
কৃপা করি কহ তুমি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
কতকাল হবে মোর সেথা অবস্থান ॥ 
কহ প্রতু সর্বেশ্বর বিভু সনাতন | 
কবে তব পাঁদপন্ধ করিব দর্শন ॥ 
অন্তরাত্ম! তুমি প্রভু জান তুমি দব। 
কূপ! করি সব কথা! বল হে কেশব ॥ 
কৃষ্ণ কহিলেন, শুন গঙ্গে হুরেশ্বরি | 
তব কাছে নব আমি নিবেদন করি ॥ 
অবশ্ট হইবে তব ইচ্ছার পূরণ। 

মম আশীর্বাদ কত না হয় খণ্ডন ॥ 
জানি আমি সব তব বাঞ্ছিত বিষধ। 
কুদ্ররগী লবণান্ধু পতি তব হয় ॥ 

মম অংশ স্বরূপ দে লবণ সাগর । 
লক্গীস্বরূপিণী৷ তুমি অতি মনোহর ॥ 
লবণ সমুদ্র দেখ! তোমার সঙ্গমে । 
অভি পুলকিত হবে শুন মনোরমে ॥ 
ভারতীর অভিশাঁপে ভারত মাঝার। 
বিরাজ করিবে বর্ষ পাঁচটি হাজার ॥ 
করিবে সর্ত-ক্রীড়া সমুদ্রের সহ। 
মিলিতা হুইয়। তুমি রবে অহরহ ॥ 
ভারতের অধিবামী নরনারী যুত। 
ভগীরখ-কৃত স্তব করিবে সতত ॥ 
তক্তিন্রে তব ধ্যান করিবে যে জন। 
করিবে প্রণাম স্তব, করিবে পৃজন ॥ 
অশ্বমেধ ষজ্ফল হইবে তাহার । 
বণিয়াছে এই কথ! শাস্ত্রে বারংবার 
তোমার মহিম। যত বলি সবিস্তারে। 
যেজন শুনিবে তার সর্বব পাপ হরে ॥ 
শতেক-যৌজন দূরে রহি কোন জন। 
গঙ্গা গঙ্গা যদি মুখে করে উচ্চারণ ॥ 
সর্ব পাঁপ হতে মুক্ত সেইজন হ্য। 
বিযুলোকে যাবে সেই নাহিক সংশয ॥ 


পাঁপীরা করিবে সান সলিলে তোমার । 
তব জলে প্রক্ষালিবে সর্বপাপভার ॥ 
সেই পাপ ভার হৈতে মুক্তির উপায়! 
রষেছে জাহ্নবী তব, সন্দেহ কি তায় ॥ 
মম ভক্ত কেহ তোম! করিলে দর্শন | 
সর্ববপাঁপ-ুক্ত তুমি হইবে তখন ॥ 
সহস্র পাপীর শব করিয়া স্পর্শন ৷ 
যে পাঁপ হইবে তব শুন অনুক্ষণ ॥ 

মম মন্ত্রউপাসক স্নান করে যদি। 
সর্ববপাপমুক্ত তুমি হবে নিরবধি ॥ 
যেস্থানে আমার নাম হইবে কীর্ভন। 
অন্ত নদীসহ সেথা করিবে গ্রমন ॥ 
সেই স্থান মহাতীর্ঘে হবে পরিণত। 
মহাপুণ্যময় ভূমি হইবে সতত ॥ 
স্পর্শ করি রেগু তার পাপী শুদ্ধ হবে। 
রেগুপরিমিত বর্ষ বৈকুষ্ঠেতে রবে ॥ 
সজ্ঞানে আমার নাম ম্মরিবে যেজন। . 
মৃত্যু'পরে বৈকুষ্ঠেতে করিবে গমন ॥ ৬ 
হরিপারিষ্দরূণে চিরকাল রবে। 
সর্ধ্বপাপ দুরে যাবে, মহাপুণ্য হবে ॥ 
পড়িবে যাহার অস্থি সলিলে তোমার । 
বৈকুষ্ঠে বদতি গ্রুব হইবে তাহার ॥ 
নিজকর্মদ-অনুযাধী ফলভোগ্র-শেষে। 
সারূপ্য মুকতি দান করি অবশেষে ॥ 
মৃত্যুকালে অজ্ঞানেভে যদি কোন জন। 
দৈববশে তব জল করয়ে স্পর্শন ॥ 
সারপ্য মুকতিদান করি আমি তায়। " 
পারিষদ করি তারে বৈকুষ্ঠ সভায় ॥ 
কিংব৷ যদি কোন জন অগ্থস্থানে থাকে। 


 ভক্তিতরে যদি সেই গঙ্গ। ব'লে ডাঁকে। 


সারূপ্য মুকতিদান করি আমি তারে। 
আমাতে বিলীন হ'যে সদা বাস করে ॥ 
গঙ্গা-ভিন্ন স্থানে থাকি যদি কোন জন! 
স্বত্যুকালে মম নাম করযে ন্মর্ণ ॥ 


১৪২ ীীব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





যতদিন শ্ীব্রন্মার পতন ন! হয়। 
সাঁলোক্য মুকতিদান করি দে সময ॥ 
আমার তক্তের যাঁরা বন্ধু ও বাহ্ধব। 
দুর্মভ গ্রোলোক মাঝে যাঁবে তারা সব 
মম ভক্ত-সর্মীপেতে মৃত্যু যার হয। 
পবিত্র তাহার! সদা জীবন্মুক্ত রয় ॥ 
গঙ্গারে কহিয়। হরি এতেক বচন। 
ভগীরথে ডাকি কাছে কহেন তখন ॥ 
ভক্তিপূর্ণ মনে তুমি কর গঙ্গা-স্তব। 
বিধিমত কর তুমি পূজ। আদি সব॥ 
অতঃপর ভগীরথ হরির কথায়। 

ধ্যান স্তোত্র দ্বারা পূজে গঙ্গারে তথীষ | 
অনন্তর গঙ্গাদেবী ভগীরথ আর। 
শ্রীকৃষ্চেরে তক্তিভরে করে নমস্কার ॥ 
প্রণাম লভিযা! শেষে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
হৃউমনে তথা হতে করিলা! প্রস্থান ॥ 
অতঃপর ভগীরথ স্তবস্ততি করি। 
গজ্ারে আনেন এই পৃথিবী-উপরি ॥ 
ভন্মীভূত ছিল যৃত সগর-নন্দন। 
গঙ্নার পরশে সবে পাইল জীবন ॥ 
দিব্য কলেবর ধরি লভে পরিত্রাণ] - 
বৈকুষ্ঠ নগরে যায চড়িযা। বিমান ॥ 
নারদ কহিল। প্রভূ, গুনিনু সকল। 
আরো৷ কিছু শুনিবারে পরাণ চঞ্চল ॥ 
কৃপা করি ভগবান্‌ বলুন আমাঘ। 
কোন্‌ স্তবে ভগীরথ পৃজিলা গঙ্গায় ॥ 
এত শুনি নারাধণ কহিলেন সব। 
হুরিনা রাষণ পূর্বে কহে যেই স্তব ॥ 
যেই স্তব কছিলেন নিকটে ব্রহ্মার। 
ভগ্ীরথ সেই স্তব করে বারবার ॥ , 
লন্মবীকান্তে একদিন ভ্রম ডাকি কন। 
বিষুঃপদী-গঙ্গ-স্তব করুন কীর্তন ॥ 
পাপ-বিনাশক স্তব শুনিতে মনন । 
তাহা শুনি ব্রন্মাদেবে কহে নারাষণ ॥ 


শুনিয়া শিবের গীতি অতি মুগ্ধ মন। 
রাধা কৃ দ্রবীভূত হলেন তখন ॥ 
সেই জল হাতে গল্গা সমুদূতা হয়। 
পুরাণের কর্থা এই জানিবে নিশ্চয ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
অতঃপর কহি আমি অপূর্ব আখ্যান ॥ 
অনন্তর ভগীরথ পৃজিযা গরঙ্গারে। 
আনিলেন হুউমনে ভারত মাঝারে ॥ 
স্পর্শ করি গঙ্গাজল সগ্রর-সম্তান। 
উদ্ধার পাইয়৷ করে বৈকুণ্ঠে প্রস্থান ॥ 
ভগীরথ পৃথিবীতে আনিলা গঙ্গারে। 
ভাগীরথী নাম হুষ ভারত মাঝারে ॥ 
নারদ কহিল! প্রভু করি নিবেদন। 
কৃপা করি আরো কিছু করুন কীর্তন ॥ 
শিবের সঙ্গীত শুনি শ্রীরাধ! ও হুরি। 
কিরূপে হুইল! দ্র, কহ কৃপা! করি ॥ 
উপস্থিত ছিল ধার! তাদের নিকটে। 
কিবা হৈল তাহাদের কহ অকপটে 1 
বিস্তার করিযা কহ প্রভু নারাধণ। 
সর্ব কথ! শুনিবাবে মন উচাটন॥ 
নারদের অনুনয়ে দের নারায়ণ। 
প্রীত হয়ে সবিস্তারে করেন বনি | 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমীন্‌। 
সবিস্তারে কহি আমি অপূর্বব আখ্যান ॥ 
কাণ্তিকী পু্দিম। রাতে রাধ! মহোতমবে। 
রাসেতে ছিলেন কৃষ্ণ ভ্রীরাধীব স্তবে॥ 
বিহার করিয়! কৃষ্ণ বিহিত বিধানে । 
প্রকৃতি রূপিণী রাঁধ। পূজে একমনে ॥ 
শতরীকৃষণ দেবীরে যেই করেন পূজন। 
ব্রদ্ধ! আদি দেবগ্ণণ পুজেন তখন ॥ 
বীণাধ্বনি করিলেন দেবী সরম্বতী। 
কৃষগ্ণ গান করে মিউ কণ্ঠে অতি 
গ্রীন শুনি ত্রচ্মাদে ম্হা তুষ্ট হন! 
শিরোরত্ব হার তারে করিলা অপর্ণা 


প্রকৃতিখণ্ড। 


শুন্যি! মধুর গীতি শ্রীকৃষ্ণ আপনি। শরীর ধারণে তাই কিব! প্রযোজন। 


প্রদান করেন তারে কৌন্তরভের মণি | 
শ্রীরাধিকা রত্বহার দেন উপহার । 
নারাধণ বনমাল! দেন চমৎকার ॥ 
মকর কুগুল দিলা লক্ষমীদেবী তারে। 
বিষুতক্তি ছুর্গাদেবী দিল! নির্বিচারে ॥ 
ধর্ম যণ ধর্মবৃদ্ধি ধর্ম দিল! তাঁয়। 
বিশুদ্ধ বলন দিল! অনল সেথায় ॥ 
মণির নৃপুর বায়ু করিলেন দান। 
শ্রেষ্ঠ বস্ত সকলেই করেন প্রদান ॥ 
ব্রহ্মা অনুরোধে তথ। দেব মহেশ্বর। 
করিলেন কুষ্ণগান অতি মনোহর ॥ 
অপূর্বব শিবের গ্রীত করিষা শ্রাবণ। - 
মৃচ্ছিত হইয়। রহে যত স্থুরণ ॥ 
ক্ষণকাল পরে যবে লভিল! চেতন। 
কৃষ্ণরাধাহীন রাস করিলা দর্শন ॥ 
অদ্ভুত সে দৃশ্ঠ দেখে দেবতা সকল। 
জলাকীর্ণ হইয়াছে রাসেব মণ্ডল ॥ 
গোপ গোঁপী সুর আর যতেক ব্রাহ্গণ। 
কু রাধা নাহি হেরি করিলা ক্রন্দন ॥ 
অতঃপর চতুম্মুখ বসিলেন ধ্যানে । 
বুঝিলেন সব কথা বিফ্ুততুজ্ঞানে | 
শিবের সঙ্গীত্‌ শুনি রাধা বিনোদিনী । 
কৃষ্ণদহ দ্রবীভূত হইল! তখনি | 
্র্ধা কহিলেন শুন, এই সত্য সার। 
শুনি! দেবতাকুলে আনন্দ অপাঁর ॥ 
অনন্তর ত্রহ্ধা। আদি যত দেবগণ। 

' ভক্তিতরে শ্রীকৃষ্ণের করেন স্তবন ॥ 
হে পরতো, হে ভগ্রবান্‌, করি নিবেদন। 
তব মুদ্তি আমাদের করাও দর্শন ॥ 
সহসা আকাশবাদী হইল তখন । 

মম বাক্য মন দিধা শুন দেবগণ | 
পরমাত্মারগী আমি জব সবাকার। 
শক্তিন্বরূপিণী রাধা হইল আমার ॥ 


গোলোকে আসিয়া মোরে করিবে দর্শন ॥ 
ভক্তের মনের বাঞ্থা পুর্ণ করিবারে। 
রূপ পরিগ্রহ করি জগৎ মাঝারে ॥ 
আমারে হেরিতে যদি অভিলাষ'হয়। 
মম মন্ত্র ধ্যান সদা কর মহাশয ॥ 
শুন শুন বাক্য মম ওহে পন্মাসন | - 
মম মন্ত্র মহেশ্বরে করহ অর্পণ ॥ 
শপথ করিয! যদি শিব গুণীধার। 
মন মন্ত্র ধরামাঝে করেন প্রচার ॥ 
মহেশ্বর মম শাস্ত্র করিলে রচন। 

মম মন্ত্রউপাসক হবে নরগণ ॥ 
শপথ করুন ইথে দেব পণুপতি। 
তবেই হেরিবে পুনঃ আমার মুর্তি ॥ 
কৃষ্ণের আকাশবাণী শুনিয়া তখন। 
আনন্দিত হইলেন দেব পঞ্চানন ॥ 
গঙ্গাবারি লয়ে করে শিব অনস্তর | 
প্রতিজ্ঞ করেন পরে প্রফুল্ল অন্তর ॥ 
কৃষ্ণের আদেশ আমি করিব পালন। 
উত্তম শীন্ত্রের কথা করিব রচন ॥ 
গঙ্গাবারি হাতে লয়ে যদি কোন জন | , 
থিথ্যা বাক্য কয, হবে নরকে পতন ॥ 
যতদিন শরীতরহ্মার না হয় পতন! 
কালদুত্রে ততদিন রবে সেই জন॥ 
কহিলেন মহেশ্বর যেই এই কথা । 
রাধাসহ কৃষ্ণহরি আফিলেন তথা ॥ 
কুষ্ের মোহন মুর্তি করিয়া দর্শন । 
আবার উৎসবে মত্ত সর্ব দেবগণ ॥ 


আপন প্রতিজ্ঞামত রচি শান্রবিধি। 
প্রচার করেন শিব তত্ব নির্বধি॥ 
সেই কাল ছৈতে বিশ্বে শান্্ের প্রচার। 
শুন শুন মুনিবর জগতের সার ॥ 


১৪৩ 


১৪৪ -  প্রীপ্রীব্রহ্ষবৈবর্তপুরাঁণ। 





ইহার পরের কথা সংক্ষিপ্ত অতীব। 
যেমতে গঙ্গার স্ষ্টি তাহাই কহিব॥ 
রাধাকুষ্ণ অঙ্গ হ'তে গঙ্গার উদয়। 
শ্নোলোক হইতে আসি পৃথিবীতে ব্য ॥ 
তত্তিমুকিপ্রদািনী গঙ্গাদেবী সদা । 
কৃষের স্বরূপ দেবী পুজিতা৷ সর্বদা ॥ 
নারায়ন করিলেন শেষ তার কথা। 
ব্যাসদেব রচিলেন পুরাণের গাথ। ॥ 
বৈবর্ভ-পুরাণমাঝে সব পাবে তাহা । 


শোৌনকে করেন ব্যাখ্য। সৌতি মুনি যাহা! ॥ 


হরিভক্ত দেবনৃত ভাষায় প্রকাশি। 
বৈষবজনের কাছে উপনীত আসি ॥ 
যেইজন শুনে এই পুরাঁণ কাহিনী । 
সেইজন মুক্তি পাবে আছে শাল্ত্রবাণী॥ 
প্রকৃতিখণ্ডে দশম অধ্যায় সমাপ্ত । 


চ পপ 


$ একাদন্শ অশ্যার 
গঞ্গাব উপাখ্যান। 

নারায়ণ বাক্য শুনি দেবধি নারদ । 
হুইলেন উল্লসিত ভাবে গদগদ ॥ 
তথাপি না হ্য তার পরিতৃপ্ত মন। 
নারাধণ পাশে তাই করে নিবেদন ॥ 
নিবেদন করি প্রভু দেব নারাযণ। 
জাহ্ুবীর কথা আরো! করুন কীর্তন ॥ 
পঞ্চবর্ধ হশ্রান্তে জাহ্নবী তখন। 
করিবেন কোন্‌ স্থানে আবার গ্রমন ॥ 
নারাধণ কহিলেন, কৃষ্ণের ইচ্ছায়। 
যাইবেন গঙ্গাদেবী বৈকুষ্ঠ সভাষ ॥ 
স্মরণ করহ তুমি পূর্ব কথা ষত। 
সরগ্ঘতী অভিশাপ দেন যেই মত | 
ম্রঘতী-শাপে বর্ষ পাঁচটি হাজার। 
বহিবেন গ্াদেবী-ভারত মাঝার ॥ 


শাপমুক্ত হলে শেষে বৈকুণ্ঠভবনে। 
আসিয়! পাবেন গঙ্গা হরিনারাষণে ॥ 
লম্ষমী-সরম্বতী দৌহে শাপ অবসানে। 
আসিবেন পুনরায় শ্রীহরির স্থানে ॥ 
গঙ্গা লক্ষবী সরম্বতী এই তিন জন। 
শ্রীহরির ভার্য্যা বলি স্ববিদিত হন | 


' তুলমী চতুর্থ ভার্যযা শ্রুতির বচন। 


চাঁরি ভার্য্যা মনোরম! অতি সথদর্শন ॥ 
নারদ কহেন প্রভু করুন বনি। 
কিরূপে জাহ্ুবীদেবী হরিপ্রিয়া হন ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
কহিব তোমারে আমি অপুর্ব আখ্যান . 
দ্রবরূপা। গঙ্গাদেবী গোলোক মাঝারে। 
রাধারৃষ্ত-জঙ্গভূত| জানি বারে বারে |, 
রাধাকৃষণ-অংশতৃতা, সন্দেহ কি তার। 
হে নারদ, শুন শুন বচন আমার ॥ 
দ্রবমধী জাহুবীর অধিষঠান্রী ধিনি। 
অনন্ত সৌনার্ধ্য তার বিশ্ববিমোহিনী | 
নবীন-যৌবন! তিনি রত্বে বিভূষিতা। 
শরতের পন্মদম সন্ত বিকশিতা! ॥ 
পূর্ণিমার চন্দ্রম অতি শোভা! তার। 
শুদ্ধ সতৃত্বরূপিণী, অতি চমৎকার ॥ 
প্লীন পযোধর তার অতীব সুন্দর । 
কঠিন বর্তলাকৃতি অতি মনোহর ॥ 
মনোহর নেত্রঘ্ধ অতি সুদর্শন । 
বদনমগ্ডলে শোভে সিন্দুর চন্দন ॥ 
অধরোষ্ঠ আরকি গণ্ড মনোহর । 
দস্তরাজি শোতে তার অতীব হুনাব | 
বহ্ছিঘম শুদ্ধ বন করেন ধারণ। 
বিশ্ববিজযিনী কান্তি, শুন তপোধন ॥ 
অপুর্বৰ ভাহার রূপ করি দরশন। 
সকলে মোহিত হয় গোলোকে তখন ॥ 
সকাম! হইয়া দেবী দেখা অতঃপর । 
কৃষ্ণের বদন পানে চান নিরন্তর ॥ 





ভগঈবখেন গংগা আননন 


1১) 


প্রকৃতিখগু। ১৮৫ 


বনে নিজের মুখ করি আচ্ছাদন । 
হর্যলাজে হেরিছেন কৃষ্ণের বদন | 
প্রফুল্ল মুখেতে মৃছু হাস্ত নিরন্তর । 
সঙ্গমের অভিলাষে কীপিছে অন্তর ॥ 
হেরিয়। হরির রূপ কীপে কলেবর। 
হলেন মুচ্ছিতপ্রাষ দেবী অতঃপর | 
অকম্মাৎ সেইস্থানে সেই অবকাশে। 
আিলেন শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের সকাশে ॥ 
ত্রিশকোটি গোলী আসে রাধিকার সনে । 
কোটিচন্দ্রদম প্রত। রাধার বদনে ॥ 
ধীরে ধীরে নিকটেতে আিলা৷ যখন। 
পদতলে অর্ধ্য দিল দেব নিরঞ্জন ॥ 
বৃসিল শ্রীরাধ। পরে রতন আষনে। 
সবীরা ভুষিল তারে চামর ব্যজনে ॥ 
সহমা গঙ্গার দশ| নিরীক্ষণ করি। 
বৌষেতে ভ্বলিযা ওঠে রাধিক। হুন্দরী ॥ 
রক্তবর্ণ হয় তাঁর নয়ন যুগবল। 
ক্রোধেতে হৃদ্য তার হইল চঞ্চল ॥ 
রাধার এতেক ভীব দেখিয। শ্রীহরি। 
মধুর বচনে তবে সম্ভাষণ করি ॥ 
করিলেন নান। মতে আদর তখন। 
গোপীগণ প্রণমিল শ্রীকৃষ্ণ চরণ 
হেনকালে গর্গীদেবী করিঘ! উত্থান । 
সবিনয়ে শ্রীবাধার কুশল শুধান ॥ 
ম্হাভযে কণ্ঠতালু শুফ হয তার । 
ধ্যানযোগে নারাম্ণে ডাকেন এবার ॥ 
বুঝিয়া। গঙ্গার ভীতি হরি সনাতন । 
হযে অভতযঘান করেন তখন | 
কৃষ্ণের অভয় লাভ করি অতঃপর । 
জাহ্বীর হ'ল তবে স্থস্থির অন্তর ॥ 
তবে রাধা! জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণের দকাশে। 
কামাতুরা নারী কেবা রছে তব পাশে ॥ 
কহ নাথ প্রাণেশ্বর, কে ইনি কল্যাণী । 


কামে দেখেন তোমা, কেবা এ কামিনী | - 


বাঁজ---১০ 


বন্তর বারা মুখ কেন দেখি আচ্ছান। 
নিরীক্ষণ করিছেন তোমার ব্দন ॥ 
ক্ষণৈ ক্ষণে মুচ্ছা-্রায় কামাতুরা' অতি। 
ইহারে দর্শন করি তুমি হউমতি ॥ 
আমা দরশন করি তোমার থে ভাব। 
দেখিতেছি তব মাঝে, এ কী এ স্বভাব ॥ 


- ইহারে হেরিয়া তব সকাম অন্তর । 


কেন এই আচরণ কহ প্রাণেশ্বর ॥ 
যতদিন আছি আমি গৌলোক-মাঝার। 
ততদিন কেন তব এ হীন আচার ॥ 
কামুক লম্পট তুমি হি ইউ চাও! 
এই ভার্্যাসহ তুমি দুরে চলে যাও ॥ 
গোলোক নগরে নীছি হুইবে অগ্যথ । 
আমার বচন এই পাঁলিবে সর্ববথ! ॥ 
নতুবা না! হবে কু মঙ্গল তোমার । 
এক্ষণে গৌলোক তুমি কর পরিহার ॥ 
পূর্বব কথ৷ ল্মর প্রড়ু নিবেদন করি। 
আরবার যে আচার করেছিলে হরি ॥ 
বিরজীর সহ তুমি চন্দন-কাননে। 
মিলিত হইয়াছিলে ভেবে দেখ মনে ॥ 
তোমারে ক্ষমিনু নাথ, সথীর বচনে। 
বারবার ক্ষমী বল করিব কেমনে ॥ 
জানিয়! সেদিন তুমি মোর আগমন | 
চন্দনকানন হ'তে কৈলে পলাষন ॥ 
বিরজা নিজের দেহ করিয়। বর্জন । 
সেই হ'তে ন্দীরূপ করিল ধারণ ॥ 
কিন্তু তবু মনে মনে ভুলিতে ন! পারি। 
নদীপাশে গিষেছিলে ওহে বংশীধারী ॥ 
অতঃপর গৃহে যেই করিন্ুু গমন।- 
বিরজার নাম ধরি কাদিলে তখন ॥ 
তোমার ক্রন্দন শুনি বিরজ। দুন্দরী | 
আমিলা তোমার পাশে নবরূপ ধরি ॥ 
প্রেযাবেশে আলিঙ্গন কর বারবার । 
বীর্য্য্যাগ করেছিলে গ্র্ভেতে তাহার ॥ 


১৪৬ শীনীরঙ্গবৈবর্তপুরাণ। 





তাহার উদরে জন্মে সাতটি তনয। 
সাতটি সমুদ্র বলি বিশ্বজনে কথ ॥ 


শোঁভ! নামে গোগীনহ চন্পকের'বনে | 


বিহার করিতেছিলে অতি হৃ্টগনে ॥ 
জানিতে পারিলে যেই মোর আগমন | 
অকন্মাৎ অন্তত হইলে তখন ॥ 
শোভাও আপন দেহ করিষা বর্জন। 
চন্দ্রের মণ্ডল পানে করিল গমন ॥ 
দেহ তার স্সিগ্ধ তেজে পরিণত হয় । 
বিভাগ করিলে তেজ তুমি সে সময় ॥ 
কিছু তেজ নিক্ষেপিলে ুবর্ণের মাঝে! 
আর কতকাংশে তেজ রত্বেতে বিরাজে | 
এক অংশ তার ভূমি রৌপ্যে কর দান! 
কিছু তার মাঁণিক্যেতে করিলে বিধান ॥ 
বসন তেজের কিছু অংশ বুঝি পায় 
তেজজরূপ দেখি কিছু পুপ্পের বিভায় | 
জলেতে তাঁহার কিছু দেখিবারে প1ই। 
শন্তেতে কিঞি দেখি, কহি তব ঠাই ॥ 
তেজের ঈষৎ অংশ রয়েছে চন্দনে ! 
ফলেতে পল্পবে আছে জানে স্থধীজনে ॥ 
কিছু তেজ দনি কর রমণী-বদনে। 
দেউলে প্রানাদে তেজ দিলে দেই ক্ষণে 
বৃন্দাবনে বনমধ্যে প্রভা গোগী সহ। 
মিলিত হইব! ভূমি ছিলে অহরহঃ ॥ 
জানিতে পারিলে বেই মোর আগমন । 
অকল্মাৎ অন্তহিত হইলে তখন ॥ 
দেহত্যাগ করি প্রভা সূর্য্য পানে,বায়। 
দেহ তাঁর তেজোরূপ ধরিল তথায় ॥ 
তাহার নিকটে গিয়া শুন কৃষ্ধন | 
দেই তেঞ্জ নিজ বক্ষে করিলা! ধারণ ॥ 
অবশেষে মোর ভয়ে করি পরিহার ৷ 
সেই তের জনে জনে দিলে বার বার [ 
হুতাশনে নৃপগণে পুরুষদকলে | 
দেবতা ও দহ্যুগণে দিলে দলে দলে ॥ 


নাগ বিপ্র সুনিথণে তেজ কর দান । 
তেজন্বী তপন্থিগণণে করিলে প্রদান | 
শান্তিনাললী গোগী সহ শ্রীরাস-মগ্ুলে। 
মিলিত হইয়াছিলে তুমি কৃতুহলে ! 
বসম্তকালেতে তুমি চচ্চিত-চন্দনে। 
পুষ্পের শব্যায় শুয়ে রবের ভূষণে ॥ 
শান্তি সহ মনন্ুখে করিলে বিহার | 
মহান্ুথ চিন্তে তব জাগে অনিবার | 
জানিতে পারিলে যেই মোর্‌আথমন। 
ভিরোহিত হুলে ভূমি অমনি তখন | 
দেহ পরিত্যাগ শান্তি করে সেই দিন। 
নেই হতে হ'ল শাস্তি তোমাতে বিলীন | 
গুণরূপে পরিণত হ'ল দেহ তার। 
জনে জনে সেই গুণ করিলে বিস্তার | 
সেই মহাঁগুণ তুমি করিয়া! ব্টন। 
বিশ্বমাঝে কিছু কিছু করিলে অর্পণ | 
সমুদ্রসন্তবা! লক্ষী অংশ তার পায়! 
বি তার কিছু অংশ নিল নি গায় [ 
বৈষ্ণব পুরুষ পাষ গুণের বিভাগ্ব।, 
তব মন্ত্র উপাঁপক পাঁষ মহাভাগ | 
তপন্ধী ধর্মিষ্ঠ জনে কর বিতরণ! 
অনাসক্ত জনে গুণ করিলে অর্পণ ॥ 
স্থবেশ ধরিরা তুমি পুণ্পের শধ্যার | 
ক্ষমানাঙ্গী গোগী সহ মিলিলে তুরায় ॥ 
মহানন্দে নুচ্ছাতা সঙ্গমের হুখে। 
আলিঙ্গন করে ক্ষমা ছান্ততয়া। মুখে ॥ 
সৃহস! সেথায় আমি করিয়া গমন। 
তোমাদের ছুইজনে কবাই চেতন | 
লজ্জাবশে দেহ তব বৃষ্ণবর্ণ হয়। 
সেই হতে আজে! তব বর্ণ কৃ রয় ॥ 
অভীব লঙ্জায় ক্ষমা ত্যজে কলেবর। 
পৃথিবী-মাঝারে ক্ষমা বায় অভঃপর ॥ 
দেহ তার শ্রেষ্ঠ গুণে পরিণত হয়। 
বিলাইলে সেই গুণ তুমি সে সময় ॥ 
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বিষু ও বৈষ্ণবে দিলে আর ছুরব্রলেরে। 
তপন্থী জনেরে দিলে ধার্থ্িক জনেরে ॥ 
কহিলাম সব কথা শুন ব্রজেশ্বর। 


আর কি জীনিতে ইচ্ছ। কহ অতঃপর ॥ _ 


তোমার গুণের কথা কি বলিব আর! 
ইচ্ছা তব যার সঙ্গে করিছ বিহার ॥ 
লম্পট তোমার মত কে আছে ধরায়। 
শঠত] কাঁপট্য দোষ কে তব খণ্ডায় ॥ 
প্রনারী সহ রতি করে যার পতি। 
ভাবিষ! দেখহ তার কতই ছুর্গতি ॥ 
আমি ত অবলা নারী কতই বা জানি। 
তোমার গুণের কথা শুধু অনুমানি ॥ 
আরে! বহু কীর্তি তব জানি নিরঞ্জন | 
সে সব কাহিনী আর না! বলি এখন ॥ 
বলিতে বলিতে রাধ। জু! হন অতি। 
সেই ক্রোধ পড়ে শিয়া গল্গাদেবী প্রতি ॥ 
রাধিকার ক্রোধ দেখি জাহুবী তখন। 
অকস্মাৎ জলরূপ করেন ধারণ ॥ 
লজ্জাঘ সম্বরি দেহ গৌলোক-দভাষ। 
ত্রিধারাষ তিন দিকে অবিলম্বে ধায় ॥ 
অহাক্রোধে রাধারাণী কহেন তখন। 
গুষে গল্গারে পান করিব এখন | 
দেখিব গঙ্গারে বঙ্গ! করে কোন্‌ জন। 
এত বলি রাঁধারাণী পানোগ্যত হন ॥ 
নারীরূপ গন্গাদেবী করিষ। বর্জন। 
হরির চবণে লীন অতি শীঘ্র হন ॥ 
গঙ্গার হইল মহা৷ ভষের উদয়] 
্্ীকৃষ্ণের চরণেতে নিলেন আশ্রষ ॥ 
গঙ্গারে না হেরি রাধা আকুলিত মন। 
হেথ! হোথ। করিলেন কত অন্বেষণ ॥ 
তৰু নাহি গঙ্গা মিলে গোলোক ভবনে। 
বিলীন হইল। দেবী শ্রীকৃ্চ চরণে ॥ 

' সলিলের রাশি কৌথা রহিল গোপন। 
ইহা! ভাবি শ্রীরাধিক। ব্যাকুলিত হন ॥ 


চিত্তিতা হইযা তবে আসন-উপরি। 


। বসিলেন অধোমুখে রাধিক। সুন্দরী ॥ 


জলাভাবে সর্ববজীব মৃতপ্রায় হয। 
শ্বোলোক বৈকুষ্ঠ আদি জলশৃম্ রয় ॥ 
জলাভাবে গুফ হয় সরসী সকল। 
সৃতপ্রীয় হয় যত জীব-জন্ত দল ॥ 
্রন্ধা বিষ শিব ধর্ম মনু মুনি যত। 
জলাভাবে শুক্ষ কণ্ঠে ধায অবিরত ॥ 
দেখিলেন জল নাহি গোলোক নগরে। 
জল বিনা জীবকুল প্রাণ নাহি ধরে ॥ 
স্থির বিনাশ বুঝি হইবে এখনি । 
জল বিন! সবাকার যাঁয় যে পরাণি ॥ 
সকলে মিলিয! যান গোলোকে তখন। 
তক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণেরে করেন বন্দন ॥ 
বরেণ্য বরের দাতা! বরের কারণ। 
ত্রিগুণ অতীত তুমি নিত্য-নিরঞ্জন ॥ 
স্বেচছাময় সত্যরূপ নির্বধ্যুহ সত্যেশ। 
পরমাত্মা সনাতন প্রভু পরমেশ ॥ 
স্তব স্তুতি করিলেন সবে অবিরাম। 
ভক্তিতরে সকলেই করেন প্রণাম ॥ 
গ্রণাম করিষা সবে করেন দর্শন। 
রত্বের আসনে বসি রাধিকারমণ ॥ 
জ্যোতিশ্দর্য পরব্র্ধ নিত্য-নিরঞ্জন। 
শ্বেতচামরের বাঁধু করেন সেবন ॥ 
শতকোটি গোপগণে বেষ্টিত সদাই। 
মনোহর গোসীনৃত্য হেক্িছেন তাই ॥ 
চন্দন-চচ্চিত দেহ নবীন কিশোর । 
মনোরম শ্যামকান্তি রাধা-মনোচোর ॥ 
স্থুর্গণ সবিন্ময়ে রাসের মাঝারে । 
দেখিছেন কৃষ্ণনম রূপ বারে বারে ॥ 
ঘ্বিভূজ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণের রূপ । 
বনমাল্যে বিভূধিত অতি অপরূপ ॥ 
রূপে গুণে কৃষ্ণদম মান আকার । 
এক ভাব এক ভঙ্গি এক ব্যবহার ॥ 
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বিস্মিত হইয়া পরে মুনি মমুগণ। 
ব্রহ্মারে মকল কথ! করেন জ্ঞাপন ॥ 
শুনিয! তাদের বাক্য ব্রহ্মা অতঃপর। 
শ্রীকৃষ্ণের সমীপেতে গেলেন সত্বর ॥ 
শ্রীহরির ধ্যান করি, করিলে স্তবন। 
মায়া দুর করিলেন শ্রীকৃষ্ণ তখন ॥ 
হৃউমনে অনন্তর মুনি মনুগণ। 
ভক্তিতরে করিলেন প্রণাম তখন ॥ 
তাহাদের অভিপ্রায় জানি সনাতন। 
সুছুহাস্তে কহিলেন মধুর বচন ॥ 
শুন শুন ব্রন্ধ। আদি যত দেবগণ। 
গঙ্গা তরে তোমাদের হেথা আগমন ॥ 
রাধা-ভয়ে গন্গাদেবী আমার চরণে। 
নুকািত রহ্যিছে অতি ভীত মনে ॥ 
যদি সবে কর তাঁরে অভয় প্রদান। 
বাহির করিব তারে সবা সম্গিধান ॥ 
শুনি ব্রন্ধ। সে সময বৃষ্ধের বচন। 
ভক্তিভরে স্তব করি রাধিকারে কন ॥ 
শুন গুন রাধারাণী মম অনুরোধ । 
গঙ্গার জননী তুমি, নাহি কর ক্রোধ ॥ 
তব অংশে জম্ম তার, তব কন্ত! সম। 
তার প্রতি কৃপ। কর অনুরোধ মম ॥ 
শুনিয়া ত্রহ্মার বাণী রাধিকা তখন। 
গঙ্গারে অভষ দেন হযে হু মন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ বলেন তবে সন্োধি গঙ্গারে। 
রাধিকা! অভয় দিল, আর ভয় কারে ॥ 
'আবিভূতি। হও তুমি আমার বচনে। 
হেথা আসে বিশ্ববাসী তোমার কারণে ॥ 
এত শুনি গরঙ্গীদেবী হরধিত মন। 
শ্রীকৃষ্চরণ হতে আবিষ্ভুতা। হন ॥ 
জলরূপ ত্যজি গঙ্গ। বফিল তখন। 
তাহ। দেখি পুলকিত দেব পদ্মাসন ॥ 
ব্রহ্ম! বিষুঃ মহেশ্বর হেরিযা গঙ্গার । 
আনন্দিত হইলেন অতীব অন্তরে ॥ 


কমগুলু করি গঙ্গ। নিল পন্মাসন। 
শিরোপরি মহেশ্বর করিল ধারণ ॥ 
তথাপি গঙ্গার ভয় নাহি হুয দূর। 
রাধিকার ভষে ঙার বুক ছুরছুর ॥ 
অনন্তর ব্রহ্ধাদেব গঙ্গারে তখন। 
রাধিকার মন্ত্র স্তোত্র করি সমর্পণ ॥ 
সামবেদমতে দেন নানা, উপদেশ। 
শিক্ষা! দেন রাঁধাধ্যান পূজা! মবিশেষ ॥ 
রাধিকারে পূজ! করি জাহ্নবী তখন। 
হৃউমনে বৈকুষ্ঠেতে করেন গমন | 
দা বিষ শিবে ডাকি কন নিরঞ্জন 
্রঙ্গারে সকলে মিলি করহ গ্রহণ ॥ ১ 
আসিযাছ সবে মিলি গোলোক-মাঝারে। 
জীবিত রহিলে তাই কহি সবাকারে ॥ 
হেথা কর অবস্থান পাইবে নিস্তীর। 
জানিও গোলোকধাম জগতের সার ॥ 
বিশ্বমাঝে আনিযাছে প্রলযের দিন। 
সকলে মিলিষ! হৈলে-আমাতে বিলীন | 
সর্বববিশ্ব নিমজ্জিত হয়েছে জলেতে। 
শুধু জল নাই এই বৈকুষ্ঠ ধামেতে ॥ 
্রন্ধা, তুমি যাও ত্বরা ধরাষ্‌ এখন। 
পুনর্ব্বার ত্রন্মাণ্ডের করহু হ্জ্ন ॥ 
মুনি খষি নরগণে জন করিবে। 
পশুপক্ষী আদি যত তুমিই স্জিবে ॥ 
যতদিন এই সব সৃষ্টি নাহি হয 
তাবৎ হেথায্‌ গর্গ। থাকিবে নিশ্চয় ॥ _ 
নারায়ণ-প্রতি তাঁরা জুড়ি ছুই কর । 
নারাযণে করিলেন ভঙ্গন। বিস্তর ॥ 
তবে দেব রাধানাথ অন্তঃপুরে যান। 
সত্টি তরে দেবগ্ণণ করেন প্রস্থান ॥ 
কহিলাম সবিস্তারে গঙ্গা-উপাখ্যান। 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহু মতিমান্‌ ॥ 
প্ররৃতিখণ্ডে একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । , 


িস্পিসি 


শা 


প্রকৃতিখগড। 


৪ ছাদশ জন্যায় 

গঙ্গাীব সহিত নাবাঁধণেব ব্বাহ। 
নারদ কহেন প্রভু, জানিনু এখন। 
সনাতন শ্রীছরির চারি প্রিষ। হন ॥ 
তুলমী জাহৃবী আর লক্ষী সরম্বতী | 
ভ্রীহরির চারি পত্ী মনোরম! অতি | 
সবে মিলি বৈকুষ্ঠেতে গেলেন যখন । 
কহ প্রভু, গঙ্গা কেন হরিপ্রিযা! হন ॥ 
বিস্তার করিষ। প্রভূ করহ বরণন। 
এত শুনি নারদেরে কন নারাধণ ॥ 
শুন শুন মুনিবর আমার বচন। 
বৈকুষ্ঠেতে গঙ্গাদেবী করিল গমন ॥ 
তবে দেব পল্মাসন বৈকুষ্ঠে আসিখা। 
জিজ্ঞাসিল। নারাষণে প্রণাম করিয়। ॥ 
রাধাকৃষ্ণ অঙ্গ হতে জন্ম হৈল যার। 
ত্র অধিষ্ঠাত্রী ইনি করি নমস্কার ॥ 
নবীনা যুব্তী ইনি হুশীল রমণী। 
ভুবন-ঈশ্বরী গুদ্ধসতৃম্বরূপিণী ॥ 
ক্রোধ অহঙ্কার আর্দি কোন দোষ নাই। 
অনুপ্থা মনোরম! জানি সর্বদাই ॥ 
ধার অঙ্গ হতে জন্ম সেই তার পতি। 
পতিরূপে অন্ত কারে না ভাবিবে সতী ॥ 
. মানিনী শ্রীরাধাদেবী মহাঁতেজন্থিনী। 
গঙ্গারে করিতে পান সমুদ্ধতা তিনি ॥ 
মহাতরে গর্গাদেবী ন! হেরি উপাঁধ। 
কৃষ্ণপাদপদে খিয়া সভযে লুকায় ॥ 
জলশৃন্ত হেরি বিশ্ব আমি সেইক্ষণ। 
ভ্রীকৃষ্ণেরে গিষ! স্ব করি নিবেদন ॥ 
কৃষ্-দনাতন মোর জানি অভিপ্রায়। 
গঙ্গারে বাহির করি দিলেন ত্বরায॥ 
রাধিকার মন্ত্র তারে দান করি শেষে ।' 
নারায়ণ তব কাছে আনি অবশেষে ॥ 


এমন রমনী নাহি, এ বিশ্ব মাঝার । 
নকলি ত? জান প্রভূ কি বলিব আর ॥ 
দেবগ্ধণ মাঝে তুমি র্তন স্বরূপ | 
রুমশীর্তন গঙ্গা, রূপে অপরূপ ॥ 

এ মিলন উভযের হবে শ্রীতিকর । 
হছারে গ্রহণ তুমি কর হুরেশ্বর ॥ 

তব অনুরূপ ইনি গঙ্গা মহীসতী | 
তৌমারেই জানে শুধু, তুমি এর গতি ॥ 
তাইতে তোমার পাশে করি নিবেদন। 
স্্ীরূপে গঙ্গারে তুমি করহ গ্রহণ ॥ 
অহঙ্কারে যেই জন নারী ত্যাগ করে। 
মহালদ্ষণী ত্যাগ তারে করিবে সত্বরে ॥ 
যে জন পঞ্ডিত হয, যে জন বিদ্বান্‌। 
প্রকৃতির তার! নাহি করে অপমান ॥ 
নিগুণ অনাদিভূত জগৎঈশ্বর। 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন তুমি পরাৎপর ॥ 
তব দেহ হতে জন্ম হইযাছে তাই। 
তোমারেই পতিরূপে দেখিছে সদাই ॥ 
পরম পুরুষ তুমি জানে সর্ববঠাই। 
প্রকৃতি স্বরূপ ইনি কহি যে গৌসাই॥ 
এত বলি চতু্মুখ অতি হষ্ট মন। 
গঙ্গারে বিষ্প্র করে করি সমর্পণ | 
বিদাষ লইয়া! তবে দেব প্রজাপতি । 
গেলেন আপন স্থানে শুন মহামতি ॥ 
গন্ধবর্ধ বিবাহ বিষুঃ করিষা তখন। 
গল্গাসহ মহানন্দে করেন রমণ ॥ 
বিষ্ুপাদপন্ম হ'তে গঙ্গার উদয। 
বিষ্ুপন্ধী তাই তারে সর্বলোকে কষ ॥ 
বিষ্তুর সহিত গঙ্গা! মিলেন যখন । 
স্থখাবেশে মুচ্ছাগ্ততা হলেন তখন ॥ 
ছুঃখিতা! হলেন বাণী হেরি সখ ভার | 
ঈর্ষা নাঁছি ছৈল কিন্তু দেবী কমলার ॥ 
লক্ষী সরম্বতী ছুই বিষ্ণু পত্বী ছিল। 
গঙ্গার মিলনে তিন রমণী হইল ॥ 


১৫০ শ্ররীরক্াবৈবর্তপুরাণ | 


পরেতে তুলসীমহ হইলে মিলন । 
চারি পত্বী হৈল তার বিদ্দিত ভুবন ॥ 
চারি পত্রী সঙ্গে তীর রহে সর্বক্ষণ। 
সদানন্দে লীলামত্ত হন নারাধণ ॥ 
জানিতে চাঁছিলে তুমি ষত বিবরণ । 
কহিলাম তোমা পাশে ওহে তপোধন ॥ 
আর কি শুনিতে বাঞ্ছ৷ কহ মুনিবর | 
কহিব সকল কথা! তোমার গোচর ॥ 
প্রকৃতিথণ্ডে ঘবাদশ অধ্যাষ সমাপ্ত । 





গু ত্রয়োদশ অধ্যায় 

তুলসীব উপাখ্যান 
গঙ্গার কাহিনী শুনি পুলকিত অতি। 
জানিতে তুলদী কথা চান মহামতি ॥ 
নারদ কছেন প্রভু কহু বিবরিষ|। 
কিরূপে তুলসী হৈল শ্তরীবিষুর প্রিয়। ॥ 
পূর্ববজন্মে কোন্‌ স্থানে জন্ম হয় তীর। 
জানিবারে হইতেছে বাসন! আমার ॥ 
কাহার নন্দিনী তিনি করহ বর্ণন | 
মনের সন্দেহ মোর কর নিরসন ॥ 
শুনিয়া নারদবাক্য হরষিত মন। 
নারদেরে কহিলেন দেব নারায়ণ ॥ 
অপূর্ব মাহাত্ম্য কথা শুন মতিমান্‌। 
সবিস্তারে কহি আমি তুলসী-আখ্যান ॥ 
মহান্‌ বৈষ্ণব ছিল বিষু-অংশ-জাত। 
শ্রীদক্-সাবণি নামে সর্ববলোকে খ্যাত ॥ 
্রীধর্ম-সাবণি নামে পুত্র ছিল তার । 
ধর্থিষি বৈধব তিনি মহাঁন্‌ উদার ॥ 
ধর্দ-সাবণির পুত্র অতি গুণধাম। 
শ্রীবিষু-সাবণি বলি খ্যাত তার নাম ॥ 
শ্রীদেব-সাঁবরি নামে পুত্র তার হয়। 
বিষুপরাধণ পুত্র হৈল অতিশয় ॥ 


শ্রীরাজ-সাবি নামে পুত্র জ্মে তার। 
বিষুতক্ত ধর্মশিল অতি চমৎকার ॥ 
রাজ্র-সাব্ণির পুত্র বৃষধ্বজ নামে। 
শিবের পরম ভক্ত এই ধরাধামে॥ 
শিব ভিন্ন অন্য দেবে না.করে পৃজন। 
যেখানে সেখানে করে দেবতা নিন্দন | 
না করিত বজ্ঞ পূজা, না মানিত কারে। 
শিব-ভয়ে সকলেই ভয় করে তারে ॥ 
একদিন সূর্য্য তার দেখিযা প্রতাপ। 
শোভাভ্রষ হও, বলি দেন অভিশাপ॥ 
লক্গবীভ্রষট রাজ্যভর্ট হইবে সম্প্রতি ।- 
বলি বৃষধ্বজে শাঁপ দেন দিনপতি ॥ 
বুষ্ধধজ রাজ! ছিল শিবভক্ত অতি। 
দূর্ধ্যশাপে ছৈল তার অশেষ ছুর্গতি ॥ 
ইহাতে কুপিত হন দেব মহেশ্বর। 
ু্্যপানে শূলহাঁতে গেলেন সত্থর ॥ 
বধিতে আজেন দেখি দেব পঞ্চানন । 
কশ্যপ সমীপে সূর্য্য করেন গমন ॥ 
কশ্ঠাপেরে সন্বোধিষ! কহে দিবাকর | 
রক্ষা কর মোরে পিতঃ, বধিবে শঙ্কর ॥ 
ত্রিশুল লইযা করে আসে শূলপাণি। 
রক্ষা আর নাহি পিতঃ বধিবে এখনি ॥ 
কোপ বশে অগ্নি স্বলে শিবের ন্যনে। 
তুমি বিনা কেব! পারে রক্ষিতে এখনে | 
শিবের ভীষণ মৃত্তি করি দরশন। 
কশ্যপ সূর্য্েরে লয়ে করে পলাবন ॥ 
শঙ্কিত হইয়! তীর! ব্রদ্লোকে যান। 
শুলহস্তে মহাদেব সেথা আগুষান॥ 
্রহ্মারে কহেন সূর্য্য বিপদের কথা । 
গুনিয়া বিধির বৃকে বাজে বড় ব্যথা॥ 
কিন্তু কিবা হবে শুনি শাপের কাহিনী 1 
্রঙ্ধা ভীত হইলেন দেখি শূলপাণি॥ 
বিধাতা কছেন, শুন কশ্যপ-নন্দন। 
শিবেরে করিতে শীস্ত না হব সক্ষম ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। ১৫১ 


হর কোপ হৈতে বল কে রক্ষিতে পারে। 
নারাষণ বিনা আর কে আছে সংসারে ॥ 
অতএব চল সবে বৈকুষ্ঠেতে যাই। 
নিবেদন করি গিষা। নারাযণ ঠাঁই ॥ 
এত বলি তাহাদের লষে নিজপনে। 
্রহ্মাদেব চলিলেন বৈকুণ্ঠ ভবনে ॥ 
অনুসরি তা” সবারে দেব মহেশ্বর। 
ত্রিশুল লইয। করে হন অগ্রদর | 
মহাভযে সকলের কীপিল অন্তর । 
ব্রহ্ধ। ও কশ্খপ কাঁপে, কাপে দিবাকর ॥ 
অতঃপর দ্রুতগ্রতি হইয়! ধাবিত। 
নারাধণ ধামে ভার! হন উপনীত ॥ 
তাহাদের দেখি তথ। দেব নারাধণ। 
কহিলেন কিব! হেতু হেথ! আগমন ॥ 
ব্রদ্ধা কহে শুন শুন দেব নারাণ। 
শিব্ভক্তে শীপ দিল কশ্ঠাপ-নন্দন ॥ 
ইহাতে কুপিত হয়ে দেব পঞ্চানন। 
শুল হস্তে আসে সূর্য্য করিতে নিধন ॥ 
- এত বলি শ্রীবিফুর নিলেন শরণ। 
রক্ষা কর, রক্ষা কর দেব নারায়ণ ॥ 
কপ করি নারাধণ দিলেন আশ্রষ। 
স্বদুভাষে সকলেরে দিলেন অভয ॥ - 
শুন গুন মম বাক্য ওহে দেবগণ। 
নাহি হেথ! তোমাদের ভষের কারণ ॥ 
বিপন্নকে রক্ষ। করি শুন দেবগণ। 
জগতের রক্ষাকর্তা আমি নারাষণ | 
্হ্ধারূণে স্থত্তি আমি করি অনিবার। 
শিবের রূপেতে করি জগৎ্-সংহার | 
আমি শিব সূর্্যরূপী আমি সনাতন । 
নানারূপে করি আমি স্থজন পালন ॥ 
ভয নাই দেবগণ মম সন্নিধানে। 
শিবেরে করিব শান্ত গ্রবোধ প্রদানে ॥ 
ভগবাম্‌ ভোলানাথ শিব মহেশ্বর। 
ভক্তেন্র অধীন তিনি ভক্তের ঈশ্বর ॥ 


দেব মহেশ্বর আর চক্র সুদর্শন | 
প্রাণাধিক প্রি মৌর শুন দেবগ্ণ ॥ 
মহাতেজে তেজশ্বান্‌ দেব পঞ্চানন । 
কোর্ট সূর্য্য পারে শিব করিতে হন ॥ 
তব সম কোটি ব্রহ্মা হথজিবারে পারে । 
স্দ। চিন্তে মম রূপ হদ্য মাঝারে ॥ 
পঞ্চমুখে মোর নাম গাহে পঞ্জানন। 
তাহার কুশল চিন্তা করি অনুক্ষণ ॥ 
শিব শব্দে জগতের মঙ্গল বৃঝায। 
মন্গলম্বরূপ বলি শিবি কহি তীয় ॥ 
ভগবান্‌ দেবগণে এই কথা কন। 
এমন লমযে শিব উপনীত হন ॥' 
রক্তবর্ণ ভ্রিলোচন দেব দিগম্বর | 
ববষের উপরে চড়ি এলেন সত্বর ॥ 
ত্রিশূল করেতে তার আছে শোভমান। 
অঙ্গ ত্তার ক্রোধভরে হয় কম্পথান ॥ 
নারাযণে হেরি সেথা শিব সেইক্ষণে। 
প্রণাম করিল! তারে ভক্তিবুক্ত মনে ॥ 
বিরীট কুগুলধারী কিশোর সুন্দর | 
বনমালা-বিভ্ৃষিত শ্যাম নটবর ॥ 
তাহারে প্রণাম করি দেব মহেশ্বর | 
করিলেন চতুম্দ্ুখে নতি অতঃপর ॥ 
প্রণাম করেন শিবে দেব দিবাকর । 
কশ্যপ নমেন তীরে সভক্তি অন্তর ॥ 
বিষ্কারে করিয়! স্তব দেব পঞ্চানন । 
হুটচিতে আপনেতে বিল! তখন ॥ 
আসিয়া শিবের পাশে বিষুর কিস্কর। 
চামর ব্যজন করে প্রফুল্ল অন্তর ॥ 
অনস্তর মহেশ্বর ক্রোধ্‌শূন্ত হয়ে। 
হরিরে করেন স্তব প্রসুল্নহদযে ॥ 
প্রদ্ন হুইয়! ভারে কন নারাষণ। 
মহাদেব শিব তুমি মঙ্গলকারণ ॥ 
জ্ঞানের দেবতা তুমি শুন মৃত্যুঞ্জয়! 
কি কারণে আস্যাছ কিসে তব তষ ॥ 


১৫২ . শ্রীতরীত্রন্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


ব্যস্তভাবে আসিয়াছ কিসের কারণ। 
কিসের বিপদ তব, কহ পঞ্চানন ॥ 
সবার কল্যাণ তুমি করিছ সাধন। 
যোগীর প্রধান তুমি বিদিত ভূবন ॥ 
জ্ঞানিত্রেষ্ঠ তুমি এই জগৎ সংসারে । 
অজ্ঞান চলিয়া যায় তোমা হ'তে দুরে ॥ 
শমনেরে তূমি শিব করি পরাজব। 
ধারণ করিল! তুমি নাম মৃত্যুপ্রয ॥ 
অতএব বল মোরে দেব পঞ্চানন। 
কৈলাস ত্যজিয়। কেন হেথা আগমন ॥ 
নারার়ণবাক্যে শিব অতি শ্রীত হন। 
বিনয় করিষা তারে করযোড়ে কন ॥ 
বিশ্বের বিধাতা ভূমি বিশ্ব অধিপতি । 
সুবিচার কর দেব তুমি মম প্রতি ॥ 
ভ্রীরাজ-দাবণি পুত্র বৃষধ্বজ নাম। 

মম প্রিষ্ন ভক্ত অতি শুন গুণধাম ॥ 
ভীহার কারণে আমি পাই বড় লাজ। 
সূর্য্যের অপ্রিয় পাত্র বৃষধ্বজরাজ ॥ 
সূর্য্য তারে অভিশীপ করিলা প্রদীন। 
তাহাতে জন্মিল ক্রোধ শুন ভগবান্‌॥ 
তকতবৎমল আমি কে রোধে আমারে। 
উদ্ধত হুইন্ু আমি সূর্য্য বধিবারে ॥ 
নির্দোষ আমীর ভক্ত কোন দৌষ নাই। 
তারে শাপ দিল সূর্ধ্য, শুনহ গৌসাই ॥ 
নিজের কর্মের ফল অবশ্য ভূকঞ্জিবে। 
আমার ক্রোধেতে সূর্ধ্য রক্ষা নাহি পাবে ॥ 
এতেক কহেন যদি দেব পঞ্চানন। 
মিষ$টভাষে তুষ্ট তারে করি নারাষণ ॥ 
কহিলেন শুন শিব বচন আমার। 
সূর্য্য প্রতি ক্রোধ তব কর পরিহার | 
শরণ লযেছে মম দেব দ্বাকর। 
কেমনে বধিবে তারে, বলহ্‌ শঙ্কর ॥ 
আত জনেরে যেই না করে রক্ষণ। 
তাহার পাপের ফল জান পঞ্চানন ॥ 


অতএব বলি গুন ভোলা মহেশ্বর। - 
ক্ষমা কর সূর্ধ্যে তুমি দেহ তারে বর॥ 
কপার আধার তুমি জগতের পিতা। 
আশ্রিত জনের হও তুমি পরিত্রাতা ॥ 
ভীত জন যদি করে আশ্রষ গ্রহগ। 
তাহার বিনাশ নহে উচিত কখন ॥ 
অতএব কহি আমি তোমার গোচরে। 
রোষ ত্যজি ক্ষমা কর দেব দিবাকরে ॥ 
মম বাক্যে রোষ যদি না পার ত্যজিতে। 
সূর্ধ্যেরে রক্ষিব আমি, নারিবে বধিতে ॥ 
আমার আশ্রিতে যেই অনিষউ করিবে। 
এ জগ্গতে তারে কেহ রক্ষিতে নারিবে ॥ 
হেন বাক্য কহিলেন দেব নারায়ণ। 
ভীত হযে বলিলেন তবে পঞ্চানন ॥. 
সকলের প্রভু তুমি পালক সবার । 

কে লঙ্িতে পারে বল আদেশ তোমার ॥ 
তথাপি আমার ভাব বুঝ মনে মনে। 
যে কারণে আসিলাম তোমার মদনে ॥ 
বিধাতার কাছে সূর্য্য লইল। শরণ। 
ূ্যযপহ্‌ ব্রহ্মা! হেখা করে আগমন ॥ 
বাক্যে ধ্যানে যেই জন লইবে শরণ । 
শঙ্কাহীন নিরাপদ্‌ হয সেই জন ॥ 
হরিরে ম্মরণ যদি করে কোন জন। 
মঙ্গল হইবে তার জানি সর্বক্ষণ ॥ 
সূ্ধ্যশীপে শোভাহীন মোর ভক্ত হয। 
লক্ষসীভ্রষট, রাজ্যভ্রষ্ট হল সে সমধ ॥ 
বিন। অপরাধে শাপ দিল দিবাকর 
কি হবে উপাষ, এবে বলহ সতর ॥ 
শুনিষা শিবের কথা কন ভগবান্‌। 
নৃপের ভবনে শীত্র করহ প্রস্থান ॥ 
কালক্রমে বৃষধ্বজ হইযাছে ম্বৃত। 

শীব্র তুমি সেই স্থানে হও উপনীত ॥ 
হংসধ্বজ পুত্র তার মৃত্যু তার হয। 
ধর্মধ্বজ, কুশধ্বজজ তাহার তনয় ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। 


ূর্্যশাপে তাহীরাও হৈল শোভাহীন। 
রাঁজ্যভষ্ট লক্ষদীত্রষ্ট রহে নিশিদিন ॥ 
কমলার উপারন1 করে ছুইজন। 
তপস্তায় তু হন কমলা তখন ॥ 
অংশরূপে জম্মিবেন গর্ভেতে ভার্য্যার। 
শোভাযুক্ত লক্ষমীযুক্ত হইবে আবার ॥ 
হে শস্তে হে মহেশ্বর, করিও না ক্রোধ । 
এখন প্রস্থান কর মম অনুরোধ ॥ 
ভক্ত তব কালক্রমে লভেছে মরণ। 
ূর্ধ্য ব্রন্ধা সকলেই করছ গমন | 
এই কথা সকলেরে কছি ভগবান্‌। 
লক্ষবীসহ অন্তঃপুরে করেন প্রস্থান ॥ 
দেবগণণ নিজন্থানে ফিরেন তখন। 
তপন্থায় যান শিব অতি হুট মন ॥ 
প্রন্কতিথণ্ডে ভ্রযোদশ অধ্যাঘ সমাপ্ত । 


€ চতুর্দদস্ণ অধ্যার 

বেদবৃতীব উপাখ্যান ও সংক্ষেপে বামাষণ-বর্ণন। 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
অতঃপর কছি আমি অপূর্বব আখ্যান ॥ 
হংসধ্বজ রাজা! যবে গেল মপুরে। 
তখনো জীবিত ছুই পুত্র তার ঘরে ॥ 
ভক্তিযুক্ত ছুই পুত্র অতি মনোহর । 
কালক্রমে বড় হয় সংসার ভিতর ॥ 
ধর্মধ্বজ, কুশ্বস্ উগ্র তপন্তাষ। 
আরাধনা করিলেন দেবী কমলায় ॥ 
তু হুয়ে লক্ষমীদেবী আবিষভূতী হন। 
করিলেন বরদান আনন্দিত মন ॥ 
কমলার বর লাভ করিষা। সম্প্রতি । 
হইলেন ছুই ভাই পৃথিবীর পতি॥ 
কুশধবজ পত্থী তার মালাবতী নাম। 
তক্তিভরে লক্মদীদেবী পূজে অবিরাম ॥ 


মালাবতী পতিত্রতা ধর্মশীল! অতি। 
সেকারণে লাভ করে কমলার গ্রীতি ॥ 
দম্পতির প্রতি তুষ্ট হইয়া কমল! 
কন্যারূপে ভীহীদের জনম লভিলা ॥ 
লক্ষমী-মংশবপিণী সে মুদর্শনা অতি। 
সকলে রাখিল তার নাম ব্দেবতী ॥ 
আশ্চর্য্য ঘটনা, অতি শুন অতঃপর । 
বেদবততী উপাখ্যান অতি মনোহর ॥ 
ভূমিষ্ঠা হইযা! কন্যা! লতে শ্রেষ্ঠভান। 
তপন্ার তরে করে অরণ্যে প্রস্থান ॥ 
সগ্যোঃজাতা কন্যা যায তপন্তাকারণ। 
ইহা দেখি মুগ্ধ অতি হয় জনগণ ॥ 
বিবিধ উপাষে সবে করে নিবারণ । 
কাহাবো। বচন কম্ত1! না|! করে শ্রবণ ॥ 
বেদবতী চলে দ্রুত পবিত্র পুক্করে | 
ব্রহ্মার চব্ণ ধ্যান একমনে করে ॥ 
বহুকাল এইভাবে করিলে যাপন। 
যূলিন হইল তার কাঞ্চন বর্ণ | 
কৈশোর হইল পাঁর, আসিল যৌবন | 
তথাপি তপস্তা করে হয়ে একমন ॥ 
তপে তুষ্ট হষে পরে দেব পদ্মাদন। 
অন্তরীক্ষে থাকি কহে মধুর বচন ॥ 


* কিবা! বাঞ্থ! তব মনে কহ বোবতী | 


তব আঁগী। পৃরাইব, তুমি মহাসতী ॥ 
হেন বাক্য শুনি কন্ত। কহিল তখন। 
কৃপা করি মোরে বর দেহ পদ্মাসন ॥ 
শ্রীহর্ধিরে পতিরূপে পাইতে বাসনা । 
জপ তপ করি তাই হয়ে একমনা ॥ 
জগতের নাথ সেই হরি সনাতন । 
তব বরে তিনি যেন মম পতি হুন॥ 
ইহা ছাড়া অন্য বরে নাহি প্রয়োজন । 
মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ কর ওহে পন্মাসন ॥ 
এত বলি বেদ্ব্তী নীরব হুইল। 
সহসা আকাশবাণী তখনি গশুনিল্‌ ॥ 


১৫৪ 


শীপ্রীত্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ । 


উর 


দৈববাণীচ্ছলে ভ্রক্মা কহিলেন তারে। 
শ্রীহরিরে পতিরূপে পাবে অন্মাস্তরে ॥ 
শুনিয়া আকাশবাণী ক্ষুব্ধ চিত্তে অতি! 
গন্ধমাদনেতে যায় কন্তা বেদব্তী ॥ 
শ্রীহরিরে পতিরূপে করিয়া কামন!। 
বেদবতী করে সেথা বিস্তর সাধনা ॥ 
বহুকাল কাটাইলা সেথ৷ তপন্তায়। 
এক্দা রাবণ আসি মন্মুখে দাড়ায় ॥ 
সহসা! রাবণে দেখি অতিথির জ্ঞানে। ' 
সৎকার করিল! ক্যা পাগ্য-অর্ধ্য দানে ॥ 
ফল মুল জল তারে করিল! প্রধান । 

বছ সমাদরে তারে করিল! সম্মান ॥ 
বিহিত বিধানে সেবা! করি বেদবতী। 
অভ্যর্থনা করে তার সমাদরে অতি ॥ 
পাগ্ঠ-মর্ধ্য আদি লভি ছুর্মতি রাবণ। 
বলিষ! বিশ্রাম সেথা! করে কতক্ষণ ॥ 
কন্তার মোহনরূপ করি দরশন। , 
হেরি তার পদ্মসম প্রফুল বদন ॥ 
কামেতে আকুল চিত্ত ধৈর্য নাহি মানে। 
সভৃষ্ণ নয়নে চাহে বেদবতী পানে ॥ 
অতঃপর সম্বোধন করিয়। কগ্যারে। 
রাবণ মধুর ভাষে কহে বারে বারে ॥ 
কাহার নন্দিনী তুমি কাহার ঘরণী। 
কি কারণে যৌবনেতে হৈলে তপস্থিনী ॥ 
কেন তুমি একাকিনী ওখে। বিনোদিনী । 
দুস্তর অরণ্যে বমি রহ্যাছ ধনি ॥ 
দারুণ তপন্তা ভূমি করিয়া! বর্ন। 

চল গো হ্থন্দরী তুমি মম নিকেতন ॥ 
রাবণ আমার নাম লঙ্কা অধিপতি। 

মম প্রিয়তমা তৃমি হবে ওগো সতী ॥ 
সহজ্রেক নারী মৌর ঘরে আছে যার!। 
তোমার চরণ-সেব। করিবে তাহার! ॥ 
কে তুমি কল্যাণময়ী, কহ অকপট। 
এত বলি কামবাণে করে ছটফট ॥ 


| কামেতে উন্নত হইয! ল্কার ঈশ্বর । 
ধর্ধাধন্ন না বিচারি ধরে তার কর | 
হেরিয়া' তাঁহার এই হীন ব্যবহার। 
সক! কন্ত। চাছে বার বার ॥ 
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ, স্ফুরিত অধর। 
অক্ষিকোণে অগ্ি বলে আগ্নেয় ভূধর ॥ 
স্তস্তিত হইয়া! রহে পামর রাবণ । 
মহাক্রোধে বেদবতী কহিলা তখন ॥ 
সরল! নারীর প্রতি হেন অত্যাচার । 
সমুচিত প্রতিফল পাইবে ইহার ॥ 
অতিথির রূপ ধরি আসিলি পামর। , 
'পাগ্ঘ-অর্ধ্য আদি দিয়া করিনু আদর ॥ 
এই কি তাহার ফল, ওরে ছুরাচার। 
স্পর্শ করি ধর্মনাশ করিলি আমার ॥ 
জন্ম লভি সম্ভ-সগ্ধ গৃহত্যাগ করি। 
আসিলাম বনমধ্যে তপস্তা! আচরি ॥ 
জীবনে না করি পাপ, অন্তায় বাসন! । 
তোর স্পর্শে পাইলাম অশেষ বেদনা | 
হরি নারাধণে ভজি নাহি অন্যে মন। 
মম অভিশীপে তুই হইবি নিধন ॥ 
অভিশাপ দিলু আজ শোন্‌ ছ্রাতমন্‌। 
বিনষ্ট হইবে তোর আত্ীয়-্ঘজন ॥ 
নিজে তুই ধ্বংস হুবি, পাবি প্রতিফল। 
তোর পাপে ধ্বংস হবে বান্ধব নকল ॥ 
আমার বচন কভু মিথ্যা না হইবে । 
বংশে বাতি দিতে তোর কেহ না! রহিবে ॥ 
করেছিস্‌ পাপহস্তে শরীর স্পর্শন। 
সে শরীর অবশ্যই ত্যজিব এখন ॥ 
এই কথ! বলি সতী সেখ! অতঃপর 
যোগবলে ত্যাগ করে নিজ কলেবর ॥ 
ক্ষুব্ষচিতে অনন্তর.রাবণ সেথায়। 
সতী-দেহ নিজহীতে ফেলিল গ্গাষ ॥ 
বিলাপ করিষা রাজা রাবণ তখন। 
কুপ্মনে নিজ গৃহে করিল গমন ॥ 


প্রকৃতিথ্গু। ১৫৫ 


কালাস্তরে সেই সতী জনকের ঘরে । মি কি আর কহিব গ্রভূ তুমি অন্তর্ধ্যামী। 


শ্রীবামের প্রিষ। হন সীতা নাম ধবে ॥ 
এই মীতা রাবণের স্বত্যুর কারণ। 
কর্মৃফলে রাবণের হুইল পতন ॥. 
বু তপস্তার ফলে কন্তা ব্দ্ব্তী ৷ 
সীতারপে রামচন্দ্রে লভিলেন পতি ॥ 
স্থচরিত শীন্তশীল রাম মহামতি । 
বিষ্ুর অংশেতে জন্ম জানে বেদবতী ॥ 
জাতিম্মরা ছিল! কন্যা তাই সে তখন। 
তপম্তার নব কথ! করিল ম্মরণ ॥ 
তপোছুঃখ যতকিছু সকলি ভুলিল!। 
স্বামীর সেবায় সদা নিরত রহিল! ॥ 
গুণবান্‌ রামচন্দ্র প্রশান্ত স্বভাব । 
রূপে গুণে সর্বশ্রেষ্ঠ কিসের অভাব ॥ 
রামচন্দ্র পিতৃদত্য পালনের তরে। 
রাজ্য ছাড়ি যান চলি বনের ভিতরে ॥ 
লক্ষ্মণ লীতার সহ বনবামী হুন। 
পঞ্চবটী বনে তাঁরা থাকে তিন জন ॥ 
একদা। লক্ষণ বীর মৃগযা। করিতে । 
পশিলেন বন্মাঝে স্বগের সহিতে ॥ 
জানকীর মহ রাম বলিযা তখন। - 
করিছেন মনোক্থখে কত আলাপন ॥ 
হেনকালে ব্র্গলোকে দ্ব্গেণ মিলি। 
করিছেন আলোচন! হয়ে কুতৃহলী ॥ 
অভঃপর ঘা! ঘটিবে জানেন তাহার 1 
বৈশ্বানরে ডাকি তাই বলিলেন ত্বরা | 
পীতারে সত্থর আন রামেরে বলিয়া। 
নতুবা রাবণ লবে রামেরে ছলিয়্া ॥ 
সকলের বাক্যে তবে দেব হুতাশন। 
তরাঙ্মণের রূপ ধরি করিল! গমন ॥ 
রামের নিকটে আমি দেব ছুতাশন। 
কহিলেন ধীরে ধীরে এ হেন বচন ॥ 
শুন শুন রঘুযণি হয়ে একমন। 
জীনকী হরিবে আজ ছুরাত্মা রাবণ ॥ 


দৈবের লিখন ইহা! জরানিলাম আমি ॥ 
মম পাঁশে দেহ প্রভূ জীনকী দেবীরে। 
ছাষারূপা দীতা রাখ তোমার কুরে ॥ 
তোমার মঙ্গল তরে হেথা আগমন। 
ত্রাহ্মণবপেতে আমি দেব ছুতাশন ॥ 
অগ্নি-পরীক্ষার কালে আসিব আবার | 
ফিরাইয়! দিব আমি সীতারে তোমার ॥ 


. তোমারে বুঝাই হেন সাধ্য কি আমার। 


অন্তরের কথ ভুমি জান সবাকার ॥ 
শতীকৃষ্ণের অংশ তুমি মর্ত্যে অবতার । 
রাধিকার অংশভৃতা রমণী তোমার ॥ 
দেবগণ সবে মোরে পাঠাইলা হেথা । 
অতঃপর ঘ! কর্তব্য বলেছি সর্ব! ॥ 
যোৌগবলে অনন্তর দেব ছুতাশন। 
সীতাতুল্য ছাযাসীতা৷ করেন স্থজন ॥ 
স্থগোপনে সেই সীতা করিযা! প্রদান। 
সীতাম্হ ছুতাশন করেন প্রস্থান ॥ 
হুতাশন হাতে স'পি জনকছুহিত।। 
নিজে রছিলেন তথা লয়ে ছায়াসীতা ॥ 
কেহ না জানিল ইহা! অতি সুগোপন। 
থাকুক অন্তের কথ। না জানে লক্ষণ ॥ 
একদিন রামচন্দ্র ছাষাসীতা সনে। 
কুটারে আছেন বসি আনন্দিত মনে ॥ 
হেনকালে মগ এক আগ্িল তথায়! 
নেই মৃ খেল! করে বন-আঙ্গিনায় ॥ 
কাঁঞ্চবরণ মুগ অতি মনোহর। 

তাহ! দেখি জানকীর নাচিল অন্তর ॥ 
দেখিষা সে সবপথগ জানকী তখন। 
মহানন্দে রাসচন্দ্রে করে নিবেদন ॥ 
ওই স্ব প্রভু দাও মোবে ধরি। 
রামচন্্র চলিলেন স্থগ অনুসরি ॥ 
জানকী-রক্ষার তরে রহেন লক্ষ্মণ । 
স্বগ ধবিবারে রাম করেন গমন” 


১৫৬ ্রীপ্রীতরহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


দ্রুতগতি ধায় মগ পশ্চাতে শ্রীরাম । 
স্বগে ধরিবার তার চেষ্টা অবিরাম | 
তবু সেই মায়াস্ ধরিতে না পারে। 
_ দেখ! দিয়া। ষায় পুনঃ বনের মাঝারে ॥ 
অনুসরি মায়ামুগে ক্লান্ত হযে অতি! 
তরুতলে বমিলেন রাম রঘুপতি ॥ 
নহসা হইল স্ব দৃষ্টির গৌচর । 
অব্যর্থ সন্ধানে রাম নিক্ষেপিল শর ॥ 
শরাঘাতে পড়ে মগ ভূতল উপর। 
রামচন্দ্র মুগপাশে গেলেন সহ্র ॥ 
মৃত্যুকালে রামমুর্তি করিয! দর্শন । 
মায়াহবগ গেল চলি বৈকুষ্ ভুবন ॥ 
পূর্বে বৈকুষ্ঠেতে ছিল দ্বারী ছুইজন। 
জয় ও বিজয় নামে অতি হুদর্শন ॥ 
একদা সনক মুনি বৈকুষ্ঠে আসিলা। 
প্রবেশ করিতে তাঁরে জয নাছি দিল! ॥ 
ব্রাহ্মণের প্রতি এই অমর্ধ্যাদ! পাপে। 
'মারীচঃ রাক্ষদ হষ দনকের শাপে। 
মারীচ আসিব! সেথ মাযাস্বগ হয । 
নিধন করেন তারে রাম সে সময় ॥ “ 
খন শ্রীরাম তারে করেন নিধন। 
“ভাইরে লক্ষণ” বলি ত্যজিল জীবন ॥ 
রাম-কণ্ঠে মাধাম্গ লক্ষমণে ডাকিল। 
কুটারে বনিয! সীতা! মে ডাক শুনিল॥ 
রামের বিপদ ভাবি সশঙ্কিত মন। 
লক্ষণে ডাকিয়া দেবী বলিল তখন ॥ 
শীঘ্রগতি যাও তুমি দেবর লক্ষমণ। 
যেথায় আছেন রাম কমললোচন ॥ 
অবশ্য বিপদ্‌ কিছু ঘটিয়াছে তীর । 
কাতরে দাহাধ্য তাই চাহেন তোমার ॥ 
লল্মনণ বুঝিতে পারি মুখের ছলন1। 
শতেক প্রকারে দেন সীতারে সাল্বন! ॥ 
বলেন মীতীরে তব ভয় অকারণ । 
রামের বিপ্দ্‌ দেবী না হয কখন ॥ 


| তোমাঁকে একাকী রাখি নির্জন বনেতে। 
-উচিত না! হবে কডু সেইখানে যেতে॥ 
উদ্দিন জানকী শুনি ল্গমণের বাণী 
কুপিতা হুইয়! কন শিরে কর হানি | 
কটুভাষে তিক্ত কথ৷ দেবরের গ্রতি। 
বুঝিযাছি অভিলাষ তোমার ছুর্মাতি | 
এক ভাই নিল রাজ্য রামেরে বক্চিযা। 
রামের রমণী তুমি লইবে ছলিষ| ॥ | 
অতীব ছুর্মতি তব শোন রে লক্ষাণ। 
রামের বিহনে প্রাণ দিব বিসর্জন ॥ 
সীতার কটুক্তি শুনি সৃধীর লক্ষাণ। 
রামের সাহায্য হেতু করেন গমন ॥ 
যাইবার কালে শির নোযাইয়া তিনি। 
বলিলেন, সাবধানে থাক গে! জননী ॥ 
এদিকে ত্রাঙ্মণ বেশ ধরিষা রাঁবণ। 
উপনীত হলে। আসি সীতার সদন ॥ 
ভিক্ষা দাও বলে বিপ্র বাড়াইল কর। 
ভিক্ষা হাতে আ্দিলেন জানকী সত্বর ॥ 
যেমনি বিপ্রের করে ভিক্ষা! দিতে যায়। 
অমনি রাবণ দুষ্ট ধরিল সীতা ॥ 
সীতার কাতর বাক্য না শুনি শ্রবণে। 
সীতারে লইযা চলে রথ আরোহণে ॥ 
চলিল রাক্ষব-রাজ আপন ভবন। 
সীতারে কহিল কত প্রণয বচন ॥ 
ভীতা হযে দীতাদেবী কছিল তখন। 
রামচন্দ্র আসি তৌম। কবিবে নিধন ॥ 
রাবণ কহিল শুন ওগ্লো গুণবতি। _ 
কি করিতে পারে মোর রাম রঘুপতি ॥ 
আমার বচন ধর আপন অন্তরে । 
কটাক্ষ নিক্ষেপ করি বাঁচাও আমারে ॥ 
এত শুনি ক্রোধে কহে দেবী গুণবতী | 
কি বলিলি ওরে ছুট পামর ভুর্মাতি ॥ 
রাম বিনা কাঁর সাধ্য স্পর্শিতে আমাষ। 
নিশ্চর শ্রীরাম তোরে বধিবে ত্বরায় ॥ 


পি 


প্রকৃতিখণ্ড। 


এত শুনি বিনয়েতে কহিল রাবণ। 
গুন শুন গুগবতি ধরি গে। চরণ | 
বরণ করহ মোরে রাখহ পরাণ । 

তব প্রতি ঈঁপিযাছি মম মন প্রাণ ॥ 
প্রধান! মহিধী আমি কৰিব তোমা । 
শত দাস নিয়ৌজিব তোমার সেবাষ ॥ 
জানকী রোষেতে কছে ওরে ছুরাচার। _ 
দুরাশ। হৃদ ছৈতে কর পরিহার ॥ 
হায় হায় কোথা আছ ওহে রঘুপতি। 
আঁমিযা দেখহ নাথ সীতার হুর্গতি ॥ 
দুরাত্ব। রাক্ষদ মোরে করিল হরণ । 
প্রাণের দেবর কোথা! এম হে লক্ষণ ॥ 
না বুঝে কতই কটু বলেছি তোমারে?! 
হাতে হাতে ফল তাঁর পাই এইবারে ॥ 
এতেক বিলাপ করি সীতা! গুণবতী | 
খাত্র হৈতে অলঙ্কার ত্যজে ভ্রতগতি ॥ 
কোথাও পড়িল ভার হাতের কঙ্বণ। 
ফেলিলেন কোথা সতী চরগ-ভূষণ ॥ 
নিক্ষেপ করিয়া। ভূমে উত্তরীয় বাস। 
বদিলেন রথে শেষে হুইযা নিরাশ ॥ 
স্হস। বিহন্গরা্জ জটাযু তখন | 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথ। করে আগমন ॥ 
সীতা সহ রাক্ষসেরে দেখি রখোস্পরে। 
চিস্তিতে লাগিল পক্ষী ব্যাকুল অন্তরে ॥ 
সব হেড রঘুপতি গিয়াছে কাননে । 
লক্ষণ গিষাছে পুঃ তার অন্বেষণে ॥ 
সীতাদেবী শৃন্তগৃহে ছিলেন তথায। 
“ ব্াক্ষসের রথে কেন আসিল হেথায় ॥ 
পক্ষিবাজ এইরূপ ভাবি নিজ মনে । 
ডাক দিয়! দশাননে কহে সেইক্ষণে ॥ 
ত্রহ্ধবংশে জন্ম তব জানি হে রাবণ। 
কি কারণে নীতা তুমি করিছ হরণ ॥ 
দশরথ মম সখ! বিদিত ভুবন । 

তার পুত্রবধূ এই সীভাদেবী হন ॥ 





৯৫৭ 


আগে মম মহ ছু করহ লমর। 
অতঃপর সীতী৷ লয়ে হও অগ্রসর ॥ 
পঙ্গীর এতেক বাক্য কানে ন। শুনিয়া । 
দ্রুতগতি যাঁষ দুষ্ট রথ চালাইয়! ॥ 
তাহা দেখি বিহনম কহে পুনরায় । 
শুন রে রাক্ষমাধম বলি হে তোমায় ॥ 
এই দেখ চঞ্চু মম বজ্জের সমান । 
ইহাতে বধিব আজি তোমার পরাগ ॥ 
এত শুনি ক্রোধে কীপে দুষ্ট দশীনন। 
জটায়ুর প্রতি বলে কর্কশ বচন॥ 
দুর্বল বিহঙ্গ তুই এত অহক্কার। 
এখনি করিব তোর জীবন সংহার ॥ 
রাবণের হেন কথা করিয়া শ্রবণ । 
গঞ্জিষা পড়িল পক্ষী রথেতে তখন ॥ 
ছিন্ন ভিন্ন করি ধ্বজ ভাঙ্গিয়! ফেলিল। 
চ্ণ-আঘাতে অশ্ব জীবন ত্যজিল ॥ 
রাবণেঃ শিরে পক্ষী নখাঘাত কৈল। 
যুকুট খমিয তাহে ভূতলে পড়িল ॥ 
ভীত হযে ব্রহ্ষ-অন্ত্র জুড়ি শরাসনে। 
রাবণ মারিল তাহা! জটায়ুর পানে ॥ 
শরাঘাতে তার ডুই পক্ষ ছিম হইল। 
কুম্মাগড সমান হযে ভূতলে পড়িল ॥ 
সীতার সংবাদ দিতে দেব ক্ঈঘুবরে। 
জীবন রহিল.মাত্র জটানু শরীরে ॥ 
ইহা দেখি রথে চড়ি ছুউ দশানন। 
সীতা! সহ লঙ্কাপুরে করিল গমন | 
এদিকেতে রঘুপতি মারিয়া স্বগেরে। 
আসিতেছে ত্রন্র্গতি আপন কুটারে ॥ 
অকম্মাৎ লক্ষণেরে করি দরশন। 
জিজ্ঞাসেন মিউভাষে করি সম্বোধন ॥ 
জানকীরে একাকিনী রাখিয়া কাননে । 
কেমনে আসিলে ভাই কহ মম স্থানে ॥ 
অতীব ভীষণ ভাই হয় এই বন। 

নাহি জানি কিবা হয় বিপদ্‌ ঘটন ॥ 


১৫৮ ' শ্রীশ্ীনরহাবৈবর্তপুরাণ। 





রামের এতেক বাক্য করিষ। শ্রবণ। 
ধীরে ধীরে সম্বোধিয়া! কহেন লক্ষ্মণ ॥ 
আগ্ঘোপান্ত ষত কথ! কহি ধীরে ধীরে। 
অবশেষে দৌঁহে আসে আশ্রম-কুটারে ॥ 
দেখেন আশ্রমে আমি তথ! সীতা নাই। 
মুচ্ছিত,হুইয রাম পড়িলেন তাই ॥ 
চেতনা পাইয়া! পরে পাগলের মত। 
ফিরেন জানকী খোজে উর! ইতস্ততঃ ॥ 
নদীতীরে আসিলেন শ্রীরাম লক্ষণ। 
জটাযুর সুখে সব করিয়া! শ্রবণ ॥ 
বানর স্হাষে রাম গেলেন লঙ্কায়। 
বন্ধন করেন সেতু সাগরের গাঁয ॥ 
বানর সহায়ে পরে রাবণের সহ। 
করিলেন বনু রণ অতীব হুঃনহ ॥ 
ম/রিলেন বছু রক্ষ রাম মহামতি । 
লক্ষ পুদ্র রাব ণর সোধালক্ষ নাতি ॥ 
মরিল সবাই যুদ্ধে, কুস্তকর্ণ মরে। 
সর্বশেষে দশানন পড়িল সমরে ॥ 
এইরূপে বহু কষ্টে কমললোচন। 
উদ্ধারিয। আনিলেন জানকী তখন ॥ 
সাধ্বী কি অন্তী সীতা পরীক্ষার লাগি। 
অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশেন জানকী অভাগ্ী ॥ 
অগ্নি-পরীক্ষার কালে আসি হুতাশন। 
করিলেন রামহস্তে সীত| সমর্পণ ॥ 
রাবণ আলযে হুইল দীর্ঘকাল বাস। 
এইজন্য জানকী ব দেন বনবাস ॥ 
এদ্িকেতে ছাযানীত! কবে নিবেদন। 
কহ প্রভু আমি তবে কি 'করি এখন ॥ 
অগ্নিদেধ কহে দেবী শুনহ বচন। 
পুক্ষর তীর্ঘেতে যাও তপন্তাকারণ ॥ 
তপন্ত! করিলে তব বহু পুণ্য হবে। 
্বরগলন্ষবী হযে সদা স্বগ্ধামে রবে ॥ 
গুনিয! অগ্সির কথ! ছায়! তারপরে | 
বহু বর্ধ ধরি তপ করেন পুষ্ষরে ॥ 


সবর্থমাঝে লক্ষমীরপে রহি অতঃপর | 
দ্রৌপদীরূপেতে জন্ম লন অনন্তর ॥ 
সত্যযুগে ধরিলেন বেদবতী নাম। 
ত্রেতাতে জানকী স্বামী রঘুপতি রাম ॥ 
বাপরে দ্রৌপদী রূপে ছাষ| তার রয়। 
তিন যুগে জন্ম বলি ভ্রিহারিণী কয॥ 
নারদ কহেন শুন প্রভু নারাধণ। 
ভ্রোপদীর কথ! কিছু করুন বনি ॥ 
কিরূপ দ্রৌপদী দেবী পঞ্চপতি সনে। 
মিলিলেন কৃপা! করি বলুন এক্ষণে ॥ 
নারাষণ কহিলেন শুনহ ধীমান্‌। 
সবিস্তারে কহি আমি অপূর্ব আখ্যান ॥ 
প্রকৃত সীতারে রাম পেলেন যখন। 
অতীব চিন্তিতা ছাঁযা হলেন তখন ॥ 
অয়ি অর রাম তাঁরে দেন উপদেশ। 
শঙ্করে প্রার্থনা কর, দূর হবে রেশ ॥ 
এতেক গুনিয়া কন নারদ স্মতি। 

কি কারণে দ্রৌপদীর হৈল পঞ্চপতি ॥ 
নারদের বাক্য শুনি দেব নারায়ণ। 
কহিলেন পঞ্চপতি হযে কারণ ॥ 


"| ছায়াসীতা তপ বু করে অতঃপর। 


তপেতে হইযা তু আসেন শঙ্কর ॥ 
'পৃতি দাও” 'পতি দাও ওহে পঞ্চানন। 
পাঁচ বার এই বাক্য করে উচ্চারণ ॥ 
শঙ্কর রসিক অতি বিদিত ভুবনে । 
কহিলেন রমণীরে একথা! শ্রবণে ॥ 
পীচবার পতি ভিক্ষা! মাগিয়াঞ্ঘ যবে। 
বর দিনু দেবী তব পঞ্চপতি হবে। 
সেই বরে দেবী হন দ্রুপদনন্দিনী | 
পঞ্চ পাণ্তবের পত্থী ভূবনমোহিনী ॥ 
কহিলাম সব কথা, শুন মতিমান্‌। 
কহিব এক্ষণে আমি প্রকৃত আখ্যান 
প্রকৃত নীতারে লভি শ্রীরাম তখন। 
বিভীষণে লঙ্কারাজ্য করেন অর্পণ ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। ১৫৯ 


অনন্তর অযোধ্যাতে ফিরিলেন রাম। ূ কার্ডিকী পুর্িমারাতে শুক্রবারে শেষে। 


রাজত্ব করেন সুখে সেথা গুণধাম ॥ 
এখারে! হাজার বর্ধ রাজত্ব করিয়া । 
সবীন্ধবে গেল! রাম বৈকুষ্ঠে চলিযা ॥ 
কমলার অংশরূপা৷ দেবী বেদবতী | 
কমলার মাঝে লীন। হলেন সম্প্রতি ॥ 
ছে নারদ, কহিল[ম ব্দেবতী-কথা। 
পবিত্র আখ্যান অতি অপূর্ব বারতা! ॥ 
বেদ চতুয় তীর জিহ্বাঅগ্রে রয়। 
পণ্ডিতের! তাই ভারে বেদবতী কষ ॥ 
কুশ্ধ্বজ-কন্তা-কথ। করিনু বনি । 
ধর্মধবজ-কণ্ঠ] কথা কহিব এখন ॥ 
রক্ৃতিখণডে চতুদদিশ অধ্যাধ সমাগু। 


৬ পঞ্চদশ অধ্যায় 
তুলসীব জন্ম ও রহ্গীব নিকট ববনাভ। 
নারাষণ কহিলেন, শুন মন দিয়া । 
মাধবী নামেতে ছিল ধর্মররাজপ্রিযা ॥ 
পুষ্প শধ্যা রচি দেবী গন্ধমাদনেতে। 
নৃপতি সহিত দেবী রহে সুখে মেতে ॥ 
চন্দনে চচ্চিত অঙ্গ শোভা চমৎকার । 
নৃপনহ অধিরাম করে সে বিহার ॥ 
রমণীরত্বের সার মাধবী যুবতী । 
ধর্মরাজ পতি তার হুরতজ্ঞ অতি | 
ছুইজনে রতিক্রীড়া করে অবিরত। 
এইরূপে বছ বর্ষ হৈল ক্রমে গত ॥ 
রাজার হইল-পরে জ্ঞানের উদয়। 
রাণীর বাসনা তৃপ্তি তবু নাহি হয়॥ 
মাধবী যুবতী শেষে হয গর্ভবতী । 
কাল গর্ভ ধরে সতী ॥ 
গর্ভবতী দিন দিন হয় রূপবতী । 
অতি শোভাময়ী ক্রমে হইল যুবতী । 


শুভন্ষণে কন্যা! এক জন্মে অবশেষে ॥ 
লক্গমী-অংশরূপা কম্তা অতি মনোহর 
পাদযুগে পন্মচিহ্ন অতীব সুন্দর ॥ 
লক্ষীর ভঙ্গিমা অঙ্গে অতি সুলক্ষণ] | 
রাজলন্্মী-চিহ্যুক্তা শোভনাদর্শন! ॥ 
শরতের চন্দ্রসম শ্নিঞ্ধ কলেবর | 
পকবিম্বসম তার ওষ্ঠ ও অধর 1 
বিকচ কমলসম চারু নেত্র তার। 
মুখে তার মুহুহাসি অতি চমৎকার 1 
রক্তিমাভ হ্তপদ নাভি মনোহর । 
বর্তুল নিতম্ব শোতে পরম সুন্দর | 
শ্বেত চম্পকের বর্ণ অতি মনোরম। 
তাহার তুলনা দিতে সকলে অক্ষম ॥ 
জ্যোতি্শর়্ী মুর্তি তার নযনাভিরাম। 
জনক জননী রাখে তুলমী এ নাম ॥ 
ভূমিষ্ঠা হইয। কনা না মানি বারণ। 
ব্দরিকাশ্মে যায় তপন্তা-কারণ ॥ 
নারাণে পতিরূপে কামন! করিয়া । 
তপন্তা করিল। বু বৎসর ধরিয়া ॥ 
্রী্ম বর্ষা নাহি মানে একাসনে বসি। 
নারাষণে ধ্যান করে সেথায় তুলসী ॥ 
শীতকালে জলমাঝে করে অবস্থান ৷ 
বর্যাকালে বৃষ্টিমাবে করে দেবী ধ্যান ॥ 
বিংশতি সহত্র বর্ষ ফল জল খায়। 
নারায়ণে ধ্যান দেবী করে নিরালায় ॥ 
তিরিশ হাজার বর্ষ বৃক্ষপত্র খায়। 
চল্লিশ সহত্র বর্ধ খাইল সে বায় ॥ 
দশ দশ শত বর্ষ না করে আহার । 
কঠোর তগস্তা! শেষ না হৈল তার ॥ 
হেরিয়া কঠোর তপ ত্রন্ধা। সনাতন | 
শেষে করেন গমন ॥ 
বরহ্ধারে হেরিষ! দেবী অতি ফুল্লমন। 
ভক্তিভরে প্রণিপাত করিল তখন ॥ 


১৬০ শ্রীতীব্রক্মবৈবর্ত পুরাণ ] 





জগৎবিধাতা তরে কহিলা সন্থর ৷ 
কহ গো তুলসী, তৃমি চাহ কিবা! বর ॥ 
তুলমী কহিল। পিতা, কি কহিব আর। 
সর্ববন্ঞ বিধাতা তুমি দর্ধবগুণাধার | 
বুবতী কামিনী আমি তুলসী নামেতে। 
ছিলাম গোপিকারূপে গোলোকধামেতে ॥ 
কুষ্ণের কিম্বরীরূণে করিতাম সেবা | 
গোলোকে আম।র সম সুখী ছিল কেবা ॥ 
প্রিতুতমা সথী আমি ছিনু রাধিকার । 
তর অংশজাত। মামি কি কহিব আর ॥ 
একদিন কৃষ্ণমহ রাসক্রীড়া করি। 
হেরিলেন সেই দৃশ্য রাসের ঈশ্বরী ॥ 
আমাকে দেখিয! রাধা রুষ্টা অতিশয় । 
তিরস্কার করে বেথ। কুষ্ণ মহশিয় ॥ 
সপত্ী বিদ্বেষে রাধা দেখিয়া আমারে । 
অতি কটুভাবে নিন্দা করে বারে বারে ॥ 
অভিশাপ দেন রাধা অতি ক্রোধ ভরে। 
জনম হইবে তব মানুষের ঘরে ॥ 
গোবিন্দ কহিল। মোরে মধুর বচন । 
ভারত-মা শরে ভুমি করিবে গমন ॥ 
সেথার থাকিয়। তূমি তপস্তা! প্রভাবে । 
ব্রহ্থা বরে নারায়ণে পতিরূপে পাবে ॥ 
মম অংশজাত হু দেব নারাফ়ণ। 
পতিরূপে পাবে তায় আমার বচন ॥ 
এতেক বলিয়া হরি অন্তহিত হয়! 
আমিও ভারত মাঝে জন্মি সে সময় [ 
ভগ্রবান্‌, কহিলাম পূর্ব্বের আখ্যান। 
এখন আমারে বর করহ প্রদান | 
কহিলাম সব কথা ভক্তিভরে অতি। 
সেই নারারণে আয়ি পই যেন পতি ॥ 
ব্রঙ্মা কন শুন দেবী আমার বচন। 
হুদাম! নামেতে আছে গোপ হ্থশোভন ॥ 
কৃষ-গন্গ-সমুদ্ভূত অংশরূপ তীর 
দৈত্যবংশে জন্ম হয় শাপে রাধিকার £ 






শহচড় নামে খ্যাত হয় ভ্রিভুবনে। 
তাহার নিকটে তুমি বাও বরাননে ॥ 
একদা! সধাম! হেরি গোলোকে তোমারে! 
কামবাণে জজ্জরিত হয় বারে বারে [ 
তব সহ সহবাস ইচ্ছ! ছিল তার | 
রাধিকার ভয়ে তাহা না পারিল আর । 
জাতিন্মর শঙ্চূড় তপন! গ্রভাবে। 
মোর বরে পত্ীরূপে তোঁমারেই পাবে ॥ 
জাতিন্ররা তুমি দেবী আছে সব জ্ঞান। 
শঙ্চুড়পত্ঠীরূপে কর অবস্থান [ 
মিথ্যা নাহি হয় কভু আমার বচন | 
অবশেষে পতিরূপে পাবে নারায়ণ | 
দৈবযোগে শাপ্বশে বৃ্ঘ-রূপা হবে। 
পত্রের প্রধানা হযে ধরাধামে রবে ॥ 
তোব| ছাড়া নাহি হবে পৃজা! দেবতার । 
বৃন্দাবনে বৃক্ষ তুমি হবে চমৎকার 
বৃন্দাবনে বুন্দাবনী বৃক্ষ হয়ে রঃবে। 
তব পত্র দিয়া সবে পুজিবে মাধবে | 
বৃক্ষ-অধিষ্ঠান্রী-ূপে বরেতে আঁমার। 
গোপবেশী কৃষ্ণ সহ করিবে বিহার 1 
শুনিয়া ভুলনীদেবী ত্রহ্ধার বচন! 
প্রণাম করেন ভারে অতি হট মন ॥ 
কহেন তুলসীদেবী, গুন সনাতন | 
সত্যকৃথা কহি আমি চাহি কৃষ্ণধন 1 
চতুভূর্জ *পরে মোর বাছা! তত নাই। 
ঘিভূজ কৃষেরে আমি চাহি দর্ববদ ই 
রতিহ্খে ছিনু আমি গোবিন্দের সহ। 
রাধিকার ভয় আমি করি অহরহ্ঃ | 
রাধিকার ভঘু মোর কর নিবারণ । 
তার পরে কুষ্ণদৃহ হইবে মিলন 1 
ব্রহ্মা কন, স্রুশোভনে শুন অতঃপর । 
রাধিকার মন্ত্র দিব যোড়শ অঙ্গর |] 

মম বরে প্রাগতুল্যা হবে রাধিকার! 
কৃষ্ণকাছে রাঁধানন পাবে অধিকার ॥ 


্গাবৈবর্ত-প;বাণ_ তুলসণ ও শংখচ ভ 
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তুলসী সমীপে তাব বণবাণ কষ। 
শদনযা দেবার মনে উপাজিল তষ 





কৃষ্ণদহ তোমাদের গোপন ক্রীড়ায়। 
রাধিকাই হবে তব প্রধান সহায় ॥ 
এই কথ। বলি ব্রহ্ম! তুলমীদেবীরে। 
রাধিকার মন্ত্র স্তোত্র দেন ধীরে ধীরে ॥ 
পুজীর বিধান আদি দিষা। উপদেশ। 
হষ্টমনে আশীর্ববাদ করেন অশেষ ॥ 
অনন্তর ত্রদ্মাদেৰ অন্তহিত হন। 
রাধামন্ত্র জপ দেবী করেন তখন ॥ 
দিব্য বারো বর্ষ ধরি জপ ধ্যান শেষে। 
জপ পুজা সিদ্ধ তাঁর হৈল অবশেষে ॥ 
তপক্রেশ দূর তার হইল সত্বর। 
তুলদী করেন লাভ আকাজ্কিত বর ॥ 
প্রকৃতি খণ্ডে পঞবশ অধ্যায় সমাগত) 


স্পা 


... গ ০ষাড়শ অধ্যাক্স 

তুলসীর বিবাহ, শঙ্ঘচুডের বধেব উদ্ভম। 
নারায়ণ কহে শুন নারদ স্মৃতি । 
হ্ট-চিত্ে রহে দেবী করিতে বিহার। 
কৃষঃনহ মিলনের অভিলাষ তার ॥ 
পুম্পের রচিয়। শধ্যা চন্দনলেপন। 
অশেষ বিশেষ করে ধত আকবোজন ॥ 
প্রমাধন অতি যত্তে করেন তুলসী । 
মলঙ্কারে সাজিলেক অপূর্ব রূপদী ॥ 


" - কামার্ডা দেখিয়া তবে তুলনীদেবীরে। - 


বিধিমতে কামদেব আসে ধীরে ধীরে ॥ 
কামদেব পঞ্চবাণ করিলা ক্ষেপণ। 
বাণে জর্জরিত দেবী হইলা তখন ॥ 
পুলকিত ঘৈল অঙ্গ কাপিল নয়ন 
ক্ষণে ক্ষণে মূচ্াগতা হইলা তখন ॥ 
হখাবহ তন্দ্রা মোহ ঘিরিলা তাহারে! 
অস্থির হইযা শখ্যা ছাড়ে বারে বারে | 
রাজ-.১১ 


গ্রকৃতিখণ্ড। ূ ১৬১ 








কখনো! শয়ন করে কখনো! ভ্রমণ । 
শব্যা ছাড়ি ইতভ্ততঃ কৰিল গমন ॥ 
পুঙ্গশধ্যা হৈল যেন কণ্টক-নমান। 
উদ্বেশ্কে হইল তার অস্থির পরাণ ॥ 
ফল জল নাহি রৌচে লাগে বিষময়। 


| সুক্ষবন্্র অমিঘম লাগে সে সময় ॥ 


ললাটে সিন্দরবিন্দু ব্রণতুল্য লাগে। 
কভু দেবী শিদ্রে! যায়, কখনো বা জাগে ॥ 
ভন্দ্রাবশে দেখিলেন তুলসী যুবতী । 
পুরুষ আকৃতি এক সুদর্শন অতি ॥ 
চন্দন-চচ্চিত দেহ কাস্তি মনোহর । 
বূসিকের অগ্রগণ্য পুরুষপ্রবর ॥ 

নিকটে দীড়ায়ে তার হেরিছে বদন। 
রতিকথা বলি মুখ করিছে চুম্বন ॥ 
শ্যন করিয়া পার্থে রসিকগ্রবর ৷ ' 
বুকে ধরি আলিঙ্গন করে নিরভ্তর ॥ 
একবার চলি যায় আসিল আবার 
তুলনী তাহারে যেন কছে বার বার ॥ 
হে প্রাণেশ, কোথা যাও, ক্ষণকাল রহ। 
কেমনে পহিব আমি তোমার বিরহ ॥ 
হেনকালে তুলসীর নিদ্রা টুটে যায়। 
ব্যাকুল হইয়া দেবী করে হায় হায়? 
এদিকেতে শখ ক্ষন পায়। 
শ্রহ্মাবরে ব্দরিকা আশ্রমেতে যায় ॥ 


পুরে তপন্তা করি সিদ্ধিলাভ করে। 


মনোরমা নারীহেতু অন্বেষণ করে ॥ 
প্রজাপতি ভ্রহ্ধা তারে দিয়াছেন বর। 
মনোমত পত্থীলাতে, প্রফুল্ল অন্তর ॥ * " 
মঙ্গল কবচ আছে গলেতে ভাহার। 
তুলমীরে মেখিল সে, লাখে চম্ৎকার ॥ 
তাহারে হেয়িলা সেথা তুলসী যুবতী । 
কামদেবতুল্য তিনি রূপবান অভি॥ 
বিভুষিত দেহ তার রতের ভূষণে। 
পৃণচন্্সম প্রভা ভাতিছে ব্দনে ॥ 


১৬২ শ্ী্ীতরন্মবৈবর্তপুরাণ। 





নেত্রদ্ধয় বিকমিত কমলের সম। 
রখোপরি শোভে রাঁজ। অতি মনোরম ॥ 
সতৃষ্ণ নয়নে তারে করে নিরীক্ষণ। 

ঘন ঘন পুলকিত হযেন তখন ॥ 
মনোহর কলেবর চচ্চিত চন্দনে | 
কামাতুরা হয় দেবী তাহার দর্শনে ॥ 
লজ্জাভরে নিজ মুখ করে আচ্ছাদন। 
শছচুড় পানে করে কটাক্ষ ক্ষেপণ॥ 
হেরিয়! কন্যারে সেথা পুষ্পের শধ্যাষ। 
কুতৃহলে শহুচুড় কহিল তাহাষ্‌॥ 

কে তুমি কাহার কম্য! কহু মোরে আজ। 
কি কারণে আসিয়াছ অরণ্যের মাঝ ॥ 
জানিতে বাঁসন। মৌর কহ গে। মানিনি। 
কোথায় বসতি তব কাহার নন্দিনী ॥ 
ূমণীগণের সার তুমি এ সংসারে । 
রূপবতী কেব! তুমি, কহ গে! আমারে ॥ 
কহ কহ মৌনভাবে রহ কি কারণ। 
কপ! করি কিষ্করেরে কর সম্ভাষণ ॥ 

কি কাজ করিব বল আমি ত কিস্কর। 
তব দাস হৈতে মোর আকুল অন্তর ॥ 
শহুচূড়-যুখে বাক্য করিযা শ্রবণ। 
সকাম। হইযা। দেবী কহিল তখন ॥ 
ধর্মধ্বঙ্গকন্তা আমি আছি তপন্তায। 
তপোবনে আছি আমি আপন ইচ্ছায় ॥ 


তুমি কেবা, জানি না ত তব পরিচয। 


কেন আজি আসিযাছ হেথা মহাঁশঘ ॥ 
শীস্ত্বের বচন তুমি জানহ নিশ্চয। 
পরনারী কাছে থাক! উচিত না হয় 
হেরিয়! কুলের নারী একান্ত নির্জদনে।. 
দজ্জনের৷ স্থান ত্যাগ ক্রে সেইক্ষণে॥ 
গ্রুতির বচন ইহা কহি অকপটে। 
শ্রুতি অর্থ নাহি মানে ছু লম্পট ॥ 
যেই জন কুলনারী করে অভিলাষ। 
মহাপাপে হয় তার ঘোর দর্ববনাশ ॥ 


কামুক পুরুষ হুষ অতি ছুরাচার। 
পরনারী গ্রহণেতে নাহি বাধে তার॥ 
প্রথমে মুধুর নারী, শেষে বিষময। 


মুখে মধু কিন্ত বিষে পুরিত হুদ ॥ 


মুখেতে মধুর বাক্য কহে নিরন্তর । 
ক্ষরের সমান তার শাণিত অন্তর ॥ 
্বকার্যয-সাধন-তরে স্বামিবশ হষ। 
কার্ধ্যসিদ্ধি নাহি হ'লে কভু বশ নয॥ 
ব্দন প্রফুল্ল তার, মলিন অন্তর । 
অন্তর কুরূপ অতি, বাহিরে হুন্দর ॥ 
স্বামীর ইচ্ছায় চলে স্বকার্ধ্য-নাধনে। 
নতুবা অবাধ্য সে যে হয় ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
বিষম! প্রকৃতি নারী কেন তারে ভজ। 
অকারণে কেন বল তার প্রতি মজ॥ 
বিজ্ঞজন রমণীরে বিশ্বাস না করে। 
ছুষবুদ্ধি তাহাদের অন্তরে অন্তরে | 
কামুকী হইয। থাকে নারী নিরন্তর। 
কামে কলুষিত থাকে তাদের অস্তর॥ 


1 অন্তরের কামভাব যথাসাধ্য ঢাকে। 


বাহিরে রমণীকুল লজ্জাশীল! থাকে ॥ 
গোপনে পাইলে কু আপন ভর্তারে। 
সমুগ্ত। হয় তারে গ্রাস করিবারে ॥ 
কোথায সরম তার মি ব্যবহার। 
এমন ঘ্ৃণিতা৷ নারী ছলনা-আধার ॥ 
অন্কুরম্বরূপা তারা! কোপ কলহের । 
বিজ্ঞজন বিশ্বাস না করে নারীদের ॥ 
মৈধুনের পরিমাণ যদ্দি অল্প হয। 
কভু সেই নারী তবে তুষ্ট নাহি রয় ॥ 
মিষ্ট অন্ন ফল জল ত্যজিবারে পারে। 
রূপবান্‌ যুব। সঙ্গ ছাড়িবারে নারে ॥ 
যেই জন্‌ রতিম্খ তারে দিতে পারে। 
গ্রাণাপেক্ষ। সেই নারী ভালবাসে তারে ॥ 
পতিপুত্র তার কাছে কিছু নাহি হয়। 
কামুক পুরুষ তার হুয সর্বময় | 


সি 


মৈথুনে অক্ষম যদি হয় কোন জন। 
তার প্রতি তুষ্ট নহে নারী কদাঁচন ॥ 
অথবা। কখনে। মি বৃদ্ধ হয় পতি । 
শক্রজ্ঞান করিবেক নারী তার প্রতি ॥ 
কলহে প্রর্ সদা তার সনে থাকে। 
ফ্রেমে শুক হয় স্বামী করম-বিপাঁকে ॥ 
কুকলাস-সম তারা স্বামিরক্ত শোষে। 
সংসারে অশান্তি আসে রমণীর দোষে ॥ 
দোষের আকর তাঁরা কপ্টরূপিণী। 
বিশ্বীস-মযোগ্যা দেখি সমস্ত কামিনী ॥ 
কামিনীর রূপে করে মোহ উৎপাদন । 
ত্যাজিতে ন! পারে তাই যত দেবগ্ণণ ॥ 
তপের অর্গলরাপা মীষার আধার । 
মুক্তির কপাটরূপা কি কহিব আর ॥ 
ইন্্রজীলম্বরূপিণী সকল কামিনী | 
বিজ্ঞের নিকটে মিথ্য। রতিস্বরূপিণী ॥ 
বাহিরে সুন্দর বটে কুৎসিত অন্তরে | 
বিষঠামুত্র ছুটরক্ত দেহের ভিতরে ॥ 
রমণী শ্থাজিল! বিধি মায়ামী ভাবে। 
মায়ায় বিমুগ্ধ সবে নারীর প্রভাবে ॥ 
বিচক্ষণ ব্যক্তি তাই লাঁবধান রঘ। 
কদাপি নারীতে নাহি উপগ্ত হয ॥ 
এতেক বলিয়া! তবে তুলসী হ্থন্দরী। - 
মাথ। নত করি রহে মৌন্ভাব ধরি ॥ 
ক্ষণেক তুলনীদেবী মৌনমুখে রয। 
অনস্তর শঙ্খচ্ড় মৃদুহাত্তে কয ॥ 
বলিলে যে সব কথা ভেবে দেখি ঠিক। 
কিষদংশ সত্য তার কিছু বা অলীক ॥ 
নারীর বিষষ আমি করিব বর্ণন। 

মন দিয় ভূমি দেবি, করহ শ্রাবণ ॥ 
ছুই প্রকারের নারী সৃষ্টি বিধাতার। 
,বাস্তবী ও কৃত্যা। ভার! কহিলাম সার ॥ 
বাস্তবী প্রশংসনীষা জগতের মাঝে । 
নিদানীয়। কৃত্যা সদা সংসার-সমাজে॥ 


প্রকৃতিখগড। 2৬৩ 


লক্ষমী সরস্বতী আদি ঘত দেবীগণ। 
নহেন ইহার! কেহ ত্রন্মীর স্থজন ॥ 
ইহাদের অংশরূপ। যত নারীগণ। 
বাস্তবী বলিয়া! তাঁরা উক্ত সর্বক্ষণ ॥ 
প্রশংসার যোগ্য তার মঙ্গল-কীরণ । 
ষশস্থিনী কল্যাণীয়! সেই নারীগ্গণ ॥ 
শতরূপ৷। দেবহুতি ন্বধা ছায়াবতী । 
দক্ষিণ রোহিণী শচী বরুণানী সতী ॥ 
কুবেরের পত্থী আর বায়ুর কামিনী । 
দিতি ও অদিতি শ্বাহা। ভূবনমোহিনী ॥ 
লোপামুদ্রা অনসূযা। কৈটভী তুলসী । 
অহুল্য। মেনকা তার। মনসা রূপসী ॥ 
মন্দোদরী গঙ্গা পুষ্টি তুষ্ট বেদেবতী। 
স্মৃতি মেধা বন্থন্ধরা! স্বস্তি অকুন্ধতী ॥ 
কালিকা! মঙ্গলচণ্তী ষটী কীর্তি ক্রিয়া 
তন্দা ক্ষুধা শোভা প্রভ। বৃতি কীতিপ্রিষা ॥ 
সন্ধ্যা রাত্রি দিবা! আদি কামিনী সকলে। 
বাস্তবী বলিয়া খ্যাত এই ধরাতলে ॥ 
প্রকৃতির অংশে এরা জনম লতয়। 
নারী মধ্যে শ্রেতম ইহাদের কয় ॥ 
দেহেমনে ইহাদের কোন পাঁপ নাই। 
এই হেতু পৃজনীযা৷ এ'রা সর্বব ঠাই ॥ 
নারীরূপে ইহারাই সাক্ষাৎ প্রকৃতি। 
সদাই বিশুদ্ধ চিত্ত পুণ্যে খাকে মতি ॥ 
উত্তম! এ'দের নাম শুন গো উত্তষে। 
ইহার! বাস্তবী নারী স্বর্গলোকে ভ্রমে ॥ 
উত্তম রূমণীরূপে জন্ম সবে লযঘ। 
শাস্ত্রের বচম ইহা নাহিক সংশয় ॥ 
্র্গবেশ্ট। আর যত পুংস্চলী রমণী। 
তাহাদের সকলেরে কৃত্যারূপে গণি ॥ 
নিন্দনীয় সদা তার! শাস্ত্রের বচন্‌। 
রজোৰপা তযোরূপা! এই নারীগণ ॥ 
যে সব নারীর মাঝে সত্বগুণ রাজে। 
শুদ্ধ ও উত্তম তাঁরা মানব-সমাঁজে ॥ 


১৬৪ ী্রীত্রহ্মবৈবর্ভ-পুরাণ। 


স্থানের অভাবে কিংবা সময অভাবে। 
দেহরেশ রোগ কিংব। সাধুর প্রভাবে ॥ 
রিপুর ভয়েতে কিংবা রাজভয়ে অতি। 


রজোরূপ! কৃত্য! নারী হয়ে থাকে সতী ॥ 


মধ্যমরূপেতে এর! উক্ত সর্ববক্ষণ। 
শুন শুন দেবি ইহা শাস্ত্রের বচন | 
তমোরূপ। যেই নারী অধম সেজন। 
নিকৃষ্ট তাহার! অতি অবিশুদ্ধ মন ॥ 
নি্জনে অথবা কোন জনাকীর্ণ স্থানে । 
পরের রমণী যদি থাকে কোন খানে ॥ 
বাক্যালাপ তার সহ উচিত না হ্য। 
এইমাত্র জানি আমি, সনোহ না! রষ ॥ 
অপর বৃতান্ত বলি তোমার গ্লোচরে। 
হেথায় আসিনু ব্রন্মা-আজ্ঞা-অনুসারে ॥ 
হে দেবি, আমার প্রতি কৃপা করি চাহ। 
তোমারে করিব আমি গ্ন্বর্্-বিবাহ ॥ 
, পত্বীরূপে তোম! আমি করিব গ্রহ্ণ। 
আমার হৃদয়ে মাত্র এই আকিঞ্চন ॥ 
অতঃপর শুন দেবী মোর পরিচষ। 
প্রকাশ করিতে কিছু নাহিক সংশঘ ॥ 
দনুবংশে জন্ম মম, শচুড় নাম। 
দেবতাগণের আমি শত্রু অবিরাম ॥ 
পূর্ব জন্মে বাস ছিল গোলোকধামেতে। 
পারিষদ ছিন্থু আমি সদীমা নামেতে ॥ 
রাধিকার শাপে আমি দানবেন্্র আজ । 
_ জাভিম্মররূপে আছি পৃথিবীর মাঝ ॥ 
- হৃদিমধ্যে কৃষ্মন্ত্র নিরন্তর স্মরি। 
আমাগ্রতি কৃপ৷ কর উত্তম সুন্দরি ॥ 
“ তুমি জাতিম্মর৷ জানি তুলসী নামেতে। 


ভারতে জন্মিলে আসি রাধিকাঁশাপেতে ॥ 


হরির সহিত তব হইল মিলন 

রাঁধ। অভিশীপ দিলা! তাহারি কারণ ॥ 
গৌলোকে তোমার সহ সস্ভোগ্নের তরে। 
ব্যাকুলিত ছিন্ু আমি বহুদিন ধরে ॥ 


রাধিকার ভয়ে তাহা সফল না হয়। 
সম্ভোগ করিতে নাহি পারি মে দময॥ 
তোমারে বরিতে এবে হয়েছে বাসন|। 
রাধা হৈতে নাহি ভয় শুন থো লনা ॥ 
এত বলি শঙচূড় মৌনী হযে রয়। 
তুলসী কহিল তারে প্রফুল্ল হদয ॥ 
স্থপণ্ডিত তুমি অতি, অতি বিজ্ঞজন। 
তব সম বিজ্ঞ সদ! প্রশংসাভাজন ॥ 
এইরূপ কান্ত নারী করে অভিলাষ। 
প্রাজিতা আমি আজি মিটিয়াছে আশ ॥ 
তোমার সমান পতি কভু যদি মিলে। 
প্রণযসাগরে ঝাঁপ দেই কুতৃহলে ॥ 

যে পুরুষ পত্বীদ্বার! হয পরাজিত। 
অপবিত্র সেই জন অতীব নিন্দিত ॥ 
পত্বী-প্রাজিত জনে সবে নিন্দা করে। 
পিডৃদেবগণ দেখে ঘ্বণিত অন্তরে ॥ 
পিতা ভ্রাতা বিন্দা করে তারে অবিরল। 
নিন্দা করে আত্মীয ও বান্ধব সকল ॥ 
জাতক বা স্বতাশোচে সমস্ত ব্রাহ্মণ। 
দশ দিনে শুদ্ধ হয শাস্ত্রের বচন ॥ 
ঘবাদশ দিবসে শুদ্ধ ক্ষত্রিষ সকল। 
পঞ্চদশ বৈশ্য শুদ্ধ জানি অবিরল ॥ 
শুদ্রগণ অবিশুদ্ধ এক্মাস রয়। 
পত্রী-পরাজিত চির অবিশুদ্ধ হয ॥ 
চিতার অনলে যবে ভস্মীভূত হ্য। 
পত্তীপপরাজিত হয শুদ্ধ সে নময ॥ 
তাহার প্রদত্ত পিগু তাহার তর্পন। 
পিতৃকুল কোন দিন করে না গ্রহণ ॥ 
তাহার প্রদত্ত পূজা দেবতা না লয়। 
অবজ্ঞার ভরে পবে দেখে অতিশষ ॥ 
রমণী করিবে যার চিতের হরণ । 

জপ হোম যশে তার কিবা! প্রয়োজন ॥ 
পরীক্ষা করিযা কান্ত করিবে গ্রহণ । 
কুলকামিনীর প্রতি শান্্রেব বচন ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। | ১৬৫ 


গুণহীন বৃদ্ধ মুর্খ কুৎসিত যে হয়। 
হম্মু দরিদ্র যারা সকল সময় ॥ 
ক্রোধী যোগী পঙ্গু কিংবা! অঙ্গহীন জন। 
অন্ধ খঞ্জ মুক ব্লীব জড় ও ভুর্দবন ॥ 
এই সবে কন্তা। দীন করে যেই জন। 
্রহ্মহত্যা পাপে সেই হয নিমগন ॥ 
শাস্ত গুণী বিষ্ুতক্ত পণ্ডিত বুবায। 
কন্থারে করিলে দান মহাপুণ্য তাষ ॥ 
বৈষ্ণব যুবকে কণ্তা! দেয় যেই জন। 
অশ্থমেধ-পুণ্য সেই করে উপার্জন ॥ 
ধনলোভে যেই করে কম্যারে বিক্রুঘ। 


বুস্তীপাক নরকেতে যাইবে নিশ্চষ ॥ “ 


চতুর্দশ দেবেন্দ্র হইলে পতন। 
ব্যাধের যোনিতে জন্ম লভে সেই জন ॥ 
এত বলি মৌনী হন তুলসী তখন। 
অকনম্মাৎ ব্রন্মা আসি দিলেন দর্শন ॥ 
সহ। দর্শন করি ব্রক্মারে সেথা 
তুলসী ও শঙ্খচ় প্রণমিল পায় ॥ 
সেখীয বসিয়া ব্রহ্ম! করি সম্ভাষণ । 
হিতকর মৃছূ-বাক্য কহিল! তখন ॥ 
শুন শুন শঙ্চুড়, মোরে আজ কহু। 
কিবা আলাপন কর রমণীর সহ ॥ 
আমার বচন শুন যদি ইউ চাহ। 
রমণীরে কর তুমি গন্রবব-ব্বাহ | 
রত্বের স্বরূপ তুমি পুরুষগ্ণের । 
তুলমীও রত্বরূপা। রমনীকুলের ॥ 
তোমাদের এ মিলন, হবে সুখকর । 
সুহূর্ণভ স্থখ দেহে পাবে নিরন্তর 
শুন গে তুলমীদেবি, শুন শুন সতি। 
গুণবতী নারী তুমি-রূপদী যুবতী ॥ 
শক্ঘচ্ড় মহাবীর মহাগুণবান্‌। 
দেবতা অস্ত্র নহে তাহার মীন ॥ 
দেবদৈত্য পরাজিত হয় এর াঁই। 
ইহার সমান কেহ ত্রিজগতে নাই ॥ 


পরীক্ষা ইহারে তবে কর কি কারণ। 
অতি শীঘ্র কর এ'রে পতিত্বে বরণ ॥ 
শহচুড় লোকাস্তরে করিলে গমন । 
তুমিও শ্বৌলোকে সতী যাইবে তখন ॥ 
সেখানে পাইবে তুমি কৃষ্ণজনার্দন। 
দেখিবে বৈকুষ্টে গরিষা দেব নারায়ণ ॥ 
কৃষ্ণের দেহের অংশ সেই নারায়ণ । 
চতুরভূজরূপে আছে জীনে সর্বজন ॥ 
বৈকুষ্ঠে করিবে তুমি চতুর্ভূজ লাভ। 
সেথায় রবে না তব কিছুর অভাব ॥ 
এত বলি চতুন্দু্খ অন্তহিত হয । 
তাদের অন্তরে তবে হয স্থখোঁদয ॥ 
শঙছচড় বিধি আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ। 
করিলেন তুলপীরে পত্রীত্বে বরণ ॥ 
সবর্গেতে ছুন্দুতিধ্বনি হ'ল সে সময়। 
উভয়ের.মস্তকেতে পুষ্পবৃষ্টি হয় ॥ 
অতঃপর শঙ্খচুড় তুলদীর সনে। 


* স্থুরতে হইল মত্ত আনন্দিত মনে ॥ 


রূতিক্রীড়া করে তাঁর! নির্জন প্রদেশে । 
তুলমী যুচ্ছিতপ্রায় স্থখের আবেশে ॥ 
চৌধট প্রকারে তারা ভোগ করে রতি। 
সন্ভোগ-সাগরে মগ্ন তুলসী যুবতী ॥ 
অঙ্গে অঙ্গে মিলাইয়া করিল শৃঙ্গার। 
পুষ্পের শয্যায় ক্রীড়া করে চমৎকার | 
কভু ব! উভযে হুখে নদীতীরে যায় 
দুইজনে ভুঞ্জে রতি পুষ্পবাটিকাঁয ॥ 
স্থুরতনিপুণ! অতি তুলসী যুবতী । 
কামাতুর শচুড় ন! জানে বিরতি | 
নিষত চলিল ক্রীড়া চলিল শূঙ্গার । 
চেতনা হারায়ে দেবী রহে বার বার ॥ 
শহুছ্ড় তুলনীরে করে আলিঙ্গন! 
স্তনের উপরে তার নখক্ষত করে! 
কামাবেশে মিলাইল অধরে অধরে | 


১৬৬ ী্রীবরহ্গবৈবর্ভ-পুরাণ। 


তুলসী সে বারংবার করিল চুন্ঘন। 
উদ্মত্ত হইয়া গণ্ড করিল দংশন ॥ 
এইবার স্থরতের হুল অবলান। 
শষ্য ছাড়ি অবশেষে করিল উত্থান ॥ 
সাঁজসজ্জ। করে দেবী প্রফুল্ল-অন্তরে। 
ভ্রিযতমে সাঁজাইল বহুক্ষণ ধরে । 
ললাটে আকিয়া দিল তুলসী চন্দন। 
সর্বব অঙ্গে পরাইল রত্বের ভূষণ ॥ 
তাগ্ুল শোভিত মুখে মৃছু মৃছু হাসি। 
তুলসী কহিল, প্রভু আমি তব দাসী ॥ 
তুলদী যখন তাঁরে করিল প্রণাম 
প্তির মুখের পানে চাহে অবিরাম ॥ 
শ্হুচুড় তুলসীরে করে আলিঙ্গন। 
ংবার অধরেতে করিল-চুম্বন ॥ 
তুলদীরে সাজাইল বিবিধ সজ্জায়। 
কেযুর কুগুল শঙ্খ দান করে তায় ॥ 
কবরী নির্মাণ তার করে চমৎকার । 
শহ্ঘচূড় কে, দা হুইনু তোমার ॥ - 
পতিরূপে শঙ্ঘচুড়ে পাই তখন। 
হুইল৷ তুললীদেবী আনন্দে মন ॥ 
অতঃপর ভুলমীরে করিষ! ধারণ । 
শ্হুচুড় ত্যাগ করে'নির্জন কানন ॥ 
দেবের আলযে আর মলয় পাহাড়ে । 
শৈলে বনে রম্যস্থানে নির্বরের ধারে ॥ 
- পুণ্পোগ্ানে সিন্ধুতীরে মনোহর বনে । 
নদীর পুলিনে কিংবা নন্দন কাননে ॥ 
গন্ধমাদনেতে আর দেবের উদ্যানে । 
পুঙ্পভদ্রা নদীতীরে জনহীন স্থানে ॥ 
চম্পক কেতকী আর মাধবী কাননে । 
মালতী কুমুদব কুন্দ কমলের বনে ॥ 
কাঞ্চন প্রদেশে আর কাঞ্চন পাহাড়ে। 
অতি রম্য প্রদেশেতে কাধধীবন ধারে ॥ 
কামাতুর শঙ্ঘচুড় না জানে বিরতি । 
তুলমী সহিত নখে ভোগ করে বতি ॥ 


নানাভাবে নানাদেশে করিল শৃর্নার। 
কিছুতেই তৃপ্তি নাহি হয ঠোহাকার ॥ 
অনন্তর নিজ রাজ্যে করি আগমন। 
নির্মাণ করিল রাজা কেলি নিকেতন ॥ 
ভার্য্যাসহ মনন্থখে করে সে সম্ভোগ । 
মন্বন্তর কাল ধরি করে রাজ্য ভোগ ॥ 
এইরূপে বহু কাল রাজা শঙ্খচড়। 
শাসন করিল দেব গন্ধবর্ব অন্র ॥ 
দেবগণ হারাইল নিজ অধিকার । 
ভিক্ষুকের মৃত দশ! হইল সবার ॥ 
তাহাদের পৃজ। হোম অস্ত্র ও ভূষণ । 
বিল করি শঙচুড় করিল হবণ॥ 
অধিকার হারাইয1 ধত দেবগণ। 
ব্রহ্মার নিকটে গ্রিয়া করিল রোদন ॥ 
গুনিয় বৃত্তান্ত সব ব্রহ্ম! অতঃপর। 
শিবের নিকটে ঘান অতীব সন্বর ॥ 
ব্রহ্ম মুখে ব কথ! করিয়া শ্রবণ। 
সকলে মিলিষ। করে বৈকুষ্ঠে গমন ॥ 
শ্রীহরি ছিলেন বসি রত্র-সিংহাসনে। 
মনোহর শ্যামরূপ চচ্চিত চন্দনে ॥ - 
প্রশস্ত মুরতি তার ভূবন-মোহন। 
ঘেরিয়া তাছাবে রহে পারিষদগণ ॥ 
কেহ বা বীজন করে, কেহ করে স্তব। 
মৃহু সছ্‌ হাম্ত করে শ্রীহরি কেশব॥ 
পরিপৃর্ণতম কৃষে করি দর্শন । 
ভক্তিভরে প্রণমিল সর্ব দেবগণ ॥ 
হন্লির নিকটে পরে করিয়া! গ্রমন। 
ব্রন্মাদেব নব কথ! করে নিবেদন ॥ 
শুনিযা ব্রহ্মার কথ! সনাতন হরি। 
কহিলেন দেবগণে সৃছু হাস্য করি ॥ 
গুন শুন পদ্মাসন শুন দেব্গণ। 
শঙচুড়-পরিচঘ কহিব এখন ॥ 
শঙচুড় ভক্ত মম গোলোকধামেতে | 
মহাতেজা! গোপ ছিল হুদীমা নামেতে ॥ 


প্রকৃতিখণড। ১৬৭ 


একদিন দৈববশে স্দামার প্রতি। 
রাধিকা দিলেন শাপ ক্রোধ্ভরে অতি ॥ 
শুন শুন পুরাতন সেই ইতিহাস। 
অবণ করিলে হুয সর্ববপাঁপ নাশ ॥ 
যেই কৃষ্ণ দেই আমি জানিবে সকলে। 
মোর! ছুই কভু নহি ভিন্ন কোনকালে ॥ 
গোলোক নগরে আমি ছুই ভূজ ধরি। 
চতুর্ভূজরূপে আমি বৈকুষ্ঠে বিহরি ॥ 
একদিন শ্রীরাধারে পরিহরি ছলে। 
একাকী খেলাম আমি শ্রীরাসমগুলে ॥ 
ছিল সেখ। একাকিনী বিরজা হন্দরী। 
কামেতে মাতিয়া তারে আলিঙ্গন করি ॥ 
সীমুখে সেই বার্তা করিষা শ্রবণ। 
ক্রোধভরে রাঁধ! সেথা করে আগমন ॥ 
রাধিকার ভয়ে তবে বিরজা। হুন্দরী। 
আপনারে লুকাইল নদীরূপ ধরি ॥ 
রাধার ভযেতে আমি পলাইয়! যাই। 
পাঁনিষদ দল সহ আপনার ঠাই ॥ 

ন! হেব্রিযা বিরজারে না হেরি আমারে । 
ফিরিযা আসিল রাধা আপন আগারে ॥ 
হেরিল আমারে হেথা স্থদামার সনে । 
রযেছি এখানে আমি পুলকিত মনে ॥ 
তথাপি ভত'সন! দেবী করিল বিস্তর । 
মৌনভাবে রছি আমি না করি উত্তর | 
হৃদামার হৈল কিন্তু অতিশয় ক্রোধ। 





রাধিকারে কটু কহে না মানে প্রবোধ ॥ - 


হ্দামার বাক্যে রাধা স্বলিযা উঠিল। 
সধীগণে সম্থোধিয়া! তখনি কহিল | 
শুন শুন সখীশ্ণণ আমার বচন। 
্ঘামারে দুর করি দাও এইক্ষণ ॥ 


কুপিত অন্তরে শাপ দিল স্ুদামায় ॥ 








দানব কুলেতে জন্ম লহ ছুরাচার। 
কদাপি অস্তথ! নহে বচন আমার ॥ 
শুনিয়া রাধার বাক্য হ্থদাম! তখন। 
শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ ভয়ে শোকাঁকুল যন ॥ 
ছু নয়ন হতে অশ্রু বহিতে লাগিল। 
দেখিয়। রাধার মন্রে দয়! উপজিল ॥ 
ক্রোধবশে শাপ দিয়া অনুতাপ হয় । 
প্রবোধ দীনিযা তবে স্দামারে কষ ॥ 
শুন হে হ্থদাম! তুমি বচন আমার । 


| শীপমুক্ত হয়ে হেথা আসিবে আবার ॥ 


ক্ষণ-অর্ধমাঝে শাপ হইবে মোচন। 
আবার গোলোকে তব হবে আগমন ॥ 
খোলোকের ক্ষণ অর্ধ এক মন্বস্তর। 
শাপ অন্তে গোলোকেতে আসিবে সত্বর ॥ 
রাধা শাপে দৈত্যবংশে জন্ম হ্দামার ) 
শজচড় নাম এবে হইল তাহার ॥ 
শঙচূড় দানবের কছি উপাখ্যান। 
দেবগণে কহিলেন হি ভগবান্‌॥ 
দিলাম আমার শুল লঃষে যাও সবে। 
এই শুল মহাদেব্‌ হানিবে দানবে ॥ 
আমার কবচ দৈত্য করেছে ধারণ। 
সংসারবিজষী হুধ তাহারি কারণ ॥ 
তাহার নিকটে যাব ব্রাহ্মণের বেশে । 
কবচ প্রার্থনা! করি লব অবশেষে ॥ 
্রন্ধা তুমি শঙ্ঘচুড়ে দিযাছিলে বর। 
পত্বী যদি সতী রহে হবে সে অমর ॥ 
ধর্ম নষ্ট হুয যদি পত্ধীর তাহার। 
অমনি করিবে তারে মৃত্যু অধিকাব॥ 
আমি তার পত্বীসহ করিব বিহার। 
দানব বিনষ্ট হবে, মৃত্যু হবে তার ॥ 
মনোৌছ্ঃখে পত্রী তার ত্যজিবে জীবন। 
মম প্রাণ-প্রিযতমা হইবে তখন ॥ 
জগমাথ এইরূপ কহিয়া বচন। 
মহাদেবকরে শুল করিলা অর্পন ॥ 


ক 


৯৮ পরী্ষবৈবর্তপুরাণ। 





হরিরে প্রণাম করি যত দেবগ্ণ। 
হউঘনে তার! সবে করিলা গমন ॥ 
হরিভক্ত শঙচূড় দৈত্যের কাহিনী । 
শুনলে পাঁতক তার যাইবে তখনি ॥ 
কথা অমৃত মধুর | 
ধেই জন পড়ে তার পাপ হয় দুর 
্রক্কতিখণডে যোৌডশ অধ্যায্‌ লমাণু। 


& সণ্ডদশ অধ্যায় 

মহাঁদেব কর্তৃক শঙ্ঘটুডেব নিকট ঘুদধার্থে 

এ দুত-প্রেবণ। 
" নারাম্ণ কহে শুন নারদ এখন। 
শঙ্খচুড়'বধ কথা করিব বরন ॥ 
দানব-সংহারে শিবে বর করি দ্ান। 
্রহ্ধাদে ব্ন্থানেতে করিল প্রস্থান ॥ 
দেবের নিস্তার তরে শিব অতঃপর । 
চন্দ্রতীগ। নদীত্তীরে আপিল! সত্বর ॥ 
পুষ্পদস্ত নামে ছিল গন্ধবর্ধ ঈশ্বর । 
শঙ্চুড় সমীপেতে পাঠান সন্র ॥ 
দৃতবেশে পুঙ্পদস্ত শিবের আজ্ঞা 
শস্থচুড় নিকটেতে চলিল ত্বরাষ॥ 
শঙচ্ড়-রাজ্য ছিল অতি মনোহর । 
কুবের-ভবন হ'তে অধিক হন্দর | 
বিস্তীর্ণ বিশাল দৈত্যের তবন। 
শোভিছে আশ্রম বহু অতি মুর্শন ॥ 
কোটি কোটি মণিরত্ব নিত্য শোভা পায়। 
বিচিত্র বীথিকারাজি শোভিছে সেথায় ॥ 
দূর হাতে দেখে তাহা গন্ধের পতি। 
গ্রাচীরবে্টিত পুরী মনোহর অতি 
চতুর্দিকে পরাক্রীন্ত দানব সকল । 
নৈত্যপুরী রক্ষা তাঁর। করে অবিরল | 
অবশেষে পুষ্পদস্ত সতীমাৰে যাধ। 
দৈত্যরাঞ্জ শঙ্ঘচুড়ে হেরি! তথায ॥ 


শঙ্ঘচূড় উপবিষ্ট রত্-সিংহাদনে। 
তাহাকে ঘেরিয়। আছে পারিষদগণে ॥ 
মন্তকেতে স্বর্ণছত্র করেছে ধারণ। 
রত্ববিভূষিত রাজ! অতি স্থদর্শন ॥ 
পরিধানে সৃষ্গবন্তর মাল্য শৌভে গলে। 
চতুর্দিকে ঘিরে আছে দানব সকলে ॥ 
হেরিয়া রাজার ষতা জাগ্গিল বিল্ময়। 
পুষ্পদন্ত ধীরে ধীরে শখচ্ড়ে কম ॥ 
গুন গুন দানবেন্দ্র, মম পরিচয | 
শিবূত হই. আমি, জানিবে নিশ্চয় ॥ 
পুষ্পদস্ত নীম মোর, জানে সর্ববজন। 
শিবের আদেশে হেখ। এসেছি এখন ॥ 
দেবতা সকলে লয় হরির শরণ । 
তাহাদের রাঁজ্য পুনঃ কর লমপর্ণ। 
শিবেরে করিলা হরি ত্রিশুল প্রদান। 
চন্দ্রভাগ! তীরে শিব করে অবস্থান | 
দেব্গণে রাজ্য পুনঃ করহ প্রদান। 
নতুবা শিবের সহ হইবে সংগ্রীম| 
ফিরিয়। যাইব আমি শিবের নিকটে। 
কি কহিব তারে আমি কহ অকপটে ॥ 
শুনিয়া দূতের বাক্য হাসে শহচুড়। 
পুঙ্প্দস্তে কহে রাজ! বচন মধুর ॥ 
স্থানে প্রস্থান তুমি করহ এক্ষণ। 
কল্য পরাতে শিব সাথে হইবেক রণ 
এত গুনি পুষ্পদস্ত শিব কাছে ঘায। 
শঙচুড় সমাচার শিবেরে জানায ॥ 
শিবের আহ্বানে তবে নন্দী মহাকাল। 
কার্তিকেষ বীরভত্র বিকৃত ভয়াল ॥ 
মণ্ভত্র কপিলাক্ষ ভুর্গম বাফল। 
কাঁলহ্কট বলীতদ্র জঘন্ত মঙ্গল ॥ 
কালজিহ্ব কুটীচর বাণ বিকম্পন। 
বলোন্মত রণশ্লীথী ভীষণ দর্শন ॥ 
দীর্ঘ উদর কোট্রী অরণ। 


অব ইন্দ্র আদি ছাদশ বরুণ | 


ভ্রন্গটন্বনর্ত-পুর্লাণ_ . সীত। হবণ 
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প্রকৃতিখগু। ১৬৯ 


একাদশ রুদ্র আর কুবের কোট্টরী। 
শিবের সমীপে সব আসে ত্বরা করি ॥ 
আসিল কুবের যম অশ্বিনীকুমার। 
ভদ্রকালী দেবী আসে শতহস্ত তীর ॥ 
আসিল কুম্মাণ্ড যক্ষ রাক্ষম্‌ ভয়াল। 
ভূত প্রেত আনে যত আসিল বেতাল ॥ 
ডাকিনী যোগ্সিনী আসে পিশাচ কিন্নর। 
মহেশ্বরে প্রণিপাত করে অনস্তর ॥ 
এদিকেতে পুষ্পদস্ত করিল গমন। 
শঙচুড় অন্তঃপুরে গ্রবেশি তখন ॥ 
তুলমী-দমীপে তার রণবার্তা কয়। 
শুনিয়া দেবীর মনে উপজিল ভয় ॥ 
কাতর অন্তরে কহে, শুন প্রিঘুতম। 
ক্ষণকাল অবস্থান কর বক্ষে মম ॥ 
তুমি মোর প্রাণনাথ জীবন-দেবত|। 
আমারে ছাড়িযা ভুমি যাবে বল কোথা ॥ 
ক্ষণকাল এই স্থানে কর অবস্থান । 
রক্ষা কর রক্ষা কর আমার পরাণ ॥ 
মন মোর শঙ্কাযুক্ত হ অনুক্ষণ। 
বাত্রিশেষে ছুঃ্ষপন করেছি দর্শন ॥ 
শুনিষা সতীর কথা দানব-ঈশ্বর ৷ 
পানাহার শেষ কত্ধি কহিল সত্বর ॥ 
শুন শুন দেবি, মৌর বচন সকল। 
হৃথহচখ শুভাশুভ নব কর্মফল ॥ 

বৃক্ষ যত য্থাকালে অস্কুরিত হয। 
যথাকালে বন্ধ পুষ্প ফলের উদয় ॥ 
ফলবান্‌ বৃক্ষ পুরঃ কালপ্রাণ্ত হুয। 
এইরূপে লয পায় জীব সমুদয় ॥ 
কালে বিশ্ব সু হয কালে ধ্বংস তার। 
বিধির বিধান ইছা জেনো অনিবার ॥ 
অঞ্টা পাত ধ্বংসকারী নিত্য সনাতন । 
নিরম্তর সে হরিরে করিবে ভজন ॥ 

- সেই কৃষ্ণদনাতন পরম ঈশ্বর। 
স্বেচ্ছাষ হজন করে বিশ্ব চরাচর ॥ 


সকলি অনিত্য শুধু পরব্রহ্ম সার। 
সেই হরি রাধাকান্তে ভজ অনিবার ॥ 
সবার হ্জনকর্তা আভা সবাকার। 
স্বার স্বরূপ তিনি ভজ বার বার॥ 
বিশ্বচরাচর চলে যাহার বিধানে । 
চন্দ সূর্য্য ইন্জ্র আদি ধীর আজ্ঞ! মানে ॥ 
পরম ঈশ্বর তিনি কৃষ্ণদনাতন। 
ভার পদে নিরস্তর লইবে শরণ ॥ 
এজগতে কেহ কার বন্ধু নাহি হয়। 
সকলের বন্ধু তিনি সকল সময় ॥ 
প্রিষতমে, কেবা আমি, তুমি কোন্‌ জন। 
নিজকর্্মবশে হয় মোদের মিলন ॥ 
যে বিধাত! সকলের ঘটায় মিলন | 
বিচ্ছেদ ঘটাবে পুনঃ জানি অনুক্ষণ ॥ 
শোকেতে কাতর হয় যে জন অজ্ঞান। 
কাতর না! হুষ কভু যেই জ্ঞানবান্‌॥ 
হুখ ছুঃখ ঘুরে চলে চক্রের মতন। 
প্রিযতমে শোক তবে কিসের কারণ ॥ 
বহুকাল তপ সতী করেছ সাধন। 

দে তপের ফল তুমি পাইবে এখন ॥ 
বদরিকাশ্রমে তুমি যাহার লাগিয়া । 
তপস্া করিয়াছিল তারে পাবে শ্রিষা ॥ 
মম বাক্য শুন প্রিয়। দুঃখ দুরে যাঁবে। 
সর্ব্বশ্বর ভগবানে কাস্তরূপে পাবে ॥ 
অতিনীত্র গোলোকেতে করিবে গমন । 
ক্ুষ্চসনাতনে পুনঃ করিবে দর্শন ॥ 
আমিও দানব-দেহ করি পরিহার । 
গ্রমন করিব পুনঃ গ্রোলোক-মাঝার॥ 
রাধিকার শাপে আমি জন্গিনু ধরায় | 
গোলোকেতে আমি পুনঃ যাইব ত্বরায় ॥ 
গোলোকেতে পুঅরায় দরশন হবে। 
আমারে হেরিয়া! স্থে! মনস্থখে রবে ॥ 
এইবূপে তুলসীরে রাজ। শহ্ঘচূড়। 
সান্তৃনার মধুবাক্য কহিল প্রচুর ॥ 


১৭০ শী্রীতরন্ষবৈবর্ত-পুরাঁণ। 


অবশেষে রজনীর হৈলে আগ্ননন। 
নানাভাবে পত্বীসহ করিল রমণ ॥ 
উভযেই হুনিপুণ সুরত জরীড়ায়। 
এইরূপে মহান্থথে রাত্রি কেটে যায় ॥ 
শিবনহ শঙ্খচূড় যুদ্ধের বারতা । 
প্রকৃতিখণ্ডেতে রচে অতি পুণ্যকথ| ॥ 
গ্রকৃতিখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যাব সমাণ্ত। 


€ অউ্রাদশ অধ/ার 
শখখচুডেব যুদধবাত্ী। , 

নারদেরে সন্বোধিষা কহে নারাণ। 
শঙচুড় যুদ্ধ-কথা শুনহ এখন ॥ 
ঘানবেন্দ্র শঙ্খচূড় কৃষ্ণপরাষণ। 
কৃষ্ণচিন্ত। করি ত্যজে কুম্থম-শয়ন ॥ 
রাত্রি ত্যাগ করে করি গাত্রোথান। 
মঙ্গলবারিতে করে দানবেল্দর স্নান ॥ 
ধৌতবস্ত্রবুগ্ধ শেষে করি পরিধান । 
উজ্জ্বল তিলক ভালে করিল প্রদান ॥ 


গুরুদেব মাঁণিক্যাদি করিল প্রদান | 
ঘরিজ ব্রাঙ্গণে দিল ধেনু খজ কত! 
মহানন্দে গ্রাম আদি দিল শত শত ॥ 
দেবকাধ্য করে কত সমর কারণ | 
মঙ্গল আচার যত করে সমাপন | 
হুচনতর পুত্রেরে শেষে রাজ্যভার দিয়া। 
সমরে চলিল রাজা ধনুর্ব্বাণ লৈয়া | 
তিন লক্ষ অশ্ব আর হস্তী রথ আদে। 
তিন কোটি ধনুর্দর দীড়াইল পাশে ॥ 
চর্মুধারী শুলধারী মহাবলবান্‌। 
শহচ্ড় সহ করে সমরে প্রস্থীন | 


হেরিয়া সেনানীদল রাজা হউমতি | 
যোগ্যবীর দেখি রাজ! করে দেনাপতি ॥ 
বাজিল সমরবাদ্য উল্লাদ গ্রচুর। 
বিমানে আরোহি চলে রাজা! শঙ্চূ় ॥ 
পুষ্প্ভদ্্র। নদ্ীতীরে আছে মহেশ্বর। 
শঙ্চূড় আসে সেথা করিতে সমর ॥ 
সিদ্ক্ষেত্র নামে খ্যাত সেই রম্যস্থান। 
কপিল-আংশ্রম দেখা আছে বিষ্যমান ॥ 
শঙচুড় মেইস্থানে করিল গমন। 
বৃক্ষমূলে মহেশ্বরে করিলা দর্শন ॥ 
কো্টিদূর্্যমম প্রভা সন্মিত আনন। -. 
স্কটিকের সম বর্ণ অতি স্থদর্শন ॥ 
পরিধানে ব্যান্চর্ম অতি চম্থকর। 
হস্তে বিরাজিত তাঁর ভ্রিশুল কুঠার॥ 
শান্ত মনোহর মতি বিশ্বের ঈশ্বর। 
বিশ্বের কারণ তিনি, তিনি বিশবস্তর ॥ 


তক্তিভরে প্রণিপাঁত করিল তখন ॥ 
কাণ্তিকেয় বিরাজিত সম্মুখে তাহার | 
শঙ্খচূড় তাহারেও করে নমস্কাব | 
ভদ্রকালী কাত্তিকেষ শঙ্কর তখন। 
আশিস্‌ করিল ভারে অতি হউন | 
তারপর দানবেরে করি সম্ভাষণ । 
মহেশ্বর মি বাক্যে কহিল! তখন ॥ 
শুন শুন শছচ্ড়। কহি যে তোমাষ। 
পারিষদ ছিলে তুমি কৃষের সভাষ ॥ 
অইগোপ-মাঝে তুমি ছিলে এক গোপ। 
তোমার উপরে হুষ রাধিকার কোপ ॥ 
প্রীরাধার শাপে হলে দীনব-ঈশ্বর | 
পরম বৈষ্ব তুমি ছিলে নিরন্তর ॥ 
কৃষ্ণপরায়ণ তুমি জানি অহরহঃ। 
বৃথাই বিবাদ কর দেবতার সহ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। ১৭১ 


হথে বাস কর তুমি নিজ রাজ্য লৈযা। - 
দেবতার রাজ্য সব দেহ ফিরাইয়। ॥ 
তোমরা নকলে হও কশ্টপ-তন্য। 
এইরূপ বিরোধিতা উচিত ন| হয ॥ 
শিবের এতেক বাক্য করিয! শ্রবণ। 
মধুর বচনে দৈত্য কহিল তখন ॥ 

য! কহিলে সত্য বটে, ওহে মহেশ্বর | 
তথাপি বলিব কিছু তোমার গোচর ॥ 
দেবগণ জ্ঞাতি যোর কহিলে আমারে । 
জ্ঞাতিন্রোহী মহাপাপী পৃথিবী-মাঝারে ॥ 
এই অভিযোগ তৰ উচিত কি হয়। 
ভাবিষা! চিন্তিদ্কা তবে বল মহাশয ॥ 
দৈত্যরাজ বলী কিব! অপরাধ কৈল। 
কোনু পাপে হেন শাস্তি তাহার হইল ॥ 
ছল করি কেন তারে পাঁতালে ঠেলিলে। 
বল দেখি এর ব্যাখ্যা কোন্‌ শান্তে মিলে ॥ 
কোন্‌ অপরাধে সেথা করিলে প্রেরণ। 
কেন বা সর্ববস্থ তার করিলে গ্রহণ ॥ 
নিজ বলে বলী আমি মহাঁবলবান্‌। 
দেব-দৈত্য কেহ নহে আমার সমান ॥ 
তুমি ত সকলই জান ওহে গুণাধার। 
করিযাছি বাহুবলে এঁশবর্ধ্য উদ্ধার ॥ 

কি কারণে দেবগণ, করুন বিচার | 
হিরণ্যাক্ষ প্রভূতিরে করিল সংহার ॥ 
দৈত্যপতি হিরণ্যান্ম কহু কিবা দোষে। 
খেল! চলি যমালয, দেবতার রোষে ॥ 
হিরণ্যকশিপু দৈত্য খ্যাত ত্রিভুবনে। 
কি কারণে দেবতার! হিংসে তারে মনে ॥ 
'কি হেতু দেবত। সবে ওহে গুণাধার। 
শুস্তাদি অন্থরগণে করিল সংহার ॥ 
সাখরমন্থনকালে যত দেব্গ্ণ। 
মহানন্দে করিলেন অমৃত ভক্ষণ ॥ 
আমরা কেবল ক্রেশ করিনু স্বীকার । 
দেবতাণের ইহ কিরূপ বিচার ॥ 


প্রীকৃষ্ের ক্রীড়াভাণ্ড এ বিশ্বভূবন। 
তাহার আজ্ঞায় চলে সর্ববজীবগণ ॥ 
যেরূপ এঁরধ্য যাবে করেন প্রদান । 
সেইরূপ ভোগ করে সেই ভাগ্যবান ॥ 
দেবতা দানবে যুদ্ধ বারংবার হ্য। 
কভু হয জঘ, আর কভু পরাজয ॥ 
দেবদৈত্যে রণ আরো হইবে নিশ্চয়। 
ইহাতে তোমার যোগ উচিত কি হুষ ॥ 
দেব-দৈত্য সকলের ভুমি হও গ্রভূ। 
মম সাথে যুদ্ধ তব উচিত কি কভু ॥ 
তোমাসহ র্ণম্পর্ধ! যদি করি আমি। 
তোমার লজ্জার কথা, ওগে! বিশ্বস্বামী ॥ 
আর যদি ভাগ্যন্রমে ঘটে পরাজয় । 
কীর্ডিনাশ হবে তব জানহ নিশ্চয ॥ 
দৈত্যমুখে হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ । 
সহ সছ্‌ হাস্ত করি কহে পঞ্ধনন ॥ 
শুন শুন কহি আমি ওহে মহামতি । 
বরহ্থাবংশে জদ্মিযাছ ভূমি দৈত্যপতি ॥ 
তব সহ যুদ্ধে কিব! লঙ্জীর কারণ। 
কীতিহানি হবে কেন হারি যদি রণ ॥ 
মধুুকৈটভের সহ হরি করে রণ। 
ছিরণ্যকশিপু সনে যুঝে সনাতন ॥ 
প্রকৃতি ঈশ্বরী যিনি সবার জননী | 
শুভ্ভাদি সহিত যুদ্ধ করেছেন তিনি ॥ 
ইহাদেব কেহ নয় তোমার সমান। 
কৃষ্ণ-পারিষদ ভূমি অতি বলবান্‌ ॥ 
দেবতা সকলে লয হরির শরণ। 
সেইহেতু হরি মোরে করিলা প্রেরণ ॥ 
তব সনে যুদ্ধে মোর লঙ্জ! কিছু নাই! 
অতীব মহান্‌ তুমি জীনি সর্বদাই ॥ 
দৈববশে পরাজিত হই যদি রণে। 
তথাপি লজ্জিত আমি নাহি হব মনে ॥ 
সম্মুখ সমরে দৈত্য করিতে নিধন। 
এহেন ত্রিশূল মোরে দিলা জনার্দন ॥ 


পি 


১৭২ শরীীব্রহ্মবৈবর্ত- পুরাণ । . 


অতএব বাক্যব্যয়ে কিবা প্রযোজন। 
হয় দেবগণে কর রাজ্য সমর্পন ॥ 
নতুব। যুদ্ধের তরে হও অগ্রসর । 
তোমার নিধন তরে করিব সমর ॥ 
এত বলি মৌনী রয দেব মহেশ্বর। 
অমাত্য-সহিত রাজ। উঠিল সত্বর ॥ 
শিব শঙ্চুড় রণ বিষম ব্যাপার । 
বৈবর্তপুরাণে আছে ইহার বিস্তার ॥ 
প্রন্কৃতিথণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


পপ 


& উনবিংশ অধ্যায় 


শখচুডেব বুদ্ধ বর্ণন। 

নারাঘণ কহে, শুন নারদ সুজন । 
স্থরাহথর যুদ্ধ কথ! করিব কীর্তন ॥ 
শিবের বক্তব্য সব করিধা শ্রবণ। 
শঙ্ঘচুড় করে 'শিবে প্রণাম তখন ॥ 
মহেশ্বরে নতি করি করিল চিন্তন । 
যুদ্ধ বিন! গতি নাই বুঝিন্ু এখন ॥- 
অমাত্যগণের সহ যান-আরোহণে। 
সজ্জিত হুষে যায় শিবসহ রণে ॥ 
দেবাস্থরে আরস্তিল ঘার্তর রণ। 
বৃষপর্ব্বা সহ ইন্দ্র যুঝিল তখন ॥ 
ভাম্কর করিল রণ বিপ্রচিভি সাথে । 
চন্দ্রদেব দন্ত সহ রণরঙ্গে মাতে ॥ 
কাল-দহ কালেশ্বর করে ঘোর রণ। 
গৌকর্ণের সহ যুঝে দেব হুতাশন ॥ 
কুবের করিল রণ কালকেধ-দনে | 
বিশ্বকর্মা-সহ ময মত হয় রণে ॥ 
মৃ্যু-সাথে মহাযুদ্ধ করে তথস্কর। 
বরুণ সহিত যুঝে কালের কিস্কর ॥ 
জযন্ত ও রতুদারে ঘোর রণ হযু। 
এইরূপে মহাবুদ্ধ চলে সে সময় ॥ 


সেই ভষঙ্কর যুদ্ধে দেবী মহামারী । 
উগ্রচণ্ড। আদিসহ আসে তাড়াতাড়ি 
কালিকাদেবীর সহ শ্তু ভগরবান্‌। 
বটবৃক্ষতলে সেথা করে অবস্থান ॥ 
দেবাস্থরে মহাযুদ্ধ হয় দে সময। 
কাণ্ডিকেয় পুত্র তার সাথে সাঁথে রষ ॥ 
সমরে চলিল বীর কাৃত্তিক এবার । 
হইল ছুন্দুভিধ্বনি স্বর্গের মাঝার ॥ 
হয তার মন্তক-উপরে। 
সমর করিতে বীর চলে ত্র! করে॥ 
হেরিষ। কার্তিকে সেথা দানব রাজন্‌। 
কার্তিকের প্রতি করে বাঁণ বরিষণ ॥ 
বাণে বাণে চতুর্দিক্‌ হয় অন্ধকার । 
বর্ধাধার! সম বাণ হানে বারংবার ॥ 
দ্ধস্থলে ভয়ঙ্কর উঠে হুতাশন। 
তাহ দেখি সুরগর্ণ করে পলাষন ॥ 
দেবগণ নন্দী আদি পলায়ন করে। 
রহিল কার্তিক একা! তখন সমরে ॥ 
শৃঙুচুড় সহ যুঝে শিবের নন্দন। 
কুমারের রথ কাটে দানব তখন ॥ 
রথের অশ্বকে করে বাণেতে ছেদন। 
জর্জবরিত হয় ক্রমে মযুরবাহন ॥ 
তথাপিও দানবের শাস্ত নহে মন। 
কার্তিকের পানে শক্তি করিল ক্ষেপণ ॥ 
মুচ্ছিত হইযা পড়ে শিবের নন্দন! 
ক্ষণপরে পুররাঁয় লভিল চেতন ॥ 
বিষুদ্দত্ত দিব্য ধন্নু করিয়া গ্রহণ। 
রত্ব বিভূষিত যানে করে আরোহণ ॥ 
অতঃপর হাতে লষে অস্ত্র ভযঙ্কর। 
দানবের সহ করে ভীষণ সমর ॥ 
দানবের সব অন্তর কাটিল কাণ্তিক। 
বাণে বাণে অন্ধকার হয চতুদ্দিক্‌ ॥ 
দানবের রথ ধনু করিল ছেদন। 
উন্ধা-দম শেল এক করিল ক্ষেপণ | 


প্রকৃতিখণ্ড। ১৭৩ 


শঙচূড় মুচ্ছা যাধ শেলের আঘাতে । 
চেতন! পাইযা! পুনঃ রণরঙ্গে মাতে ॥ 
মাযাবিদ্‌ দৈত্যরাজ অতি ক্ুদ্ধ মন। 
মায়াবলে শরজীল করিল রচন ॥ 
কার্তিকেরে সেই জালে করি আচ্ছাদন । 
ূর্যযসম শক্তি এক করিল গ্রহ | 
অগ্নিশিখাসম শক্তি ভ্বলিতে লাগিল । 
মহাবেখে সেই শক্তি কার্ডিকে হানিল॥ 
শক্তি'ঘায়ে মুষ্ছা যাষ শিবের নন্দন । 
কালিকা করিল! তারে ক্রোড়েতে ধারণ ॥ 
কার্তিকে লইয়। কোলে কালিক! তখন। 
অতি শীঘ্র শিব কাছে করিল! গমন ॥ 
মহাদেব যোগরবলে করে প্রাণ দান। 
হাস্তমুখে কার্ভিকেষ করিল উত্থান ॥ 
মহেশ্বর মহাবল দিলেন তাহারে । 
কাণ্তিকে করিল! রক্ষা কালী বারে বারে ॥ 
কান্তিকেরে রক্ষা করে শিব মহেশ্বর | 
চলিল! কালিক৷ দেবী করিতে সমর ॥ 
সাথে চলে ঘক্ষ রক্ষ গন্ধরর্ধ কিম্নর। 
দেবতা ও নন্দী আদি চলিলা সত্বর ॥ 
বহুবিধ বাগ্ঠভাণ্ড বাজিল পশ্চাতে । 
ডাকিনী যোগ্বিনী সব চলে সাথে সাথে ॥ 
সংগ্রামের মাঝে দেবী সিংহনাদ করে। 
মুচ্ছিত হুইযা৷ পড়ে দৈত্যেরা সমরে ॥ 
অষ্ট্র অষ্ট হস্ত করে অমঙ্গলকর। 

নৃত্য করে কালীদেবী মুর্তি ভষ্কর ॥ 
ডাকিনী যোগিনীদল উন্মন্ত সবাই । 
দেখিয়! দানবকুল শঙ্কিত স্দাই ॥ 
হেরিয! কালীর স্মৃত্তি অতি তয়ঙ্কর। 
শঙচ্ড় রণক্ষেত্রে আদিল! সত্বর ॥ 
আসিয়া! সমরক্ষেত্রে রাজা প্রাণপণে । . 
অভয় প্রদান করে ভীত দৈত্যগণে ॥ 
দৈত্য প্রতি করে কালী শক্তি নিক্ষেপণ। 
পর্জন্থ আন্ত্রেতে দৈত্য করে নিবারণ ॥ 


অনন্তর কালীদেবী অতি কুদ্ধ মন । 
ভয়ানক বারুণান্ত্র করিল! ক্ষেপণ ॥ 


- শঙ্ঘচুড় কাটে তাহা! গান্ধরর্ব-আস্ত্রেতে। 


মাহেশ্বর-অন্ত্র কালী মারিল। কোপেতে ॥ 
শঙচুড় কাটে তাহ৷ বৈষ্বান্্র দিয় । 
নারায়ণ-অন্ত্র কালী মারিলা ছুঁড়িয়া॥ 
নারাধণ-অন্ত্র যেই করিল! দর্শন। 
সাহীঙ্গে প্রণাম করে দানব তখন ॥ 
নারায়ণ ইউদেব দানবরাজের। 
আপনি আঘাত লয় আপন অস্ত্রের ॥ 
দৈত্যে না পরশে অন্ত ব্যর্থ হযে যায়। 
দেখিষ। ভাবিলা। কালী কি বিষম দায় ॥ 
সুযোগ বুঝিয়! দেবী ত্রহ্ম-অন্ত্র মারে। 
ব্রহ্ম-অন্ত্রে দৈত্যরাজ তাহারে নিবারে ॥ 
অনন্তর কালী তারে দিব্য অস্ত্র মারে। 
দিব্য অস্্রজীলে দৈত্য নিবারে তাহারে ॥ 
মহাক্রোধে কালীদেবী শক্তি নিক্ষেপিল]। 
খণ্ড খণ্ড করি রাজা তাহারে কাটিল! ॥ 
কুপিত। হই কালী শক্তি লয়ে করে। 
দানবের শির প্রতি দজোরে প্রহারে ॥ 
যোজন বিস্তার শক্তি ধাষ দ্রুতগতি। 
আপনার তীক্ষ অস্ত্রে কাটে দৈত্যপতি ॥ 
পাশুপত অস্ত্র দেবী করিল। গ্রহণ । 
অকল্মাৎ দৈববাণী হইল তখন ॥ 

শুন গুন কালী দেবী অস্ত্রে কিবা হবে। 
রাজা শঙ্থচুড় তব অস্ত্রে না মরিবে ॥ 
শুনহ আমার কাছে মৃত্যুর উপায়। 
যেভাবে বধিতে পার বলিব তোমায় ॥ 
হরির কবচ আছে কণ্ঠেতে রাজার । 
কবচ থাকিতে সৃত্যু না হবে তাহার ॥ 
শঙচড়ে ব্রহ্ম! দেব দিয়াছেন বর। 
অজর অমর হবে দানব-ঈশ্বর ॥ 

যতদিন পত্থী তাঁর সতী হয়ে রবে। 
ততদিন দানবের স্বত্যু নাহি হবে | 


১৭৪ _ শ্রীতীত্রদ্মবৈবর্ভ পুরাণ । 


শুনিয়া আকাশবাণি দেবী অতঃপর ৷ 
সেই অস্ত্র না হানিল দৈত্যের উপর। 
উগ্রচণ্ডা কালীদেবী উ্রমুত্তি ধরি! 
ঝাঁপাইয়। পড়ে দৈত্য-সৈম্তের উপরি 
ঘ্বানবসেনানী যারা নিকটেতে ছিল। 
কালিকার হস্তে সগ্ধ মরণ লভিল ॥ 
একাকী কালিক। দেবী, অগণ্য সেনানী | 
তথাপি দেবীর কোন ন হইল হানি ॥ 
নুফিয়া! লুফিয়। ধরে যত সেন! পাঁ়। 
হাতেতে লইয। যেন পুতুল খেলা ॥ 
কালিকার উপ্রযু্তি করি দরশন। 
পলাইযা! বাচে সব দানবনন্দন | 
আখালি পাঁথালি সব করে পলায়ন। 
হাতমুখ ভাঙ্গে কারো» কাহারো দশন ॥ 
দৈত্যদের ন। দেখিয়া কালিকা তখন | 
হাতী ঘোড়া সব কিছু করিলা৷ তক্ষণ ॥ 
হাতে তুলি গোটা রথ করে ছুইখান। 
রুধিরে প্লাবিত হৈল সংগ্রামের স্থান ॥ 
দানব পক্ষেতে শুধু আর্তের চীৎকার । 
চারিদিকে দৈত্যগণ করে হাহাকার ॥ 
তবে রাঁজ। শঙ্চুড় পুরঃ লয়ে বাঁণ। 
রোষভরে কালিকারে করিল সন্ধান ॥ 
দিব্যবাণে কালী তাহা করিযা ছেদন। 
রণস্থলে করে দেবী ভীষণ গর্জন ॥ 
অনন্তর মহাক্রোধে ছুটি দ্বরায়। 
'শঙ্খচুড় দানবেরে গ্রীসিবাবে ধাষ ॥ 
দৈত্যমনে ছন্বযুদ্ধ তবে আরস্তিল। 
অষ্টহীস্ত কাঁলীদ্বৌ কবিতে লাগিল ॥ 
দানবেরে হেরি দেবী মুষ্ট্যাঘাত করে। 
যুচ্ছিত হইযা। রাজা শঙখচূড় পড়ে ॥ 
তখন দানবরাজে করিয়া গ্রণ। 
মহাবলে উন্ধপানে করিল ক্ষেপণ ॥ 
ইহা দেখি সৈন্য সব করে হাষ হাঁষ। 
অবশিষ্ট ছিল যাঁরা সন্থর পলাষ ॥ 


রণস্থল শুষ্ত দেখি কালিক! তখন। 
শিবের নিকটে ত্বরা উপনীত হুন ॥ 


“| শুনিয়া সকল কথা হাসে মহেশ্বর | - 


কালিক। কহিল! ভারে, শুন প্রাণেশ্বর | 
সকল দ্ানবে আমি করিনু ভব্ণ। 
অবশিষ্ট আছে মাত্র অল্প কবজন॥ 
পাশুপত অস্ত্রে যাই দৈত্য মারিবারে। 
অমনি আকাশবাণী শুনি বারে বারে ॥ 
শছচ্ড় দৈত্যরাজ মম বধ্য নয। 
তথাপি সমর নাহি ছাড়ে সে সময় ॥ 
শুনিয়। দেবীর বাক্য, শিব হাসি কয়। 
তব বধ্য নহে দৈত্য জানিও নিশ্চঘ ॥ 
আপনি যাইব আজি ভীষণ সমরে। 
দেখিব সে দৈত্যরাজ কত বল ধরে ॥ 
নিশ্চিত মারিব তারে না ভাবহ চিতে। 
তুমি রণে ক্ষান্ত হও, ন! ভাবিও ইথে॥ 
শুনিষ! কালিকাদেবী শিবের বচন।, 
সংগ্রাম হইতে ক্ষান্ত হইল তখন ॥ 
শুলহ্তে মহাদেব রণে যেতে চান। 
দৈববাণী অকম্মাৎ শুনিবারে পান ॥ 
শুলাঘাত না৷ কন্ধিও দেব মহেশ্বর। _ 
শঙ্ঘচুড় না! মরিবে, আছে ব্রহ্ধীবর | 
যাবৎ তাহার দেহে কবচ থাকিবে। 
যাবৎ তাহার পত্রী সতীত্ব রাখিবে ॥ 
তাবগ কাহারে! শক্তি নাহি ব্রিভুবনে। 
বধিতে দ।নবরাজে জিনি তাবে রণে ॥ 
রহ্মবৈবর্তের কথ! অমৃত সমান। 
যেই পড়ে যেই শুনে সেই পুণ্যবান্‌॥ 
প্রকৃতিখণ্ডে উনবিংশ অধ্যা সমাণ্ড। 


পাপ শপ 


প্রকৃতিখণ্ড। ১৭৫ 


৬ বিংশ অন্যায় 


বিষুকর্তৃক শঙ্ঘচুডেব কবচ-হবগ, শঙচুড-বধ ও 
শঙ্ছেব উৎপত্তি। 

নারা্ণ কছে শুন, নারদ হৃজন। 
রূণের বৃত্তান্ত শিব করিল আবণ ॥ 
তন্জ্ঞান-বিশারদ শিব অতঃপর । 
স্বজন সহিত চলে করিতে স্মর ॥ 
শক্করে হেরিযা সেথা দানবের পতি। 
বিমান হইতে নামি করিল প্রণতি ॥ 
প্রণাম করিধা শিবে দানব তখন। 
বিমানে চড়িয়া ধনু করিল গ্রহণ ॥ 
মহাবীর দুইজন সমান সমান। 
জয-পরাজয নাহি, নাহি অপমান ॥ 
নাহি দিবা! নাহি রাত্রি যুদ্ধ অবিরত। 
দেবদৈত্যসৈম্য বহু হইল বিক্ষত ॥ 
পূর্ণ এক বর্ষ ধরি চলে সেই রণ। 
.দেবান্রে যুদ্ধ হয় অতীব ভীষণ ॥ 
জয পরাজয কিছু বুঝ! নাহি যায়। 
বনু সৈম্ত হতাহত হইল সেথায ॥ 
শঙ্কর নাশিল! দৈত্য হাজার হাজার । 
শত সৈন্য অবশিষ্ট রহিল রাজার ॥ 
দেবের পক্ষেতে যার! হাবাইল প্রাণ। 
মহেশ্বর করিলেন জীবন-প্রদান ॥ 
তথাপিও শঙ্বচ্ড় আবার যখন। 
দেবসৈন্য নাশ করে কত শত জন ॥ 
ক্রৌধতরে মহাদেব শুল হাতে করে। 
ভীমবেগে ধাষ তবে দৈত্যের গ্োচরে ॥ 
হেনকালে বিপ্ররূপ করিয়া ধারণ। 
রণস্থলে উপনীত হন নারায়ণ ॥ 
দ্ানবে সম্বোধি দেব কহেন তখন। 
শুন শুন রাজা, আমি দরিদ্র ত্রাঙ্গণ ॥ 
গুনিলাম দাতা তুমি, যে ঘাহাই চায়। 
অকুঠিত চিত্ে তাই দান কর তায় ॥ 


একে আমি বুদ্ধ অতি জীর্ণ মৌর কায়।' 
বহুকাল অনাহারে শ্রাগ যায় যায় ॥ 
প্রাণ মৌর যা বুঝি ক্ুধায়-তৃষণায় 
তাই আমি আপিয়াছি করহ উপাঁষ॥ 
তব সম দাতা! নাহি জগত্মাঝার। 
ভিক্ষা দাও কৃপা করি ওহে গুণাধার ॥ 
বিপ্রের বচন শুনি দৈত্য অধিপতি । 
জিজ্ঞাসিল কিবা চাও ওহে মহামতি ॥ 
এত শুনি নারাষ্ণ হরবিত হন। 
দানবে সম্বোধি কহে মধুর বচন ॥ 
আগে ধদি সত্য করি কর অঙ্গীকার |. 
তাহলে জানাব আমি প্রার্থনা আমার ॥ 
ত্রাঙ্মণের এই কথ! করিযা শ্রাবণ । 
শচুড় অঙ্গীকার করিল তখন ॥ 

যাহা তুমি চাঁও বিপ্র, অবশ্য পাঁইবে। 
প্রার্থী মম পাশে নাহি বিমুখ হইবে ॥ 
আপন জীবন দানে তৃপ্তি যদি পাঁও। 
এইক্ষণে দিতে পারি যদি তুমি চাও ॥ 
অঙ্গীকার শুনি তার কহিলা ত্রান্ষাণ। 
তোমার কবচ মোরে কর সমর্পন ॥ 
শুনিয়াছি মনোহর কবচ তোমার। 
তাই শুধু চাই আমি দৈত্যের কুমার ॥ 
অন্য কোন বন্ত তরে নাহিক কামন!। 
ভেবে দেখ পৃরাইতে পার কি শ্রীর্থন ॥ 
আনন্দে কবচ যদি কর মোরে দান। 
তাহা লৈয়৷ বাই আমি আপনার স্থান ॥ 
বিপ্রের প্রার্থনা শুনি দানবের পতি । 
হরির কবচ দিলা হৃষ্টচিত্ে অতি ॥ 
_কবচ গ্রহণ করি বিষু অতঃপর । 
ভুলনীর নিকটেতে চলিলা সহ্র ॥ 
শঙচ্ড় রূপে সেথ। করিয়া গমন। 
ভুলসীর সতীধর্ঘ্ম করিল! হরণ ॥ 

না জানিল দৈত্যপত্রী কি পাপ হইল। 
দেবতা ছলনা! করি সতীত্ব নাশিল ॥ 


১৭৬ রী বৈর্তপুরাণ | 


তত তাত 


যেইক্ষণে বিষুদ্দেব করিল রমণ। 

তুলসী উদরে বীর্ধ্য হইল পতন ॥ 
সেইক্ষণে মহাঁদেব দৈববাণী শুনে । 
শঙ্চুড়ে বধ তুমি করহ এক্ষণে ॥ 
এদিকেতে মহেশ্বর উৎসাহে বিপুল। 
দানব-সংহারে লয় শ্্রীহরির শুল ॥ 

শত রবিতুল্য জ্যোতিঃ অতি প্রভা তার। 
অগ্রভাগে নারাফণ শৌভে চমৎকার ॥ 


মধ্যভাগে ব্রহ্ম! শোতে শিব শোতে মূলে। 


ধারযুক্ত অংশে কাল শোৌভে সেই শুলে ॥ 
প্রন্থলিত ভয়ঙ্কর সেই মহাশূল। 
প্রলয়ের কালানল শিখা-সমতুল ॥ 
ূরদর্ষ অব্যর্থ অস্ত্র অতি ছুনিবার। 
ছারখার হয় তাতে ব্রহ্মাণ্ড সংসার ॥ 
নেই শুল হাতে লে শিব মহেশ্বর। 
মহাবেগে নিক্ষেপিলা দানব-উপর ॥ 
কালের সমান শুল করি দরশন। 
জীবন সংশয় ভাবে দৈত্যের নন্দন ॥ 
বিষুগ্দতত শিবশুল অতি ভয়ঙ্কর। 

হেরি ঘন ঘন কাপে দানবপ্রবর ॥ 
ধনুর্ববাণ ত্যাগ করি দানব তখন। 
ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের করে আরাধন ॥ 
রখের উপরে বসে করি যোগাসন। 
মনে মনে ভাবে দৈত্য কোথা নারায়ণ ॥ 
দ্ানব-উপরে শুল পড়ে অকল্মাৎ। 
অনাধাসে শঙচুড় হৈল ভ্মসাৎ ॥ 
পঞ্চভূত দেহ ছাড়ি পঞ্চ স্থানে যাষ। 
প্রাণ তার সঙ্গে সঙ্গে বাধুতে মিলায় ॥ 
অবিলম্বে শঙ্থচুড় করিল ধারণ । 
কিশোর গ্োপের বেশ ভূবনমোহন ॥ 
ঘ্বিভুজ মুরলীধারী অতি চমৎকার । 
দিব্যযানে যাঁয় চলি-গ্বোলোক-মাঝার ॥ 
দিব্যরূপী শঙচুড় গোলোকেতে যাষ।, 
শতীকুষে হেরিযা! সেথা প্রণঘিল পাঁষ ॥ 


সুধামেরে হেরি পুনঃ গোলোক-মাঝার। 
প্রসন্ন হইল সেথা হৃদয সবার ॥ 
মহানন্দে শ্রীগোবিন্দ অতি ন্নেহভরে | 
স্থদামেরে আলিঙ্গন কৈল! সমাঁদরে ॥ 
রাধাশাপ-অবসানে ভকত হৃদাম। 
মুক্তি লতি আমিলেক আপনার ধাম ॥ 
হুদাম। দেখিষ। বত গোপ গোগীগণ। 
আনন্দ সাগরে সবে হ'ল নিম্গন ॥ 
বৈকুষ্ঠনগররে চলে নৃত্য গীত তান। 
কিন্নরী ও বিষ্যাধরী যেথা বিছ্ামান ॥ 
এদিকেতে সেই শুল দৈত্য নাশ ক'রে। 
পুৰরায় শিব-করে ফিরিল সত্বরে ॥ 
শ্রীহরির সেই শুল করিয়া গ্রহণ। , 
শুলপাণি নামে খ্যাত হুন ভ্রিলোচন ॥ 
শৃছচুড়ে বিনাশিষ! শিব শীঘ্র ক'রে। 
দানবের অস্থি ফেলে লবণ সাগরে ॥ 
সাগর-মাঝরে সেই অস্থি-সমুদয। 
ক্রমে ক্রমে বহুবিধ শঙ্থজাতি হয ॥ 
শঙ্খজল স্থপবিভ্র দেবের পূজা । 
তীর্ঘবারিরূপ তাহা, সংশষ কি তায॥ 
যেই স্থানে হ্থমধুব শঙ্খধ্বনি হয। 
লক্ষমীদেবী সেই স্থানে চিরস্থির রষ॥ 
শঙ্খবারি দিষ! ম্লান করে যেই জন। ” 
তীর্ঘনান ফল তার হইবে তখন ॥ 
শঙ্ঘ-মাঝে ভগ্ববান্‌ করে অবস্থান । 
যেথ। শঙ্খ সেইখানে থাকে ভগবান ॥ 
লক্ষবীদেবী সেই স্থানে নিরন্তর রহে। 
অমঙ্গল নাহি ঘটে, শাস্ত্রে ইহ! কহে॥ 
শুদ্র কিংবা নারী যদি শঙ্ঘধবনি করে! 
মহাভষে লক্ষী দেবী যান স্থানান্তরে ॥ 
এদিকেতে শিব দৈত্যে করিঘা নিধন। 
বৃষ আরোহণে করে স্বস্থানে গমন ॥ 
মহানন্দে দেবগণ পায় অধিকার। 
স্র্গেতে ছুন্দুতিধ্বনি হু বারবার ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। ১৪৭ 


সুমধুর খীন করে গন্ধবর্ধ কিননর। 
শিব-শিরে পৃষ্পহৃষ্টি হয় নিরন্তর | 
দেবগণ মুনীন্দরাদি অতি হষউমন। 
শিবের প্রশংসা তারা করে সর্বক্ষণ ॥ 
বাধা'অভিশীপে লয় ভকত হুদাম। 
দ্বানবকুলেতে জন্ম শঙ্ুচুড় নাম্‌॥ 
শিবলহ ছন্দ করি ধৈত্যের তনয় 
পুনরায় ফিরে আসে বৈকুষ্ঠ আলয ॥ 
শঙ্ঘচূড় কথা এবে সমাপ্ত হইল। 
বৈবর্তপুরাণে কৰি তাহাই রচিল ॥ 
প্রকৃতিখণ্ডের কথা অমৃত সমান। 
প্রেমানন্দে কর সবে হরিগুণগান ॥ 
প্রক্কতিথণ্ডে বিংশ অধ্যাধ সমাপ্ত । 


গু একবিংশ অন্যানস 


বিষুর্তৃক তুলসীব সতীত্ব-নাশ, তুলসীপত্রেব 
মাহাম্থ্-কীর্ভন ও শানগ্রাম শিলা 
খুণবর্দন। 
নার্দ কহিলা, প্রভু করি নিবেদন । 
অকপটে সব কথ। করুন বর্ণন ॥ 
কিরূপে তুলমী দেবী সতীত্ব হারাষ। 
কৃপা করি সেই বথা বলুন আমায় ॥ 
কিরূপে গ্লোলোকপতি ছন্সবেশ ধরে। 
প্রবেশিল দৈত্যপত্থী তুলসীর ঘরে ॥ 
কিরূপে শ্রীভঘবান্‌ করে বীর্ধযাধান। 
কৃপা করি কহ সেই অপূর্ব আখ্যান ॥ 
নারাধ্ণ কহে শুন নারদ স্থমতি। 
যেরূপে সাঁধিলা বার্ধ্য খৌলৌকের পতি ॥ 
দৈত্যের কবচ হুরি করিষা! গ্রহণ। 
দৈত্যরূপ ধরি যায় তুলদী-ভবন ॥ 
তুলমীব দ্বার পাশে আসিল যখন। 
জয় জয় রব করে অনুচবগণ ॥ 
বাজ--১২ 


শুনিষা সে জয়ধ্বনি হষটচিত্ত অতি ! 
বছ ধন বিতরণ করিলেন সতী; | - 
অনেক মঙ্গল কার্ধ্য করে অনুষ্ঠান । 
ভিক্ষুক ত্রাহ্মণে করে বহু ধন দান ॥ 
রথ হতে নামিলেন তগবাঁন্‌ হরি । 
তুলসীর্র ভবনেতে যান ত্বরা করি ॥ 
সম্মুখে হেরিয়া কান্তে প্রশান্ত মুর্তি | ৷ 
পাদ-প্রক্ষালন করি গ্রণমিল। দতী ॥ 
রত্ব-মিংহাসনে দেবী বনায় তাহারে । 
কর্পূর তাশ্থুল দিষা ভাবে বারে বারে ॥ 
জনম সার্থক আজ পূর্ণ মনস্কীম। 
যুদ্ধপ্রত্যাগত কাস্তে পুনঃ হেরিলাম ॥ 
ঈষৎ হাসিয়। দেবী কটাক্ষ নয়নে । 
কহিলা৷ শ্রীভগ্রবানে মধুর বচনে ॥ 
কহ কহ গ্রাণেশ্বর, কহ কৃপাময় | 
কিরূপে হইল তব এই রণে জয় ॥ 
বিশ্বের সংহারকারী দেব পঞ্ধাননে। 
কিরূপে জিনিলে তুমি ঘোরতর রণে ৷ 
শুনিয়। দেবীর কথা শঙচুড়বেশে। 
কছিল। কমলাপতি হুমধুর হেসে ॥ 
শুন কান্তে গ্রাণেশ্বরি আমার বচন। 
এক বর্ষ ধরি হয ঘোরতর রণ ॥ 
স্ুরগণের দৈম্ত যত হৈল সংহার। 
অবশেষে ব্রহ্মা আসে রণের মানার ॥ 
সমরের শেধে আমি আজ্ঞায় তাহার। 
দেবগণে দানি করি পূর্ব অধিকার | 
এক্ষণে আসিমু আমি নিজের ভবনে । 
শিবলোকে গেল শিব স্গ্রস্ন মনে ॥ 
বলিতে বলিতে কথ! হরি সনাতন | 
তুলসী দেবীর মন করিল যোহন ॥ 
এতকাল পরে সতী নিজ কান্ত পেয়ে। 


, আমন্দ-দলিলে তানে প্রফুল্ল হদযে ॥ 


হন্সিষ অন্তরে তারে করাঘ ভোজন। 
তাঁস্কুল কপূর দেয় করিযা বন ॥ 


১৭৮ 


বসন্ত খতুর শ্রেষ্ঠ তাহে মধুমাস। 
তুলসী হৃদয়ে জাগে কাম অভিলাষ ॥ 
দেখিতে দেখিতে অন্ত গেল! দিনমণি। 
ক্রমে ত্রমে সমাগত মাধবী রূজনী 
ছন্মবেশী নারায়ণে িনিতে ন! পারি। 
আপনার পতি ভাবে শচুড়-নারী ॥ 
পু্পশধ্যা বিরচিল করিযা৷ যূর্তন। 
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে করিল লেপন ॥ 
কামেতে আকুল হল চিত্ত ছুজনার। 
শহ্যাগ্রতি নিরীক্ষণ করে বার বার ॥ 
শঙ্চুড় সহ করে তুলসী শষন। - 

ছুই জন রসরঙ্গে করিল রমণ ॥ 
তুলনীর তৃপ্তি কিন্তু নাহি হয ইথে। 
জাগ্িল মনেতে তার সন্দেহ ভ্রমেতে ॥ 
তুলপীর সহ হরি করিল! বিহার । 
সন্দেহ দেবীর মনে জাগে বার বার ॥ 
কহিল! তুলপী দেবী, তুমি কোন্‌ জন। 
মায়াবলে ধর্ম মোর করিলে হরণ ॥ 
অভিশাপ দিব আমি দেহ পরিচষ। 
সতীত্ব হছরিলে মোর কোন্‌ নীচাশয ॥ 
শুনিয! দেবীর বাক্য হরি সনাতন । 
মনোহর নিজমুর্তি করিলা ধারণ ॥ 
সন্মুখে হেরিলা দেবী নবঘনশ্যাম। 
সনাতন পরত্রহ্ম নযনাতিরাম ॥ 

গীত বদনেতে শোভে শ্টাম কলেবর। 
শারদ পন্থজ তুল্য মুর্তি মনোহর ॥ 
কোটি কন্দর্পের তুল্য লাবণ্য শরীরে । 
ভুবনমোহন রূপ হাসে ধীরে ধীরে ॥ 
হেরিযি। হরির মুত্তি মদনমোহন । 
মুচ্ছিতা হুইল! দেবী কামেতে তখন ॥ 
চেতন! লভিযা! শেষে শ্রীহরিরে কষ। 
গুন শুন, প্রভু, তুমি পাষাণ-ৃদয ॥ 
ছল করি ধর্ম মোর করিযা হরণ । 

মম প্রাণকান্তে তুমি করিলে নিধন ॥ 


্রীতীত্রক্মবৈবর্ত পুরাণ। 





পাষাণ হৃদয় তব অতি দ্যাহীন। 
পাঁষাণ-রূপেতে তুমি রবে চিরদিন ॥ 
যেই জন দিল তব দয়াসিন্ধু নাম।, 
সেই জন ভ্রান্ত অতি এবে জানিলাম ॥ 
কি দোষে কান্তেরে মোর করিলে সংহার। 
কিনে অপরাধী তিনি, কোন্‌ দোষ তার॥ 
পৃতিরে বধিযা মোরে অনাথ! করিলে । 
পতির বিহনে প্রাণ যাইবে বিফলে 
হরির চরণ ধরি তুলমী তখন। 
পতিশোকে বারংবার করিল। রোদন ॥ 
হেরিয। দেবীর ছুঃখ করুণানাগর। 
স্ব সু নীতি-বাক্য কহে অতঃপর ॥ 
শুন গুন, সাধিব, তৃমি আমার বচন। 
মোর তরে বন্ুকাল করিলে সাধন ॥ 
দানবের রাজ। সেই কামী শঙ্খচুড়। 
তব তরে তপন্যাি করিল প্রচুর ॥ 
পড়ীরূপে অবশেষে পাইযা৷ তোমারে । 
করিল বিহার কত তৃপ্তি সহকারে ॥ 
এক্ষণে সফল হবে তপস্তা! তোমার । 
রাসে তুমি মম সাথে করিবে বিহার ॥ 
এই দেহ ত্যাগ করি গুন শুন সতী। 
দিব্যদেহে হবে তুমি মনোহর! অতি ॥ 
আমার বচন শুন, কহি আমি তবে। 
গণগুকী নামেতে নদী এই (দেহ হবে ॥ 
তুলসীর বৃক্ষ হবে কেশেতে তোমার। 
দেব্তা পূজনে সর্বশ্রেষ্ঠ উপচার ॥ 
তরিভুবনে সর্বজনে তোঁমারে পুজিবে। 
আমার বচন কতু মিথ্যা না হইবে ॥ 
যেই জন তব পত্রে পৃজিবেক মোরে। 
অস্তিমে সেজন যাবে বৈকুষ্ঠ'নগরে ॥ 
দেবপুজা পিতৃপূজ! আদি শুভ কর্ম 
তব পত্র বিনা নাহি হবে কোন ধর্ম 
তুলমী প্রধান হবে সর্ব পুষ্প হুতে। 
তুলনী পবিত্র বৃক্ষ সমস্ত জগতে | 


প্রকৃতিখও . ১৭৯ 


গোলোকে বিরজা তীরে রাসমণ্ডপেতে। 
বৃন্দাবন ভূমি মাঝে ভাণ্তীর বনেতে ॥ 
চম্পক কাননে আর চন্দনের বনে। 
মাধবী কেতকী কুন্দ মালতী-কাননে ॥ 
উৎপন্ন হইবে বৃক্ষ সর্ব স্থান মাঝে । 
যেধায তুলদী বৃক্ষ সেথা তীর্থ রাঁজে ॥ 
অস্তিমে তুলনী কেহ করিলে ধারণ। 

সেই জন বিষু্লোকে করিবে গমন ॥ 
তুলদীর মাল! যেই পরিবে গলাষ। 
অশ্বমেধ-ফল সেই লভিবে ধরায় ॥ 
বৃক্ষ-মধিষ্ঠাত্রী যিনি তিনি নিরন্তর 
কৃষ্ণ সহ রহিবেন গোলোক ভিতর | 
ন্দী-অধিষ্ঠাত্রী দেবী জগ্ৎ-তারিণী। 
লবণসাগর-পত্ী হইবেন তিনি ॥ 
মহালাধ্বী তুমি হবে মোর প্রিয়তমা ! 
রূপে গুণে স্থভাবেতে হবে লক্ষমী-মম। ॥ 
আমিও তোমার শাপে ভারত-মাঝারে। _ 
শৈলরূপে বিরাজিব গণ্ডকীর ধারে ॥ 
বজ্দন্ত বজ্রকীট তাহার মাঝার। 
রূচিবে আমার চক্র অতি চমৎকার ॥ 
শ্ঠা।মবর্ণ শিলাখণ্ড মেঘের বব্ণ। 
চক্র-চতুষটষ-চিহ্ন অতি স্থশোভন ॥ 
বনমাঁলা-বিভূষিত শিল। চমৎকীর | 
লন্্মী-নারাযণ বলি খ্যাতি হবে তার ॥ 
নবীন-নীরদোপম যেই শিল। হবে। 
চক্র-তুঈপ্ন তার এক দ্বারে রবে ॥ 
বনমালা-শৃগ্য যেই শিলা চমৎকার । 
লক্ষমী-জনার্দন নাম হইবে তাহার ॥ 
বনমালা-বিবজ্জিত যেই শিলা! হর। 
দ্বারদধষে চারি চক্র গোচরণ রঘ ॥ 
মনোরম সেই শিলা অতি চমৎকার। 
বধুনাথ নামে খ্যাত জঙ্বৎমাঝার ॥ 
নবীন-জলদ-তুল্য ছুই চক্র যার। 
ভ্রীদধি-বামন নাম হইবে তাহার ॥ 


ছিভুজ্-শোভিত শিল! অতি ক্ষুদ্রকায় । 
বনমাল। শোভে.য়দি তাহার গলায় ॥ 
গৃহীদের ওভপ্রদ মঙ্গল আধার । 
শ্রীধর নামেতে খ্যাত তুবন-মাঝার ॥ 
বনমাল! বিবজ্জিত শিল! অতি স্ুল। 
ছুই চক্র পরি্ফুট আকার বর্তূল॥ 
স্থপবিত্র সেই শিলা! কহি বারে বারে। 
দামোদর নামে খ্যাত হইবে সংসারে ॥ 
বাণেতে বিক্ষত শিলা বর্ভূল-আকার। 
শরতৃণ-সমন্থিত ছুই চক্র যার। 
স্থপবিত্র সেই শিনা কহি অবিরাম। 
জগৎ-মাঝারে হবে বলরাম নাম ॥ 
সপ্ত চক্র চিহ্ন ধার মধ্যম আকার। 
ছত্র আর তুণ চিহ্ন শোতে যে শিলার ॥ 
সেই শিলা দান করে রাজ্য ধনজন। 
রাজরাজেশ্বর নামে খ্যাত ত্রিভূবন ॥ 
নবীন-জলদ-সম যেই শিলা হয়! 
চতুর্দশ চন্রুযুক্ত নকল সময় ॥ 

সেই শিল! দান করে চতুর্বধ্গ ফল। 
অনন্ত নামেতে খ্যাত হবে অবিরল ॥ 
যে শিল! জলদতুল্য ছুই চক্র যার। 
গোম্পদ-চিহ্নিত যাহা চক্রের আকার ॥ 
শুন শুন সাধিব তুমি আশার বচন। 
সে শিলার নাম হবে শ্রীমধুসুদন ॥ 
সথদর্শন-চক্র-চিহ্ন যে শিলাষ রবে। 
তাহারে সকল লোক গদাধর কবে। 
গা, সুদর্শন চিহু, ঘিচত্র ও দ্বার । 


| হযগ্রীৰ এই নাম হইবে শিলার | 


বদন বিস্তৃত অতি যে শিলার হবে। 
বিকট মুরতি সদা ছুই চক্র রবে ॥ 
বৈরাগ্জনক যিনি মানব-সমাজে। 
নরসিংহ-নামে খ্যাত হবে বিশ্বমাঝে ॥ 
বন্মালা-যুক্ত শিল! বিস্তৃত আনন । 
ছই চত্র শোভে যার অতি হুশোভন্‌ ॥ 


১৮০ . শরীরতক্ষবৈবর্তপুরাণ। 





স্থখকর সেই শিলা গুহী সবাকার | 
শ্রীলক্মমীনৃসিংহ নাম হইবে.তাহার ॥ 
দ্বারে যার ছুই চক্র হ্থন্দর ও সব। 
সর্ববকামফলপ্রদ অতি মনোরম ॥ 

সেই শিল! চমৎকার এই ধরাধামে। 
বিখ্যাত হইবে নদ। বাস্দেব-নামে ॥ 
নবীননীরদপ্রত ষেই শিলা হয়। 

সূক্ষ্ম চক্র আর বহু ছিদ্র আদি রয ॥ 
্রহ্যন্ন-নামেতে সেই শিলা! খ্যাত হবে। 
সেই শিলার্চনে নর সর্বধসিদ্ধি ভে ॥ 
গৃহীজন রাখে যদি আপন আগ্বারে। 
স্থধী সে নিশ্চিত হবে শাস্ত্রের বিচারে ॥ 
পরস্পর স্থসংলগ্ন ছুই চক্র যার। 

সঙ্কর্ষণ নামে খ্যাতি হইবে তাহার ॥ 

- যদি থাকে এই শিল। গৃহীর আগ্মারে। 
সর্ববন্থখে সখী হবে জগৎমাঝারে ॥ 
গীতবর্ণ যেই শিলা! বর্ভুল-আকার। 
অনিরুদ্ধ এই নাম হইবে তাহার ॥ 
যত কিছু পাপ আছে এ তিন ভুবনে । 
দুর হয শালগ্রাম শিলার অর্চনে ॥ 
শালগ্রাম শিলা যদি হুয ছত্রাকার। 
রাজ্যলাভ হয় গ্রুব অর্চনে তাহার ॥ 
বর্ডুল-আকার বদি হয় শালগ্রাম। 

 ধ্বয্য সম্পত্তি লাভ হবে অবিরাম ॥ 

শালগ্রাম হয যদি শকট-আকার। 
সংসারেতে ভুঃখ-কষ্$ট আনে বারংবার ॥ 
শালগ্রামশিল! জলে অভিষিক্ত হলে! 
যজ্্রদীক্ষাফল লাভ হয ধরাতলে ॥ 
শালগ্রাম-শিলাঁজল যেই করে পান। 
জীবন্মুক্ত সেইজন মহা পুণ্যবান্‌॥ 
অন্তিমেতে সেই জন হরিপদ পায়। 
শ্রীহরির দাসরূপে গ্রোলোকেতে যায ॥ 
মৃত্যুকালে শিলা-জল যে করিবে পান। 
বিষু্ললোকে সেই জন করিবে প্রচ্ছান ॥ 


কর্মভোগ না করিবে লুভিবে নির্ববাণ। 
বিষুপদে লয় পাবে সেই পুণ্যবান্‌॥ 
শালগ্রাম শিলা লয়ে মিথ্যা! যেই কয়। 
কর্মদংষ্র নরকেতে বাঁস তার হয ॥ 
শালগ্রাম স্পর্শ করি ন! রাখিলে পণ। 
অসিপত্র নরকেতে হইবে পতন ॥ 
শালগ্রাম শিল! হতে যদি কোন জন। 
ভুলসীপত্রেরে করে বিচ্ছিন্ন কখন ॥ 
পত্ীর বিচ্ছেদ লাগি পাবে বনু ক্লেগ। 
বিরহু-ন্ত্রণা সদ! পাইবে অশেষ | 
শালগ্রাম উপরেতে না দিলে তুলদী ৷ 
কুষ্ঠরোগী সেই হবে জানিবে রূপমী ॥ 
শঙ্খ হতে তুলনীরে ভিন্ন করে যেই। 
সপ্ত জন্ম ভার্যযাহীন হবে সদা! সেই ॥ 
শালগ্রাম, শঙ্থ আর তুলমী যেজন। 
তক্তিভরে একন্থানে করিবে স্থাপন ॥ 
তাহার সমান কেহ পুণ্যবান্‌ নাই। 
শ্ীহরির প্রিষ সেই হুইবে সাই ॥ 
শুন শুন সার্ধিব, ভুমি এক মন্বন্তর। 
শঙ্চড়প্রিষারূপে ছিলে নিরন্তর 
সহিতে না পার তার বিরহ এখন। 


'তাহার বিচ্ছেদ তব শোকের কারণ ॥ 


অতএব বলি গুন তুলদী হুন্দরী ৷ 
মম সহ চল এবে বৈকুষ্ঠনগুরী ॥ 
এত বলি সনাতন মৌনী হয়ে রয়। 
ভুলসীও দেহত্যাগ করে সে সময ॥ 
দিব্যরূপ ধরি দেবী বৈকুষ্ঠেতে যায়। 
হুরিবক্ষে বাস করে কমলার প্রা ॥ 
তুলদী ও গঙ্গাদেবী লক্ষী সরস্বতী । 
শ্ীহরির পত্বী হয় এই চারি সতী ॥ 
তুলসী যখনি দেহ করে পরিহার । 
শরীর ধরিল তার গণ্ডকী আকার ॥ 
পর্ব উৎপন্ন হল তীরেতে তাহার । 
বজ্জদস্ত কীট জন্মে তাহার মাঝার ॥ 





নেই কীট বহু শিল! করিছে রচন। 
শীলগ্রাম শিল! বলি পূজে সর্বজন ॥ 
সমস্ত বৃত্তান্ত আমি কহিনথ তোমাষ। 
আর কি গুমিতে ইচ্ছ! কহ পুনরায় ॥ 
ভুলনী কারণে হয় শিলা শালগীম। 

যেই জন পৃজে সেই যাঁয় ন্বর্গধাম ॥ 

তুলমী কাহিনী আৰ শালগ্রাম কথ! । 
ব্রন্মবৈবর্ততে আছে শুনিবে সর্ববথ| ॥ 
প্রকতিখণ্ডে একবিংশ অধ্যাধ অমাণ্ড। 





৬ ভ্বানিংশ অধ্যায় 

তুলনীব পুজাবিধি। 
কহিল নারদ খাষি, প্রড়ু নারায়ণ। 
অপূর্ব কাহিনী আমি করিন্ধু শ্রবণ ॥ 
এক্ষণে আমার কাছে কহ ভগবান্‌। 
তুলদীর স্তোত্র আর পূজীর বিধান ॥ 
নারদের এই কথ! করিয়! শ্রব্ণ। 
স্ব হাস্তে কহিলেন দেব নারাষণ ॥ 
শুন শুন তারপর নারদ সৃজন । 
ভুলমী সতীরে হরি করিল রমণ ॥ 
রযার সমান দেবী হুষ ভাগ্যবতী! 
রিমা মহীয়সী হইলেন সতী ॥ 
গঙ্গ আর লক্ষ্ষীদেবী স্হা তাহ! করে। 
সর্বতী ঈর্ষা করে অন্তরে অন্তরে ॥ 
একদিন সরন্বতী তুললীর সহ। 
শ্রীঘরির সম্মুখেতে করিল! কলহ॥ . 
তাঁহীতে তুলসী হয বিষম লজ্জিত । 
অপমানে ছঃখে ক্ষোতে হষ অন্তহিত ॥ 
ইহা দেখি হইলেন বিচলিত হরি । 
তুলদীভবনে যান অতি শীগ্র করি ॥ 
তুলমীর ধ্যান পৃজ। করি সনাতন। 
দশাক্ষর মৃত্ত্রে স্তব করিলা তখন ॥ 





প্রকৃতিখগ্ড। ১৮১ 


ঘবৃতের প্রদীপ আর সিন্দুর চন্দনে। 
নৈবেছ্য ও পুষ্প দিধা! ভ্তিযুক্ত মনে ॥ 
যথাবিধি তুলমীরে করিলে পূজন। 
সর্বসিদ্ধি লাভ হবে শাস্ত্রের বচন ॥ 
এত বলি নারায়ণ মৌন হয়ে রয়। 
ইহা দেখি শ্রীনার্দ ধীরে ধীরে কয়॥ 
নারদ কহিল প্রভূ, কহ এই বার। 
তুলসীর ধ্যান স্তব হয় কি প্রকার ॥ 
নারায়ণ কহিলেন শুন মতিমান্‌। 
তুলসীর ধ্যান স্তব পবিত্র মহীন্‌ ॥ 
যেইরূপে নারায়ণ করিলা৷ স্তবন। 

সেই স্তব-কখা আমি কহিব এখন ॥ _ 
বৃক্ষরূপী হন যিনি বৃন্দা নাষ যার। 
তিনি মোর প্রিয্ুতম। পৃজি বারঘার ॥ 
বৃন্দাবনে রহে যেই বৃক্ষের আকারে । 
বৃন্দাবনী নামে খ্যাতা-পৃজি বারে বারে ॥ 
বিশ্বের পূজিত যিনি, পৃজ্য। সবাকার ৷ 
তাহারে ভজন! আমি করি বারবার ॥ 
পবিত্র করেন ধিনি বিশ্ব চরাচর | 
তার অবর্শনে আমি হইছু কাতর ॥ 
ধার পৃজ। ব্যতিরেকে সকলি বিফল । 
ত'হারে ভঙ্গন! আমি করি-অবিরল ॥ 
আনন্দদাধিনী যিনি ভক্তি-প্রনারিনী। 
নন্দিনী নামেতে খ্যাত। হইলেন যিনি ॥ 
বাহার তুলনা নাই জগৎ-মাঝার। 

দে হেতু তুলমী নাম হইল ধাহার॥ 
কুষ্ধের শ্রীণের প্রিয়া হরি-প্রিযতমা। 
কৃষ্ের জীবনরপা আ্বতি মনোরমা ॥ 
রীকৃষ্জজীবনী নাম হইল ধাহার! 
ভীহার বন্দনা আমি করি বারংবার ॥ 
এইরূপে স্তব করে দেব নারাধণ। 
অকম্মাৎ ভুলমীরে করিলা দর্শন ॥ 
মানিনী তুলসী দেবী অভিমানে কীদে। 
অবিলম্ছে হত্ধি তারে নিজ বক্ষে বাধে । 


১৮২ ্ীতীতরন্মবৈবর্তপুরাণ। 
অনন্তর ভারতীর লঃয়ে অনুমতি । | তুলসী ডাহার নাম নাহিক ছুননা। 


আপন ভবনে যাঁন হউচিতে অতি ॥ 
তুলমী ও ভারতীতে হুইল প্রণয়। 
বরদানে সনাতন তুলমীরে কয় ॥ 
বিশ্বপূজ্যা হবে তুমি আমার বচন। 
মন্তকে সকলে তোখ! করিবে ধারণ ॥ 
- পূজনীয়া বন্দনীয়া হইবে সবার । 
এই বর দিমু শোক কর পরিহার ॥ 
তুলসী হইল তুষ্ট শ্রীবিষুর বরে। 
সমাঁদরে সরম্বতী আলিঙ্গন করে | 
বৃন্দ বৃন্দাবনী আর বিশ্বের পাবনী । 
বিশ্বের পূজিত! আর কৃষ্ণের জীবনী ॥ 
পুষ্পদার! নন্দিনী এ তুলমী নামেতে। 
যেই জন পূজ! করে পবিত্র মনেতে ॥ 
অশ্বমেধকলভাগী হয সেই জন! 
সার্থক হুইবে তাঁর জীবন-ধারণ ॥ 
কাণ্তিকী পুর্ণিমা দিনে করিলে পূজন। 
বিষ্ঠলোকে সেই জন করিবে গমন ॥ 
ভুলসী দেবীর পূজা! করে যেই জন। 
অবুত গো-দান-ফল লভে সেই জন ॥ 
পুত্রহীন পুত্র পায় তুলদী পূজিষ|। 
পত্বীহীন জন পুনঃ লাভ করে প্রিয়া ॥ 
রোগমুক্ত হয় রোগী, ভয় হুষ দূর। 
বন্ধুহীন জন বন্ধু লভষে প্রচুর ॥ 
তুলসী দেবীর পূজা করে যেই জন। 
সর্বব-পাপ-মুক্তি তার হইবে তখন ॥ 
নারায়ণ কনে, শুন নারদ সুজন । 
তুলদীর স্তোত্রকথা করিনু কীর্তন ॥ 
এন্ণে শ্রবণ কর তুলসীর ধ্যান। 
যেই জন শুনে সেই অতি পুণ্যবান্‌ ॥ 
পূজনীযা পুষ্পসারা৷ শ্রীতুলনী সতী । 
পবিভ্ররূপিণী তিনি মনোহর! অতি | 
প্রস্বলিত অগ্রিসম দগ্ধ করে পাঁপ। 
দূর করে সর্ববভব ঘুচাঘ সন্তাপ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া তরে করি আরাধন1॥ 
সকলের প্রার্থনীয় সন্তাপহারিণী। 
বিশ্বের পাবনী ভক্তি-মুক্তি-প্রদাযিনী ॥ 
তুলসীর স্ততিপাঠ করি অবিরাম। 
পুজাশেষে তক্তিভরে করিবে প্রণাম ॥ 
কহিলাম মনোহর ভুলসী-আখ্যান | 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ মতিমান্‌॥ 
গ্রকৃতিখণ্ডে ঘাবিংশ অধ্যাষ সমাপ্ত। 





- গু ভ্রচয়াবিংশ অধ্যায় 
অশ্বপতিব প্রতি পবাশবের উপদেশ, খাবিত্রীব 
ধ্যান ও পুজাবিধি| 

নারদ কহিলা, প্রভূ, দেব নারায়ণ। 
তুলমীর উপাখ্যান করিনু শ্রবণ 
সাবিত্রীর উপাখ্যান কহ এইবার। 
শুনিতে বাসন! বড় জাগিছে আমার॥ 
কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি তারে করিল পুজন। 
বৃপ। করি নারায়ণ করুন বর্ণন ॥ 
নারাষণ কছে, গুন নারদ হুজন। 
সর্বব-অগ্রে ব্রহ্মা তারে করিল পূজন॥ 
তারপর দেবগ্নণ পৃঁজিল তাহারে । 
অবশেষে জ্ঞানিগণ পৃজিল মাতারে ॥ 
সর্বব-অগ্রে অশ্বপতি পৃজিল ভারতে । 
্রাহ্গণা্দি চাঁরিবর্ণ পুজে সেই মতে ॥ 
এত শুনি জিজ্ঞাষিল নারদ স্মতি। 
সাবিভ্রীরে পূজা কৰে কোন্‌ অশ্বপতি | 
নারায়ণ কহিলেন গুন মুনিবর। 
অশ্বপতি-বার্তা আমি কহি অতঃপর | 
মনদ্রদেশে রাজা ছিল, অস্বপতি নামে । 
তার তুল্য রাজা! নাহি ছিল ধরাধামে | 
ছিলেন নৃপতিবর প্রজানুরঞ্জন | 
রাজ্যে তার সুখে ছিল ঘত প্রজাগণ ॥ 


প্রকৃতিতগু। 


১৮৩ 





পৃরীনম ক্ষমাশীল, ধর্মে ছিল মতি । 
কর্ণের সমান গুণী দানশীল অতি ॥ 
বৃহস্পতি সম বৃদ্ধি ধরে মতিমান্‌। 

. মানের তুল্য কান্তি অতি বূপবান্‌॥ 
শান্তশল ধীর অতি কৃষ্ণ-পরাষণ। 
করুণ! করেন ভারে দেবনারাষণ ॥ 
মালতী নামেতে পত্বী আছিল তাহার 
লক্ষ্মীর সমান রাজ্জী অতি চমৎকার ॥ 
পতিগ্রেমে মত্ত সদ! সুশীল! মালতী | - 
গুণবতী নারী সেই অতি সাধবা সতী ॥ 
প্রাণসম প্রিয়! নারী লি যদ্পতি। 
মনের উল্লাসে তার কাটে দিবা রাতি ॥ 
পব্ম স্থখেতে নৃপ থাকে নিজঘর | 
কিন্তু এক ছুঃখে সদা ব্ষিন অন্তর ॥ 
মহিষী ছিলেন বন্ধ্য॥ সন্তান না হ্য। 
সেই হেতু নৃপতির মনে ছুঃখ রঘ ॥ 
পুত্রের অভাবে রাণী ব্যাকুলিতা হন। 
সে কারণে থাকে সদ! বিষাদে মগন ॥ 
আর কোন ছুঃখ নাই শুধু পুত্রহীন। 
বিরলে বসিষ। রাণী কীদে একদিন ॥ 
সখীদল করে তারে সান্তৃনা গ্রদান। 
তবু শান্ত নাহি হুষ মালতীর প্রাণ ॥ 
চি নাহি স্থির তার কোনমতে হ্য। 
সহসা নৃপতি সেখ! হইলা৷ উদয় ॥ 
মহ্ষীর সেই ভাব করি দরশন। 
মধুর বচনে তার জিজ্ঞাষে কারণ ॥ 
কেন প্রিষে মিছে তুমি করিছ বোদন। 
পূর্বের তোমা দেখি নাই বিষপ্র এমন ॥ + 
ঘুলাষ নিষেছ শষ্য। ভূমিতলে লীন । 
কাঞ্চনবরণ দেহ হযেছে মলিন ॥ 
অঙ্গে নাহি অলঙ্কার মলিন বসন। 
বল প্রিষে এত ছুঃখ কিসের কাবণ ॥ 
তোমার কারণে আমি অসাধ্য সাধিব। 
ষদি হয প্রয়োজন স্বর্গ আণি দিব ॥ 


না কান্দ না কান্দ সতী মম বাক্য ধর। 
ছুঃখ ভুলি খুমী মনে শব্যা ত্যাগ কর ॥ 
তোমার মনের কথা না বলিবে যদি । 
কাটাইব আমি কাল দুঃখে নিরবধি ॥ 
এত বলি মদ্রপতি রাণীরে ধরিয়! ৷ 
বদান নিজের পাশে আদর করিয়া ॥ 
সমাদরে তুষ্ট রাণী হইল! যখন। 
মধুর বচনে বাজ জিজ্ঞাসে তখন ॥ 
কহ কহ প্রাণাধিকে, কিসের কারণ। 
হেরিতেছি তব আজি বিষগ্ন বদন ॥ 
তব হেতু সিংহাসন পাৰি ত্যজিবারে ॥ 
জীবন দানিতে পারি কহিনু তোমারে ॥ 
নৃপৃতির হেন বাক্য করিধ। শ্রবণ । 
ধীরে ধীরে মহারাণী কহিল! তখন ॥ 
গুন প্রভূ কহি আমি ছুঃখ বিবরণ । 
রাজ্যে কিংব। ধনরত্বে নাহি প্রযোজন ॥ 
একমাত্র পুত্র মোর মনেতে কামনা । 
ইহ! ছাড়া অন্ত কোন নাহিক বাসনা ॥ 
আমি অতি মন্দমতি বন্ব্যাদোষধারী। 
সে কারণ হুঃখ মোর পাসরিতে নারি ॥ 
বৃথাই আমারে প্রভু সান্তবনা-গ্রদান। 
পুত্রহীনা অভাগীর বৃথা এই প্রাণ ॥ 
মহিষীর বাক্য শুনি দুঃখ উপজিল। 
বুকেতে লইফা রাজা প্রবোধ দানিল ॥ 
অতঃপর মালতী ও রাজা অশ্বপতি। 
ব্শিষ্ঠ গুরুর কাছে যাষ শীঘ্র গতি ॥ 
গুরুকে প্রণাম করি নৃপতি তখন। 
মনের সকল ছুঃখ করে নিবেদন ॥ 
রাঁজাবে বশিষ্ঠ তবে উপদেশ দিল। 
সাবিত্রীব আরাধনা করিতে বলিল ॥ 
মালতী শুনিষ! তাহা ভাবে মনে মনে। 
সাবিত্রীর ধ্যানে আমি যাইব কাননে ॥ 
রাজার সকাশে তাই মাঞ্ধে অনুমতি । 
আজ্ঞা দাও যাই বনে ওহে নরপতি ॥ 


১৮৪ ্রীতীবরহগবৈবর্ত-পুরাণ। 


আজ্ঞা পেয়ে সতী তবে গেল তপোঁবন। 
ভক্তিভরে সাবিত্রীর করে আরাধন ॥ 
এইরূপে বহুকাল বিগত হইল। 
সাবিত্রীর কৃপা লাভ তবু না ঘটিল॥ 
অতিশয় জীর্ণ শীর্ণ হয় কলেবর। 
মালতী ফিরিয। আসে পুনঃ নিজ ঘর ॥ 
দুঃখিতা হেরিয! তারে রাজ! অন্পপতি। 
মধুর গ্রবোধ বাক্যে কহে তাঁর প্রতি ॥ 
রাণী তৃমি শান্ত হও ন! কর ক্রন্দন । 
কাননেতে আমি নিজে করিব গমন ॥ 
তারপর নৃপবর ভক্তি-সহকারে। 
সাবিত্রী-পৃজিতে যায় পুফরের ধারে ॥ 
এক শত বর্ষ ভ্রমে বিগত হইল 
অকন্মাৎ দৈববাণী আবণে পশিল ॥ 
শুন শুন নৃপবর বচন আমার | 
করহ-গায়ত্রী জপ দশ লক্ষ বার ॥ 
দৈববাণী শুনি রাজা! আনন্দিত মন। 
গাষত্রীর মন্ত্র জপে হইল। মগন ॥ 
হেনকালে আসে সেখ! মুনি পরাশর। 
ভ্বপতি হেরিয়া তারে প্রণমে সত্বর ॥ 
মুনিবর জিজ্ঞাসেন শুন হে রাজন্‌। 
কাননের মাঝে আছ তুমি কি কারণ ॥ 
মদ্ররোজ বলে আমি তনয়ের তরে । 
সাবিত্রী পূজায় আসি কানন ভিতরে ॥ 
মুনিবর কহে তবে শুনহ ধীমান্‌। 
স্নান করি শুভ্র বস্ত্র কর পরিধান ॥ 
ত্রিসন্ধ্য। গায়ত্রী জপ কর অতঃপর 
তাহাতে হইবে শুদ্ধ তোমার অন্তর ॥ 
গ্বায়ত্রীর জপ কর দশলক্ষ বার । 
সাবিত্রী-দর্শন তবে হইবে তোমার ॥ 
_ন্ধ্যাপূজা যেই নাহি করে অনিবার | 
ঘিঙ্গকার্য্যে অধিকার নাহিক তাহার ॥ 
বারেক গায়ত্রী জপে দিনকৃত পাপ। 
নিশ্চিত হইবে দূর বত মনস্তাপ ॥ 


দশবার যেই জন গায়ত্রী জপিবে। 
দিন ও রাত্রির পাপ খণ্ডন হইবে ॥ 
মাসের অর্ডিত পাঁপ যায শত জপে। 
লক্ষ জপ বিনাশয়ে জম্মাঙ্জিত পাপে॥ 
ত্রিজন্ম-মজ্জিত পাঁপ দুরীকুৃত হয়। 
দশ লক্ষ জপে যেই গায়ত্রী নিশ্চয॥ 
গাত্রী জপিবে যদি শতলক্ষ বার। 
সর্ববজন্মাঞঙ্জিত পাপ দূর হবে তার ॥ 
দশ শত লক্ষ জপ বিপ্র যদি করে। 
মুক্তিলাভ সুনিশ্চিত সাবিত্রীর বরে॥ 
সাপের ফণার মত হাতটি করিয়া । 
ঈষদবনত শিরে নষন মুদিয়া 
পূর্ববমুখ হৈয়া জপ অবশ্য করিবে।. 
গায়নতরীজপের তবে সুফল হইবে ॥ 
অনামিকামধ্য পর্বব প্রথমে ধরিযা। 
অধোর্দেশে অবতরি বামীবর্ত হৈয়া ॥ 
তর্জনীর মূল-তক করিবে ভ্রমণ। 
দশবার জপ তাছে জানিবে রাজন্॥ - 
শ্বেত পদ্মবীজ কিংবা স্ফষটিকের মাল!। 
সংস্কীর করিষা জপ করিবে নিরালা! ॥ 
সপ্ত অশ্বতের পত্রে স্থাপন করিযা। 
গোরোচনা স্নান হবে গায়ত্রী জপিয! ॥ 
শতবার গীযত্রীর জপ যে করিবে। 
এভাবে মালার তবে সংস্কীর হইবে ॥ 
পঞ্চগব্য দিষ1! কিংব। গঙ্গাজল দ্যা! 
মালাকে লইবে পাপ মুক্ত করিয়া ॥ 
অতঃপর জপিবেক দশ লক্ষ বার। 
তিন জন্ম পাঁপ হৈতে পাঁইবে উদ্ধার ॥ 
নিশ্চিত জানিবে তুমি জপিলে গাঁযত্রী | 
অতঃপর দরশন দিবেন সাবিত্রী ॥ 
।নিত্য সন্ধ্যাবিহনেতে অশুচি হইবে। 
কোন কার্ধ্যে অধিকারী নহে দে জানিবে 
কোন কার্ষ্যে কোন ফল পাবে না! নিশ্চয় 
সন্ধ্যাহীন দিজবর শুদ্রেতুল্য হয় ॥ 


প্রকৃতিথগু! 


তিন সন্ধ্যা উপাসনা যাবৎ জীবন। 
তক্তিসহকারে যদি করে কোন জন ॥ 
মহাতেজী সেইজন সূর্য্যের সমান । 
জীবন্মুক্ত হয় সেই মহ! পুণ্যবান্‌॥ 
সন্ধ্যাপৃত ব্রাহ্মণের পড়িলে চরণ। 
পবিত্র হইবে তীর্ঘ শাস্ত্রের বচন ॥ 
সন্ধ্যাপূজ। নাহি করে যে সব ব্রাহ্মণ 
বিমুখ তাদের প্রতি পিতৃ-দেবগ্নণ ॥ 
বিষুমন্ত্র একাদশী-বিহীন যে জন। 
হরিকে না নিবেদিযা করেন ভোজন ॥ 
যে ত্রাঞ্গণ দৌত্য কিংব! বৃতি রজকের। 
গ্রহণ করেছে কিংবা বাহক বৃষের ॥ 
শুদ্র অন্নভোজী কিংবা শদ্রশবদাহী | * 


ুদ্ পুরী যার কিংবা শূদপ্রতিগ্রাহী॥ 


শুদ্রযাজী, সুপকার কিংবা! অফিজীবী | 
অবীরান্নভোক্তা। কিংব! হু মসীজীবী ॥ 
হরিনাম বিক্রী আর কগ্যা বিক্রী করে। 
ভগ্জীবী যে ত্রান্মণ হয এ-সংসারে ॥ 
অথবা বিক্রেতা যদি ছুগ্ধের ত্রা্বাণ । 
মৎস্যাহারী ছি-আহারী হুয অভাজন ॥ 
দেবাদি পূজাষ যার নাহিক উৎসাহ। 
বিপ্র সেই নাহি রষ জান নিঠসন্দেহ ॥ 
নিধিষ সর্পের মত সেই সে ত্রাহ্ষণ। 
্রাঙ্মণ্যবিহীন হষ সেই অভাজন ॥ 

এত বলি মুনিবর সম্তাষি রাঁজায়। 
সাবিত্রী-পুজার বিধি কহিলেন তায ॥ 
সমু শিখাইয! তবে মুনিবর। 

সবন্থানে প্রস্থান করে হরিষ অন্তর ॥ 
ঘথাবিধি সাধিত্রীকে পৃজিষ! রাজন! 
তুষ্ট করি বরলাত করিল ত্রাহ্মণ ॥ 

এত ঘদি বলিলেন দেবনারাষণ। 

সতক্তি বিনয়ে কহে নারদ তখন ॥ 

কিবা ধ্যান কিবা বিধি কিবা মন্ত্র তার। 
দয়া করি বল দেব সাবিত্রী পূজার ॥ 


শ্রীত হয়ে নারদেরে বলে নারায়ণ। 
বিশদ ভাবেতে বলি শোন দিয়া মন ॥ 
শুদ্ধকালে গ্ৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণপক্ষ যবে। 
ত্রযোদশী দিনে ব্রতী স্থসংযত হবে ॥ 
চতুর্দশী দিবসেতে ভক্তিযুক্ত মন। 
করিবে শ্রীদাবিত্রীর ব্রত-আচরণ 
চতুর্দশ নৈবেছা ও চতুর্দশ ফল। 
পুষ্প ধূপ বস্ত্র আদি অপিবে নকল ॥ 
আত্তরশাখ। ঘটোপরি করিয়! স্থাপন। 
ূরধ্য অমি দেবগগণে কর আবাহন ॥ 
সাবিত্রীর ধ্যান স্তোত্র কহিব এখন। 
সর্ববকাষপ্রদ মন্ত্র করহ শ্রবণ ॥ 
ধাহার বর্ণের প্রভ। কাঞ্চন সমান। 
ব্রহ্মতেজে প্রন্থ'লত। শুন মতিমান্‌ ॥ 
তরীম্মের মধ্যাহসূরধ্য-দম জ্যোতিঃ ষীর। 
রত্বে বিভূষিত! যিনি অতি চমৎকার ॥ 
পরিধানে শুদ্ধ বন্ত্র অমির মতন। 
স্প্রসন্ন৷ যিনি সদা সহাস্তবদন | 
বিশ্বের বিধানকত্রা ব্রহ্মার কামিনী । 
বেদ-মধিষ্ঠত্রী যিনি শান্তরন্বরূপপিণী ॥ 
শান্তমুর্তি মনোহর সম্পদদাধিনী | 
বেদবীজন্বরূপিণী সদা হন যিনি ॥ 
বেদের জননী যিনি মাত! স্বাকার। 
সেই সার্বিত্রীরে আমি ভজি বারবার ॥ 
এইরূপে সাবিত্রীর করি পূজাধ্যান ৷ 
নিজের মস্তকে পুষ্প করিবে প্রদান ॥ 
এইরূপ বিধিমতে ভক্তিসহকারে। 
দেবীরে করিবে পূজা যোড়শোপচারে ॥ 
তিন সন্ধ্য। স্তব পাঠ করে যেই জন। 
বেদপাঠ ফল পাষ শাস্ত্রের বচন ॥ 
প্রক্কতিখণ্ডে হ্রবৌবিংশ অধ্যার সমাপ্ত 


স্পা পপ পপ 


১৮৫ 


১৮৬ শরীপ্রীত্রক্ষবৈবর্ভ-পুরাণ। 





ও চতুবিংশ অধ্যার 

সাধিত্রীদেবী কর্তৃক বাজ! অশ্বপতিকে বব দান ও 
সাবিত্রীব উপাখ্যান । 
নারায়ণ কহে, শুন নারদ মজন। 

অশ্বপতি সাবিত্রীর করিল! পূজন ॥ 
বিধিমতে পূজা স্তব পাঠ করি শেষে। : 
দেবীর দর্শন রাজ। পান অবশেষে ॥ 
সহত্র দুর্য্যের সম রূপ জ্যোতির্দ্য। 
সৃছু মহ হাসি দেবী নৃপতিরে কষ ॥ 
শুন গুন নৃপবর, জানি আমি সব। 
কি কারণ কর তুমি মোর পূজা স্তব ॥ 
ভূমি কিব! চাহ তব পড়ী কিবা চায়। 
তোমাদের ইচ্ছ পূর্ণ করিব ত্বরাষ ॥ 
তব গতী করিতেছে কণ্থার কামনা | 
পুত্রে লাগি তুমি নিজে করিছ প্রীর্ঘন! ॥ 
তোমার্দের উভয়ের ইচ্ছা পূর্ণ হবে। 
উভয়ের অভিলাষ পূরাইব তবে ॥ 
এই কথ! বলি দেবী ব্রহ্মলোকে যান। 
অশ্বপতি শ্বস্থানেতে করিল প্রস্থান ॥ 
সহ্ষ অন্তরে নৃপ রাজ্যে ফিরে আনে। 
আনন্দে কাটা দ্দিন স্বীয গৃহবাষে॥ 
যথাকালে পত্রী তার গর্ভবতী হৈল। 
সর্ববকলেবরে তাঁর লক্ষণ ফুটিল ॥ 
দশ মাস দশ দিন করিষা! ধারণ । 
প্রসবিলা রাণী এক তনযা রতন ॥ 
অতিপষ স্থলক্ষণী। কগ্া! জন্মে তার। 
' লন্ষমী-মংশভূত কম্া। অতি চমৎকার ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে কন্তা চন্দ্রকলা-দম। 
লাবিত্রী হইল নাম অতি মনোরম ॥ 
- বাল্যকাল ক্রমে ক্রমে অতিক্রান্ত হয়। 
নবীন যৌবন ক্রমে হইল উদয়॥ 
ক্কালক্রমে হয কন্তা! রূপমী যুবতী 1 
রূপেতে লক্ষ্মীর নম গুণে সরম্থতী ॥ 


কন্ঠার যৌবন দেখি নৃপতি তখন। 
উপধুক্ত পান্রহেতু চিন্তাস্বিত মন ॥ 
্থানে স্থানে নানা দুত পাঠাষ নৃপতি। 
কোথায পাইবে কন্যা সাবিত্রীর পতি ॥ 
সধীর সাহায্যে তবে সাবিত্রী সন্দরী। 
পিতারে জানাষ কণ্যা অভিলাষ তারি ॥ 
শ্রবণ করছ পিত। আমার বচন। 

নান! দেশে আমি নিজে করিব ভ্রমণ ॥ 
হয়ন্থর! হব আমি, পাত্র নির্ববাচন। 
নিজেই করিব পিতা, শুনহ বচন ॥ 
আমার মনের কথা কহিমনু তোমারে । 
বিবাহ এরূপ ছাড়। ন! করিব কারে ॥ 
গুনিয! কন্যার বাক্য ভূপতি তখন। 
সাবিত্রীরে অনুমতি দিলেন রাজন্‌ ॥ 
পাইয! পিতার আজ্ঞা সাবিত্রী দুন্দরী। 
সখিদলবলসহ আযোজন করি ॥ 

চলিল আপনি সতী স্বামী নির্ববাচনে। 
ভ্রমিল কতই দেশ নগরে-বিজনে ॥ 
কিন্তু না পাইল কন্যা! পছন্দ মতন। 
পাত্র তার কোথাও ন। হৈল নির্বাচন ॥ 
অন্তরে ভাবিয়! কন্া বড়ই বিষাদ । 
সধীকে ডাকিযা বলে স্বীধ মনোসাধ ॥ 
তোমরা ফিরিয! সব যাঁও নিজ ঘর। 
পিতারে বলিবে মোব না মিলিল বর। 
আমার জীবন বুঝি হইল বিফল। 
ফিরিয়! ন1 যাব ঘরে কহিন্ু সকল ॥ 
সধীরা সকলে মিলি গ্রবোধিল তারে! 
পরে ল'যে যাষ তারে তপোবন-ধারে ॥ 
দেখিল সেথাঁষ কত ভাছে যোগিজন। 
আপন মনেতে করে ঈশ্বর-চিত্তন ॥ 
মনোমত পতি সেখ। পাবে ন! জানিবা। 
মধী সহ ফিরে কন্া বিফল হই | 
তপোবন হৈতে কণ্তা যাঁধ অতঃপর । 
সখিদলবলসহ অরণ্য প্রান্তর ॥ 


| প্রকৃতিখণ্ড। ১৮৭ 





সহসা! হইল কন্যা অচেতনপ্রায় 1 - 
কিব। সে দেখিল, কেহ না! জীনিল হাঁষ়ু ॥ 
অত্যন্ত ব্যাকুল হ্যা পড়ে সহচনী । 
সাবিত্রীরে শৌষাইল করি ধরাধরি ॥ 
বলনে ব্যজন করে হইযা। অধীর! 
অঞ্চলে ছিটাষ জল যুখে সাবিত্রীর 1 
সহচরীদের যে সাবিত্রী তখন। 
মেলিল নয়ন আর লভিল চেতন ॥ 
সধীর এহেন ভাব দরশন করি। 
আনন্দে অধীর হন যত সহচরী ॥ 
জিজ্ঞাসে তখন সখী বল কি কারণ। 
সহদ। চেতনহারা৷ হইল! এমন ॥ 
সাবিত্রী কহেন গুন ওগে। সহচরি। 
মনোহর রূপ কিব! দরশন করি | 
নবীন যুবক এক রূপের কি ছটা । 
পাষাণ উপরে বসে, শিরে শোভে জটা ॥ 
তাপসের বেশ বটে কিন্তু মনে হ্য। 
রাজার নন্দন কোন হুইবে নিশ্চষ ॥ 
অপূর্বব তাহাৰ রূপ করি দবশন। 
সংযত বাঁখিতে নারি আপনার মন ॥ 
শুন স্ছচরী সব তোমা সবা বলি। 
ইহারেই মনপ্রাণ অপিনু কলি ॥ 
কোন্‌ কুনে জন্ম তার চিন্তা নাহি করি। 
মনে মনে ইহারেই স্বামীরূপে বরি ॥ 
শুনিয। সাবিত্রী-বাক্য বলে সহচন্ী। 
তোমার বচন সী মানিতে না পারি ॥ 
তুমি তো রাজার কন্যা নবীন যুবতী । 
তাহাতে দেখিতে তুমি অতি রূপবতী ॥ 
কি হুন্দর বেণী শোভে মন্তকে তোমার। 
জটাজ্টধাবী হয় তাপদকুমার ॥ 
ভন্মমাথা দেহ গলে কুদ্রাক্ষের মালা । 
এমন পাত্রেরে কেন বরিষাছ বালা ॥ 
অত এব শুন সথি বাঞ্থা পরিহরি। 

অগ্ পাত্র অন্বেষণে চল ত্বরা কবি ॥ 


এইরূপ তপন্থীরে করিলে বরণ। 
পিতামাতা হবে তব বিষাদে মগ্ন ॥ 
সথীদের কথ! শুনি সাবিত্রী হন্দরী ৷ 
কীদিতে কাদিতে বলে শোন স্হচরী ॥ 
বারণ না কর মোরে করি গো মিনতি । 
মনে মনে ব্বিয়াছি, ইনি মোর পতি ॥ 
ভুলিতে তাহারে আমি না পার্িব কভু, 
জীবনে মরণে হন ইনি মোর প্রভু ॥ 
কে জানে কপালে কি যে রযেছে.লিখন। 
জানি ন৷ করিবে কিনা আমারে গ্রহণ 1 
এত বলি সথী সহ সাবিত্রী তখন। 
উপনীত হয আসি যুবার সদন ॥ 

বিনষ করিষা কহে তাহার গ্বোচর। 
কিবা নাম কার পুত্র কোথ। তব ঘর॥ 
মধুর বচনে তবে যুবা মতিমান্। 
আপনার পরিচয় করিল প্রদান ॥ 
রাজ। ছ্যমঘমেন হন অতি ভাগ্যহীন। 
জ্ঞাতিদের বঞ্চনা ছুঃখে কাটে দিন ॥ 
তার পুত্র সত্যবান আমি অভাঁজন। 
ভাগ্যদৌষে নিরন্তর ঘুরি বনে বন ॥ 
পিতামাত৷ বৃদ্ধ অতি বনেতে নিবাঁস। 
ছুঃখের জীবন অতি কর গো বিশ্বাস ॥ 
এবে কন্তা। বল শুনি তব পরিচষ। 
জানিতে আমার বড় কুতৃহল হয় 


"সত্যবান্‌.কথা শুনি এক সহ্চরী। 


অতি পুলকিত মনে কহে হাস্ত করি ॥ 
অস্বপতি নামে রাজা বিদিত ভুবন । 
সাবিত্রী ইহার কন্তা জানে সর্বজন ॥ 
রূপে-গুণে স্বভাবে অতি স্থলক্ষণা। 
জগৃতে ইহার আর নাহিক তুলনা । 
স্বধংবর! হইবেন ভাবি মনে মনে। 
ভ্রমিছেন দেশময নগরে বিজনে | 
শুনিযা যুবক মনে হয উল্লসিত | 
সাবিত্রীর রূপ হেরি হইল মোহিত ॥ 


১৮৮ শীপরীত্রক্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


লিপি ১০৮ ৯৮৯৮ সি সি 


অতীব বিষাদে তাই বিদায় দানিল। 


স.বিত্রী সধীরা মিলি গৃহেতে ফিরিল ॥ 


এক স্হচরী গিয়া! রাণীর নিকটে। 
ভ্রমণ্রে সব কথা বলে অকপটে ॥ 
মবশেষে নিবেদিল মহারাণী প্রতি। 
যেভাবে সাবিত্রী বরে অপরূপ পতি ॥ 


সত্যবান্‌ ব্যতিরেকে অস্য কোন জনে। 
স্বামীরূপে কন্া তার নাহি ভাবে মনে ॥ 


শুনিয়। সুথীর কাছে সব বিবরণ। 
অবিলম্বে আসে রাণী পতির স্দন ॥ 
আসিয়া পতির পাঁশে রাণী অতঃপর 
বিস্তারিযা সব কথা কহিল সহর ॥ 
রাণীমুখে এই কথা করিয়া! শ্রবণ। 
অশ্বপতি হইলেন উল্লসিত মন ॥ 
রাণীরে সম্বোধি কৃহে মধুর বচন। 
সন্যবানে কম্ঘ। আমি করিব অর্পণ | 
এত বলি নৃপ্বর পুলকিত মনে। 
বিবাহের আয়োজন করেন যতনে ॥ 
হেনকালে দেবঞষি করে আগমন | 
মুনিরে দেখিযা রাজা! আনন্দিত মন ॥ 
পা অর্ধ্য দিয়া দেন আসন তাহারে । 
কুশল শুধান মুনি মদ নৃপবরে ॥ 
বন্দনা করিষা। কহে মদ্র অধিপতি । 
তব কৃপাবশে শুভ ওহে মহামতি | 
অন্তরধ্যামী তুমি খাষি ব্যক্ত চরাচরে। 
নিবেদন করি এক তোমার গোচরে ॥ 
সাবিত্রী নন্দিনী মম জীবনের ধন। 
গ্রিয়াছিল সথী সহ গহন কানন ॥ 
সত্যবান্‌ নীমে তথ! নৃপের কুমার । 
পিতা। মাতা সহ আছে বনের মাঝার ॥ 
শুনিলাম ওহে খষি যুব! মনোহর । 
তাহার রূপেতে মুগ্ধ দেবতামিকর ॥ 
এত শুনি দেবধষি কহিলেন তীরে। 
শুন গুন নৃপবর বলি হে তোমাবে। 
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শুনিযাছ যাহা ভুমি সত্য বটে হুয। 
কানন-মাঝারে তারা আছে স্থুনিশ্য॥ 
সত্ভবান্‌ ধর্মমনিষ্ঠ অতীব স্থজন। 
ছামৎসেন নৃপতির প্রাণের নন্দন ॥ 
অদ্বিতীষ সেই যুবা রূপে আর গুণে। 
তুলনা তাহার না হু মিলে ভ্রিভূবনে ॥ 
জিতেন্দ্রিয সত্যবাদী জানে সর্বজন । 
সত্যধর্ষ্দ অনুগত সদা তার মন ॥ 
রাজ্যধন জ্ঞাতিদের করিয়া প্রদান। 
পিতৃ-মাতৃসহ করে বনে অবস্থান ॥ 
তোগন্থথ ইচ্ছ! তার অস্তবেতে নাই। 
তাপসের বেশে এবে ভ্রমিছে সদাই ॥ 
কি কারণে নৃপবর বলহ এখন। 
জিজ্ঞীসিলা তার কথ! আমার সদন ॥ 
খষির এতেক বাক্য করিযা শরবণ। 
মদ্্ররাজ ধীরে ধীরে করে নিবেদন ॥ 
তব পাঁশে খধিবর কি আছে গোপন। 
বলিতেছি সব কথা করহ শ্রবণ ॥ 
সত্যবানে দেখি সেথ! আমার নন্দিনী 
প্রণযে মজেছে তাষ ওহে মহাঁমুনি ॥ 
এখন উচিত কিবা কহ মহাত্মন্‌। 
তাপসেরে দিব কি ন। তনযা-রতন ॥ 
এত শুনি শ্ীনার্দ দুঃখিত অন্তর। 
কহিলেন ধীরে ধীরে গুন নৃপবর ॥ 
উপযুক্ত পাত্র বটে সেই সত্যবান্‌। 
কিন্তু এক কথা বলি শুন মতিমান্‌॥ 
অনুমতি দিতে আমি ইহাতে না পারি। 
অন্ত পাত্রে কণ্চাদান করহ বিচারি ॥ 
আজি হৈতে যেই দিন বর্ষ পূর্ণ হবে। 
সেইঘিন সত্যবান নিশ্চয মরিবে ॥ 
বিধবা হইবে তব সাবিত্রী-রতন | 
অতএব হেন কাজ না কর কখন ॥ 
এত শুনি অশ্বপতি ভািল চিন্তাঘ। 
ন্যনেব নীরে তীর বক্ষ ভাসি যাষ | 


পাপী পিসি 


সাবিত্রী দীড়ীষে ছিল আড়ালে তখন । 
মৃদুভাষে মুনিবরে করে সন্যোধন ॥ 
শুন শুন মম বাক্য ওহে খধিবর | 
অল্প-আযু যদি সেই পুরুষ-প্রবর ॥ 
তথাপি অন্তরে তারে বরিয়াছি আমি। 
জীবনে মরণে মম সত্যবান্‌ স্বামী ॥ 
এত গুনি দেব-খাষি সম্বোধি রাজনে। 
কহিলেন কম্তা! দান কর সত্যবানে ॥ 
বিধাতা নিশ্চঘ তব সাধিবে কল্যাণ । 
এত বলি খধিবর করিল! প্রস্থান ॥ 
অতঃপর রাঁজ। কবে বিভা-মায়োজন। 
সাবিত্রী সহিতে করি রথে আরোহণ ॥ 
পুরোহিত সঙ্গে নৃপ ভ্রুতগতি চলে । 
উপনীত,হন আমি সেই বনস্থলে ॥ 
মত্যবান্পিতৃপাশে করিষা গ্রমন। 
কছিলেন অশ্বপতি ওহে মহাত্মন্‌॥ 
মম কন্যা বরিষাছে তোমার নন্দনে। 
তাই আমিষাছি এবে তব তপোঁবনে ॥ 
সত্যবানে কন্া। মোর করিব অর্পণ। 
আসিষাছি তোম! পাশে তাহার কারণ ॥ 
তাঃ শুনি হ্যমৎসেন নৃপতিরে কয়। 
রাজ্য্র্ট অন্ধ আমি জান মহাশয | 
দারা পুত্র সহ বনে করি নিবমতি। 
তুমি রাজচক্রব্ী ওহে মহামতি ॥ 
তোমার কন্যার যোগ্য নহে সত্যবান্‌।- 
অতএব অন্য পাত্র করহ সন্ধান ॥ 
ইহা শুনি অশ্বপতি মন্ররাজে কঘ। 
অতি গুণবান্‌ জানি তোমার তনয় ॥ 
স্থখ-ছুঃখ দিবারান্রি ঘুরিছে সংসারে । 
- তাহাতে কাতর নাহি হইও অন্তরে | - 
বসতি করিছ আজি এই তপোবনে। 
বসিতে পারহ কালি রাঁজ-সিংহাসনে ॥ 
অতএব শুন বাক, না কর চিন্তন । 
সত্যবানে কন্যা আমি কর্ির অর্পণ | 


প্রকৃতিখণ্ড। 


এর পর উভয়েই হয় আনন্দিত। 
শুভকার্য্য সম্পাদন করে বিধিমত ॥ 
তপোবনে সাবিত্রীরে রাখিয়া তখন | 
অশ্বপতি নিজরাজ্যে করিল গমন ॥ 
মনৌমত পতি পেখে সাবিত্রী হুন্দরী। 
মনের হথখেতে রহে দিবা-ব্ভাবরী ॥ 
শ্বশ্ুর-শাশুড়ী-সেবা করে নিরস্তর। 
পৃতিসেবা করে সতী পুলক অন্তর ॥ 
দিবস রজনী স্থখে কাটে অতিশষ। 
তবু নারদের বাক্যে মনে জাগে ভয় ॥ 
পতি-পরমাযু সতী দিন দিন গণে। 
ছুখ ব্যধা সগোপনে রাখে নিজ মনে ॥ 
তিন দিন মাত্র আযু যখন থাকিল। 
সাবিত্রীর ব্রত সতী আরম্ভ করিল ॥ 
বিধিমতে করে পূজা সাবিত্রী তখন। 
সেই মুক্তি ধ্যান করে হুষে একমন ॥ 
বরষ সম্পূর্ণ পরে যে দিবস হয়। 
সাবিত্রী হইল! অতি শোকার্ড-হৃদয ॥ 
সেই দিন সত্যবান্‌ লইয়! কুঠার। 

কাঠ আনিবারে চলে বনের মাঝার ॥ 


সাবিত্রী ভাবিছে মনে শেষ হ'ল দিন। 


নিশ্চয় হইব আমি আজ পতিহীন ॥ 
এত ভাবি শ্বৃগুরেরে করি সম্বোধন । 
বিনয়-বচনে সতী কহিছে তখন ॥ 
একাকী তোমার পুজ্র চলেছে কাননে । 
অনুমতি দেহ মোরে যাই তীর সনে ॥ 
রাজা বলে একি শুনি অদ্ভুত বচন। 
কুলবধূ হৈয়া৷ যাবে নিবিড় কানন ॥ 
কিছুতে বারণ নাহি শুনে গুণবতী। 
অগত্যা চলিল শেষে লৈয়া অনুমতি ॥ 
পতিসনে বনমধ্যে করিল গমন । 
সত্যবান্‌ দেখি তারে কহেন তখন ॥ 
শুন শুন গুণবতি আমার বচন! 
কালিমা-মলিন হেরি তোমার বদন ॥ 


১৮৪) 


১৯০ ত্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


আহা মরি হৈয়া তুমি রাজার নন্দিনী। 
কত কৃষ্ট মোর লাগি পাইতেছ ধনি ॥ 
এই স্থানে তরুমুলে থাকহু এখন। 
তোমারে করিবে রক্ষা! বনদেবীগণ ॥ 
কাষ্ঠ হেতু যাই আমি বনের তিতর। 
পুনরায় তোম। পাশে আসিব সত্বর ॥ 
এত বলি সত্যবান্‌ কাঠ আনিবারে। 
চলি গেন ভ্রুতগতি কানন-মাঝারে ॥ 
বৃক্ষের উপরে গিয়া উঠিল সত্বর। 
কাটিতে কাটিতে কাঠ হইল কাতর ॥ 
ভয়ঙ্কর শিরঃগীড়া করে আক্রমণ | 
সাবিত্রী-সকাশে দ্রুত করে আগমন ॥ 
সাবিত্রীর কোলে মাথা রাখিযা৷ তখন। 
দেখিতে দেখিতে ভ্রমে হয অচেতন ॥ 
তখন অন্তরে ভাবে সাবিত্রী হন্দরী। 
ফলিল নারদ-বাক্য হা কিবা করি ॥ 
অকালে বৈধব্য-দশা ঘটিল আমার । 
এখন উপায কিছু নাহি দেখি আর॥ 
সাবিত্রী করিল তবে অনেক রোদন। 
মৃত্যু কালকন্তা তথা করে আগমন ॥ 
সত্যবান্‌ প্রাণত্যাগ করিল সত্বর। 
ছুই যমদূত দেখা আসে ভয়ঙ্কর ॥ 
দেখিল আসিয়! দূত সাবিত্রী সুন্দরী । 
বিরস ব্দনে আছে পৃতি কোলে করি 
যমদুত সেই দৃশ্য করি দরশন। 
শুগ্তহাতে যায ফিরে যমের সদন ॥ 
বিনয-ব্চনে কছে করি যোড়কর। 
শুন শুন নিবেদন ওহে দণ্ডধর ॥ 
গিযাছিন্ মোর! সবে আদেশ-পালনে। 
-আনিতে নারিনু কিন্তু সেই সত্যবানে ॥ 
পরশিয়া আছে পতি সাবিত্রী স্্দরী। 
ভযে মোরা দেহ তার পরশিতে নারি ॥ 
দতমুখে হেন বাক্য করিষ। শ্রবণ। ' 
যমরাজ দ্রেত সেথা করে আগমন ॥ 


দেখিয়া সাবিত্রী বলে তুমি কোন্‌ জন। 
ধর্মরাজ বলে, আমি সবার শমন ॥ 
রাজপুত্র সত্যবান্‌ জানি তব স্বামী । 
কালপুর্ণ ছল তার ল'যে যাব আমি॥ 


, শুনিয়া সাবিত্রী কহে যে আজ্ঞা তোমার। 


বিধির নির্ববন্ধ লঙ্জে শক্তি আছে কার ॥ 
মায়াতে মোহিত সব, কেব! কার পতি। 
সত্য আর ধর্ম মাত্র অখিলের গ্বতি ॥ 
এতেক কহিষ। সতী ছাড়ে সত্যবানে। 
করযোড়ে রহিলেন যম বিছ্বমানে ॥ 
সত্যবান্‌ পাশে আম্সি যমরাজ তার। 


-শরীর হৈতে বার করে চমৎকার ॥ 


অগ্ষ্ঠ-প্রমাণ আত্মা ক্ষুদ্রতম অতি। 
তাহা লৈষা! যমরাজ চলে শীব্রগতিধ৷ 
এতেক হেরিধ। সতী শোঁকান্থিত মন। 
নীরবে যমের সাথে করিল গমন॥ 
সাবিত্রী চলিল'যমরাজের পশ্চাতে |. 
যেখানেতে বম যায়, যয সাথে সাথে ॥ 
হেগ্সিয়া পশ্চাতে তারে সবিস্মযে যম। 
কহিল! অনেক কথা অতি মনোরম ॥ 
শুন গুন সতি, তুমি আস কি কাবণ। 
অতি নীত্র কর তব গৃহেতে গমন ॥ 
মানুষের দেহ নিষ! যাইবে কোথায। 
এই দেহে যমপুরে কেহ নাহি যায ॥ 
পৃতিসহ গঘনের ইচ্ছা যদি ধর। 
নশ্বর এ দেহ তুমি আগে ত্যাগ কর ॥ 
ভোগকাল পরিপূর্ণ তোমার পতির। 
তার লাগি মিথ্যা কেন হতেছ অধীর ॥ 
আপনার কর্মফল পাইবে এখন 

তাই তারে ল'যে যাই আপন ভবন ॥ 
যেরূপ ষে কর্ম করে পা সেই ফল। 
কর্মফল ভোগ করে প্রাণীরা সকল ॥ 
জীব্গণ ইন্দ্র হয নিজ কর্ম্ফলে । 
্রহ্মাপুত্র হয় তার! নিজ কর্মবলে ॥ 


্রকবৃতিখণ। ১৯১ 





সন পালি 


স্বীয় কর্্মবলে হ্য শ্রীহরির দাস। 
কর্ধাফলে পূর্ণ হয জীব-অভিলাষ ॥ 
অমরত্ব সিদ্ধি আর মুক্তি-চতুউয়। 
কর্ম্মবলে লাভ করে জীব সমুদয় ॥ 
্রান্ষণাদি চাবি বর্ণ কর্মফলে হয। 
ক্লেচত্ব লভিবে কর্দ্ে নাহিক সংশধ ॥ 
শৈল বৃক্ষ পশু পক্ষী জঙ্গম স্থাবর | 
কৃমি সর্প বক্ষ রক্ষ গরন্বরব্ব কিন্নর | 
কুগ্মাণ্ড বেতাল প্রেত ভাকিনী দানব। 
নিজ কর্ধাফলে হয যতেক মানব 
পুণ্যবান্‌ মহাঁপাগী নিজ করতে হয। 
কর্মফল ভোগ করে প্রাণী সমুদয ॥ 
নরকেতে যায লোক কর্ম“অনুসারে। 
কর্মফল যাঁয় সবে স্বর্গের মীঝাঁরে ॥ 
প্রাণিগণ নিজ নিজ কর্-মহ্মায়। 
ইন্্রলোকে চন্দ্রলোকে সূরধ্যলোকে যাঁয়॥ 
কেহ হয চিরজীবী কেহ অল্পপ্রাণ। 
কোটি কল্প আযু হুয কর্মের বিধান ॥ 
ক্ষণমীত্র আযু হয কর্ম্ম-নিবন্ধন। 
কর্মের ফলেতে হুয গর্ভেতে মরণ ॥ 
মহাতত্ব তব কাছে করিনু কীর্তন । 
বৃথ। কেন তবে সতী করিছ রোদন ॥ 
তব পতি কর্ম্মফলে ত্যজজে কলেবর। 
যাও ফিরে আপনাব গৃহেতে সত্ব ॥ 
প্রক্কতিধণ্ডে চতুবিংশ অধ্যার সমাপ্ত। 


৬ পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
লাবিত্রী ও বম-সংবাদ। 
মাবাধণ ছে, শুন নারদ স্থজন। 
কহিল! সাবিত্রী দেবী যমেরে তখন | 
“ শুনিতে আগ্রহ বড় ওহে ধর্মরাজ। ১ 
মানবেব কর্ম কিবা কহ মোবে আঙ্গ ॥ 











কোন্‌ কর্ম শুভ আর অণ্ডত কি হয়। 
কর্মের কি বীজ তাহা কহ স্দাশয় ॥ * 
কর্মফল দান করে সে বা কোন্‌ জন। 
কি প্রকারে সাধু করে কর্ধ-উচ্ছেদন ॥ 
কর্মের কি হেতু আর কর্ম কি প্রকার । 
কর্মাফলভোক্ত! কেবা হয় অনিবার । 
কর্ম মাঝে লিগ নাহি হয কোন্‌ জন। 
কেবা! হয় দেহী আর বুদ্ধি বিদ্যা মন ॥ 
প্রাণবন্ত কি প্দার্থকহু মোরে আজ। 


'| ইন্ড্রিযাদি কি পদার্থ কহ ধর্মরাজ ॥ 


পরমাত্মা কোন্‌ জন কেবা জীব হয়। 
কৃপা করি মোরে আজ কহ মহাশয় ॥ 
যম কহে, শুন বসে আমার বচন। 
সমস্ত বিস্তারি আমি কহিব এখন ॥ 
বেদের বিহিত কর্ণ হুমঙ্গলকর | 

অন্ত কর্ম শুভ নহে কহি নিরন্তর ॥ 
একনিষ্ঠ বিষুসেবা। করে কর্মক্ষয। 
দুর করে জন্ম মৃত্যু জর ব্যাধি তষ ॥ 
শুন শুন সাধ্রি, তুমি বচন আমার । 
শান্্রঅনুদারে মুক্তি ছুইটি প্রকার ॥ 
এক মুক্তি মানবেরে প্রদানে নির্ববাণ। 
অন্ত মুক্তি করে নিত্য হরিতক্তি দান ॥ 
হরিভক্তিরপ মুক্তি বৈষ্ণবেরা চাঁষ। 
নির্ববাণ প্রার্থনা করে সাধুসপ্্রদায় ॥ 
নির্ববাণমুক্তির ভাগ্য যাহাদের হয । 
পুনরাষ জন্মলাভ না হবে নিশ্চয ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ কর্ধের বীজ কর্মমফলদাত1। 
কর্মের স্বরূপ হন শ্রীকৃষ্ণ ব্ধাত। | 
শ্রীকৃষ্ণ কর্ের হেতু, শুন দিয়! মন। 
তাহা হ'তে সর্ববকর্ম্ম হয় উৎপাদন ॥ 
কর্মফল ভোগ করে জীব বারংবার । 
নিলিপ্ত রহেন আত্মা ভিতরে তাহার ॥ 
আত্মা প্রতিবিষ্ব জীব জানি অনিবার। 
সেই জীবে দেহী কহি ভুল নাহি তার ॥ 


১৯২ ীপরীতরহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


দেহ পঞ্চভূতময় অনিত্য নশ্বর । 
জীবরূপী দেহী কর্তা ভোক্তা নিরন্তর | ' 
পরমাত্ম! ভোজর়িতা কহি অনিবার | 
শুন সাধ্বি জ্ঞান হয় বিভিন্ন প্রকার | ” 
জ্ঞ'নের জননী বুদ্ধি, বাগ হয প্রাণ। 
ঈশ্বরের অংশ মন ইন্দ্র প্রধান ॥ 
কর্মের প্রেরক মন অদৃশ্য নদাই। 
অনিরপ্য জ্ঞান তাহা কোন ভুল নাই ॥ 
নাসিক! রসন৷ ত্বকৃ কর্ণ ও নযন। 
পঞ্চ ইন্ড্রিগাদি এই জানি সর্বক্ষণ | 
নিগুণ পরমত্রক্ম হরি সনাতন । 

-তিনি হন কারণের সকল কারণ ॥ 
গুন শুন নাধ্বি তুমি আমার বচন। 

' সমুদয় কখা আমি করিনু কীর্ভর্ন॥ 

সাবিত্রী কহিলা, দেব শুনিলাম আমি। 


কোথাধ যাইব আমি ত্যজি মোর স্বামী ॥ - 


যেই জন সতী হয স্বামীমাত্র গতি। 
্রক্মাবিষুট কিছু নহে, সত্যমাত্র পতি ॥ 
পতিহীন জীবনের যুল্য কিছু নাই। 
এই কথ। তুমি ভাল জান ত গোসাই ॥ 
এ জীবনে স্বামী ছাড়। অন্ত নাহি জানি । 
ধর্মকখ। বল বর্দি তাহা তবে মানি | 
জ্ঞানের সাগর তুমি পণ্ডিত-প্রধান। 
তাহারে ছাড়িঘা কোথা করিব প্রস্থান ॥ 
আরো! কিছু প্রশ্ন তোম। করি ধর্মরাজ। 
উত্তর তাঁহার মোরে দান কর আজ ॥ 
তোমার অজ্ঞাত কিছু নাহিক জগতে | 
এই হেতু শুধাইনু, কহ বিধিমতে ॥ 


কোন্‌ কর্ম দ্বার! জীব কোন্‌ যোনি পাঁষ। . 


কৃপা করি তাহা ভূমি বলহ আমায় ॥ 
স্বর্গ নরকেতে যাঁয় কোন্‌ কর্মাফলে। 
ুক্তি পাব জীবগণ কোন্‌ কর্ম্মবলে | 
কেন বমনুস্তবূপে ধরাধামে আমে! 
কেন জীব বদ্ধ হয় লংঘারের পাশে ॥ 


কোন্‌ কর্মে হরিতক্ত হয জীবগণ | 
কোন্‌ কর্ে মুক্তি পাষ করহ্‌ বনি ॥ 
জীবজন্ত দীর্ঘজীবী কোন্‌ কর্থে হয । 
কোন্‌ কর্মে তাহাদের হয় আবৃক্ষব | 
আলে! অন্ধকার তুল্য কেনই বা হয! 
কোন্‌ কর্মে সুখী হুঃখী কহ মহাশয় ॥ 
অঙ্গহীন অন্ধ খগ্জ বধির কৃপণ! 
ক্ষিপ্ত নুব্ধ হয় কোন্‌ কর্ণের কারণ ॥ 
কৃপণ হুইবা৷ জন্মে কোন্‌ কর্মফলে। 
কেন বা তক্করবৃত্তি করে অবহেলে ॥ 
কোন্‌ কর্মে লতে জীব মুক্তি চতুষটঘ। 
কোন্‌ কর্মে মানবের ন্বর্গবাস হয ॥ 
ব্রহ্ধর করয়ে লাভ কিসের কারণ। 
কোন্‌ কর্মনফলে হয বৈকুণ্ে গমন ॥ 
পাপতাপ দূরীভূত কি কারণে হয। 
বিস্তৃত করিয়া তাহা বল মহাশয | 
নরকের সংখ্য। কত, কি তাদের নাম। 
কোন্‌ পাপে নরকেতে যাঁধ অবিরাম | 
কোন্‌ পাপে কি ব্যাধির দেহেতে আশ্রিষ। 
কূপ! করি বিস্তারিয়া কহ মহাশয ॥ 
কি কাজ করিলে বল ব্যাধি হয দুর। 
কোন্‌ কারণেতে পুণ্য হইবে প্রচুর ॥ 
বল প্রভূ কৃপা করি সব বিবরণ। 
শুনিতে হয়েছে বাঞ্থা, করহ পূরণ ॥ 
বৈবর্তপুরাণ কথা অস্বৃত মধুর। 
শ্রবণেতে যম্ভয় যায বছ দুর॥ 
প্রকৃতিথণ্ডে পঞ্চবিংশ অব্যার নমাপ্তি। 


বড় বিংশ অধ্যায় 
বযের নিকট শাবিত্রীব ববশ্াভি। 
সাবিত্রীর কথা সুব ক্রিযা! শ্রবণ । 
বি্মষেতে মুগ্ধ হয় দেবতা শখন ॥. 


তিখগু। ১৯৩ 


টু পল লপলশ 
২ তলত ৪৯ এলি পলা পপ সপীতি পি সির পাল পা ৯ সপিসাপপাস স্পা সপ 


অতঃপর সন্ধি সাবিত্রীলতীরে। 
কহিলেন ধর্মবাজ অতি ধীরে ধীরে ॥ 
শুন গে! সাবিত্রী সন্ী আমার বচন। 
তোমারে তো মনে হুষ অতি বিচক্ষণ ॥ 
অবলা সরলা ভুমি বসে নবীনা 
তবু মনে হয তুমি জ্ঞানেতে প্ররীণা ॥ 
তোমার বচন গুনি হইন্ু সন্তোষ। 
আমি য৷ বলিব তাহে নাহি ধর দোষ ॥ 
গুন বসে, তব পিত! বিজন কাননে । 
সাবিত্রী দেবীর ধ্যান করে একমনে | 
দেবীর বরেতে রাজা পাইল! তোমায়! 
লক্ষমী-অংশজাত তুমি জানি আমি তাষ ॥ 
শ্রী যেমন শ্রীপতির ক্রোড়ে শোভা পায়। 
শ্রীকৃষ্ণ যেমন বক্ষে রাখে রাধিকাষ ॥ 
ভবানী যেমন শোভে ভবের বুকেতে। 
মূর্তি রহে ধর্ম-বুকে যেমন স্থখেতে ॥ 
সাবিত্রী যেমন রাঁজে বক্ষেতে ব্রহ্মার। 
যেমন সৌতম-বকে স্থান অহল্যার 
সেইবপ তব কাছে কি বারংবার 
সত্যবানে পতিত্রতা। হবে অনিবার ॥ 
আমার বচন জেনো। মিথ্য। নাহি হবে। 
কি বর কামনা কর, বল ভূমি এবে ॥ 
হুপ্রিষা হইবে তুমি দৌভাগ্যশালিনী। 
আব কি প্রার্থনা কহ মধুবভাবিণী ॥ 
শুনিয। যমের বাক্য সাবিত্রী তখন। 
কহিলা৷ প্রার্থনা! মম করহ পৃবণ ॥ 
সাহস পাইন দেব কথায তোমার । 
মনেব বাঁসনা তাই বলি যে এবার ॥ 
এই বর রুপ! করি করহ প্রদান। 

মম গর্ভে শত পুত্র পাবে সত্যবান্‌ ॥ 
শত পুত্র লাঁভ হোক আমার পিতার! 
শৃশুর ন্যন লাভ ককক শাঁবার ॥ 
রাজ্যভ্রষ্ট শ্বশুরের বায লাভ হোক! 
এই বব দাও গ্রহ ঘুচে ফাক শোক ] 


পু লব... হি 


লক্ষ বর্ধ পরে আমি সত্যবান্‌ সহ স্হ। 
গোলোক মাঝারে যেন থাকি অহরহঃ ॥ 
পাপ না! প্রবেশ করে আমার অন্তরে ॥ 
যঘ কহে, গুন সাধ্বি, বচন আমার। 
পরিপূর্ণ অভিলাষ হইবে তোমার ॥ 

শত পুত্র লীত তব হইবে নিশ্চয়। 
আমার কথায তুমি করহ প্রত্যঘ॥ 

তব ইচ্ছামত জেনে! তোমার জনক । 
লভিবেন শত পুত্র নরক নাশক ॥ 
বনবাণী হৃতরাজ্য শ্বশুর তোমার | 
অন্ধত্ব ঘুচিবে তার, না রবে ছুর্গতি 1 
তোমার কল্যাণে ঘটে এই সব সতি ॥ 
বর লতি খুীমনে সাবিত্রী হন্দবী। 
যমেরে কহিল পুনঃ করযোড় করি ॥ 
একটি প্রার্থন! মোর গুন ধর্মারাজ। 
কর্থের বিপাক কথা কহ মোরে আজ ॥ 
বম কহে পূর্ণ হোক তোমার কামনা। 
এইবার করি কর্ম বিপাঁক বন! 
কর্মফলে জীব্গণ জন্ম লাত করে। 
কর্্দাধীন দেব দৈত্য গন্ধরবব কিরে ॥ 
পূর্ববজন্মাজ্জিত কর্মী ভোগ করে সবে। 
শুভ কর্মফলে ভ্রীব ন্বর্গে ঘায় তবে ॥ 
অশুভ কর্মের ফলে নরকেতে যায়৷ 
ভোগান্তে কন্মের ঘলে সবে মুক্তি পায় | 
কর্মফলে নান। জ্ুদ্মা লভে জীবগণ | 
কর্মই করে সদ। অসাধ্য সাধন ॥ 
বিপ্রজন্ম লতে নব স্ুবর্ধের ফলে। 
মানবের যাবে শ্রেষ্ঠ শান্তর চা বলে 
সেই বিপ্রজ্ন যদ্দি হরিভক্ত হয়। 


, ইহীব অধিক কাম্য সবে কি ক? 


হরিভভিপবাণণ ্ুগ চল ঘুকে। 


আছাড় নরকেতে নিবে চিরে 
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ঢুই প্রকারের মুক্তি সবার প্রধান । 
শ্রীকৃষ্ণের দেবা! আর পরম নির্বাণ ॥ 
কুকর্মোর ফলে জীব দুঃখ কষ্ট পাষ। 
শুভ কর্মে হুথ পায় কহিন্ু তোমায ॥ 
কর্মাবলে জীবগণ সুখী ছুঃখী হয়। 
কহিলাম তব কাছে আমি সমুদয় ॥ 
জানিও মানব্জন্ম একান্ত ছুর্লভ | 
তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণের! সব ॥ 
্রাঙ্মাণের মাঝে শ্রেষ্ঠ বিষুভক্ত জন। 
বৈষ্ণব দ্বিবিধ হয় শাস্ত্রের বচন ॥ 
কাম নিষ্ষাম এই দ্বিবিধ বৈষব। 
উভযের মাঝে শ্রেষ্ঠ নিষাম মানব ॥ 
সকাম বৈষ্ণব যত ভোগ্নে কর্ম্ফল। 
নিফ্ষাম ভক্তের! মুক্ত হয় অবিরল ॥ 
নিক্ষাম বৈষ্ণবগণ গোলৌকেতে যাঁষ। 
দেহ-অন্তে অনায়াসে বিষ্ুঃপদ পাঁয়॥ 
সংসারবন্ধন আর না হইবে তার। 
জানিবে নিশ্চিত ইহা শাস্ত্রের বিচার ॥ 
ঘিভুজ কৃষ্ণের ধাঁরা সদ! সেবা! করে। 
গোলোকে গমন করে দিব্যরূপ ধরে ॥ 
চতুভূজি নারাণে সেবা করে যারা। 
দিব্যরূপ ধরি যাষ বৈকুষ্ঠেতে তারা ॥ 
সকাম বৈষ্ণব করে বৈকুষ্ঠে গমন | 
ভারতেতে করে আগমন ॥ 
কালেতে নিফ্ষামী হয় দে সব ব্রাহ্মণ । 
স্রীহরির ভক্ত তারা হয় সর্বক্ষণ ॥ 
নরলোকে পুনর্জন্ম ন করি ধারণ । 
মগ্ন রহে নিত্যানন্দে সদাসর্ববক্ষণ | 
বিষ্ুভি-বিবজ্জিত ত্রাক্মাণ যাহারা। 
অবৈষ্ণব নামে খ্যাত জানিবে তাহারা 
চিতশুদ্ধি যতদিন না হবে তাদের। 
হরিতক্তি ন! জগ্মিবে বচন শান্রের ॥ . 
তীর্ঘবাস করে নিত্য যে সব ব্রাঙ্ষণ। 
তপন্তা-নির্ত যারা রহে অনুক্ষণ | 


মপাপাপাপাশা 


ভীর্থে কিংবা গৃহে থাকি ্ধর্পালন। 


- অবশ্য কর্তব্য বলি জানে যেই জন ॥ 


দেহ-মস্তে সবে তার! ব্রহ্মালোকে যাঁষ। 
ধরামাঝে জন্মলাভ করে পুনরাষ ॥ 
স্বধ্্মনিরত যার! সত্যলোকে যায। 
ভারতের মাঝে জন্ম লভে পুনরায ॥ 
ূর্ধয-উপানন! করে যে সব ত্রাঙ্মণ। 
ূর্ধ্যলোকে সেইজন করিবে গমন 
্বধর্মরহিত যাঁরা ভ্র্টাচারী হ্য। 
নরকমাঝারে তার পতন নিশ্চয় ॥ 
শিব-শক্তি গণেশেরে পৃজে যে ত্রাঙ্মণ। 
শিবলোকে অবশ্যই যাঁষ সেইজন ॥ 
দেব-উপাসক যাঁরা ইন্দ্রলোকে যায়। 
শাস্ত্রের বচন ইহা! কহিনু তোমা ॥ “ 
উপযুক্ত পাত্রে যেই করে কন্তাদান। 
চন্দ্রলোকে সেইজন করিবে প্রস্থান ॥ 
অলঙ্কৃতা কন্তা দানে হয বহু ফল। 
চন্রলোকে বাস সবে করে অবিরর ॥ 
গব্য ও রজত বন্ত্র শস্তভূমি ফল। 
যাহারা ব্রাহ্মণে দান করে অবিরল ॥ 
বিফ্লোকে সবে তাঁর! করিবে গষন। 
শুন গুন সাধিবি ইহা! শাস্ত্রের চন ॥ 
সুবর্ণ ও তাঅ মাঁদি যেই করে ঘান। 
ুর্ধ্যলোকে সবে তারা করিবে প্রস্থান 
সহত্র বদর কাল তথায় থাকিযা। 
পুনরায় আমিবেক মরতে ফিরিযা | 
্রাঙ্মণেরে ধন ধান্ত যেই দান করে। 
সেইজন বিফ্ুঃলোকে যাইবে সন্ধরে ॥ 
ব্রা্মণেরে যেইজন গৃহ করে দাণ। 
বন্থলোকে সেইজন করিবে প্রস্থান ॥ 
দেবোদ্েশে যেইজন গৃহ করে দান। 
দেবলোকে দেইজন করে অবস্থান ॥ 
ভারতে তড়াগ দান করে থেইজন। 
জনলোকে সেইজন করিবে গমন ॥ 
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যেইজন ভড়াগ্ের করে পক্কৌদ্ধীর। 
ভাগ্যবান সেইজন বনু পুণ্য তার ॥ 
অশ্বথের বৃক্ষ যেই করিবে রোপণ । 
তপোলোকবাসী হয় সেই সর্বক্ষণ | 
কুন্থমকানন দীন করে যেইজন। 
প্রবলোকে ঠাই পেয়ে তিনি ধন্য হন ॥ 
দেবতা মন্দির গড়ি করিলে প্রদীন। 
অস্তিমে তাহার হ্য বৈকুষ্ঠেতে স্থান ॥ 
জীবের স্থখের লাগি পথঘাট যত। 
সঘতনে পরিষ্কার করে যে ন্যিত ॥ 
গমন করিবে সেই নিত্য ইন্দ্রধাম 
পুরিবে নিশ্চর তার সর্বমনক্কাম ॥ 
ছুঃখী ও দরিদ্ে দান করে যেই জন। 
মহাপুণ্য লাভ হয় শাস্ত্রের বচন ॥ 
জন্মাবধি ষেইজন দান নাহি করে। 
কভু নাহি পায় কিছু জন্মিধ! সংসারে ॥ 
দ্বিজগূহে জম্মি যেই ধর্মী না আচরে। 
ক্মভোগ ভূগিবে সে জন্মজন্মাস্তরে ॥ 
সবধর্মানিরত বিপ্র কর্্মভোগ-শেষে। 
ব্রঃম্থাণের যোনি প্রাপ্ত হয় অবশেষে ॥ 
অভুক্ত কর্মের ক্ষ কভু নাহি হয়। 
সবিস্তারে কহিলাম আমি সমুধয় | 
আর কি বলিব আমি সাবিত্রীসুন্দরী | 
আপন ভবনে তৃমি যাও ত্বরা করি ॥ 
-. প্রকৃতিখণ্ডে বডবিৎশ অব্যায় সমাস্ত। 


পপি 


 সপ্তহিংশ অধ্যায় 
যমেব নিকট সাবিত্রীব শুভকর্মবিপাঁক শ্রবণ) 
সাবিত্রী কহেন, দেব, বনুন আমাঘ। 
কোন্‌ কোন্‌ কর্মে জীব স্বর্গধামে যায ॥ 
যম কে, শুন, নাধ্বি, আমার বচন। 
ভ্রাহ্ধণেরে অমদান করে যেইজন ॥ 


ইন্দ্রলোকে অবশ্ঠই সেই জন যায । 
শাস্ত্রের বচন ইহ! জানাই তোমায় ॥ 
দেবতা ও ভ্রাক্ষণেরে যে ঘেয় আমন । 
বহিলোকে স্থথতোগ করে সেইজন ॥ 
হুগ্ধবতী ধেনু বিপ্রে যেই করে দান। 
বৈকুষ্ঠেতে সেইজন করে অবস্থান ॥ 
পুণ্য দিবসেতে ষদদি উহা! দীন হয়। 
চতুগ্তণ পুণ্য তার হইবে নিশ্চয় ॥ 
তীর্থে ও বিষ্ণুর ক্ষেত্রে দান করে যদি। 
বহুগুণ পুণ্য তার হবে নিরবধি ॥ 
শালগ্রাম দান করে বিপ্রে যেইজন। 
বৈকুষ্ঠধামেতে সেই করিবে গমন ॥ 
চন্দ্র সূরধ্য যতদিন রবে বিছ্বমান। 
বৈকুষ্ঠধামেতে মেই করে অবস্থান ॥ 
ব্রাহ্মণের ছত্র দান করে যেই জন। 
বরুণলৌকেতে সেই করিবে গমন ॥ 
'বিপ্রেরে পাছুক! যেবা করিবে গ্রদান। 
বায়ুলোকে মনন্ুখে করে অবস্থান ॥ 
মনোহর শষ্যা' দান করিলে ব্রাহ্ধণে। 
চন্দ্রলৌকে সেই জন যাঁয় হট মনে ॥ - 
ব্রাহ্মণেরে দীপ দান করে যেইজন। 
দেহ-অস্তে ব্রহ্মলৌকে করে সে গমন ॥ 
ত্রাহ্মাণেরে ঘেই জন গজ করে দান। 
ইন্দ্রঅর্ধাসন-তাগী হুয পুণ্যবান্‌॥ 
অশ্বদান করে যদি ব্রাঙ্মণেরে কেহ। 
বরুণলোকেতে যাবে নাহিক সন্দেহ ॥ 
শিবিক। করিলে দীন বিষু্লোকে রয়। 
শাস্ত্রের বচন ইহা! মিথ্যা নাহি হয়॥ 
খাছ শস্ত দান করে ভ্রাক্মণেরে যেই। 
বিষুঞলোকে মহান্থখে বাস করে সেই ॥ 
যেই নর নিরন্তর জপে হরিনাম! 
চিরজীবী হয়ে সেই রহে অবিরাম ॥ 
শুদ্ধচিতে দোলোৎস্ব যে করে পালন! 
জীবন্মু্ত হয়ে বাঁ বিষুর ভবন | 


১৯৬ শীরীত্রন্বৈবর্ভ-পুরাণ। 


যেই করে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাউমী ব্রত। 
বৈকুষ্ঠেতে সেইজন রহিবে সতত | 
শতজন্মকৃত পাপ দুর হয তার। 
কৃষ্ণভক্তি লাভ সেই করে অনিবার ॥ 
শিবরান্তি ব্রত আদি করে যেইজন। 
দেহ-অন্তে শিবলৌকে করে সে গমন ॥ 
শিবরাত্রিযোগে কভু যদি কোন জন। 
শিবোদ্দেশে বিন্বপত্র করে সমর্পণ ॥ 
বিন্বপত্রপরিমিত ঘুগ্ন সেইজন। 

- শিবলোকে বাস করে অভি ফুল্লমন ॥ 
ক্রীরামনবমীন্রত যে করে পালন 
বিফুুলোকে সেইজন করিবে গমন ॥ * 
সপ্তমন্বপ্তর কাল রহছিবে সেথাষ। 
রামভক্তি লাভ করে ছুঃখ দুরে যায ॥ 
শারদীব। মহাপূজ! করে যেই জন। 
দেহ-অস্তে শিবলোকে করিবে গমন ॥ 
পুত্র-পৌন্র বৃদ্ধি পাষ লক্ষী হয লাভ। 
রাঙ্গরাজেশ্বর হয় না রহে অভাব ॥ 
শুদ্ধচিতে করে যেই.একাদশী ব্রত। 
বৈকুষ্ঠেতে বাম সেই করিবে সতত ॥ 
মাঘমাসে যেইজন শুক্লাপঞ্চমীতে । 
সরত্বতী-পুজা করে ভক্তিযুত চিতে ॥ 
কবি ও পণ্ডিত হুষ সেই পুণ্যবান্‌। 
বৈকুষ্ঠেতে মেইজন করে অবস্থান ॥ 
শালগ্রাম শিল! পূজা করে যেইজন। 
বৈকুষ্ঠেতে সেইজন করিবে গমন॥ 
মশ্বমেধ যজ্ঞ যদি করে কোন জন। 
দেইজন লাভ করে ইন্দ্র-অর্ধাসন ॥ 
রাজদুঘ যজ্ঞ যেই করে অনুষ্ঠান। 
চতুর্ণ কল লভে সেই পুণ্যবান্‌॥ 
অশ্বমেধ অর্ধ ফল নরমেধে হয 

- গোমেধেতে অর্থফল,জানিও নিশ্চয ॥ 
গ্লোমেধের অর্ধফল পৃর্ত বনে হয়। 
পূর্ত যজ্জে লাভ হয উত্তম তনয় ॥ 





বিজু সমুদরঘ হজ্জের প্রধান। 
পূর্বে ব্রন্ধা এই ষজ্ঞ কৰে অনুষ্ঠান ॥ 
দেবতাঁগণেব শ্রেষ্ঠ বিষুরদনাতন। 
বৈষ্ণবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেব পঞ্চানন ॥ 
শান্ত্রমধ্যে বেদ শ্রেষ্ঠ গুন দিধা মন| 
আশ্রমীর মাঝে শ্রেষ্ঠ যতেক ত্রাক্ষণ ॥ 
তীর্ঘমাঝে গঙ্গ হয সবার প্রধান। 
নক্ষত্রের মধ্যে শ্রেষ্ট চন্দ্র জ্যোতিম্মান্‌॥ 
তুলসী প্রধান হুষ পুষ্পের মাঝারে। 
ইন্জরিযের শ্রেষ্ঠ মন কি বারে বারে ॥ 
গরুড় প্রধান হয পঙ্গী মাঝে অতি। 
প্রজেশ্বর মাঝে হয শ্রেষ্ঠ প্রজাপতি ॥ 
বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ হুষ বনের মাঝার। 
বর্ষেতে ভারত শ্রেষ্ঠ দংশধ কি তার॥ 
সেইরূপ বিষুপষজ্ঞ যজ্জের প্রধান। 
বিরুজ্ঞ করে যেই মহ। পুণ্যবান্‌॥ 
কৃষের চরণসেবা! সকলেব লার। 
মুক্তিলাত হয তাহে কহি অনিবার ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান আর নামের কীর্ডন | 
স্তোত্র পাঠ জপ আর স্মরণ বন্দন ॥ 
পাঁদোদক পান গার নৈবেগ্ত আহার। 
ইহা হৈতে শ্রেষ্ঠ বস্তু কিবা আছে আব ॥ 
অতএব কর গিত্য কৃষ্ণের ভজন। 
তিনিই প্রমন্রন্ধ তিনি সনাতন ॥ 
প্রক্কৃতিখণ্ডে সগতবিৎশ অধ্যাধ পমাণ্ড। 





€ অস্টাবিংশ অধ্যার 
অশুভ কর্মে ফল বর্ণন ও নবককু্ডেৰ 
লক্খ্যান। 
এত বলি অন্তর সাবিত্রীরে বম। 
বিষুমন্ত্র দান করে অতি মনোরম ॥ 
অতঃপর কছিলেন-_কৃবহু শ্রুবণ ৷ 
শুভ-কর্্ম ফল যত কবিনু বরন 


প্রকৃতিথণ্ড। ১৯৭ 





অগ্ুভ কর্মের ফল শুন এইবার 
তব ষ্টাই কহি আমি করিয়া! বিস্তার 
শুভ কর্মে স্বর্গলোকে যাঁষ জীবগ্ণণ। 
অশুত কর্মের ফলে নরকে পতন ॥ 
নরকের কুণ্ড আছে নানা নাম তার। 
অতীব কুৎসিত তাহা! অতি কদাকার ॥ 
বিস্তৃত গভীর আব অতি ভথস্কর। 
পাপিগণে ক্রেশদান কবে নিরন্তর ॥ 
বহ্ছিকুণ্ড তপ্তকুণ্ড বিষ্ঠা মুত্র ক্ষার। 
শ্লেম্নাকুণ্ড বিষকুণ্ড অতি কদাকাঁর ॥ 
দৃষিকা রুধির শুক্র অশ্রু গাত্রমল। 
কণ্মিল মজ্জা মাংস অস্থি ও গরল ॥ 
ন্খকুণ্ড লোমকুণ্ড মহারেশকর। 
তাত্রকুণ্ড লৌহকুণ্ড অতি ভথস্কর ॥ 
ঘর্ম স্থবা তৈলকুণ্ড ভীষণদর্শন । 
দত্তকুণ্ড কৃমিকুণ্ড অতীব ভীষণ ॥ 
পৃঁজকুণ্ড সর্পকুণ্ড দংশকুণ্ড আব। 
শরকুণ্ড শুলকুণ্ড ভীষণ-আকাব ॥ 
খঙ্গকুণ্ড গোলকুণ্ড অতি ভবঙ্কব। 
কাককুণ্ড বজ্কুণ্ড মহাক্রেশকর ॥ 

তপ্ত পাধাণের কুণ্ড লাল।কুণ্ড আর। 
মদীকুণ্ড চূর্ণকুণ্ড অতি কদাকার ॥ 
চত্রকুণ্ড বক্রকুণ্ড অপি ক্ষুরধার। . 
সুচীমুখ গোধামূখ ভীষণ আকার ॥ 
কুভীপাক কালসুত্র আর প্রকম্পন। 
উক্কামুখ অন্ধকূপ ভীণষদর্শন ॥ 
জালবদ্ধ দেহচুর্ণ দলন শোষণ । 

মর্পমুখ ভ্বালামুখ ধূমান্ধ বেধন ॥ 

এই সব স্থানে পাপী যাষ নিরন্তর । 
কুণড রক্ষা করিতেছে আমার কিস্কর ॥ 
হরিসেবাপবায়ণ ব্রহ্মচারী যারা। 

এই সব নরকেতে নাহি যাষ তারা ॥ 
যোগী মিদ্ধব্রতী আর তপস্থী যেজন। 
নরকেতে কোন কালে না করে গমন ॥ 


| কটুবাক্য কহে যারা হয ক্ুর খল। 
বহ্িকুণ্ডে যায সেই মানব সকল ॥ 
গাভ্রলোম-পরিমিত কাল সেথা রহে। 
অগ্নিদগ্ধ হয়ে সবে অতি ছুঃখ সনে ॥ 
পশুজন্ম তিনবার হইবে তাহার। 
রৌদ্র-মাঝে দগ্ধ হবে পাঁপে আপনার ॥ 
্ুধার্ত ব্রাহ্মণ কভু আসে যদি ঘরে। 
যেই জন তারে নাহি সমাদর করে ॥ 
তগুকুণ্ডে সেই জন করিবে গমন। 
পক্গিজন্ম প্রাপ্ত হবে সেই অভাজন ॥ 
অমাবস্থা শ্রাদ্ধদিনে কিংব। রবিবার । 
যে মুড় মানবগণ বজ্ত্রে দেখ ক্ষার ॥ 
ক্ষারকুণ্ডে সবে তারা অবস্থান করে। 
সাতবার জন্মে তারা বজকের ঘরে ॥ 
রজকীগর্ভেতে তারা লভিষ! জনম । 
বার বার আমে যাষ এ-মর ভুবন ॥ 
একবার করি দান যেই ফিরে লষ। 
অপরের দান প্রতি লুব্ধ যেই হ্য॥ 
ব্রাহ্মণের ৰৃতি যেই করিবে হুরণ। 
বিষ্ঠাকুণ্ডে বিষ্ঠাভোগী হইবে সে জন ॥ 
নেই নরাধম পুনঃ অবনী-মাঝার। 
কৃমিরূপে জন্মিবে আবার ॥ 
পরের তড়াগ স্থানে যদি কোন জন । 
আপন তড়াগ সেথ! করাধ খনন ॥ 
সর্ব পুণ্য দুরে যাষ যহাপাপ হয। 
মুত্রকৃণ্ডে দীর্ঘকাল সেই জন রঘ ॥ 
অগণিত কাল যৃত্র করিযা! তোজন। 
ভারতে গোধিকা-ব্ূপ করিবে ধারণ ॥ 
এইরূপে শতবার ল্ভিষা জনম । 
কষ্ট কত পাষ সেই পাপাস্ব! ুর্ন ॥ 
একাকী মিষ্টান্ন যেই কবিবে ভোজন। 
থাকিষ! প্রবাসে অচ্যে করিযা, বঞ্চন ॥ 
সহত্র বৎসর কাল নরকেতে পড়ি - 
লেম্সাকুণ্ডে লেক্স! খাষ সেই পাপাচারী ॥ 


সা 


১৯৮ রীপ্রীতরদ্মবৈবর্ভপুরাণ। 





ধরায় জনমি পরে প্রেতরূপ ধরে1 , 
শত বর্ষ গ্রেম্সা মুত্র ভোজন সে করে॥ 
যেমন যে পাপ করে তেমনি বিচার । 
কোন কালে নাহি হয় অন্তথ! ইহার ॥ 
পিতা মাত গুরু যেই না করে পালন। 
গরকুণ্ডে গিয়া বিষ করে দে ভোজন ॥ 
অনন্তর ভূতযোনি প্রাপ্তি হয় তার। 
শ্তবর্ধ ধরে সেই ভুতের আকার ॥ 
অতিথিরে হেরি যেই ফিরায় নয়ন। 
পিতৃগণ জল তার না করে গ্রহণ ॥ 
্রহ্মহ্ত্য। পাপে পাগী সেই জন হয়। 
দুষিকা কুণ্ডেতে সেই শত বর্ষ রয॥ 
সপ্তঙ্জন্ম জন্মে সেই দরিদ্রের ঘরে । 
দরিদ্র হইয়! অতি ছুঃখ ভোগ করে ॥ 
এই পাপ কোন ক্রমে ন। হয় খগ্ডন। 
জানিবে ইছাই হয় শ'স্কের বচন ॥ 
ব্রাহ্মণের দান করে যদি কোন জন। 
সেই দ্রব্য অন্ত জনে যে করে অর্পণ ॥ 
বসাকুণ্ডে সেই জন শত বর্ধ রয। 
দুর্দশা! তাহার কভু ঘুচিবার নয় ॥ 
অতঃপর মর্ড্যে যবে হইবে উদয়। 
সপ্তবার কৃকলাস-রূপে জন্ম হয ॥ 
অনন্তর জন্ম হয দরিঞ্রের ঘরে। 
অল্পাযু হুইযা অতি দুঃখ ভোগ করে ॥ 
দত্তাপহারীর পাঁপ কখন ন1 যায়। 
জন্ম-জন্ম সেইজন কত কষ্ট পাষ॥ 
পরনারী প্রতি লোভ করে যেই জন। 
 গুক্রকুণ্ডে দেই জন করিবে গমন ॥ 
নারীর উপরে যেই করে বলাঁৎকার। 
সেইজন মছাপাপী জগত্-মাঝার ॥ 
অশেষ পাপের ফল সেজন ভূগিবে। 
নরক হইতে কতু মুক্তি নাহি পাবে ॥ 
যে জন আঘাত করে গুরু ও ব্রাহ্মণে। 
অস্থক্‌ কুণ্ডেতে সত্য যাষ সেই জনে ॥ 


শত বর্ষ করিবে সে রুধির ভোজন। 
সগ্ুজন্ম ধরি ব্যাধ হইবে সে জন ॥ 
ব্যাধ হ'ষে রক্তমাংদ করিবে আছার। 
কত যে করিবে পাঁপ সীমা নাহি তার ॥ 
পাপের উচিত ফল করিবে ভূগ্তান। 
ইহার অগ্ভথ। নাহি শীন্ত্রের চন ॥ 
হর্তিক্তে যেই জন করে উপহা। 
অশ্রুকুণ্ডে শত বর্ষ হয তাঁর বাস॥ 
অশ্রু্জল খায় সেই শত বর্ষ ধরে। 
তিনবার জন্ম লয চণ্তালের ঘরে ॥ 
মহাছুঃী হযে ভার কাঁটিবে জীবন। 
ছুষ্ঃখের কদাপি নাহি হইবে খণ্ডন ॥ 
আপন জনেরে হিংস! কুরে যেই জন। 
আত্বীয় দেখিয়। যেই ফিরায় বদন ॥ 
কলুষিত চিত্ত যার অপবিত্র খল। 
গাত্রমল-কুণ্ডে বাম করে অধিরল ॥ 
অযুত বদর তথ! থাকি ছুরাঁচার। 
পাইবে অশেষ কষ্ট, মুক্তি নাহি তার । 
গার্দত যোনিতে জন্ম করে মে গ্রহণ । 
ত্রিজন্ম শৃগাল পরে হইবে দে জন ॥ 
বধির দেখিয়! যেই করে উপহাস! 
কর্ণবিট্কুণ্ডে গিয়! করে সেই বাম 
তথায থাকিতে হুয় সহজ বছর। 
নরকঘাতন! ভোগ করে নিরন্তর | 
শতবর্ষ কর্ণমল করিযা ভোজন । 
বধির হুইয়। পরে জন্মে সেই জন ॥ 
সাতবার এইরূপে জন্মমৃত্যু হধ। 
শাস্ত্রের বিধান ইহ! জানিবে নিশ্চথ ॥ 
লোভবশে যেই জন প্রাণী হত্যা করে। 
মজ্জাকুণ্ডে রহে সেই লক্ষ বর্ষ ধ'রে | 
লক্ষ বর্ষ ধরি মজ্জা খায সেই জন। 


“| শশকের জন্ম সেই করবে ধারণ ॥ 


এইরূপে সপ্তজন্ম পার করি পবে। 
সপ্তবার জন্ম ধরে মগমীর উরে । 


অতঃপুর হু তার পাপের খণগ্ডন। 
কর্ম অনুলারে জন্ম শান্তের বচন ॥ 
যেই জন স্বীয় কন্া৷ করিয়া পাঁলন। 
বিক্রঘ করযে পরে অর্থের কারণ ॥ 
মাংসকৃণ্ডে অবশ্থাই যাঁষ সেই জন 
কত ন! যাতনা পায়, কে করে বর্ণন ॥ 
কন্ার বিক্রেত! হয অতি পাপাচারী। 
মহাপাগী জন সেই শুন সতী নারী ॥ 
তাহার দেহেতে আছে যত রোমচয। 
ততকাল নরকেতে বাস স্থুনিশ্চয ॥ 
আমার কিস্কর করে দণ্ডের প্রহার। 
ক্ষুধার সমঘ পান করে রক্তধার ॥ 
সপ্তজন্ম কৃমিরূপে জন্মিবে সে জন। 
সগ্ডজন ব্যাধ হবে শাস্ত্রের বচন ॥ 
বরাহরূপেতে জন্ম ধরে তিনবার । 
সপ্তজন্ম ধরে শেষে কুকুর-আকার ॥ 
সপ্তজন্ম ভেক হয়ে সেই জন রয। 
কাকযোনি প্রাপ্ত শেষে হইবে নিশ্চষ ॥ 
ব্রতউপবাস আর শ্রাদ্ধের ভিতরে । 
'কোন মুড় জন ঘদি ক্ষৌর কর্ণ করে ॥ 
অপবিত্র হয সেই অতি অভাজন। 
নখাদি-কুণ্ডেতে সেই করিবে গমন ॥ 
বহুবর্ধ ধরি করে নখার্দিভোজন। 
দণ্ডাঘাত করে তারে মোর ভূত্যগণ ॥ 
কেশযুক্ত শিবলিঙ্গ পুজে যেই জন। 
শিবকোপে কেশকুণ্ডে করে সে গমন ॥ 
যবন হুইযা! শেষে শত বর্ষ পরে। 
আপনার কুলে পুনঃ জন্মলাভ করে ॥ 
গযাক্ষেত্র পুণ্যধাম জগতে বিদিত | 
পিতৃগণ-পিগুদানে হয পুণ্যব্রত [ 
শত জনমের পাপ তাহে নাশ হয। 
পি নাহি দিলে পাঁপ হয স্থৃনিশ্চষ ॥ 
বিষুপদে যেবা নাহি করে পিগুদান। - 
অস্থিকুণ্ডে সেই জন করে অবস্থান ॥ 


প্রকৃতিখগ্ড। 


খঞ্জকপে জন্ম ল্য দরিন্ের ঘরে । 
সগুজন্ম সেই বহু ছুঃখ ভোগ করে ॥ 
মত্ত হযে কামবশে যেই ছুরাচার। 
গর্ভবতী পতী সহ করয়ে বিহার ॥ 
তাত্রকুণ্ড নরকেতে হইবে পতন। 
অশেষ যাতনা! সেথ! পাবে অনুক্ষণ ॥ 
ধাতুমতী নারী হুন্তে করিলে ভোজন । 
গ্রতপ্ত লৌহের কুণ্ডে যাঁ সেই জন ॥ 
অবশেষে ধরে জন্ম রজকী উদরে। 
সাতবার জন্ম লয রজকের ঘরে ॥ 
স্বেদহস্তে দেবদ্রেব্য স্পর্শ করে যেই। 
শতবর্ষ ঘর্ঘমকৃণ্ডে বাস করে সেই ॥ 
শুদ্রোন্ম ভোজন করে যে সব ব্রাহ্মণ । 
প্রতপ্ত স্থরার কুণ্ডে করিবে গমন ॥ 
স্বামীবে যে নারী সদ! কট্বাক্য কয়। 
কণ্টকের কুণ্ডে সেই যাইবে নিশ্চষ॥ 
অনিবেদ্য খাছ খাষ যে সব ত্রাহ্ধণ। 
কৃমির কুণ্ডেতে তারা করিবে গমন ॥ 
মহাছুঃখ পাঁয় সেই হাজার বছর । 
শেষে ধরাতলে যায় হুইযা! শূকর ॥ 
শৃদ্রশব দাহ করে যেই বিপ্রগ্থণ। 
পৃঁজকুণ্ডে অবশ্যই করিবে গমন ॥ 
ভোজন করিবে পুঁজ অনেক বৎসর। 
তাড়না করিবে নিত্য আমার কিন্কুর ॥ 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্ত হত্যা! করে যেইজন। 
দ্ংশ-মশকের কুণ্ডে করে সে গমন ॥ 
দিবানিশি সেই জন রহে অনাহারে । 
আমার কিন্কর দেয় যাঁতন! তাহাবে ॥ 
মধুলোভে মক্ষিকীরে হত্যা করে ষেই। 
গ্ররল-কুণ্ডেতে গিঘা বাস করে সেই ॥ 
তথাধ গরল মাত্র করিযা৷ আহার । 
যাতন। পাইয়া 'সদ! করে হাহাকার ॥ 
দণ্ডাঘাত ত্রাহ্মণেরে করে যেইজন। 
বজদংস্ট্রী নরকেতে তাহার গমন ॥ 


১৯৯ 


২০০ জীপীব্রন্মবৈর্তপুরাণ। 


স্পা 


মম দূতগণ সদা বস্াঘাত করে । 
তাহার যাতন! দেখি হদয় বিদরে ॥ 
প্রজা প্রতি যেই রাজ! করে অত্যাচার 
জানিও বৃশ্চিক-কুণ্ডে বাস হয় তার ॥ 
বৃশ্চিকধংশন ভ্বাল। সহে নিরন্তর । 
তথায় থাকিবে মে সহত্র বসর ॥ 
হুরিভক্তিশুন্তা হয় যে সব ব্রাক্মণ। 
শরাদি কুণ্ডের মাঝে করিবে গমন ॥ 
আপনার ধর্মকর্ম দিয়! বিসর্ন। 
ক্ষত্রিয় আচার করে যে সব ব্রাহ্মণ ॥ 
অশ্থে করে আরোহণ, অস্ত্র হাতে লয়। 
বসাকু্ড নরকেতে নিবাস নিশ্চয় ॥ 
কেশেতে ধরিয়া তারে মোর দৃতগণ। 
করে তারে অবিরত কতই গীড়ন ॥ 
অল্প দোষে যেই রাজ। ধরি প্রজাথণে। 
বন্ধ করে অন্ধকার কারার ভবনে ॥ 
গৌলকুণ্ড নরকেতে করে সে গমন। 
কীটগরণ করে তার শরীর দংশন ॥ 
কামের অধীন হয়ে যেই মুড় জন। 
প্রস্ত্ীর বক্ষস্তন করে নিরীক্ষণ ॥ 
স্বীয লোম-পরিমিত বর্ষ সেই জন। 
কাককুণ্ড নরকেতে করিবে গমন ॥ 
কাকের দংশনে তার লোচন ধাইবে। 
পাঁপনপতি প্রতিফল অবশ্ট পাইবে ॥ 
লোভবশে যেই করে কাঞ্চন-হুরণ! 
সঞ্চান-কুণ্ডেতে সেই করিবে গমন ॥ 
তাড়না করিবে তারে যমদূতগণ। 
সঞ্চানথণের বিঠা করাবে ভোজন ॥ 
অন্ধরূপে তিন জন্ম রহি নিরস্তর ৷ 
দরকার রূপে সেই জন্মে অতঃপর ॥ 
তাত্্র বিংব। লৌহ কেহ করিলে হরণ। 
বাজকুণ্ড মাঝে সেই করিবে গমন ॥ 
ভোজন করিবে বাঁজবিষ্ঠা অনিবার | 
যমদুতগণ সদা করিবে প্রহার ॥ 





দেবযুন্তি দেবদ্রব্য হরে যদি কেহ। 
বজকুণ্ডে যাবে সেই নাহিক সন্দেহ ॥ 
বন্তে ভার দেহ দগ্ধ হয় নিরন্তর | 
তাড়না করয়ে সদ। আমার কিন্কর ॥ 
ব্রাহ্মণের গব্য বন্ত্র যে করে হরণ। 
তপ্ত পাধাণের কুণ্ডে করে সে গমন ॥ 
পাষাণ কুণ্ডেতে গিয়! সেই ছুরাচার। 
ব্যাধিগ্রস্ত হযে জন্ম লয় পুনর্ববার ॥ 
যেই জন চুরি করে কান্ত ও পিতল। 
তীন্ষ পাষাণের কুণ্ডে রহে অবিরল ॥ 
যত সংখ্য। রোম তার তত বর্ষ ধরি। 
সেই ছুরাচার রহে শিলাকুণ্ডে পড়ি ॥ 
সতত যাতন! দেষ ষমদলবলে। 
অন্ধ হৈষা অবশেষে জন্মে ধরাতলে ॥ 
অদতীর্‌ অঙ্গভোজী হয় যেই জন। 
লালাকুণ্ড মাঝে সেই করিবে গমন ॥ 
্রাঙ্মণ হইযা যেই শ্লেচ্ছ-সেব। করে। 
কিংবা! হয় মনীজীবী জীবিকার তরে ॥ 
তপ্ত মসীকুণ্ডে সেই অবস্থান করে। 
অত্যাচার করে যত আমার কিন্বরে ॥ 
ঘমদূত কত তারে করষে প্রহার । 

কৃত যে স্থুদীর্ঘকাল নাহি লেখা তার ॥ 
পশ্ুরূপ লৈয়া পরে তিন জন্ম ধরি। 
পৃথিবী ভিতরে আসে সেই পাপপাচারী ॥ 
তারপর কৃষ্ণদর্প রূপেতে জন্দিয়া। 
নিবিড় কাননে থাকে আশ্রয় লইয॥ 
অবশেষে তাল বৃক্ষ হব তিনবার । 
তবে হয় পাপ্ক্ষষ শাস্ত্রের বিচার ॥ 
ধান আদি শন্ত আর তাস্ুল আমন। 
হরণ করিলে পরে কোন মুঢ় জন 
চণকুণ্ড নরকেতে যাইবে স্বরাষ। 
মহাক্লেশে বনু বর্ষ রহিবে সেথাব ॥ 
্রাক্মণের দ্রব্য-ভোগ করে যেই জন। 
চক্রকুণ্ডে অবশ্াই' হইবে পতন ॥ 


বাঙ্গবের প্রতি যেই কু্টিলতা করে। 
বক্রকুণ্ডে সেইজন যাইবে সত্বরে ॥ 
বক্র-অঙ্গ হয সেই সপ্তজন্ম ধরে। 
ভার্্যাহীন হয়ে রহ দরিদ্রের ঘরে ॥ 
হবিব শধনকালে যে সব ব্রান্ষণ। 
লোভবশে কৃর্মমাংদ করিবে তৌজন ॥ 
শতবর্ষ কৃর্মকুণ্ডে বাস সেই কৃবে। 
জন্ম লয় অবশেষে কৃর্ষের উদবে ॥ 
ত্রিজন্ম বিড়াল হয ভ্রিজন্ম শুকর । 
ত্রিজন্ম ময়ূর হযে জন্মে অতঃপর ॥ 
পাঁপের উচিত ফল হুইবে ভূগিতে 
নিস্তার নাহিক তাঁর এই পৃথিবীতে ॥ 
দেবতা বিপ্রের ঘুত করিলে হরণ। 
স্ব লাকুণ্ড মাঝে তার হইবে পতন ॥ 
তৈলপ'্থী হয় সেই সপ্তুজন্ম ধরে | 
অবশেষে জন্ম লয মুষিক-উদরে ॥ 
এইভাবে হুষ তার পাপের খণ্ডন । 
উচিত কর্মের ফল ভোগে সেইজন ॥ 
দেবের স্থগন্ধি জুব্য যে করে হরণ। 
ছুর্গন্ধ কুণ্ডেতে সেই করিবে গমন ॥ 
নরক ভিতরে পড়ি বিষম যন্ত্রণ। | 
অবশ্ঠ ভূগিতে হয জানিবে ললন1॥ 
ছিংসাবশে ছলে বলে যদি কোন জন। 
অগ্ভের পৈতৃক ভূমি করে হরণ ॥ 
তগ্তকুম্মী নরকেতে সেই জন যায। 
তপ্ত তৈলে দগ্ধ হযে বহু কষ পাষ ॥ 
তাহার তাপের কখ! কহুন ন! যাষ। 
সপ্ত মন্বস্তর কাল যাতনা সে পীষ ॥ 
অর্থলৌভে নরহত্যা করে যেই জন। 
অসিপত্র নরকেতে করে সে গমন ॥ 
শত মন্বস্তর কাল রহযে সেথায়। 
অনাহারে দিবারান্র বহু কষ্ট পাঁফ॥ 
শুকর কুকুর শিবা হফ সেই জন। 
ব্যাত্র ও বুকের রূপ করে দে ধারণ ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। ২০১ 


গ্রাম বা নগর দগ্ধ করে যেই জন। 
ক্ষুধার নরকেতে করে দে গমন ॥ 
অযুত বৎসর সেই প্রেতরূপ ধন্ধি। 
যন্ত্রণা দারুগ পায় মৃত্রপান করি ॥ 
অগ্নিমুখ প্রেতরূপে জন্ম হয় তার । 
খগ্চোতরূপেতে জন্ম হয বারংবার ॥ 
মানবের দেহ শেষে করিয়া! ধারণ। 
শূলরোগী কুষ্ঠরোগী হয সেই জন | 
সপ্ত জন্ম ধাবে তার এইরূপ ভাবে। 
তবে সে নরক হৈতে পুনঃ যুক্তি পাবে ॥ 
শাস্ত্রের বচন ইহা জানিবে সর্ববথ!। 
সাধ্য নাই কেহ পারে করিতে অন্যথা ॥ 
অপরের নিন্দা সদা করে যেই জন। 


; সুভীমুখ নরকেতে করে সে গমন ॥ 


সপ্তজন্ম ধরে সেই বৃশ্চিক-মাকার। 
সণ্তজন্ম সর্পরূপে জন্মে বারংবার ॥ 
বজ্রকীট-দেহ শেষে করিয়া ধারণ । 
মানবের ঘরে পরে জন্মে সেই জন ॥ 
বিগ্রজনে নিন্দ! ধ্দি করে কোন জন । - 
নিশ্চষ জানিবে সেই নরক-তাজন ॥ 
পরনিন্দা হৈতে ইহা! পাপ গুরুতর | 
কত জন্ম থাকে দেই নরক ভিতর ॥ 
অকারণে অভিমানে হইযা! মগন। 
গৃহীদের গৃহভেদ করে যেই জন ॥ 
অথবা যগ্পি কেহ যে কোন কারণ। 
ধেন্ু ছাগ মেষ আদি করযে হব ॥ 
গোধামুখ নরকেতে বান হয় তার। 
মহারেেশ সেই জন পায় অনিবার ॥ 
যমদুতথণ তারে দারুণ প্রহারে। 
নিরন্তর নান! ভাবে নির্ধ্যাতন করে ॥ 
দারুণ ন্ত্রণ। পেয়ে হাহাকার করে। 
তথাপি নাহিক মুক্তি জানিবে অন্তরে ॥ 
গাভী মেষ ছাগ রূপে জন্ম সেই লয়। 
মানব হইয়। শেষে ভাগ্যহীন হয | 


২০২ রীীব্রক্ষবৈবর্তপুরাণ। 





পত্বীপুত্রকগ্তাহীন হয় মেইজন | 
অতি ছুঃখে কাটে তার সারাটি জীবন ॥ 
ভূচ্ছ দ্রব্য যেই জন করিবে হরণ। 
নক্রমুখ নরকেতে করিবে গমন ॥ 
একযুগ সেই স্থানে মহাঁকষ্ট পাষ। 
মহারোগী হযে শেষে জন্মিবে ধরায় ॥ 
গাভী গজ অশ্ব যেই করিবে হনন। 
গজদংশ নরকে সে করিবে গমন ॥ 
তিনযুগ সেই স্থানে অবস্থান কঃরে। 
অনস্তর জন্ম লঘ গজের উদরে ॥ 
অশ্ব আর গাঁভীরূপে জন্মে সেই জন। 
অবশেষে শ্রেচ্ছরূপ করয়ে ধারণ ॥ 
ভৃষাতুর গাভীরে যে নাহি দেষ জল। 
গ্রীভী-পেবা যেই নাহি করে অবিরল ॥ 
যদ্দি কেহ রোধে পথ কিংব! জলাশয। 
পরিত্রাণ নাহি তার জানিবে নিশ্চয় ॥ 
গ্রোমুখ-নরক মাঝে সেই জন যায়। 
এক মন্বস্তর কাল বন্ছ কষ্ট পাষ॥ 
সপ্তছন্ম সেই জন হয় গাভীহীন | 
মানব হইয| শেষে হয অতি দীন ॥ 
চিরকাল রোগী হৈয়! ছুঃখ সেই পাবে। 
কর্্মভোগলমাপ্তিতে হুঃখ দূরে যাবে ॥ 
গ্ভীহত্যা ব্রদ্মহত)। করে যেই জন। 
কামে মত্ত হঘে করে অগম্যা গমন ॥ 
সন্ধ্য। পূজ। নাহি করে অদীক্ষিত রয়। 
শুদ্র-দুপকার আর গ্রামযাজী হয় ॥ 
বৃষলীর পতি হৈষ। রূতিক্রিয়৷ করে। 
অথবা ভিক্ষুকে যেই হিংসিবে অন্তরে ॥ 
পত্রীহত্য। ভ্রণহত্যা করে যেই জন। 
কুভ্তীপাক নরকেতে করে সে গমন ॥ 
তাড়না ক্রয়ে তারে আমার কিস্কর। 
বার ফেলে তাঁরে বহ্ছির ভিতর ॥ 
তপ্ত তৈলে তণ্ড জলে কণ্টক-মাঝারে। 
আমার কিহ্বরগণ ফেলে বারে বারে ॥ 


কখন পাষাণে তারে মারিবে আছাড়। 
শুলেতে চড়ায়ে কভু দিবে সাজ! তার ॥ 
লক্ষবর্ষ এইরূপে নরকে থাকিয়া। 
দ্বণিত জীবের রূপে জন্মিবে আসিয়া ॥ 
গৃপ্ধ ও শুকররীপে জদ্মি বারংবার । 
কাক মর্প রূপে জন্মে পৃথিবী-মাঝার ॥ 
অতক্ষ্য ক্ষণ করে স্বৃণিত জীবন। 
কদাপি না যেতে পারে যেথা সঙ্জন ॥ 
বিষ্াযাঝে কৃমিরূপে জম্ম সেই লষ। 
মানবের ঘরে পরে কুষ্ঠরোগী হয় ॥ 
কুৎমিত ব্যাধিতে সেই সদা! কষ্ট পায। 
পুত্রকলত্রাদি তার নিকটে না৷ যায় ॥ 
তাহার বংশের যত সন্তান সম্ভতি। 
বক্মারোগে ধ্বংস সব হবে শব্রগতি ॥ 
শুনিলে সাবিত্রী সতী নরক আখ্যান। 
কহ্লাম সব আমি করিষা ব্যাখ্যান॥ 
পুনরাধ সংক্ষেপেতে করিব বর্ণন। 

মন বাক্য শুন তুমি হ'যে একমন ॥ 
অসংখ্য নরক তার সংখ্যাহীন রূপ । 
অগনিতে বেষ্টিত কোন, কোন ঝিষঠান্তুপ॥ 
কোথাও অসংখ্য কৃমি বিচরণ করে। 
কোথাও ব| যমদুত কেশে আমি ধরে ॥ 
স্বলন্ত কটাহে কোথা আছে তৈলরাশি। 
কোথাও গলিত শব, কত পচ। বাসি॥ 
কত যে বীভৎ্দ রূপ কৃহিতে ন! পারি। 
অগ্নির সমুদ্র কোথা তরিবে সাঁতারি ॥ 
সুতপ্ত বানুকাকুণ্ড কোথাও বিরাজে। 
মলমুত্রমষ হৃদ কোথাও বা! সাজে ॥ 
কোনও নরকে সদা! বজ্রের আঘাত । 
মশক দংশন কোথা মহা উৎপাত ॥ 
অনুক্ষণ শিলাবৃষ্ঠি সদাই বরষে। 
কোথাও জীবন যাঁধ অগ্নির পরশে ॥ 
যমদূত লৌহ কীটা বি'ধায নযনে। 
পরিত্রাহি বলি রব কাহারো বদনে ॥ 


্রকৃতিখগু। ২০৩ 


নরকের সংখ্য। ষত বলিতে না৷ পাঁরি। 
যাইবে তথায বত আছে পাপাঁচারী ॥ 
মিথ্যার মোহেতে যার! পাঁপাচার করে। 
তারাই নরকে যাঁষ জানিও অন্তরে ॥ 
হরিমামে নাই রুচি, কটু কথা বলে। 
হিংসায় অন্তর ভরা, মাৎসর্যেতে সবলে ॥ 
নরহত্য। ব্রহ্মহত্যা শৌহত্যাদি আর । 
অসংখ্য পাঁপের কাজ করে নির্বিকার ॥ 
লোকে প্রতারণা আর স্বজনে বঞ্চনা । 
কত যে করয়ে পাপ না যাষ গ্রণন। ॥ 
কামার্ত পুরুষ হয রতিকর্ম্নে মতি। 
বিন্দুমাত্র ভয় নাই পরনারী প্রতি ॥ 
গৃহদাহ করে আর করে নির্য্যাতন। 
নিরন্তর করে যারা অগম্যাঁগমন ॥ 
গুরুজনে নাহি ভক্তি শাস্ত্র নাহি মানে। 
চৌর্য্যেতে প্রবৃত্তি আছে ধনে কিংবা জনে ॥ 
দানাদি স্থকর্থ্ে কভু ইচ্ছা নাহি হয়। 
আর্ত অতিথির প্রতি অতীব নির্দয় ॥ 
সর্বদা নিরত থাকে কুমন্্রণা দানে । 
অভক্ষ্য ভোজন করে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে ॥ 
কুকর্ম ব৷ কু-আচারে অতি দৃঢ় মতি । 
নিশ্চয় তাদের হয নরকেতে গতি ॥ 
নানাবিধ শাস্তি তারা ভোগে নরকেতে। 
পাপমুক্ত তার! নাহি হয় কোন মতে ॥ 
বিস্তারিয়া ইহাদের করিমু বনি। 

আর কি শুনিতে বাঞ্ছ! কহু গো এখন ॥ 
যমরাজ কথ শুনি পুলকিত অতি। 
তাহারে সম্তীষি বলে সাবিত্রী স্মৃতি ॥ 
সাবিত্রী কহিল প্রভূ করি নিবেদন । 
্রহ্মহত্য। কি প্রকার করহ ব্ণন ॥ 
গোৌহত্যাপাপের কথা কহ মহাশয় । 
কোন্‌ নারী মানবের গম্যা নাহি হয় ॥ 
কৌন্‌ বিপ্র গ্রামযাজী কেবা সুপকার। 
সবিস্তারে জানিবারে বাসনা আমার ॥ 


 গোহত্যা, ব্রন্নহত্যা পাপেব 
শান্তি বিববণ।, 


যম কছে, হে সুন্দরি, শুন দিয়া মন। 


1 তোমারে সকল কথ! করিব বর্ণন ॥ 


কৃষ্ণ কৃষ্চগ্রতিমাতে শিবলিঙ্গ শিবে। 
দুরধ্যমণিমাঝে ভেদ যেজন করিবে ॥ * 
গণেশ ও প্রতিমীতে ভেদজ্ঞান যার । 
অবশ্ঠুই ত্রন্মহত্যা পাপ হয় তার ॥ 
গুরু আর ইউদেবে যার ভেদজ্ঞান। 
জননী ও জন্মদাতা না হেরে সমান ॥ 
বিমাতা ন্বমাত। আর গুরুর নন্দন। 
ইহাদের তেদজ্ঞান করে যেই জন ॥ 
জ্রচ্ছণে বিপ্রতুল্য যেই করে জ্ঞান। 
পাঁপ তার হয ব্রহ্মহুত্যার সমান ॥ 
বিঝুমায়। প্রকৃতিরে নিন্দা করে যেই। 
ব্রহ্মহত্যা পাপে পাগী হয় গর্ব সেই ॥ 
জন্মাষ্টমী শিবরাত্রি রামনবমীতে। 
কর্তব্য ষে নাহি করে তক্তিযুক্ত চিতে ॥ 
একাদশী রবিবার নাঁ করে পালন। 
ব্রহ্মহত্যা-পাপে পাপী হয সেইজন ॥ 


'অন্থুবাচী দিনে করে ম্ৃত্িকাখনন। 


পিতা মাতা! ভার্ধ্যা আদি না করে পোষণ ॥ 
বিবাহ না করে যেই পুত্র নাহি যার। 
অবশ্যই ব্রহ্ষাহত্যা পাপ হয তার ॥ 
হুরিভক্তিহীন যারা না করে পুজন। 
অনিবেগ্ধ খাছ সদা করয়ে ভোজন ॥ 
বিষু আর শিবলিঙ্গে পুজা! নাহি করে। 
ব্রদ্মাত্যা-পাগী হয় পৃথিবী-ভিতরে ॥ 
দণডঘারা গ্রাভীগণে যে করে তাড়ন। 
গাভীরে উচ্ছিষ্ট দান করে যেই জন ॥ 
্রাহ্মণ হইয়া চড়ে বৃষের উপরে। 
বৃধলীপতির দ্বারা যাজন যে করে॥ 
বৃষলীর অন্ন যেই করযে ভোজন । 
গীতীহত্যা পাপে পাঈী হয় সেই জন ॥ 


৫ শী্রীতরহ্ববৈবর্তপুরাণ। 


পদ্দ্ারা গো-তাড়ন করে যেই জন। ত্রাহ্ণরম্ণী সদা অম্যা শৃন্রের | 
অগ্নির মাঝেতে করি চরণক্ষেপণ ॥ শুদ্রুপত্রী গম্যা নহে কোন ত্রান্দণের ॥ 
ন্নান-মন্তে যে না করে পাদপ্রক্ষালন। শুর যদি বিপ্রভার্য্যা করয়ে গমন। । 
চরণ না ধৌত করি যে করে ভোজন ॥ ্রন্মহত্যা পাঁপভাগী হইবে তখন ॥ 
দিবাভাগে ছুইবার করে বে আহার । শৃন্রপত্ধী সহ বিপ্র করিলে বিহার 
গাভীহত্য! তুল্য পাপ হুইবে তাহার ॥ রূষলীর পতি বলি নাম হুয-তার ॥ 
ত্রিদন্ধ্যাবিহীন হয় যে সব ভ্রাক্গণ। চণ্ডাল হইতে হীন হুয সেই জন। 
পিতৃদেবতার যার! না করে তর্পণ॥ পিভৃগণ তার পিণু না করে গ্রহণ | 
অতিথির সেব। নাহি করে কদাচন। সঞ্চিত যতেক পুণ্য নট হুষ তার। 
গোহত্যার পাগী হয সেই নরগণ ॥ যা নেই কুস্তীপাক নরক-মাবার ॥ 
অনন্ত নরক ভোগ তাহার! করিবে । গুরুপতী রাজপত্রী পুত্রবধূ মাতা । 
ব্রা্গণ হলেও রক্ষা কভু না পাইবে ॥ সোদর ভ্রাতার পত্বী ভগিনী বিমাতা॥ 
উপদ্রব হতে গাভী না! করে রক্ষণ | মাতুলানী পিতামহী মাতার ভগিনী । 
যেইজন গাভীগণে করয়ে পীড়ন ॥ মাতামহী ভ্রাতৃকন্তা শিপ্তের কামিনী ॥ 
গোহভ্যার সমভুল্য পাপ তার হয়। ভাগিনেয়পত্রী শিল্কা পত্থী গর্ভবতী । - 
শান্্রের বচন ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥ ্রাভুপ্ুত্রপত্থী সবে অগম 1 ঘে অতি ॥ 
অগ্নি জল নৈবেগ্যার্দি যে করে লঙ্ঘণ। এই সব নারী সহ করিলে বিহার । 
গরোহত্যার পাপে পাপী হয় সেইজন ॥ শতত্রহ্মহত্যা-পাঁপ হুইবে তাহার ॥ 
মিথ্যাবাদী প্রতারক হুষ যেইজন। . 1 ভীষণ নরককুণ্ডে করিষা গমন। 
গুরুদ্বেষকারী যেই হয অনুক্ষণ ॥ শতযুগ সেইখানে করযে যাপন ॥ 
বিপ্র আজ্ঞ! গুরু আজ্ঞা যেই নাহি মানে । | শুন ম! সাবিত্রী সতী, কছি অতঃপব। 

, দেবগুরুবিপ্রনিপ্দা গুনে নিজ কানে | আর আর পাঁগীদের লক্ষণ বিস্তর ॥ 
প্রতিবাদ নাহি করে, পুলকিত হয় অপবিত্র দেহে সন্ধ্যা করে যে ব্রাহ্মণ। 
তাঁহার পাপের কড়ু তুলনা না হয় ॥ অথবা যে বিপ্র করে ত্রিসন্ধ্া বর্জন ॥ 
গুরু বিপ্রে যেই জন না করে প্রপাম। সেই বব ত্রাহ্মণেরে সন্ধ্যাহীন কঘ। 
গোহ্ত্যার পাপ তার হয় অবিরাম ॥ ব্রাহ্মণ নামের যোগ্য কভু তারা নয ॥ 
বিদ্যার্থীরে বিদ্ভাদানে বিমুখ যে হয। মিথ্যা-অহ"ার বশে যদি কোন জন | 
গোহত্যার পাঁপ তার নাহিক সংশর ॥ বিষ শিব আদি মন্ত্র না করে গ্রহণ ॥ 
সবিস্তারে নব কথ! করিনু বশ 1 ব্রাহ্মণতনয হ'লে তবুও তাহার 
অগম্য। নারীর কথ। কহিব এখন ॥ নরকে যাইিতে হবে নাছিক নিস্তার ॥ 
বেদবিদ্‌ বত সব পণ্ডিতের! কঘ। শক্তি-সূ্ধ্-বিষষক মন্ত্র নাহি লঘ। 

_ নিজপত্থী গম্যা শুধু অন্ত পত্থী নয | অনীক্ষিত সেইজন শাস্ত্রে ইহা! কষ ॥ 
গুন শুন পতিব্রতে, কহি আমি আজ । নারাষণ সমিধানে গঙ্গার মাঝারে । 


অতিশয় অগম্য! কে তাহাদের মাঝ ॥ কুরুক্ষেত্রে সোমতীর্থে আর হরিদ্বারে ॥ 


প্রকৃতিখগ্ড। ২০৫ 


ভাক্কর ক্ষেত্রেতে আব নৈমিষ কাননে। 
বারাণসী ধামে আর পুণ্য বৃন্দাবনে ॥ 
সবম্বতীনঘধী-ভীবে গৌদাবরী-তটে। 
কৌশিকী নদীর তীরে ভ্রিবেণী-নিকটে ॥ 
গল্গাসাগরের মাঝে ব্দরিকাশ্রমে | 
হিমালষে কেদারেতে পুরুষ-উত্তমে ॥ 
দানের গ্রহণ করে ধেজন ইচ্ছাষ। 
তীর্থপ্রতিগ্রাহী সেই নরকেতে যাষ ॥ 
তীর্থপ্রতিগ্রাহী জন অতীব নিন্দিত। 
তীর্থবাসহেতু পাপ ন! হয় খণ্ডিত ॥ 
তীর্ঘেতে গমন কিংবা স্নান আদি ত্রত। 
পুণ্যকর্্ম রূপে সদ! হয বিবেচিত ॥ 
তথাপি জানিবে সেথ। প্রতিগ্রহ কাজ। 
নমর্থন নাহি' করে ধাশ্মিক-সমাজ | 
এইরূপ সব তীর্থপ্রতিগ্রীহী জন। 
অবশ্য হইবে শুন নরকভাজন ॥ 

শুদ্রের যাজনকারী হয যে ক্রাহ্ষণ। 
তাহার পাঁপের কথ। ন। যাষ কথন ॥ 
নবকে গমন তার জানিবে নিশ্চিত। 
এইরূপ শুদ্্যাজী ব্রাহ্মণ নিন্দিত ॥ 
তাহার সন্বন্ধে আরো! শুন বিবরণ । 
গ্রামযাজী নাষে উক্ত হয় সেই জন॥ 
শূংদ্র-ঘরে পাঁককার্ধ্য করে যে ত্রাঙ্ষণ। 
শৃদ্র-মুপকার বলি উক্ত সেই জন ॥ 
দেবকার্য্যাদিতে তার নাহি অধিকার। 
নরকে পতন তাঁর হুষ অনিবার ॥ 

সন্ধা আর দেবপুজা যেই নাহি করে। 
প্রমত্ত বলিয়া খ্যাত হয চরাচরে ॥ 

এই সব বিপ্রগ্ণ অতি অভাঁজন। 
কুস্তীপাক নরকেতে করষে গমন ॥ 
জন্মজন্মাস্তব ধরি কত ছুঃখ লভে ! 
তাহাদের পৰিত্রাণ কভু না সম্তবে ॥ 
একমাত্র হবিনামে সর্বপাপ যা! 

ইহা ছাড়া জীবকুলে নাহিক উপায॥ 


লি 





শস্শি 





অতএব হরিনাম হরিগুণ গান। 
মুক্তির উপায় জান আম! বিদ্যমান ॥ 
বত পাঁপ নরলোকে অনুষ্ঠিত হুয। 
একবার হরিনামে সব হয ক্ষষ ॥ 


প্রক্কতিখণ্ডে অগ্টাবিধশ অধ্যায সমাপ্ত । 


& উনবিংশ অধ্যায় 
পা পাঁপিভেদে নবকভেদ-কথন | 
যম কহে সাবিত্রীরে, শুন দিয়া মম। 
হরিসেব৷ ভিন্ন কর্ম না হয খণ্ডন ॥ 
শুভকর্্মবলে জীব যায স্বর্গলোকে। 
অণ্ডভ কর্মের ফলে যায সে নরকে ॥ 
ষে ত্রান্মণ বেশ্যা-অন্ধ করিবে ভোজন । 
কালদৃত্র নরকে সে করিবে গমন ॥ 
কতকাল বাম সেথ| করিবে ত্রাঙ্ষণ। 
সাধ্য কিবা আছে মোর করিতে গণন ॥ 
বেশ্টামহ -যই বিপ্র করযে বিহার। 
দেই যায অবশ্ঠই নরক-মাঝার ॥ 
নরকেতে মহাছুঃখ পাধ নিরস্তর | 
তাড়ন। করধে সদ! আমার কিন্কর ॥ 
নরকের কৃমি-মাঝে করষে বদতি। 
ভুগিতে হয় যে তার অশেষ হুর্গতি ॥ 
চন্দ সূর্য্য গ্রহণেতে যে কবে আহার । 


1 অরুত্তদ লরকেতে বাস হয তার ॥ 


দীর্ঘকাল দে নরকে বদতি করিযা। 
লভে গে পাপের শ্রাস্তি ভূগিষা ভূগিবা ॥ 
বাগৃদভা কন্যা দিলে অপবের কবে। 
ংশুভোজ নরকেতে যাইবে সন্থরে ॥ 
নরক ভিতরে সেই পাপী ছুরাচাব। 
পাইবে বিবিধ শাস্তি অশেষ প্রকার ॥ 
দান কবি সেই দান করিলে গ্রহণ। 
পাশবেষ্ট নবকেতে করিবে গমন ॥ 


সপ 


২০৬ জীপ্রীব্রহ্মবৈবর্ভ পুরাণ। 


০ পি পাশাপাশি 
প শামা পপি ্পিপপামপাাাপাাপাসপ পাপা পানি লা 
পিসি 


পাশবেউ নরকের বিচিত্র গঠন। 
ভীষণ প্রহার করে যতদুতগ্ণ ॥ ' 
শিবলিঙ্গে অবহেল। করে যেই জন। 
শুলপ্রোত নরকে সে করিবে গমন ॥ 
সে নরকে যেই জন করয়ে গ্রমন। 
তাহার হূর্গতি সতি না যাঁষ বর্ণন॥ 
যেই নারী স্বামী প্রতি কটুবাক্য কয়। 
উক্কামুখ নরকেতে সেই নারী রয ॥ 
মহাকরেশ ভোগ করি নরক-মাঝারে । 
রুগৃণ। ও বিধবারূপে জন্মে বারে বারে ॥ 
নরকের কীটে ভর! জিহ্বা! তার থাকে। 
কট্বাক্য বলি শেষে পড়ে যে বিপাকে ॥ 
স্বামিনিন্দাকারিণী যে পাতকিনী হয়। 
নরক-মাঝারে পাষ শাস্তি অতিশয় ॥ 
ব্রাক্মণী কদাপি যদি শুন্দ্রনঙ্গ করে।/ 
অন্ধকুপ নরকেতে যাইবে সন্বরে ॥ 
অন্ধকার অন্ধকৃপে রহে অনাহারে । 
আমার কিন্কর সদ। রেশ দেঘ তারে ॥ 
, এ সংমারে ক্ষত্রিয বা যদি বৈশ্ঠাগনণ । 
কোন দিন করে কোন ব্রাঙ্মণী-গমন ॥ 
সেই বৈশ্য ক্ষত্রিষের মাতৃগামী হয। 
শুল নরকের মাঝে বহুবর্ধ রয॥ 
অগ্ম্যাগমনরূপ পাপ কার্ধ্য-ফলে। 
কত শাস্তি দান করে যম্দুত দলে ॥ 
পুর্র্জন্ম লইলেও সখী নাহি হয। 
অশেষ হুর্গতি সেই ভুগ্গিবে নিশ্চষ ॥ 
ভুলশী লইয়। মিথ্য! শপথ যে করে। 
সেই যায জু।লামুখ নরক-ভিতরে ॥ 
দক্ষিণ হস্তের দ্বারা যে করে প্রহার। 
সপ্তজন্ম সর্পকূপে জন্ম হয তার ॥ 
অপরে প্রহার হেতু যেই পাপ হয়। 
সে-পাঁপের ফলভোগ করিবে নিশ্চয ॥ 
বেবগূহে থেই জন মিথ্যা বাক্য কষ। 
দেব্লরূপেতে তাঁর সগ্ডজন্ম হয় ॥ 


সগ্তজন্ম সেই জন ন্থুখ নাহি পাঁয়। 
পাঁপকার্যফল ইছা, মাহিক উপাষ ॥ 
মিত্রদোহী সপ্তঙগন্ম হইবে নকুল। 
কৃতত্ন গণ্ডক হবে নাহি কোন ভুল ॥ 
বন্ধুঙ্গনগণ প্রতি অস্থিত আচার । 
জানিবে কখনো নহে উচিত কাহার ॥ 
বিশ্বাদঘাতক থেই ব্যান্্রঝপ ধরে। 
মিথ্যানাক্ষী জনমিবে ভন্গুকী-উদরে॥ 
নিত্যক্রিঘাহীন হুয যে সব ব্রঙ্ষণ। 
বিশ্বাম না করে যেই বেদের বচন ॥ 
তাহাদের পাপকার্ধ্য অতীব নিন্দিত। 
এই হেতু নিত্যকর্নম হয় যে উচিত। 
ব্রত-উপবাসহীন হয় যারা সদ] । 
অপরের নিন্দা যারা করষে সর্বদা ॥ 
জিন্ম নরকের মাঝে করিবে গমন ৷ 
তাড়না করিবে মদ! মোর ভূত্যগণ ॥ 
দুর্গতি তাদের কত কেব! জানে, সতি। 
ভূগিতে হইবে তার, যে হয ছুর্মতি ॥ 
দেবতা বিপ্রের বিভ যে করে হরণ । 
ধূম-অন্ধ নরকেতে করে সে গমন ॥ 
ধৃত্র খাষ সেই জন বছুতুগ ধারে। 
বংশহীন হযে শেষে বু কউ করে॥ 
যে ব্রাহ্মণ লাক্ষা লৌহ করষে বিক্রয়। 
নাগবেষ্ট নরকেতে সেই জন রয ॥ 
নরক হইতে তার নাহিক উদ্ধার । 
কত থে পাইবে কষ্ট শেষ নাহি তার ॥ 
এইরূপ কত শত নরকের স্থিতি। 
তাহাদের সংখ্যা বল কেবা জানে সতি॥ 
নরকের মাঝে হয কত অত্যাচার । 
কেবা বগ বণিবেক ছুর্গাতি তাহার ॥ 
তথা হৈতে মুক্তি পাবে নাহিক উপাষ। 
একমাত্র হরিনামে যদি মুক্তি পাষ | 
হরিনামে সর্বপাপ করধে খণ্ডন । 
উদ্ধার-উপায় আর ন| যাষ চিন্তন ॥ 
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প্রসিদ্ধ নরক-কথা কহিনু বিস্তর | 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা! কহ অতঃপর ॥ 
প্রকৃতিথণ্ডে উনত্রিধশ অধ্যাষ্‌ সমাপ্ত । 


গ ভিংশ অধ্যাক্র 
প্রীবষ্ঝ মাহান্্যাদি কখন ও সত্যবানের 
জীবন ঘান। 

সাবিত্রী কহিল! এবে হরধিত মন। 
শ্রীকৃষ্ণ মাহাত্য কথা করহ ব্ণন 1 
লক্ষপুরুষের যাহ! উদ্ধীর-কারণ। 
বাহার কৃপাষ হয় পাপ-বিনাশন ॥ 
জগত্মঙ্গল যিনি সকলের সার। 
ধার কূপ বলে হয় নরক-উদ্ধার ॥ 
অণতের নিবারক যুক্তির কারণ। 
সেই কৃষ্ণগুণ আজি করহ কীর্তন ॥ 
তত্বজ্ঞান লভিলাম তোমার কৃপায। 
আবে কিছু দ্যা করি কহ গে। আমাষ ॥ 
যম কছে, শুন সতি, আমার বচন। 
তব ইচ্ছামত বর করিনু অর্পণ ॥ 
এক্ষণে আবার কহি, হরিভক্তি হবে। 
তবমতি চিরদিন কৃষ্ণপদে রবে ॥ 
শ্রীকৃষণ-মহিম। তৃখি চাহিলে শুনিতে । 
মৃত্যুপ্রয পঞ্চমুখে না পারে বিতে ॥ 
চতুম্মুখে ব্রহ্মা দেব বিতে না পারে। 
কার্ডিকেয ছষ মুখে বর্ণিবারে নারে ॥ 
যোগীন্দ্রগণের গুরু নিজে গণপতি। 
শ্ীকৃঞ্চের গুণগানে নাহিক শকতি॥ 
সরম্থতী ধার কথা বলিতে না পারে। 
সনাতন সনকাদি বণিবারে নারে | 
বণিতে ন! পারে বীরে ব্্ধাপুত্রগণ। 
কেমনে তীহার কথ করিব কীর্তন ॥ 
শা! বিষ মহেশ্বর ধ্যান করে ধার। 
ভীহার মহিমা আমি কি কহিব আর ॥ 
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আকাশ যেমন নাহি জানে নিজ সীমা । 
শরীক নাহিক জানে নিজের মহিমা ॥ 
নকলের অন্তরাত্বা কুঝ্সনাতন। 
সবার ঈশ্বর তিনি সবার কারণ ॥ 
সকলের আদি তিনি সর্ববরূপধারী | 
তীহার মহিমা! কিছু বণিতে ন! পারি ॥ 
নিত্যানন্দ নিত্যরূপী নিত্য নিরাকার । 
নিত্যদেহী নিরষ্কুশ কি কহিব আর ॥ 
নিগুণ ও দিরাশ্রয নিত্য নিরপ্রন | 
সকলের সাক্ষী সেই কৃষণসনাতন ॥ 
নিলিপ্ত শ্রীভগবান্‌ সবার আধার । 

স্বয়ং পুরুষ তিনি নিত্য সারাৎদার ॥ 
ভক্তপ্রতি অনুগ্রহে ধরে কলেবর। 
কমনীয় রূপ তার মোহন সুন্দর ॥ 
কিশোর বয়ন সদা গোপবেশ তার। 
জলধরসম কান্তি অতি চমৎকার ॥ 
কোর্টিকন্দর্পের রূপ ভূবনমোহন। 
শরতের পদ্মসম যুগল নয়ন ॥ 

কোটি চন্দ্র পরাজিত বদন-শোভায । 
বিভৃষিত ভগবান্‌ রত্বের ভূষায ॥ 
ব্রন্মাতেজে প্রস্থলিত বদন তাহার । 

মৃছ্‌ মুহু হান্ত মুখে অতি চমৎকার ॥ 
পরিধানে পীতবন্ত্র শান্ত কলেবর। 
অধরে মোহন বংশী শোভে নিরন্তর ॥ 
গোপিকা সকলে তর হেরিছে ব্দন। 
বাসের মণ্ডলে রাজে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
চন্দনে চচ্চিত তার সমস্ত শরীর। 

সার! অঙ্গে কম্ত্রী ও কুস্কুম আবীর ॥ 
সুন্দর বহ্কিমচুড়। শোভিছে মাথায়! 
সুশোভিত ভগবান্‌ পু্পের মালায় ॥ 
তাহার আজ্ঞাব চলে এ বিশ্বস'সার | 
ত্রহ্ধা বিজ্ঞ শিব আদি আল্ঞা! মানে তার | 
তাহার আদেশে চলে বাবু নিরস্তর। 
তীহার আজ্ঞায় তাপ দিতেছে ভ,হর ॥ 


২০৮ জরী্রীত্রহ্মবৈবর্তপুরাঁণ। 


স্পা পালাল শাপলা পলিপ শৃ্পাপা্পাপাপাপাপাপাপিপা্পপিপাাািশপাশাবা্পাাপাপাপা্পালালাাশাপা পাশা লাল ত পা শাল পালা পাপা শিপন শিলা 


তার ছাজ্ঞাবলে চলে দিকৃপালগণ। 
গ্রহ আদি ভার আজ্ঞা মানে অনুক্ষণ ॥ 
স্থলচর জলচর বৃত জীবগ্রণ। 

ভাহার কৃপাষ প্রাণ করিছে ধারণ ॥ 
তাহা হতে আবিভূর্তি ভূত-সমুদয় | , 
তাহাতে বিলীন হুষ অস্ভিম সময ॥ 
গ্রলব-ঘটন হয় নিমেষে ভীছার | 

হরির মহিমা! আমি কি কহিব আর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্্য আমি করিনু কীর্তন! 
এক্ষণে ফিরিযা যাও আপন ভবন ॥ 
এত শুনি ধীরে ধীরে সাবিত্রী সুন্দরী | 
কছিলেন বমপ্রতি যুক্তকর করি ॥ 
পতিরে রাখিয়। আমি তোমার সদনে। 
কেমনে য|ইব বল আপন ভবনে ॥ 
শুনিয়া সাবিভ্রীব'ক্য কহে স্ভ্যুপতি। 
অকারণ কেন কথ! বল তুমি সতি | 
মৃতব্যক্তি পুবরাফু না লভে জীবন । 
স্বতের জীবন নাহি করি প্রত্যর্পণ ॥ 
বৃথা অনুনয় করি কষ্ট পাবে মনে। 
স্রীহরিরে ভজ গিয়া! আপন ভবনে ॥ 
সাধিত্রীন্গুন্দরী শুনি বমরাজ-বাণী | 
ঈষৎ রোষেতে বলে, এ কথ! ন! মানি ॥ 
আপনার প্রতিশ্রুতি করহ পালন! 
স্বামীসহ লক্ষবর্ধ করিব বাপন ॥ 
পতিসহুবাদে মোর শত পুত্র হবে। 

এই সব বর-দাঁন মিথ্যা কিছে তবে | 
ধর্রার্জ বলি ভূমি জগতে বিদ্িত। 
এইরূপ অবিচার হুর কি বিহিত ॥ 
সতীর এতেক বাক্য শুনি ধর্মরাজ | 
আপনার কার্ধ্য প্মরি পাইলেন লাজ ॥ 
ক্ষণেক থাকিষা! মৌনী কহে ধীরে ধীরে । 
শুন গে! সাবিত্রী সতি, স্বামী লও ফিরে ॥ 
সতী নারী দম এত পুণ্য আছে কার । 
কভু না নিরখি হেন ভুবন মাঝাব | 


পে 


মৃত স্বামী প্রাণ পার তব কর্ম কলে। 
সতীর এতেক পুণ্য ঘোষিবে ভূতলে ॥ 
এত বলি ধর্মরাজ অতি হুট মন। 
সাবিত্রীরে পতিপ্রাণ করিল! অর্পণ | 
সাবিত্রী তখন বষে প্রণাম করিয!। 
কীদিতে লাখিলা ভার চরণ ধরিযা ॥ 
সতীরে কীদিতে দেখি কৃপানিধি যম। 
কহিলেন সাবিত্রীরে কথ! মনোরম ॥ 
শুন শুন সাধ্বি, ভুমি শুন পতিত্রতে | 
লক্ষ বর্ষ ভুখভোগ করিবে ভারতে ॥ 
পরিণামে গোঁলোকেতে করিবে গমন । 
সাবিত্রীর ব্রত ভুমি কর আচরণ ॥ 
চতুর্দশ বর্ষ ভ্রত করে যেই জন। 
মোক্ষলাভ করে নেই শান্দ্রের বচন ॥ 
বোড়শ বৎমর ধরি ব্রত বেই করে! 
অন্তিমে সে জন বাঁ বৈতু%ঠ নগরে | 
জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী হলে! 
সাবিত্রীর ব্রত আদি করিবে সকলে ॥ 
সাবিত্রীরে এই কথা বলি ধর্দদপতি | 
গমন করিল মিজ ভবনের প্রতি ॥ 
সাবিত্রী পতির সহ গৃহে কিরে আসে। 
ছঃখের সংসার পুনঃ পুলকেতে ভাসে 
সাবিত্রীর পিত1 লাভ করিল সম্ভান | 
শ্বশুর আবার তাঁর চক্ষু ফিরি পান ॥ 
হ্যমৎসেন পুনরাষ রাজ্য লাভ করে। 
শত পুত্র জন্মে ক্রমে সাবিত্রী উদরে | 
শতবর্ষ স্বামী সহ স্থখভোগ করে 
সাবিত্রী গেলেন চলি গোলোক-নগররে 1 
সাবিত্রী কাহিনী তুল্য অপরূপ কথা। 
লগতে কোথাও নাহি জানিবে সর্বধা | 
সভীর কাহিনী শুনি পুণ্য যত হর! 
অন্ত কোন কাহিনীতে তত পুণ্য নয 
যেবা শুনে বেবা পড়ে সাবিত্রী কাছিনা। 
তাহার পুণ্যের নীনা আদি নাহি জ্তানি 


প্রকৃতিখণ্ড। ২০৯ 


এত বলি ভগবান্‌ প্রভু নারাসণ। 
নারদেব প্রতি চাহি বলেন বচন ॥ 
সাবিত্রী-ক হিনী আমি বলিনু বিস্তার 
আর কি শুনিতে চাহ বল ত্বরা করি ॥ 
প্রক্কৃতিথণ্ডে ত্রিংশ অধ্যাধ সমাপ্ত । 





৬ একভ্রিংশ অধ্যায় 
ক্ষীর ন্ববগ-কথন। 
নারদ কহিল, শুন প্রভু ভগবান্‌। 
শুনিলাম তব মুখে অপূর্বব আখ্যান ॥ 
ধক্ষণে তোমার কাছে করি নিবেদন। 
কমলার উপাখ্যান করহ কীর্তন ॥ 
লক্গমীদেবী কি প্রকার শুনিতে বাঁসন। 
কোন্‌ জন সর্বব-অগ্রে করে আরাধন! ॥ 
কোন্‌ জন লক্ষ্দীগুণ করিল কীর্তন | 
কৃপা করি ভগবান্‌ করহ বর্ণন ॥ 
নারদের কথা শুনি কহে নারায়ণ । 
সবিস্তারে কহি আমি শুন হে ব্রাহ্মণ ॥ 
ৃষির পূর্বেবেতে লেই কৃষ্ণনাতন। 
বাম অঙ্গ হ'তে লক্ষ্মী করিলা সুজন ॥ 
তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ স্ন্দরী বুবতী | 
অনন্ত যৌবন তীর মনোহরা অতি ॥ 
ক্ষীণ কটি, স্থন স্তন, নিতম্ব বিপুল । 
ছাদশবর্ধ়! কন্তা তীর সমভুল ॥ 
পৃ্চন্দ্রসম তার উজ্জ্বল আনন । 
বিকশিত পন্মদম যুগল নয়ন ॥ 
আপনারে ছুই ভাগ করিলা যুবতী । 
ছুই অংশ ঠিক যেন একই মূবতি। 
বাম অংশে জন্ম ধার লক্ষী তার নাম। 
দক্ষিণাংশে জন্মে রাধ। জানি অবিরাম ॥ 
উদ্ভূত হইয়া রাধা সকলের আগে। 
হরিরে কামনা করে অতি-অনুরাগে॥ 
রাজ--১৪ 


লক্ষমীও প্রার্থনা করে হরিরে তখন। 
ভাবন| করেন মনে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
অতঃপর বিশ্বনাথ হইয়া তৎপর 
নিজ অঙ্গ ছুই ভাগ করেন স্বর ॥ 
আপনি দক্ষিণে আর বামে নারাধণ। 
ছুই হ্ত নিজে প্রভু করেন ধারণ ॥ 
নারাষণ হয় কিন্তু চতুরভূজধারী ৷ 
ধরিলেন বিষ নাম বৈকুষ্ঠবিহারী ॥ 
লক্ষদীরে ডাকিয তবে কৃষ্ণভগবান্‌। 
চতুর্ভূজ নারাযণে করিলেন দান ॥ 
সকল দেবীর শ্রেষ্ঠ লক্ষমীদেবী নদ] । 
মহালন্ষমী-নামে তিনি বিখ্যাত সর্বদা ॥ 
ঘ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ হরি রাধাকান্ত হন। 
গোলোকধামেতে বাস করে অনুক্ষণ ॥ 
চতুভূ্জ নারাষণ স্থপ্রসন্ন অতি। 
লক্ষমীসহ বৈকুষ্ঠেতে করিল! বসতি ॥ 
সর্বব অংশে সমতুল্য কৃষ্ণ নারায়ণ। 
কোন অংশে ভেদ নাহি হুষ কদাচন ॥ 
অনন্তর মহালম্নী যোগেতে তখন। 
ইচ্ছামত নানারূপ করিল ধারণ ॥ 
মহালদ্ষনীরূপে দেবী বৈকুষ্ঠেতে রয। 
সৌভাগ্যশীলিনী দেবী সকল সময় ॥ 
'রমণীকুলেতে তিনি সবার প্রধান। 
বর্ণলন্ষমীরূপে স্বর্গে করে অবস্থান ॥ 
রাজলম্ষমীরূপে রহে রাজার আগারে। 
গৃহলন্ষষীরূপে গৃহে রাজে বারে বারে ॥ 
নম্পদ্রূপেতে রহে গৃহীদের ঘরে। 
স্ুরভিরূপেতে রহে গাভীর ভিতরে ॥ 
কন্ রূপে রহে লক্ষী ক্ষীরোদ সাগরে। 
শোভারূপে রহে দেবী পদ্মিনী-ভিতরে ॥ 
রে ফলে জলে নৃপে নৃপের পত্থীতে। 
গৃহে শ্তে বন্ত্রে আর দিব্য রমণীতে ॥ 
দেবগ্রতিমাতে মাল্যে হীরকে চন্দনে । 
মঙ্গলঘটেতে আর মুক্তার ভূষণে ॥ 


২১০ ীপীত্রহ্ষবৈবর্তপুরাণ। 





নব মেঘে আর রম্য বৃক্ষের শাখায। 
শোভারূপে রছে দেবী কহিনু তোমায় ॥ 
প্রথমে বৈকুষ্ঠধামে পূজে নারায়ণ। 
তারপর ব্রহ্ম। তার করিল! পূজন ॥ 
তৃতীয়বারেতে তীরে পৃজিল! শঙ্কর । 
ক্ষীরোদ সাগরে বি পূজে অতঃপর ॥ 
সবায়ন্তুব মনু পুজে ভারত-মাঝারে। 
মুনিখষি অতঃপর পুজিল! তাহারে ॥ 
সাধুগৃহী-গন্ধরর্ধাদি করিল! পূজন। 
পৃজিল পাতালে তারে যত নাগগ্ণণ ॥ 
তান্দ্রমাসে শুরুপক্ষে অ$মী তিথিতে । 
লক্ষবীরে পুজেন ব্রহ্মা! ভক্তিযুক্ত চিতে ॥ 
সেই পৃজা ভ্রিলোকেতে আছে গ্রচলন। 
ঘরে ঘরে প্রচলিত লঙ্গনীর পূজন ॥ 
চৈত্র পৌষ ভাদ্রমাসে শুভদিন-ক্ষণে। 
লক্ষ্মীরে পৃজিল৷ বিষ তক্ভিযুক্ত মনে ॥ 
পৌধমাসে সংক্রান্তিতে করিয়া! ফতন। 
লক্ষনীরে পূজেন মনু তক্তিযুক্ত মন ॥ 
গ্ুব ইন্দ্র মহাবীর রাজেন্দ্র মঙ্গল। 
বলদেব দক্ষ মনু কশ্ঠাপ সবল ॥ 
সুর্ধয চন্দ্র বায়ু যম বহ্ছি ও কেদার। 
কুবের বরুণ বলি প্রিষব্রত আর ॥ 
ক্রুথে ঞ্রুমে সকলেই করিল পূজন । 
সর্বত্র বন্দিত! লক্ষ্মী পূজে সর্বজন ॥ 
এশ্বর্ধ্যের অধিষ্ঠাত্রী সম্পদ্দায়িনী | 
সর্ববজন-মমাদৃতা বিশ্ববিমোহিনী ॥ 
প্রক্কৃতিখণ্ডে একত্রিংশ অধ্যার সমাগত । 


৬ ছাত্রিংশ অন্যান 
ইন্জেব প্রতি ছ্র্বাসাব অভিশাপ। 
নারাধণে কহিলেন নারদ তর্থন। 
কিরূপ সে মহালন্ষনী সিঙ্ধুকম্তা হন ॥ 








জীনিতে বাসনা তাই কহ ভগবন্‌। 
কোন্‌ জন অগ্রে তার করিল স্তবন॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
কহিব তোমারে আজ অপূর্ব আখ্যান 
ছূ্্বাসার অভিশাপে দেব অধিপতি । 
দেবগণ সহ হুন শোভাহীন অতি 

সে কারণ লক্ষমীদেবী মহারুষ্টা হুন। 
স্বর্গ ছাড়ি করিলেন বৈকুণ্ঠে গমন ॥ 
ছঃখিত দেবতাগ্ণ শোকার্ত হৃদয়ে । 
উপনীত হইলেন ব্রচ্মার আলয়ে ॥ 
্রহ্মারে লইয়া সাথে যত দেবগণ। 
নারায়ণ-সন্নিধানে করিলা গমন ॥ 
ছুঃখে কষ্টে দেবগণ অতীব কাণব। 
শুষ্ক হয ওঠ তালু আর কণ্ঠস্বর ॥ 
নারায়ণ-উপদেশে কমলা! তখন। 
সাগরের কন্তারূপ করিলা ধারণ ॥ 
অনন্তর দেবগণ আর দৈত্যগ্রণ। 
ক্ষীরোদসাগর তারা করিল মন্থন ॥ 
সন্তুষ্ট! হইয়া! দেবী গ্রসন্নবদনে। 

বর দান করিলেন সর্ধবদেবগণে ॥ 
লক্ষী পূজা করিলেন যত দেবগণ। 
ভ্রষ্রাজ্য পুনঃ লাভ করিল! তখন ॥ 
নারদ কহিলা, মোরে কহ নারাফ্ণ। 
ছূ্বাস! ইন্দ্রেরে শাপ দিলা! কি কারণ ॥ 
কিরূপে দেবের! করে সাগর-মন্ছন। 
কৃপা করি সবিস্তারে করুন বরন ॥ 
নারাধণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
কহিতেছি ক্রমে ক্রমে সমস্ত আখ্যান ॥ 
একদিন-দেবরাজ একান্ত নির্জনে ! 
বস্তা সহ ক্রীড়া করে অতি সঙ্গোপনে ॥ 
মধুপানে মভপ্রায অতি কামাতুর। . 
রস্তা সনে রতিক্রীড়া করিলা প্রচুর ॥ 
সহসা হেরিলা ইন্দ্র ছুর্ববাসা মুনিরে। 
কৈলাম-শিখরে তিনি যান ধীরে ধীরে। 


প্রকৃতিখড। ২১১ 


মধ্যাহ্ৃ-মার্ভগ-সম দেহ-প্রতা তার । 
প্রতপ্ত স্বর্ণ সম ঘন জটাভার ॥ 

চীর দণ্ড কমগুলু করয়ে ধারণ। 
উদ্জ্বল তিলক শৌভে চন্দ্রের মতন ॥ 
- ছেরিষা তাহারে সেথা দেব পুরন্দর | 
ভক্তিভরে সসন্ত্রমে নমিলা সত্বর ॥ 
আশিস্‌ করিষা তীরে হুর্ববাসা তখন। 
পারিজাত পুষ্প এক করিলা অর্পণ 
সেই পুষ্প ইন্দ্রদেব করিষা৷ গ্রহণ। 
এরাবত শিরে তাহা করিলা! স্থাপন ॥ 
সেই পুগ্প যেই হস্তী করিল স্পর্শন। 
রূপে গুণে তেজে হ'ল বিষ্ত্র মতন | 
কুপ্তি হুইয। মুনি ইন্দ্রদেবে কষ। 
অহস্কারে দেখি তুই মত্ত অতিশষ ॥ 
আমার প্রদত্ত পুষ্প না করি গ্রহণ । 
হস্তীর মস্তকে তুই করিলি স্থাপন ॥ 
কি জন্য করিলি তুই মোর অপমান! 
এক্ষণে করিব তোরে অভিশাপ দান ॥ 
বিষুপুষ্পে অবহেলা করিলি যখন । 
কমল! ত্যজিবে তোর স্বর্গের ভবন ॥ 
লক্ষমীভ্রট হবি সবে হবি শোভাহীন। 
লক্ষমীর অভাবে কষ্ট পাৰি নিশি দিন ॥ 
নারাধ্ণ প্রভূ মোৰ আমি ভক্ত তার। 
ব্রহ্মা মহেখখর মোর কি করিবে আর ॥ 
জরা সবত্যু কালে আমি কাহারে না৷ ডগ্রি। 
বৃহল্পতি কশ্থঠাপেরে গণনা না করি ॥ 
হস্তীর মন্তকে পুঙ্গ করিলে স্থাপন। 
সর্ব্ব অগ্রে চাই তাই তাহার পূজন ॥ 
অভিশাপ তবু আমি দিনু গজবরে। 
মস্তক ছেদন তার হুইবে 'মচিরে ॥ 
শিবে পুত্রের যবে যুগুচ্ছেদ হবে। 
এই হস্তিমুণ্ড তার সুগ্তরূপে ববে॥ 
অভিশাপ শুনি ইন্দ্র ধরিয়া চরণ। 
উচগৈঃম্বরে বারবার করিল! রোদন ॥ 





নানা ভাবে মুনিবরে করিলা! স্তবন। 
সন্তুষ্ট হুইযা মুনি কহিল! তখন ॥ 
কৃষ্ণচিন্তা কর তবে হবে মহাজ্ঞান। 
সবার উদ্ধারকর্তা তিনি ভগবান্‌॥ 
অহরহঃ স্মর সবে কৃষ্ণের চরণ। 
সকল সমযে লহ কৃষ্ণের শরণ ॥ 
ইন্দ্রপদ পুনরায দিষা পুরন্দরে। 
স্বস্থানে প্রস্থান মুনি করিল! সত্বরে ॥ 
প্রকৃতিখণ্ডে দ্বাত্রিংশ অধ্যাষ সমাপ্ত । 


গু ত্রকন্ত্রিংশ অধ্যাকস 
বৃহস্পতিব নিকট ইন্দ্রেব গমন, দেবগণেব 
পুনর্বাব লক্ষমীপ্রাপ্তি। 
নার'ঝণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
ইন্রদেব ত্বর্গমাঝে করিল। প্রস্থান ॥ 
বিষগনহুয় কিন্ত সকল সময়। 
ইন্দ্রের হইল মনে বৈরাগ্য উদয় ॥ 
গ্োগ্যবস্ত ক্রমে ক্রমে করে পরিহার । 
সাজসজ্জা ভাল কিছু নাহি লাগে আর ॥ 
দেবগণে সন্থোধিয়া কহে শচীপতি। 
কি কাজ আমার আর ব্বর্গেতে বসতি ॥ 
লক্ষমীহীন৷ স্বর্গপুরী শান্তি কিছু নাই। 
চল গিষা যুক্তি করি গুরুদেব ঠাই ॥ 
দেবগণ সহ তাই দেব পুরন্দর | 
গুরু বৃহস্পতি কাছে চলিল! স্বর ॥ 
স্বর্গনদী মন্দাকিনী, বসি তার তীরে । 
বৃহম্পতি গুরু ধ্যান কবিছে হরিরে ॥ 
হেরিঘা তাহারে সেথ। দেব পুরন্দর ৷ 
চর্ণ ধরিয়। ভারে প্রণমে সত্বর ॥ 
কীরিধা সকল কখ। করে নিবেদন | 
শুনিয়া! দেবতাগুরু কহিল! তখন ॥ - 
তোমার সকল কথা করিনু শ্রবণ। 
ন্যনের জল তুমি কর সংবরণ ॥ 


২১২ | ী্রী্রহ্ষবৈবর্ত-পুরাণ। 


নীতিশান্ত্রবিদ্‌ ধারা বুদ্ধিমান জন। 
বিপদৃকালেতে তার! কাতর না হন ॥ 
কিন্তু ভূমি করিয়াছ পাঁপ গুরুতর । 
বিষ্ুরমাল। রাখিষাঁছ হস্তীর উপর ॥ 
বিঞু বিনা কেহ নাই জগৎ সংসারে । 
শ্রীহরির ধ্যান তুমি কর বারেবারে ॥ 
গুরুরে লইয়! সাথে দেব পুরন্দর। 
ব্রহ্মার সমীপে তবে চলিল। সত্বর ॥ 
ব্হ্মালোকে উপনীত হইয়া সকলে । 
প্রণাম করিল! সবে ব্রন্মা-পদতলে ॥ 
অনস্তর সব কথা করিধা! শ্রবণ। 
মুদুহাস্তে পন্মযোনি কহিল! তখন ॥ 
যেই জন শ্রীবিষু্রে অপমান করে। 
মহালক্ষণী ত্যাগ তারে করিবে সত্বরে ॥ 
সুতরাং মম কিবা সাধ্য আছে আর। 
একমাত্র প্রীবিষ্তই করিবে উদ্ধার ॥ 
অতএব চল সবে বিষ্ত্রর সভায়। 
সকলে মিলিষা আজ তুষ্ট করি তাধ ॥ 
এই কথ! বলি ব্রহ্ম! ল'ষে দেবগণ । 
বৈকুষ্ঠধামেতে শীব্র করিলা গমন ॥ 
বৈকুষ্ঠধামেতে শোভে বিষুগসনাতন। 
শতকোটি-দূর্ধ্য-সম প্রদীণ্ত বদন ॥ 
শান্তমু্তি ভগবান্‌ আদি অন্ত নাই। 
চতুভূর্জ পারিষদ সেবিছে সদাই ॥ 
পূজে তারে ভক্তিদেবী বেদ-চভুষ্টঘ। 
আরাধন। করে গঙ্গা নকল সময ॥. 
হেরিয়। সে সনাতন কমলাপতিরে | 
প্রণাম করিল সবে অবনত শিরে ॥ 
অনন্তর সব কথা করে নিবেদন । 
শুনিষ। শ্রীভগবান্‌ কছিলা! তখন ॥ 
কি আর কহিব আমি ওহে দেব্গণ। 
“নিজ কর্মাদোষে হয় হেন অঘটন ॥ 
শুন শুন দেবধাজ বৈষ্ণব-প্রধান। 
দুর্ববাসা তোমারে শাপ করিয়াছে দান ॥ 


ছুর্ব্বাসা সামাগ্ধ নহে জানিবে অন্তরে । 
শিবের অংশেতে জন্ম সেই মুনি ধরে ॥ 
হুরিদত মাল! তুমি কর অনাদর। 

নেই হেতু রুষ্ট অতি হয মুনিবর | 
শীপ তার মিথ্যা নাহি হবে কদীচন। 
ব্রহ্মশাপ খণ্ডিতে না পারে কোনজন ॥ 
সে কারণ লক্ষী তব গৃহ ছাড়ি যাষ। 
আপনার কর্মফল ফলিল তাহায ॥ 
আমার ভক্তের নিন্দা হয় যেই স্থানে। 
লক্ষ্মী আর আমি কভু না রছি সেখানে 
বিশ্বাসঘাতক আর নরধাতী জন। 
অথব। অগরন্য। পাশে যে করে গমন ॥ 
তাহাদের গৃহ লক্ষ্মী করে পরিহার । 
আমার বচন ইহ! জেনে রাখ সার ॥ 
অশ্ুদ্ধহদয আর ক্ুর হিংসাপর | 
সাধুর নিন্দক যেই হুষ নিরন্তর ॥ 
গৃহলক্ষমী তাহাদের পরিহার করে । 
ইহাতে অন্যথা নাহি জানিও অন্তরে ॥ 
দিবাভাগে যেই করে মৈথুন শষন। 
কমলা তাহার গৃহে না রছে কখন ॥ 
যেই বিপ্র শদ্র-দান গ্রহণ করিবে। 
লক্ষমীদেবী তার গৃহে কু না রহিবে ॥ 
জীবহিংসা নিরন্তর কবে যেই জন। 
তার গৃহে লক্ষী নাহি রহে কদাচন॥ 
যেই স্থানে হুয সদা! হরির কীর্ভন| 
সেই স্থানে লগ্গমীদেবী বিরাজিতা হন ॥ 
হরির গুণের ব্যাখ্যা হইবে বথায। 
বিফুঃপ্রিষা লক্ষমীদেবী রহিবে তথাষ ॥ 
শিবলিঙ্গ-পুজা আর শিবের কীর্তন। 
যেই স্থানে হয নিত্য দুর্গা আরাধন ॥ 
নেই স্থানে লক্ষমীদেবী রহে অনিবার । 
শুন শুন দেবগণ বচন আমার ॥ 
কৃষ্ণপদ পূজা কর অতি ভক্ভিভরে। 
অতঃপর যাও সবে ক্ষীরোদ সাগবে ॥ 


প্রকৃতিথগড। ২১৩ 





্রহ্মারে কহিল! পরে বিষ্ুুদনাতন। 
মম বাক্য ব্রহ্মা তুমি করহ শ্রবণ ॥ 


ক্ষীরোদ মন্থন কর তোমরা সকলে। ' 


উঠিবেন লক্ষমীদেবী মন্থনের ফলে ॥ 
সেই লক্ষ্মী দেবরাজে কর সমর্পণ । 
ইহা ছাড়া অন্ত পথ না আছে এখন ॥ 
এতেক বলিম্! বিষ্ণু অস্তঃপুরে যান। 
ব্রহ্মাসহ দেবগণ করিলা প্রস্থান ॥ 
অনন্তর দেবগণ হয়ে পুলকিত | 
ক্ষীরোদ সাগর তীরে হুন উপনীত ॥ 
দলে দলে অন্তরের! আসিল তখন। 
দেবাস্তথুরে মিলে করে সাগর মন্থন ॥ 
মস্থনের দণ্ড হয পর্বত মন্দর। 
করিল কৃর্মাকে সবে পাত্র অতঃপর | 
অনন্ত নাগেরে করি মস্থনের দড়ি। 
সাগর মন্থন সবে করে ত্বর! করি ॥ 
ধ্ুস্তরি উচ্গিঃশ্রব! এরাবত সব। 
সাগর মন্থনে ক্রমে হুইল উদ্ভব ॥ 
কত দ্রব্য উঠে তাহে, কত ব। রতন । 
, আবিষ্ূ্ত হ্য পরে চক্র দর্শন ॥ 
তারপর ক্রমে ক্রমে উঠিল অম্ৃত। 
পারিজাত সহ লক্ষ্মী হন আবির্ভূতি॥ 
ব্হ্ধ। আদি দেব্গণ করিল! বন্দন | 
সথপ্রল্ম৷ মহালক্ষী হইল তখন ॥ 
হরষিত মনে তবে দেব জনার্দন। 
ইন্ুকরে করিলেন লক্ষমীরে অর্পণ ॥ 
ছুর্ববাধাৰ শাঁপ তবে মোচন হইল। 
পুনরাষ র্থরাজ্য আনন্দে ভাঁমিল ॥ 


কমলা-কাহিনী প্রভু করিনু শ্রবণ । 
এতে হয চিন্ত শুদ্ধ, স্থপবিত্র মন ॥ 
কিন্তু আর প্রশ্ন আছে শুন মহাশষ | 
ছুর্ববাসার অভিশাপ ব্যর্থ নাহি হয ॥ 


যার শিরে মাল্য ইন্দ্র করিল স্থাপন । 
সেই এরাবত শির টুটিবে কখন ॥ . 
নারায়ণ কহে তাহা! অপূর্ব ভারতী । 
গণেশখণ্ডেতে ভূমি গুনিবে স্থমতি ॥ 
্রচ্মবৈবর্তের,কথ! অতি মনোহর । 
মনসা-কাহিনী এবে-শুনহ বিস্তর ॥ 
প্রকৃতিখণ্ডে ত্রবস্তিংশ অধ্যাব সমাপ্ত। 


€ চতুঘ্ভিংশ অধ্যায় 

. মমনাব উপাখ্যান । 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
এক্ষণে কছিব আমি মনসা-আখ্যান ॥ 
কশ্খাপ মানসে হুষ জনম তীহার। 
তাইত মনস! নামে সর্বত্র প্রচার ॥ 
পরমাত্মা শ্রীছরিরে পূজে মনে মনে | 
সে হেতু মনস! নাম দেষ সর্ববজনে ॥ 
তিন যুগ শ্রীহরিরে পূজে অনিবার | 
নে হেতু বৈষ্ণবী নাম হইল ভীাহার ॥ 
মনসার পূজা করে কৃষ্ণদনাতন 
জরগকারী নাম দ্বেবী করিল! ধারণ ॥ 
বর্গ মত্য পাতীলেতে পূজা! হয় ভীর। 
জগতখোরী নামে দেবী খ্যাত৷ অনিবার ॥ 
শিবশিস্তা বলি তার শৈবী নাম জানি। 
বাস্থকি ভগিনী বলি শ্রীনাগভামিনী ॥ 
সর্পযজ্ঞে নাগগণে কবেন বক্ষণ। 
নাগেশ্বরী এই নামে খ্যাত তিনি হন ॥ 
করিতে পারেন তিনি বিষের হরণ । 
বিষহরি নামে তাই ডাকে সর্বজন ॥ 
সিদ্ধিযোগ্ন লাভ করে শিবের নিকটে । 
ভ্রীসিদ্ধিষোগিনী নাঁম তাই ভার রটে ॥ 
ম্ৃতস্ীবদী বিদ্যা জীন! আছে তার। 
মহাজ্ঞানী নামে খ্যাত জগত্মাবার ॥ 


পি 


২১৬ শী্রীত্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


মম বংশ-অবতংস হইবে কুমার | 
অবশ্থ করিবে সেই বংশের উদ্ধার ॥ 
তাহার জন্মেতে তুষ্ট হবে পিতৃগ্ণণ। 
মছানন্দে নৃত্য সবে করিবে তখন ॥ - 
শুন পতিত্রতে, শোক কর পরিহার ; 
ভূমি সতী দৌষ-শুষ্া জানি অনিবার ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ চরণ-ধ্যানে হইনু কাতির। 
অতএব তোমা ছাড়ি যাইব সত্বর ॥ 
ছল করি পরিত্যাগ করিনু তোমারে । 
কৃপা করি ক্ষম। ভূমি করহু আমারে ॥ 
কৈলাস নগরে তুমি করহ গমন | 
বৃথা চিন্তা করি সতি ন! কর রোদন ॥ 


, শোকেতে মনসাদেবী করে হাহাকার! 


মনদারে মুনি লষ কোলের মাঝার ॥ 
অশ্রজলে উভয়ের নেত্র সিক্ত হয। 
মনসারে মুনি বহু হিতবাক্য কয় ॥ 
অনন্তর জরৎকারু করিল! প্রস্থান । 
মনসাও অতি শীন্র কৈলাসেতে যাঁন ॥ 
সেথায় পার্বতীদেবী অতি লমাদরে। 
প্রবোধ বচনে শোক নিবারণ করে ॥ 
হেরিয়। স্তীর ছুঃখ দেব মহেশ্বর । 
জ্ঞানউপদেশ তারে দিলেন বিস্তর ॥ 
পঞ্চানন পঞ্চমুখে যা কহে তখন। 
গর্ভমাবে থাকি শিশু করিল শ্রবণ ॥ 
অনন্তর শুভদিনে হেরি শুভক্ষণ। 
মনস! প্রসব করে পুত্র সথলক্ষণ ॥ 
মহাদেব করিলেন মঙ্গল বাচন। 
জাতকাদি সব কার্য্য হ'ল সমাপন ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে শিশু অতি মনোহর 
আস্তিক তাহার নাম রাখেন শঙ্কর ॥ 
গর্ডেতে থাকিঘা শিশু করিষ! শ্রবণ। 
মহাজ্ঞানী হয় সেই পুত্র স্দর্শন ॥ 
ব্হুতর শিক্ষা নিজে দিলা! মহেশ্বর | 
ৃত্যুপতয় জ্ঞান তারে দিলেন সন্বর ॥ 


শিবের আদেশে পরে মনসা সুন্দরী | 
কশ্যপের গৃহে আসে পুত্র কোলে করি 
সপুত্র দুহিতা হেরি কশ্টপ তখন। 
মহানিন্দে ধনরত্ব করে বিতরণ ॥ 
মনসা-কাহিনী মুনি করিলে শ্রবণ। 
আস্তিকের উপাখ্যান কছিব এখন | 
অভিমন্যু-পুত্র ছিল পরীক্ষিৎ নাম। 
পাণুকুলধুরন্ধর অতি গুণধাম ॥ 
একদিন পরী ক্ষিৎ স্বগয়া কারণ । 
নিবিড় বনের মাঝে করেন গমন ॥ 
ধ্যানরত মুনি এক হেরিযা তথায়। 
স্বতসর্ণ দেন তুলে তাহার গলায় 
মহাতেজা শৃ্গী মুনি পুত্র ভার ছিল। 
পরীক্ষিতে মহাক্রোধে অভিশাপ দিল ॥ 
সপ্তাহকালের মধ্যে তক্ষক তোমাধ। 
দংশন করিবে গ্রুব মৃত্যু হবে তায ॥ 
পরীক্ষিৎ অভিশাপ শুনিষা তখন 
গঙ্গাতীরে অবিলম্বে'করিল। গমন ॥ 
বিপ্রস্থখে অবিরাম হরিনাম শোনে । 
খণ্ডাইবে পাপ এই অভিলাষ মনে ॥ 
সণ্ডাহ ভিতরে হবে তক্ষক দংশন | 
এই কথা ধন্বস্তরি করিয়া! শ্রবণ ॥ . 
রাজারে রক্ষার তরে ধন্বস্তরি যাষ। 
পথমাঝে তক্ষকেরে দেখিবারে পাষ॥ 


" তক্ষক তাহার করে সম্ভোষ-বিধান।' 


নিজস্থানে ধন্বস্তরি করিল প্রস্থান ॥ 
গোপনে ছুটিয়া আসি তক্ষক তখন। 


উপবিষ্ট পরীক্ষিতে করিল দংশন ॥ 


পরীক্ষিৎ অবিলম্যে জীবন ত্যজিল। 
হরির কৃপায় তবে বৈকুষ্টে চলিল ॥ 
জদ্মেজয় পুত্রে তার বসে সিংহাসনে । 
পিতার মৃত্যুর লাগি রয ক্ষুন্ধ মনে ॥ 
অনেক ভাবির! স্থির করিল অন্তর । 
নাগবজ্ঞ আরস্ভিল অতীব সত্বর ॥ 


প্রান নিব দেবগ্গাণব আগমন 


রুহ্মবৈনত্র-পযবাণ- 
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গণ লশাকার্ত 
হইলেন ব্রজ্গাল 


চা 


দওখিত 
উপনগত 


৬১ 


গঞ্ঠা ২৯০ 


॥ 


ত 


পিন ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। ২১৭ 


০০ পা পাপা নিপা পাপা লিপি পা পা জল 


যত সর্প ছিল সব পুড়িল অনলে। 


যেখানে বা ছিল সাপ, আপে দলে দলে ॥ 


তক্ষক প্রাণের ভয়ে আগসিযা ত'ন। 
দেবরাজ ইন্দ্র কাছে লইল! শরণ ॥ 
নাগ ও ইন্দ্রের নামে আহুতি পড়িতে । 
তক্ষক ছুঁটিণ৷ আসে ইন্দ্রের সহিতে ॥ 
দেবেন্দ্র-দুর্গতি হেরি দেব বিপ্রগণ ! 
সুত্তি নাশ তবে হয় বশঙ্কিত মন ॥ 
অনন্তর দেবগণ আর বিপ্রগণ। 
মনসাব সমীপেতে ক?িল! গমন ॥ 
তখন আস্তিক-মুনি জননী-মাজ্ঞায়। 
যক্ঞন্থলে উপনীত হইলা বায ॥ 
রাজার সকাশে খিষা মুনিবর কয । 
তক্ষকের প্রাণ রক্ষা কর শরহীশষ ॥ 
জন্মেজয রাজ! তাহা করি! শ্রুবণ। 
মুনির প্রার্থনা তিনি করেন পূরণ ॥ 
সর্পযজ্ঞ সমাপন করি নরপতি। 
দক্ষিণা প্রদান করে বিপ্রদের প্রতি ॥ 
তখন দেবতা। আর যতেক ত্রান্মণ। 
মনসা-দমীপে খিযা করিল স্তবন ॥ 
আস্তিক হইতে রক্ষা পেয়ে নাগগণ। 
মহানন্দে মনসাবে পৃজিল তখন ॥ 
দেবরাজ ইন্দ্রদেব নানা উপচারে। 
পবিত্র মনেতে আসি পূজে মনসারে ॥ 
এইকপে মনসারে করি পূজন। 
নিজ নিজ স্থানে সবে করিল। গমন ॥ 
মনমার পূজা হয এবপে প্রচাব। 
আখ্যান নিলে হব পুণ্য লা তার ॥ 
সর্পভয যায দূরে ওহে মুনিবর | 
দেহ অত্তে যায সেই কৈলাস নগর ॥ 
হইব পতি অনা সাপ 


পপ আট 


 ঘড়তরংশ অধ্যায় 
বাধাব উদ্দীন, বাধাশকেব বতপত্তি-কথন 


মনসা আখ্যান শুনি নারদ সুমতি | 

হইলেন অবশেষে হৃষটচিন্ড অতি ॥ 
নারদ কহিলা, প্রভু দেব-নীরাধণ। 
শ্রীবাধার কথা মোরে করুন বর্ণন ॥ 
প্রকৃতির মাঝে হন বাধা পুণ্যবতী। 
তীহার কাছিনী বটে অপূর্ব ভারতী ॥ 
নারাধণ কহে শুন নারদ শ্রীমান্‌। 
কহিব তোমারে আজি রাধা-উপাখ্যান ॥ 
বনুবর্ষ আগে এই রাধা-উপাখ্যান ৷ 
শরীহুর্গারে কহিলেন শিব ভগবান্‌॥ 
যেভাবেতে প্শানন কহেন দেবীরে। 
সেইভাবে এ কাহিনী কহিব তোমারে ॥ 
শিব কহে প্রাণেশ্বরি শুন দিযা মন। 
শ্রীরাধার কথ! আমি করিব বরন ॥ 
গোলোক-মাঝারে আছে বৃন্দাবন বন। 
অতি রমণীষ স্থান অতি স্রশোভন ॥ 
শতশৃঙ্গ পর্ববতেতে ফুটে নানাফুল। 
মালতী মল্লিকা-বাসে পরাণ আকুল ॥ 
ইচ্ছাম্য জগন্নাথ কৃষ্ণদনাতন | 
রত্রমধ সিংহাসনে বলিয়া তখন ॥ 
মহদা কামের ইচ্ছ! জাগে মনে তার । 
রূমণ করিতে মন চাহে অনিবার ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছামত লব কার্য হয়। 
আপনারে দুই ভাগ করে ইচ্ছায় 
দৃক্ষিণাঙ্গে বুষনুপ্তি মনমোহন । 
বাষেতে রাধিকা তলে অতি হদর্শল ও 
কোিচন্জু-সদ কূপ অতি যনে | 
তপ্তকা্চনের লম দীপ কলেবর ত 

। নান বহে বিলি বি শো পায় | 

; সুন্দর হালহী হান শেপনিছে মারা 


৩ লাখান্প্প, 


২১৮ 





পতিরে হেরিযা! দেবী কামাতুর অতি! 
ধাবমান! হইলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥ 
এ কারণ রাঁধ। না হইল তাহার । 
রাধা নামে খ্যাত দেবী জগৎ-মাঝার ॥ 
শ্রীরাধা কৃষ্ণেরে সদা! করে আরাধন। 
রাধা-মারাধন করে কৃষ্ণননাতন ॥ 
উভয়ে সমান তাঁর! সাধুগণ কয়। 
যেই কৃষ্ণ সেই রাধা সকল সময় ॥ 
রা? শব্দেতে মুক্তি পায় যত ভক্তগণ | 
ধাঃ শব্দেতে হরিপদে ছুটে যায় মন ॥ 
স্ীরাধার লোমকুপে জন্মে গোপীগণ। 
মহালক্ষমী শ্রীরাধার বামভাগে হন ॥ 
নারাষণ-প্রিয়তম! মহালন্মী নতী | 
বৈকুণ্ে তাঁহার বাস অতি পুণ্যবতী ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে রাঁধা করে অবস্থান । 
সকলের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীহরির প্রাণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের গ্রাণাধিকা! রাধ। ভাগ্যবতী । 
মহাবিষু মাত! তিনি পুণ্যমধী অতি | 
দেবতা৷ গন্ধবর্ব আদি যে আছে যেখানে । 
শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করে রাধার চরণে ॥ 
নাধুগণ পুজা করে রাধার চরণ। 
গোপগণ স্বপ্রে তার না পাব দর্শন ॥ 
দ্বাদশ গোপের ছিল আধান প্রধান । 
রাধিক1 তাহার ঘরে ছাযারূপে যান ॥ 
স্থদাষের আঅভিশাপে রাধ। একবার | 
জনম লইবা আসে জগৎ মাঝার ॥ 
কলাবতী-গর্ডে সাসি জন্মিলা তখন ! 
বৃষভানু-রাজা-গৃহে কন্যা তার হন ॥ 
অধোনিমন্তবা কন্যা জানে সর্ববজন। 
এত বলি পঞ্চানন মৌন হযে রন ॥ 
গ্রকৃতিথণ্ডে বভ্রিংশ অধ্যাৰ অদাপ্ত। 


শশী 


পাশাপাশি পাপা পপি পাপা 
পাপা াম্পাপাশপিপাপ্পাপাপ্া এ পা ৫ লি 


৯ ০০ পপ শিশপাশ্পীশীগল। 
॥ 


শশীকলা পপি 


পালা পাপাশাশা পালিশ পাশা পাপা 
পাশাপাশি 


গ সঞ্ভত্রিং্শ অব্যার 
শ্রীক্ষঞের সহিত বিরজার বিহাব, বাধাব ক্রোধ, 

বিবজাব নদীরূপ প্রাপ্তি ইভাযদি। 
পার্ধ্বহী কহিলা মোরে কহ প্রারণারাম। 
রাধিকারে শাপ কেন দিলেন সুদাম ॥ 
মহাদেব কছিলেন, শুন দিয়! মন। 
বিস্তারিব! সব কথা কছিব এখন ॥ 
একদিন শতশুঙ্গ পর্ববত-মাঝার। 
বিরজ! সহিত কৃষ্ণ করেন বিহার ॥ 
রাধিকাসমান থোগী ছিলা রূপবতী । 
তাই কৃষ্ণ কামাতুর হন তার প্রতি ॥ 
রতন-নির্দিত সেই রাসের মণ্ডল। 
চস্ুদ্দিকে রত্বদীপ ভুলিছে উচ্ছল ॥ 
চন্দনচচ্চিত ছিল শরীর দৌহার। - 
মহান্খে নানা ভাবে করেন বিছা ॥ 
অবিশ্রাম ছুই জনে করেন রমণ। 
বহুক্ষণ গেল তবু তৃপ্ত নহে মন ॥ 
বিদ্ধিত হুইয! তাহা! গোপী চারিজন | 
রাধিকারে গিব৷ সব করে নিবেদন ॥ 
শুনিযা দূতীর মুখে সমস্ত বিষষ। 
শ্রীরাধিক! হইলেন ক্ুদ্ধ অতিশষ | 
মহাক্রোধে শ্রীরাধার কাপে কলেবর। 
ভূষণ ছাড়িষা দূরে ফেলিলা সত্বর ॥ 
বস্ত্রের অঞ্চল দিয়া মুছিল। সিন্দুর | 
গাত্রের বদন সব করিলেন দূর ॥ 
জল দিব! অলক্তাদি করে প্রঙ্গালন | 
ক্রোধেতে কবরী খুলি ফেলিল! তখন £ 
মহাক্রোথে কীপে তার ওষ্ঠ ও অধর । 
সমস্ত সধীরে কাছে ডাকিলা স্বর ॥ 
এক কোটি তিন লক্ষ লইয়া গোপিকা। 
দ্রুতগামী রথে চড়ি চলেন রাধিকা ॥ 
জানিতে পারিঘা তাহা জুদাম সত্বর 
করিলেন সে সংবাদ শ্রীকৃষঃগোচর 1 


প্রকৃতিখগু। ২১৯ 








রাধাভয়ে ভীত কৃষ্ণ অন্তহিত হয়। 
বিরজা। পরাণ ত্যাণ করে সে সমস ॥ 
গোগীগ্ণণ বিরজীর লইল শরণ । 
বিরজ। নদীর রূপ করিল! ধার্ণ ॥ 
নদীরূপে গোলোকেতে প্রবাহিত হয। 
গৌলোক বেন করে সকল সময় ॥ 
বিবজার সথীগণ নদীরূপ ধরে। 
প্রবাহিত হয় তারা পৃথিবী মাঝারে ॥ 
বিরজা। করিয়া পরে স্বরূপ ধারণ। 
কৃষ্ণচদহ করে কেলি আনন্দিত মন | 
সাতটি তন্য তাতে জন্ম লভিল। 
সাথর নামেতে তারা পরিচিত হৈল॥ 
এমব কাহিনী পরে বিস্তৃত শুনিবে। 
এখন রাধার কথা শ্রবণ করিবে ॥ 
রানের মণ্ডলে রাধা করি আগমন ৷ 
কৃষ্ণ বিরজারে নাহি করিল দর্শন ॥ 
ক্রোধে রাধ! নিজ গৃহে করে আগমন । 
তুষিবারে কৃষ্ণ যান তাহার সদন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট সথ! সাথে সাথে যায়। 
শ্রীরাধার দ্বারপাশৈ আসিল ত্বরায় | 
কৃষ্ণেরে হেরিযা রাধা! কোপে বারংবার । 
নানাভাবে শ্রীহরিরে করে ভিরক্ষার ॥ 
শুনিষ। কৃষ্ণের নিন্দা স্দাম তখন ৷ 
কুপিত হইযা করে রাধারে ভর্থসন ॥ 
তাহাঁতে রাধিকা দেবী অতি ক্ুদ্ধমূন ৷ 
সৃদামেরে অভিশাপ দিলেন তখন ॥ 
তুমি অতি ক্রুরমতি শুন ভুবাত্মন্। : 
অন্রযোনিতে জন্ম করহ শ্রহণ ॥ 
তাহাতে সৃদাম ক্রোধে কহিল রাখার । 
গেোপকুলে জন্ম লহ পৃথিবী-মাঝারে ॥” 
গোপকম্ারূপে জন্ম করহু গ্রহণ ॥ 
কৃষ্ণ-বিরহের ভুঃখ পাও অনুক্ষণ ॥ 
পৃথিবী-মাবারে ববে কৃষ্ণননাতন | 
ভূত!র-হরণ লাখি করিবে গযন 1 





| তখন ভীহার সহ মিলিবে আবার । 


স্পা পাশা 





দুঃখের খণ্ডন তবে হইবে তোমার ॥ 


. এই অভিশাপ দিয়। সাম রাঁধারে। 


অতঃপর জন্ম নিল পৃথিবী মাঝারে ॥ 
স্থৃবিখ্যাত হ'ল সেই শঙচ্ড় নামে। 
তুলমীর পতি হ'ল এই ধরাধামে ॥ 
আমার শুলেতে মৃত্যু হইল তাহার। 
গোলোক-মাঝারে শেষে গ্রেল সে আবার ॥ 
বরাহকল্পেতে রাধা লইল জনম। 
বৃষভানু-কন্তা হ'ল অতি মনোরম ॥ 
বৃষ্ভানু পত্রী হু নাম কলাব্তী | 
বাধুভরে গর্ভ তার শুন শুন সতি ॥ 
সেই বাধু হতে শুন আমার বচন। 
অযোনিসম্ভবা কন্তা৷ জন্মিলা তখন ॥ 
পরমারূপসী কন্তা রাধা নাম তার। 


"তাহার তুলনা বুঝি নাহি মিলে আর | 


অতীত হুইল ক্রমে ছাদশ বৎসর । 
সন্ধান করিল পিতা উপযুক্ত বর ॥ 
আযান নাঁমেতে ছিল বৈশ্য একজন! 
তার করে রাধিকারে করে সমর্পণ ॥ 
শ্রীরাধা আপন ছায়া রাখিয়! সেথায়। 


- অকন্মাৎ অন্তহিতা হইল ত্বরাঁষ ॥ 


ছায়াসহু আসমানের হল পরিণযু। 
এইরূপে চতুর্দশ বর্ষ গৃত হয়| 
কংসের নিধন তরে ভগবান হরি। 
নরলোকে আমিলেন নররূপ ধরি ॥ 
এদ্িকেতে কৃষ্ণ জন্মে কং-কারাগারে । 
বন্থদেব তাহে দিল নন্দের আগারে ॥ 
বৃদেব কৃষ্ণপিতা, দেবকী জননী । 
তাহা ছাড়ি ভগবান্‌ চলিলা৷ আপনি ॥ 
পালক জনক তার নন্দঘোষ হয়। 
বশৌদা৷ গৌঁপিনী মাতা সর্বলোকে কয় ॥ 
কৃষ্ণের মাতুল হয সম্পর্কে আযান! 
যশোদার সহোদর শাস্ত্রের প্রযাণ ॥ 


২২, রীাবৈর্তপুরাপ। - 


বৃন্দাবন বন্মাঝে রাঁধ। অনিবার ৷ 
ভগবান কৃষ্ণসহ করেন বিহার ॥ 
স্থ্বামের অভিশাপ ফলিল তখন । 
দোহারে ছাড়িয়া পরে খেল দুইজন ॥ 
ভূভার-হরণ করি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
গোলোকমাঝারে পুনঃ করিল। প্রস্থান | 
বৃকতানু নন্দ আদি গোঁপ যত ছিল। 
পুনর্তবার সকলেই গোলোকে ফিরিল ॥ 
নন্দরাজ ছিল পূর্বে ভ্রোণ প্রজাপতি । 
ধরা নামে তার পত্রী ছিল যশৌমতী ॥ 
বন্দেব রূপে জদ্মে কশ্যপ সুজন । 
অদ্দিতি দেবকীরূপ করেন ধারণ ॥ 
পিতৃগ্রণ মন হতে জন্ম হয যার। 
কলাবতী নামে খ্যাত ভূবন-মাঝার ॥ 
ছু'ভাগে বিভক্ত হন কৃষ্ণসনাতন। 
চতুূ'জ-রূপে তিনি বৈকুষ্ঠেতে রান ॥ 
গ্রোলোকে ঘিভূজরূপে করে অবস্থান । 
জগত্যঙ্গল সেই কৃষ্ণ ভগবান ॥ 
চতুভূজিপ্রিয। হন লক্ষমী সরম্বতী। 
জাহ্বী তুল্নীদেবী এই চারি সতী ॥ 
ঘ্বিভূজ কৃষ্ছের প্রিয়! রাধা বিনোদিনী । 
কৃষ্ণদেহ-মর্দূপা মহাতেজন্বিনী ॥ 
সর্ব-ঘগ্রে রাধা-নাম করি উচ্চারণ। 
পশ্চাৎ কৃষ্ধের নাম করিবে কীর্তন ॥ 
রীধা-অগ্রে যেইজন কৃষ্ণনাম লয়। 
ব্রহ্মহত্যা পাপ তার হুইবে নিশ্চয ॥ 
কা্তিকী পৃর্ণিম! দিনে কৃষ্ণননাতন | 
বানমঞ্চে রাধিকারে করিল! পূজন ॥ 
সমীরোহে করিলেন রাসের উতৎ্নব। 
দ্বাধার কবচ পড়ি করিলেন স্তব ॥ 
যেইজন রাধারৃষ্ণে ভিন্ন জ্ঞান কবে। 
সেইজন নরকেতে যাইবে সত্বরে ॥ 
প্রথমে রাধারে পূজে কৃষ্ণ ননাতন | 
তারপর পূজে তীরে যত দেবগণ ॥ 


অনন্ত বাস্থৃকি চক্র পূজে রাধিকারে। 
হরেক্জ মুনীন্দ্র আদি পূজে বারে বারে ॥ 
স্যজ্ঞ নৃপতি ছিল সপ্তত্বীপপতি। 
রাধিকারে পূজ। করে তক্তিভরে অতি ॥ 
দৈবদোষে নরপতি ব্রহগশাপ গাষ। 
অবশেষে স্তব দ্বারা পূজে রাধিকায় 1 
রাধার কৃপায় রাজ! লক্ষমীলাভ করে। 
অন্তিমে গমন করে গোলোক নগরে ॥ 
এতেক বলিযা তবে দেব পঞ্চানন | 
মৌনী হয়ে রহিলেন হুর্গার সদন ॥ 
্রীব্রদ্মবৈবর্তে আছে এসব কাহিনী । 
প্রকৃতিথণ্ডের কথা অপরূপ গণি ॥ 
প্রকৃতিনিচয় মাঝে রাধা অন্যতম! | 
শুনিলে তাহার কথা পাগী পা ক্ষমা ॥ 
বৈবর্তপুরাণ-কথা অস্থত সমীন। 
পাপতাপ শোকছঃখ সবার প্রয়াণ ॥ 
প্রক্কৃতিখণ্ডে সপ্তত্রিংশ অধ্যাধ সমাপ্ত । 





গ অভ্রীত্রিংশ অশ্যাক 

লুষক্ত রা্াৰ প্রতি ব্রন্মশাপ। 
এত ধদি বলিলেন দেব মহেশ্বর। 
আনন্দে হইল পূর্ণ পার্ববতী-অন্তর ॥ 
বাঁধা ভজি ঘে ভাবেতে.স্থযজ্ঞ বাঁচিল। 
তাহার কাহিনী হেতু বাসনা জাগিল ॥ 
অতএব মহাদেবী জুড়ি ছুই কর। 
সধিনয়ে কহিলেন শিবের গোঁচর ॥ 
পুনঃ এক নিবেদন করিতেছি আমি ॥ 
সথযত্ঞ'রাজার কথা কহ এবে স্বামি ॥ 
কোন্‌ স্থানে জন্ম হয় সুযজ্ঞ রাজার । 
কছ নাথ, জানিবারে বাসনা আমার ॥ 
ব্রহ্মশাপগ্রন্ত রাজ। হ'ল কি কারণ! 
কি প্রকারে করিলেন বাধা-আরাধন ॥ 


মহাদেব কহিলেন, শুন দিয়া মন। 
স্্যজ্ঞ রাজার কথা কহিব এখন ॥ 
স্বায়ন্তুব মন হন মনুর প্রধান । 
শতরূপান্বামী তিনি অতি পুণ্যবান্‌ ॥ 
শ্রীউতভানপাদ হুষ তাহার তনয়। 

তার পুত্র ঞ্ুব নামে সৃবিখ্যাত হয় ॥ , 
উৎকল প্রুবের পুত্র হরিপরাষণ। 
পুফরতীর্ঘেতে যজ্ঞ করেন সাধন ॥ 
বাজনূয যজ্ঞ বহু করে অনুষ্ঠান । 

বনু ধনরত্ব আদি বিপ্রে করে দান ॥ 
উৎকলের যজ্ঞ দেখে ব্রহ্মা! মহাশয় । 
সুষজ্ঞ নামেতে তাঁর করে পরিচষ ॥ 
যজ্ঞকালে ধনরত্ব বিপ্রে করে দান। 
দুশলক্ষ ধেনু নিত্য ত্রাক্মণের! পান ॥ 
চরববয চুষ্য লেহা পেয় মহাতৃপ্তিকর। 
একলক্ষ সুপকার খায় নিরস্তর ॥ 
য্জ শেষ দিবসেতে ন্জ্ঞ নৃপতি। 
স্বর্ণ আঁদি দীন করে ভরক্ষণের প্রতি 
কোটি কোটি ত্রাক্ষণেরে করে নিমন্ত্রণ । 
মহাতৃপ্তিনহ সবে করিল! ভোজন ॥ 
অনন্তর শুদ্রদের অন্ন করি দান। 
রত্ব-সিংহাসনে বসে রাজা পুণ্যবান্‌॥ 
সহসা স্থোয় এক আসিল বর্ষণ । 
শুষ্ক কণ্ঠ শুষ্ক ভালু মলিন বসন ॥ 
রাঁজীরে হেরিষ। সেথা দরিদ্র ব্রাহ্মণ । 
হাত তুলি আশীর্ববীদ করিল তখন ॥ 
আপন আন হ'তে ন! উঠি নৃপতি। 
নমস্কার করিলেন ব্রাহ্মণের প্রতি ॥ 
সন্মান নাহিক করে সভাসদ্গণ। 


ব্রাহ্মণের হেরি হাস্ত করে সভাজন ॥ . 


ব্রাহ্মণ তাহাতে বোধ করি অপমান। 
নৃপতিরে অভিশাপ করিল প্রদান ॥ 
শুন শুন রে পীমর, মিথ্য। অহঙ্কার। 
রাজ্যভ্র্ট হও তুমি শপেতে আমার ॥ 


প্রকৃতিথ্গু। ২২১ 


অবজ্ঞা করিলে তুমি যেহেতু ভ্রান্ধণে। 
সর্ববশূন্ধ হবে তুমি আমার বচনে ॥ 
বিদেশেতে গিয়! ভুমি হও শোভাহীন। 
কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত হয়ে রহ নিশিদদিন ॥ 
বুদ্ধি তব হবে নট জানিবে রাজন্‌। 
জরীয করিবে তব দেহ আক্রমণ ॥ 
এত বলি ক্রোধে কীপে ব্রাহ্মণপ্রবর | 
সবে রয মৌনী হয়ে সভার ভিতর ॥ 
অভিশাপ শুনি তবে সুযজ্ঞ রাজন্‌। 
বিনয় করিয়া! কত করেন রোদন ॥ 
অভিশাঁপ দিয়! ক্রোধে চলিলা! ব্রাহ্মণ । 
অন্য অন্ত মুনি তারে করে সন্োধন ॥ 
শুন শুন মুনিবর, করিও না ক্রোধ। 
নৃপতিরে রক্ষা কর, এই অনুরোধ ॥ 
বিপ্রগণ ল্বে কহে সন্থোধি ব্রাক্মণে। 
অনুরোধ করি, ক্রোধ নাহি রাখ মনে ॥ 
মহাগুণবান্‌ রাজা দানশীল অতি। , 
ক্রোধ নাহি শোভ। পায় হেন জন প্রতি ॥ 
অতি সকাতরে মোরা করি আবেদন । 
কৃপা করি ক্রোধ তব কর সম্বরণ ॥ 
পুলস্ত্য প্রচেত ভৃগু অঙ্গির! পুলহ। 
পশ্চাতে পশ্চাতে চলে, ত্রাঙ্ধণের সহ ॥ 
মরীচি কশ্ঠপ চলে ক্ষুপ্রমনে অতি। 
হুর্ববাম! লোমশ চলে, চলে বৃহস্পতি ॥ 
ক্রতু শুক্র কণু কঠ পৈল কাত্যায়ন। 
কণাদ পাণিনি বোঁু শব সনাতন ॥ 
আপিশলি মার্কগডেয সনৎকুমার। 
জরৎকারু ভর্দ্বাজ সাথে চলে তার ॥ 
বাজ্ীকি উতথ্য অভি নর-নারায্ণ। 
গৌতম দেবল সাথে করিল! গমন ॥ 
জামদগ্য বালখিল্য আদি মুনি যত । 
ত্রা্মণের সাথে সাথে চলে অবিরত ॥ 
অনন্তর সবে মিলি থেরিযা মুনিরে | 
নানাভাবে বুঝাইল অতি ধীরে ধীরে ॥ 
খর্কতিখণ্ডে অগটাতিংশ অধ্যার সমাপ্ত। 


২২২ রীীব্রহ্দবৈবর্ত-পুরাণ। 





€ উনচত্বান্বিংশ অধ্যাক্স 
খাখিদিগেব অভিথি-বিনষছলে বাজাব 
গ্রতি উপদেশ। 
পার্বতী কহিলা, মোরে কহ প্রাণেশ্বর | 
কোন্‌ কথা মুনিগণ কহে অতঃপর ॥ 
শিব কহে পার্ববতীরে, শুন প্রাণেশ্বরি। 
তোমারে সকল কথ! কহিবি বিস্তারি ॥ 
লনৎকুমার কহে শুন মুনিবর। 
কি কারণে হলে ভূমি কুপিত অন্তর ॥ 
অভিশাপ দয! যেই করিলে গমন । 
সাথে সাথে লক্ষমীদেবী চলিল! তখন ॥ 
কীর্তি যশ এন্র্ধ্যাদি সাথে সাথে যাঁয়। 
পিতৃগণ দেবগণ ত্যজিল! রাজায় ॥ 
স্থপ্রনন্ন হও মুনি ক্ষম অপরাধ। 
নৃপতিরে গিয়। তুমি কর আশীর্বাদ | 
বৃহস্পতি বলিলেন, মুনিবর শুন। 
নৃপতির সভামাঝে যাও তুমি পুনঃ ॥ 
পাপমুক্ত কর খিষা রাজীর ভবন। 
রাজ। প্রতি মিথ্য। ক্রোথ কর সংবরণ ॥ 
যেই জন অতিথির ন! করে সৎকার। 
ব্রন্মহত্য। পত্রীহত্যা পাপ হয তার ॥ 
পুজস্ত্য কহেন শুন আমার বচন। 
অতিথিরে অনাদর করে যেই জন ॥ 
বহু পাপ হয তার অশেষ দুর্গাতি। 
নিজগুণে ক্ষমা কর নৃপতির প্রতি ॥ 
অনস্তর মুনিবরে কহিল পুলহ। 
নিজগুণে নৃপতির দৌষ নাহি লহ। 
যেই জন ব্রাঙ্মণেরে করে অপমান । 
তাঁর গৃহ হতে লক্ষ্মী করেন প্রস্থান ॥ 
ঘ্িজবর ক্ষমা কর নৃপ-অপরাধ। 
তাহার ভবনে খিয়। কর আনীর্রবাদ ॥ 
অঙ্গিরা কহেন, গুন বচন আমার। 
'নৃপতিরে আশীর্বাদ কর পুরর্ববার ॥ 


যেই জন ত্রাঙ্মণেরে অপমান করে। 
বহু ক পাষ সেই ষণ্ড জন্ম ধরে ॥ 
মরীচি কহেন তারে, শুন ছ্বিজবর। 
নৃপতির প্রতি কেন কুপিত অস্তর ॥ 
যেই জন বিপ্র কিংবা গুরু নিন্দ| করে। 
বিষু-পরিত্যক্ত হয় পৃথিবী ভিতরে | 
রাজার ভবনে তুমি যাও পুনর্ববীর 1 
আশীর্বাদ কর তারে কৃপা-অবতাঁর ॥ 
দুর্বার! বলেন তারে গুন হে ত্রাঙ্গণ। 
পুনর্ববার রাজগূহে করহ গমন ॥ 
যেইজন দেব বিপ্রে করে অপমান। 
বহু পাপ হুষ তার গুন মতিমান্‌॥ 
অতএব সর্ববদোষ করহ মার্জন। 
নৃপতিরে আশীর্বাদ করহ এখন ॥ 
এইরূপে নানা মুনি নানা কথা কষ। 
রাজা! আসি অনস্তর করে অনুনয ॥ . 
অজ্ঞান অবোধ আমি অপরাধী ঘোর। 
কৃপা করি ক্ষম! কর অপরাধ মোর ॥ 
নারাষণ মুনি কনে ওন হে রাজন্‌। 
ষোড়শ কৃতদ্ব-পাপ শাস্ত্রের বচন ॥ 
যেই জন ব্রন্মবৃত্তি করিবে হুরণ। 
কৃতদ্বের প্দবাচ্য হুয় সেই জন | 
কীর্তির ব্যাঘাত যদি করে কোন জন। 
তাহার কৃতত্ন নাম হইবে তখন ॥ 

গুরু বিপ্র দেবতার বিত্ত যেই হরে। 
কৃতদ্ব তাহার নাম পৃথিবী-ভিতরে ॥ 
পিতামাত। যেইজন না করে পালন। 
কৃত্নের পদবাচ্য হয সেই জন ॥ 

ঘেই জন মিথ্য। সাক্ষ্য করিবে প্রদান। 
কৃতদ্ব সে-জন হয শুন মতিমান্‌॥ 
কোনরূপে পুণ্য নাশ করে যেই জন। 
কৃতত্্ তাহার নাম হয সর্বক্ষণ ॥ 
কৃত যে হয সেই অতি অভাজন। 
কুস্তীপাক নরকে সে করিবে গমন | 


পালিপা্পিপাপীলাশানা পাশা পল 


প্রকৃতিথণ্ড। ২২৩ 


যমের কিন্করগণ করিবে তাড়ন। 
মল মুত্র অবিরল করিবে ভোজন ॥ 
কাকজন্ম সর্পজন্ম হইবে তাহাব। 
মণ্ডুকের রূপ সেই ধরে বারংবার ॥ 
মুনিগণ কহিলেন, শুন হে রাজন্‌। 
ভক্তিভরে ভ্রান্মণেবে করহ পূজন ॥ 
মুনিবরে ল”যে যাও আপন ভবনে । 
আরাধনা কর তীরে ভক্তিযুক্ত মৃনে ॥ 
যেই জন ত্রান্মণেরে অপমান করে। 
সে-জন গমন করে নরক-ভিতরে ॥- 
ব্রাহ্মণের পদধূলি মস্তকেতে লহ। 
তাহার পূজন তুমি কর অহরহঃ ॥ 
ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ পাইবে আবার। 
নিজ রাজ্য ফিরে পাঁবে সংশঘ কি তার ॥ 
নৃপতিরে উপদেশ দিয! মুনিগণ। 
আপন আপন স্থানে করিলা গমন ॥ 
প্রক্কৃতিখণ্ডে উনচত্াবিংশ অধ্যাষ সমাপ্ত । 





শ্ 


$ চত্বান্সিংশ অধ্যাক্র 
বাঙ্াব প্রতি স্থুতপা অতিথিব উপদেশ । 
পার্বতী কহেন শিবে, কহ প্রাণেশ্বর | 

অতঃপর কোন্‌ কার্ধ্য করে নৃপবর ॥ 
মহাদেব কহিলেন পার্ববতীর গ্রতি। 
কি হইল তারপর শুন শুন সতি ॥ 
লজ্জিত হইযা। রাজ! বশিষ্ঠ-আদেশে। 
ত্রাঙ্মণের পদধূলি লয অবশেষে ॥ 
তক্তিযুক্ত হষে করে চরণ বন্দন। 
যথারীতি পাদ অর্ধ্য দানিল তখন ॥ 
গলাষ বসন দিয়! যুড়ি ছুই কর। 
নুটাইয! পড়ে তীর চরণ উপর | 
হৃপ-মশ্রজলে ভিজে ছিজের চরণ । 
বার বার মাগে রা'জ। ত্রাজণণরণ ॥ 


| রাজা যদি এইভাবে ক্ষমাভিক্ষা মাগে। 


করুণার ভাব তবে বিপ্রমনে জাগে ॥ 
ক্রোধ পরিত্যাগ করি ব্রাহ্মণ তখন। 
রাজারে আশিস্‌ করে অতি হট মন ॥ 
কৃতাঞ্জলিপুটে রাঁজ৷ দ্বিজবরে কষ । 
কোন্‌ বংশে জন্ম তব দেহ পরিচয ॥ 
কোন্‌ জন পিতা তব, কি নাম তোমার । 
কি কারণে আগমন কহ সবিস্তার ॥ 
কেবা তব ইউদ্বে কহ দ্বিজবর। 
তোমারে হেরিষা মুগ্ধ আমার অন্তর ॥ 
হুতাশন-সম মুঠি কে তুমি ব্রাহ্মণ । 
মম রাজ্য বিত্ত আদি করহ গ্রহণ ॥ 
মম পত্বী দাসী তব, আমি তব দাস। 
রত্-মিংহাসনে বসি পুর্ণ কর আশ ॥ 
শুনিষা রাজার বাক্য দ্বিজবর কয়। 
গুন শুন আজি মোর দিব পরিচষ ॥ 
মরীচি ব্রহ্মার পুত্র বিদিত ভূবন। 
কশ্ঠপ তীহার পুত্র জানে সর্বজন ॥ 
দেবন্ব পাইল যত কশ্টপ-সন্তান। 
তাঁদের ভিতর ত্বষ্ট! অতি জ্ঞানবান্‌॥ 
বছুবর্ষ সেই ত্বকী থাকিয়। পুক্ধরে। 
শ্রীহরির ধ্যান করে ভক্তি সহকারে ॥ 
শ্রীহরির অনুগ্রহে ত্বষ্টা অনন্তব। 
লাভ করিলেন এক পুত্র মনোহর ॥ 
তুষটাপুত্র মহাতে। অতি গুণধাঘ। 
ত্রিভূবনে জানে তার বিশ্বরূপ নাম। 
একদিন দেবগুরু জ্ঞানী বৃহস্পতি । 
উপনীত হন আপি ইন্দ্রের সংহতি ॥ 
হেরি! গুরুরে ইন্দ্র না উঠি তখন। 
ব্যা! রহিল সেথ। পূর্ব্বের মতন ॥ 
ইহাতে কুপিত হয গুরুর অন্তর । 
কঠোর বচনে তাই কহে অতঃপর ॥ 
আমারে অবজ্ঞা তুমি কর দেবরাজ । 
লক্গমীভ্রক্ট হবে সত্য জেনে রাখ আজ ॥ 


২২৪ শ্ী্রীত্রহ্ববৈবর্তপুরাণ। 





পাপা পাপা পাত পা পা পণ এ পা, 


গুক-মভিশাপ শুনি দেবেন্দ্র তখন। 

বৃহম্পতি-পদে ধরি করিল রোদন ॥ 

শিশ্বের আকৃতি দেখি গুরু তুষ্ট হন। 

অতঃপর নিজগুছে করেন গমন ॥ 

অভিশপ্ত দেবরাজ অতীব ব্যাকুল। 

, ভাবিষা চিন্তিধ! কোন নাহি পান কূল॥ 
এদিকে দৈত্যরা করে তাহারে গীড়ন। 
মুক্তির উপায় ইন্দ্র করেন চিন্তন ॥ 
বিশ্বরপে অতঃপর আনিযা আগারে। 
করিলেন বহু যজ্ঞ দৈত্য নাশিবারে ॥ 
ক্রমে ইন্দ্র জানিলেন তার পরিচয। 
দৈত্যের দৌহিত্র এই বিশ্বরূপ হয ॥ 
এতেক জানিয়। ইন্দ্র ক্ষোভিত অন্তর | 
বিশ্বরূপে বধ তাই করিল সন্বর ॥ 
বিশ্বরূপ পুত্র ধিনি শুন হে রাজন্‌। 
বিরূপ তাহার নাম খ্যাত ভ্রিভূবন ॥ 
তাহার তন আমি শুন গুণধাম। 
স্থতপা নকল জনে জানে মোর নাম ॥ 
কশ্টাপের কুলে জন্ম জানিবে সতত। 
বিষষ হইতে আমি হুইনু বিরত ॥ 
মহাদেব গুরু মোর বিদ্যা জ্ঞানদাতা। 
ইন্্রদেব নিরস্তর শ্রীকৃষ্ণ বিধাত। ॥ 
শ্রীকষ্চ-চরণ-চিন্ত। নিত্য আমি করি । 
মম ধ্যান মম জ্ঞান শ্রীগোবিন্দ হরি ॥ 
আসক্তি নাহিক মম তুচ্ছ সম্পদেতে । 
শ্রীহরির ধ্যানে আমি রহ্যাছি মেতে ॥ 
নালোক্য সামীপ্য সার্তি সারূপ্য ে আর । 
চারি রূপ মুক্তি হয শাস্ত্রের বিচার | 
হরির নিকট মুক্তি না করি গ্রহণ। 
দিবারা্রি ধ্যান করি তার প্ীচরণ॥ 
ব্রন্গত্ব দেবহ্ব আদি নশ্বর সকল। 
জলবিন্বব তাহ! জানি অবিরল ॥ 
রাজপণে প্রয়োজন নাহিক আমার । 

* স্ীহরি-চরণ শুধু করিাছি সার ॥ 





বিষ্ুতক্তি লাভ তরে আমিনু হেথায। 
বহু মুনি আসিয়াছে তোমার সভাঁষ ॥ 
তাদের দর্শন লাগি মোর আমন 
অভিশাপ দিনু তোম। মঙ্গল-কারণ ॥ 
মহাঘোর ভবার্ণবে পড়েছ রাজন্‌। 
মোব শাপে হবে তব বন্ধন মোচন ॥ 
পুত্র প্রতি রাজ্যতার করি সমর্পণ 
কানন-মাঝারে ভূমি করহ গমন ॥ 
পত্থীরে রাখিষ! ঘাও পুত্রের নিকটে ! 
মঙ্গল হইবে তব কি অকপটে ॥ 
ব্রহ্মা আদি যত কিছু মিথ্য। সমুদয়। 
শ্রীকৃষ্ণ কেবল নিত্য সকল সময় ॥ 
রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণেরে কর আরাধন। 
সবার ঈশ্বর তিনি মুক্তির কারণ ॥ 
ব্রহ্ম। মহাদেব আদি করে তার ধ্যান। 
আনন্দ-্বরূপ তিনি কৃষ্ণ ভগ্বান্‌॥ 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ তা রাজন্। . 
ক্রমে ক্রমে সব কথা করিব বর্ণন ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথ! অস্ত মধুর | 
শুনিলে নিমেষে সর্ব পাঁপ হয দূর ॥ 
প্রকৃতিখণ্ডে চত্বাবিংশ অধ্যাঘ্‌ সমাণ্ড। 





উ একচভ্বান্সিংশ অধ্যায় 
শ্রীকৃষ্ণের স্বর্ূপ-বরনি-প্রসঙ্গে কালদান 
সুবন্ত বাজাব বাধারুঞ্ণ দশন। 
স্থজ্ঞ কহিল! মোরে কহ দ্বিজবর ৷ 
কোম্‌ লোক অবস্থিত ব্রহ্মা্ুউপর ॥ 
মহাত্বন কর মোর সংশয়-ছেদন। 
বিশেষ ৰপেতে সব করছ বর্ণন ॥ 
শুনিয়া রাজাব কথা মুনিবর কয়। 
গোলোক বর্ণনা করি শুন মহাশষ ॥ 
ব্রহ্মাণ্ড উপরে রাজে থোলোক-ভবন। 
কৃষ্ধের ইচ্ছাষ রহে ভিন্বের মতন ॥ 
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প্রকৃতিখণ্ড। ২২৫ 





সৃজন জরীড়ায় যবে রত সনাতন ৷ 
ঘর্ঘাবিন্বু মুখ হতে পড়িল তখন ॥ 
সেই জল ব্যাণ্ড হয ভূবন-মাঝারে। 
গোলোক তাহাতে রাজে ডিন্বের আকারে 
প্রকৃতির গর্ভ হ'তে ভিন্বের উদ্য। 
গ্রোলোকতবন-রূপে সেই ডি্ব রষ ॥ 
অপূর্বব কাহিনী কহি, শুন হে রাজন্‌। 
মহান্‌ বিরাট জলে করয়ে শয়ন ॥ 
শ্রীকুষের অংশজাত দুর্ববাদল শ্যাম। 
চতুভূ্জ নারাষণ নযনাভিরাম ॥ 
গীত-ব্ত্রপরিহিত সম্মিত বদন । 
বৈকুষ্ঠধামেতে সদ। বিরাঁজিত হন ॥ 
চন্দ্রবং গোলাকার বৈকুষ্ঠভবন | 
তাহাতে রাজেন সদ হরিনীরাযণ॥ 

, ছুই রূপে প্রকচিত কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
ঘিভুজ ও চতুভূ জ-রূপে বিদ্যমান ॥ 
চতুভূজি-রূপে রহে বৈকু্-মাঝারে। 
গোলোকে দ্বিভুজ-রূপে নদ! বাস করে ॥ 
বৈকুষ্ঠের উ্ধলোকে গ্রৌলৌকভবন। 
অতীব বিস্তৃত আর অতি ম্থশোতন | 
বছুমূল্য রত্বরাজি শোভে, অনুক্ষণ। 
রত্বস্তস্ত সোপানাদি অতি-ন্থদর্শন ॥ 
পর্বত শোভিছে সদ শতশুঙ্গ নাম। 
বহিছে বিরজ। নদী সেথা অবিরাম ॥ 
তাহার মাঝারে আছে বৃন্দাবন বন। 
বাসের মণ্ডলে শোভে গোপ-শোগীগণ ॥ 
তাদের মাঝারে শোভে কৃষ্ণ সনাতন। 
ঘিভুজ মুরলীধারী মদন মোহন ॥ 
গোপ-বালকের বেশ রত্বে বিভূষিত। 
গীতবন্ত্র পরিধানে চন্দনূচচ্চিত ॥ 
রাসেৰ ঈশ্বরী সেথা রাধা বিনোদিনী । 

কৃষেের সেবা! করিছেন তিনি ॥ 
হরির বক্ষেতে শোডে রাধ! বিনোদিনী । 
ই₹ফপ্রাণাশ্রিত। তিনি নিত্য সনাতনী ॥ 
বীজ---১৫ 


রদ্ু-সিংহাসনে রাজে কৃষ্ণ সনাতন । 
চাষর ব্যঢজন করে হত গোপগণ ॥ 
সুবেশা! গোপিকা! ষত্‌ আনন্দিত মনে। 
ভ্রীহরির সেবা করে মাল্য ও চন্দানে ॥ 
গোলোক ভবন হুয হরির আলয়। 
রত্বের নির্মিত কত মন্দিরাদি রয ॥ 
দর্পণ-রচিত 'শাভে কপাট উজ্ছবল। 
তাহার মাঝারে রাজে রামের মণ্ডল ॥ 
পদ্মের মাঝারে শোভে কর্ণিক! যেমন। 
গ্রোপের মাঝারে হরি শোভেন তেমন ॥ 
এই হেতু বলি শুন ওহে নরপতি। 
কৃষ্ণসেব। সার কর করিষ। ভকতি ॥ 
কৃষ্ণ ছাড়া কেহ নাই জগৎ সংসারে । 
তিনি বিন! ভবার্ণবে কেব! পার করে ॥ 
বাধাকৃষ্ণ মৃত্তি ধ্যান করিবে অন্তরে | 
কহিলাম সব কথা তোমার গোচরে ॥ 
তপন্তার তরে কর কাননে প্রস্থান। 
এত বলি রাধামন্ত্র করিলেন দান ॥ 
বিপ্রের সুখেতে রাজা শুনিয়া! বচন।. 
জিজ্ঞাসে বিনয সহ বিপ্রের সদন'॥ 

তব ফুখে কৃষ্ণকথ। শুনিয। শ্রুবণে। 
লভিম্ু অনেক জ্ঞান আজি এইক্ষণে ॥ 
তব উপদেশ হৃদে করিযা! ধারণ। 
যাইতে প্রস্তুত আছি হুদুর কানন ॥ 
কিন্তু এক প্রশ্ন মম,-কছি তব ঠাই। 
কোন্‌ বনে যাব আমি কহ গো গৌসাই ॥ 
আর এক কথা আমি চাহি জানিবারে। 
জরাদেছে কিপ্রকারে যাইব কাস্তারে ॥ 
সমস্ত! আমার ছুই কর সমাধান। 

তবে তো! বিপদ মাঝে পাই আমি ত্রাণ ॥ - 
নৃপতির মুখে শুনি কাতর আকৃতি 
ব্রাহ্মণ তাহাবে দান করেন যুকতি ॥ 
যেই রাধানাম আমি দিয়াছি অন্তরে । 
সেই রাধানাম তুমি জপ দিরন্তরে ॥ 


২২৬ রীরীতর্ষবৈবর্পুরাণ। 


বিপ্রপাদোদক তুমি করিবে সেবন। 
বিপ্রপদধূলি শিরে করিবে ধারণ ॥ 
বর্ধকাল আচরণ কর এই ভাবে। 


তাহাতে তোমার ক্ষোভ ছুঃখ ঘুচে যাবে ॥ 


শুনিয়া মুনির বাক্য নৃপতি তখন। 
তপস্তা-কারণে করে বনেতে গমন ॥ 
বনের মাঝারে যবে গেলা নরপতি। 
বন্ধুর রোদন করে মনোছুঃখে অতি ॥ 
পৃতিব্রতা মহিষীর! অতি ছুঃখভরে। 
নৃপতির বিরহেতে প্রাণু ত্যাগ করে ॥ 
পুক্ষর তীর্থেতে গিয়া! সুযজ্ঞ রাজন্‌। 
ছুশ্চর তপন্তা৷ করে ভক্তিযুক্তমন ॥ 
মহামন্ত্র জপ করে সহত্র বৎসর। 
ক্রীরাধা দেবীরে রাজ! হেরে অতঃপর ॥ 
গগন-মগ্ডলে দেবী পরম ঈশ্বরী। 
দ্যজ্ঞ রাজারে দেখ। দেন কৃপা করি ॥ 
অনন্তযৌবনা দেবী হেঝি সে সময়। 
রাজার শরীর হ'তে পাপ দুর হয ॥ 
ত্যজিয! মনুষ্য-দেহ সৃযজ্ঞ তখন । 
দিব্য এক কলেবর করিল ধারণ ॥ 
ভ্রীরাধা তাহারে লষে দিব্য এক রথে। 
দ্বরিতে ছুটিয! চলে গোলোকের পথে ॥ 
রথে আরোহণ করি নৃপতি তখন। 
যুক্তকরে রাধিকারে করিল স্তবন ॥ 
দুর হতে হেরে রাজা! গ্রোলোক হুন্দর। 
. বিরজা তটিনী সেথা বহে নিরস্তর ॥ 
শতশৃক্প পর্বতের শোভ। মনোহর । 
বৃন্দাবন শোভা পাব রাসের ভিতর ॥ 
গোপ-গ্রোগী গাভীগণ করিছে বিরাজ। 
মনোহর মন্দিরাদি গোলোকের মাথ ॥ 
কল্পবৃক্ষ শোভা পায় স্থন্দর উদ্যানে । 
পারিজাত প্রস্ফুটিত সর্বদা সেখানে ॥ 
গোলোক সে গোলোকের চন্দ্রবিদ্ঘলম। 
আধার-রহিত সদা অতি.মনোরম ॥ 


শূন্তদেশে বর্তমান সে গোঁলোকধাম। 
নরপতি মে গোলোক হেরে অবিরাম ॥ 
ব্রহ্মা বিঞু বিরাটাদি ধর্ম নারাষণ। 
গঙ্গা! লক্গনী সরত্যতী আদি দেবীগণ ॥ 
সাবিত্রী তুলনী আর সনৎকুমার। 
পবন বরুণ চন্দ্র সূ্্য অগ্নি আর। 
গোলোকধামেতে রাজে কৃষ্ণ সনাতন। 
সর্বব অঙ্গে শোভা পায় কুস্কুম চন্দন ॥ 
বহ্িগুদ্ধ গীত বাস পরিধানে তীর। 
অনন্ত কিশোর বেশ অতি চমৎকার ॥ 
নবজলধরকান্তি বদন সুন্দর । 
দিভূজ মুরলীধারী শ্টাম নটবর ॥ 
নি্ড৭ পরম ব্রহ্ম তিনি ইচ্ছাময 
ভক্তবাঙ্কা-কল্লতরু সকল সময ॥ 
নানা রড্বে বিভৃষিত কৃষ্ণ লনাতন। 
সুষজ্ঞ রাজারে রাধা করান দর্শন | 
ভগবানে হেরি রাজা সশঙ্ষিত অতি। 
রথ হ'তে অবতরি করিল প্রণতি ॥ 
ভগবান্‌ সর্বেশ্বর সবার জীবন। 
সর্বব সম্পদের দাতা মঙ্গলকারণ ॥ 
সকলের অন্তরাত্ব! সবার কারণ। 
সপ্রসন হুমহান্‌ কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
প্রেমপুলকিত নেত্রে হ্যজ্ঞ-নৃপতি। 
আনত হই! তারে করিল! প্রণতি ॥ 
প্রমাত্ম। ভগবান্‌ হেরি নৃপতিরে। 
শুত আশীর্বাদ তারে করিলেন ধীরে ॥ 
হুরি দাস্ত নৃপতিরে করিলেন দান। 
হরি প্রতি ভক্তি দিল! কুচ ভগবান্‌ ॥ 
রথ হতে শ্রীরাধিকা নামিযা, তখন। 
হরি-ক্রোড়ে বসিলেন অতি হষ্ট মন ॥ 
শ্রিষসধীগণ করে চামর ব্যজন। 
ভগবান্‌ রাধিকারে পুজিলা তখন ॥ 
সর্বব অগ্রে রাধানাম করি উচ্চারণ । 
অতঃপর কৃষ্ণনাম কহে সর্বজন ॥ 
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দেবের নির্দেশ ইহা-জানিও সদাই । 
রাধা-অগ্রে কৃষ্ণনাম উচ্চারিতে নাই ॥ 
রাধা-অগ্রে কৃষ্ণনাম করে যেই জন। 
কালদুত্র নরকেতে করে দে গমন ॥ 
মহাদেব কহিলেন হুর্গারে তখন। 
শ্রীরাধার উপাখ্যান করিনু কীর্তন ॥ 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ প্রাণেশ্বরি | 
তোমার নিকটে কিছু গোপন না করি ॥ 
প্রকৃতিথণ্ডে একচত্বাবিংশ অধ্যা দমাপ্ত 


পপ 


৬ দিচত্বারিংশ অধ্যাক্ 
বাধিকাব পুজাঁবিধি ও শ্রীকৃষ্ণের কৃত 
বাঁধিকাব স্তোত্র। 
পার্বতী কহিলা৷ প্রভু, দেব মহেশ্বর। 
শুনিলাম শ্রীরাধার কাহিনী হন্দর ॥ 
কছ নাথ, কি কারণে রাজা মহাশয়। 
কুষ্মন্ত্র নাহি লয়ে রাধামন্ত্র লয॥ 
শ্রীাধার পৃজাবিি মনত স্ত ধ্যান 
কপ কবি মোরে আজ কহ ভঙ্গবান্‌॥ 
মহাদেব কহে, শুন কহি সবিস্তারে। 
যুনিবর রাধামন্ত্র দিলেন রাজারে ॥ 
শ্ীরাধার অনুগ্রহে কৃষ্ণলাভ হয। 

' রাজার পৃজনে তুষ্ট কৃষ্ণ দযাময় ॥ 
শ্রীরাধিক নিরন্তর শ্রীকৃষেব প্রাণ! 
রাধারে পূজিলে ভক্ত পাষ ভগ্গবাম্‌॥ 
এই উপদেশ মুনি দিলেন রাজংস্র। 
রাধিকার মন্ত্র শেষে দিলেন তাহারে ॥ 
৭ রাধাষৈ স্থাহা, এই মন্ত্র বড়ক্ষর। 
বৃপতিরে অবশেষে দিল! মুনিবর ॥ 
মুনির আদেশে শেষে সথযন্র নৃপতি। 
রাধিকার মন্ত্র জপে ভক্তি-চিতে অতি ॥ 
শ্বেতচম্পকের বর্ণ বার কলেবর। 

চত্্-সম ধার কান্তি মনোহর ॥ 








পূর্ণ-শশধর-দম হুন্দর বদন। 
শরতের পদ্ম-দম যুগল নযন ॥ 
স্থন্দর নিতন্ব খাঁর ব্বভাব সুন্দর । 
পক বি্ফল-সম ধাহার অধর ॥ 
মনোহর দন্তপংক্তি সহাস্যব্দন | 
অঙ্গে ধার বহ্িগুদ্ধ বন্ত্র হুশোভন ॥ 
মালতী-মালায় শোভে কবরীর ভার। 
মঞ্জীরেতে স্বঞ্জিতা অতি চমৎকার ॥ 
গজেন্্রগামিনী যিনি শোভিত চন্দনে | 
ধাহারে পূজন করে সর্ব্ব গোপীগণে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিক! নিগু ণরূপিণী। 
বিষ্র জননী যিনি সম্পদদ্বাষিনী ॥ 
কৃষ্ণ-প্রেমমধী যিনি রাসের ঈশ্বরী। 
ভক্তিভরে দে রাধারে উপাসনা করি ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ-রচিত এই রাধিকার ধ্যান । 
করিলেন ভক্ভিভরে স্ষজ্ঞ মহান্‌॥ . 
অনন্তর পুষ্প করি মস্তকে প্রদান। 
রাধিকার স্তব করে রাজা মতিমান্‌ ॥ 
হে রাধে হে দেবেশ্বরি পরম ঈশ্বরি। 
ষোড়শোপচারে তব উপাদন। করি ॥ 
হে দেবী জগৎ্-বন্দ্যা সৌভাগ্যরূপিণী। 
কুষ্ণ-প্রেমমযী তুমি কল্যাণদায়িনী ॥ 
শ্রীকুষ্ণের বক্ষঃস্থলে রহ নিরন্তর । 
রাসের ঈশ্বরী তুমি গোলোক ভিতর ॥ 
কৃষ্ণকান্তা হও তুমি গোলোকধামেতে | 
তুলসীর বনে রহ তুলসী-নামেতে ॥ 
চম্পাবতী হ'লে তুমি চম্পক কাননে। 
চৃক্্রাবলী নাম তব হয় চক্দ্রবনে | 
সতীরূপে রহ ভূমি শতশু্গ মাঝে । 
পদ্মবনে রহ ভুমি ভ্ীপন্নার সাজে ॥ 
কৃষ্ণরূপে রহ তুমি কৃষ্ণ সরোবরে। 
রম্যারূপে রহ কাম্য বনের ভিতরে ॥ 
মহালক্ষমী ভদ্র! তুমি সিন্ধুকন্তা 'বাণী। 
্বর্গলক্ষমী সনাতনী ভুমি রাধারাণী ॥ 
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সাবিত্রীরূপেতে তুমি কর অবস্থান ৷ 
তোমারে পূজন করে কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 
গ্রতিদিন করে যেই রাধার স্তবন | 
গোলোকধামেতে সেই করিবে গ্রমন ॥ 
এইরূপে শ্রীরাধার করিয়া! পুজন। 
নৃপতি গরোলোকধামে করিল! গমন ॥ 
পুত্রহীনে এই স্তব করিলে শ্রবণ। 
অবশ্য লভিবে সেই স্থুপুত্র রতন ॥ 
মহাব্যাধিগ্রস্ত বদি শুনে এই স্তব। 
অবশ্যই দুর হবে তার রোগ সব ॥ 
কার্তিকী পৃর্িম! দিনে পৃজিলে রাধায 
রাজনুয ঘজ্জফল লাভ হুধ তায় ॥ 
স্ত্রীজাতি রাধার স্তব করিলে শ্রাব্ণ। 
শ্ব[মিসোহাগিনী তার! হবে সেই ক্ষণ॥ 
ভক্তিতরে রাধা-স্তব যেই জন করে। 
ভবের বন্ধন মুক্ত হইবে অচিরে ॥ 
যেই জন করে নিত্য রাধা আরাধন | 
গোলোকধামেতে সেই করিবে গমন ॥ 
মহাদেবী শিব প্রতি কহিল তখন । 
গুনিয। কৃতার্থ হৈনু আমিষ বচন ॥ 
পশনন মুখ হৈতে যে বাক্য নিঃদরে। 
তাহার তুলন! নাই জগৎ সংসারে ॥ 
রাধার কাহিনী গুনি মুগ্ধ অতি মন। 
দয়া করি কহ প্রভূ আর বিবরণ | 
কিভাবে সুযজ্ঞ রাজ! পুজিল রাধারে। 
কি বিধান কিবা ধ্যান বল গে! আমারে ॥ 
কী ভাবেতে নৃপ নেই দেবদেহ পার। 
কৃপা করি সবিস্তারে বলহু আমায় ॥ 
মহাদেবী-বাক্য শুনি শিব পশুপতি। 
নিঃদংশয়ে হইলেন পুলকিত অতি | 
দুর্গ প্রতি লক্ষ্য করি হাসি পঞ্চানন । 
কহিলেন শুন ছুর্া আমার বচন ॥ 
রকৃতির অংশভৃতা তুমি শ্রেষ্ঠা সতী। 
জগ্গতের মাভ। তুমি, তুমি ভগবতী | 


তোমার আকাঙ্ক! আমি করিব পূরণ। 
যে ভাবেতে নৃপ করে রাধার পুজন ॥ 
ছিজবাক্য শুনি তবে নুযজ্ঞ নৃপতি। 
সর্বব ত্য পুঞ্করেতে করিলেন গতি ॥ 
সমাহিত গুদ্ধচিভ দুবন্র হইল। 
দেহ-মন এক করে রাধারে পৃজিল ॥ 
প্রাণায়াম অঙ্গন্তান ইত্যাদি বিধান। 
সকলি পালন করে রাজা মতিমান্‌॥ 
দেহগুদ্ধি করি আর শুদ্ধ করি মন। 
সর্বববিধিমতে করে রাধারে পূজন ॥ 
শঙ্খ দীপ ধুপ আদি সব উপাঁদান। 
নৈবেছ ভুলমী পুষ্প রাখে বিদ্যমান ॥ 
মধুপর্ক পঞ্চগরব্য আসন অন্গুরী। 
যোড়শোপচারে পুজে ভক্তিশ্রদ্ধা করি ॥ 
শিখেছিল রাজ! বত বেদের বিধান । 
বীজমন্ত্রে সেইরূপে পূজে মতিমান্‌। 
প্রথমে পুজিল নৃপ অব্ট নাধিকাব। 
অতঃপর পৃজিলেন দেবী শ্রীরাধায় ॥ 
এইরূপে বিধিমতে পুজা সমাপিল। 
পূজা অস্তে তক্ভিভরে স্তব আরম্িল | 
জগম্মাতা জগন্মধী ভূমি বিশ্বেশ্বরী | 
বিুপ্রির। সনাতনী পরমা সুন্দরী ॥ 
হুরিপ্রিবা পদ্মাসন! বিশ্ব-প্রসবিনী । 
আছ্ভাশক্তি তুমি যাতা জগত্জননী ॥ 
কুষ্বক্ষ নিবাসিনী বিপদৃ-তারিণী। 
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কলুষনাশিনী দেবী ভকতবৎ্সল! | 
দয়াময়ী পদ্মাবতী তুমি হ্থমঙ্গল! 
আমি অতি ঘুঢ়মতি অতি অভাজন। 
আম! প্রতি ক্রোধ নাহি কর কারণ ॥ 
দেহ দেবী পদছায়া লইনু শরণ। 
স্থৃতপা ভ্রাক্ষণ-শাপে মুক্তির কারণ ॥ 
সর্বত্র দুরে বার ভূমি রক্ষ যারে । 
তোমার তুলনা নাই এ ভব-সংদারে ॥ 


প্রকৃতিথণু। ৃ ২২৯ 


্ 


স্তবশেষে রাধিকার উদ্দেশে তখন। 
সাফী্গে প্রণাম তবে করেন রাজন্‌॥- 
এত বলি মহাঁদেব মৌনী হয়ে রষ। 
উপাখ্যান শুনি দুর্গ! গ্রসন্ন হৃদয় | 
নাবদের প্রতি দেব কহেন তখন । 
এইভাবে তবানীরে বলে পঞ্চানন ॥ 
আর কিছু জানিবার সাঁধ যদি মনে। 
অনক্কোচে কহ তাহা বলিব এক্ষণে ॥ 
গুকতিথণ্ডে দ্বিচত্বাবিংশ অধ্যাঁধ সমাপ্ত। 





৬ ভরিশ্চত্বান্বিংশ অন্যায় 
ছুর্থীব উপাখ্যান । 

নারদ কহিলা, প্রভু, কৃপা-ম্বতার ৷ 
তব মুখে শুনিলাম কথ! চমৎকার ॥ 
্্রীবাধার উপাখ্যান অতীব মোহন। 
শ্রীর্গাকাহিনী মোরে কহ নারাষণ ॥ 
নারায়ণী বিস্তুমাঁধ! অস্থিকা। সর্ব্ধাণী। 
নিত্যা। সত্যা সনাতনী পার্বতী ইশানী; ॥ 
মহামায়া গৌরী শিবা স্রীছুর্গ। ও সতী । 
নকলের অর্থ প্রভু কহ.মোর প্রতি ॥ 
প্রথমে কে শ্রীহুর্মারে পূজন করিল। 
শুনিধার লাধ তীহা মনেতে জাগিল ॥ 
কিরূপে দেবীর পুজা! হুল প্রচলন । 
কৃপা করি মোরে আজ কহ নারায়ণ ॥ 
নারায়ণ কহিলেন হুষ্ট চিত্তে অতি । 
শুন শুন, কহি আমি নারদ স্থমতি ॥ 
দেবীর ষোড়শ নাম শাস্তর-অনুদারে। 
অকপটে আজি আমি ধর্ণিব তোমারে ॥ 
ছুখ শৌক নাশে যেই সকল সময়। 
নাশ করে যেই জন যমদগু-ভয় ॥ 
নোগ ভষ নাশ যেই করে অবিরাম । 
পতিতপাবনী তিনি, ছুর্গ৷ তার নাগ ॥ 





যশ তেজ রূপ গুণ দান করে যেই। 
নারাধণশক্তি তিনি, নারায়ণী সেই ॥ 
সকলেরে ধন দাঁন করে অবিরাম । 
ত্রিভৃবনে জানে তীর শ্রীঈশানী নাম ॥ 
সুষ্টিকালে বিষু করে মাযার শ্থজন। 
বিষুমায়! নাম তার হইল তখন ॥ 
কল্যাণদাস্িনী কলে শিব! নাম হয। 
মঙ্গলকারিণী দেবী সকল সময় ॥ 
জান-অধিষ্ঠাত্রী দেবী জানি অনুক্ষণ। 
সতী তাই নাম রাখে যত স্ধীগ্রগ ॥ 
ভগবান্‌ সম দেবী নিত্য বিরাজিতা। 
নিত্য নামে তাই দুর্গ হইল! বিদিতা ॥ 
সত্যরূপে বর্তমান সত্য! তার নাম। 
ভগ্ববতী নামে তারে জানি অবিরাম ॥ 
পর্ববতের অধিষ্ঠান্রী পর্ববতনন্দিনী । 
পার্বতী বলিয়। তাই অভিহিত! তিনি ॥ 
এইরূপ শ্রীছুর্গার ষোলো নাম হয। 
আরাধনা করে ভক্ত সকল সম্য ॥ 
প্রথমে পৃূজেন তীরে কৃষ্ণ সনাতন । 
তারপর ব্রদ্ধা তারে করিল পৃজন ॥ 
ত্রিপুরের বধ লাখি দেব মহেশ্বর। 
শিম শ্রীর্সারে পুজে অতঃপর ॥ 
ছুর্বাসার অভিশাপ খণ্ডন করিতে। 
রীছর্দারে পুজে ইন্দ্র ভক্তিযুত চিতে ॥ 
সিদ্ধ খষি আর যত মুনিবরগণ। 

ক্রমে ক্রমে জীহুর্দারে করিল পূজন ॥ 
অন্প্নের অত্যাচারে হ্যা জর্জরিত | 
দেবতারা হুর্গাপূজা করে বিধিমত ॥. 
দেবতার তেজে দুর্খ৷ আবিষ্ভ্তা হন। 
দেব্গণ দান করে আম্ত্র ও ভূষণ ॥ 
ছুর্ম আদি দৈত্য দেবী করিলা নিধন। 
ভ্রউরাজ্য লাভ করে যত দেবগণ ॥, 
অন্ধ কল্পে পূজে তারে নর্থ নৃপতি। 
কবচ ধারণ করে শুদ্ধ চিতে অতি ॥ 





২৩০ শ্রীজীব্রক্ষবৈবর্ত-পুরাঁণ। 


ফল পুষ্প তীর্থজল করি আহরণ । 
হুর নৃপতি পৃজে শ্রীছুর্গা চরণ ॥ 
ছাগল মহিষ মেষ পক্ষী কৃষ্ণসার। 
কুম্বাণ্ড ইত্যাদি বলি দিল! শতবার ॥ 
তু হয়ে ভুর্গাদেবী দিলা দরশন। 
বলিলেন কিব। বর মাগহ রাজন্‌ ॥ 
নৃপবর রাজ্যধন দেবীপাশে চাঁষ। 
হুর্গাদেবী সেই বর দিলেন রাজায় ॥ 
নিষণ্টক রাজ্যে রাজা গেল! অতঃপর । 
রাজ্যহখ করে ভোখ হুরিষ অন্তর ॥ 
বু বর্ষ রাজ্য ভোগ করিযা নৃপতি। 
রাজ্যভার সমপিল! পুত্রদের প্রতি ॥ 
পুক্ষরেতে তারপর করিল! গমন। 
যোগ তপ করি প্রাণ ত্যজেন রাজন্‌ ॥ 
অ্ট ম্বস্তরে নৃপ সাবর্দি হইল। 
সুর্ধ্যপত্বী গর্ভে আমি জনম লভিল ॥ 
সাবনি মনুর রূপে জানে সর্বজন । 
ভার্ধ্যাসহ ্রীহুর্গার করে আরাধন ॥ 
এতেক শুনিয়া তবে বিরিঞ্চিতনয়। 

* ভাবাবেশে অতিশয় পুলকিত হয় ॥ 
প্রকৃতি-প্রধান। সতী হুর্গা মহাদেবী। 
শিবের গৃহিণী আর কৃষ্ণ প্রতিচ্ছবি ॥ 
যতই শুনয়ে কথ! মিটে না! ত? আশা । 
মনেতে ঘতই ভাঁব, মুখে নাহি ভাষ!॥ 
তথাপি জিজ্ঞাসা করি. পূর্ণ বিবরণ। 
কি ভাবেতে হুর্গ! পুজে সথরথ রাজন্‌॥ , 
কেব! সেই রাজা, আর কোথা ধাম তার। 
কেন বা ছুর্গারে পূজে কহ সবিস্তার ॥ 
্রদ্ধবৈবর্তের কথা পবিত্র মহান! 


মেইজন শোনে যেব! অতি ভাগ্যবান্॥ 


প্রক্কৃতিখণ্ডে ভ্রশ্চন্বারিংশ অধ্যায় সমাণ্ড। 


সপ শপ 


€ চতুন্চত্বান্সিংশ অধ্যায় 

সুব-বংশ-বর্ণন্‌, তাঁবাহ্বণ বৃততীস্ত, বুষেব উৎপত্তি । 
শুনিয়া নারদ বাক্য প্রভু নারাষণ। 
হাসিমুখে কহিলেন স্ব বিবরণ ॥ 
ব্দ্ধাপুত্ অন্রিমুনি অতি গুণধর! 
উহার তনয ছিল দেব শশধর ॥ 
রাজদূষ ঘ্ঞ বহু করি অনুষ্ঠান। 
শশধর হয সব বিপ্রের গ্রধান ॥ 
কামেতে উদ্মত হৈয়! দেব শশধর। 
বেদবিধি গেল! ভুলি ওছে মুনিবর ॥ 
অবশেষে একদিন মদনে মাতিযা। 
গুরুপত্বী তারারে সে,লইল হুরিয়! ॥ 
কামবশে তারা সহ করিল বিহার | 
তাহাতে তারার হয গর্ভের সঞ্চার | 
সেই ধর্ভ হৈতে জদ্দে পুত্র মনোহর । 
জ্ঞান-গুণে সর্ববভাবে তুল্য শশধর ॥ 
পণ্ডিত বালক সেই বুধ তার নাম। 
বুধপুত্রে চৈত্র ছিল অভি গুণধাম ॥ 
চৈত্রের তনয হয় স্থুরথ নৃপতি। 
রূপবান গুণবান্‌ সুমহান অতি 
নারদ কহিলা, প্রভু, সবরথের আগে। 
অন্য কথ! শুনিবার ইচ্ছ। মনে জাগে ॥ 
চন্দ্রের উরসে আর তারার উদরে। 
কিরূপে সন্তান হয় কহ কৃপা ক'রে ॥ 
নারাধণ কহিলেন, গুন হে শ্রীমান্‌। 
তোঁমারে কহিব আমি অপূর্ব আখ্যান ॥ 
মহাকামী শশধর জাহ্বীর তীরে | 
একদা! হেরিল| সেথ৷ গুরুর পত্থীরে ॥ 
স্নানের লাখিষা! যার সেই কপবতী । 
গীনোন্নত-পযোধরা মনোহর অতি ॥ 
হন্দর নিতম্ব শৌঁভে নবীন যৌবন। 
পূর্ণিমার চাদ সম হন্দর বদন ॥ 


প্রকৃতিখগু। 


পক বিশ্ষফল সম ওঠ ও অধ্র। ৃ 
বঙ্কিম লোৌচনে দেবী চাহে নিরন্তর ॥ 
মান শেষে চলে নিজ ভবনের পানে । 
হেরি চন্দ্র জর্জরিত হয় কামবাণে ॥ 
লজ্জ। পরিত্যাগ করি কহে শশধর | 
শুন মোর কথা ধনি হইযা তৎপর ॥ 
রমণী-প্রধানা তুমি ওগো! রূপবতী | 
তোমারে হেরিষা! আমি মোহিত যে অতি ॥ 
তব পতি বৃহস্পতি বৃদ্ধ অতিশয। 
তাহার সঙ্গমে তব কিবা সখ হ্য ॥ 
কাম্বাণে প্রগীড়িত তোমার অন্তর। 
বদ্ধ পতি সহ কেন রহ নিরন্তর | 
বূপবান্‌ যুব! আমি তুমি রূপবতী | 
এম হুখ ভোগ করি যুবক যুবতী ॥ 
মধুর বদস্তকাল আগত এখন। 
গন্ধতারে আকুলিত কুহুম-কানন ॥ 
মনোহর শব্যা রচি চম্পকের বনে। 
মহান্ুখে রতি-ক্রীড়। কর মোর সনে ॥ 
শুনিয়া চন্দ্রের এই কাম বচন। 
রোষভরে তারাদেবী কৃহিলা। তখন ॥ 
ওরে ওরে পাঁপাশয কুলাঙ্গার শঠ। 
ধিক তোরে শত ধিকৃ পাষণ্ড লম্পট ॥ 
তৃণ-দম আমি তোরে করি হ্যজ্ঞান। 
হীনমতি তুই অতি ছুরাত্মা-গ্রধান ॥ 
পরকামিনীর প্রতি লোভ যার হ্য। 
সর্ব কর্মে অশুচি সে অতি নীচাশয় ॥ 
আমার সতীত্ব নাশ করিলে এখন। 
রাজযন্ষম। হবে তোর আমার বচন ॥ 
শুনিয়া তাহার বাক্য ভীত নাহি হয়। 
শশাঙ্ক তারার হাত ধরে নে সময ॥ 
কামেতে আকুল হয়ে রখেতে উঠায়। 
জাহবীর তীর ছাড়ি রথ বেখে যায় ॥ 
নন্দন বনেতে কতু পুষ্পিত কাননে । 
পুষ্কর তীর্েতে আব ভদ্রকের বনে ॥, 


২৩১ 


এইরূপে বহুদিন করিল শুঙ্গার। 
অনন্তর মনে ভু জন্দিল তাহার ॥ 
দৈত্যদের গুরু শুক্র তেজন্বিপ্রবর | 
তার! সহ যাঁষু শশী তাহার গোচর ॥ 
বলে প্রভু রক্ষা কর হুইয। সদয। 
দৈত্যগুরু শশধরে দিলেন অভয ॥ 
তারা-শাপে রাজযন্বন! চন্দ্রেরে ঘেরিল। 
ব্যাধিগ্রস্ত হইয়! চন্দ্র কাতর হৈল।॥ 
নিজপাঁপে শশধর ভীত অভিশয | 
তাহা হেরি দৈত্যগুরু শুক্রা চার্য্য কয় ॥ 
গুরুপত্বী তারা তব মাতার সমান। 
গুকরে তাহার পত্রী করহ প্রদান ॥ 
পাপ কার্ষ্য করিযাছ কি কহিব আর। 
কলঙ্ক লভিলে তুমি পাঁপেতে তোমার ॥ 
এত বলি শুক্রাচার্ধ্য কুশ হস্তে লন। 
ভক্তিভরে জনার্দনে করেন স্মরণ ॥ 
তারপর শুক্রাচার্য কহেন চন্দ্রেরে। 
পাপ আর নাহি রবে তোমার শরীরে ॥ 
জীবনে যতেক ধর্ম কবেছি অর্জন । 
তোমা তরে সেই ধর্ম করি বিসর্জন ॥ 
আমার পুণ্যের ভাগ তুমি যে লভিবে। 
সেই পুণ্যে তব পাঁব মৌচন হইবে ॥ 
বত পাগী আছে এই সংসার ভিতরে । 
তব পাপ যেন যাঁধ তাদের শরীরে ॥ 
তারপর শুক্র কহে তারারে তখন। 
আমার বচন সতি করহ শ্রবণ ॥ 
প্বিভ্রহ্ছদয়া তুমি শুদ্ধ নিরস্তর। 
নিফলুষ হয সদা তোমার অন্তর ॥ 
পাঁপ কিছু নাহি রবে আমার বচন। 
আবার তোমারে পতি করিবে গ্রহণ ॥ 
অকামা নারীরে যদি হবে উপপতি। 
দুষিতা না হয় নারী শুন শুন নতি ॥ 
এই কথা বলি শুক্র প্রফুল্ল অন্তরে! 
তারা ও শশাঙ্কদেবে আশীর্ববাদ করে ॥ 


২৩২ রীরীব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণ। 


এই ভাবে শুচিশুদ্ধ করি ছুইজনে। 
রাখিলেন শুক্রাচার্য্য আপন ভবনে ॥ 
যথাকালে তার! গর্ভে জন্মিল নন্দন । 
সেই হয় বিধুস্থৃত বুধ বিমৌহুন ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথ] অমৃতভা্ডার। 
শুনিলে আনন্দ লাভ হইবে অপার ॥ 
প্রকৃতিখণ্ডে চতুণ্তত্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


গ পঞ্চচভ্বান্রিংশ অথ 
তাঁবা-শোকে বুহস্পতির বিলাপ। 
নারদ কছিলা, প্রভু, কহ মোর গ্রতি। 
কি করিল অতঃপর দেব বৃহস্পতি ॥ 
নারাষণ কছে, গুন নারদ স্থজন। 
তোমারে নকল কথ! করিব বর্ণন ॥ 
জাহুবীর তীরে তার! স্নান হেতু যাঁন। 
বৃহস্পতি আর কোন সন্ধান ন| পান ॥ 
হেরিয়! বিলম্ঘ তার ভাকি শিষ্াগণে। 
দিকে দিকে পাঠালেন তারা-অন্বেষণে ॥ 
শিষ্যগণ চারিদিকে করিয়। ভ্রমণ । 
তারার হরণ কথ শুনিল তখন ॥ 
অনস্তর ফিরি আসি সেই- শিষ্তগণ। 
গুরুর সমীপে সব করিল বর্ণন ॥ 
তারারে হরণ করে দেব শশধর | 
শুনিয়া ব্যথিত হয় গুরুর অন্তর ॥ 
চন্দ্রের সহিত তার! করে অবস্থান । 
জানিয় এ কথ! গুরু শোকে মুষ্ছা যান ॥ 
বিলাপ করিয়া গুরু সজল ন্যনে । 
অতঃপর কছিলেন ভাকি শিশ্গণে ॥ 
শুন শুন শিষ্ুগণ কি কহিব আর | 
জানি না কি দোষে ঘটে এ দশ! আমার ॥ 
সতী সাধ্বী তারা গৃহে নাহিক যাহায়। 
বনেতে গমন কর! উচিত তাহার ॥ 


প্রাণপ্রিষ। ভার্ধ্যা যার ঘরে নাহি রয। 
গৃহ বনতুল্য তার, স্থবীজন কয় ॥ 
এরূপে বিলাপ করে শিল্কুদের প্রতি । 
মনোহুখে বারংবার কাদে বৃহম্পতি ॥ 
শিল্তুগণ যায সবে ইন্দ্রের নিকটে । 
তারার হরণ কথা! কহে অকপটে ॥ 
শুনিল! সকল কথ! দেব পুরন্দর। 
ক্রোধেতে হইল তাঁর কম্পিত অধর ॥ 
দেবগণ লহ ইন্দ্র আসেন তখন 
গুরুরে কহেন কত প্রবোধ-বচন ॥ 
কহিলেন, গুরুদ্দেব, ন৷ করিহ ভয। 
ছুরাত্ম! চন্দ্রেরে আমি বধিব নিশ্চয | 
চিন্তা দুর কর প্রন, করিব সম্ধান। 
এত বলি চতুদ্দিকে দুতেরে পাঠান ॥ 
ব্রহ্মার নিকটে সবে গেলা অতঃপর । 
উাহাবে সকল কথ! কহে পুবন্দর ॥ 
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা ব্রন্ম। খাষি কব। 
কহিতেছি গুঢ় কথা শুন মহাশয় ॥ 
অপরেরে ছুঃখ দেখ যেই অভাজন। 
তারে ছুঃখ দান করে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
উতথ্য সন্বর্ভ আর দেব বৃহস্পতি ! 
*ঙ্গিরার তিন পুত্র বিচক্ষণ অতি ॥ 
উতথ্যের পত্রী ছিল হবর্শন! অতি। 
তাহারে হরণ করে এই বৃহল্পতি ॥ 
বেই জন ভ্রাতৃজায়৷ কররে হরণ। 
কুস্তীপাক নরকে সে কগিবে গমন ॥ 


7 খণ্তাবে কর্মের ফ্গ নাছিক শকতি। 


নিজ কর্মফল তাই পাষ বৃহস্পতি ॥ 
অতএব বল ইন্দ্র কিবা আমি করি। 
বিছিত করিতে পারে দেব ত্রিপুরারি ॥ 
তাই বলি কৈলাসেতে করহ গমন । 
শিবের নিকটে সব কর নিবেদন ॥ 
এত শুনি দেবগণ সহ বৃহস্পতি । 
কৈলাসিধামেতে যায় অতি পত্রগতি | 


প্রকৃতিখগু। ২৩৩ 





শিবের সমীপে গিয! যত দেবগণে। 
ভক্তিভরে প্রণমিল শিবের চরণে ॥ 
দেবগণে দেখি শিব পুলক অন্তর । 
বমিতে আমন দিল! করিয়া আদর ॥ 
সকলের প্রতি করে মিষ্ট সম্তাষণ। 
হেরি বৃহস্পতি পানে ক্ষুব্ধ হয় মন ॥ 
কছিলেন মহেশ্বর, শুন বুহস্পতি। 
তোমার পরাণ হেরি ব্যাকুলিত অতি ॥ 
কি কারণে ছুঃখ তব কেন বা লজ্জিত। 
বাম্পাকুল নেত্র কেন, কোন্‌ ভষে ভীত ॥ 
বৃহন্পতি কহিলেন, শুন মহেশ্বর। 
নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে নর ॥ 
এত বলি আদ্োপাস্ত কহিল তখন। 
শুনিষা কল কথা শিব রুষ্ট হন ॥ 
কর হুতে জপমাল। ভূমিতে লুটায । 
অরিক্তলোচনে শিব কহিলেন তাষ ॥ 
কুষ্ণভক্তজন যত স্বভাব নির্মল । 
ক্রোধ কভূ নাহি করে বৈষ্ণব সকল ॥ 
দেব শশধর তব কামিনীরে হবে। 
তথাপি না শপ দিলে দেব শশধরে ॥ 
ভক্তবাঙ্থাকল্পতরু কৃষ্ণ সনাতন । 
ভক্তের সকল ইচ্ছ। করেন পূরণ ॥ 
তক্ত-অপরাধ যত ক্ষমেন শ্ট্রীহরি। 
নিজ অধিকার ধত দেন দঘা করি ॥ 
দুর্বল শশাঙ্ক দেব'ভীত অতিশষ। 
বৈষ্ণব শুক্রের কাছে লইন আশ্রষ ॥ 
বলবান্‌ শুক্রাচার্ধ্য বিষ্ুপরায়ণ। 
কোন্‌ জন বল তারে করিবে নিধন ॥ 
সত্যাশ্রষ ভগবানে কর আরাধন 
পরব্রহ্ধ শ্রীকেরে করহ ভজন ॥ 
কৃষ্ণপুজ। কুষ্ধ্যান কর অনিবার। 
অনায়াসে পত্বী তব হইবে উদ্ধার ॥ 
্রীকৃষের প্রতি ভক্তি ত্যাগ করে যেই। 
অন্ত ত্যজিয়া বিষ পান করে সেই ॥ 


আমি ব্রহ্ম! মনু ক্রতু নর-নারায়ণ। 
ছুরব্বাস! বশিষ্ঠ দক্ষ বালখিল্যঙগণ ॥ 
ভৃগু শুক্র রা দূর্ধ্য অমি পরাশর 
অঙ্গিরা অনন্ত বলি কশ্ুপপ্রবর ॥ 
কপিল প্রহলাদ আর দেব গ্ণপতি। 
কার্ডিক প্রভৃতি সব বিষ্ুতক্ত অতি । 
কৃষ্ণের প্রধান ভক্ত আমরা সকলে । 
বিষুঃভক্ত বলি তাই খ্যাত ধরাতলে ॥ 
এই কথা বলি তারে দেব মহেশ্বর ৷ 
কৃষ্মন্ত্র দানে করে প্রফুল্প-অস্তর ॥ 
কৃষ্ণমন্ত্র লাভ করি দেব বৃহস্পতি । 
প্রণাম করিযা কহে শঙ্করের প্রতি ॥ 
তাঁরারে এক্ষণে মোর নাহি প্রয়োজন । 
যাইব কাননে আমি তপন্তা কারণ ॥ 
বিষষ-বাসনা মম হুইযাছে দূর । 
শ্ীহরির মূলমন্ত্র অতি সুমধুর ॥ 
কৃষ্ণের চরণ আমি লইব শরণ । 
সমস্ত জগৎ হেরি বিষের মতন ॥ 
মহাদেব কহিলেন, শুন মহাশয় । 
পত্বী পরিত্যাগ করা উচিত না হয॥ 
নর্মদাতীরেতে তৃমি করহ গমন । 
অবস্থান করে সেখ যত দেবগ্রণ ) 


. | আহিও যাইব লেখা কহিনু তোমাষ। 


নর্ম্মদার তীরে তুমি যাও হে ত্বরাষ্‌ ॥ 
শুনিয়া! শিবের কথা গুরু" বৃহস্পতি । 
নর্শদানদীর তীরে আসে শীগ্রগতি ॥ 

ভগবান্‌ মহেশ্বর করে আগমন । 


| প্রণাম করিল তারে যত দেবগণ ॥ 


বি্কু ও ব্রহ্ধারে শিব করে নমস্কার । 
শঙ্করে আশিস্‌ তাবা করে বারংব র ॥ 
অতঃপর মহেশ্বর বৃহস্পতি সনে। 
বসিলেন একমনে পুজার আসনে ॥ 
বিধানে বৃষের পূজা করে দুইজন । 
স্তব পাঠ করে গুরু আনন্দিত মন 


২৩৪ ্ীপরীত্রদ্ববৈবর্ত-পুরাণ। 


স্তবেতে হুইয়। তুষ্ট দেব জনার্দন। 
বলেন শুক্রেরে তবে মধুর বচন ॥ 
সন্তুষ্ট হয়েছি আমি স্তবেতে তোমার | 
তারারে পাইবে তুমি চিন্তা নাহি আর॥ 
সুদর্শন শুলক্রাচার্ধ্যে করিছে রক্ষণ। 
শুক্রে পরাজিতে নারে কভু কোঁন জন ॥ 
যাইয়া তথায় বদি মধুর বচনে। 
স্তববাক্যে কর তুষ্ট শুক্র মহাত্মনে ॥ 
অবশ্য তোমারে পত্তী করিবে প্রদান। 
ইহাতে সন্দেহ নাছি, কর অবধান ॥ 
এত বলি অন্তহিত হন সনাতন । 
চিন্তিত হইল পরে যত দেবগণ ॥. 
অনন্তর ব্রহ্মাদেব করি বন্বোধন | 
দেবগণে কহিলেন মধুর বচন ॥ 
শুন শুন বগদগণ বচন আমার । 
গুক্রগৃহে যাৰ আমি সন্ধানে তারার ॥ 
এত বলি ব্রহ্ম! খধি করিল! গমন | 
স্বস্থনে প্রন্থনি করে যত দেবগণ ॥ 
প্রন্কতিণণ্ডে পঞ্চদ্বারিংশ অধ্যয়ি লমাপ্ত। 


শশী 


গ ঘটচভান্সিংশ অধ্যায় 

বরঙ্গার নিকটে শুক্রেব তার'-প্রত্যরগ্ বুধেব জন্ম, 
বৃহস্পতিব ভার! লাভ। 

নারায়ণ কছে, শুন নারদ ধীমান্‌। 
তৌমারে কছিব এবে অপূর্ব্ব আখ্যান ॥ 
গমন করিলা ব্রহ্ম! শুক্রের ভবনে । 
শুক্রাচার্ধ্য ছিল। বমি রত্বসিংহাসনে ॥ 
তেজন্বী ভূগুর পুত্রে জপে কৃষ্ণনাম। 
দৈত্যগণ পুজা তার করে অবিরাম ॥ 
হেরিয়া ব্রন্ধারে দেখ! শশব্যস্ত অতি। 
কৃতাঞ্জুলিপুটে শুক্র করিল৷ প্রণতি ॥ 
পান্ভি অর্থ সবিনযে দানি ত্রঙ্গারে। 
তব স্তুতি করিলেন ভর্ভি-নহকারে | 


আশীর্বাদ করি তবে ব্রহ্মা অতঃপর । 
বদিলেন রত্বসিংহাসনের উপর ॥ 
লনক সনন্দ আর সনৎকুমার। 
্রহ্মার সহিত তিন পুত্র আছে তার ॥ 
দৈত্যগণ ঘকলেরে নমস্কার করে। 
বনায় আসন “পরে অতি সমাদরে ॥ 
অতঃপর কহে শুক্র পুলকিত মন 
আজিকে হইল মোর সার্থক জীবন॥ 
আফিলা! শ্রীত্রন্মাদেব আমার ভবনে । 
দেখিলাম নিজ চক্ষে ব্রন্ধাপুত্রগণে | 
হীনমতি শিশু আমি অবোধ অজ্ঞান | 
কি কারণে আগমন কহ ভগবান্‌॥ 
ব্রহ্ম! কহে, শুন শুন শুক্র তপোধন | 
তোমার দর্শন হেতু মোর আগমন ॥ 
তুমি মোর পৌত্র হও আসিয়াছি তাই। 
সবার অগ্রেতে তব কুশল ন্থধাই ॥ 
অতঃপর কহি এক অপূর্ব কাহিনী । 
সেইরূপ বলিতেছি যেইরূপ শুনি ॥ 
বৃহস্পতি-ভার্ধ্যা তার! করিধা৷ হরণ । 
তোমার নিকটে চন্দ্র লইল শরণ ॥ 
শিব ধর সূর্য ইনু অধবন্গ্ণ।.. 
ঘ্বাদশ আদিত্য আদি শুন তপোধন | 
ুদ্ধার্থে সজ্জিত সব সাগরের ধারে । 
প্রত্যপূ্ণ কর শীঘ্র গুরুর ভারব্যারে ॥ 
কামুক শশাঙ্কে শীত্র কর পরিহার। 
নতুবা হইবে বুদ্ধ কহি বারংবার ॥ 
গুক্র কহে, দেবগণে কভু না ভর্লিব। 
মহাদেব সনে শুধু রণ না করিব ॥ 
মহেশ্বর গুরু মোর ভক্তি করি অতি। 
অস্ত্র মোরা না হানিব কভু তার প্রতি ॥ 
তাহার প্রেরিত অন্ত্র করিব বিফল। 
তৃণতুল্য অন্য অন্ত দেবতা! সকল ॥ 
শুনিয়া গুক্রের কথা ব্রহ্মাদেব কর | 
যোর কথা শুন তবে শুক্র মহাশয ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। ২৩৫ 


বলীদের অগ্রগণ্য কুন্দ্র মহেশ্বর | 
কোন্‌ জন তাঁর সহ করিবে সমর ॥ 
জগন্মাতা ভদ্রকালী খর্পরধারিণী। 
খড়গ হাতে শিব সাথে আসিবেন তিনি ॥ 
ভয়্করী মুক্তি তার আরক্তলোচন । 
ক্রোশ-পরিমিত জিহ্বা ভীষণ-দর্শন! ॥ 
শিবের কিস্কর নব অতি ভষঙ্কর। 
প্রচণ্ড রূপেতে তারা করিবে সমর ॥ 
শিবসম যোদ্ধা! আর আছে কোন্‌ জন। 
কেন মিথ্যা যাবে সব যমের ভবন ॥ 
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য কুতৃহলী হ'ষে। 

' প্রহ্নাদ কহিল তাঁরে অতি সবিনষে ॥ 
তৌমার নিকটে আমি কি.কহিব আর । 
কৃষণ-থদর্শন-চক্র রক্ষে অনিবার ॥ 
কৃষ্ণের অপেক্ষা! শিব নহে বলবান্‌। 
আমাদের রক্ষা করে কৃষ্ণ তগবান্‌ ॥ 
ব্রন্ধা। কহে শুন শুন প্রহ্লাদ গ্রবর। 
অনর্থক মিথ্যা কেন করিবে সমর ॥ 
দেবতা। দানবে যুদ্ধ বিনাশ কারণ। 
অনুরোধ করি আমি করিও না রণ ॥ 
তারারে ফিরাষে দাও প্রীর্ঘনা৷ আমার। 
কল্যাণ হইবে তবে অবশ্ঠ সবার ॥ 
সনত্কুমার কছে ওহে দৈত্যরাষ। 
পরম বৈষ্ণব তুমি কি বলি তোমাধ ॥ 
বিধাতার বাক্য নাহি করিও লঙ্ঘন। 
সর্ববদা হইবে তব কল্যাণ সাধন ॥ 
সনন্দ কহেন শুন ওহে দৈত্যপতি। 
কৃষ্ণগত প্রাণ তব, কৃষে সদা যতি ॥ 
অতএব কহি তোম। দৈত্যের ঈশ্বর | 
তারারে ফিরাযে তুমি দাওহে সত্বর ॥ 
এত শুনি করযোড়ে প্রহ্নাদ হৃমতি। 
কহিলেন, গুন বিধি, আমার ভার্তী ॥ 
গুরুপনদে দব মোরা করেছি অর্পণ । 
যা করিবে গুরুদেব, না৷ হয লঙ্ঘন ॥ 


ন সর্বরকর্তী গুরুদেব আমি দাঁস তার। 


শ্রীপুর থাকিতে হেথ। কি শক্তি আমার ॥ 
এত শুনি সনকাদি ভ্রাতা তিন জন। 
বিধিমতে শুক্রাচার্ষ্য করেন স্তবন ॥ - 
অনন্তর ব্রহ্মাদেব শুক্রাচার্য্যে কয়।, 
তারারে অর্পণ তৃমি কর মহাঁশয ॥ 
ব্রহ্মার এতেক বাক্য ক্রিয়া শ্রুবগ। 
তারা ও চন্্রেরে শুক্র করিল! অর্পণ ॥ 
কুপামষ ব্রন্ধাদেব দয়া অবতার | 
তারারে তুলিয়া লন ক্রোড়ের মাঝার ॥ 
রোদন করিয়া তারা কহিল। তখন। 
দুরাত্মা শশাঙ্ক মোরে করিল হরণ ॥ 
ব্রহ্মা কহে, মাত? কর শোক পরিহার । 
আমি বর্তমানে ছুঃখ কেন কর আর ॥ 
পতির প্রেষসী হবে দিন এই বর। 
প্রায়শ্চিত করি শুদ্ধ হইবে সত্বর ॥ 
তার্পর ব্রহ্মাদেব কন শশধরে। 
কলক্কী হইলে তুমি জগৎ মাঝারে ॥ 
ইহা৷ ছাড়া আর কিছু না হইবে ক্ষতি। 
প্রবোধ দিলেন ব্রহ্মা! মধুত্বরে অতি ॥ ' 


-পুত্রেরে লই! চন্দ্র করিল প্রস্থান । 


বৃহস্পতিকরে ভার্য্যা ব্রন্ধ! করে দান ॥ 

্রক্মবৈবর্তের কথা৷ অতি সুললিত। 

শুনিলে হইবে চিত্ত অতি পুলকিত ॥ 
প্রক্কৃতিথণ্ডে যট্চত্বাবিংশ অধ্যাঁব সমাপ্ত । 


& সগওচত্বান্বিংশ অধ]ায় 
্রক্কৃতি পুজার ফর ও কান-লিবপণ। 
মারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ! 
অম্ত-দমান কথ! করিনু শ্রবণ ॥ 
প্রকৃতি পূজার কথা কহ এইবার । 
মনোবাঞ্ছা৷ কৃপা করি পূরাও আমার ॥ 


২৩৬ শরীতরীব্রহ্মবৈবর্ত- 


পুরাণ । 





নারায়ণ কহিলেন, শুন হে স্থজন। 
প্রতিম। গড়িঘ! দেবী করিবে পূজন ॥ 
ধৃপ দীপ নৈবেগ্ভাদি করিবে অর্পণ। 
ফলমুল পূজা! আদি যেমন নিয়ম ॥ 
ভক্তিভরে নিবেদিবে ভোগ জল পান। 
শীতবাদ্ধ করিবেক দেবী-বিদ্যমান ॥ 
বীজমন্ত্র করযোড়ে করি উচ্চারণ। 
পৃজাশেষে যথাবিধি বলি সমর্পণ ॥ 
মেষছাগ আদি পশু বলির বিধান। 
পক্ষী ইচ্ষু ফলমূল হয় বলি দান ॥ 
যথাবিধি এই নব বলি যদি হয়। ' 
পৃজার্থার বহুপুণ্য হইবে সঞ্চয় ॥ 
বলিরূপে মহিষেরে যেই করে দান। 
শতবর্ষকাল তার ন্বর্গে হয় স্থান ॥ 
ছাগ্ন যদ্দি বলি দেয় কোন মহামতি । 
দশবর্ষকাল তার ন্বর্গেতে বদতি ॥ 
কৃষ্ণসার মগ যদি বলি দান করে। 
সেই জন দশবর্ষ রহে স্থরপুরে ॥ 
গণ্ডার ছেদন কৈলে দেবীর গোচরে। 
হাজার বছর থাকে অমর নগরে ॥ 


আর্দ্রণ নক্ষত্রের যোগে করিষা বোধন।, - 


আবণ। নক্ষত্রযোগে কর বিসর্জন ॥ 
সপ্তমী অষ্টমী আর নবমী তিথিতে। 
ভগ্নবতী পূজা কর তক্তিযুত চিতে ॥ 
এক বর্ষ পুজ! করি সৃরথ রাজন্‌। 
ভগ্বতী-স্তব করে হযে একমন ॥ 

সবার জননী দেবী ভূবনমোহিনী । 
তেজ্োরূপ। গুণাতীতা৷ ত্রন্মমবরূপিণী ॥ 
সত্য নিত্য! সনাতনী সবার পৃজিতা। 
সর্বববীজন্বরূপিণী আশ্রধরহিত! ॥ 
সর্ববজ্ঞ। সর্ববতোভন্রা। মঙ্গলদাফিনী । 
সর্কেশ। পরাৎপরা শকতিত্বরূপিণী ॥ 
তুমি তৃষ্ণা ভূমি নিন ক্ষুধা কান্তি দয়! 
দ্ধ! পুষ্টি তন্দ্র। লজ্জা তুমি মা অভযা ॥ 


মায়ামষী শি তুমি স্জনকারিদী। 
ঘোগনিজ্জ। যোগধাত্রী অন্থ্রঘাতিনী ॥ 
মিদ্ধিরূপা মহেশ্বরী তুমি ভয়ঙ্করী। 
বিশ্বের পুজিতা তুমি পরম ঈশ্বরী ॥ 
স্তবেতে হই! তুষ্ট দেবী অতঃপর । 
আবিভূতা হ্যা তবে দেন তারে বর। 
ভঙ্ববরতী-স্তব পাঠ করে যেই জন। 
অতীষট হইবে সিদ্ধ শাস্ত্রের ন। 
ভগবতী-স্তোত্র পাঠ যেই জন করে। 
মহাপুণ্যবান্‌ দেই পৃথিবী ভিতরে ॥ 
স্থুরথ রাজারে দেবী দিল! দরশন। 
কহিলেন নৃপতিরে অম্বত বচন ॥ 
তোমার পৃজায আমি হ্থপ্রসম্া। অতি। 
মনোবাঙ্থা পূর্ণ হবে শুন হে নৃপতি ॥ 
সকল শক্রুরে তুমি কর পরাজয। 
নিষণ্টক রাজ্য লাভ কর মহাশয ॥ 


[ হইবে সাবর্ণি মনু আট মন্বস্তরে। 


কৃষ্ণতক্তি সদা তব রহিবে অন্তরে ॥ 
নিত্য সত্য পরত্রন্ম কৃষ্ণ সনাতন । 
অহরছঃ ধ্যান কর তার শ্রীচরণ ॥ 
সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ তিনি লারাৎসার। 
যেই জন কৃষ্ণ তজে বন্থ পুণ্য তার ॥ 
কষ্ণমন্ত্র উপাসক জীবন্মুক্ত হয। 
নারায়ণ তুল্য সেই সকল সমধ ॥ 
স্থুরথ রাজারে এই বলিয! তখন। 
পরম প্রকৃতি দেবী অস্তহিতা হন ॥ 
প্রকৃতিখণ্ডের কথ! শুনে যেই জন। 
অস্তিষে-করিবে সেই গোলোকে গমন ॥ 
বৈবর্ত পুরাণ হয় পুরাণের সার । 
পাঠে পরিচয় পাবে জগৎ সংদার ॥ 
বেদব্যাস কৰি অগ্রে করিল রচন। 
ভাষাস্তর করে পরে অন্ত অন্ত জন ॥ 
প্রথমেতে ব্রদ্ধখণ্ডে সুষ্টির কাছিনী। 
ব্দিত হয়েছে ইথে শুন গুণমণি ॥ 


প্রকৃতিখণ্ড। ২৩৭ 








দ্বিতীষে প্রকৃতিখণ্ড বেদব্যাস রচে | "| শ্রীহরির গুণরাশি কীর্তিত ইহাঁতে। 
প্রকৃতি বিচিত্ররূপ, পাঠে পাপ ঘোঁচে ॥ হরি নাম গুণগান ম্মরিবেক চিতে ॥ 
যত পাপ যত তাপ নব যায় দূরে। বৈবর্তপুরাণ কথা অম্থত সমান । 

একমনে ভক্তি চিতে যেই পাঠ করে ॥ উপাধ্যায় রচে শুনে দেবের সন্তান ॥ 


প্রক্কতিখণ্ড সমাপ্ড 





$ গণেশ ও . 


নান্বায়ণং নসক্কত্য নন্রউঞ্চব নন্ত্বোনমম্‌ 
€দন্বীং সরস্বভীউঞ্চবৰ ভঢতো জর়মুদীন্রয়েৎ ॥ 
সর্বজ্ঞ নির্মালং শাস্তং শঙ্বচন্রুবন্বং প্রভূম্‌ । 
নবীননীন্রদশ্য।মং নমামি €গাচলাঢকশ্ল্লম্‌ ॥ 


' গু প্রথম অধ্যায় 


হবপার্বতীব সন্তোগভন্ন, শঙ্কবের নিকট পার্বতীব 


* খেদ ইত্যাদি। 


নারাষণে নমি আমি, নমি নরোতমে । 
প্রথতি জানাই নরে উত্তমে-অধমে ॥ 
বাক্বাদিনী বীণাপাণি পুস্তকধারিণী। 
সরম্বতী-পদে নমি স্থবিগ্ঠাদায়িনী ॥ 
প্রণাম সহিত করি জয উচ্চারণ। 
জয দেবী জয দেব নিত্য সনাতন ॥ 
সর্বজ্ঞ নিষ্মল শান্ত শঙ্খচক্রধর | 
প্রভু তিনি, বিভু তিনি জগৎঈশ্বর 
নবীননীরদশ্য।ম তনু কান্তিমঘ | 
গরোলোক-ঈশ্বর দেব জয় তব জয ॥ 
প্রণতি জানাই প্রভু কৃষ্ণ নারাণ। 
ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি অধম তারণ ॥ 
, দব-দেবী নর-নারী জগতের পতি। 
প্রণাম করিবে সবে ভক্তিভরে অতি ॥ 
তারপর পুরাণাদি করিবে কীর্ভন।, 
সর্ববপাঁপ দূরে যাঁবে শুদ্ধ হবে মন | 
নৈমিষ-আশ্রমে যবে তাপদ-নিকর। 
শোঁনকাঁদি কহে তবে সৌতির গোচর ॥ 
মহাজ্ঞানী তুমি মুনি এ জগৎ-মাঝে। 
তৌমার কৃপায় চিতে আনন্দ বিরাজে ॥ 


শাস৩াট 


তত্বজ্ঞান আদি করি স্থষ্টির কারণ। 
মকলি বলিলে প্রভু কৃষ্ণ-পরায়ণ ॥ 
ব্রহ্মখণ্ডের কথা আরম্ভ করিয|। 
প্রকৃতিখণ্ডের কথা গিষাছ কহিযা! ॥ 
ধেভাবে নারদ মুনি বদূরিকা বনে। 
নারায়ণ-পাশে থাকে ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
গুনিল কাহিনী কত, কৃষ্ণের কৃপায। 


-। সব কিছু ব্যাখ্যা করি বলিলে আমায় ॥ 


আশ! তৃপ্ত নহে কিন্ত তথাপি মোদের । 
আরো! বল শুনি কথ! কুষ্ণ-নারদের | 
শোনকাদি মুনি-কথা শুনি সৌতি কন। 
অবধান হযে শুন, অন্ত বিবরণ ॥ 
নারদ কহিল। প্রভূ তুমি কৃপাময। 
কছিলে আমার কাছে সকল বিষ ॥ 
প্রকৃতিথণ্ডের কথা অস্থৃত নমান। 
গণেশের জন্ম কথা কহ ভগবান্‌ ॥ 
কিরূপে জনম লয দেব গণপতি। 

কৃপা করি কৃপাময কহ মোর প্রতি ॥ 
কিরূপে সন্তান লাভ করেন পার্বতী । 
জানিতে বাসন! মোর হইখাছে অতি ॥ 
কোন্‌ দেব অংশ জাত গণেশ শ্রীমান্‌। 
সবিস্তারে মোরে আজ কহু ভগবান্‌॥ 
অযোনিসন্ভৃত কিংবা! যোনিজাত তিনি । 
কৃপা করি কহ দেই অপূর্ব কাহিনী ॥ 


গণেশখগ্ড | ২৩৯ 





্রন্ম! বিষ্ণু মহেশ্বর বিছ্বামান যদি। 
অগ্রে তীর পূজ! কে হুষ নিরবধি ॥ 
একান্ত গজানন কেন লন্বোদর। 
কহ সেই অপরূপ কথা৷ মনোহর ॥ 
নারাধণ কহিলেন, নারদ হুমতি। 
গণেশজন্ম কথা সুমধুর অতি ॥ 
বিস্তারিতভাবে সব করিব কীর্তন। 
কর্ণহথকর তাহা মঙ্গলকারণ ॥ 
সর্ববপাপ-ক্ষষকারী অপূর্ব আখ্যান। 
।কর্মপাশ ছেদ করে মোক্ষ করে দান ॥ 
জীবগণ মুক্তি লভে শাস্ত্রের বিধান | 
গরণেশখণ্ডের কথা অমৃত সমান ॥ 
ধৈরধ্য ধরি শুন মুনি অপূর্ব কাহিনী । 
যেভাবেতে গণপতি জন্মে মহীমুনি ॥ 
দেবতাসকল যবে নিপীড়িত হয়| 
দৈত্য-বিনাশের তরে দেবীর উদ্য ॥ 
যত দৈত্যগণে দেবী করিষা সংহার। 
দক্ষপ্রজাপতি-ঘরে জন্মিল! আবার ॥ 
সতীরূপে স্থপ্রসিদ্ধা হইলেন তিনি। 
অপরূপ রূপ তার ভুবনমোহিনী ॥ 
শিবহস্তে দক্ষরাজা সমপিল ভারে। 
শিবের ঘরণী অতী বিদিত সংসারে ॥ 
অহস্কারে মত হযে দক্ষ ভাবে মনে | 
শিব হৈতে পৃজনীষ শ্বশুর-কারণে ॥ 
এতেক ভাবিয! মনে সংকঞ্প করিল 
শিবের বিহনে যজ্ঞ দৃক্ষ আরস্তিল ॥ 
ত্রিভুবন নিমন্ত্রিত হল এক ঠাই। 
বাকী শুধু রহিলেন জগৎ-গৌসাই ॥ 
দেব দৈত্য যক্ষ রুক্ষ যেখানে যে আছে। 
সকলি আদিল যঞ্ডে দক্ষের সকাশে | 
সতীর সাতাশ বোন কৃতিকাদি তার!। 
আসিল তাহারা যজ্জে পেখে পিডূ-সাড়া ॥ 
শিবহীন বজ্ঞ সেথা! অনুঠিত হয । 
দেখিযা! অনেকে মানে বিষম বিন্ময ॥ 


সেই কথা ক্রমে যায় সত্তর শ্রবণে। 
বিরাট সে ষজ্ঞ হয় পিতার ভবনে ॥ 
শিবের নাহিক সেথা কোন নিমন্ত্রণ । 
বুঝিতে না পাঁরে সতী তাহার কারণ ॥ 
পিতৃগৃহ কথা মনে করিয়া চিন্তন | 
দ্রহিতে লাগিল ক্রমে পার্ববতীর মন ॥ 
অভিমানে ক্ষণকাল মৌনী হধে রয়। 
তথাপি তাহার মন শীস্ত নাহি হয় ॥ 
তাঁবিল নিশ্চঘ আছে সকল কন্তার। 
পিতৃগুহে গমনের স্তাষ অধিকার ॥ 
এই ভাবি দাক্ষাংণী বলিল শঙ্করে। 
পিতৃগৃহে যাব আমি না! ফিরাও মোরে ॥ 
শঙ্কর ধ্যানেতে তবে সকলি জানিল। 
পিতৃঘৃহ গ্রমনেতে নিষেধ করিল ॥ 
প্রবোধ ন! মানে সতী দেখিয় শঙ্কর । - 
পাঠালেন পার্ববতীরে'নহ অন্ুচর ॥ 
আনন্দিত হয়ে সতী পিতৃগৃহে যায়। 
দেখিল বিরাট হজ্ঞ চলিছে সেথাষ ॥ 
সতীরে দেখিযা দক্ষ হুট হয মনে । 
শিবনিন্দা আরক্িল তবু অকারণে ॥ 
সত সহ করে বাস ভূতের দেবতা । 
পরিচয নাহি কোন, নাহি পিতামাতা 
গুণের বালাই নাই কপালে আগুন । 
পরিধানে বাঘছাল, সিদ্ধিতে নিপুণ ॥ 
আচার-বিচার নাই বিধি নাছি মানে | - 
কি আছে কপালে তাঁর বিধি নাহি জানে ॥ 
পঞ্চমুখে করে শিব ভূতের কীর্তন । 
বৃদ্ধ তবু দেহে নাহি জরার লক্ষণ ॥ 
এইভাবে যদি দক্ষ নিন্দিল শিবেরে। 
যোখাসনে বসে সতী দেহ ত্যজিবারে ॥ 
শুনিতে পতির নিন্দা সতী নাহি পারে। 
অভিশাপ নাহি দেষ আপন পিতারে ॥ 
নবদঘার রোধ করি মহাদেবী সতী। 
ত্যজিলা আপন প্রাণ পিতার সংহতি | 


২৪০ ্ীষবৈবর্তপুরবাণ। , 








ত্রিভূবনে উঠে তবে ক্রন্দনের রোল। 
বিক্ষু্ধ সাথরে যেন উঠিল কল্লোল ॥ 
ভুতপ্রেতগণ মিলি ধঞ্জ পণ্ড করে। 
সংবাদ পাইয়। শিব আসিল সত্তবরে | 
সতীহার। শিব হয় উদ্মাদের প্রায়। 
সতীর সে মরা দেহ কীধে লয়ে বায় ॥ 
নারায়ণ সুদর্শন লইয়া তখন। 

খণ্ড খণ্ড করি দেহ করেন কর্তন ॥ 
যেই স্থানে সতীদেহ পড়িল ভূমিতে । 
মহাপীঠস্থান বলি বিদিত জগতে ॥ 
“তির নিন্দা দেবী ত্যজি কলেবর | 
মেনকাদেবীর গর্ডে জন্মে অতঃপর ॥ 
শৈলরাজ হিমালয় অতি হষ্ট মন। 
শঙ্করেরে নিজ কন্যা করে সমর্পণ ॥ 
পার্ববতীরে লি শিব প্রফুল্ল বনে । 
প্রস্থান করিল! পরে একান্ত নির্জনে ॥ 
পুষ্পোদ্কানে শব্যা এক করিয়৷ রচন। 
পার্ধবতীর সহ শিব করেন রমণ ॥ 
উভয়েতে দৈবমান সহজ্র বদর । 
স্থখেতে বিহার করে প্রফুল-অন্তর | 
পার্ধবতীর অঙ্গ-্পর্শে শিব কামাতুর | 
দবারান্র জুখ-ভোগ করিলা! প্রচুর ॥ 
কোকিলের কুহুরবে নিনার্দিত বন। 
কুন্থুমে কুন্থমে জাগে ভ্রমরগুঞন ॥ 
ছংস-হংদী কেলি করে সুখে সরোবরে । 
মৃছু মন্দ বানু সেখ! বহিছে মন্থরে ॥ 
সেই রমণীয় স্থানে শঙ্কর পার্বতী । 
স্থরত করিছে সদা হুষ্টচিভে অতি | 
শক্ষর-পার্বতী-প্রেম কে পারে বর্ণিতে। 
করতভাবে করে কেলি বিভিম্ন ভাবেতে ॥ 
বখন ছুঃজনে বনি থাকে মুখোমুখী । 
আবেশে নিমগ্ন দোছে পরম্পরে দেখি ॥ 
কখন তুলিয়। কুল গাথঘে মালিক]। 
কখন অলক্ত পরে পায়েতে বালিকা 





০০ 


কখন করেন দেহ চন্দনে লেপন। 
গলদেশে কভু হার করেন ধারণ | 
কখন কবরী বাধে, কখন খসাষ। 
কত যে প্রেষের রীতি কহুন না! যায ॥ 
কখন পর্বতে কেলি করে পঞ্চানন। 
কখন উভয়ে চলে নির্জন কানন ॥ - 
কড়ু বা পার্বতী যাষ দ্রুততর গতি । 
পশণ্চাতে ধাইল শিব পার্বতীর প্রতি | 
উভয়ে বিহার করে আনন্দিত মনে! 
জগৎ-নংসার কিছু না পড়ে ন্যনে ॥ 
কামদেব অনুক্গণ পিছু পিছু ফিরে! 
স্থঘোথ বুঝিয়া দৌছে বি ধে পুষ্পশরে ॥ 
রতিরসে মগ্ন থাকে পার্ববতী-শঙ্কর। 
এইরূপে কেটে বাঁ সহ বৎসর ॥ 
নাহি ক্লান্তি, নাহি শ্রান্তি দৌছে মগ্ন কামে। 
ন! জানে কি ঘটিতেছে ্বীষ ব্বগধামে 1 
কত শত বর্ষ যাষ না বাধ কথন। 
শহ্কর-পার্ধবতী রহে নভে মগন 
অতৃপ্ত তথাপি রহে দৌহার অন্তর! 
এদ্িকেতে বন্থমতী কাপে থরথর ॥ 


* হেরি তাহাদের এই সুরত উত্দব। 


চিন্তাকুল হইলেন দেবতার৷ দব ॥ 
নারায়ণ-দমীপেতে করিধা গমন | 
প্রণাম করিয়া সব করে নিবেদন ॥ 
ব্রহ্মা কনে গুন গুন দেব নারায়ণ । 
বহু বর্ধ আছে শিব স্বরে মগন | 
অস্ত কোন কার্যে তার মন নাহি আর। 
কি হইবে কহ দেব দবা-সবতার ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, গুন প্রজাপতি! 
কছিব উপার এক হুগোপন অতি ॥ 
পা্ববভীর গর্ভে বদি শিবতেজ পড়ে ! 
অবশ্য জন্মিবে পুত্র দেবীর জরে ॥ 
সুরাসুর-বিমর্দক সেই পুত্রে হবে। 
তাহার ভবেতে সবে শশব্যস্ত রবে £ 
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শিবতেজ হয় যাহে ভূমিতে পতন। 
তাহার উপায সবে কর দেবগণ ॥ 
নারাষণ-কথা শুনি যত দেবগণ। 
নর্মদ! নদীর তীরে করিল। গমন ॥ 
্রদ্ধা৷ আপনার গৃহে করিলা!গ্রস্থান। 
শিবভষে দেবগণ হুল কম্পমান ॥ 
ভয়েতে কাতর সবে গুহামুখে রষ। 
শিবরতি ভঙ্গ কর। লাহদ না৷ হয ॥ 
অনন্তর ইন্দ্রদেব গিষ দ্বার-পাশে। 
ফিরাইয নিজ মুখ শিবেরে সম্তীষে ॥ 
শুন শুন যোগিরাজ শুন ভগবন্‌। 
জগৎঈশ্বর তুমি জগ্গৎ-কারণ ॥ 
তক্তভয দূর কর বিপদভঞ্জন। 
কোন্‌ কাজ করিতেছ কছ সনাতন ॥ 
এত বলি ইন্দ্রদেব করিল প্রস্থান। 
অনন্তর সূর্ধ্যদেব সেই স্থানে যান ॥ 
ভযে ভধে কহে সূর্য্য যুক্ত করি কর। 
কোন্‌ কার্ধ্য করিতেছ জগৎঈশ্বর ॥ 
সথরশ্রে্ঠ মহাভাগ কি কছিব আর । 
বারবার আপনারে করি নমক্কার ॥ 
এত বলি সূর্য্যঘেব করে পলাষন। 
সেই স্থানে চন্দ্র আসি কহিল! তখন ॥ 
শুন শুন ত্রিলোচন ভ্রিলোক-ঈশ্বর | 
কোন্‌ কর্ম করিতেছ হে ভোলা! শঙ্কর ॥ 
যাহা! অভিলাষ কর তাহা সিদ্ধ হয। 
নমস্কার করি তৌম। সকল সময ॥ 
এত বলি চন্দ্রদেব কর্ধিলা প্রস্থান। 
অন্তর বাযুদেব ছ্বার-দেশে যান ॥ 
বাধু কহে, শুন শুন জগতের নাথ। 
ভক্তিভবে তব পাষ করি প্রশিপাত॥ 
জগতের বন্ধু তুমি কি করিছ আজ! 
চতুর্র্ম ফলদাতা তুমি যোগিরাজ ॥ 
এই রূপে দেবগণ করিলেন স্তব। 
পণ্ডিত মহেশবর শুনিলেন সব 
বাজ--১৬ 


গণেশখণ্ড। 


বূতিক্রীড়। পরিহারে অভিলাষী হুন। 
পার্ববতীর ভযে তরু ব্যাকুলিত মন ॥ 
স্তবস্তুতি পুনরায় করে দেবগণ। 
পার্ববতীরে মহাদেব ত্যজিলা তখন ॥ 
্রস্ততাবে শিব যেই উঠিলা ত্বরিতে। 
শঙ্করের বীর্্রাশি পড়িল ভূমিতে ॥ 
পুত্র এক জন্ম লে সেই বীর্ধ্য হতে । 
কাত্তিকেয় নামে হয় বিখ্যাত জগতে ॥ 
রতি পরিহার করি ভোল৷ মহেশ্বর। 
সম্মুখেতে দেবগণে দেখে অনস্তর ॥ 
হেরিষ! দেবতাগণে কহে ভ্রিলোচন। 
শীদ্র শীগ্র দ্ব্ণণ কর পলায়ন ॥ 
পার্ববতীর ভয়ে সবে পলাযন করে। 
মহাদেব রছিলেন কম্পিত অন্তরে ॥ 
শয্যা হতে দুর্গাদেবী করি! উদ্থান। 
সন্মুখেতে দেবগণে দেখিতে না পান ॥ 
রোষভরে অতঃপর কহেন পার্বতী । 
অভিশাপ দিব আমি দেব্গণ প্রতি ॥ 
সতীমুখে হেন বাক্য করিয়া শ্রবণ। 
মধুর বচনে শিব কহেন তখন ॥ 

শুন শুন প্রিযতমে শুন গে। পার্বতী 
তুমি ধন্া মনোহর! অতি রূপবতী ॥ 
মম প্রাণ-আধিষ্ঠাত্রী তুমি প্রাণেশ্বরী | 
মোর প্রতি হ্বপ্রসন্না হও কৃপা করি ॥ 
তোমাৰ সংযোগে হয শিব মোর নামি। 
তোম। ছাড় শব তুল্য হই অবিরাম ॥ 
পব্মাপ্রকৃতি তুমি বৃদ্ধি দয়! ক্ষমা। 
তু পুষ্ট শাস্তি ভূমি, ভূমি মনোরম 
ক্ষুধা ছাষা নিদ্রা তুমি সবার আধাব। 
মম প্রতি ক্রোধ তুমি কর পরিহার ॥ 
রোষভবে কেন কর অশ্রু বিসর্জন | 
সংববণ কর প্রিষে তোমার বোঁদন ॥ 
তুমি তো৷ সামান্তা নহ জগৎ-তারিণী। 
ভকতবতমল! অতি, ভূমি নারাযণী ॥ 
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মহেশের বাক্য শুনি মনোছুঃখে অতি। শুনিয়া শঙ্কর বাক্য পার্বতী তখন | 








এর বচনে ভারে কহিলা পার্বতী ॥ শাস্তচিতে সব কথা করেন শ্রবণ ॥ 
শুন শুন মহাদেব, ভূমি আত্মারাম। বৈবর্তপুরাণ কথা অযুত সমান । 
সর্বদেহে অবস্থিত ভুমি পূর্ণকাম | যেইজন শোনে সেই অতি পুণ্যবান্‌॥ 
পরিপূর্ণ জ্ঞান তব জানি অনিবার | লা 
সকলের অন্তর্ধ্যামী কি কহিব আর ॥ এ 
যে কথা গোপন করে নারী সমুদ্য। 
নিজমুখে সেই কথা কহি মহাশয় ॥ 
সম্ভোগ না শেষ হ'তে রৃতিভঙ্গ হলে। দ্বিতীয় অধ)ার 
অতি ছুঃধ ভোগ করে রমণী সকলে ॥ পুণ্যুক ব্রত বিধান কথন। 
সঙ্গনতঙ্গেতে নারী অতি ছুঃখ পাঁষ। মহাদেব কহিলেন, গুন হে পার্ব্তি। " 
কৃষ্ণপক্ষ চন্দ্রলম হয ক্ষীণকাষ ॥ মঙ্গলজনক কথা কহি তব প্রতি | 
চিন্তান্বর মানবের ক্ষষের কারণ। শ্রীহরির আরাধনা করি বরাননে। 
পাইলাম ছুঃখ অতি শুন পঞ্চানন ॥ ব্রত অনুষ্ঠান কর ভ্তিযুক্ত মনে। 
রাততঙ্গ ঘুঃখে আমি অতীব কাতর। পুণ্যক ব্রতের নাম হথকল্যাণকর। 
না৷ পড়িল বীর্ধ্য মম গর্ভের ভিতর ॥ এই ব্রত কর তুমি একটি বৎমর। 
.তুমি মোর প্রাণের ভূমি মোর পতি। সকল ব্রতের শ্রেষ্ঠ এ ব্রত পুণ্যক। 
তোমা ঘারা পুত্র লাভ না! হ'ল সন্প্রতি॥ | সর্ব ইচ্ছা পুর্ণ করে মঙ্গলজনক | 
পুত্রহীন রমণীর নিক্ষল জীবন। এই ব্রত স্থরেশ্বরি কর অনুষ্ঠান। 
বংশজাত পুত্র হৃখের কারণ ॥ অবশ্যই লাভ হবে পুত্র গুণবান্‌॥ 
সপুত্র স্বামীর অংশ বংশদীপ তার। ব্রতকালে শ্রীরুষ্ণের কর আরাধনা । 
কুলের দছনকারী পুত্র কুলাঙ্গার ॥ পুত্র লাভ হবে তব পৃরিবে প্রার্থনা ॥ 
শুন শুন যোগিরাজ পাই অতি রেশ। হরিমন্ত্র লয়ে যেই হরি-সেবা করে। 
কিরূপে ্থপুত্র পাব দাও উপদেশ ॥ অস্তিমেতে ঘায় সেই বৈকুষ্ঠ-নগরে ॥ 
তপস্তার ফলদাতা তুমি মহেশ্বর। জনম সফল তার কি কহিব আর। 
পরম ঈশ্বর তুমি করুণীসাগর ॥ কোটি কোটি পুরুষের করে সে উদ্ধার ॥ 
এই কথা বলি দেবী করিল! রোদন। ভূত্য বন্ধু সহোদরে মুক্তি করে দান। 
মু হাস্তে মহেশ্বর কহিল! তখন ॥ ভগ্গবান্‌ দেন তারে চরণেতে স্থান ॥ 
তুমি তো জগ্বৎমাত৷ ত্রিলোক-ধারিণী। শুন শুন যোখেশ্বরি শুন বরাননে। 
সামান্ত কারণে কানন! দোষ মনে গণি ॥ হুরিমন্ত্র জপ কর ভভ্ভিবুক্ত মনে ॥ 
কহিব তোমা আমি অতি গুহ কথা। সুহুর্লভ হরিমন্ত্র জপ সর্বব্বাই। 
যাহাতে পাইবে পুত্র, না হবে অন্যথা ॥ মুক্তির কারণ তাহা কহি আমি তাই! 
যে ব্রত পালিতে আমি বলিব তোমায। বিপিন-বিহারী হরি শ্রীমধুসুদন। 
কায়মনে আচরণ কর তুমি তায ॥ সর্ববকর্মীফলদাত। প্রভু নারায়ণ | 
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তিনি যদি তু হন কাহারো উপরে । 
অবশ্য পাইবে ফল জানিও অন্তরে ॥ 
হুরিমন্ত্র জপি কর ত্রত অনুষ্ঠান । 
পুণ্যক ভ্রতের ফল না হইবে ক্লান ॥ 
দংদার যাতন! তব দুরেতে যাইবে। 
মনোমত ফল তুমি অবশ্য পাইবে ॥ 
ভুর্নভ হরির মন্ত্র অবনী মাঝারে । 

ইহ! ছাড়া সার কিছু নাহি এ সংসারে ॥ 
হরি জ্ঞান হরি ধ্যান হরিতে তন্ময়। 
মুক্তি্নাত হবে তাহে নাহিক সংশষ ॥ 
প্রিষতমে মম কথ ন। করিও আন। 
পুণ্যক ব্রতের ফলে পাবে পরিত্রাণ ॥ 
অতএব শুন প্রিষে মিনতি আমার । 
হরিনাম হৃদযেতে জপ অনিবার ॥ 

এত বলি মহাদেব ল/যে পার্বব্তীরে। 
অতিশীভ্র আমিলেন জাহুবীব তীরে ॥ 
হরির কবচ সেথ। দিলেন দেবীরে। 
কৃষ্তন্তবমন্ত্র দান করিলেন ধীরে ॥ 
অনন্তর শুদ্ধমনে ব্রত অনুষ্ঠান । 
করিতে বলেন তারে শিব ভগবান্‌ | 
শুনিযা ব্রতের কথ! আনন্দিত! অতি। 
মহেশ্বরে সম্বোধিষা কহিল। পার্বতী ॥ 
গুন শুন দ্বীননাথ, গুন ভগবান্‌। 
কিরূপে করিব কহ ব্র-অনুষ্ঠান ॥ 
কোন্‌ কোন্‌ ভ্রব্য আর কোন্‌ কোন্‌ ফল। 
লাখিবে ব্রতের কালে কহ অবিকল ॥ 
কোন্‌ কালে ব্রত করি, কি করি আহার । 
সকল বিষয মোরে কহ সবিস্তীর ॥ 
ব্রতের নিযম কিবা ব্রতেব বিধান। 
কিবা এতে ফলোদয কহ ভগবান্‌॥ 
কোন্‌ পত্র কোন্‌ পুষ্প লাখিবে ইঘাতে। 
কী ভাবে পূজিব আমি কহ বিধিমতে ॥ 
আমি তে। অবল! নারী, জান পঞ্চানন । 
কিরূপ করিব আমি পূজা আযোজন ॥ 


অতএব কৃপা করি ওহে ভগবান্‌। 
পুরোহিত ভৃত্য আদি মৌরে কর দান ॥ 
যাহা কিছু আবশ্যক ব্রত অনুষ্ঠানে । 
আয়োজন কর প্রত সত্বর এখানে ॥ 
পৃতিই সতীর গতি, পতি প্রভু তার। 
পতি ছাড়া রমণীর কেহ নাহি আর ॥ 
নারীর উপর যদি পতি রুষ্ট হন। 
বিফল সংসার তার বিফল জীবন ॥ 
শাস্ত্রের চন জান ওখে। পশুপতি | 
যতদিন বাঁচে নারী পতি তার গতি ॥ 
কুমারী নারীরে পিতা৷ করেন রক্ষণ । 
যৌবনকালেতে পতি করেন পালন ॥ 
বার্ধক্যে নারীরে রক্ষা করে পুত্রথণ | 
চির্পর ধীন! নারী শাস্ত্রের বচন ॥ 
সকলের সাক্ষী তুমি শিব ভগ্রবাম্‌। 
পুর্রহেতু বর মোরে করহ প্রদান ॥ 
পতিব্রতা নারী যদি পুত্রবতী হয। 
সেই নারী ধন্তা। তবে জানিবে নিশ্চয় ॥ 
এ কারণে তব পদে করি নিবেদন । 
ব্ল প্রভু কি করিলে পাব পুভ্রধন ॥ 
এত বলি পড়ে দেবী পতির চরণে। 
মহাদেব কহে তবে মধুর বচনে ॥ 
শুন দেবি সনাতনি শুন মহেশ্বরী। 
তব কাছে ভ্রতকথ! নিবেদন করি ॥ 
কুনুম-চম্বন-তরে শত বিপ্রা চাই। 
শত শত দাস দাসী রহিবে সদাই ॥ 
হুরিভক্ত পুরোহিত যেইজন হবে। 
তাহার দ্বারাস্র ব্রত সাধন করিবে ॥ 
অরুণ-উদয-কালে ত্যজিয়! শয়ন। 
সুনির্মল জলে কর স্নান সমাপন ॥ 
পবিত্র মনেতে হরি করিযা ব্মরণ। 
যুগ্মবন্ত্র পরি পুনঃ কর আচমন ॥ 
পুরোছিতে অতঃপর করিষা বরণ। 
সঙ্থল্ন করিয়া! কর 'ঘটের স্থাপন ॥ 


ক্ষ 


২9৪. ্রীপ্্ীব্রন্মবৈবর্ত পুরাণ। 






এইরূপে কর দেবী ব্রত-অনুষ্ঠান। 
মঙ্গল হইবে তব, শুদ্ধ হবে প্রাণ ॥ 
বিষ্তুরে পৃজিবে নিত্য ষোড়শোপচারে। 
শাস্ত্রের বচন ইহা কহিনু তোমারে ॥ 
পাদ অর্ধ্য মধুপর্ক স্বাগত আসন। 
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেগ্য ভূষণ ॥ 
যজ্জসুত্র কর্পুরাদি চন্দন তান্থুল। 
পূজার প্রধান অঙ্গ না করিও ভুল ॥ 
পারিজাত ফুলে কর বিষ্ণুরে পূজন। 
স্্ীৃষ্ণেরে নীলোৎপল কর সমর্পণ ॥ 
কেশবে প্রদান কর পবিভ্র চামর। 
সহত্্ সম্পুট যেন লভে গোঁপীশ্বর ॥ 
বন্ধুককুহ্ম কর রাধানাথে দান। 
এইবূপে কর দেবী ব্রত-অনুষ্ঠান ॥ 
হবিষ্যান্ন খাবে দেবী ছয মান ধরে। 
পাঁচ মাস ফল খাবে বিশুদ্ধ অন্তবে ॥ 
এক পক্ষ ঘ্বৃত খাবে, এক পক্ষ জল। 
দিবারান্র রতুদীপ রাঁখিবে উজ্জ্বল ॥ 
কুশাসনে বসি কর রাত্রি জাগরণ । 
যতনে ইন্ড্রিয়গণে করিবে দমন ॥ 

বন্ত্র ভোজ্য উপবীত ডাল। মনোহর 
উৎসর্গ করিবে দেবি শুন অতঃপর ॥ 
ব্রত সমাপ্তির তরে বিধানানুসারে | 
সুবর্ণ দক্ষিণ। দান করিবে সবারে ॥ 
যেই জন এই ব্রত করে অনুষ্ঠান। 
অবশ্যই লাভ করে উত্তম সন্তান ॥ 
স্বামীর সৌভাগ্যলাভ করে সেই জন। 
ধন বৃদ্ধি হয তার-শান্ত্রের বচন ॥ 

এই ব্রত তুমি দেখি কর অনুষ্ঠান। 
অবশ্যই পাবে তবে পুত্র ভাগ্যবান ॥ 
গুনিষ! শিবের কথ! কছিলা পার্বতী | 
বিস্তার করিয। প্রভু কহ মোর প্রতি ॥ 
সর্ব্ব-আগ্রে এই ত্রত করে কোন্‌ জন। 
কৃপা করি মোরে আজ কহ পঞ্চানন ॥ 








জীবন সার্থক করি, করিয়া শ্রবগ। 
অস্ত সমান কথা শুনিবারে মন ॥ 
শুনিষ। সতীব বাক্য দেব পঞ্চানন। 
মহানন্দে কছে সব হরধিত মন ॥ 
মহেশ্বর কহিলেন, শুন প্র।এশ্বরি। 
সবিস্তারে সব কথ! নিবেদন করি ॥ 
শতরূপ! নামে ছিল মনুর গুহিণী। 
পতিব্রতা সেই নারী ভূবনমোহিনী ॥ 
কিন্তু তাঁর মনে ছিল দুঃখ অতিশয। 
দীর্ঘ দিন কাটে তবু না হয তনয॥ 
মনোছুঃখে থাকে সদা পুত্রের বিছনে । 
কী ভাবে পাইবে পুত্র ভাবে মনে মনে ॥ 
শতরূপ! দিবারাত্রি কৰে অনুতাপ। 
পূর্ববজন্মে বুঝি কত করেছিনু পাপ॥ 
সেই পাপে এ জনমে পুত্র নাি পাই। 
রাজ্যধন মোর কাছে বিষতুল্য তাই॥ 
পুত্ররত্ব বিনা প্রাণে কিবা প্রযোজন। 
বলিব ব্রহ্মার কাছে মম আকিঞ্চন ॥ 
এইরূপে চিন্তা করি একদ! সুন্দরী | 
ভ্রুতগতি চলিলেন ব্রহ্মার নগরী ॥ 
বিধি পাশে শতরূপা। করিষ| গমন | 
চরণে লুটাষে তার করিলা ক্রন্দন ॥ 
ইহ! দেখি ব্রহ্মা্দেব বলে সকাতবে। 
কেন কন্ত। কাঁদ হেন অবিরল ধারে ॥ 
কিব! হঃখ কিবা কষ্ট বলহ আমাষ। 
যথাসাধ্য মহাষতা করিব তোমা ॥ 
বিধি-প্রতিশ্রুতি শুনি শতরূপা! নাবী । 
কহিল বিন বাক্য হত যোড় করি॥ 
শুন গুন চতুন্মুথ শুন পন্মাসন | 
জগৎ-বিধাতা! তুমি স্থপ্টির কারণ ॥ 

কূপা করি মোরে আজ কহ ভগবান্‌। 
কি উপাঁষে লা হবে পুত্র ভাগ্যবান্‌॥ 
যেই জন বন্ধ্যা নারী, অতি দুখ তার। 
ধন জন সম্পদাদি সকলি অসাব ॥ 
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জনম নিক্ছল তার জীনে সর্বজন । 
পুত্রহীনা রমণীর কিবা! গ্রযোজন ॥ 
নরক ভীষণ অতি “পু তার নাম। 
সে নরক হ'তে পুত্র রক্ষে অবিরাম ॥ 
স্থথ মোক্ষ দান করে সুযোগ্য সন্তান 
অশ্বমেধ ফল্লাভ করে পুত্রবান্‌ ॥ 
কৃপা করি হে বিধাতঃ বলুন আমাবে। 
পুত্ররত্ব লাভ ক্ধি আমি কি প্রকারে ॥ 
নতুবা! স্বামীর সহ যাইব কানিনে। 
পুত্র বিন! অন্ধকার হেরি ছু'নযনে ॥ 
আমাদের রাজ্য প্রভু করুন গ্রহণ। 
সংসার ত্যঞ্জিয়া মোর। যাইব কানন ॥ 
সন্তানহীনের মুখ অহঙ্গলকর | 
অগ্নিতে প্রবেশ আমি করিব সত্বর ॥ 
গরল ভক্ষণ করি ত্যজিব জীবন । 
এত বলি শতরূপ! করিলা! রোদন ॥ 
শুনিয়া! তাহার কথা৷ ব্রহ্ম গ্রজাপতি। 
কহিলেন হিত-কথ! স্থধূর অতি ॥ 
সুন গুন শতরূপা, বচন আমীর । 
উপায় তোমীরে আমি কহি চমৎকার ॥ 
সপুশ্যক ব্রত তুমি কর অনুষ্ঠান। 
অবশ্যই লাভ হবে সুযোগ্য সন্তান ॥ 
কৃষ্-আরাধন। কর ত্রতের সময | 
স্থনন্তান লাভ ভবে হইবে নিশ্চয ॥ 
অগতির গতি তিনি গ্রড় নারাষণ। 
তাহাকে ভজন। কর রক্ষার কারণ ॥ 
নারায়ণ তু যদি হন তব প্রতি 
অচিরে মোচন হবে বতেক দুর্গতি ॥ 
এক্ষণে ত্রতের কথ! বলিব বিস্তারি। 
সেই মতে ভ্রত তুমি আচর হুন্দরী ॥ 
শুরা ভ্রযৌদশী যোগে শুভ মাঘমাসে। 
হপুণ্যক ভ্রত কর হপুত্রের আশে॥ 
পূর্ববদিন বিধিমত সংযম করিষা। 
পরদিন ভ্রান্মকালে শয্যা তেষাগিয়া ॥ 


য্থাবিধি প্রক্ষালন সারিয়া সত্বর। 
মন্ত্রের সাহায্যে নান কর অতঃপর ॥ 
গুদ্ধচিতে করি সব পৃজা-আয়োজন | - 
বসিবে আঁসনে তবে করিতে পূজন ॥ _ 
ভক্তিভরে পৃজ তুমি হরি নার'ধণ। 
প্রথমেই বিষ স্মরি কর আচমন | 
পত্র পুষ্প মাল্য ফল ধূপ দীপ আর। 
চন্দন বসন গন্ধ কর ব্যবহার ॥ 
তণ্ডুল শর্করা যোগে নৈবেদ্য সাঁজাবে। 
তান্থুল পানীয় আদি সব কিছু দিবে ॥ 
কুশ কোষ! শঙ্খ ঘণ্ট। আসন অঙ্গুরী। _ 
পুষ্পপান্র তাত্রঘট স্থবাগ্য লহরী ॥ 
হরষিত মনে সব করি আয্বোজন। 
ষোড়শোপচারে পূজা করিবে সাধন ॥ 
এইরূপে সর্ব্বকর্্ম করি সমাপন । 
একমনে ভগবাঁনে করিবে চিন্তন ॥ 
সর্ববকর্মমফলদাত। কৃষ্ণ নারাধণ। 
তাহাবে পুজিলে হয বাসন! পূরণ 1 
স্তবস্তুতি করি পরে ভক্তিযুত চিতে। 
উপবাস করি রবে কহি বিধিমতো। 
অতঃপব হোমকার্ধয করি সাধন। 
বিপ্রগণে যব করি করাবে ভোজন ॥ 
উচিত দক্ষিণা দিবে বিপ্র সবাকারে। 
তবে তো হইবে পুণ্য কহিনু তোমারে ॥ 
অনস্তর লৈষা৷ সব আত্মবন্ধুজন | 
ভাবে একসঙ্গে করিবে ভোজন ॥ 
এইরূপে প্রত্যাসে পবিত্র অন্তরে । 
করিবে পুণ্যক ব্রত অতি ভক্তিভরে ॥ 
এক বর্ধ পরে পুনঃ পুণ্য মাঘমাস। 
ভ্রতীর সেদিন হবে পূর্ণ অভিলাষ ॥ 
উদ্যাপন কর ব্রত করি অনুষ্ঠান । 
অবশ্যই লাভ হবে সুযোগ্য সন্তান ॥ 
ব্রতের বিধান এই শুনহ সুন্দরী | 
এক বর্ধ দেখ তুমি এ্রত আচরি ॥ 


২৪৬ জীপরীত্রহ্ষবৈবর্ত-পুরাণ। 


সিদ্ধিপ্রদ এই ব্রত করি অনুষ্ঠান। 
লাভ কর পুত্র-রত্ণ বিষুঃর সমান ॥ 
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য শতরূপা পরে। 
স্পুণ্যক ব্রত করে প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
এক বর্ষ এই ব্রত করি অনুষ্ঠান। 
শতরূপা লাভ করে ছুইটি সন্তান ॥ 
শ্্ীটত্তানপাদ আর প্রিয়ব্রত নাম। 
ছুই পুত্র হয তাঁর নযনাভিরাম ॥ 
দেবছুতি এই ব্রত করি অনুষ্ঠান। 
কপিল নামেতে লন পুত্র পুণ্যবান্‌॥ 
ব্রত-অনুষ্ঠান করি দেবী অরুন্ধতী । 
শত্ি নামে পুত্র পায় মনোহর অতি ॥ 
শত্তিপত্বী এই ব্রত করি অনুষ্ঠান। 
পরাশর নামে লভে পুত্র গুবান্‌॥ 
অদ্দিতি করেন এই ব্রত অনুষ্ঠান। 
বামন নাষেতে হয় পুত্রে ভাগ্যবান্‌ ॥ 
ইন্দ্রপত্থী শচীদেবী এই ব্রত কঃরে। 
জধস্ত নামেতে পুত্র লভিল! সত্বরে | 
উত্তানপাদের পত্তী এই ব্রত-শেষে। 
ঞ্রব নামে পুত্র-রত্ব লভে অবশেষে ॥ 
কুবেরের পত্রী ব্রত করি অনুষ্ঠান । 
শ্রীনলকুবর নামে লভিল! সম্ভান ॥ 
ু্ধ্যপত্থী এই ব্রত করি অনুষ্ঠান । 
লাভ করে মন্ধু নামে পুত্র ভাগ্যবান্‌ ॥ 
অন্রিপত্রী এই ব্রত অনুষ্ঠান ক'রে। 
পুত্ররূপে লাভ করে দেব শশধরে ॥ 
অঙ্গিরার পত্বী করি ব্রত আচরণ। 
পান পুত্র বৃহস্পতি বিদিত ভূবন ॥ 
ভৃগুপ্থী এই ভ্রত করি অনুষঠীন। 
পুত্ররূপে পান গুক্রে অতি গুণবান্‌ ॥ 
এইভ্পে ব্রতকথা! করিষ। কীর্তন | 
সতীরে কহেন পুনঃ দেব পঞ্চানন ॥ 
এই ব্রত কর তুমি একান্ত অন্তরে । 
অবশ্ট পাইবে পুত্র কহিন্ তোমারে ॥ 


পপি পাপা পালাল পাাাাাতাতাশমাত৬দ 
বিষুতুল্য পুত্রে হবে জানিও নিশ্চষ 
আমার বচন কু মিথ্যা নাহি হয ॥ 
শুনিয! শিবের কথা প্রফুল্ল অন্তরে । 
স্পুণ্যক ব্রত দেবী অনুষ্ঠান করে ॥ 
অনন্তর নারদেরে করি সম্বোধন । 
ধীরে ধীরে কহিলেন দেব নারাষণ ॥ 
পুণ্যক ব্রতের কথা শুনিলে বিস্তর । 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ অতঃপর ॥ 
গণেশখণ্ডেতে এই পুবাণের কথা | 
অমৃত সমান বটে নহেক অন্তথা ॥ 
গণেশখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্াঁন সমাপ্ত। 


৬ ভূতীয় অধ্যায় 
পার্কতীব পুণ্যক ব্রত পালন ও শিবেব শহিত 
শ্রীকৃষ্ণেব কথোঁপকখন। 
নারদ কহিল এবে হরষিত মন | 

অতঃপর কি ঘটিল বল নারাষ11 
নারায়ণ কছে তবে নারদের প্রতি । 
শুন শুন সেই কথা অপরূপ অতি॥ 
শিবের আজ্ঞাঁষ সতী পার্বতী তখন। 
ফুল্ল-মনে করিলেন ভ্রত-আযোজন ॥ 
নিযুক্ত করিল। দেবী বিস্বর ত্রান্মাণে। 
আরম্ত করিল! ব্রত অতি গুভক্ষণে ॥ 
্র্গ মূ্ত্য রসাতলে হয নিমন্ত্রণ । 
আমিল অতিথি কত না যায় গণন | 
যত দেব যত খষি কৈলাস নগরে! 
একে একে উপনীত হইল সত্বরে 1 
পুত্র ভার্য্যা সহ ব্রহ্ম। আসেন তখন। 
চতুর্ভূজ তগবান্‌ দিল! দরশন ॥ 
আসিলেন লক্ষমীদেবী ল/যে দ্রব্য হত। 
বর্গ হতে দেবগণ আসে শত শত ॥ 
নক সনন্দ ভ্রুতু বোঢ, সনাতন | 
বশিষ্ঠ পুলহ আদি আসে মুনিগণ ॥ 





গ্রণেশখগু ৷ ২৪৭ 


সস সিসি 


নর নারায়ণ আর দিকপাল যৃত। 
গন্ধবর্ব কিন্নরগণ আসে শত শত ॥ 
পর্বত সকল মেথ। উপনীত হয় 
ভার্য্যাদহ আসিলেন নিজে হিমালয় ॥ 
সিদ্ধ যতি মনু বিপ্র বন্দী বিদ্যাধর | 
ঘ্বলে দলে উপনীত হইল সন্বর ॥ 
আসে বিদ্যাধরী ঘত নর্তকী অপ্নরী। 
নানাবিধ বাছ্ধকর আসে ত্বরা করি ॥ 
পন্মরাগমণি শৌভে রাজপথ-মাঝে। 
আত্পল্লবের মাল্য সর্বত্র বিরাজে॥ 
কদলীর স্তম্ভ শৌভে অতি মনোহর । 
চন্দনের মৃদু গন্ধ আসিছে সুন্দর ॥ 
হুইল আলোকম্য কৈলাম নগরী । 
শীতবাছে পরিপূর্ণ মনোহর পুরী ॥ 
কেহ নাচে কেহ গাঁষ পুলকে উদচ্ছৃসি। 
ভরাঙ্গণ দরিত্র সব অনের প্রত্যাশী॥ - 
দৃধি ভুগ্ধ স্বত তৈলে নদী কষে যায়। 
অমৃতের কুণ্ড বহু বিরাজে সেথায়॥ 
মিষ্টান্ন শর্করা কৃত শোভে স্তুপাকারে। 
শালিধান্ত চিপিটক শোভে তারে ভারে ॥ 
পাঁধন পিষ্টক লক্ষ্মী কবিল৷ রন্ধন 
রীধিলেন অন আর স্বৃতের ব্যঞ্জন ॥ 
কমল। পাঁচিক! আর কুবের ভাপ্তারী ৷ 
অনাহুত রবাহুতে পূর্ণ সেই পুরী ॥ 
জুব্যাদি যোগাষ সূর্ধ্য আনন্দ অন্তরে । 
দ্বানের যাবৎ ভার কশ্টপ-উপরে ॥ 
পরিতোষ সহকারে হুইল ভোজন! 
আনন্দে প্রফুল্ল ঘত ত্রাঙ্মণ সঙ্জন ॥ 
ভোজনাস্তে বিফুদেব বসে সিংহাসনে । 
অপ্লরীর নৃত্য হেরে প্রফুলপ বনে ॥ 
চামর ব্যজন করে পারিষ্দ দলে। 
নৃত্যগ্ীত করে যত গন্ধ সকলে ॥ 
সানন্দ অন্তরে সেথা বত খধিগণ। 
যোড়হস্তে করে স্তব প্রভু নারাষণ ॥ 





জগতের পতি তুমি কিব। মৌরা৷ জীনি। 
অগতির গতি তুমি দেবকৃল মণি ॥ 
অনার্ধি অনন্ত প্রতু নিত্যননাতন। 
যাহার কটাক্ষে হয় ব্রহ্াণ্ড জন ॥ 
তব কৃপা ব্যতিরেকে সিদ্ধি নাহি হয। 
তব পদে আমাদের মতি যেন রয় ॥ 
এইরূপে করে স্তব যত মুনিগ্রণ। 
প্রসন্ন মুখেতে বমি আছে নারায়ণ ॥ 
হেনকালে মহাদেব আসিয়া। সত্বর | 
ভক্তি-সহকারে কষ যুদ্ত কৰি কর ॥ 
শুন নাথ শ্রীনিবাস বচন আমার। 
তপস্াম্বরূপ তুমি কৃপা-অবতার ॥ 

তুমি যজ্ঞ তুমি জপ তুমি পূজা ব্রত। 
সর্ববাগ্থে পূজিত তুমি হও অবিরত ॥ 
বাঞ্কাকল্পতরু তৃমি বীজ সবাকার। 
কর্মফলদাতা তুমি কি কহিব আর ॥ 
তুমি অনুকূল রহ্‌ যাহার উপরে । 
ভাবনা কি আছে তার এ তিন-সংসারে ॥ 
পুত্রের লাখিয় বড় ব্যাকুলিত মন। 
পার্বতী শ্রীহরিব্রত করে সে কারণ ॥ 
এই ব্রত করে দেবী আমার আজ্জায়। 
তুমি তো সকলি জান, কি কহিবি হায় ॥ 
যদ্দি নাহি লাভ করে পার্বতী সন্তান। 


- | পুত্রের বিহনে তিনি ত্যজিবেন প্রাণ ॥ 


শুনিয়া আমার নিন্দা সতী একবার । 
পিতৃঘৃহে নিজ দেহ করে পরিহার ॥ 
শৈলগূহে জন্ম দেবী লঘ পুনর্ববার । 
সকলি ত? জান প্রড়ু কি কহিব আব 
চঞ্চল রমণী-মন জানি সর্ব্বক্ষণ। 
নিবারিতে তাহা নাহি পারে কোন জন ॥ 
নারীর মোহেতে হ্য কৃষ্ণতক্ভি নাশ। 
বৈরাঙ্ের বাধা নারী শাস্ত্রের প্রকাশ 
স্বকার্ধ্য-নাধনে সদা রমণী তৎপর। 

মুখে মিউ, কিন্তু সদা গরল অন্তর | 


২৪৮ শীীতরঙ্মবৈবর্তপুরাণ। 





রজ্জুর দ্বরূপ নারী সংসার বন্ধনে । 
মোহের কারণ নারী জানি মনে মনে ॥ 
তোমার নিকটে সব করিনু বর্ণন। 
কৃপা করি কহ নাথ কি করি এখন ॥ 
শুনি! শিবের কথ! নারাষণ কন । 
তব পত্থী হৈমবতী সাধবী অতিশষ | 
মঙ্গল ব্রতের সার স্থপুণ্যক ব্রত। 
নেই ব্রত তব পত্তী করে অবিরত ॥ 
স্খব্রত সেই ব্রত আরাধ্য সবার। 
কামফলপ্রদ তাহা সর্বব-মোক্ষ-সার ॥ 
ভগ্ববান্‌ জ্যোতিঃরূপী নিত্য নিরঞ্জন । 
ভক্তবাঞ্থাকল্পতর তিনি সর্বক্ষণ ॥ 
ভক্ত-অনুগ্রহকারী ভক্তদের প্রাণ। 
নিরাশ্রয নিরাময় কৃষ্ণ ভগবাম্‌। 
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তার অংশে হয়। 
মহান্‌ বিরাট তার অংশে জন্ম লয় ॥ 
প্রকৃতি হইতে তিনি ভিন্ন অনুক্ষণ। 
নিলিপ্ত পরমব্রন্ধ হরি দনাতন॥ 
গ্রহশুন্ত উগ্র তিনি পরম ঈশ্বর। 
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥ 
হুরিতত্তি লভে সবে তোমার কৃপায। 
তব আশীর্ব্বাদে সবে সূরধ্যমন্ত্র পাষ ॥ 
সূরধ্যমন্ত্র তক্তিভরে করি আরাধন। 
শিবমন্ত্র অবশেষে পাষ সর্বজন ॥ 
সপ্ত জন্ম করি তব সেবা আবাধন। 
মায়ামন্ত্র লাভ তবে করে সেই জন 
সুুলভি কৃষ্ণ-তক্তি তারপর পাষ। 
শাস্ত্রের বচন ইহা! কহিনু তোমায় ॥ 
কৃষ্ণ-ব্রত কৃষ্ণমন্তর অতি মুল্যবান্‌। 
শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হয কৃষ্ণের সমান ॥ 
মহাগ্রলবের কালে ধ্বংস হয সবে। 
কৃষ্ণ-ভক্ত অবিনাশ ধ্বংস নাহি হবে॥ 
অক্ষয় গোলোকে রহে কৃষ্ণের কিন্কর। 
মহীনন্দ ভোগ সেই কবে নিরন্তর ॥ 





সর্বব জীবে মহেশ্বর পাঁর সংহারিতে। 
কৃষ্ণ-ভুক্ত জনে কিছু না পার করিতে ॥ 
মাযার মোহিত নহে কৃষ-ভক্ত জন। 
শ্রীকৃষের পাদপন্মে রহে তার মন॥ 
মায়! মাতা নারাষণী প্রকৃতি ঈশ্বরী। 
কৃষ্ণ-ভক্তি সর্ববজনে দেন কৃপা করি ॥ 
কৃষ-প্রিয। কৃষ্ভক্তা দেবী নিরন্তর | 
আপনার ইচ্ছামত ধরে কলেবর ॥ 
অন্থর-নিধন-কালে আবিষ্ভুতা তিনি। 
পরম ঈশ্বরী মাত! জগৎ-মোহিনী ॥ 
দক্ষ-গূহে কম্তারূপে জন্মে অতঃপর। 
তব নিন্দ! শুনি সতী ত্যজে কলেরব ॥ 
সৃতদেহ কীধে তুমি করিয়া! ধারণ। 
মনত হযে নানাস্থানে করিলে ভ্রমণ ॥ 
শৈলনদী-তীরে আমি করিযা! গমন। 
তোমারে বলিষাছিনু গ্রবোধবচন ॥ 
হিমালধ-গৃহে দেবী জন্মে অতঃপর | 
পতিরূপে লাভ করে তোমাবে সত্বর ॥ 
স্পুত্র লাভের তরে শুন পশুপতি। 
পুণ্যক নামেতে ব্রত করিছে পার্বতী ॥ 
কৃষ্ণের অংশেতে হবে তোমার তনয। 
রূপবান্‌ গুণবান্‌ হবে অতিশয ॥ 

পুত্রের স্কীর্ভি তব রটিবে ধবায। 
সর্বববিধ শুভ কার্য্যে সে হবে সহায ॥ 
গণেশ নামেতে খ্যাতি হবে ভ্রিভূবনে। 
বিদ্বের বিনাশ হবে তাহার ম্মবণে ॥ 
বিদ্বহস্তা নাম ভার জানিবে সবাই। 
ঘুচিবে সকল দুঃখ কহি তব ঠাই ॥ 
বিবিধ ত্রতের দ্রেব্য করিবে ভোজন । 
লদ্ঘোদর নাম তাঁর হবে এ কারণ | 
শনির দৃষ্টিতে হবে মন্তক ছেদন। 
গজমুণ্ড তাই দেব করিবে ধারণ ॥ 

শিশু গজানন বলি জানিবে সকলে । 
মহাখ্যাতি হবে তাঁর এই ধরাতলে ॥ 


দু” ভ্রন্গটববর্ত-পুন্বাণ_ 





প্র্ে 


ভূত-প্রেতগণ মিলি বজ্র পণ্ড কবে। 
সংবাদ পাহিযা শিব আসিল সত্ববে ॥ 


সস 
শিক ২৯৯ 


শি 


গ্ীণেশখণ্ড ॥ ূ ২৪৯ 


প্রগুরামেৰ সহ করি মহারণ। 
একস্ত হইবেক এই গজানন ॥ 
তদবধি গজানন একদন্ত নাষে। 
খ্যাতি লাভ করিবেক স্বর্গ মর্ত্যধামে | 
সেই পুত্র হবে তব সকলের প্রিয়। 
দ্বতাগ্সণের সদা হবে পূজনীয় ॥ 
যদি কেহ তার পূজ। আগ্রে ন! করিবে। 
অন্ত দেবতার! কেহু পূজা! নাহি লবে ॥ 
সর্বব-অগ্রে পূজা তার হবে মোর বরে। 
মকলে পুজিবে তারে সতক্তি অন্তরে ॥ 
প্রথমে গণেশ পূজা! করি সমাপন। 
সূর্য বিষ আদি সবে করিবে পূজন ॥ 
ূ্য্যদেৰ নারাধণে করিযা পূজন। 
অর্চন। করিতে হয দেব পঞ্চানন ॥ 
প্রক্ততি-স্রূপ! ধিনি দেবী ভগবতী । 
করিতে হয় যে পরে তার পূজারতি ॥ 
অগ্নিদেব বৈশ্বানর পুজার ভাজন। 
ইহাদের পৃজ। কৈলে বিস্বেব নাশন | 
বর্বববিদ্ন নাশ হয় গণেশ-পূজায। 
মনোবা্থা পূর্ণ হয ছুঃখ দুরে যায ॥ 
রোগমুক্ত হঘ সবে পৃজিলে তাক্করে। 
মুক্তি পায় যেইজন বিষ্কু পূজা করে ॥ 
তত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পায় শিবের পৃূজায। 
হুকল্যাণকব তাহ! কহিনু তোমায় ॥ 
ুর্গার পূজনে হয় সর্ববপাঁপ দূর । 
শীষের প্রতি ভক্তি হইবে প্রচুর ॥ 
মনুষ্বের। দাতা হুব অগ্নির সেবায় । 
জ্ান-ৃত্যু লাভ করে মোক্ষ তারা পায় ॥ 
নিত্য সত্য চিরস্তন ইহারা সবাই। 
সজনে তৎপর সবে জাবিও সদাই ॥ 
এত যদি বলিলেন হরি নারাষণ। 
আনন্দে মগন হন দেব পঞ্চানন ॥ 
প্রপ্ন হইযা সতী আনন্দিত মনে। 
সভক্তি প্রণাম করে হরির চরণে ॥ 


দেব খধি সকলেই আহ্লাদিত অতি। 
নারায়ণ পত্রে সবে জানায় প্রণতি ॥ 
গণেশখণ্ডে তৃতীষ অধ্যাৰ সমাপ্ত । 


শাপস্পেসপেসীপপপ 


গ চতুর্থ অশ্যার 
্তানষ্ঠান, পার্জতী কর্তৃক সনতকুমাবকে পতি- 
দঙ্গিণাঁদানি, পার্বতীব শ্রীকঞ্ স্তোত্ি। 

নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
অনন্তর দেবী করে ব্রত-অনুষ্ঠান ॥ 
চতুদ্দিকে বাদ্য বাজে অতি মনোহর । 
স্নান সমাপন দেবী করে অতঃপর ॥ 
যুগ্বন্ত্র পরিলেন বিশুদ্ধ অস্তরে। 
ঘটের স্থাপন দেবী করে তারপরে ॥ 
রত্বময় ঘট শৌভে আত্ররের পল্পবে। 
চতুর্দিক্‌ নিনাদিত শঙ্খবাছা-রবে ॥ 
রত্বে বিভূষিত। দেবী বসিল৷ আসনে । 
বিধিমত পূজা করে মুনিভরেষ্ঠগরণে ॥ 
পুরোহিত দিক্পালে করিল! অর্চন। 
যথাবিধি দেবগণে করিলা পুঁজন ॥ 
পূজিলেন ত্রন্ধা বিষ আর মহেশ্বরে। 
আরম্ভিলা ব্রত দেবী প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
প্রথমে শঙ্করী পড়ে স্বস্তির বচন। 
হাতে নিল গঙ্গাজল সন্ধ্প-কারণ ॥ 
অষটাঙ্গ দেবেরে পরে করি আবাহন। 
যথারীতি পূজে সতী দেব নারায়ণ ॥ 
ঘটমাঝে শ্রীহরিরে করি আবাহন। 
ষোড়শোপচারে দেবী করিলা অর্চন ॥ 
ব্রতের বিধে্ষ মত দ্রব্য দিলা যত। 
এইরূপে হৈমবতী করিলেন ব্রত ॥ 
তিলহোম করে দেবী তিনলক্ষবার | 
দেব বিপ্র অতিথিরে করান আহার ॥ 
একটি বসব করি নিষ্মম পালন। 
বিধিম্ত করিলেন ব্রত উদ্যাপন ॥ 


২৫০ ্রপ্রীবরহ্মবৈবর্ভ-পুরাণ। 


সনতুকুমার মুনি অতীব যতনে । 


পৌরোহিত্য কার্য্য করে আহ্লাদিত মনে॥ 


সমাণ্তি-দিবসে কহে সনৎকুমার। 
যথাবিধি কার্য আমি করিনু উদ্ধার ॥ 
দক্ষিণা না দিলে ফল নাহি হয় তার। 
দক্ষিণান্বরূপ দাও পতিরে তোমার ॥ 
শুনি এ দারুণ বাক্য পার্বতী তখন। 
কাতর বিলাপ করি হয অচেতন ॥ 
হেরিষ! দেবীর দশা বিষুগসনাতন। 
মহেশ্বরে ভার কাছে করিলা প্রেরণ ॥ 
মহাদেব কছিলেন পার্বতীর প্রতি। 
মঙ্গল হইবে তব উঠ উঠ সতি ॥ 
এত বলি পার্ববতীরে বক্ষমাঝে লয। 
তথাপিও শঙ্করীর চেতন না! হয় ॥ 
হতজ্ঞান দেবীপ্রতি চাহিযা! শঙ্কর । 
বিষবদনে ভাবে দুঃখিত অন্তর ॥ 
দেবীরে কোলেতে রাখি যতন করিয়!। 
ধীরে ধীরে আশ্বাসিল সাম্তবনা দানিযা ॥ 
শিবের আশ্বাসে সতী লভিল চেতন। 
তাহ! দেখি মহাদেব আনন্দিত হন ॥ 
শঙ্করী নিশ্চিন্তে থাকে শঙ্করের কোলে। 
সন্বোধিষা শঙ্করীরে মহাদেব বলে ॥ 
শুন শুন প্রাণেশ্বরি আমার বচন। 
তয়ে ভীতা৷ হও তুমি কিসের কারণ ॥ 
দক্ষিণ! জানিবে দেবী সর্ব্বকর্্মসার | 
দক্ষিণ! যে নাহি দেষ ফল নাহি তার 
দক্ষিণ৷ বিহনে সব অসার নিক্ষল। 
কর্মকর্তা অবশ্যই যাবে রসাভল | 
দক্ষিণা যে-জন নাহি বিপ্রে করে দান। 
কালসুত্রে সেইজন কৃরিবে প্রস্থান ॥ 
মুহূর্ত বিলম্ব হ'লে দক্ষিণ! প্রদানে । 
দক্ষিণা ছিগুণ হয় সর্বলোকে জানে ॥ 
একদিন গত হ'লে চতুগড গ হয। 
একপক্ষে শতগুণ শাস্ত্রে ইহা কষ ॥ 


মাসেক বিলম্ব হ'লে দক্ষিণা-প্রদানে। 
পঞ্চশতগুণ হয পণ্ডিতের! জানে ॥ 
চতুগ্তণ হয় তার ছয়মাস গেলে। 
বতমর অতীত হালে ফল নাহি মিলে ॥ 
মহাপাপে মগ্ন হয় সেই দুরাচার। 
কহিলাম এই সত্য শাস্ত্রের বিচার ॥ 
নিচ্ষল হইলে কর্ম মহাপাপ হয । 
নরকেতে কর্ধাকর্তা যাইবে নিশ্চয় ॥ 
দক্ষিণ! অপপণ যদি হষ বহু পরে। 
অবশ্ঠ তাহার ঠাই নরক ভিতরে ॥ 
তার বংশধর দব মহাঁপাগী হুয। 
সকলেই নিরম্তর মনস্তাপ সয় ॥ 
শিবের এতেক বাক্য করিষ! শ্রবণ । 
নিজ মনে ভাবে দেবী কি করি এখন ॥ 
তাহার মনের ভাব বৃঝিতে পারিষা। 
কহিলেন নারায়ণ তাছে সন্বোধিয। ॥ 
শুন শুন অধি দেবি ভক্তিপরায়ণে। 
স্বধর্ম পালন কর ভক্তিযুক্ত মনে | 
ধর্প্ের কল্যাণে তুমি জানিবে নিশ্চয। 
কোন কালে কাহারও ক্ষতি নাহি হয ॥ 
ব্রহ্মা কহে শুন শুন আমার বচন। 
আপনার ধর্ম দেবি করহু পালন ॥ 
বেদের বচন সতি নিশ্চষ জানিবে। 
স্বধ্মমপালনে কু ক্ষতি নাহি হবে॥ 
স্বামীকে দক্ষিণ! দাও ব্রাহ্মণ-বচনে। 
কল্যাণ নিশ্চিত হবে জানিবেক মনে ॥ 
ধর্ম কহে, গুন মতি, আমার বচন। 
দক্ষিণা দানিষা কর ধর্দের রক্ঘণ ॥ 
আমার বচন শুন হে কল্যাণি সতি। 
্রাহ্মণে দক্ষিণা-দানে নাহি হবে ক্ষতি ॥ 
বিপ্রমনে দুঃখ দান উচিত না! হয। 
ধর্মরক্ষা কর সতী না করি সংশব॥ 
দেবগণ কহে দেবি কহি অবিরত | 
দক্ষিণ! কবিয়া দান পূর্ণ কর ভ্রত॥ 


গণেশখণ্ড। ২৫১ 


মনৌবাঞ্ছ পূর্ণ তব হইবে সন্থর। 
পতিরে দক্ষিণা দাও হরিষ অন্তর ॥ 
সনগুকুমার কহে শুন শুন সতি। 
দক্ষিণাম্বরূপ মোরে দাও তব পতি ॥ 
কল্যাণ হইবে শুন আমার বনে । 
ত্রতের স্ুুণ্য লাভ করহ এক্ষণে ॥ 
মহেশ্বরে যদি মৌবে নাহি কর দান । 
তপন্তাব ফল তবে করহ প্রদান ॥ 
কহিল! পার্বতী দেবী শুন দেবগণ। 
স্বামী বিন! ধর্ম পুত্রে কিবা প্রয়োজন ॥ 
দৃষ্টিশক্তি না রহিলে নয়নে কি কাজ। 
কেমনে ধরিব্‌ প্রীণ স্বামী বিনা আজ | 
স্বামী হয একশত পুত্রের সমান। 
কেমনে করিব আমি স্বামীরে প্রদান ॥ 
ত্রতের কি প্রয়োজন স্বামীর বিহনে। 
স্বামী বিন! প্রযোজন নাহি পুত্রধনে ॥ 
তরুহীন ফলে বল কিবা স্থুখোদষ। 
স্বামীর বিহনে কিসে হবে পুত্রোদয় ॥ 
সকলের মূল স্বামী কি কহিব আর। 
স্বামী বিন। ধর্ম কর্ম সকলি অসার ॥ 
অতএব শুন কহি আমার বচন। 

স্বামী বিনা চাহ্‌ তুমি অগ্ত কোন ধন ॥ 
বিষ কহে গুন দেবি কহি আমি তাই। 
স্বামী হ'তে ধর্ম শ্রেষ্ঠ জানিও সবাই ॥ 
ধর্ম নষ্ট হধ যদি, স্বমীতে কি কাজ। 
পুত্রে কিবা প্রযোজন কহ মোরে আজ ॥ 
ব্রহ্মা কহে শুন গুন আঁমার বচন। 
স্বামী হতে ধর্ম শ্রেষ্ঠ জেন সর্বক্ষণ ॥ 
ধর্ম হতে সত্য বড় শুন শুন সতি। 
ধর্ম নট না করিও করি এ মিনতি ॥ 
ইন্দ্র কহে পার্ধবতীরে ধর্ম রাখ মতি? 
ধর্মের তুলনা কোথা, পুন্র কিংবা পতি ॥ 
কহিল। পার্বতী দেবী শুন দেবগণ। 
পতি ছাড়া গ্রতি নাই জানি অনুক্ষণ ॥ 


গুনিয়৷ দেবীর কথ ধর্মদেব কয় । 
সতী পতি এক অঙ্গ কু ভিন্ন নয ॥ 
উভযের দানে আছে ক্ষমতা সমান । 
করিবারে পার তুমি স্বামীরে প্রদান ॥ 
শুনিয়া ধর্মের কথ! কহিলা! পার্বতী ৷ 
কন্াদান করে পিতা! জামাতার প্রতি ॥ 
বেদের বচন ইহা! গুন দেবগণ। 
বিপরীত কথা কেন কহিছ এখন ॥ 
দেব্গণ কহিলেন গুন সুরেশ্বরি । 
তোমার নিকটে মোর! বুদ্ধি লাভ করি॥ 
বুদ্ধিস্বরূপিণী তুমি কহি বারে বারে। 
কোন্‌ জন পরাজিত করিবে তোমারে ॥ 
স্বামীরে দক্ষিণী দাও ব্রতের নিষমে। 
পুণ্যকব্রতের বিধি পাল মমোরমে ॥ 
বেদের বচন ইহা কি কহিব আর। 
দক্ষিণাম্বরূপ দাও স্বামীরে তোমার ॥ 
ব্রত অনুষ্ঠান করি দক্ষিণ। না দ্িলে। 
ধর্ম রুক্ষ! নাছি হয় কোথা কোনকালে ॥ 
আপনি শঙ্করী তুমি জানহ নিশ্চষ। 
দক্ষিণাবিহনে হবে পাপের প্রশ্রয ॥ 
লোকথাতা হ'ষে তুমি কিসের কারণ। 
ধর্মকে ছাড়িয়া! কর অধর্্ম গ্রহণ ॥ 
অধর্মোর অনুষ্ঠানে ঘটিবে গ্রলয়। 
স্বামীরে ব্রাহ্মণ দান করহ নিশ্চয় ॥ 
পীর্ববতী কহিলা। শুন বচন আমার । 
বেদ হ'তে বলবান্‌ লৌকিক আচার | 
লোকাচার ত্যাগ কর! অতি স্থৃকঠিন। 
নারী হুতে শ্রেষ্ঠ নর জানি নিশিদিন ॥ 
বৃদ্ধিতে রমণী আমি কি কহিব আর। 
কিরূপে করিব ত্যাগ স্বাধীরে আমার 
তোমা সবে কহি আমি করিযা মিনতি । 
অনুরোধ নাহি কর ত্যজিবারে পতি ॥ 
শুনিয়া দেবীর কথা কহে বৃহস্পতি । 
আমার বচন তুমি শুন হৈমবতি ॥ 


২৫২ শীপ্রীত্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ । 





পুরুষ ব্যতীত কিছু সুজন না হয়। 
প্রকৃতি ব্যতীত সৃষ্টি না হয় নিশ্চয় ॥ 
প্রকৃতি পুরুষে স্থষ্টি করে ভগবান্। 
পুরুষ প্রকৃতি তাই উভষে সমান ॥ 
কহিলা পার্বতী দেবী, শুন দেবগ্রণ। 
সকলের সৃষ্টিকর্তা কৃষ্ণ ননাতন ॥ 
অবতীর্ণ হন হুরি পুক্রধ-আকারে। 
পুরুষ সবার শ্রেষ্ঠ জানি বারে বারে। 
প্রকৃতি পুরুষ হতে শ্রেষ্ঠ কু নয়। 
প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ নিশ্চয় ॥ 
ইহা৷ যদি সত্য হয, বলহু কেমনে। 
করিষ প্রদান আমি স্বামী হেন ধনে ॥ 
এইরূপ কথাবার্ভা হয় যে সময় । 
চতুভু্জ নারায়ণ উপনীত হয় ॥ 
রত্বে বিভৃষিত দেহ শ্যাম কলেবর। 
শঙ্গ চক্র গদ্ধা পদ্ম শৌভে মনোহর ॥ 
বনমাল। দোলে গলে বিপিনবিহারী | 
কি অপূর্বব রূপ তার আহা! মরি মরি ॥ 
অঙ্গের বিভায় বুঝি সূর্য্য লজ্জা পায়। 
উ্বাগমে অন্ধকার যেমন পলাষ ॥ 
কৌস্তভ শোভিত আছে বুকের উপ্রর। 
প্ীতবাস পরিধানে অপূর্ব সুন্দর ॥ 
বুথ হতে নামিলেন হরি নারায়ণ। 
দেবেক্্র সকলে তারে করিল! বন্দন ॥ 
লক্ষীসরত্বতীকান্ত কিবা! শোভা ভার । 
কো্টিচন্দ্রদম কান্তি অতি চমৎকার ॥ 
বসিলেন নারাণ রত্ব-সিংহাসনে। 
আনত মস্তকে রহে বত দেবগণে ॥ 
্রহ্ধা বিষ মহেশ্বর করিল প্রণাম । 
যুক্ত করে স্তব স্তুতি করে অবিরাম ॥ 
শুনি! সকল কথা! কহে ভগবান! 
শক্তি দ্বার জীব সব হয শক্তিমান 
শক্তি ছাড়! কোঁন জীব না৷ পারে থীকিতে। 
শক্তি আছে নদ-নদী অরণ্য-পর্ববতে ॥ 


শক্তিহীন জীব হয় মৃতেব মতন। 
নিশ্চিত জানিবে ইহা শাস্ত্রের বচন! 
প্রকৃতি-্বরূপা শক্তি সর্ধবলোকে জানে। 
পুরুষের শক্তি নাই প্রকৃতি বিহনে ॥ 
ব্রহ্ম! হতে তৃণ আদি ধত কিছু আছে। 
প্রকৃতি হইতে সবে জন্ম লভিযাছে॥ 
মাযাশক্তি প্রকাশিত আপন ইচ্ছায। 
সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত তাহার মাঁধায ॥ 
সথজন-কালেতে দেবী আবির্ভূত হুষ। 
আমাতে বিলীনা হয সংহার-সমধ ॥ 
নকলের সৃ্িকন্রী প্রকৃতি ঈশ্বরী | 
সবার জননী তিনি সর্বববুগ ধরি ॥ 
প্রকৃতি আমার মাধা আমার সমান। 
নারাধণী নাম তার দিলা জ্ঞানবান্‌॥ 
আমার তপন্তা কবে দেব মধ্শ্বরে। 

এ কারণে মাঁয় দান করিনু শঙ্করে ॥ 
ব্রত আদি অনুষ্ঠান অন্য সব! লাগ্গি। 
প্রকৃতি ইাব নহে কোনরূপে ভাগী ॥ 
অন্যায বচন সবে বলিছ ছুর্গারে। 

এই সতী যোগবল অন্যে দিতে পারে | 
প্রকৃতিন্রূপা হুর্গা সন্দেহ না কর। 
প্রযোজনহীন ব্রত তাহাব গোচর ॥ 

যে ব্রতের অনুষ্ঠান করিলা ধরাষ। 
লোকশিক্ষা তরে তাহা সন্দেহ কি ভাব ॥ 
এই ব্রতে কিছুমাত্র স্বার্থ নাহি তার। 
লোকশিক্ষা-তরে করে লৌকিক আচার | 
কল্পে কল্পে আবিভূতা৷ হন এ ধরাতে ৷ 
সর্ববজীব মুগ্ধ হয তাহার মাধাতে ॥ 
ব্রহ্মা বিষ মহেশ্বর তার অংশে হষ। 
মোর অংশে জন্ম লঘ দেব-নমুধঘ 
বিনাবীজে রৃক্ষ কভু জন্ম নাহি লয়! 
শক্তি বিনা সৃতি নাহি সম্ভবে নিশ্চষ 1 
শ্তিছাড়া সি আমি না! পাবি করিতে | 
শকতি প্রধান হয এ বিশবন্থঞিতে | 


গণেশখগ্ড । ২৫৩ 


প্পাসিপিসপাপাস্লীি 
সালা সিসি পট পাসিপিস িলাপিসিশিসপসপসপাস 


আঁমি আত্মা নিব্বিকার নিলিপ্ত স্বাই। 
দেহীদের সাক্ষিরূপী হই সর্বদাই ॥ 
দেহমাত্র প্রাকৃতিক অনিত্য নশ্বর । 
পঞ্চভূতময় হয জীব-কলেবর ॥ 
সকলের দেহে আমি করি অধিষ্ঠান। 
মকলের আত্মা আমি সকলের প্রাণ ॥ 
ভক্ত অনুগ্রহ-তরে ধরি কলেবর 

মা তু থাকি আমি তক্তের উপর ॥ 
প্রকৃতি ঈশ্বরী হন আধার সবার। 
সকলের আত্মা আমি জেনে। অনিবার ॥ 
আমি আত্মা ব্রহ্ম! মন মহেশ্বর জ্ঞান। 
বিষ্ুদনাতন হন জীব পঞ্চপ্রাণ ॥ 
বুদ্ধিষ্বরূপিণী হন ঈশ্বরী গ্রকৃতি। 
মেধা। নিদ্রো৷ আমি যত অংশ তীর নিতি ॥ 
পর্ববতের কন্তারূপে দেবী জন্ম লয। 
বেদে নিরূপিত ইহা৷ নীহিক সংশয ॥ 
আমি গোলোকের নাথ আমি সনাতন । 
বৈকুষ্ঠের অধীশ্বর আমি অনুক্ষণ ॥ 
দ্বিভুজরূপেতে রহি গোলোকের মাঝে । 
শবোপগোগী থাভীগণ সেথায বিরাজে ॥ 
বৈকুষ্ঠেতে থাকি আমি চতুভূর্জধারী | 
দেবতাঁদকল স্দ! মম আজ্ঞাধারী ॥ 
লক্গমীনহ থাকি সেথ! পুলকিত মনে। 
পারিষদগণ সদা রহে মম সনে ॥ 
ভ্রতের আরাধ্য মোর দ্বিভুজ মূরতি। 
যেই জন ত্রত করে তুষ্ট তার প্রতি ॥ 
যেজন যেরূপে মোর করষে চিন্তন । 
সেইরূপে ফল তারে করি সমর্পণ ॥ 
শুন গুন মহেশ্বরী, আমার বচন। 
'আহুতি অপিষা কর ব্রত সমাপন ॥ 
পতিরে দক্ষিণা দাও ভক্তিসহকারে। 
মনৌবাঞ্ছ পূর্ণ হবে কহিনু তোমারে ॥ 
সমুচিত মূল্য দান কি তারপরে । 
আবার গ্রহণ ভুমি কর মহেশখবরে ॥ 








গাতীদেহে বিষ্ুপ্রদেহে ভেদ কিছু নাই। 
শিবও বিষ্্র দেহ জানিও সদাই ॥ 
ত্রাহ্মণেরে গাভীমূল্য করি সমর্পণ । 
স্বামীরে আবার তুমি করহ গ্রহণ ॥ 
পতি আর পত্রী হয় উভয়ে সমান। 
ব্রতের দক্ষিণারূপে পতি কর দান ॥ 
আমাব বচনে তুমি না৷ করিও আন। 
এই ভাবে পাঁবে তব পতি পরিত্রাণ ॥ 
এই কথ বলি সেথা বিষণ ভগ্গবান্‌। 
অতি শীঘ্র স্বস্থানেতে করিলা প্রস্থান ॥ 
নারা্ণ-বাক্য শুনি আপনি শঙ্করী! 
কিছুকাল যৌনী থাকে কর্ম্ম চিন্তা করি | 
অতঃপর হোমাহুতি করি সমাপন । 
মুনিরে দক্ষিণ! দেন নিজ পতিধন ॥ 
শিবেরে গ্রহণ করে সনৎকুমার। 

কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু শু হইল ছুর্গাব ॥ 
অনন্তর ছুর্ঘাদেবী কম্পিত বচনে| 
মহানুঃখে করযোড়ে কহিল ব্রাহ্মণে ॥ 
পতি বিনে অবলার কোন গতি নাই! 
তুমি ত” সকলি জান ত্রান্গণ গৌঁনাই ॥ 
আম প্রতি কৃপা তূমি কর প্রদর্শন | 
গীতী মূল্যে স্বামী মোর কর প্রত্যর্পণ ॥ 
লক্ষ গাভী দান আমি করিব তোমায। 
পৃতিরে ফিরাষে তুমি দাওগো অ'মাষ॥ 
সনৎকুমাবৰ তবে কহিলা বিনষে। 
বিপ্রআমি কি করিব লক্ষ গাভী ল/ষে॥ 
গাভী-বিনিমষে রত্বু কে করে অর্পন। 
না ছাঁড়িব কভু আমি দেব পঞ্চানন ॥ 
দান করি পুরা চাহ পতিধন। 
উচিত কি হুষ তাহা, দান প্রত্যর্পণ ॥ 
অতএব গুন সতি, বলিতেছি আমি। 
ফিরাইধা কু নাহি দিব তব স্বামী ॥ 
সম্মুখে লইযা আমি দেব দিগম্থরে। 
ঘুরিব সকল স্থানে প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 


২৫$ ীপ্রীত্রহ্ষাবৈবর্ত-পুরাণ। 


এই কথা! বলি সেথা ব্রহ্মার নন্দন। 
নিজের নিকটে শিবে রাখিল! তখন ॥ 
দেখিয়! পার্বতী তাহা করে হাহাকার। 
প্রাণ পরিত্যাগ হয় বাদন। তাহার ॥ 
শিবহীন পার্বব্তীর বিষ হদয়। 
জীবন ধারণ বুঝি সম্ভব না হয় | 
কেমনে সহিবে দেবী বিরহের শেক । 
মহ! আকাশে হেরে উজ্জ্বল আলোক ॥ 
কোরিসূর্ধ্যসম প্রভা আকুতি মণ্ডল। 
দশদিক্‌ প্রস্বলিত করে অবিরল ॥ 
হরির সে তেজোরাশি করিয়! দর্শন | 
স্তৰ স্তুতি করিলেন ধত দেবগণ ॥ 
বিষুঃ সনাতন কহে নমি বার বার। 
লোমকুপে সমুদত় ব্হ্মাণড ধাহার। 
ঘোড়ণ অংশের অংশ আমরা ধাহার। 
কোন্‌ জন হয় বিশ্বে সমান তাহার | 
ব্রহ্মা কহে বেদ ধারে করয়ে দর্শন । 
আমর! কিরূপে তারে করিব বরণন | 
অগ্তির গতি তুমি জীবের জীবন। 
ভকতবৎমল দেব অধম তারণ॥ 
তোম। হৈতে স্পট স্থিতি, হয় যে প্রলঘ। 
তোমাতেই জন্মে জীব, তোমাতেই লয় ॥ 
অনন্তর কহিলেন দেব মহেশ্বর। 
কিরূপে পৃজিব তারে যিনি পরাৎপর ॥ 
তোমার কৃপা লাভ করিয়াছি জ্ঞান। 
তবুও তোমাৰ রূপ না পাই মন্ধান ॥ 
অনাদি অনন্ত তুমি নিত্য নিরপ্রন। 
সংনারের সার তুমি জগ্রৎ জীবন ॥ 
জগ্ৎঈশ্বর তুমি সৃষ্টির কারণ । 
কার সাধ্য বরিবারে সত্য সনাতন ॥ 
দেবগণ কছিলেন, ওহে ভগবন্‌। 
কিরূপে আমর! করি তোমার পৃজন ॥ 
তব-অংশ অংশ-মাত্র আমরা! সবাই। 
তৌমার করিব স্তব হেন শক্তি নাই॥ 





সাবিত্রী ও বাণী আদি যত দেবীগণ। 
যুক্তকরে ভগবানে কহিল! তখন ॥ 
আমরা রমণী জাতি কি কহিব আর | 
কেমনে করিব স্তব ওহে সারাৎদার ॥ 
তব অংশে হৃষ্ট মোরা জানি অনুক্ষণ। 
কেমনে করিব বল তোমার পূজন ॥ 
হিমালয কনে, ওহে পরম ঈশ্বর । 
কর্মাবশে আজি আমি হইনু স্থাবব ॥ 
উদ্ভত দেখিয! মোরে তোমার স্তবনে। 
পণ্ডিতের! উপহাস করে মনে মনে॥ 
এত বলি দেবগণ মৌনী হযে রয। 
ভগ্নবানে সন্বোধিষা হৈমবতী কষ ॥ 
দযাময় কৃষ্ণ তুমি জান মোব কথা । 
তোমারে জানিতে মোর নাহিক ক্ষমতা ॥ 
বেদ বা বেদজ্ঞ কেহ না জানে তোমারে। 
তোমার মহিম! বল কে বর্দিতে পারে ॥ 
তবতত্ব তুমি নিজে আছ অবগত। 
সক্ষম হ'তে সুক্ষ তুমি হও অবিরত ॥ 
স্ুল হ'তে স্থুল তুমি, তুমি বিশ্বরূপ। 
বিশ্ব সনাতন তুমি অতি অপরূপ ॥ 
তেজোরপী নিরাকার তুমি নিরাশ্রষ। 
নিপ্লিপ্ত নিগুণ তুমি নিত্য স্বেচ্ছাময ॥ 
আত্মারাম নিরঞ্জন তুমি পরাৎপর। 
নিত্য সত্য সনাতন পরম ঈশ্বর ॥ 
বিরাটস্বরূপ তুমি সাক্ষী জীবনের | 
ফুলদাত। হও তুমি সকল কর্খের ॥ 
তব তেজ ধ্যান করে যত যোগিগণ। 
লক্গ্মীকান্ত রূপ তব মদন-মোহন ॥ 
সকল কার্য্যেৰ মুলে তুমি নিরগ্রন। 
তোমা! হেতু হয এই বিশ্বের সৃজন ॥ 
তোমাব নাভিতে জন্মে দেব পন্মামন। 
জীবস্থপ্তি করিবারে লইল জনম ॥ 
তোঁমার ক্রোধেতে জন্মে ক্র বিভীষণ 
জীবগণে যেই রুদ্দ্র করেন নিধন ॥ 


গণেশখণ্ড | 





কে বলিতে পারে প্রভূ তৌমার মৃহিমা ৷ 
তোমার গুণের নাই সীমা পরিসীম। ॥ 
দেবতার দেব তুমি জনকের পিত1। 
তোমা! হৈতে হয সব জীবন গ্রহীতা ॥ 
কুপা কর দযাম্ধ নিত্য ননাতন | 
বিপ্দ্তারণ প্রভু সত্য নারাণ॥ 
বৈষবের! ধ্যান করে কিশোরের রূপ । 
ছিভু্গ মুরলীধারী অতি অপরূপ ॥ 
শঙ্গ চক্র গদ। পদ্ম হাতে শোভা পাষ। 
ম্ব জল্ধর-সম্‌ কান্তি ভার গায় ॥ 
নানা রতে বিভূষিত অতি জ্যোতির্শয়। 
যোগিখণ ধ্যান কবে সকল সময় ॥ 
মনোহর শান্তরূপ অতি হ্থদর্শন ৷ 
গোপাঙ্গনাকান্ত তৃমি ভূবনযোহন ॥ 
নিত্যনিরঞ্জন তুমি পুরুষ প্রধান । 
বেগ্চ ভূমি বেদান্তের অখিলের প্রাণ ॥ 
কে বুঝিতে পারে বল তোমার মহিম!! 
বেদ-বেদাস্তীদি নাহি পারে দিতে সীমা ॥ 
তুমি যদি অভাঁজনে দাও গো আশ্রয। 
তবে জীব তরিবারে পাবে কৃপাময় ॥ 
তোমার ক্কপাঁষ জীব লভে দিব্য জ্ঞান। 
তোমার কৃপাধ সবে পায় পরিত্রাণ ॥ 
তোমার চরণে প্রভু লইনু শ্রণ। 
আমার কামনা পূর্ণ কর নিরঞ্জন ॥ 
জীবের জীবন তুমি হরি নারায়ণ। 
তুমি মোবে রক্ষা কর ওগো জনার্দিন | 
যোগীর অন্তরে তুমি করহ নিবাল। 
মনোবাছ। হযে জ্ঞাত পূর্ণ কর আশ ॥ 
তব নামে জীব তবে ভব পারাবার। 
তোমার চরণে প্রভু করি নমস্কার ॥ 
নিত্যা আমি তেজোরপা রম্দীরপিমী। 
সকল জীবের আমি মায়াস্ববপিণী | 
্রহ্ধার স্তবনে আমি আসিয়া ধরায়। 
অর নিধন কৰি ভুলাবে মায়ায় ॥ 


দক্ষ-জীয়। গর্ডে জন্ম করিষ! গ্রহণ । 
পতিরূপে পাই আমি দেব পঞ্চানন ॥ 
দক্ষযজ্জে শিবনিন্দ। শুনি অতঃপর । 
ত্যাগ আমি করিলাম নিজ কলেবর ॥ 
তার্‌ পর আসিলাম হিমালধ-ঘরে। 
জন্মিলাম হিমালয়-পত্রীর উদ্রে ॥ 
অভীষ্ট হইল সিদ্ধ বনু তপস্তাঁষ। 
পতিরূপে মহেশ্বরে লভি পুনরীষ ॥ 
বহুদিন পতিসহ করিনু শুঙ্গার। 
শিববীর্য্য নাহি গ্নেল গর্ভেতে আমার ॥ 
দেবের ছলনে ভুলি দেব পঞ্চানন। 
ভূমি +পন্বে বীর্য ত্যাগ করিল। তখন ॥ 
পুত্র না পাইযা করি কতই রোদন। 
তব মাধাবশে হই বিষাদে মগন ॥ 
পুত্রের অভাবে মোর অতি ক্ষুদ্ধ মন। 
তব ধ্যান স্তব আমি করি সে কারণ ॥ 
হে দেবেশ পরমেশ ওহে তগবান্‌। 
তোমার সমান পুত্র মোরে কর দান ॥ 
করিলাম এই ব্রত পুত্রের কারণ। 
দক্ষিণা স্বরূপ করি পতিরে অর্পণ ॥ 
পতিরে ব্রাহ্মণ করে করিয়। প্রদান। 
পতি বিনা ছুঃখে প্রভু দরহি অবিরাম 
করিলাম তব পদে সব নিব্দেন। 
কৃপা করি মোরে দঘ। কর জনার্দন ॥ 
এইরূপ স্তব করি ভ্রীহরির প্রতি । 
মৌনী হযে রহিলেন দেবী হৈমবততী ॥ 
হরি-স্তব যেই জন কৰযে শ্রবণ। 
অস্তিমে সে জন যায় বৈকু% ভবন ॥ 
পুত্রহীন পায় পুত্র ধনহীন ধন। 
এইরূপ রহিয়াছে শাস্ত্রের বচন ॥ 
অনিত্য সংসারে ছুথ কোথাও ত নাই। 
অতএব লহ কৃঞ্চ-চরণেতে টাই ॥ 
হরিনাম গুণগান যেই জন করে। 
সেইজন লতে সিদ্ধি নারাষণ বরে | 
গণেশখ্ডে চতুর্থ অন্যান সমাগত । 


পপি 


২৫৬ ীরীতরক্মবৈবর্পুরীণ। 


ও পঞ্চম অধ্যাক্স 
শ্রীকৃষ্ণের নিকট পার্বতীব ববলাভ, সনৎকুমাবে ' 
নিকট পতি-প্রান্তি এবং গণেশ্শেব জন্ম / 
নারদে সন্বোধি তবে বলে নারায়ণ 
শুন মুনিবর এবে অপূর্ব ঘটন ॥ 
শুনিয়া দেবীর স্তব কৃষ্ণ সনাতন । 
সবার অদৃশ্য রূপ করান দর্শন ॥ 
হেরিল। পার্ববতীদেবী তেজোরাশি মাঝে । 
রত্বময সিংহাসনে শ্রীহরি বিরাজে ॥ 
বহ্ছিশুদ্ধ গীতান্বর শোভে চমৎকার । 
লদেশে বনমালা, অতি শোভা! তার! 
বংশীধারী ভগবান্‌ অনন্ত কিশোর 
চন্দন-অস্কিত দেহ রূপ মনোহর ॥ 
মন্দা মন্দ হাস্য করে ভূবনমোহন । 
শরতের চন্দ্রসম হ্থন্দর বদন ॥ 
ময়ূরের পুচ্ছ শোভে মস্তক-চুড়াষ। 
চতুর্দিক আলোকিত রূপের ছটায় ॥ 
বামেতে রাধিকা সতী পরম! সথদ্দরী ৷ 
চতুদ্দিকে গোপীগণ আছে শোভা! করি ॥ 
তাদের রূপের ছট! চারদিকে যাষ। 
হরিনাম গায় সব পুলকিতকায় ॥ 
হেরিয়। হরির রূপ ভূবনমোহুন। 
সেইরূপ পুত্র দেবী করিল! গ্রার্থন ॥ 
শঙ্বরী প্রার্থনা মত দেব জনার্দন। 
কছে অতি মি ভাষে আশিস্‌ বচন ॥ 
কামনা তোমার দেবী অবশ্য পূরিবে। 
আমার মতন ভুমি তনয় লভিবে ॥ 
এত বলি প্রভু কৃষ্ণ মৌনী হযে রঘ। 
বর পেষে দেবী তবে প্রার্থনা! করয় ॥ 
অগ্ধতির গতি প্রভু তুমি নারাষণ। 
ভক্ত বাঞ্কা পূর্ণ কর তুমি জনার্দন ॥ 
কৃপা করি তুমি মোরে দানিয়াছ বর। 
এবে দ্যা! করি মোরে ঘেহ মহেশবর ॥ 


শুনিয়া পার্বতী বাক্য কহে নারায়ণ। 
আমার বরেতে হবে প্রার্থনা পূরণ ॥ 
দেবতা সকলে করি অভীক প্রদান। 
হইলেন অন্তত বিষ ভগ্গবান্‌॥ 
সনৎকুমারে ডাকি যত দেবগণ। 
বলিলেন শুন ওগো বিপ্রের নন্দন ॥ 
কৃষবর পূর্ণ কর দানিষ! মহেশে। 
তুমি না ঘটাও বাদ পা্বতীর আশে ॥ 
সনৎকুমার শুনি দেবতা! বচন। 
পার্ববতীরে দিগন্বর করিলা অর্পণ ॥ 
তখন শ্রীগুর্গাদেবী বিশ্বের বন্দিতা। 
মহেশ্বরে লাভ করি হুন উল্ললিত। ॥ 
ভিক্ষু বন্দী বিপ্রগণে দান করে ধন। 
দেবতা ব্রাঙ্গণে ডাকি করান ভোজন ॥ 
শঙ্করের পূজা দেবী করে অতঃপর | 
ছুন্দুতি ও বাদ্য বাজে অতি মনোহর ॥ 
স্থমধুর হরিনাম হয সর্বক্ষণ। 

স্বামী সহ হুর্গাদেবী করিল! ভোজন ॥ 
ছুগ্ধফেননিভ শয্য। অতি মনোহর | 
হুমনে ছুর্গাদেবী রচে অতঃপর ॥ 
রচিয1 রত্বের শধ্য। অতি হুদর্শন। 
স্বামী সহ ছুর্গাদেবী করিল! শন ॥ 
ম্ছু মন্দ বায়ু বহে, কোকিল কুছরে। 
পুষ্পেব স্ৃবাম আসে, ভ্রমর গুঞ্জবে ॥ 
কৈলাস পর্বতে দেবী চন্দনকাননে। 
স্থখেতে বিহার করে মহেশ্বর সনে ॥ 
নানামতে উভযেতে করিল রমণ। 
আসন্ন হুইল তবে বীর্য্যের পতন ॥ 
হেনকালে নারায়ণ ভাবে মনে মন। 
পার্বতীর গর্ভে বীর্য হইলে পতন | 
জন্মিবে মহাকাষ তনয তাহার । 
স্থরগণে কষ্ট সেই দিবে অনিবার ॥ 
ইহা ভাবি ব্যাকুলিত প্রভু জনার্দন। 
উপায় তাহার এক করেন চিন্তন ॥ 


হেন কাঁলে ছিজ মৃত্তি করিয়া ধারণ । 
প্রবেশ করিল তথ। দেব নারারণ ॥ 
ক্দাকার রূপ তাৰ অতি রুক্ষ কেশ। 
ভিক্ষুক-আকার তাঁর দীনহীন বেশ ॥ 
কৃশ দেহ অতি বুদ্ধ তৃষ্ণায় কাতর । 
মহেশ্বরে সন্বোধিযা! বলে অনস্তর ॥ 
কোন্‌ কার্ধ্য করিতেছ ভোলা মহেশবর | 
কুপ। করি রক্ষা মোরে করহ্‌ সত্বর ॥ 
সাত দিন আছি আমি না করি আহার | 
খাগ্ঠন্ব্য দেহ মোরে ওহে গুণাধার ॥ 
মম বাক্যে শীগ্র ওঠ দেব ভ্রিলোচন। 
দ্ধ! করি ক্ষুধার্কে করাও ভোজন ॥ 
হে পিতঃ ছে মহাদেব কৃপা-অবতার। 
জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ "ামি কি কহিব আব ॥ 
এত বলি শঙ্করীবে করি সম্বোধন । 
হাত জোড় করি বিপ্র কহেন তখন ॥ 
জননি শ্রীুর্গা দেবি রক্ষা কর প্রাণ। 
কুপা করি অন্ন আব জল কর দান ॥ 
জগতের মাতা তুমি করুণারূপিণী | 
আমার জননী তুমি ভুবনমোহিনী ॥ 
অবসন্ন হইযাছি ক্ষুধায তৃষ্তায। 
কৃপা করি দযামধি বাঁচাও আমাঘ ॥ 
শুনিষ। বিপ্রের এই মিনতি কাতর। 
শয্যা ত্যাগ করিলেন ভোল! মহেশ্বর ॥ 
যেমনি উঠিল! শিব সহসা। তখন । 
শয্যা-মাঝে হ'ল তার বীর্যের পতন ॥ 
্রস্ত ভাবে ছুর্গাদেবী সক্ষম বন্ত্র পরি। 
শিব সহ দ্বাবদেশে আসে ত্র! করি ॥ 
পীর্বততী ও শিবে হেরি দবিদ্র ব্রাহ্মণ । 
তত্ভিন্ভরে যুক্ত করে কবিল স্তবন ॥ 
দরিদ্র ব্রাহ্মণ হেবি কহে মহেশ্বর। 
কিবা নাম বিপ্র তব কোথা তব ঘর |. 
পার্বতী কহিলা বিপ্রে শুন হে ব্রাহ্মণ! 
কোন্‌ দেশ হতে কছ তব আগ্মমন ॥ 
বাজ--১৭ 


গণেশখগ। ২৫৭ 


জন্ম সফল আজি অতি শুভক্ষণ। 
মোর গৃহে সমাগত অতিথি ব্রাহ্মণ ॥ 
অতিথির সমাদর যেই জন করে । 
বহু পুণ্য হয় তার পৃথিবী ভিতরে ॥ 
বিরাজে সকল তীর্থ অতিথি-চরণে। 
তীর্ঘকল পাষ সবে অতিথি-সেবনে ॥ 
অতিথি যাহার ঘরে আমর ন1 পায়। 
প্তৃদেবগণ সেথা লইবে বিদাঘ ॥ 
অতিথিরে অনাদর করে যেই জন। 
ব্রহ্মহত্যা পাপ হয শাস্ত্রের বচন ॥ 
মহাপাগী হয সেই বিপ্রে না পৃজিলে। 
সকল পুণ্যের ফল যাঁয় রলাতলে ॥ 
্রাক্মণ কহিল! তারে শুন হৈমবতি। 
ক্ষুধা কাতর আমি হুইয়াছি অতি ॥ 
উপবামে আছি আমি কাতর ভৃষ্ায। 
ইচ্ছামত খাছ কিছু দাও গো আমায ॥ 
পার্বতী কহিল! তারে শুন হে ব্রাহ্মণ । 
কহ কহু কোন্‌ খাগ্ভ করিবে ভোজন ॥ 
ইচ্ছামত খাগ্ মাগ না কর সংশয। 
তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব নিশ্চষ ॥ 
দেখিযা সার্থক হবে আমার নযন। 
কহবিপ্র কোন্‌ খাগ্ধ করি আনয়ন ॥ 
ব্রাহ্মণ কহিল। দেবি কি কহিব আর। 
ব্রত উদ্যাপন তৃমি করিলে এবার ॥ 


' নানাবিধ খান্ড পূর্ণ ভাগার তোমার | 
: প্রস্তুত করিলে খাগ্ভ অনেক প্রকার ॥ 

' সেই সব মি খাগ্ভ করিতে ভোজন। 
। ত্বরিতে হেথাষ আমি করি আগমন | 
, দেবের ছুর্নত মিউ মোরে কর দান। 

। হই আমি দেবি তব পুত্রের সমান ॥ 

' বিপ্রের বচন শুনি কহেন শঙ্কগী। 

, কিরূপে হইলে পুত্র কহ রা করি ॥ 

' দ্বিজ বলে গুন সাধ্বি বচন আমার। 


প্ঞ্চবিধ পিতা হষ জগৎ মাবার ॥ 


£৫৮ শী্রীতরহ্ববৈবর্তপুরাণ। 


বহু প্রকারের মাতা এ জগতে আছে। 
পঞ্চবিধ পুত্র হয কহি তব কাছে ॥ 
বিদ্যাদাতা জন্মদ[তা, অন্নদাতা আর। 
ত্রাণকর্তা কন্তাধধাত1 পিতা সবাকার॥ 
গুরুপরী গর্ভধাত্রী স্তপ্তদাত্রী নারী । 
মাতার সমান তার! দেখহ.বিচারি ॥ 
পিতৃষবন। মাতৃষবনা! ভার্য্যা তনয়ের। 
বিমাত। প্রভৃতি হয় মাতা সকলের ॥ 
ভৃত্য শিষ্য পোস্ত আর যে লয শরণ। 
নিজ গর্ভজাত এই পুত্র পঞ্চ জন ॥ 
ধন অধিকারী হয় গর্ভের সম্ভান। 
অন্ত চারি জন হয পুত্রের সমান ॥ 
হে মাতঃ লইন্থ আমি তোমার শরণ । 
বৃদ্ধ ও গীড়িত আমি অতি অভাজন ॥ 
তোমার গর্ভেতে দেবি হধনি সম্ভান। 
আমি আজি হুই তব পুত্রের মমান ॥ 
অনাথ সন্তান আমি কাতর ক্ষুধায়। 
অম জল দান করি বাঁচাও আমাব ॥ 
বহুবিধ খাদ্ধ আছে তোমার তাগ্ডারে। 
ঘ্বৃত দধি শালি অন্ন আছে-ভারে ভারে ॥ 
স্থবাসিত স্বাছ্ু জল আছে তব কাছে। 
ক্ষুধায তৃষ্ঠায় বুঝি প্রাণ নাহি বাঁচে ॥ 
এই সব অন্ন জল মোরে কর দান। 
পান ও ভোজন করি তৃণ্ড করি প্রাণ ॥ 
তব স্বামী মহেশ্বর ত্রিজগৎ-পতি। 
তুমি দেবী মহালক্সনী মহেশ্বরী সতী ॥ 
রত্বসিংহাঁসন মোরে দাঁও কৃপা করি। 
বহিশুদ্ধ বস্ত্র দাও ভুবন-ঈশ্বরি ॥ 
সৃুর্লভ হুরিমন্ত্র দান কর মোরে। 
হুরিপ্রতি ভক্তি দেবি দাও কৃপা করে ॥ 
মোরে তুমি দান কর মৃত্যুঞ্ঘ-জ্ঞান। 
সর্ব্ববিষধ্ধিণী লিদ্ধি মোরে কর দান ॥ 
চিত্তেরে পবিত্র কর শুদ্ধ স্থনির্দল। 
তপস্তানিরত যেন রহি অবিরল ॥ 


কামে যেন মন মোর আসক্ত না হয। 
নকল ছুঃখের মুল কাম অতিশয় ॥ 
কম্মেতে প্রবৃ্ত সবে কামের কারণ। 
শুভ ও অণ্ডত ফল ভোগে সর্বজন ॥ 
নিজ কর্বশে লোক সুখ ছুঃখ পাষ। 
কামেতে আসক্তি দেবি না দিও আমাষ ॥ 
কর্ম্মেতে বিরত হয পণ্ডিত মকল। 
শ্রীহরি-চিন্তন তারা করে অবিরল। 
হরিকথা-কীর্ভনেতে মহানুখ হয। 
হরিরে স্মরিলে কভু নাহি তার ভয॥ 
চিরজীবী হুয নিত্য হরিভক্ত জন। 
স্ষচ্ছন্দে সকল স্থানে করে গমন ॥ 
জাতিম্মর সবে তারা! হয নির্বিচারে । 
কোটি জন্ম কথা তাঁরা পারে বলিবারে॥ 
সর্ধ্বসিদ্ধি লাভ করে হরিতক্ত জ্রন। 
ইচ্ছা-অনুসারে করে শরীর-ধারণ ॥ 
তীর্থেরে পবিত্র করে হরিভক্ত জন। 
শুন শুন দেবি ইহা শাস্ত্রের বন॥ 
বিষুন্ত্র যার কর্ণে করিবে প্রবেশ। 
তীর্ঘপৃত হুষ সেই বেদের নির্দেশ ॥ 
ভাগ্যবান্‌ সেই জন মহাঁপুণ্য তাঁর। 
শত শত পুরুষের করে সে উদ্ধার ॥ 
ভক্তের দর্শনে হয তীর্থযাত্রাফল। 
ভক্ত-মন হরি-চিন্তা করে অবিরল॥ 
ভজগণ কোন পাপে লিগ নাহি হ্য। 
হুরিধ্যান করে তারা সকল সময় ॥ 
তিন কোটি জন্ম পরে মানব জন্মায | 
কোটি জন্ম পরে তবে ভক্তসঙ্গ পায় ॥ 
ভক্তসঙ্গে জদ্ম লঘ ভক্তির অগ্ভুর। 
বৈষ্ণব-দর্শনে তাহা! বাড়িবে প্রচুব ॥ 
সে অনুর প্রতি জন্মে বিবন্ধিত হয। 
সেই বৃক্ষে দাস্তরূপ ফল জন্ম লঘ॥ 
হরি-পারিষদদ হয় হরিতক্ত জন | 


গণেশখণ্ড | 


সি 


২৫৯ 
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মহাগ্রলযেব কালে ত্রন্মা পাঁষ লয। 
ভক্তের বিনাশ নাহি হয দে সময ॥ 
তুমি মাতা মহেম্বরি কি কহিব আর । 
বিুভক্তি দাও ভূমি অন্তরে আমার ॥ 
তব কৃপ। ভিন্ন নাহি বিষুভক্তি হয়। 
তোমার কৃপাঁষ হয ভক্তির উদয় ॥ 
তুমি দেবী নিত্যবপা তুমি সনাতনী । 
কল্যাণদাধিনী তুমি জগৎ্-জননী ॥ 
শুন শুন মহেম্বারি বচন আমার । 

তব পুত্ররূপে কৃঞ্চ আসিছে এবার | 
এই কথা বলি বিপ্র অন্তহিত হয। 
বালকের রূপ বিপ্র ধরে সে সময ॥ 
শিবের বীর্য্যের সাথে মিশিষা তখন। 
সগ্যোজীত শি শুসম চাহে অনুক্ষণ ॥ 
বিশুদ্ধ চম্পকসম ববণ তাহার। 
কোটিচন্দ্রদম প্রভা অতি চমৎকার ॥ 
কামদেব-তুল্য রূপ ভূবদমোহন। 
শরতের চন্দ্রদম সুন্দর বদন ॥ 

পন্মনম নেত্রঘধ অতি মনোহর। 
পক-বিল্বদম তার ওষ্ঠ ও অধব ॥ 
কপাল কপোৌল শোভে অতি চমৎকার । 
অপরূপ কপ তার কি কহিব আর ॥ 
শধ্যায শয়ন করি বালক হখন। 

নিজ মনে হস্ত পদ কবে স্থালন॥ 
এদিকেতে নাবাধণ হলে অন্তহিত। 
শঙ্কর-পার্ব্বতী খোজে হইযা চকিত। 
কোথা অতিথি খেল বুঝিতে না! পারে। 
অন্বেষণ করে তার! ব্যাকুল অন্তরে ॥ 

গণেশখণ্ডে পঞ্চম অধ্যা সমাণ্ত। 


$ ষউ অধ্যাক় 
হুবপার্কতীব গণেশ দর্শন! 

কহিলেন নীরাষণ, শুন মুনি দিধ! মন, 
বিপ্র ঘবে অন্তহিত হঘ। 

শঙ্কর ও হৈমবতী, খুঁজিলেন তাঁরে অতি, 
কোথা গেল বিপ্র মহীশয ॥ 

উচ্চকণ্ঠে কহে সতী, ক্ষুধাতুর বিগ্র অতি, 
কোথা গেলে দরিদ্র ব্রাঙ্ণ। 

ক্ষুধায় কাতর আহা, জানি আমিজানি তাহা, 
কৃপা করি দাও হে দর্শন ॥ 

শিবেরেডাকিষা কহে,বিপ্রলাগি গ্রাণ দে, 
ওহে নাথ কর অন্বেষণ । 

অতিথি আসিলে ঘরে, যেজন না সেবাকরে, 
ধিক্‌ তার গৃহস্থ জীবন ॥ 

অতিথি সে নারাষণ, কর তীর অন্বেষণ, 
অবিলম্ছে উঠ পঞ্চানন । 

না সেবে অতিথি যেই, মহাপাপী হয় সেই, 
পিতৃগণ না লষ তর্পণ | 

তার পুষ্প তার জল, মগ্ততুল্য অবিকল, 
দেবতার! ন! করে গ্রহণ । 

এইরূপে হৈমবতী, কহিল! শিবের প্রতি, 
দৈববাণী হইল তখন ॥ 

জগৎজননী শুন, কহি আজি পুনঃ পুনঃ, 
শীস্ত হও, না করিও ভযষ। 

শুন হে বচন মম, ভগ্ববান্‌ পূর্ণতিম, 
পুদ্ররূপে তব গৃহে রয় ॥ 

পুণ্যক ব্রতের ফলে, আসিলেন ধরাতলে, 
পুত্ররূপে কৃ সনাতন । 

বৃথা কেন ছুঃখ পাঁও, অবিলম্বে গৃহে যাঁও, 
পুত্রমুখ করহ দর্শন ॥ 

প্রতিকল্পে আনিবার, ধ্যান ভুমি কর ষীর, 
শিত্য সত্য সেই ভগবান্‌। 


২৬০ রী্রীত্রহ্মবৈবর্ত- পুরাণ। 


সেই মুক্তিদাত! হরি, আসিলেন কৃপা করি, 


পার্ববতীর এ বচনে, অতীব প্রফুল্প মনে, 





হইলেন তোমার সন্তান ॥ কাস্তা সহ চলে মহেশ্বর। 

ছুঃখ তুমি কর দুর, নহে বিপ্র ক্ষুধাতুর, | প্রতপ্ত কাঞ্চন সম, মনোহর মনোরম, 
ব্রাহ্মণের রূপ ধরি হুরি। পুত্রমুখ হেরিল! সন্বর ॥ 

অতিথির দীনবেশে, তোমার দ্বারেতে এসে, পুত্র কহে'ম.মা?বুলি তাহারে কোলেতেতুলি 
রহিয়াছে পুত্ররূপ ধরি ॥ পার্বতী চুমিল। তাঁর মুখ। 

মোর বাক্য মিথ্যা নয়, ইচ্ছ। তব পূর্ণ হয়, ) আনন্দসাগরে ভাসে, মহাহ্থে দেবী হাসে, 
পুত্ররূপে রাজে ষনাতন। ঘুচে যায তার যত দুখ ॥ 

কোটী কন্দর্পের রূপ, মনোহর অপরূপ, | ফুল্লমনে অতিশয, পুত্রের সন্ভাধি কষ, 
পুত্রমুখ-করহ দর্শন ॥ বৎস ভূমি শ্রেষ্ঠ মোর ধন। 

শুনিঘ! আকাশবাণী, আনন্দিতা শিবরাণী, | তোমারে লভিয! আমি,ভুলিযাছি দিবাযামী, 
্রস্তভাবে গৃহ পানে ধায। মহানন্দে পূর্ণ মোর মন] 

বিস্রিত| হুইযা অতি, হেরিলেন হৈমবতী, | অন্বের নযন ভূমি, তোমার বদন চুমি, 
জ্যোতির্ঘ্য সন্তান সেথা ॥ কি আনন্দ কি কহিব আব। 

শত শশধর-সম, , মনোহুব মনোরম, | এত বলি বারংশার, দিলা মুখে স্তন তাৰ, 
কিবা তার রূপ চমৎকার । চুশ্িল বদন অনিবার ॥ 

র্যা! সে শব্যা+পরে, বলে মাম! মধুস্বরে, | পশুপতি কুতুহলে, পুত্রেরে লই! কোলে, 
উ্ধমুখে চাহে বারংবার ॥ গরগুস্থল করিলা চুম্বন 

অপূর্ব ব্যাপীর হেরি, পাঁ্ববতী নাকরেদেরী, | হ্ষ্ঈমনে বারে বারে, আশীর্বাদ করে তারে, 
শঙ্করের কাছে গিযা কঘ। মহাতৃপ্ত দেব পঞ্চনন ॥ 

শীঘ্র এস গ্রাণেশ্বর,  ভগবান্‌ পরাৎপব, গণেশথণ্ডে ষ্ঠ অধ্যাধ অমাপ্ত। 
পুত্ররূপে গৃহ মাঝে রয় ॥ শা 

কল্পে কল্পে ধ্যান ধার, করিষাছ অনিবার, 
সেই হরি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 

তক্তবাঞ্চ পূর্ণ তরে, আসিষা মোদের ঘরে, গু দণ্ডম অধ্যায় 
হইলেন মোদের সন্তান ॥ পার্কভী-পুতর গণপতিকে দরশনার্থে কৈনানে 

ভেরিলে পুত্রেব মুখ, বিদুরিত হষ ছুখ, দবগণেব আগমন ও গণেশেব 
তীর্থন্নান ফল তাতে হয। দদনার্ধে নগলাচাব। 

চল চল মহেশ্বর, চল ভোল। দিগন্বর, নারদে সম্বোধি বলে দেব নাবাষণ। 
ছৈমবতী পথণননে কষ ॥ অতঃপর যা ঘটিল_গুন তপোধন ॥ 

ুতরগুখ দরশনে,  লভিবে আনন্দ মনে, | থেরিযা প্রেব সুখ আনন্দিত অতি 
পুন্নাম নরক হৈতে ত্রাণ । জনে জনে ধন দান করিলা দম্পতী ॥ 

যোগ ব্রত তীর্থ ত, ধ্যান জান শ্রাদ্ধ জপ, | হুউমনে সন্তানের মঙ্গলকারণ | 

বিপ্রগ্ণণে কবিলেন ধন বিতরণ ॥ 


পুত্র বিনাসব অকারণ ॥ 


গণেশখণ্ড। ২৬১ 


ভিক্ষুক্গণেরে ধন দিলা মহেশ্বর। 
নানাবিধ বাঁছ্ধ বাজে অতি মনোহর ॥ 
হিমালয বহু রত্ব করিলেন দান। 
লক্ষ লক্ষ হস্তী অশ্ব করিল প্রধান ॥ 
মণি ও মাণিক্য দিল! রত্ব ভারে ভারে । 
বহুবিধ দুব্য বস্ত্র দিলেন সবারে ॥ 
হ্রষিত মনে সতী বিপ্রে করে দান। 
মুতূর্নভ বস্তু দিল! শিব ভগবান্‌ 

দেব দেবী মুনি আরু গন্ধর্ববাদি ফত। 
ক্রমে ক্রমে আসিলেন শত কত শত ॥ 
ছুন্ুভি-দামাম! বাজে নৃত্যগীত হয। 
দেবগণ আসে সব কৈলাস আলয় ॥ 
গণেশে লইষা কোলে দেব পঞ্চানন । 
দেবগণ সবাকারে করান দর্শন ॥ 
গণেশের রূপ হেরি মুগ্ধ সবে হয । 
আশীর্বাদ করে তাঁর! প্রস্ হৃদয় ॥ 
বিষণ কছে, হে বালক হও জ্ঞানবান্‌। 
পরমাযু হোক তব শিবের সমান ॥ 
মম তুল্য পরাজম কর ভূমি লাভ। 
স্থনির্দমাল হোক চির তোমার স্বভাব ॥ 
ব্রহ্মা কহে, হে বালক কৃহি আমি আজ । 
সকলের পৃজ্য হবে জগতের মাঝ ॥ 
তব যশ চতু্দিকে হবে প্রগারিত। 
সবার অগ্রেতে ভূমি হইবে পুঁজিত ॥ 
ধর্ম কহে, মম সম হইবে ধার্থ্িক। 
দয়াবান্‌ হবে তুমি হইবে নির্ভীক ॥ 
হরিতুল্য হবে তুমি হরিপরাষণ। 
ডক্তিভবে সবে তৌম। করিবে পূজন ॥ 
অনন্তর আশীর্বাদ করে পঞ্চানন। 

মগ তুল্য দাতা! ভূমি হুইবে নন্দন ॥ 
হরিভক্ত হবে তুমি হইবে বিদ্বান্‌। 
শন্ত আর দাস্ত হবে, হবে পুণ্যবান্‌ ॥ 
কহিলেন লক্ষীদেবী, কি কহিব আর । 
চ্রিশ্থিতি হোক মোর গৃহেতে তোমার ॥ 


মম সম মনোহর। প্রশান্ত স্বভাব। 
পতিব্রতা সতী সাধ্বী পত্ী কর লাভ ॥ 
সরম্বতী কহিলেন, শুন গ্রাণধন। 
স্থকবিত্থ স্মৃতিশক্তি করিবে অর্জন ॥ 
সাবিত্রী কহিলা, বৎস কহি অনিবার। 
বেদজ্ঞাত। হবে তুমি বরেতে আমার ॥ 
হিমালষ কহিলেন বালকের প্রতি । 
নিত্য নিত্যি হোক তব কৃষ্ণপদে মতি ॥ 
মেনক। কহিল! তারে, হও তুমি ধীর | 
সাগর-সমান তৃমি হও স্ুগন্তীর ॥ 
কামদেব-তুল্য তুমি হও রূপবান্‌। 
ধর্মানিষ্ঠ হও তুমি ধর্মের সমান ॥ 
পৃথিবী কহিলা, তুমি ক্ষমাশীল হও। 
সবার আঁশয-রূপে বিরাঁজিত রও ॥ 
কহিল! পার্ববতীদেবী, গুন প্রাণধন। 
মহাযোগী হও তব পিতার মতন ॥ 
সিদ্ধিপ্রদ হও তুমি, হও মৃত্যু । 
স্থপঞ্ডিত হও তুমি সকল সময | 
এইরূপে সকলেই প্রফুন্্ অন্তরে । 
ইচ্ছামত বালকেরে আশীর্ববাদ করে ॥ 
গণেশের জন্মকথ! বিদ্ববিনাশন। 
তোমার নিকটে তাহা করিনু কীর্তন ॥ 
গণেশের জন্মকথা যে করে শ্রবণ । 
অমঙ্গল নাহি তার হয কদাচন ॥ 
অপুত্রক পুত্র পাষ ধনহীন ধন। 
ভাগ্য লাভ করে ষত ভাগ্যহীন জন ॥ 
রোগমুক্ত হয় রোগী তাহার কৃপা । 
পুত্রহার৷ পুত্র লাভ করে পুনরাষ ॥ 
সদানন্দ লাভ করে শোকাবিষ্ট জন। 
সৌভাগ্য ফিরিযা! পুনঃ আসে অনুক্ষণ | 
নির্ধন পাইবে ধন নাহিক সংশয় 
যাত্রাকালে যেই লয় গণেশের নাম । 
কামনা সফল তার হয় মতিমান্॥ 





২৬২ জীীত্ক্ষবৈবর্ত-পুরাণ। 
নিদ্ধিপ্রদ গণদেব নামেতে তাহার। মহেশ্বরে ুক্ত-কর, বলে তবে শনৈশ্চর, 
সর্ববপাপ যায় দুরে, শাস্ত্রের বিচার । ভুল না বুঝহ্‌ পঞ্চানন | 
গণেশখণ্ডে সপ্তম অধ্যাদি সমাগত নিতে তব অনুমতি, আসি আমি এসংহতি, 
শি যাব তব পুত্র দরশনে। 
হৃউ মনে দিগন্বব, বলিলেন শনৈশ্যর, 
বঞ্চি তোমা কিমেৰ কারণে॥ 
গু অস্টম অন্যার তবে দেব শনৈম্চব, শিবেরে প্রণমি পর, 
পার্কতী-শনৈশ্চব-নতবার। চলিলেন কৈলাস উদ্দেশে। 
ভ্তঃপর নারাষণ, ভগবান্‌ সনাতন, ; হুট ভার চিত্ত অতি, চলে শনি দ্রুতগতি, 
আদিলেন দেবের সভাতে। অকম্মাৎ থামে ঘবারদেশে ॥ 
শ্রেষ্ঠ রত্ব পিংহাদনে, বদিলেন হুউমনে, | প্রধান দ্বারেতে এসে, দেখিলেন অবশেষে, 
দেবতা! ও মুনিগণ সাথে ॥ বিশীলাক্ষ শিবের কিক্কার। 
দক্ষিণেতে পণুপতি, বামে বসে প্রজাপতি, | বলবান্‌ অতিশয়, হাতেতে ত্রিশূল রয় 
ধর্দাদেব বসিল। সম্মুখে । শিশু রক্ষা করে নিবন্তব 1 
নর আর নারাষণ, ইন্দ্র আদি দেবগণ, | তাহারে ডাকিয়া কম, শুন শুন মহাশ, 
চতু্দিকে বসিলেন স্থখে ॥ দেবতা ও মুনির আল্ঞায। 
নধর কিন্নর ফত, গান করে অবিরত, | চলিধাছি আমি আজ, শিবের গৃহের মাঝ, 
নর্তকীরা নাচে চমৎকার । পুত্র তার দেখিতে ত্বরাষ | 
দেবের মে সভা! মাঝে, মনোছর বাছ্য বাজে, | তোমারে কহিনু তাই,আর কোনইচ্ছা না, 
জয়ধ্বনি উঠে বারংবার ॥ শিশুকে হেরিব একবার । 
শিবপুত্র দেখিবারে, উপনীত হ্য দ্বাবে, | তারপর ধীরে ধীরে, নিজ গৃহে যাব ফিরে, 
ূর্পুত্র দেব শনৈশ্চর | মনোবাঞ্থা পূরিবে আমার | 
কৃষে নিয়োজিত মন, কৃষে, ম্মরে অনুক্ষণ, | বিশালাক্ষ কহে তাবে, নাহি মানিদেবতারে, 
প্রন্থলিত শ্যাম কলেবর ॥ নহি আমি শিবের কিস্ার। 
গীতবন্ত্র পরিধাঁনে, আদি ধীরে সেই স্থানে, | জননীর আজ্ঞা পেলে, দ্বার ছাড়ি অবছেলে, 
বলিলেন দেবের সভায় । কাহারে না কবি আমি ভর ॥ 
ু্ত করে ভক্তিভবে, সবারে প্রণাম করে, | বিশালাক্ষ এত বলি, গৃহ-মাঝে ঘাষ চলি, 
শিবপুত্র দেখিতে না যাহ ॥ তারপর মাতার আজ্ঞা! 
শনৈশ্চরে হেরি তবে, বলিলেন মহাদেবে, | সন্দেহ ঘুচিল তার, শনিরে ছাড়িল ছার, 
একি ছেরি ব্যাভার তোমার! শনৈশ্চর অস্তঃপুবে ধায় ॥ 
আমার তনয় হৈল, সর্বদেবে নিরখিল, | পার্বতী প্রফুল্ল মনে, বসি বতুমিংহানেঃ 
তব দেখা পাঁওযা হ'ল ভার ॥ সথীগ্ণণ সেব! কৰে তারে! 
বলশনি কি কারণ, না েখ মোর নন,  বঙ্লে পুত ীর, শোভা গাধা? 
কেন তব এই অভিমান ৃত্য গীত হয বারে বারে; 


গ্রণেশখণ্ড । 


শনি করে নমস্কার, কুশল জিজ্ঞাসি তার, 
দেবী তীরে কৰে সম্ভাষণ । 
শনি বাক্য নাহি ক, অবনত মুখে রয়, 
মুখে তার ন। সরে বচন ॥ 
দেবী কহে অতঃপর, শুন শুন শনৈশ্চর, 
নত কেন তোমার বদন । 
বল বল কিবা ছুখ, না৷ হেরিছ মৌর মুখ, 
পুত্রমুখ না৷ কর দর্শন ॥ 
শনি কহে শুন সতি, কি কব তৌমার প্রতি, 
সর্বজীব কর্ত্ের অধীন । 
নিজ নিজ কর্মফল, ভোগে জীব অবিরল, 
কর্ম্মফল না হয বিলীন ॥ 
কর্মাফলে অবিরত, শুভ বা অণুভ যত, 
ফল ভোগ করে জীব্গণ। 
আপনার কন্মফলে, যাষ জীব রসাতলে, 
কর্ম্মফলে ন্বর্গেতে গমন ॥ 
কেহ বা রাজেন্দ্র হয়, ভূত্যরূপে কেহ রয়, 
কেহু জন্মে দেবতার ঘরে । 
কেহ বা কর্মের ফলে, আসিষ। এ ধরাতলে, 
হীন বংশে জন্মলাভ করে ॥ 
কেহ বা স্থন্বর হয, স্থান্থ্যবান্‌ কেছ রয়, 
ব্যাধিযুক্ত হয় কারো দেহ। 
আপন কর্মের তরে, কেহ ধন ভোগ করে, 
দ্বীনহীন হয কেহ কেহ॥ 
আপনার কম্পফলে, লাভ হুয ধরাতলে, 
মনোহর ভার্য্য। ও সন্তান । 
কেহ পুত্রহীন হুষ, ভার্য্যাহীন কেহ রষ, 
আপনার কর্মে নিদান ॥ 
শুন দেবি ভগবতি, কহিব তোমাৰ প্রতি, 
গোপনীষ ইতিহাস মোর। 
কছিতে লঙ্জাষ মরি, শুন দেবি কৃপ! করি, 
লজ্জার ব্ষিধ অতি ঘোর ॥ 
বাল্য হ'তে কৃষ্ণতভ্ত, কৃষ্ণপ্রতি অনুব্ত, 
কষ্ণখ্যানে মন মোর মন। 


হ৬ও 


অনীসক্ত বিষযেতে, কৃষ্ণনামে রহি মেতে, 
ধ্যান তীর করি অনুক্ষণ ॥ 

চিত্ররথ কগ্ত| যিনি, মনোহরা তেজন্বিনী, 
বিবাহ তাহারে আমি করি। 

পতিত্রতা৷ সাধ্বী সতী, অনুরক্ত মোর প্রতি, 
তপন্থিনী অতীব স্থন্দরী ॥ 

একদা সে প্রাণেশ্বরী, খাতুন্নান শেষ করি, 
আসিলেন নিকটে আমার । 

মুখে মৃদু মুছু হাসি, আমার নিকটে আসি, 
মনোভাব জানাষ তাহার ॥ 

শ্রীহরির করি ধ্যান, নাহি মোর বাহজ্ঞান, 
হরিপদ স্মরি অবিরল। 

চিত্ত মোর নিবিবকার, হেরিযা এ ব্যবহার, 
খতু তার হইল নিক্ষল ॥ 

ভার্ধ্য। মোর তুদ্ধ হয়, আমাকে ডাকিষ! কয, 
শুন, শাপ দিলাম তোমাষ। 

যেদিকে ফিরাবে দৃষ্টি, বিনষ্ট হইবে সৃষ্টি, 
গুনে আমি না হেরি উপায ॥ 

ধ্যান্ভঙ্গ হব মৌর, করি আমি কবজোড়, 
পতিব্রতা-প্রতি আমি কহি। 

মিনতি রাখ আমার, শাঁপ কর প্রত্যাহার, 
চক্ষে যাঁয় অশ্র্ধারা বহি ॥ 

নিষ্ঠুর! নির্দযা অতি, সেই পতিব্রতা সতী, 
মম বাক্যে ফিরিল চেতন! 

উপাষ নাহিক আর, অভিশাপ ফিরাবার, 
তবে ত' কাদিল সেই জন ॥ 

অদৃষ্টেতে ছিল যাহা, অবশ্য হইবে তাহা 
অভিশপ্ত আমি শনৈম্চর। 

পত্তীৰ শাপেতে ভীত, নাহি চাহি ইতন্ততঃ, 
কহিলাম তোমার গোচর ॥ 

শুন শুন স্রেশ্বরি, দৃষ্টিপাত নাহি কবি, 
সেই হতে আমি কারে! পানে। 

শুনিযা তাহার বাসী, হাস্য করে শিবরাণী, 
নর্ভকীরা হাসে সেইখানে ॥ 
গণেশখণ্ডে অষ্টম অধ্যান স্মাপ্ত। 


২৬৪ আজীব্হ্ষবৈবর্ড-পুরাণ। 





“ ছু নবম অধ্যায় 

শনিব দৃষ্টিতে গণপতির মুগ্ুপতন ও বিস্কুকর্তুক 

গজমু্ যোজন। 

শনির বচন শুনি পার্বতী তখন। 
মনে মনে শ্রীহরিরে করিলা ন্মর্ণ ॥ 
কহে দেবী, গুন শনি, কহিনু তোমায়। 
এ জগৎ বশীভূত কৃষ্ণের ইচ্ছায ॥ 
দৈবের বিধান বল কে করে খণ্ডন। 
নির্ভয়েতে হের মোর পুত্রের বদন ॥ 
আমার অনি করে হেন সাধ্য কার। 
ভূমি মোর পুত্রমুখ দেখ গুণাধার ॥ 
পার্ক্তীর কথ। শুনি শনি ভাবে মনে। 
দেবীর পুত্রের মুখ হেরিব কেমনে ॥ 
হেরিলে বদন তার সর্বনাশ হবে। 
কেমনে শিশুর মুখ হেরি আমি তবে ॥ 
বিপদে পড়িল তবে সূর্য্যের তনয়। 
না পাঁলিলে দেবী-আজ্ঞ! কিবা জানি হয় ॥ 
ধর্মের করিয়া! সাক্ষী দেব শনৈশ্চর। 
হেরিতে শিশুর মুখ চাহে অতঃপর ॥ 
সমূহ বিপদ্‌ ভাবি কাপে তার মন। 
বাম নেত্রে শিশু-সুখ করিল দর্শন ॥ 
যেমনি হেরিল মুখ অমনি তখন। 
পার্ব্বতী-পুত্রের হল মস্তক পতন ॥ 
গণেশের দেহ হৈতে রক্ত বাহিরায়। 
বিপদে পড়িল শনি না দেখে উপাঁধ ॥ 
অবিলন্যে শনৈশ্চর নযন ফিরাযে। 
অবনত মন্তকেতে রহিল ফাড়াষে ॥ 
শিশুমুগড যায় চলি গোলোকের মাঝে। 
ুগ্ুহীন শিশু-পুত্র মাতা-ক্রোড়ে রাজে ॥ 
হেরিয়! পুত্রের দশা! অতি ক্ষুৰমন। 
শোকার্ডা হইব মাত! করেন রোদন। 
গহীন পুত্র কেন হইল আমার 

কি পাতক করিষাছি পাষে বিধাতার | . 


/ 








পুত্র যদি হরিবারে ছিল তব মন। 
তবে কেন পুত্র মোরে দিলে নারীযণ ॥ 
এত বলি হৈমবতী করিষ! রোদন । 
যৃচ্ছিত! হুইয| দেবী পড়িল! তখন ॥ 
দেবতা! গন্ধবর্ধ আর শিব ভগবান্‌। 
পুততলিকাদম সেথা করে অবস্থান ॥ 
মুখেতে না সরে বাক্য কি করিবে আর। 
নিজ্জাবের মত রহে হেরিষ। ব্যাপার | 
এদিকে গরুড়ে চড়ি শ্রীহরি তখন। 
পুঙ্গভদ্রা-নদীতীরে করিলা গমন ॥ 
হেরিল। সেথা হরি বনে নিরালায। 
গজেন্দ্র হস্তিনী সহ দুখে নিদ্রা যায়॥ 
স্থুরত ক্রীড়ায দেহ ক্লান্ত অতিশয। 
মস্তক উত্তরে রাখি নিদ্ডিত সে রয়॥ 
গজেন্দ্র ছেরিয়া বিষু; হুদর্শন দিয়া। 
গোপনে মন্তক তার ফেলিল কাটিযা॥ 
তারপর মহানন্দে মুণ্ড ল'ষে তার। 
গড়ের পুষ্ঠে রাখে বিষণ অবতার ॥ 
গজেন্ডরের এই দশা হেরিল যখন। 
হুন্তিনী কাতর হযে করিল ক্রন্দন | 
শৌকেতে কাতর যত শীবকম্কল | 
উচ্চৈঃম্বরে হাহাকার করে অবিরল॥ 
হস্তিনী শ্রীতগবানে করিল স্তবন 
রক্ষ! কর, রক্ষা কর প্রভূ নাবায়ণ ॥ 
হস্তিনীর স্তবে তুষ্ট বিষুঃ ভগগবান্‌। 
মহানন্দে হস্তিনীরে করে বর দান ॥ 
ছিন্ন সে মস্তক হ'তে হরি নারাষণ। 
নূতন মস্তক এক কবে আকর্ষণ । 

সেই সুণ্ড গজদেছে কবিধা স্থাপন | 
জীবিত করিলা তারে বিষু সনাতিন | 
তারপব কহিলেন, শুন গজ্রাজ | 
কল্পকালাবধি তুমি করিবে বিরাজ ॥ 
সুখে বাধ কর তুমি পরিবার সহ। 
কল্পকাল ধৰি তুমি মহানন্দে রহ 


গণেশখগ্ড। টা 





এই কথ! বলি তারে ভগবান্‌ হরি । 
কৈলাস পর্বতপানে আসে ত্বরা করি | 
পার্ববতীর কাছে আসি বিষ সনাতন । 
শিশু-দেহে গজমুণ্ড করিল স্থাপন ॥ 
তার পৰ ব্রহ্মজ্ঞানে করিষ! হুস্কার। 
শিশুরে জীবিত করে বিষু অবতার || 
গণেশে জীবিত দেখি তু দেবগণ। 
পার্বতী আনন্দনীরে হুইল মগন ॥ 
পুত্রে তুলে নিল কোলে পর্বব্ত-দুহিতা। 
ঘন ঘন চুদ্ধে মুখ অণ্তি হরফিতা | 
এইরূপে গণেশের করি প্রাণ দান। 
পার্ধবতীরে ধীরে ধীরে কহে ভগবান ॥ 
শুনগে। শিবানী তুমি আমার বচন। 
কর্মফল ভোগ করে যত জীবগণ ॥ 
ুদ্ধিন্বরূপিণী তুমি কি কহিব আব। 
সকল বিষষে জ্ঞান রযেছে তোমার ॥ 
আপন কর্মের ফল ভোগে জীব যত। 
শুভাশুভ কর্মফল ভোগে অধ্রিত ॥ 
আপনার কর্ধ্বশে দেব পুবন্দর। 
অবশ্য ধারণ কবে কীট-কলেবন্ন ॥ 
নিজ কর্ম্মবলে কীট ইন্দপদ পাঁষ। 
শান্তের বচন ইহা কহিন্ু তোমায় ॥ 
স্থখ হুঃখ ভষ শোক কর্মাফলে হয। 
শুভ কর্ম হ'তে হ্য স্থখেব উদয | 
অগুভ কর্মের ফলে নাহিক মঙ্গল। 
দুঃখ শোক ভোগ করে যত জীবদল ॥ 
পৃরতিম ভগবান্‌ গোগীনাথ যিনি । 
কর্মফলদীতা। হন সকলের তিনি ॥ 
রন্ধা বিঞু মহেশ্বর মোবা তিন্জন। 
মহাবিরাটেব অংশ হই অনুক্ষণ ॥ 
প্রতি লোমকুপে বীর বিশ্ব বর্তমান! 
শ্রীকচেব অংশ সেই বিরাট মহান্‌॥ 
কেহ ব৷ অংশের অংশ, কেহ অংশ তার। 
বিনাধক নাম তাই হয বিধাতার ॥ 


শুনিষা বিষ্ঞুব বাক্য পার্ববতী তখন। 
তু হযে গণেশেরে দান করে স্তন ॥ 
তারপর হৈমবতী করি যোড়কর। 
শ্রীবিষুরে স্তবস্তুতি করিলা বিস্তর ॥ 
আশীর্বাদ করি শেষে বিষু ভগবান্‌। 
শিশু-গলদেশে করে কৌন্তভ প্রধান ॥ 
আপন মুকুট দিলা ব্রদ্মা অতঃপর | 
ধর্মদেব রত্বআদি দিলেন বিস্তর ॥ 
যথখোচিত রত্ব দান করে দেবীগণ। 
শিব শিবা বহু রত্র কৰে বিতবণ ॥ 
শঙ্কর-পার্ববতী হয আনন্দে মগন। 
দ)নধ্যান জপ তপ চলে অনুক্ষণ ॥ 
এইবপে কৈলাষেতে চলে মহোৎমব। 
চারিদিকে উঠে সেথা বেদপাঠ রব | 
অকম্মাৎ শনৈশ্চরে কবি দরশন। 
হৈমবতী অতি রুষ্ট হইল তখন ॥ 
রোষতরে শনি প্রতি কহেন পার্বতী । 
অভিশাপ তোমা আমি দিব হে সম্প্রতি ॥ 
তোমাহেতু পুত্র মম হারাইল শির। 
তুমি হবে বিকলাঙ্গ এই জেনো! স্থির॥ 
সু্ধ্য ও কশ্থপ যম নিকটেই ছিল। 
ক্রোধে অঙ্গ তাহাদের ক!পিতে লাগিল ॥ 
আর্ক হইল দেত্র কপিল বদন । 
পার্ধবতীরে শপ দিতে উদ্যত তখন ॥ 
ত্হ্ধা আদি দেব্গণ দিলেন গ্রবোধ। 
অনর্থক দেবী প্রতি ৮ করিও ক্রোধ ॥ 
তারপৰ কহিলেন ডাকিষা দেবীরে। 
শুন হৈমবতী ক্ষমা কবহ শনিবে | 
কশ্ুপ কহেন, শন কি দোষ শনির । 
খরমৃষ্টি হইয়াছে শাপেতে পত়ীর ॥ 
হেরিল শিশুর মুখ জননী-আড্তাব। 
শনির হইল বল কোন্‌ দোষ ভাব 
কহিলেন নূর্ধযদেব, আমার নন্দন। 
ধর্মলাক্ষী করি পুত্রে করেছে দর্শন ॥ 


২৬৬ রীপ্রীতরঙ্মবৈবর্ত পুরাণ | 


কোন্‌ অপরাধে শাপ দিল হৈমবতী | 
আমার পুত্রের করে এহেন দুর্গতি॥ 
যয কহে, শুন দেবি একি ব্যবহার । 
তব আজ্ঞ| পেয়ে হেরে সন্তানে তোমার ॥ 
শনির কি অপরাধ, কিবা তার দোষ। 
অনর্থক তার প্রতি কেন ব! আক্রোশ ॥ 
কহিলেন ব্রহ্মাদেব শুন দেবগণ। 
স্বভাবে চপল অতি রমণীর মন ॥ 
অতএব সাধুগণ বৃথা কর ক্রোধ। 
পার্ববতীরে ক্ষম। কর মম অনুরোধ ॥ 
তারপর কহিলেন, শুন হৈমবতি। 
অভিশাপ দিলে কেন অতিথির প্রতি ॥ 
গুহেতে আগত তব অতিথি নির্দোষ। 
তার প্রতি কেন তুমি করিলে আক্রোশ ॥ 
তব আজ্ঞা পেষে শনি হেরিল সন্তান । 
কি কারণে অভিশাপ করিলে প্রদান ॥ 
্রঙ্ধার বচন শুনি দেবী তুষ্ট হন। 
সূর্য্য বম সবে শান্ত হইলা তখন | 
শনিরে ভাকিষা তবে কহে হৈমবতী | 
গ্রহের মাঝারে তুমি হবে শ্রেষ্ঠ অতি |. 
শুন শনি, মম বরে দীর্ঘজীবী হবে 1 
হরি প্রতি ভক্তি তব চিরকাল রবে ॥ 
অমোঘ আমার শাপ বিফলে না যাঁষ! 
খগ্জ হয়ে রবে তুমি কি করি উপায | 
এই কথা বলি দেবী আশীর্ববাদ করে। 
দেবীরে প্রণমে শনি অতি ভক্তিভরে | 
তারপর স্বস্থানেতে করিল গমন। 
নিজ নিজ স্থানে যান যত দেবগণ | 
গণেশগণ্ডে নবম অধ্যাম সমাপ্ত । 


শপ পাশে 


দশম অধ্যায় 
দেবগণ কর্তৃক গণেশে পুজা, স্তব ও 
গণেশেব নামকবণ। 
অনস্তর বিষুঃ আর দেব মুনিগণ। 
উপহার দিয়া করে গণেশ-পৃজন | 
বিষুগ্দেব কছিলেন, শুন গ্রণপতি | 
দেবতাগণের মাঝে শ্রেষ্ঠ তুমি অতি | 
সকলের আগে পুজ। করিনু তোমারে । 
নকলের পূজ্য হও এ বিশ্ব-মাঝাবে॥ 
এত বলি বনমালা করিয়া! গ্রদান। 
্রহ্মজ্ঞান দান করে বিষুঃ ভগবান্‌॥ 
প্রদান করিল! সিদ্ধি সকলপ্রকার। 
দেব মুনিগণ সহ নাম রাখে তার॥ 
লম্বোদর একদস্ত হের গণেশ! 
গজানন শূর্পকর্ণ আর শ্রীবিদ্বেশ॥ 
বিনাষক আদি এই আট নাম তার। 
সনাতন বিষ হরি রাখে চমৎকার ॥ 
কলে মিলিয়া কৰে আশীর্বাদ ভারে। 
করিল পুন তাঁর যোড়শোপচারে 
সিদ্ধাসন ধর্ম তারে করিলেন দান। 
কমগুলু দান করে ব্রহ্মা ভগবান্‌॥ 
যোগপট্ট তৰজ্ঞান দিলেন শঙ্কর! 
রত্রসিংহামন দিলা দেব পুরন্দর ॥ 
দিবাকর দিলা তারে মণির কুণডল। ' 
চন্দ্র দিলা মণিমাল! অতীব উদ্ভব | 
কৃবের কিরীট তারে করিল! অপর্ণ। 
বহ্িশুদ্ধ বন্ত্র দেয দেব ছুতাশন ॥ 
লক্গমীদ্দেবী দান করে রত্বের কেযুর! 
রত্বেব বলয আর রত্বের নূপুর ॥ 
সাবিত্রী প্রদান করে কণ্ঠের ভূষণ। 
ভারতী ছিলেন হার অতি হুদর্শন | 
এইরপে ক্রমে ক্রমে দেবদেবীগণ। 
গণেশেরে যৌতুকাদি করিল অপ্ণ॥ 


শগেশখণ্ড | ২৬৭ 


মুনিগ্নণ আর যত পর্বতের দল। 
মণিবত্ধ দান করে অতি সমুজ্বল ॥ 
বনুহ্ধরা রত দান করিষ! প্রচুর! 
বাহির করিতে এক দিলেন ইঠুর | 
তারপর দেব দেবী যক্ষ রক্ষগণ। 
শ্বাহু ও মধুর দ্রব্য করে আনয়ন ॥ 
দেই সব দ্রব্য যত গণেশেরে দিষ]। 
ভক্তিভরে পৃজিলেন সকলে মিলিয়া ॥ 
রতুপিংহাসনে বসে গণেশ তখন। 
তীর্ঘের জলেতে করে স্নান সমাপন ॥ 
পাদ অর্ধ্য দান করে তাহারে পার্ববতী। 
মধুপর্ক দিল! তারে ফুল্ল মনে অতি ॥ 
প্রনান করিল! বহু রত্বের ভূষণ । 
মালতী-চম্পক-মাল্য করিল! অর্পণ ॥ 
অগ্তরু চন্দন আদি করিলেন দান। 
ভিললাভূদান করে পর্ববতপ্রমাণ ॥ 
লক্ষ লক্ষ ছুগ্ধভাড দান করে তারে। 
খর্ঘুর করঞ্জ আদি দিল! ভারে ভারে ॥ 
সভামধ্যে বিষণছরি তক্তি-সহকাবে। 
গণেশের স্তবস্তুতি করে বারে বারে ॥ 
হে ঈশ স্বরূপ তব নিবপিতে নারি । 
তোমার ধারণ। মোরা না করিতে পাবি ॥ 
ব্রহ্মজ্যোতিঃবপী তুমি অতীত তর্কের। 
সর্বস্রেষ্ঠ হও তুমি যোগীন্দ্রগণের ॥ 
আদি অন্তহীন তৃমি পুরুম্ম-প্রবর ৷ 
তব গুণ বণিবারে নাহি পারে হর ॥ 
সর্ববদাক্ষিরূপী ভূমি গুণের সাগব | 
ধ্যানের অতীত তুমি সিদ্ধির ঈশ্বব ॥ 
ভক্ত-অনুগ্রহকারী ভূমি দয়াময়! 
ধাম্মিক ধর্ম্মজ্র তুমি সকল সময ॥ 
সাব-বৃক্ষেব বীজ তুমি অতিশ্রিয। 
সর্বব-অগ্রে সকলের হও পৃজনীয ॥ 
পঞ্চানন পঞ্চমুখে বণিতে না! পাবে। 
সরম্বতী নাহি পারে বর্দিতে তোমারে ॥ 


চারি মুখে ব্রহ্মা দেব বণিতে না পারে। 
চারি বেদ তব গুণ নারে বণিধারে ॥ 
কেমনে তোমার গুণ করিব বর্ণন। 
এই কথা বলি বিঞ্ু মৌন হযে রন ॥ 
যেইজন পাঠ করে বিষুতন্ৃত স্তব। 
দুর হয তার'ঘত শোক ছুঃখ মব। 
কল্যাণ-বর্ধন হয় বিস্ব হয দুর । 
সর্ববকর্মে পিদ্ধিলাভ করে পে প্রচুর | 
এই স্তব পাঠ করে দি কোন জন | 
গ্রহগীড়া নাহি তাৰ হুধ কদাচন ॥ 
শত্রর বিনাশ হয়, বন্ধুল!ভ হয়। 
লন্ষমীদেখী তার গৃহে স্থির হঃয়ে রয॥ 
সিদ্ধিদাত। গজানন বিদ্ববিনাশন | 
সর্ববকার্ধ্যে ষেই করে গণেশ-ম্মরণ ॥ 
কার্ধ্যসিদ্ধি অবশ্যই হইবে তাহার । 
মিথ্য। কভু নহে ইহ। শাস্ত্রের বিচার ॥ 
এই স্তব পাঠ করে নিত্য যেইজন। 
মরণান্তে বিষ্ণুলোকে করিবে গমন ॥ 
ত্রহ্মবৈবর্তের কথা অগ্ুত সমান। 
যেইজন শোনে সেই হুষ পুণ্যব'ন্‌॥ 
গণেশখণ্ডে দশম অধ্যায সমাগু । 


গু একাদশ অধ্যাক় 
কাপ্তিকেব বার্তী প্রাপ্তি । 
মুনিবরে সন্বোধিষা বলে নারাষণ। 

অঠঃপর যা ঘটিল করিব বর্ণন ॥ 
অপূর্ব কাহিনী সেই শুন মুনিবর। 
জানিবে পুরাণকথ। সর্ববপাপহর ॥ 
বিষ্তুর উৎসব সেখ! করিয়া! দর্শন । 
পুলকিত হইলেন দেবমুনিগ্ণ | 
মহ স্বহু হাস্য করি দেবী হৈমবতী | 
হযোগ বুঝিযা কহে শ্রীবিষ্কুর প্রতি ॥ 


২৬৮ ্রীপরীব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


জগতের রক্ষাকর্ত। ভূমি নাবায়ণ। 
আমিও জগৎ ছাড়। নহি কদাচন ॥ 
তোমার কৃপাষ সিদ্ধি লভে জগজন। 
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ পাঁধ সর্বজন ॥ 
আমার মনের কথ! করি নিবেদন । 
দ্ধ! করি কর মোর সন্দেহ ভঙ্জন ॥ 
নর্ধদাসৈকতে ছিনু স্বামী লযে হুখে। 
রতিরদে মজেছিনু অতীব পুলকে ॥ 
তোমার মন্ত্রণবশে যত দেবগণ। 
আমাদের রতিভঙ্গ করেন তখন ॥ 
মহেশের বীর্য্য পড়ে ভূমির উপরে । 
কোন্‌ জন সেই বীর্ধ্য নিয়ে যায় হরে। 
সমস্ত দেবতাগণ সম্মুখে আমার । 
সন্ধান করিয়া তাহ। করহু বিচার ॥ 
তোমার রাজ্যেতে যদি এত অত্যাচার । 
কহ তবে কিবা আছে এর প্রতিকার ॥ 
পার্ববতীর কথ শুনি বিষ সনাতন | 
হানিয! দেবতাগণে করে সম্ভাষণ | 
পার্বতী দেবীর কথা শুনিলে সকলে। 
কে হুরিলে বীর্ধ্য তাহা! কহু সভাস্থলে ॥ 
শিবের অমে[ঘ বীর্য্য যে করে হর্ণ। 
উপযুক্ত দণ্ড এব পাবে সেইজন ॥ 
মম পাশে কেহ যদি মিথ্য। বাক্য কষ। 
তাহার উচিত শাস্তি পাইবে নিশ্চয ॥ 
শুনিযা বিষ্ুুর কথা যত দেবগ্রণ। 
সকলে মিলিয়! তাহা করে আলোচন ॥ 
ভয়ে ভযে ব্রহ্মাদেব কছিল! তখন। 
যেইজন এই বীর্য্য করেছে গোপন ॥ 
পুশ্যদিনে পুণ্যকার্ধ্যে বঞ্চিত সে হবে। 
ভারতে দে ঘোরতর পাপী হযে রবে ॥ 
যেইজন শিববীর্ধ্য করেছে হরপ। 
ধর্মহীন পুণ্যহীন হবে দেইজন | 
যেইজন মম বাধ্য করিলে হরণ ॥ 


বিষুর পৃজীয় হবে বঞ্চিত মে জন। 
মম বাক্য মিথ্যা নাহি হবে ক্দাচন ॥ 
মম বীর্ধ্য ভূমিতলে পতিত হইল। 
খুঁজে দেখ নারাষণ, কে তাহা হরিল॥ 
যম কহে, শিববীর্ধ্য যে করে গোঁপন। 
একাদশী ব্রতে হবে বঞ্চিত সে জন ॥ 
ইন্দ্র কহে, যেইজন শিববীর্ধ্য হরে। 
যশ নট হবে তার পৃথিবী ভিতরে। 
কহিল! বরুণ দেব, গুন দেবগণ। 
যেইজন শিববীর্ধ্য করিলে হরণ ॥ 
সেইজন জন্ম লবে শুন্রের উদরে। 
বহু কই পাবে সেই সংসার-ভিতরে ॥ 
কুবের কহিল শুন আমার বচন। 
শিববীর্ধ্য যেইজন করিলে গোপন ॥ 
কৃতদ্ন হইবে সেই, হবে ছুবাচার। 
মিথ্যা নাহি হবে কতু বচন আমার ॥ 
কহিল! ঈশান দেব, গুন দেঁধগণ | 
যেইজন শিববীর্ধ্য করিলে গোপন ॥ 
নব্ঘাতী রূপে সেই জন্মিবে ভারতে। 
মম বাক্য মিথ্যা! নাহি হবে কোন মতে। 
রুদ্রগণ কহিলেন, ডাকি দেবগণে। 
শিবের অমোঘ বীর্ধ্য হরে যেই জনে ॥ 


মিথ্যাবাদী শঠবপে জন্মিবে সে জন। 


পরনারী দেইজন কবিবে হরণ ॥ 
কামদেব কহিলেন, বীর্ধ্য যেই হরে। 
মহাপাগী হবে দেই ভারত-ভিতরে | 
নিদারুণ শোকতাপ পাবে সেই জন। 
জানিবে নিশ্চিত ইহা শাস্ত্রে বন ॥ 


' অশখিনীকুমাবদ্ধষয কহিল! তখন। 


শিবের অমোধ বীরধ্য হরে যেইজন 
অক্ষম হইবে সেই দংসাব-পালনে। 

ন! পালিবে পিতামাতা আত্বীম স্বরে । 
দেবতা যতেক ছিল কহিল তখন। 
শিববীর্য্য যেইজন কবেছে হরণ | 





ভারত-মাঝারে সেই পুন্রহীন হবে। 
দীন হীন হযে সদা সেইজন রবে ॥ 
অনন্তৰ কহে যত দেবপত্বীগ্রণ। 

যদি কোন নারী বীর্য করষে হরণ ॥ 
সেই নারী হবে পরপুক্ষ-গাশিনী | 
পতির করিবে নিন্দা! সে হতভাখিনী ॥ 
সকলের বাক্য শুনি বিষু সনাতন | 
ধর্ম সুধ্য চন্্রদেবে কৰে আবাহন ॥ 
ধরিত্রী পবন আর ডাকি ছুতাশনে । 
কহিলেন সকলেরে মধুব বচনে ॥ 
শিববীধ্য দেবগ্ণ করেনি হরণ। 

বল তবে সেই বীর্য হরে কোন্‌ জন ॥ 
সকল কর্মের সাক্ষী তোমরা সবাই । 
কে হুরিল শিববীর্ধ্য জানিবারে চাই ॥ 
শুনিযা বিষু্রৰ বাক্য কম্পিত-্দয়। 
ধর্দদেব ভয়ে ভযে ভগ্ববানে কয ॥ 
শিব যবে রতিক্রীড়া করে পরিহার । 
পুথিবীর তলে বীর্য পড়িল তাহার ॥ 
এই মাত্র জানি আমি নাহি জানি আর। 
অপরাধ ক্ষমা, কর কৃপা-হব্তার ॥ 
ধরাদেবী কহে, শুন হরি সনাতন । 
কেমনে সে বীর্য আমি করিব ধারণ ॥ 
সেই গুরুভার আমি না পারি সহিতে। 
নিক্ষেপ করিনু তাহ! জ্লস্ত অগ্নিতে ॥ 
কহিলেন অগ্নিদেব, শুন সনাতন । 
করিতে না পারি আমি সে বীধ্য বহুন ॥ 
অশক্ত হইয়! ফেলি শরবনে আমি । 
কৃপা করি অপরাধ ক্ষম! কর স্বামি ॥ 
বাবু. কনে, শুন শুন প্রভু নারাষণ। 
শরবনে সেই বীর্ধ্য পড়িল যেমন | 
ব্রেখা-নরীতটে হেরি সে সময 
সেই বীর্ধ্য শিশুরূপে পরিণত হ্য ॥ 
সূর্ধ্য কহে, অস্তাচলে করিতে গমন্‌। 
হেবিলাম সেই শিশু করিছে ক্রন্দন ॥ 


গ্রণেশখগ্ড। ২৬৯ 


| জর কহে, শিশুপুত্র কাদে অবিরল। 


হেরিল তাহারে যত কৃত্ভিক্র দল ॥ 
হেরিয়া নির্জনে সেই শিশু সুদর্শন । 
আপনার গৃহে তাঁর৷ করে আনযন ॥ 
জল কহে, শিশুটিরে গৃহেতে আনিয়া । 
পালন করিছে তারা স্তন ছুগধ দিয়! ॥ 
সম্ধ্য। বলে, কৃত্তিকীরা সকলে মিলিয়া!। 
পালিছে শিশুরে বহু যতন করিয়া ॥ 
পোষ্থপুত্ররূণে শিশু আছে কৃতিকার। 
কাণ্তিকেয় নাম তারা দিয়াছে তাহার ॥ 
ব্াত্রি কহে, শুন শুন আমার বচন। 
কৃত্তিকার প্রাণপ্রিষ সে শিশু এখন ॥ 
চোখের আড়ালে প্রভূ না রাখে কখন। 
নুহুর্লভ বস্তু আনি করাঘ ভোজন ॥ 
শুনিষ। তাদের মুখে সকল বচন। 
আনন্দিত হইলেন বিষ সনাতন ॥ 
পুত্রের বারতা! পেষে দেবী হৈমবতী। 
ধনরত্ব দান করে ব্রাহ্মণের প্রতি ॥ 
নানাবিধ বন্ত্রশাদি করে বিতরণ। 
ধন দান করিলেন দেবদেবীগণ ॥ 
কাত্িকের জম্মকথা যেই জন শুনে। 
ধনেপুত্রে বাড়ে সেই, বাঁড়ে জনে-মানে ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথা অমৃত সমান। 
শোতা৷ ও পাঠক দেহে হয পুণ্যবান্‌॥ 
গণেশখণ্ডে একাদশ অধ্যাষ সমাপ্ত । 





€& হাদশ অধ্যায় 
কাণ্তিককে আনিবার জন্য শিবদুতগণের 
ক্ত্তিকাভবনে গমন। 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিবর। 
পুত্রের সংবাদ পান পার্বতী শঙ্কর ॥ 
শঙ্করীর নাহি সব কালের ক্ষেপণ। 
অবিলম্বে পেতে চান সে পুত্র রতন ॥ 


২৭০ শ্ীতীব্রহ্বৈবর্তপুর্া। 


মহাদেবে লক্ষ্য করি বলেন শঙ্করী। 
কাণ্তিকেরে মহেখর আন ত্বরা করি ॥ 
এখনি না বদি পাই পুত্র দেখিবারে। 
তাহলে যাইব আমি প্রাণ ত্যজ্বিবারে ॥ 
পুত্রে আনিবার তবে দেব পঞ্চানন। 
বলবান্‌ দত স্ব করিল! প্রেরণ ॥ 
বীরভদ্র বিশালাক্ষ নন্দী-ভূঙ্গী আর। 
শহ্ুকর্ণ কবন্ধক ভীষণ-আকার ॥- 
মহাকাল বজ্রুদস্ত আর তনন্দন। 
গ্বোকামুখ দধিমুখ ভীষণদর্শন ॥ 

হুঙ্কার করিয়! চলে যত নব দূত। 

সঙ্গে চলে লক্ষ লক্ষ ঘন্ষ রক্ষ ভূত | 
ডাকিনী যোগিনী চলে আকুতি ভীষণ । 
বৈষ্ণবের! চলে দাখে চলে রুদ্রগণ ॥ 
নান। অস্ত্র হস্তে ধরি চলে দলে দলে । 
কৃততিকার বাসগৃহ ঘিরিল কলে ॥ 
হেরিষ। কৃত্তিকাগণ ব্যাকুলিত হয়। 

ভয়ে ভযে তার! আসি কার্ডিকেটর কয় ॥ 
শুন শুন বদ তুমি, ন! জানি কারণ। 
ভবন ঘেরিল আজি কার সৈম্যগণ- 


উপায় না হেরি আজি না জানি কি হবে। 


কি করি এখন ব্থস, শীঘ্র কহু তবে॥ 
শুনিষ। তাদের বাক্য কার্তিকের কর । 
যতক্ষণ আমি আছি নাহি কোন ভয় | 
শুন শুন মতৃগণ কহি সবাকারে। 
দৈবলিপি নিবারিতে কেহ নাহি পারে ॥ 
মহস! তথায় নন্দী করে আগমন। 
বলিল সবার প্রতি করি সম্বোধন ॥ 
শুন শুন মাতৃগ্ণ শুন হে কাত্তিক। 
শিবদুত মোরা সব নিতান্ত নিক ॥ 
মহাদেব আমাদের করিলা! প্রেরণ । 
তার শুভময বার্ভা করহ শ্রাবণ ॥ 
ভগ্গবান্‌ গণেশের জন্ম মহোত্বে। 
ব্রহ্মা বিশু মহেস্বর উপনীত সবে ॥ 












কৈলাসে দভার মাঝে দেবী হৈমবতী। 
জিজ্ঞাসে সংবাদ তব শ্রীবিষুর প্রতি 
দেবতাগণেরে ডাকি বিজু অতঃপর । 
ক্রমে ক্রমে পাইলেন তোমার খবর ॥ 
করিতেছ বান তুমি কৃত্তিকা তবনে। 
তাই মোরা আদিযাছি তব অন্বেষণে । 
একদা! পার্বতী দেবী শঙ্করের সহ। 
নির্জনেতে রতিক্রীড়া কৰে অহরহঃ ॥ 
সেখায দেবতাগণে করিয! দর্শন ৷ 
শঙ্করের বীর্ধ্য পড়ে ভূমিতে তখন ॥ 
অক্ষম হইল ধরা! সে বীর্ধ্য ধারণে। 
নিক্ষেপ করিল তাহা দীপ্ত হুতাশনে ॥ 
বহ্ছিদেব ন! সহিল সে বীর্য্যের ভার। 
নিক্ষেপ করিল শরবনের মাঝার ॥ 
সেখানে জনম ভূমি করিলে ধারণ। 
কৃততিকা আনিযা! তোমা কবেন পালন 
প্রার্ববতী তোমার মাত শিব পিতা হয। 
তোমার লাগিষা তারা ব্যাকুল হদয ॥ 
হেকার্ডিক তব শুভ অভিষেক তরে। 
হুরগণ আছে বলি কৈলাস ভূখবে॥ 
এখন মোদেব সাথে করহ গমন। 
মেনাপতি পদে বিষ করিবে বরণ ॥ 
তারক নামেতে আছে অন্তর ভীষণ। 
তাহাবে কাণ্তিক তৃমি করিবে নিধন ॥ 
দীর্ডিমান্‌ তুমি হও শিবের সন্তান । 
কোন্‌ জন ভ্রিডুবনে তোমার সমান | 
আপন প্রভাঘ তুমি আপনি উজ্জ্বল । 
সর্্যঘম দীপ্তি তব দেখিনু সকল ॥ 
কৃত্তিকার বাসগৃ তব যোগ্য নয। 
চ্ত্রপ্রতিবিদ্ব কুপে শোভিত কি হয। 
শুন শুন শল্তুপুত্র কি কহিব আর । 
বিষ্ুরূপে আছ সর্ব জগৎ-মাঝার ॥ 
আকাশের মত তুমি ব্য সর্ব স্থানে । 
কেমন করিয়া বল রহিবে এখানে ॥ 


গৃেশখন্ত | হ৭১ 


বিশ্বের ঈশ্বর তুমি বিশ্বের আধার। 
কৃত্তিকাগণের গৃহ অযোগ্য তোমার ॥ 
দর ক্ষুদ্র পক্ষীদের উররের মাঝে। 
গরুড় পক্ষীর বাস কভু নাহি সাজে ॥ 
তোমার মহিমা৷ কেহ জানিতে না পারে। 
কৃত্তিকা। কেমনে কহ জীনিবে তোমারে ॥ 
যাঁহার মহিমা! কেহ বুঝিতে না পারে। 
কেমনে আদর তার! করিবে তাহারে ॥ 
পদ্মের সহিত বাস করে ভেকগণ। 
পনের সম্মান তার! ন। করে রক্ষণ॥ 
শুনিষ। সকল কথা কার্তিক তখন। 
নন্দী প্রতি কহে তবে মধুর বচন ॥ 
মহাজ্ঞানী ওহে নন্দী অতি শক্তিমান্‌। 
কি আর বলিব বল তব বিদ্যমীন ॥ 
তোমার প্রশংসা! আমি কি করিব আর। 
মহাবলশালী তুমি জীনি অনিবার ॥ 
ব্রৈকালিক জ্ঞান মোর আছে বিদ্যমান 
জানি ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্তমান ॥ 
কর্ম্মবশে যে যোনিতে জন্ম হয় যার। 
পরম নির্বৃতি সেখ! প্রাপ্তি হয় তার ॥ 
কর্্মভোগ-অনুদারে যে যেখানে রষ। 
তাঁর কাছে সেই স্থান শ্রেষ্ঠতম হয় ॥ 
সনাতনী বিষ্পুমাযা বিশ্বের জননী । 
শৈলরাজপত্রীগর্ভে জন্মিলা আপনি ॥ 
কঠোর তপন্তা করি বহু বর্ষ ধরে। 
পতিবপে পাইলেন দেব মহেশ্বরে ॥ 
কল্পে কল্পে গ্রতিজন্মে জানি অনিবার। 
প্রকৃতি ঈশ্বরী হন জননী আমার ॥ 
প্রকৃতি হইতে যত নারীর উদ্ভব। 
কেহ অংশ কেহ কল! রমণীর! সব ॥ 
প্রকৃতির কল! হয় এ কৃত্তিকাগণ। 
স্তন দান করি মৌরে করিল পালন ॥ 
মাতা সম কৃতিকারা করিল পোষণ । 
ইহাদের পোস্পুত্র আমি যে এখন ॥ 


পাপা 


মহেশ্বর-বীর্য্যে আমি জন্মলাভ করি। 
তাই মোর পিতা হন দেব ত্রিপুরার ॥ 
পার্ব্বতীর গর্ভে মোর জন্ম নাহি হুষ। 
ধর্মমাতা ভিন তিনি অগ্য কিছু নয ॥ 
স্তনদাত্রী গর্ভধাত্রী কন্তা ও ভগিনী । 
ইইদেবপত্বী আর গুরুপত্রী ধিনি ॥ 
পুত্রবধূ পত্থীমাতা৷ মাতার জননী | 
মাতৃঘস! পিতৃঘলা পিতার রমণী ॥ 
সহোদরপন্থী আর মাতুলানী যার! । 
বেদ-অনুযাষী হয় মাতৃলম তার] ॥ 
ভ্রিলোকের পূজনীয়া এ কৃত্তিকাণ। 
ব্রহ্মাকগ্ভা সবে তার! জানি অনুক্ষণ ॥ 
যখন তোমারে বিঞু করিল প্রেরণ । 
অবশ্যই তব সাথে করিব গ্রমন ॥ 
চল তবে ত্বরা! করি যাই তব সাথে। 
হেরিব দেবত| সবে কৈলাস-সভাতে ॥ 
মনের বাপন! ইথে হইবে পৃরণ। 
জননীর পাঁশে আমি করিব গমন ॥ 
্রহ্মটববর্তের কথা অস্ত মধুর । 
যেইজন শুনে তার পাপ হয দূর ॥ 
গণেশখণড দ্বাদশ অধ্যাষ সমাপ্ত । 





গু ভ্রচ়োদশ অগ্যক্স 
কুত্তিকাগখেব নিকট কাহিকেব বিদীষগ্রতণ ও 
কৈলাসে আগমন। 

নারদেরে সন্বোধিযা কণন নারায়ণ । 
শুন শুন তারপর অপূর্ব কথন ॥ 
নন্দীরে এসব কথা! বলিষ! তখন । 
কুত্তিকাগণেবে ভাকি বলে ফড়ানন ॥ 
শুন শুন মাতৃগণ লহ নমস্কার। 
শিবের আলয়ে আমি যাইব এবার ॥ 
দেখিব দেবতাগণে দেখিব মাতায়। 
ককপা করি দেহ আজ আমারে বিদায় | 


২৭২ রীশ্রীতরহ্ববৈবর্ত পুরাণ । 





সংযোগ বিয়োগ আদি দৈবের অধীন। 
দৈবের অধীনে বিশ্ব চলে নিশিদিন ॥ 
এই দৈব শ্রীকৃষ্ণের অধীন আবার। - 
শ্রীকৃষ্ণের তাই সবে পৃজে অনিবার ॥ 
দৈববল বৃদ্ধি পাষ কৃষ্ণের ইচ্ছায। 
হরির ইচ্ছায ক্ষয় পাষ পুনরায় ॥ 
নৈবে বদ্ধ নাহি হয় কৃষ্ণভক্ত জন। 
তাহার বিনাশ নাহি হয় কদাচন ॥ 
স্থখদ মোক্ষদ আর সারভূত হরি। 
তাহার তজনা কর নিশিদিন ধরি ॥ 
ছুঃখপ্রদ এই মোহ কর পরিহার । 
ব্রন্ধ। বিষু শিব কৃষে সেব অনিবার ॥ 
আনন্দের মূলাধার কৃষ্ণ সনাতন | 
এ ভব-সমুদ্রমাঝে আমি কোন্‌ জন ॥ 
তোমর! কে হও মোর কহ মাতৃণ। 
কর্মকোতে হইয়াছে মোদের মিলন ॥ 
ংযোগ বিযোগ ঘটে হরির ইচ্ছায। 
কৃষ্ণের অধীন বিশ্ব সন্দেহ কি তাষ ॥ 
জলবুদ্বুদ সম অনিত্য সংসার। 
মায়ার প্রভাবে মুড পড়ে অনিবার ॥ 
যাহার আসক্তি আছে কৃষ্ণের উপরে । 
নির্লেপ হইঘ1 সেই অবস্থান কবে ॥ 
অতএব মোহ সবে কর পরিহার । 
প্রসন্ন মনেতে দাও বিদাষ এবার ॥ 
এত বলি কাণ্তিকেয প্রণমে সবায। 
তখনি ক্রন্দন বোল উঠিল দেখায॥ 
এত যত্বে কাত্তিকেবে পালন করিল। 
কৃত্তিকাগণের তাই অন্তবে লাগিল ॥ 
অবির্ল অশ্রুধারা বহিল নযনে । 
ক্ষণেকে চেতন থাকে, অচেতন ক্ষণে ॥ 
কাণ্িকেরে কোলে লষে কৃত্তিকাহুন্বরী | 


বলিলেন বৎস, কোথা বাবি মোবে ছাড়ি॥ . 


তোমা বিনা! কী প্রকারে বাচিঘা বহিব। 
বল তুমি হেখ! মোরা কিভাবে থাকিব ॥ 


তা 
কিরূপেতে বল মোরা দানিব বিদীষ। 
কী দোষ করেছি বল দেবতার পাষ।॥ 
এত বলি কৃতিকার! কাদিতে লাগিল। 
ধীরে ধীরে ষড়ানন সান্তনা দানিল | 
তখন মাতার! সব প্রবোধ মান্যি।। 
কাত্তিকে বিদাষ দেষ আশিস্‌ করিয়া ॥ 
মাভাদের আশীর্বাদ লভি অনন্তর! 
শিব-পারিষদ সহ চলিল সত্বর | 
বিশ্বকর্্মা-বিনির্দিত রধের উপরে | 
কাণ্তিকেয় বসিলেন প্রফুল্ল অস্তরে॥ 
পুষ্পেব মাঁলায রথ কিবা! শোভ। পাঁষ | 
উদ্ভামিত চতুর্দিক্‌ রত্ধের প্রভয॥ 
রমণীষ কক্ষরাজি রথেতে বিরাজে। 
মণিময় দর্পণাদি শোভে তারি মাঝে! 
মনের মতন গতি শত চক্র তার। 
পার্ববতী-প্রেরিত রথ অতি চমৎকার ॥ 
কার্তিকেয সেই রথে উঠিলা যখন। 
সহুদ। কৃত্তিকাগণ হারায চেতন ॥ 
পুনঃ জ্ঞান লাভ করি করে হাহাকার! 
কান্তিকে সম্মুখে হেরি করিল! চীৎকার | 
আলুথানু কেশবাঁস পাগলিনী-গ্রায়। 
বক্ষে কবাঘাত করি করে ছাষ হায ॥ 
কাণ্তিকে ভাকিয! কহে কৃত্তিকার। সবে। 
আমরা এখন বল যাই কোন্‌ ভবে॥ 
কোথ! তুমি যাও বৎস, আমাদের ছাড়ি। 
তোমারে ছাড়িঘা! মোরা রছিতে না পারি। 


॥ করিনু তোমারে মোরা! লালন-পালন! 


ধর্ম-অনুসারে তুমি মোদেব নন্দন | 
কেমনে যাইবে তুমি ছাঁড়ি মাতৃগণে। 
ধর্নেব বিরুদ্ধ কাজ করিবে কেমনে ॥ 
এরূপ বিলাপ করি কৃত্তিকাসকল। 
পুনঃ পুনঃ ুচ্ছা তারা যায অবিরল | 
অনম্তর কার্তিকেষ বিনদ্র কথায। 
বুধাইয তাহাদের লইল বিদাষ ॥ 


গণেশখণ্ড। ২৭৩ 





পারিষদ সহ চলে শিবের নন্দন । 
পূর্ণকৃস্ত দধি আদি করিলা দর্শন ॥ 
বেশ্যা গুরুধান্য সত মধু ও দর্পণ ৷ 
লাজ পুষ্প দুর্ববা বৃষ গজেন্দ ব্রাহ্মণ ॥ 
ভবলন্ত অনল পান পরিপক ফল। 
যাত্রাকালে কার্ডিকেয হেরিল সকল ॥ 
পতিপুত্রবত্তী নারী মুক্তা ও চন্দন । 
নকল মঙ্গল বস্ত করিল দর্শন ॥ 
বাম পার্থে ছেবে শিবা, দক্ষিণে ময়ূর । 
খগ্জান কোকিল আদি হেবিল প্রচুর ॥ 
শঙ্খচিল চক্রবাক ধেনু কৃষ্ণনাব। 
বৎসযুক্ত ধেন্ু আর্দি হেবে অনিবার ॥ 
শুনিল মঙ্গলবাদ্, গুনে হরিনাম । 
শঙ্খ ও ঘণ্টার শব্দ গুনে অবিরাম ॥ 
এইরূপে কাণ্তিকেষ আনন্দিত মনে। 
রথে চড়ি চলিলেন পিতার ভবনে ॥ 
ম্যত্রোখেব বৃক্ষ ছিল কৈলাস-শিখরে। 
ভাব মূলে আসি সবে অবস্থান করে ॥ 
এদিকে পার্ববতীদেবী ব্যস্ত অতিশয় । 
নান মণি যুক্তা দিযা সাজা আলয় ॥ 
অলঙ্কৃত করে পথ পল্লব-মালাষ। 
লক্ষ লক্ষ রদুরদীপ কিবা শোভা পায় ॥ 
ঘারে শোভে পূর্ণকুস্ত কিবা শোভা তার। 
কদলীর বৃক্ষ শোভে অতি চমৎকার ॥ 
নট নটা নৃত্য সেথা কবে নিরন্তর । 
মহোৎমবে মুখরিত কৈলাস-নগ্র ॥ 
অনন্তর হৈমব্তী সহীস্ত বদনে। 
কান্তিকে আনিতে চলে দেবীগণ সনে ॥ 
লক্ষ্মী সরবত গ্রঙ্গ] অহল্যা তুলসী। 
দিতি তারা রতি আর অদিতি রূপদী ॥ 
শতরূপ! শচী সন্ধ্যা রোহিণী আকৃতি। 
অনসুধা স্বাহা সংজ্ঞা মেনকা গ্রসৃতি ॥ 
মনোরমা দেবস্ৃতি একপর্ণী সতী ॥ 
রাজ--১৮ 


নি 


মনসা মৈনাকপত্ধী আর বন্দ্ধর! | 
পীর্ববতী দেবীব সহ চলিলেন ত্বরা ॥ 
বস্তা তিলোভমা আর দ্বৃতাচী উর্বশী । 
সুশীল ললিতা কল সুন্দরী রূপসী ॥ 
মেনক প্রভৃতি যত অপ্দরা! সকলে। 
মনোহর নৃত্য করি সাথে সাথে চলে ॥ 
দেবতা গন্ধর্্ব আর পর্ববতের দল। 
কান্তিকে আনিতে গৃহে চলিল সকল ॥ 
নানারূপ বাগধ্বনি করে বাগ্ভকর। 
সাথে ষাথে চলিলেন ভোলা মহেশ্বর॥ 
চলিল ভৈরবদল নেত্রপালগ্নণ। 
শিব-পাবিষদ যত চলিল তখন ॥ 
পার্কতীরে যেই সেথা করিল দর্শন । 
কাতিকেয় রথ হতে নামিল তখন ॥ 
নামিযা মাতাব পাঁষে নমস্কার করে। 
দেবী তারে ক্রোড়ে লয় অতি স্নেহভরে ॥ 
ছেরিয়া বদন তার করিল চু্ঘন। 
আশীর্ধ্বাদ করে তারে দেবদেবীগণ ॥ 
অনন্তর কাণ্তিকৈষ আনন্দিত মনে। 
সকলের সহ চলে শিবের ভবনে ॥ 
কাত্তিক সেথাষ আসি করিল দর্শন। 
র্র-সিংহাসনে বসি বিজু সনাতন ॥ 
ধর্ম ব্রহ্ধ। ইন্্র আছি ঘেরিযা! তাহারে। 
স্তবস্তুতি করিতেছে ভক্তি সহকারে ॥ 
বিষ্কুর মোহনরূপ করি দরশন। 
প্রণমিল তাঁর পদে শিবের নন্দন ॥ 
আজান্ুলম্থিত ভুজ হরপদর্শন। 

হাতে শোভে তীর ধনু বীরের মতন ॥ 
কাতিকেষে দেখি বিষ প্রসন্ন হইল! 
ছই হাত তুলি তারে আশিস্‌ করিল ॥ 
তান্ধ্পৰ সেথা ধত দেবগণ ছিল। 

ক্রমে ক্রমে কাতিকেয় সবে প্রণমিল ॥ 
আশীর্বাদ করে তারে ধত দ্বেবগণ। 
রদ-সিংহাসনে বসে শিবের নন্দন ॥ 


হদঃ ্রীপরীত্রদ্ববৈবর্তপুরাণ। 





পার্বধতীর সহ মিলি দেব পঞ্চানন | 
বিপ্রশ্গণে ধন-রডু করে বিতরণ ॥ 
বৈবর্ত পুরাণ কথা অগৃত মধুর | 
শুনিলে পাতক রাশি সব হয় দুর ॥ 
গণেশখণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যাৰ বমাপ্তি। 


স্প্প্পীসপশাপাপপ” 


 চতুদ্দশ অধ্যার 
কািকেব অভিবেক, কার্তিক এবং গণেশেব 
বিবাহ। 
পুরাণের কথা শুনি নারদ সৃমতি। 
নারায়ণ-প্রতি কহে হয়ে হট অতি 
শ্রীহরি-কীর্ভন কথা বড়ই মধুর | 
যতই শুনেছি প্রভু চি হুয পূর | 
£পর বল দেব কি ঘটে ঘটন। 
সমস্ত শুনিব আমি হরধিত মন ॥ 
নারায়ণ কহে শুন নারদ হুমতি। 
পুত্রলোভে হরগৌরী আনন্দিত অতি ॥ 
কার্তিকেরে বসালেন রত্র-সিংহাসনে। 
স্থমধূর বাছা যত বাজে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
শঙ্খ কাংন্ত করতাল বাঁজিল তখন। 
বিফুছরি বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ | 
তীর্ঘজলে কার্তিকেরে করালেন স্নান । 
কিরীট মুকুট আদি করিলেন দান ॥ 
বহ্ছিশুদ্ধ বন্তযুগ্ণ রত্বের ভূষণ । 
বনমালা চক্র আদি করে সমপ্পণি ॥ 
যক্জসূত্র দান করে ব্রহ্মা ভ্গবান্‌। 
সাবিত্রী করেন তারে কৃষ্ণমন্ত্র দান ॥ 
শ্রীহরি কর্ণেতে মন্ত্র দিলেন তাহারে । 
কমণগুলু ব্রহ্ম! অন্তর দিল। নির্বিচারে ॥ 
ধন্মদেব দান করে ধর্ম প্রতি মতি। 
দয়! প্রীতি দিল! তারে সর্ববজীব প্রতি ॥ 
যোগতত্ব দান করে শিব ভগবান্‌। 
দান করে সিদ্ধিতত্ব আর তত্জান ॥ 


পাপা সত 





পিনাক পরণু শুল অন্ত্রঘত ছিল৷ 
ন্নেহভরে মহেশবর কার্তিকেরে দিল। 
বরুণ তাহারে করে শ্বেতছত্র দান। 
শেষ্ঠহত্তী দান করে ইন্দ্র মতিমান্‌॥ 
ভক্তিভরে স্থধাকুণ্ড দিল! শণধর | 
বেগবান্‌ রথ দান করিল ভাক্বর ॥ 
কামদেব কামশান্্র দিলেন তখন। 
নান! উপহার দেখ যত দেবগণ | 
পার্বতী তখন আসি প্রসম-বদনে। 
মহ্াবিষ্তা দান করে আপন নন্দনে ॥ 
বিদ্যা মেধা দয়া আর ভক্তি হরি প্রতি। 
শ্রীহরির দাস্ত হাঁসি দিলেন পার্বতী ॥ 
দেবগণ প্রতি বলে পার্বতী ভখন। 
কাণ্তিকের বিবাঁছেতে করেছি মনন ॥ 
দেবসেন! নামে কন জখতমোহিনী। 
সুশীল! ও স্থুবিনীতা রূপনী রমণী॥ 
তার সনে কার্তিকের বিবাহ দানিতে। 
অতিশষ অভিলাধ জাগ্সিয়াছে চিতে | 
ইহা শুনি দেবগণ ছরিষ অন্তর । 
পুলকে আদেশ দেন দেব মহেশ্বর | 
বেদমন্ত্র পাঠ করি ব্রন্ধা শুভন্দণে। 
কার্তিকে বিবাহ দিল! দেবসেন| সনে ॥ 
সমারোহে অভিষেক করি সম্পাদন। 
সবস্থানে প্রস্থান করে বত দেব্গণ ॥ 
অনন্তর মহাদেব ভক্তি সহকারে 
পুজিলেন নারাধণ ধর্ম ও ব্রহ্মার | 
মহেশ্বরে ধর্মাদেব করি আলিঙ্গন | 
প্রণমিল ভক্তিভরে তাহার চরণ ॥ 
মহাদেব হিমালযে করিলা অর্চন। 
আপন আলয়ে সবে করিল গমন ॥ 
তারপর কিছুকাল এইরূপে যাঁয। 
দেবগণে মহেশ্বর ডাকে পুনরায | 
গণেশের বিভাকার্ধ্য সমাপন তরে । 
হরগোরী মহানন্দে আখোজন করে | 


গণেশখণ্ড। ২৭৫ 





আদিল দ্েবতাগণ, আসে মুনি সব। 
কৈলাস নগরে-পুনঃ হইল উৎনব ॥ 
পুষ্টি নামে কণ্তা ছিল অতি রূপবতী | 
গণেশের সাথে বিভা দিলেন পার্বতী ॥ 
পুণ্তির অপর নাম মহাধপ্টী হ্য। 
নবহূর্গ বলি তার আছে পরিচয ॥ 
কার্তিকেয় গণেশের বিবাছের পর 
হৈমব্তী মহান্থখে রহে নিরন্তর ॥ 
কৃষ্ণের চরণ চিন্তা করে সর্বদাই । 
শ্রীহরির ধ্যান ভিন্ন অন্ত চিন্তা! নাই ॥ 
কার্তিকের অভিষেক হ'ল সমাপন। 
করিলাম তাহাদের বিবাহ-বর্ণন ॥ 
কিরূপে পার্বতী দেবী পুত্র লাভ করে। 
কছিলাম নব কথ! অতি সবিস্তীরে ॥ 
দেবতাগণেব হ'ল শুভ সম্মিলন । 
তোমার নিকটে তাহা করিনু বর্ণন | 
আর কি শুনিতে ইচ্ছ৷ কহ মতিমান্‌। 
কহিব তোমারে আমি অপূর্ব আখ্যান ॥ 
পবিত্র গণেশখণ্ডে আছে বিবরণ। 
যেই শোনে তার হয পাঁপের খণ্ডন ॥ 
বেদব্যাস প্রথমেতে রচিল কাহিনী । 
গণ্যমান্য তাই তিনি সর্ববলোকে জানি ॥ 
গণেশখণ্ডে চতুদিশ অধ্যাষ সমাপ্ত । 


শশী পপ 


গ পঞ্চদশ অধ্যায় 
গণেশ্বে মস্তবশুন্ত হইবাব কাবপ-কথন। 

নারদ কহিলা, প্রভু হি নারায়ণ। 
রুপা করি কর মোব সন্দেহ-ভঞ্জন ॥ 
অগতির গতি তুমি জখতের গ্রাণ। 
তোমা ছৈতে জগতের পতন উন | 
জ্ঞানের নিদান তুমি জগহ-খৌপাই। 
তোমা কাছে এই হেতু বেন জানাই | 


দেবতার অধিপতি শিব মহাশয়। 

তার পুত্র গ্রণেশের বিশ্ব কেন হয় ॥ 
পরিপূর্ণতম হরি গোলোক-ঈশ্বর ৷ 
পীর্বতীর পুত্রেরূপে ধরে কলেবর ॥ 
যাহার নামেতে হয় পুণ্যের অর্জন । 
সর্ববসিদ্ধিদাতা যিনি নিত্য সনাতন ॥ 
ঈশ্বরের অবতার বিদ্লবিনাশন। 

তবে তার মুণ্ড কেন হইল ছেদন ॥ 
শনির দর্শন-মাত্রে বিদ্ব কেন হয়। 
তাহার কারণ মোরে কহ মহাশয ॥ 
নারদের প্রশ্ন শুনি কহে নারাষণ। 
কহি আমি সবিস্তারে গুন দিষা মন ॥ 
যেবা এ কাহিনী শোনে ভক্ভিসহকারে। 
পাঁপ হৈতে মুক্ত সেই এ ভব সংসারে ॥ 
মাঙ্গী ও স্ুমালী নামে ছিল ছইজন। 
উভযেই ছিল অতি ভতিপরায়ণ ॥ 
একদিন কি কারণে ক্রোধিত অন্তর । 
মালী হুমালীরে শাপ দিলেন ভাক্কর ॥ 
তাহা! দেখি মহাদেব অতি ক্রোধ ভরে । 
নিক্ষেপিল! এুল সূর্ধ্যে বধিবার তরে ॥ 
শুলের আঘাতে সূর্য্য অতি ব্যথা পায়। 
অচেতন হয়ে শেষে ভূমিতে লুটায় ॥ 
পুত্রের ছুর্দশ। হেরি কশ্টপ তখন। 
বক্ষোমাঝে ল+যে তারে করিল ক্রন্দন ॥ 
স্ৃতকল্প ভাবি তারে করে হাহাকার! 
দেবঙ্গণ উচ্চৈঃম্বরে কাদে বারবার ॥ 
সূর্ধ্যেরে হারাযে বিশ্ব অন্ধকারপ্রাব। 
দেবমুনিমন্গণ করে হাঁয হায ॥ 
পুত্রেরে নিশ্রাত হেরি কশ্প তখন। 
শিব প্রতি অভিশাপ করিল! অর্পণ ॥ 
শুন শুন যহেশ্বর, শুন পঞ্চানন। 

শুল দিষ! মম পুত্রে হানিলে যেমন ॥ 
তেমনি তোমাবে আমি কহি বারবার । 
মন্তক ছেদন হবে পুত্রের তোথার ॥ 


২৭৬ রীহ্ীত্হ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





ব্রহ্মশাপ জেনে! তুমি কভু না খণ্ডিবে। 
তোমার কারণে পুত্র শির হারাইবে ॥ 
ক্রোধশুন্ত হযে পরে ভোল! মহেশ্বর। 
্রঙ্মজ্ঞানে সূর্য্দেবে বচান সত্বর ॥ 
চেতনা পাইযা সূর্ধ্য আখি মেলি চাষ। 
পিতা ও শ্রীমহেশ্বরে প্রণমিল পায় ॥ 
কশ্থাপ প্রীপঞ্থননে দিলা অভিশাপ | 
ইছা শুনি সূর্ধ্যদেব করে অনুতাপ ॥ 
কশ্থাপেরে কহে সূরধ্য ক্রোধভরে অতি। 
বিষষ-ন্থথের প্রতি নাহি মোর মতি ॥ 
বিষষ-বাসন! আমি করি পরিহার । 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করি অনিবার | 
ঈশ্বর কেবল সত্য আর তুচ্ছ স্ব। 
করিব কেবল সেই শ্রীহরির স্তব ॥ 
বিষের স্ৃখ নাহি চাহে হ্ধীজন। 
হরির চরণ ধ্যান করে অনুষ্ষণ ॥ 

এত বলি রুষ্ট হৈয়! দেব দিবাকর 
নিজকর্ম্ ত্য/গ করি রহে নিরন্তর ॥ ' 
ূর্য্যোদষ নাহি হয় করি নিরীক্ষণ। 
চিন্তিয়! আকুল হন ত্রন্ম। সনাতন ॥ 
কি হুবে উপায় এবে ভাবি অতঃপর । 
ূ্ধ্যপাশে ত্রদ্ধাদেব খেলেন সত্বর॥ 
সান্ত্বনা প্রদান তারে করি বারংবার। 
বিষয্ধে আসক্ত তারে করে পুর্ববার 
শিব ব্রম্মা। কশ্াপাদি প্রফুল্ল অন্তরে । 
অনস্তর পুর্ধ্যদেবে আশীর্বধাদ করে ॥ 
তারপর স্বস্থানেতে করিল প্রস্থান । 
আপনার রাশিমাঝে দূর্য্যদেৰ যান ॥ 
মালী ও স্ুম'লী দৌহে রোগগরত্ত হয। 
স্ব অঙ্গ বিগলিত হ'ল অতিশয় | 
শ্ভিহীন গ্রতাশূন্ত হইল তাহারা । 
অতীব বিকৃত হল তাঁদের চেহারা ॥ 
উভষে গমন করে ত্রদ্ধার সকাশে। 
প্রণমিষা ধীরে ধীরে সবিনয়ে ভাষে ॥ 


উপাধ মোদের কর ওগো! পনীদন। 
কিভাবে হইবে বল শাঁপের মোচন ॥ 
তাহাদের দেখি ব্রহ্মা কহিলা তখন। 
ূধ্-কোপে হইযাছে অবস্থা এমন ॥ 
শুন শুন চাহ দি নিজেব মঙ্গল। 
সূর্যোর ভজন তবে কব অবিরল | 
এই কথা বলি শেষে ব্রহ্ম! ভগবান্‌। 
সুর্য্যের কচ আদি করিল! প্রদান ॥ 
ূর্্যপূজাবিধি আর স্থপবিক্ত স্তব। 
মালী হুমালীরে ব্রহ্মা কহিলেন সব ॥ 
পুষ্করতীর্ঘেতে যাঁষ মিলি ছুইজন। 
ভক্তিভরে ভাক্করের কবে আবাধন ॥ 
ূ্ধ্য স্তবে জানিবেক পাপের খণ্ডন। 
প্রতিদিন সূরধ্য স্তব কর সর্বজন ॥ 
তোমার প্রশ্নের আমি দিলাম উত্তর। 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ অতঃপর ॥ 
পুরাণের পুণ্যকথা গুনে যেইজন। 
অবশ্য তাহার হয পাপ:বিমোঁচন | 


উ মালী ও সুমালীব শাঁপ হইতে মুক্তিলাভি। 

নারদ কহিলা, প্রভু কহ সবিশেষ 
কীভাবে হ্মালী মালী মুক্তি পায শেষ॥ 
নারাষণ বলে তবে কর অবধান। 
অভিশাপ-মুক্তি কথা করিব ব্যাখ্যান॥ 
রোগযুক্ত হযে দৌছে ভাবে মনে মনে 
এ রোগ হইতে মুক্তি পাইৰ কেমনে। 
এত ভাবি দুইজনে বিধিপাশে যাষ। 
সাইটাঙ্গে লুটাযে পড়ে দৌহে বিধি-পাষ ॥ 
গুনিযা তাদেব অতি কাতর বেদন। 
মমতায় পূর্ণ হুয প্রজাপতি-মন ॥ 
গ্বমালীমালীকে নিযে দেব গ্রজাপতি। 
উপনীত হইলেন বিজুর সংহতি ॥ 
নাঁরাষণে লক্ষ্য করি বলে প্রজাপতি । 

| তোম। কাছে আঁদিযাছি জগ্তেব পতি ॥ 


গৃণেশখ্গু। ২৭৭ 


এই ুই ভ্রাতা হয মালী ও হুমালী। | জপতপ প্রাণাযাম পূজার বিধান । 


ূরধ্য-অভিশাপে হয় দেহ যেন কালী ॥ 
জরাগ্রন্ত রুগ্ন অতি বিকট দর্শন | 
কিরূপে এদেব শাঁপ হয় বিযোচন ॥ 
ইহার উপাষ কহ দেব নিরঞ্জন । 
অগতির গতি তুমি জানি নারাষণ ॥ 
শুনিয়া! ব্রহ্মার বাক্য নারা্ণ কষ। 
কেমনে হইবে গুন এই পাপ ক্ষন ॥ 
অবধান কর, বলি দেব প্রজাপতি । 
পু্ধরেতে যায যেন অতি শীত্রগতি ॥ 
তথায় নিবিউ মনে ভজিবে ভাস্করে। 
তবেই পাইবে মুক্তি দিনকর-বরে ॥ 
অভিশাপ ইহাদের হইবে মোচন । 
মিথ্য। নাহি হবে কভু আমার বচন ॥ 
বিষ্তুর সকাশে বসি ছিলেন শঙ্কর । 
নারাষণে লক্ষ্য করি বলে অতঃপর ॥ 
সবিশেষ বল দেব পৃজাব বিধান। 
কৃপার ভিখারী এরা। তব বিদ্যমান ॥ 
শঙ্কর-ইঙ্গিত পেবে দৈত্য ছুই ভাই। 
উপনীত হৈল যথ। জগৎগৌসাই ॥ 
যোড়হস্তে বিষ্তু পাঁশে আসি দড়াইল। 
কপ! করি ভগবান্‌ ৃষ্টি ফিরাইল ॥ 
জরাগ্রন্ত জীর্শীর্ণ ক্ষীণকাষ অতি। 
সর্ববদেহে বোগচিহ অশেষ হুর্গতি ॥ 
স্থানে স্থানে পচ মাংদ খসি খফি পড়ে। 
কত শত কৃমিকীট তাহাব ভিতরে | 
ছর্দশা এদেব দেখি কৃপান্থিত হযে! 
কহিলেন নারাযণ অতি সহ্বদযে ॥ 
নৈত্য ছুই সহোদর করহ শ্রবণ। 
পুফরতীর্ঘেতে গা শান্ত্ে বিধানে । 
পৃজহ ভাক্ষরে শাপ মোচন-কাবণে ॥ 
এত বলি নারাষণ পৃজামন্্ দিল। 
কিভাবে হইবে পৃক্তা তাহাও বর্ণিল ॥ 


সকল কহিল দেব দৈত্য সন্নিধান ॥ 
বর্ষকাল ধরি পৃজ1 করিলে ভাস্করে। 
শাঁপ হৈতে মুর্ভতিলাভ হবে তার বরে ॥ 
এতেক শুনিয়! ছুই ভ্রাতা সহোদর । 
পুষ্করতীর্ঘেতে যাষ অতীব সত্বর ॥ 
বিষ্রর বিধান মত মালী ও স্থমালী। 
পৃজিল ভাক্করদেবে হযে কৃতাঞ্জলি ॥ 
একটি বতসর পরে হলে অবসান । 
ভাক্কর হইয। তুষ্ট করে বরদান ॥ 
দৈত্যদের হয তবে শাপ বিমোচন। 
ধরিল অপূর্ব মুর্তি পূর্ব্বের মতন ॥ 
শাপমুক্ত হযে তার! প্রণমে ভাম্করে। 
আপন গৃহেতে যায হরিষ অন্তরে ॥ 
এত কথা বলি তবে দেব নারায়ণ । 
জিজ্ঞাসেন পুনরাষ নারদে তখন ॥ 
আর কি শুনিতে ইচ্ছ। বলহ আমারে। 
অবশ্য করিব চেষ্টা বাঞ্থা পূরিবারে ॥ 
গণেশখণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যাথ সমাপ্ত 





 ০ষাভশ অধ্যাক 
গণেশেব গদানন হইবাব কাঁবপ। 
নারদ কহিলা, প্রভু কৃপা-অবতার | 
শ্রীহর্ির অংশ তুমি সংশষ কি তার ॥ 
করিলে আমার আজি সন্দেহ-ভঞ্জন। 
মালী ও স্মালী কথ। করিনু অবণ ॥ 
এইবার কৃপ| করি কহ্‌ মহাশষ। 
গণেশদেবের কেন গজমুণ্ড হয় ॥ 
কৃষ্ণ বংশে জন্ম ধার, বিনি স্বেচ্ছাময | 
কি হেতু এমন রূপ অতীব বিন্মঘ | 
অন্থা অন্য দেবতার! রূপবান্‌ সবে। 
গণেশ হইল কেন গজানন তবে? 


২৭৮ 


শম্পিিিিসত 


গণপতি মহেশ্বর শিবের নন্দন । 
বিকৃত হইল রূপ কিসের কারণ 
নারদের এই প্রশ্ন করিয়া শ্রবণ। 
ম্ুভাষে কহিলেন দেব নারাণ ॥ 
শুন হে নারদ তুমি কথা রমণীয়। 
বেদের ছুর্লত কথ! অতি গোপনীষ ॥ 
পুরাতন ইতিহাস করিব বর্ণন। 
পিতার নিকটে ইহ! করিনু শ্রবণ ॥ 
একদা শ্রীইন্রদেব আনন্দিত মনে । 
এরাবতে চড়ি যায় কানন-ভ্রঘণে ॥ 
পুঙ্গভদ্রানদীতীর অতি চমকার। 
হুর্গম অরণ্য মাঝে কিবা শোভা তার ॥ 
কুম্ুম উদ্যানে বহে মন্থর পবন 
ভ্রমর-গুপ্ন শুনি ব্যাকুলিত মন॥ 
কোকিলের কুহু রবে মুগ্ধ হয় প্রাণ। 
পুষ্গগন্ধে আমোদিত কানন-উদ্ভান | 
হেনকালে রস্ভাদেবী পুলকিত মন। 
কামদেব গৃহপানে করিছে গমন ॥ 
একমনে চলে রস্তা! দ্রুত তার গতি। 
সুরত ক্রীড়ার লাগি কামাতুর! অতি ॥ 
মগঠিত শোণিদেশ রূপদী যুবতী । 
মুক্তালম দস্তরাজি হুদর্শন অতি ॥ 
পরুবিম্বফল-সম ওষ্ঠ ও অধর । 

বৃহৎ নিতম্ব তার অতি মনোহর ॥ 
শরতের চন্দ্রদম বদন তাহার । 
গলেতে মালতীমালা শোভে চমৎকার ॥ 
নীলোৎপন-সম তার বুগল নযন। 
সুন্দর কবরীতার হুবর্তল স্তন। 
রূসিক। রূপসী নারী অতি মনোহুব। 
গঁজেন্দরনমান তার গধন মন্র ॥ 
অপ্দরীপ্রধানা নারী অতি রমণীঘা | 
চলিতেছে একমনে কটাক্ষ হানিযা! ॥ 
রন্তারে হেয়! দেখা দেব পুরন্দর | 
কামবাণে হল তার ব্যাকুল অস্তর ॥ 


শরী্ীতরহ্মবৈবর্ত পুরাণ। 
এরাবত ছৈতে ইন্দ্র নামিল তখন। 


রস্তার সকাশে ত্বর৷ করিল গমন ॥ 
ডাকিয়া কহিল তারে, গুন বরাননে 
বল বল যাইতেছ কাহার ভবনে ॥ 
বহুদিন পরে তোম। করিনু দর্শন 1 
তোমারে হেরিয়া৷ আজি উল্লসিত মন ॥ 
কোন্‌ জন প্রিয়পানত্র হইল তৌমার। 
চলিযাছ আজি তূমি ভবনে কাহার ॥ 
শুনিয়া তোমার কথা দূতের বনে । 
আমিয়াছি এই স্থানে তব অন্বেষণে | 
তব প্রতি অনুরক্ত আমি সর্বধদাই। 
মোর মনে তুমি ছাড়া অন্য চিন্তা নাই। 
স্থবাসিত জল পানে ধাষ যার মন। 
পদ্থযুক্ত জল পান না করে কখন ॥ 
অস্থৃতে যাহার রুচি, স্থর| নাহি চায়ু। 


'ছুগ্ধে তৃষা! আছে যার, জল নাহি খায় | 


কুম্থমশব্যার মাঝে যে করে শযন। 
অন্ত্রশষ্যা-মাঝে নাছি শোষ সেই জন] 
নরক চাছে না কু স্বর্গবাসী নর। 
মর্খলঙ্গ নাহি করে পণ্ডিতপ্রবর ॥ 
একবার যে তোমারে করে দরশন| 
অন্ত নারী প্রতি তার নাহি ধাষ মন ॥ 
এই কথা বলি তারে দেব পুরন্দর। 
রতির কামিন! তারে জানায় সত্বর ॥ 
শুনিয়া! ইন্দ্রের বাক্য মধুর বচনে। 
রম্তাদেবী ইন্দ্রদেবে কছে সেইক্ষণে ॥ 
যেথা অভিরুচি মোর সেথা আমি যাই। 
মোরে কেন এই কথা বলিছ বৃথাই ॥ 
পুরুষ লম্পট সদা ভ্রমরের মত। 

ভিন্ন ভিন্ন কুন্থমেতে ভ্রমে অবির্ত | 
বাবুসম সুচঞ্চল পুরুষ প্রক্কৃতি। 
নারীরে বঞ্চনা করা তাহাদের রীতি ॥ 
যতদিন কার্য তাৰ না হষ উদ্ধার | 
ততদিন নারীসঙ্গ নাহি ছাড়ে আর ॥ 


সি 


নরৌবরে জল যবে শু হয়ে যাষ। 
জলঙ্গীব সেই স্থান ত্যজিবে ত্বরায় ॥ 
দেইবপ পুরুষেরা কার্ধ্য সিদ্ধ হলে। 
রমণীর মঙ্গ ত্যাগ করযে সকলে ॥ 
এত শুনি ইন্দ্ররাজ ক্ষুগ্ন অতি মন। 
সকাঁতিরে বলে তবে রভ্তারে তখন ॥ 
ছল ত্যজি আলিঙ্গন দেহ গে! ললনে। 
তৰ বশীভূত আমি জ।নিবেক মনে ॥ 
ইহ! শুনি রস্তা তবে প্রসন হুদয়। 
সৃছ্হান্ডে ইন্দ্র প্রতি ধীরে ধীরে কয় ॥ 
শুন শুন ইন্দ্র, তুমি দেব-অধিপতি ৷ 
রমণীকুলের তুমি বাঞ্ছনীয় অতি ॥ 
রূপিক পুরুষ নারী কৰে অন্বেষণ। 
স্থবেশ যুবকে সদা ধায তার মন॥ 
গুণী ধনী শান্ত স্বামী নারীগণ চাঁষ। 
বৃদ্ধ স্বামী প্রতি কভু মন নাহি যাষ ॥ 
জরাগ্রস্ত রোগী স্বামী নাহি চায় কু। 
আমি আজ দাসী তব, তুমি মোর প্রভু ॥ 
কামবাণে জর্জরিতা হষে রস্তা অতি। 
কটাক্ষ নযনে চাহে পুরন্দর প্রতি ॥ 
কামে জর্জরিত হ'ল দেব পুবন্দর। 
পুষ্গশয্যা মাঝে তারে লইল সত্বর ॥ 
ইন্দ্রের বদন বস্তা! কবিলা চুন্বন। 
ছুই জন পরম্পবে করে আলিঙ্গন ॥ 
পৃকবিম্বফল-সম বস্তার অধর। 
পুনঃ পুবঃ চু্ধ দেয দেব পুরন্দর ॥ 
নানা মতে ছুই জন করযে বিহার । 
ই নাহি কিছু বাহ্‌ জ্ঞান আর ॥ 
দবারাত্র নাহি জ্ঞান অতি 1 
ছুই জনে রতিক্রীড়া টা 
এই রূপে স্থল মাঝে করি! র্মণ। 
জলবিহীরের তবে করিল গমন ॥ 
পুষ্পভদ্রা-নদী-জলে নামি ছুই জনে। 
শৃঙ্গার করিল তারা আনন্দিত মনে ॥ 


শণেশখণ্ড। - ২৭৯ 


কিকিকিকিকিকির কিক কি 


কতু জলে কতু স্থলে করিছে শঙ্গার। 
রতিহৃথে মগ্ন দৌহে ভৃপ্ডি নাহি আর ॥ 
সহস। চুর্বধাসা মুনি শিষ্তগ্ণ ল'যে। 
সেই পথ দিযা যান শিবের আলয়ে ॥ 
মুনিরে হেরিয়া ইন্দ্র আসিয়া ত্বরায়। 
ভক্তিভরে প্রণিপাত করে ছুর্ববাসায় ॥ 
ইন্রদেবে হেরি মুনি আশীর্বাদ করে । 
পারিজাতি পুষ্প এক দেয ন্েহভরে ॥ 
এই পুষ্প ছূর্বাসারে দেন নারাণ। 
এই পারিজীত পুষ্প বিদ্ববিনাশন ॥ 
যাহার মাথার *পরে এই পুষ্প রয। 
সর্বস্থানে সেই জন লাভ করে জয় ॥ 
মকল দেবের শ্রেষ্ঠ হয় সেই জন । 
সর্ব-অগ্ঠে সবে তারে করয়ে পূজন ॥ 
মহালক্ষমী তার ঘরে নিরম্তর রয। 
বুদ্ধি তেজে বলে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ হয় ॥ 
অহঙ্কারে মত্ত হযে যেই মুড়জন। 

এই পুষ্প মস্তকে না করয়ে গ্রহণ ॥ 
শোভাহীন হুয সেই ন্বজনের সহ। 
মহাহুঃখ ভোগ সেই করে অহরহঃ ॥ 
এত বলি মুনি ধীরে করিল গমন। 
এরাবত পিঠে ইজ উঠিল তখন ॥ 
বাহুজ্ঞানশুন্ত হযে দেব পুরন্দর | 
এরাবতমুণ্ডে পুষ্প রাখে অনভ্তর ॥ 
শোঁভাহীন ইন্দ্ররাজ হইল তখন। 
তাহারে ছাড়িযা রস্তা করিল গমন ॥ 
এরাবত গজ শিরে সেই পারিজাত। 
দু্বধাসা মুনির চোখে পড়ে অকস্মাৎ ॥ 
হেন আচরণ দেখি মহাতপোধন। 
অতিশষ ক্রোধে হয অধীর তখন ॥ 
ইন্দ্রকে সম্ভীবি খধি দিল ব্রহ্মশাপ। 
পাঁরিজীতে অবছেলি করিলি যে পাঁপ ॥ 
এই মহাপাপে তুই লঙ্গীছাড়া হবি। 
জর! রোগে শোকে ছুঃখে বহু কষ্ট পাবি ॥ 


২৮০ রীপীতরহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


শামা প্রত ালয দিলে শিরেযার। 


অভিশাপ হৈতে দেও পাবে না নিস্তার ॥ 
তাহার মস্তক নাহি রহিবে কখন। 
অচিরে আমার শাঁপে হইবে পতন ॥ 
এত বলি রুষ্ট থাষি প্রস্থান কবিল। 
এরাবত ইন্দ্র ছাড়ি অন্ত দিকে খেল ॥ 
গজরাজ পুরবন্দরে করি পরিহার। 
প্রবেশ করিল মহা-অরণ্য-মাঝার ॥ 
সেথায় হস্তিনী এক করি দরশন। 
গজরাজ তার সাথে করিল রমণ ॥ 
সেই রমণের ফলে জন্মিল সন্তান। 
মহাহ্থখে সবে মিলে করে অবস্থান ॥ 
গোপনে আসিঘা হেথা হরি সনাতন। 
এরাব্ত-মুণ্-ছেদ করিল তখন ॥ 
সেই মুণ্ড ল/ষে শেষে হরি নারায়ণ। 
গণেশের ক্বদ্ধে তাহা করিল যোজন ॥ 
গজজমুণ্ডকথ! আমি করিনু বর্ণন। 
সর্বব পাপ দুর হয যে করে শ্রবণ ॥ 
সর্ব কার্ধ্যে সিদ্ধিলাভ হইবে তাহার । 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহু এইবার ॥ 
গণেশখণ্ডে যোডশ অধ্যাঁব সমাপু। 


 সণ্তদশ অধ্যায় 
ইন্তরেব পুনবাৰ লক্ষীলাত। 
নারদ কহিল! প্রভু, ভুলিব না আমি কু, 
যে আখ্যান করিলে বর্ণন। 
দেবতারা সমুদ্ঘ,. কেন শৌভাহীন হয, 
কৃপা করি কহ নারাষণ ॥ 
কি করিষ! দেবগণ, কমলারে প্রাপ্ত হন, 
সবিস্তারে কহ মহাশয়। 
দেবরাজ পুরন্দর, কি করিলা' অতঃপর, 
জানিতে বাসনা মম হব ॥ 





কহিলেন নারাযণ, শুন শুন তপৌধন, 
বিস্তারিষ! কহি অত্ঃপর। 

শোভাহীন দেব্পতি, মনের ছুঃখেতে অতি, 
্বর্গমাঝে গেলেন সত্বর ॥ 

গজেন্দ্র ত্যজিল তারে, অবহেলা-সহকারে, 
রস্তা তারে কবে পরিহার। 

দ্রীন ভাবে অতিশয, স্বর্গমাঝে ইন্দ্র র্‌ 
শাস্তি হুখ নাহি মনে তার ॥ 

মোহন অমরাবতী, আজি শৃম্যমষ অতি, 
চারিদিক নিবানন্দময। 

নাহি হাসি নাছি গান, সকলেই অ্রিষমাণ, 
চতুর্দিকে শক্ররাজি রষ ॥ ৰ 

সাথে ল'যে বৃহস্পতি, ইন্দ্রদেব শীত্রগতি, 
প্রজাপতি ব্রহ্মা কাছে যায। 

অনস্তর ভর্তিভরে, প্রণমিধা যুক্তকরে, 
স্তবস্ততি করিলেন তায ॥ 

বৃহস্পতি করি স্তব, কহিলেন তারে সব, 
্রন্ধা দেব করিধা শ্রবণ । 

হইলেন ক্ষুব্ধ অতি, চাহি ইন্দ্রদেব প্রতি, 
মহ্‌ মু কহিলা বচন ॥ 

শুন শুন শচীপতি, কি কহিব তব প্রতি, 
তুমি হও প্রপৌত্র আমার। 

পরী তব সাধবী সতী, অনুপমা রূপবতী, 
তবু তুমি কর ব্যভিচার ॥ 

পরন্ত্রীতে অনুরক্ত, অন্য কামিনীর ভক্ত, 
পররম্ণীৰ পরে লোভ | 

তুমি অতি লজ্জাহীন, ব্যভিচাবে নিশিদিন, 
কিছু মাত্র নাহি তব ক্ষোভ | 

প্ররমণীর সাথে, যে জন রমণে মাতে, 
শোভা ষশ নষ্ট হয তার। 

পাপযুক্ত সেই নর, ছুঃখ পাষ নিরতর, 
নিন্দনীয় হয় অনিবাব ॥ 

্রীহর়ির নিবেদিত, পারিজাত হ্বাসিত, 
ছুর্ববাসা তোমাবে করে দান। 





স্ব প্রধানা নান আঁত বমণণবা। 
চলিতেছে একমনে স্টটচ্ষ হানিষা॥ 


গণেশ । ২৮৯ 


আবী াপীধাপাপাপাপাতাাপালাাপাপি 
রস্তুতে আকৃষ্ট হয়ে, তুমি সেই পুষ্প লঃষে, 


মাহি কব মর্য্যাদ প্রদান ॥ 

ওই পুষ্প ল'যে করে, রাখ হস্তী মুগ্ড পৰে, 
পাইয়াছ সমুচিত ফল। 

শুন শুন দেববাজ, রস্ত। কথ গেল আজ, 
কোথা তব বান্ধব সকল ॥ 

তুমি আজ শৌভাহীন, হুইযাছ অতি দীন, 
লক্ষমীদেবী ত্যজিলেন তাঁই। 

কিআরতোমাবে কব,যাহা আছে ভাগ্যে তব, 
স্থনিশ্চিত ঘটিবে তাহাই ॥ 

লক্ষমী লভিবার তরে, নারাঘণে তক্তিতরে, 
আরাধন! কর্‌হ সত্বরে। 

এত বলি পুরন্দরে, চতুন্মুখ তারপবে, 
জীহরিব মন্ত্র দীন করে ॥ 

মন্ত্র লতি দেববাজ, চলিলা! পুক্কর-মাঝ, 
গুরু আর দেবগণ সহ। 

একমনে ভক্তিভরে, এক বর্ষ কাল ধরে, 
দেই মন্ত্র জপে অহরহঃ ॥ 

শেষে হরি সনাতন, দেখা আবির্ভূত হন, 
ইন্দ্রদেবে করে বৰ দান। 

বলিলেন ইন্দ্ররাজে, ক্ষীরোদসাগর মাঝে, 
গিয়া লক্ষমী করহু সন্ধান ॥ 

দ্েবগণে সঙ্গে নিযা, ক্ষীরোদসাগবে গিযা, 
সে সাগ্রর করিল মন্থন । 

ইন্দ্রদেব জোড় করে, অভিশষ ভক্তিভবে, 
কমলারে করিল পূজন ॥ 

তুমি মাতঃ দধামযী, নিত্যা সত্যা বিশ্বজধী, 
জুন্ষয তুমি তেজংম্ববূপিণী। 

তব পদে নমক্ষার, কৰি মোবা! অনিবার, 
তুমি মাগে ভূবনমোহিনী ॥ 

যদি হয কুসন্তান, মাতা! করে স্সেহ দান, 
অবহেলা নাহি করে তারে। 

আমরা অবোধ অতি, কুসন্তান হীনমতি, 
দেখা দাও কহি বাবে বারে ॥ 





শরতের চন্দ্রসমা, ল্‌ক্ষমী দেবী মনোরম 
স্তবস্তুতি করিষ! শ্রবণ । 

আবিভূতা হযে তথা, কহিলেন হিতকথাঃ 
উল্লমিত হন দেবগণ ॥ 

দেবগণ পুনরাধ। লক্গমীরে ফিরি! পা, 
পুষ্পবৃষ্টি হয় অনিবার। 

যত দেব সমুদয়, পুনঃ শোভাযুক্ত হয, 
ভ্রষ্ট রাজ্য লভিল আবার ॥ 

গণেশখণ্ডে সপ্তদশ অধ্যাব সমাঞ্ড। 


$ অশ্টীদশ অধ্)।ক়্ 
গণেশে একাত্ত হইবাঁব কাঁবণ-কখন-গ্রসঙ্ধে 
জমঘগ্রি বার্ডরবীধ্য-সংবাদ । 
নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারাহণ। 

তব মুখে সব কথ! কবিনু শ্রবণ ॥ 
স্কুপা করি মোরে আজি কহ মহাশয। 
কি কাবণে গ্রণপতি একদম্ত হয় ॥ 
অন্ত দস্ত কোন্‌ স্থানে করিল গমন । 
বিস্তারিয়! মোরে আজি কহ নারায়ণ ॥ 
নারদের এই প্রশ্ন করিযা শ্রবণ । 
নাবাধণ কহিলেন মধুর বচন ॥ 
হে নারদ, দুব তব করিব সংশষ। 
শুন শুন কেন শিশু একদন্ত হয ॥ 
একদা শ্রীকার্তবীধ্য সুগার তরে। 
প্রবেশ করিযাছিল বনের ভিইবে ॥ 
অরণ্যেতে নান। খ্বগ করিয়া দংহার। 
দৈম্তলহ লেই রাজ ভ্রমে চারিধাব | 
পথ্শ্রমে আস্ত তার হয় কলেবর। 
ক্ষুধায তৃষগাষ দবে হইল কাতর ॥ 
এদিকেতে ভ্রুত বেলা হয় অবসান । 
অস্তাচলে সূর্য্যদেব করিল প্রষাণ ॥ 
অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হইল। 
ভা দেখিষা নৃপবর চিন্তায পাড়ল ॥ 


২৮২ ্রীপ্রী্রহ্মবৈবর্ভপুরাণ। 


ঘকাতরে দৈম্তৰল চারিদিকে চাঁধ। 


কার্তিবীরয্যার্জভুন রাজ! না দেখে উপাধ ॥ 


চারিদিকে শ্বাপদেরা করিছে গর্জন । 
মুহুর্তে বুঝিবা মিভে জীবন স্পন্দন ॥ 
উপায় না দেখি আর সদলে নৃপতি। 
বৃক্ষেতে চড়িয়া! তবে কাটাইল রাতি ॥ 
অনাহারে অনিদ্রোয় রাত্রি কাটাইল। 
প্রভাতে সকলে বৃক্ষ হইতে নামিল ॥ 
চলিতে না পারে কেহ অবশ চরণ। 
পথশ্রমে দেহ সহ ক্লান্ত হয যন ॥ 
তৃষ্াবশে অশ্বগণ চলিতে না পারে। 
ক্ষুধায় সৈম্ের মুখে বাক্য নাছি সরে ॥ 
বনের ভিতর পথ না পাষ রাজন্‌। 
ইতত্ততঃ দৈগ্ভলহ করয়ে ভ্রমণ ॥ 
হেনকালে অকম্ম।ৎ সদলে নৃপতি। 
উপনীত হন এক আঁশ্রম সংহতি ॥ 
জমদগ্নি মহামুনি আশ্রম তাহার | 
পবিত্র নির্ভদন স্থান অতি চমৎকার ॥ 
অভঃপর জমদগ্নি-মাশ্রমের ধারে! 
সৈম্নহ রাজা যায আশ্রষেব তরে ॥ 
উপনীত হৈয়া তথ! রাজ! মহামতি । 
হরিমন্ত্র জপ করে ভক্তিভরে অতি ॥ 
হেরিয়া রাজার মুখ শু অতিশয় । 
কুশল শুধান তারে মুনি মহাশব ॥ 
ুরধ্যদম দীপ্তিমব হেরিা মুনিরে 
ভার পাঁষে নরপতি নমিলেন ধীরে | 
বলিলেন-_ওহে মুনি রয়েছি কুশলে। 
তবু বড় কফে রাত কাটাই সকলে ॥ 
অনশনে গত রাত্রি করেছি যাপন । 
আশ্রমে আসির়া এবে শান্ত ছৈল মন ॥ 
শুনি তাহ! মুনিবর দুঃখিত অন্তরে । 
বলিলেন কার্ভবীর্ষ্যে অতি সমাদরে ॥ 
গুন শুন মহারাজ আগার বচন। 
দৈম্সহ মোর গুহে করহ ভোজন ॥ 


শুনিয়া মুনির বাক্য হরষিত মন। 
আতিথ্য গ্রহণ রাষ্ভা করিল তখন ॥ 
নৃপের ঘহিত আছে বু অন্ুচর। 
ভাবিয়া কাতর তাহে হয মুনিবর॥ 
লক্ষবীসম কামধেনু মুনিগৃহে ছিল। 
তাহার নিকটে মুনি সমস্ত কহিল ॥ 
শুনিয়া মুনির কথা কামধেমু কয। 
আমি বর্তমানে তোম! নাহি কোন ভয়॥ 
সমস্ত বিশ্বের লোক বদি হেথ! আদে। 
সকলের খাগ্ভ আমি দিব অনায়াসে ॥ 
রাজভোগ্য খাদ দ্রব্য যাহা কিছু চাই। 
যতই ছুর্লভ হোক দিব আমি তাই॥ 
নানাবিধ খাস্চ দ্রব্য নানাবিধ ফল। 
প্রমান ঘ্ৃত দুগ্ধ যোদক সকল ॥ 
ুসবাছু লঙডুক যব উত্তম ততুল। 
কর্পুরেতে সুবাসিত বিচিত্র তাল | 
স্ন্দর বমন আর উত্তম ভূষণ । 
কাগধেন্ু মকলেরে করিল অর্পণ ॥ 
নানাবিধ ভোজ্য বস্তু গ্রযোজন ঘত। 
নিমেষেতে কামধেনু যোগায় সতত ॥ 
সৈশ্ত সহ ভোজনেতে বসে নরপতি। 
হেরিযা বিবিধ খাগ্য আনন্দিত অতি ॥ 
যেমন শগন্ধ খাছ, হুস্বাছু তেন । 
দেখিয়া রাজার জাগে সন্দেহ ভীষণ ॥ 
সচিবে ভাকিযা ধীরে কার্তবীর্ধ্য কঘ। 
খাগ্ভ হেরি যোর মনে হতেছে বিন্ময | 
দুর্লভ এ খাগারাঁজি কু হেরি নাই। 
কোথা হতে আঁনে সব থোজ কর তাই। 
সংসারবিরাগী মুনি বনে বাঁস করে। 
এতেক এয কভু নাহি ইন্দ্রাগারে ॥ 
কোথা ছৈতে পাধ মুনি বুঝিতে না পারি। 
সন্ধান করিতে মন্ত্রি বাও ত্বরা করি 
অন্বেষণ করি আসি সচিব তখন | 
গোপনে নৃপেরে কহে সব বিবরণ | 


গ্রণেশখণ্ড। ২৮৩ 
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অমাত্য কহিল তাবে শুন মহারাজ। 
বিম্মযজনক দৃশ্য হেরিলাম আজ ॥ 
অন্থেধণ কৰি দেখি মুনিগৃহ-মাঝে। 
যজ্ঞকাষ্ঠ চর্ম কুশ ফুল আদি রাজে। 
স্থবর্ণা্দি পাত্র শহ্ত কোন কিছু নাই। 
পতী তার বৃক্ষছাল পরিছে সদাই ॥ 
বৃক্ষচর্দন পরিধান করে পুত্রগণ | 
মন্তকে জটার ভার করিছে ধারণ ॥ 
মুনির কুটারে হেরি পর্ণচন্দ্রসম। | 
কামধেন্ু আছে এক অতি মনোরম 
জ্যোতির্ঘরী মুর্তি তার অতি চমৎকার । 
লন্গমীনম কপিল! সে গুণের আধার ॥ 
যত ইতি খাদ্য আর বলন-বান | 
কামধেনু ইচ্ছামাত্র যোথায় আসন ॥ 


এই গ্রাতী যদি থাকে কাহারো! আলয।. 


কভু কোন দ্রুব্যাভাব তাহার না হয় ॥ 
শুনিষা মচিবমুখে সব বিবরণ! 
কার্তবীর্য্য করে মনে উপায চিন্তন ॥ 
অনুপম ধেন্ু আমি লইব নিশ্চয় । 
জাগিযাছে মোর মনে ইচ্ছা অতিশয় ॥ 
মন্ত্রীরে বলেন তবে করি সম্ঘোধন। 
ওহে মন্ত্রি মোর বাক্য করহ শ্রবণ ॥ 
খাষির নিকটে গিয়া চাও কপিলারে। 
লইব আমার গৃহে জীনাও তাহারে ॥ 
যদি মুনি নাহি দেন নিজের ইচ্ছাষ। 
বলেতে লইব গাজী কহিনু তোমায় ॥ 
মোর ইচ্ছা অপূর্ণ না রছে কদাচন। 
ছলে বলে কাঁধ্য আমি করিব মাধন ॥ 
এবপ প্রতিজ্ঞা মনে করেন নৃপতি। 
কে জানে কেন বা হয এমন দুর্মাতি | 
মারাধণ কহে শুন নায়দ সৃজন 
কালের বিচিত্র গতি কর নিরীন্ষণ ॥ 
কালবশে ভ্রমে জীব সংদার-মাঝারে । 


কালের কুটিল গতি কে বুঝিতে পারে ॥ 


কালের অধীন যবে হয় জীবগণ। 
ধর্মমাধন্ম বোধ কিছু না থাকে তখন ॥ 
শুভাশুত পুণ্যাপুণ্য সব লোপ পায় । 
হিতবাক্যে ধর্দপথে মন নাহি ধাষ ॥ 
জীবগণ কীলবশে মতিভ্রষ হয় । 
কাল-বশীভৃত হৈলে সব পুণ্য-ক্ষয ॥ 
কর্মফলে জীব করে জনম ধারণ । 
যোনিগত হয় সবে কর্মের কারণ ॥ 
কেহ জন্মে রাজবংশে কেহ হীনকুলে। 
নরকে গমন করে কেহ কর্মফল ॥ 
কর্ম্মফলে রোগভোগ করে জীবগণ। 
কর্মফলে কালমুখে করযে গমন ॥ 
মুনির সকাশে গিয়। কহে নরপতি | 
যোগীর ঈশ্বর তুমি সদাশষ অতি ॥ 
সবার প্রার্থন তুমি করহ পূরণ। 
আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর তপোঁধন ॥ 
আমি প্রভূ ভক্ত তব, তুমি ভগবান্‌। 
কূপ! করি কামধেনু কর মৌরে দান ॥ 
দধীচি মুনির সম তুমি দা! অতি। 
কৃপাতিক্ষা। দান এবে কর মোর প্রতি ॥ 
তপোরাশিরূপী তুমি কি কহিব আর। 
ভক্তের ঈশ্বর ভূমি কৃপা-অবতার ॥ 
ইচ্ছা যদি কর তুমি এ বিশ্ব সংসারে । 
বহু কামধেনু প্রভূ পার স্জিবারে ॥ 
অতিথি প্রাথিত দ্রব্য না দেয যে জন। 
নিশ্চঘ জানিবে তার নরকে পতন ॥ 
শুনিধা রাজার মুখে এ হেন বচন 
ক্রোধতরে মুনিবর কহিল তখন ॥ 
ওরে শঠ প্রবঞ্চক ওবে নীচাঁশয। 

এ কথা কহিতে তব মনে নাহি ভয় ॥ 
দানের উচিত পাত্র তুমি কি কখন। 
কি হেতু তোমারে দান করিব রাজন্‌। 
ক্ষত্রিয় নৃপতি তুমি, আমি বে ব্রাহ্মণ । 


৷ দান যদি করি হব পাপে নিমগন 
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খলতা! শঠতাপূর্ণ তোমার অন্তর । 
হেন কথ! ন! বলিও আমার গোচর ॥ 
পরমাত্মা সনাতন কৃ ভগবান্‌। 
্রন্মারে এ কামধেনু করিল প্রদান ॥ 
ভূগুরে প্রদান করে ব্রন্দ! অতঃপর 
আমারে প্রদান করে ভৃগু সুনিবর ॥ 
পৈত্রিক সম্পত্তি হুয় কপিল! আমার । 
প্রাণাপেক্ষা শ্রিফতমা কি কহিব আর ॥ 
অতিথির রূপে তুমি এলে মহারাজ। 
নতুবা হইতে ভম্ম মোর ক্রোধে আজ ॥ 
নৃগতি বলিযা তোম। করিলাম ক্ষম। 
জানিবে কপিল! গাতী মম প্রাণদম। ॥ 
য্তপি চাহিত ইহা অন্ত কোন জন। 
এতক্ষণে পাঠাতাম ঘমের ভবন ॥ 
তৃষবাক্ষুধা গ্রগীড়িত ছিলে অতিশয। 
সবা প্রাণ রক্ষিলাম হইয়। সদ ॥ 

তার যোগ্য প্রতিদান দিলে ফি আমাষ | 
কৃতদ্ধতা সম পাপ নাহি এ ধরায় | 
আমার বচন শুন ঘদ্দি ভালো চাও। 
আপন ভবনে তবে শীগ্র ফিবে যাও ॥ 
গুনিষ। মুনির বাক্য নৃূপতি তখন। 
অবিলম্বে সৈগ্থমাঝে করিল গমন ॥ 
ক্রোধে কাপে কলেবর আবক্ত নযন। 
ডাকিয়। নৃপতি কছে গুন সৈগ্বগণ ॥ 
অবিলম্ঘে যাও সবে আশ্রম ভিতর। 
বল করি কামধেনু আগহ সত্বর ॥ 

শীগ্র শীত্র যাও সব আশ্রম ভিতবে। 
দেখিব ছূর্ববল মুনি কিসে র্ম। করে ॥ 
বাজার পাইয। আঙ্জ! ঘত দৈগ্তগণ। 
অস্ত্র মহ চলে সবে হরষিত ঘন ॥ 
দ্রুতগতি যায তারা আশ্রম ভিতর । 
তাহা দেখি মুনি ভযে কাপে থর খর॥ 
অবিলম্বে গিধা৷ মুনি ধেনুব নিকটে। 
নত বৃতাস্ত তারে কহে অকপটে ॥ 





বলিতে বলিতে মুনি করিল ত্রন্দন। 
কামধেনু মু ভাষে কহিলা তখন ॥ 
শুন গুন মুনিবর কি কহিব আর। 
নিজ বস্ত দানে আছে স্বমতা! মবার ॥ 
আপন ইচ্ছাধ ধদি কর মোরে দান। 
স্বেচ্ছায নৃপের সহ কবি গ্রস্থান ॥ 
দান যর্দি নাহি কর গুন শুন প্রতু। 
তোমার ভবন ছাড়ি নাহি যাব কতু॥ 
বহু দৈম্য দিব আমি শুন যোগিরাজ। 
নৃপতিরে বিতাড়িত কর তুমি আজ ॥ 
শুন গুন মুনিবর আমার বচন। 
বোদন করিছ তুমি কিষের কারণ ॥ 
কেবা ভুমি কেবা আমি জানে কোন্‌ জন। 
কালের প্রভাবে শুধু হইল মিলন ॥ 
কি সাধ্য রাজার আছে লইতে আমারে । 
আপন ইচ্ছায যদি না দাও তাহাবে॥ 
কত তার সৈম্ভ আছে, কত সাধ্য তার। 
কতই ক্ষমতা আব কত অহঙ্কাব ॥ 
সম্মুখে দঁড়াষে তুমি দেখ মুনিবর | 
কতই দুর্বল তার। আমার গোচর॥ 
বাজার শরীরে বল কিবা শক্তি আছে! 
অতিশয তুচ্ছ তাহা দৈবশক্তি কাছে। 
ন। কাদিও মুনি তুমি আমার রক্ষক | 
দেখিবে কেমনে আমি তাড়াই বঞ্চক ॥ 
কামধেনু এই কথা বলি অতঃপর | 
প্রনধ করিল সেথা সেনানী বিস্তর | 
নিশ্বানে প্র্থানে তাৰ দৈম্ভ কত হ্য। 
মুহুর্তে মুহূর্তে বাড়ে সংখ্যা নাহি রয॥ 
বহু অস্ত্রশস্ত্র ধেনু করিল প্রসব । 
ভীষণ-দর্শন আর ভথঙ্কর সব ॥ 

শক্তি শেল শুল গদ। পর্টিণ তোগর। 
খরসান ধনুর্ববাণ ভীষণ মুদগর ॥ 
খডগধাধী শুলধারী ধনুর্ধাবী নব | 
দ্তধারী বীব বত জন্মিল বিস্তর | 


স্পশি 





গন্শখশু। ২৮৫ 


স্পা 


কারে ছাতে শক্তি অস্ত্র, কেহ ধরে গদা। 


ভয়ু্কর হুছস্কার করিছে সর্বদা ॥ 
নানাবিধ বাঁচভাণ্ড বিনিরগত হয | 
তিনকোটি রাজপুত্র জন্মে সে সময় ॥ 
ধেনু মুখে হয কত সৈগ্ভের জনম। 
নযন হইতে হ্য় সৈম্তের হজন ॥ 
বক্ষ হৈতে পুচছ 'ছৈতে কত সৈগ্তদল। 
জনমিছে শোভিতেছে বরণ উজ্জল ॥ 
প্রনব করিধ। সব কামধেনু কয | 
এই নব লহ মুনি নাহি কোন তথ ॥ 
নিজে তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে না কর গমন । 
যুদ্ধ তবে সৈম্তদের কবহ প্রেরণ ॥ 
অভুক্ত বিকট দেনা কবি নিবীক্ষণ। 
রাজা ঘতেক দৈম্য কৰে পলায়ন ॥ 
গুনিযা তাদের মুখে বারতা অদ্ভুত | 
নরপতি স্বদেশেতে প'ঠালেন দূত ॥ 
সংবাদ পাইয। শেষে অতীব সত্থ্র | 
রাজ্য হৈতে সৈগ্ভ আদি আসিল বিস্তর ॥ 
এত শুনি বিষ প্রতি নাবৰ স্থমতি। 
কহিল আশ্চর্য্য বটে ওগো] মহামতি ॥ 
অতঃপব কী হইল করছ বর্ণন| 
শুনিতে আমার হ্য বড় আকিঞ্চন | 
গণেশখ ও অষ্ীদুশ হব্যাব মাধ । 


স্পা পা আপস 


৪ উনবিংশ অধ্যায় 
কপিলটীসন্ভেব নিব কার্ডবীর্েৰ পবাভব । 

নারাষণ কহে শুন নারদ ধীমান্‌। 
কহিব এবার তবে অপূর্ব আখ্যান ॥ 
কার্বীর্যয যনে মনে স্মরি নারাধণ ] 
মুনিপাশে দূত এক করেন প্রেরণ ॥ 
রাজাজ্ঞ! পাইয়া দূত অতীব সত্বর। 
প্রবেশ করিল গিষা আশ্রম ভিতর ॥ 





মুনির নিকটে আসি দূত কহে তারে । 
গুন মুনি, মহারাজ পাঠাল আমারে ॥ 
নৃপতি অতিথি তব শুন মুনিবর | 
কামধেনু দান তারে করহ্‌ সত্বর ॥ 
কামধেনু দানে যদি নাহি তব মন। 
নৃপতির সাথে তুমি কর তবে রণ 
পরিণাম তার কতু শুভ নাহি হবে। 
কেন মিছে মুনিবর সমর কবিবে ॥ 
শুনিয়! দুতেব মুখে এ হেন বচন। 

মু মৃহু হান্তে মুনি কহিলা তখন ॥ 
েরিষা নৃপেরে আমি লিষ্ট অনাহারে। 
সথাদরে গৃহে যোন আনিলাম তারে ॥ 
আপনার সাধ্যমত করাই ভোজন | 
কামধেনু ভিক্ষা করে নৃপতি এখন ॥ 
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম। কপিলা। আমার | 
তাহারে ছাড়িধা দিতে সাধ্য নাহি আর ॥ 
বঞ্চক কপট ধূর্ত কার্ডবীধ্য হয় 

ক₹তত্ন সে মহাপাগী নাছিক সংশয় ॥ 
তপন্বী দরিদ্র দেখি ভাবিধাছে মনে । 
বলেতে লইবে ধেন্ু আপন ভবনে ॥ 
ছ্দ্ধি হযেছে তার, নাহিক সংশঘ। 
কর্মফল এই হেতু ভূগিবে নিশ্চয ॥ 
নৃপতিবে কহ গিধা ইচ্ছা যদি থাকে । 
সমবেতে পরাজিত করুক আমাকে ॥ 
তপম্বী দরিদ্রে ভাবি অতি তুচ্ছ করে। 
আমাব অন্তর নাহি কংপে তার ডরে ॥ 
কার্তবীর্য্যার্জুম রাজ তুচ্ছ মম ঠাই। 
আমার সহার আছে জগৎ-গোসাই ॥ 
এত বলি জম্দগ্লি কাপে ক্রোধভরে। 
বলে দূত বাও ফিরে নৃপের গোচরে ॥ 
তথাপি না যায দুত মনিব আদেশে । 
মুনিরে সন্োধি দূত বিনষে সম্ভাষে ॥ 
আপনি ₹; মুনিবব বনেতে নিবাস । 
কি কাৰণে নৃপ সনে বুদ্ধ অভিলাষ ॥ 


২৮৬ 


কামধেন্থ তরে তব কিবা প্রয়োজন । 
বনজাত শাকণজজী তোমার ভোজন ॥ 
বদন বন্ধল তব রাজ্যপাট নাই। 
কামধেনু দিয়ে তব কি হবে গৌঁসাই॥ 
নৃপতির রাজ্যপাট রক্ষিবার তরে। 
কামধেনু বস্তু কত দিবে অকাতরে ॥ 
সবর্থত্যাগ কর মুনি রাজার কারণে। 
কামধেনু ছেড়ে দাও যাই খুদী মনে॥ 
এ কথা শুনিয়া! রুষ্ট হয মুনিবর। 
কহিল, রে রাজদুত, পালাও সত্থর ॥ 
অন্ত্রবল লোকবল কলি ত” আছে। 
তবে কেন হীন হই নৃপতির কাছে ॥ 
রাজার সকাশে গিয়া জানাও সত্বরে। 
প্রস্তত সর্বদা আমি যুদ্ধ করিবারে ॥ 
শুনিয়া মুনির কথা দূত ফিরে যায। 
মুনির সকল কথ। নৃপেরে জানাষ ॥ 
কপিলারে ডাকি মুনি কহিল! তখন। 
কহ কহ কামধেনু কি করি এখন ॥ 
কপিল! কহিল তারে গুন মুন্রির। 
যুদ্ধে তব জয হবে না করিও ডর॥ 
কিন্তু বিপ্র নিজে তুমি করিও ন! রূণ। 
নৃপনহ তব যুদ্ধ হবে না শোভন ॥ 
তারপর মুনিবর যায রণস্থলে। 
অগণন নৈম্ত যত সাথে সাথে চলে। 
মুনিরে হেরিয়া রাজা প্রণমিযা পায়। 
আপনার সৈন্য সহ রণস্থলে যায় 
লাগিল তুমুল যুদ্ধ, চলিল সংগ্রাম। 
ছুই পক্ষে হতাহত হয় অবিরাম ॥ 
কপিলার সেনাদল ছাড়ি হুহুষ্কার। 
নৃপতির দৈ্ঘদল করে ছারখার ॥ 
ভাঙ্গিল রাজার রথ ধনু কাটা! যায। 
বঙ্ছিত হইয়া রাজা পড়িল ধরায় ॥ 
নৃপতির বু দৈ্ঘ করে পলাষন। 
বাকী সৈগ্ঘ ছিল যত লভিল মরণ ॥ 


ীপ্ীত্ষবৈবর্পুত্াণ। 


বিজয়ী হইযা রণে দেনা-সমুদ্ষ। 
কপিলার দেহে পুনঃ অস্তহিত হয় ॥ 
হেরিয়া রাজার দশা দুঃখিত অন্তরে । 
রাজার নিকটে মুনি আসিল সন্বরে॥ 
ভূমির উপরে রাজা ছিল অচেতন। 
কমগুলু জল মুনি করিল সিঞ্চন ॥ 
চেতন পাই নৃপ ভূমি হ'তে উঠে। 
মুনিরে প্রণাম করে কৃতাঞ্জলিপুটে ॥ 
নৃপতিরে মুনিবর ।শীরববাদ করে। 
আপন ভবনে লয় অতি সমাদরে ॥ 
মান শেষ করি রাজা! করিল ভোজন। 
তারপর পুনরায় কহিল রাজন্‌ ॥ 

শুন শুন মুনিবর বচন আমার। 
কামধেনু ভিক্ষা আমি করি পুনর্ব্বার | 
কপিলারে মোরে তুমি কর সমর্পন । 
নতুবা আমার সাথে কর পুনঃ রণ॥ 
শুনিয়! রাজার বাক্য বলে মুনিবর। 
অহঙ্কারে পূর্ণ অতি তোমার অন্তর ॥ 
উচিত কর্মের ফল লতেহ সম্প্রতি । 
অহঙ্কার কেন পুনঃ কহ মহামতি ॥ 
আমার বচন শুন ওহে নৃপধন। 
আপন গৃহেতে তুমি করহ গ্মন॥ 
তোমার কি শক্তি আছে বুঝেছ এখন। 
যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলে তুমি হয়ে অচেতন 
তথাপি তোমার শিক্ষা নাহি হ'ল তাষ। 
বুদ্ধিমান্‌ হযে থাক অবোধের প্রায॥ 
একবার পরিত্রাণ পেষেছ ভাবিষা। 
আরবার ত্রাণ নাহি রাখহ জানিয়া ॥ 
অতএব শুন রাজা আমার বচন। 
নিরাপদে ফিরে যাও আপন ভবন ॥ 
ধর্মবোধ আছে তর জানে সর্ব জন। 
মুনি-খাষি প্রতি ক্রোধ হয অশোতন | 
অতিথির সেবা আমি করেছি যতনে | 
তবে কেন রোষ এত কহ তব মনে ॥ 


গণেশখণ্ডা। ৮৭ 





্রাক্মণ সর্ববদ চায় নৃপের কুশল | 

তবে কেন আম। সাথে তোমীব কোন্দল ॥ 

গ্রতেক প্রবোধ বাক্য বলে মুনিবর । 

ক্রোধেতে কীপিতে খাঁকে রাজ-কলেবর | 

চাঁ্যা! মুনির প্রতি রুষ্টভাষে বলে। 

একবাব জিতিগ্জাছ বলে কিংবা ছলে ॥ 

পুনর্ববার বলিতেছি ওহে খষিবর। 

কামধেনু ত্যাগ তুষি করহ সত্বর ॥ 

যদি নাহি কামধেনু করিবে প্রদান। 

আজিকান্ন বণে তব নাহি পরিত্রাণ ॥ 

কহিলাম সার কথ তোমার গোচর। 

ধেনু লাগি পুনঃ আমি কবিব সমর ॥ 

ত্রাঙ্গণ বলিযা। কভু ক্ষম! না করিব। 

ধেনু জয করি আমি গৃহেতে যাইব ॥ 
গ্রণেশখণ্ডে উনবিংশ অব্ডাদ অমাপ্ত। 


জ বিংশ অধ্যায় 
ভমদগিব নিকট বার্তবীর্ষ্যে পবাভব । 
বাজার বচন গনি,  জমদগ্জি মহামুনি, 
প্রীহরিরে করিষ! স্মরণ ৷ 
রাজারে ভাকিয়া কয, শুন শুন মহাঁশব, 
গৃহে তুমি কবহু গমন ॥ 
শুন গুন নরপতি, কহিতেছি তব প্রতি, 
রক্ষা কর ধর্ম সনাতন। 
থেইজন ধর্মাবীর, ধর্মে যাব মতি স্থির, 
ছুঃখ নাহি পা সেইজন ॥ 
তুমি ছিলে অনাহারে, অতি যত্তর সহকারে, 
আনিলাম ভবনে আমার । 
ঘুহে আনি তারপর, করিলাম সমাদর, 
কবিলাম অতিথি-সৎকার ॥ 
করিতে করিতে রণ, হ'লে যবে অচেতন, 
জ্ঞান তব করিনু প্রদান। 








জ্ঞান লভি পুনর্ববার, একি তব ব্যবহার, 
মোবে তুমি কর অপমান ॥ 

মুনির বচন গুনি, রাজা! কছে শুন মুনি, 
যুদ্ধ তবে করহ এখন। 

এত বলি নরপতি, রথে উঠে শীত্র গতি, 
সমুভত করিবারে রণ ॥ 

মুনিবর জম্ম, ক্রোধ্ভরে হয অমি, 
যুদ্ধবেশ করিষা ধারণ। 

কার্তবীর্ধ্য রাজা সাথে, ভীষণ সমরে মাতে, 
ঘোর রণ কৰে দুইজন ॥ 

কপিলা-প্রদত্ত অস্ত্র নৃপে করে শশব্যস্ত, 
মুনিবব তীক্ষ অস্ত্র হানে। 

অন্ত্রহীন নরপতি, নিরুপাষ হষ অতি, 
মুচ্ছাগত জমদগ্ি-বাণে ॥ 

আবার চেতন! পেষে, নরপতি যাষ ধেয়ে, 
আগ্নেযান্্র হানিল মুনিরে। 

যুনি বরুণান্ত্র মারি, কাটে তাহা তাড়াতাড়ি, 
অন্য অস্ত্র হানে মুনি ফিরে ॥ 

বরুণংস্ত্র নবপতি, হাঁনিল মুনির প্রাতি, 
বায়ব্যান্ত্র হানে মুনিবর। 

রাজ। যত অস্ত্র মারে, যুনিবর কাটে তারে, 
এইরূপে চলিল সমর | 

নাগপাশ ভয়ধর,। . ছুঁড়িল নৃপতিবর, 
গরুড়ান্ত্রে কাটে মুনি তাহা। 

ঘোরতর হয় রণ মুনি কাটে অনুক্ষণ 
অস্ত্র রাজ! হানে তারে যাহা ॥ 

শৈব অস্ত্র বিভীষণ, রাজা! করে নিক্ষেপণ, 
মুনি কাটে বৈষ্ববান্ত্র দিযা। 

নারাষণ অন্ত্রপরে, মুনি হানে নৃপবরে, 
ভয়ে রাজ! উঠিল কীপিযা॥ 

রাজ! কৰি নমস্কার, লইল শরণ তাঁর, 
আর কোন না দেখি উপায়! 

নারায়ণ তন্ত্র ধীরে, নিজস্থানে যায় ফিরে, 


৬) নাহি করিল রাজায় ॥ 





২৮৮ ীরীতরহ্মবৈবর্তপুরাণ। 
ভূভ্তণ সে অন্তর ছিল, মুনি তারে নিক্ষেপিল, | রাজ! আর মুনিবর, রণ ছাড়ি অতঃপর, 
সেই অস্ত্র অতি ভযস্কর। করে তার চরণ-বন্দন | 
সেই অস্ত্রে বশেষে, চেতন হারায়ে শেষে, | আপনাব রাজ্য গ্রতি, যায চলি নরপতি, 
পড়ে রাজ! ভূমির উপর ॥ মুনি যায আপন কুটারে। 
অচেতন নৃপ হয, জমদগ্নি সে সময, | এই রূপে বুদ্ধ থামে, অবশেষে নিজধামে, 
বাণ দ্বারা কাটিল সারখি। পুনঃ যা চলি ফিরে ॥ 
আন্্র হানি বার বার, কাটিল মুকুট তার, মভলক 
ছত্র কাটি কৃরিল ছুর্গতি॥ নি 
অস্ত্র ও তুদীর তাঁর, কাটে মুনি অনিবার, 
অশ্ব যত করিল ছেঘন। ৪ একবিংশ অধ্যায় 
তারপর অনাযাসে, বাঁধে মুনি নাগপাশে, ার্ভবীর্য্ে সহ যুদ্ধে জমির খঁণত্যাগ 
যত ছিল রাজমন্ত্িণ ॥ ও পবতবামেৰ গ্রতিজ্ঞ!। 
অতঃপর স্থকৌশলে, আপনার মন্ত্রলে, | আপন ভবনে যায রাজা মছাশয। 
নৃপতিবে জ্ঞান দান করে। ধাধিব বীরত্ব ম্মবি ব্যাকুলিত হয ॥ 
কহে, শুন নরপতি, কি কহিব তব প্রতি, | তুচ্ছ এক মুনি গারে পবাজিত করে। 
এবে ভুমি যাও ফিবে ঘরে ॥ এই অপমান সম্থ না হয অন্তরে ॥ 
যুদ্ধের নাছিক কাজ, যাও ফিরে মহারাজ, | নৃপেব নৃষশ আর কিছু না রহিল। 
রণে তব হুল পরাজয। তপস্থী ব্রাহ্মণ কাছে পরাজিত হৈল ॥ 
ঘুচিযাছে যুদ্ধ-দাধ, করি তোম! আশী্ব্বাদ, | কিছুতে না সহে হেন নিজ পবাজয। 
বৃথা! বুদ্ধ কভু ভালে! নয ॥ ভাবিতে ভাবিতে রাজা কাতর ছদয ॥ 
এই কথা বলে মুনি, নরপতি তাহ! শুনি, | বাঁচিবা কি সখ যদি জিনে মুনিবব। 
ক্রোধে তার কাপিল অন্তর । জমদগি সনে পুনঃ করিব সমব ॥ 
কুপিত নৃপতিবর, শুল অস্ত্র ভয়ঙ্কর, | মুনিরে না পবাজিত করি যদি বণে। 
মুনিঃপর ছানিল সত্থর ॥ কিছুতে না নুখ পাই জীবনে মরণে | 
জম্নগ্সি তাহা হেরি, আর না! করিযা দেরী, | এত ভাবি নৃপবর কবিল শপথ। 
শক্তি অস্ত্র হানিল রাঁজারে। মুনিবে জিনিব কিংবা লব মৃত্যুপথ ॥ 
নৃপতিরে মুনিবর, পুনঃ পুনঃ হানে শর, | আসহিষু হ'যে রাজা জ্রীছরিরে প্মবি। 
মুনিবরে রাজ। অস্ত্র মারে ॥ মুনির আশ্রমে পুনঃ চলে ত্বব! কবি ॥ 
চলে রণ ঘোবতর, অস্ত্রে অস্ত্রে নিরন্তর, | চাবি লক্ষ বথ লষ, দশ লক্ষ বধী। 
পরস্পরে করিছে আঘাত। লক্ষ লক্ষ দৈগ্তাসহ চলে নরপতি ॥ 
এইরূপে রণ চলে, সহসা সে রণন্ছলে, অসংখ্য পাতি সেনা রণসাজে চলে। 
্রন্ধাদেব আসে অকস্মাৎ ॥ যোদ্ধামহ লক্ষ অশ্ব চলে দলে দলে | 
নীতিগর্ভ উপদেশে, ্রদ্ধাদেব অবশেষে, | লক্ষবদ্প করে সৈগ্ত ছাড়ে হুহষ্কার। 
তাদের ঘটাষ মিলন। গজপৃষ্ঠে নৈগ্ কত সংখ্যা নাহি তার ॥ 
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রূথরথী চলে কত নাহিক গ্রণনা। 
মহারবে বাজিতেছে বুদ্ধের বাজন। ॥ 
কত তুরী কত তেরী বাজে ঢাক ঢোল। 
বাবরি কানরি বাজে বাজিল মাল ॥ 
শিঙ্গা বাজে শহ্থ বাজে বাজে করতাল। 
ঝন ঝন রবে বাজে ঢাল তরোষাল ॥ 
রণমদে মত্ত সব আনন্দে মগন। 
রাজার আদেশে চলে যত সৈস্তগণ ॥ 
কারে। হাতে তীর আর পিঠেতে তৃমীর । 
মনোহর উষ্জীষেতে শোভে কারো! শির ॥ 
কাহারো হাতেতে বর্শা বল্লম ভীষণ। 
গণ! কেহ লইযাছে করিবারে রণ ॥ 
কোন সৈম্ত খডগ ল/ষে লক্ষবম্প করে। 
কেহ চলে লীফাইযা যেন বাযুভরে ॥ 
তার পর জমদগ্নি-আশ্রামেতে গিষা | 
মুনির আশ্রম গৃহ ফেলিল ঘেরিষ! | 
বাজে ভেরী রণবাছ্া শব্দ ভয়ঙ্কর | 
আমের মাঝে রাজ! চলিল সত্বর ॥ 
মীর্‌ মার্‌ কাট কাট রব চারিদিকে । 
বাধ বাধ ধর ধর সৈগ্ভ সব হাকে ॥ 
কফপিলা ধেন্ুরে হেরি আশ্রম মাঝারে। 
নরপতি ল'যে যায় বল-পহুকারে ॥ 
ভ্রা্মণের কামধেনু রাজ। ল+যে যায 
তাঁহ। দেখি মুনিবর মনে ছুঃখ পাঁষ | 
মনে মনে ভাবে বিপ্র হেন অত্যাচার। 
কিছুতেই সহ কর! নাহি যাঁষ আর ॥ 
অহঙ্কাবে মত বড় ক্ষত্রিষ নন্দন । 
সমুচিত প্রতিফল দানিব এখন ॥ 
এত ভাবি ত্ববা করি উঠে খষিবর। 
ক্রোথেতে কীপিছে সারা অঙ্গ থর্ধর্‌॥ 
অতি ক্রোধে বাক্য মুখে না! হ্য ক্ফুরণ। 
মুনিবর দেহে বর্ধ করিল! ধারণ ॥ 
তারপব ধনুর্ববাণ ল'যে নিজ করে। 
হরিরে ম্মবণ কবি আঙিলা সমরে ॥ 
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পুনরায যুদ্ধ চলে অতি ভয়ঙ্কর। 
বাণে বাণে জর্জরিত করে মুনিবর ॥ 
নৃপতির দৈম্তগ্ণণ শশব্যস্ত বাগে। 
কেহ করে পলাযন কেহ মরে প্রাণে॥ 
বাণে বাণে চতুর্দিক হুষ অন্ধকাব। 
চারিদিকে উঠিতেছে রব হাহাকার ॥ 
এদিকে রথের »পরে করি আরোহণ । 
মুনি-দাথে কার্তবীর্য্য করে ঘোর রণ ॥ 
খড়গ বাঁণ গর! হানে না জানে বিরাম। 
শক্তি আদি অস্ত্র নৃপ হানে অবিশ্রাম ॥ 
রাজা যত অস্ত্র হানে কাটে মুনিবর। 
এই রূপে চলে রণ অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
এইবার মুনিবর হানিল জূত্তণ। 

সেই অস্ত্রে কার্তবীর্য্য হয় অচেতন ॥ 
আবার চেতন! লভি নৃপতিপ্রবর। 
মুনি ,পরে ব্রগ্গ-অন্ত্র হানিল সন্বর ॥ 
্রহ্ম-অস্ত্রে মুনিবর কাটে সেই বাণ। 
নৃপতির রথ মুনি করে খান্‌ খান্‌॥ 
দুর্ভেন্ঠ কবচ তাঁর করিল ছেদন। 
নৃপতির ধনুর্বধাণ করিল কর্তন ॥ 
অতি ক্রোধে নরপতি শক্তি লয়ে করে। 
মহাঁবলে সেই অস্ত্র হানে মুনিবরে ॥ 
শত শত সূর্য্যতুল্য দীপ্তিমঘ অতি। 
সেই অস্ত্র হানে রাজ! জমদগ্রি প্রতি ॥ 
যতেক দেবতাগণ স্বর্গের উপর। 

ত্বরা করি ছুটে আসে দেখিতে সমর ॥ 
শক্তি অস্ত্র হেরি তারা করে হাহাকাব। 
মুনির এবার বুঝি রক্ষা নাহি আর ॥ 
প্রলঘ-অনল যেন উঠিল আকাশে। 
যেন শত সূর্ধ্য পড়ে ভূমিতলে খসে ॥ 
মুনি-সৈম্ত পলাঘন করে দলে দলে। 
সাগর বেড়িল যেন প্রলয অনলে ॥ 
স্থরগ্ণণ থব থব হয কম্পমান। 

দরশন করি সেই শক্তি মহাবাণ ॥ 
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নিবাঁরিতে সেই শক্তি সাধ্য আছে কার । 
বিধির লিখন যাহ। বোঝ! অতি ভার ॥ 
দৈবের লিখন বল খগ্ডাবে কি ক'রে। 
পড়িল সে বাণ গিষ। খষি বক্ষেপরে ॥ 
অনভ্তর ভেদ করি মুনিব হদ্য। 
বিজুর সমীপে অস্ত্র উপনীত হয় 
পুরাকালে এ শক্তি বিষ ভগবান্‌। 
দত্তাত্রেষ মুনিবরে করেন প্রদান ॥ 
তাহার নিকট হ'তে কার্ডবীর্য্য পায়। 
দেই অস্ত্র হানে রাজ! জমদগ্রি-গায় | 
শক্তির আঘাতে খধি অচেতন হয়। 
সংজ্ঞাহীন দেহ তার ভূমে পড়ে রষ॥ 
দেখিতে দেখিতে গ্রাণ হুইল বাহির। 
পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশি হ'ল স্থির ॥ 
জ্যোতির্দয় রূপ তবে করিয়া ধারণ। 
বরক্মধামে মুনিবর করিল গমন ॥ 
মুনির এ দশা সেখ! করিযা। দরশনি। 
কামধেনু মনোহুঃখে করিল ক্রন্দন ॥ 
আমারে ছাড়িয! পিত! কোথাষ চলিলে। 
ভাসাইয়া আমাদের অশ্রুর নলিলে ॥ 
আমি গভী ভাগ্যহীন! না আছে সংশধ। 
আমা হেতু আজ্র তব ঘটে পরাজয ॥ 
নিজে কেন গ্রভু ভুমি সংগ্রাম করিলে। 
অকারণে কেন আজ প্রাণ বিসঙ্জিলে॥ 
এইরূপে বিলাপিয়া কপিল! তখন। 
দিব্যরূপ ধরি গেল গোলোক-ভবন ॥ 
সিংহাসনে ছিলা৷ বসি বিষ সনাতন। 
ঘেরিযা! তাহারে যত গ্বোপ গ্বোগীগণ ॥ 
হরিরে হেরিয়া ধেনু কীদি বারে বারে। 
ষুনির মৃত্যুর কথা কহিল তাহারে ॥ 
পুরাকালে ভগবান্‌ বিষ সনাতন | 
রনী দেবে এ ধেনু করিলা! অরপন॥ 
্রহ্ধ। দেব দীন বরে ভৃগু মুনিবরে। 
জমদয়ি খষি পরে ধেনু লাভ করে ॥ 


মুনির শোকেতে ধেনু কীদে অনিবার। 
রদ্র আদি সৃষ্টি হয অশ্রু হতে তার 
ধেনুরে করেন বিষ সাত্তবনা গ্রদান। 
আনন্দে গোলোকে ধেনু করে অবস্থান ॥ 
মুণিরে নিহত করি রাজা! তার পরে। 
ব্রশ্ধহত্য। জাত পাপে প্রাষশ্চিত্ত করে ॥ 
প্রীযশ্চিত্ত কবি রাজা অতি হুউ মন। 
আপন ভবনে শেষে করিল গমন ॥ 
ওদিকে ধধির পত্রী রেগুকা সুন্দরী । 
পতির শৌকেতে কীদে ছাহাঁকাঁর করি ॥ 
পতিমৃতদেহ বক্ষে করিয়া ধারণ। 
কাঁদিতে কাঁদিতে দেবী হুষ অচেতন | 
্ষণেকে ফিরিছে জ্ঞান, অজ্ঞান ক্ষণেতে। 
জ্ঞান লভি অচেতন হয যে চকিতে ॥ 
পাগলিনী প্রা সতী করে হায হায। 
প্রাণনাথে ডাকি পুনঃ লুটায় ধরায় | 
স্বামিহীনা অবলার কিবা আছে গ্রতি। 
বৃধাই জীবন ধরে যার নাই পতি! 
তুমি যদি পুনঃ নাথ না ধর জীবন। 
বাঁচিয়া থাকিব আমি কিসের কার্ণ॥ 
তব দাসী কাছে বমি করিছে রোদন। 
একবার কহ কথ! মেলিধ! নন ॥ 

কিবা দৌষ অভাগিনী করে তব ঠাই। 
কি কারণে আমা ছাড়ি চলিলে গৌনাই। 
আপন কপাল দোষে হারাইন্ু পতি। 
জানি না হইবে মোর কতেক ছুর্গতি॥ 
এইভাবে সতীনারী বিলাপ করিযা। 
নিষ্ঠর বচন বলে যমে সন্তাধিযা॥ 

রে নিঠুর কাল যম কোন্‌ অপরাধে। 
হরিলি স্বামীরে মোর বড় মনোসাথে ॥ 
নিশ্ব পাষাণে তোর গঠিত হ্দয। 
অন্তের আঘাতে তাই ছুঃখ নাহি হ্য॥ 
অকালে সংহার করি স্বামী হেন ধন। 
কি কল লভিলি তুই বল্‌ রে মরণ ॥ 


গ্বণেশখণ্ড ! 


আমার ব্ধব্য দেখি কিবা পাঁবি সুখ । 
আমার পরাঁণ নিষে ঘোচ। সব ছুখ ॥ 
এত বলি শোক করে জমদগ্নি-নারী । 
কাদিতে কীদিতে ভূমে যাষ গড়াগড়ি ॥ 
হেনকালে খধিপুত্র ম্হাবীর্য্যবান্‌। 
ভার্গব পরশুরাম আসে লেই স্থান ॥ 
ভূগুরাম নামে খ্যাত খষির কুমার । 
ধর্মানিষ্ঠ যোশীশ্রেষ্ঠ গুণের আধার | 
শ্রীহরির সাধনা পুক্ধরেতে ছিল। 
শুনিষ। পিতার বার্তী সেথায আসিল ॥ 
শুনিয়া মাতার মুখে পিতীর মরণ। 
পিতৃশোকে অভিভূত হয় তার মন ॥ 
জননীরে সম্যৌধিয় ভূগুরাম কষ। 
বল গে! পিতাব মৃত্যু কি কাবণে হয ॥ 
শুনিয়া পুত্রের বাক্য রেণুকা তখন। 
সবিস্তারে কহিলেন ম্ব বিবর্ণ ॥ 
শুনিযা৷ ক্রোধেতে রাম কীপে থর থর । 
কিছুতে না শান্ত হয় তাহার অন্তর ॥ 
অবশেষে ধৈর্য্য করি পুত্র ভূগুরাম। 
কাষ্ঠ আনিবার তবে কাননেতে যান ॥ 
চন্দনাদি বহু কাণ্ঠ কর্ধি আহরণ! 
পিতার স্থকার তরে করে আষৌজন ॥ 
পুত্রেরে বক্ষেতে ধরি দেবী বার বার। 
পতিশৌকে উচ্চৈঃস্বরে করিল চীৎকার ॥ 
কেমনে ধরিবে প্রাণ পতিব বিহনে | 
প্রাণ ত্যাগ করিবে সে ভাবে মনে মনে ॥ 
বেণুকা পবগুবামে ক্রি সম্বোধন । 
কহিলেন, শুন বদ আমার ব্চন ॥ 
বাঁচিবাৰে ইচ্ছা, আর নাহিক আমার । 
পতির বিহনে প্রাণ ত্যজিব এবাৰ ॥ 
গৃহে তুমি সুখে কর জীবন যাঁপন। 
করিও না কডু বস বুদ্ধেতে গমন ॥ 
বত ক্ত্রিষগণ অতি ছুরাচার। 
তাহাদের সহ রণ কারও ন! আর ॥ 


শুনিয়! মাতার মুখে এ হেন বচন। 
কহিল! পরশুরাম সরোষে তখন ॥ 
শুন শুন মাতা তুমি গ্রতিজ্ঞা! আমার । 
করিব ক্ষত্তিয়-ধ্বংদ একবিংশ বার ॥ 
কার্তবী্য্য নরপতি অতি ছুরাশয়। 
তাহারে বিনাশ আমি করিব নিশ্চয ॥ 
ক্ষত্রিয়ের তপ্ত রক্তে প্রতিজ্ঞ! আমার 
তর্পণ কর্ধিব আমি পিতৃ সবাকার ॥ 
পিডৃশক্র যেই জন না করে বিনীশ। 
রৌরব নরক মাঝে হয় তার বাস ॥ 
বাসগূহে অগ্নি দান করে যেই জন। 
যে জন অন্নেতে বিষ করয়ে অর্পণ ॥ 
অস্ত্র ধরে যেই জন হত্যার কারণে। 
সম্পত্তি ও ভূমি আদি হরে যেই জনে ॥ 
সাধ্বীর সতীত্ব নাশ করে যেই জন। 
পিতা কিংবা মাতারে যে করযে নিধন ॥ 
পরের অনিষ্ট করে কটু বাক্য কঘ। 
সে সকল ব্যক্তি হয় পাপী অতিশয় ॥ 
ইহাদের নিধনেতে কোন দোষ নাই। 
শাস্ত্রের বিধান ইহা জানি সর্বদাই ॥ 
পুত্রে হেরি ক্রোধান্থিত, রেণুকানন্দরী। 
পুনরাষ বলে তারে নিজ বক্ষে ধরি ॥ 
বলে বস ধৈর্য্য ধর শুনহ বচন। 

চঞ্চল হইলে এত কিসের কারণ ॥ 
ব্রাহ্মণ সন্তান তুমি ক্রোধ নাহি কর। 
ক্রোধে হয় পাপ-তাপ ক্রোধ শাস্তিহর ॥ 
আমার বচন বস রাখিও স্মরণে । 
শান্ত মনে অবস্থিতি কর তপোবনে ॥ 
রাজার সহিত যুদ্ধ না কর কখন। 
কৃষ্ণ নারাঘণে সদা করহ ভজন ॥ 
এতেক রেণুকা যদি কহিল পুত্রেরে। 
মাষের চরণ ধরি রাম বলে ধীরে ॥ 
কঠোর আদেশ মাগো কর প্রত্যাহার । 
পালন করিতে দাও প্রতিজ্ঞা আমার ॥ 
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নহে তে! শ্বমার যোগ্য পিতৃহস্তা রন । 
শত্রুর করিবে শেষ শাস্ত্রের বচন ॥ 
কার্তবীর্্যার্জুন রাজা পাগী ঘোরতর । 
ব্রাহ্মণের আতিথ্যের করে অনাদর ॥ 
যে ত্রাক্ষণ তার এত কবে উপকার । 
হরণ করিতে চাহে গ্রাভীটি তাহার ॥ 
অন্তরের হীন আশ! করিতে পূরণ । 
ত্রাহ্মণেবে নিবিবচারে বধিল রাঁজন ॥ 
মহাপাগী সেই নৃপে না৷ বধিলে মাতা। 
আমারে ন৷ ক্ষমিবেন বিশ্বের বিধাতা ॥ 
এরূপে প্রশুরাম মাতারে বুঝাষ। 
ছেনকালে ভূগু মুনি আসিল তথাব ॥ 
হেরিয়া ভূগুরে সেথা মাতা ও নন্দন। 
ভক্তিভরে করে তার চরণ বন্দন ॥ 
পরগুরামেরে মুনি করি সম্বোধন । 
কহিলেন হিতকর মধুর বচন ॥ 

শুন ব্থম, মোর বংশে জন্ম তব হ্য। 
এরূপ আচার তব শৌভনীয নযু॥ 
চিরস্থাধী নহে কিছু এ ভব-সংসারে। 
সকলি বিন হবে কহিনু তোমারে ॥ 
নিত্য সত্য একমাত্র বিষ সনাতন । 
অহরহঃ কর নেই বিষুর চিন্তন ॥ 
একবার যাহ। যাষ ফিরে নাক আর । 
তার তরে শোক সদা কর পরিহার ॥ 
বর্তমান সময়েতে ঘ! হয ঘটন। 

তারে নিবারিতে নাহি পারে কোন জন ॥ 
ঘে ঘটনা! ভবিষ্যতে ঘটিবে আবার । 
তারে নিবারিতে কভু সাধ্য নাহি কাব ॥ 
পঞ্চভূতে বিনির্্ত জীবকলেবর। 
মায় হতে মমুৎপন্ন অনিত্য নশ্বর | 
ধা নিদ্রা দয়া মন জ্ঞান সমুদয। 
পরমাত্বা মহ তারা অপন্ত হয় ॥ 

নিত্য সত্য একমাত্র হরি সনাতন। 
পরমাগ্বরূগী তিনি কর আরাধন ॥ 





কে বা পিত! কে বা পুত্র জগত্মাঝাঁবে। 
মকলি অলীক মাত্র কহিনু তোমারে 
কেহ নহে পিতা আর কেহ পুত্রে নয । 
এরূপ বিলাপ তব উচিত না! হয ॥ 
ংসার-সাঁগরে পড়ি ঘত জীবগ্ণণ। 
স্বীয় কারধ্য-অনুসারে করিছে ভ্রমণ | 
এ সংদারে যত আছে বৃদ্ধিমান্‌ জন। 
আত্মীয-বিরহে তারা না করে রোদন ॥ 
শুন শুন বৎস, তুধি বচন আমার। 
পিতার বিরহে শোক করিও না আর ॥ 
আত্বীয়ের শোকে যদি ফেলে অশ্রাজল। 
্বীয আত্মার তাতে হয অমঙ্গল ॥ 
একশত বর্ধ ধরি করিলে রোদন। 


'| পুনরাষ ফিরে নাহি আলে কোন জন ॥ 


পরমাত্বা দেহ যবে করে পরিহার । 
পৃথিবীর অংশ মিশে পৃধিবী-মাঝার॥ 
আকাশের ভাগ মিশে আকাশে তখন। 
বারু-ভাগ বাবু সাথে মিশে সেই ক্ষণ ॥ 
তেজোরাশিমাঝে মিশে তেজোভাগ তাব। 
আত্মীয় বিলাপে নাহি আসে পুনর্ববাব | 
যশ কীর্তি মৃত্যু পরে বিদ্বমান বয। 
আর নব চিরতরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়॥ 
শুন রাম গুণধাম শোক পরিহরি। 
পিতৃশ্রাদ্ধ তর্পণীদি কর শীন্র করি| 
আত্মার যে জন করে ছিতের সাধন। 
সেই পুত্র সেই বন্ধু সেই পরিজন ॥ 
শুনিষ। পরশুরাম ভূগুর বচন। 
সান্তৃন। পাইষা করে শোক-দংবরণ ॥ 
অতঃপর ধীরে ধীরে রেণুকা বুবতী। 
কর যোড়ে কহিলেন ভূগু মুনি প্রতি ॥ 
ভৃগু ও রেণুকা কথা শুনে যেই জন | 
পাপ মুক্ত হযে যায় গোলোক ভবন ॥ 
গরথেশখণ্ডে একবিংশ অধ্যায় লমাণ্ড। 


টি 


গণেশখগ্ড | ২৯৩ 


৬ ছ্বাবিংশ অধ্যাক্স 
ভৃগু-বেণুকা-সংবাদ, পবশ্ুবামেব ব্রহ্ধলোকে গমন 
এবং ব্রঙ্গাব সহিত পবস্তবামেব 
কথধোপকথন। 
রেণুক। কহিল তারে, শুনহে ত্রান্ষণ। 

পতির বিহনে আমি ত্যজিব জীবন ॥ 
শুন শুন গুরুদেব, কি কহিব আর । 
খতুকাল উপস্থিত হযেছে আমার ॥ 
চতুর্থ দিবসে আজি শুন তপোধন। 
পতি মোর পরলোকে করিল গমন ॥ 
অশুচি রয়েছি আমি কি কহিব আর। 
বাঁচিবারে ইচ্ছ। আর নাহিক আমার ॥ 
পণ্ডিতেব অগ্রগণ্য তুমি মুনিবর। 
বল বল কোন্‌ কার্য্য কবি অশ্ঃপর ॥ 
বু পুণ্যবলে তুমি আঁসিলে হেথায। 
কোন্‌ কার্ধ্য করি এবে কহ তা আমাষ ॥ 
রেণুকার বাক্য শুনি কহে ভূগু-তায়। 
সহমত! হও দেবী পতির চিতাষ ॥ 
খাতুব চতুর্থ দিনে নারী-সমুদ্য | 
স্বামীর সকল কার্য্যে অধিকারী হয ॥ 
যদি কতু নীচাশয় হয কারো! পতি। 
বর্গধামে লঘ তাবে পতিভ্রতা সতী ॥ 
চতুর্দশ দেবেন্দ্রেব পতন অবধি। 
স্বামী সহ বহে স্তী স্বর্গে নিরবধি | 
রেণুকাবে এই কথা কহি মুনিবব! 
পবশুরাষেরে ডাকি কহে অতঃপব ॥ 
পিত। মাত প্রতি যার ভক্তি সদা রয। 
এ জগতে সেই জন যথার্থ তনয ॥ 
যেই নারী পতিত্রতা পতিপরাষণ। 
নারীপদ্বাচ্যা সেই হ্য অনুক্ষণ | 
বিপতে যেজন করে জীবন-রক্ষণ। 
এ সংসারে ঘধার্থ ই বধ সেই জন॥ 


গুরুর শুজীষা কার্ষ্যে অনুরক্ত যেই। 
এই বিশ্বে যথাযোগ্য শিষ্য হয় সেই ॥ 
বিপর্র কালেতে রঙ্গ করে যেই জন। 
সেজন অভীষ্টদেব হয অনুক্ষণ | 
প্রজারে যে জন করে শীসন পালন। 
যথাযোগ্য নরপতি হয় সেই জন ॥ 
যে জন পত্রীরে করে ধর্মবুদ্ধি দীন। 
সেই জন হ্য নিত্য স্বামীর প্রধান ॥ 
যেই জন হরিভক্তি শিষ্তে দীন করে। 
সে জন বথার্থ গুরু পৃথিবী-ভিতরে ॥ 
শুনিধা ভৃগ্তর কথা মুনিপত্বী কয়। 
দযা করি মোরে আজি কহ মহাশব ॥ 
কোন্‌ নীরী সহম্ৃতা৷ না হইতে পারে। 
কোন্‌ কোন্‌ নারী পারে বলুন আমারে ॥ 
কহিলেন ভূগুমুনি গুন শুন সতি। 
বিস্তারিষ্া সবিশেষ কহি তব প্রতি ॥ 
যে নারীর পুত্র শিশু, নারী গর্ভবতী । 
যে নারী কুলটা অতি, নারী খাতুমতী ॥ 
খতুকাঁল উপস্থিত হয় নাই যার। 
গলিতকুষ্ঠের রোগে ভোখে অনিবার ॥ 
স্বামীর শুশ্রীধ৷ আদি না করে যে জন। 
স্বামী প্রতি কট্বাক্য কহে অনুষ্ষণ ॥ 
এই সব নারী ঘত, কছি অনিবার! 
সহগামী হইবার নাহি অধিকার ॥ 
ইহা! ভিন্ন যত নারী আছে এ সংসারে । 
স্বামী সহ সহমত! হইবারে পারে ॥ 
যেই নারী সহসা হইবে স্বেচ্ছাষ। 
দেই নারী প্রতিজন্মে নিজস্বামী পায় ॥ 
বিষ্ুভক্ত কাস্ত সহ হলে সহগামী। 
বৈকুষ্ঠে যাইবে তারা কহিলাম আমি ॥ 
যে পুরুষ উপীসন৷ করে নারায়ণে। 
যেই নারী লক্ষ্মী পৃজে ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
বৈকুষ্টে রহিবে তারা সকল সময। 
গ্রলধ-কাঁলেতে কভু পতন ন৷ হয় ॥ 


২৯৫ শীপ্ীত্রক্ষবৈবর্-পুরাণ। 





পালা পাস ৮৫ তা পাম্পি ০ 


সঙ্ঞানে যে জন মরে তীর্ঘক্ষেত্রমাবে। 
পত্ীসহ সেই জন বৈকৃণে বিরাজে ॥ 
অতএব ওগো! সতী মোর কথা শুনে। 
সহৃতা হও তুমি.পশিয়া আগুনে ॥ 
চতুর্থ দিবসে পাঁপ না হবে কখন। 
অখ্যাতি ন1 হবে, ইহ শাস্ত্রের চন ॥ 
এত বলি আশ্বীসিয়! বেণুকা সতীরে। 
পরগুরামের প্রতি কহে ধীরে ধীরে ॥ 
শুনহে পরশুবাম বচন আমার । 
বেদের বিহিত কার্ধ্য কহিব এবার ॥ 
ত্যাগ কর শোক তুমি শুন মতিমান্‌। 
শোক কর! নহে কু শাস্ত্রের বিধান ॥ 
মুনির কুমার তুমি ধৈর্য্য না হারাবে। 
মনের চাঞ্চল্য সদা সংঘত রাখিবে॥ 
দৈবের লিখন বল কে পারে খগ্ডাতে। 
কালাধীন পিত। তব গেলেন স্বর্গেতে ॥ 
অমঙ্গলকর শোক পরিত্যাগ করি। 
শ্মশান ভূমিতে যাও না! করিও দেরী ॥ 
মস্তক দক্ষিণে রাখি তোমার পিতার । 
চিতার উপর তুমি রাখ দেহ তার ॥ 
নব বস্ত্র আনি তব পিতারে পরাও। 
নব উপবীত আনি গলে তার দাও ॥ 
তারপর অশ্রুরাশি করি সংবরণ | 
অগ্নি হাতে ল+য়ে কর তীর্ঘেরে স্মরণ | 
রৈবত বরাহ শৈল স্থমের প্রযাগ। 
বদরী কৈলাস আদি ম্মর মহাভাগ ॥ 
বারাণমী হুরিদ্বার আর বৃন্দাবন | 
হিমালয আদি সব করিবে স্মরণ ॥ 
কৌশিকী যমুনা গল্প। পুঙ্পভদরা। নদী । 
নর্মদ] কাবেরী ভদ্র! ম্মর নিরবধি ॥ 
চন্দ্রভাগ। অবকাশা৷ আর সরন্বতী | 
স্ুরণ করিবে তুমি ভিতরে অতি ॥ 
অগ্তরুচন্দন-কাষ্ঠ ল'ষে অতঃপর । 
পুজ্পদহ রাখ তাহা চিতার উপর ॥ 





এইরূপে শান্রমত করি অনুষ্ঠান 
পিতার দেছেতে কর অনল প্রদান ॥ 
এই কথা বলি ভৃগু করিলে গমন। 
পরশুরামেরে দেবী কহিলা তখন ॥ 
শুন শুন বৎস, তুমি বচন আমার । 
কলহ বিবাদ কভু না করিবে আর | 
বিবাদ যে নাহি করে, শুভ তার হয। 
বিরোধ বিবাদ কর! কড়ু ভাল নয ॥ 
নিজ সর্ববনাশ হয বিবাদ করিলে। 
উপদ্রব ভোগে নর এ বিশ্বনিখিলে॥ 
ক্ষত্রিয় নি্দিয় অতি নির্মমহৃদয়। 
বিবাদে ন! হবে কু শুভ ফলোদয | 
ক্ষত্রিয় নাশিবে বলি প্রতিজ্ঞ! তোমার। 
হে বৎস এক্ষণে বল উপায কি তার 
যাও তুমি পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে। 
তাহাকে সকল কথা বল অকপটে ॥ 
ব্রহ্মা যেই উপদেশ করিবে প্রদান। 
পালন করিবে তাহ! ন। করিবে আন ॥ 
এই কথা বলি সতী অতীব সত্বরে। 
ফুল্লমনে উঠিলেন চিতার উপরে ॥ 
মৃত ্বামীদেহ বক্ষে করিযা ধারণ। 
হরিনাম স্মরি করে চিতাতে শন ॥ 
তখন পরশুরাম ভ্রাতৃগণে ল/ষে। 
চিতাষ আগুন দিল কাতর হৃদযে ॥ 
দাউ দাউ ভ্বলে চিতা ভযস্কর অতি। 
ভম্মীভূতা হযে যায় পতিমহ সতী ॥ 
হেনকালে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। 
সবর্গেতে ছুন্দুভিনাদ সবাই শুনিল ॥ 
স্বর্গে থাকি দেবগণ করে দরশন | 
চারিদিকে ছুলুধবনি হইল তখন॥ 
অনন্তর ভূগুরাম শোকাবিষ্ট মন। 
শ্রাদ্ধাদি করেন লৈহা ভ্রাত্বনধুগণ ॥ 
বহুবিপ্র মুনি আদি ভোজন করিল। 
যথাবিধি শ্রাদ্ধকারধ্য সমাধা হইল ॥ 


তীবপ্‌ব মাতৃ আজ্ঞা। কবিষা! স্মর্ণ। 
ব্রহ্থলোকে ভূগুরাঁ করিল গমন ॥ 
মনোহব ব্রন্ধলোক অতি হথমজ্জিত। 
প্রাসাদ প্রাচীর সব সবর্ণে গঠিত ॥ 
জ্যৌতির্দয ব্রহ্মাদেব প্রফুল্প বনে । 
বমিধাছিলেন সেথ। রতু-সিংহীসনে ॥ 
বিস্যাধবী নৃত্য করে গাহিছে কিন্নর। 
স্বৃহ মৃহু ব্র্ধাদেব হাসে মনোহর ॥ 
হেরিযা। তীহারে দ্থে। ভার্গৰ তখন । 
সর্ব-অগ্রে করে তার চর্ণ-বন্দন ॥ 
তারপর উচ্চৈচ্ষরে কীদি অতিশয। 
পিতার নিধন-বার্ত। ব্রহ্মাদেবে কয ॥ 
কহিল প্রশুরাধ, গুন প্রজাপতি 
তব বংশধব হযে আজি এ দুর্গতি ॥ 
তুমি পিতামহ মোর কৃপা-অব্তার। 
তুমি ভিন্ন কারে কহি এ ছুঃখ আমার ॥ 
নরপতি কা্তবীর্য্য গিযাছিল বনে। 
খাগ্যেব অভাবে সেথা বছে অনশনে ॥ 
কাটাই সারারান্রি অরণ্যে রাজন। 
কত যে পাইল কষ্ট না যায কথন ॥ 
শিশাশেষে দৈগ্ত সহ অঙ্ছুম নৃপতি। 
পিতার আশ্রমমাবে আপে শীত্রগতি ॥ 
ক্ষুবাষ তৃষ্ণাধ তাবা ব্লাম্ত অতিশয। 
চলিতে ন! পাবে পথ, শুন মহাশষ | 
মোর পিত। জমদয়ি অতি দযাবান্‌। 
কপিলপ্রদত্ত খানে ভোজন করান ॥ 
পিতৃদত্ত দ্রব্য যত করিযা ভোজন । 
পরম সন্তুষ্ট হয অর্জুন রাজন ॥ 
অবশেষে পিতারে সে করি সম্বোধন । 
কহিল অর্পণ কর কপিল! রৃতন | 
ভিক্ষার্থী তোমার কাছে ওহে খধিবর। 
ভিক্ষারূপে দেহ মোরে গাভী মনোহর ॥ 
যদি নাহি কামধেনু করিবে অর্পণ । 
সবলে নিশ্চষ তাবে করিব হবণ ॥ 


গণ্শেখণ্ড। ২৯৫ 


শুনিয়। রাজার বাণী পিতা মহোদয। 
নিতান্ত রোষেতে হুন ব্যথিত হৃদ্য ॥ 
প্রথমে গ্রবোধ কত করেন প্রদীন। 
না শুনিল তার বাক্য ক্ষত্রিষ-সন্তান ॥ 
অবশেষে দুইজনে সমর বাঁধিল। 
কপিলার দেহ হতে সৈগ্চ বাছিরিল ॥ 
বার বার পরাজিত হযে নরপতি। 
তবু নাহি আশ ছাড়ে কষত্তিয় ছুর্মাতি ॥ 
অবশেষে শক্তিশেল প্রহারি ভীষণ। 
আমার পিতারে ছু করিল নিধন | 
এই কথা! বলি রাম কাঁদে অতিশয। 
তারপর পুনরাধ ব্রহ্মাদেবে কয় ॥ 
শুন শুন প্তামহ কি কহিব আর। 
স্হয্কৃতা হইলেন জননী আমার ॥ 
একান্ত বাস্ধবশূন্ হইযাছি আমি! 
তুমি দেব পিতা কর্তা প্রভু গুরু স্বামী ॥ 
তোমার চরণে আমি লইন্কু শরণ । 
কৃপা করি মোবে তুমি করহ রক্ষণ | 
মম শক্রগণে তুমি করিয়া সংহার | 
অনাথেরে রক্ষা! কর কৃপা-অবতার ॥ 
দ্বীনহীন আমি অতি নাহিক শকতি। 
কৃপা করি দৃষ্টিপাত কব মৌর প্রতি ॥ 
শুন শুন পিতামহ প্রতিজ্ঞা আমীর। 
ক্ষত্রিয় করিব ধ্বংস একবিংশবার ॥ 
অন্তিমে জননী 'ষোর দিলেন আদেশ । 
তব কাছে পবামর্শ নিতে সবিশেষ ॥ 
তাই আমি তব কাছে এনু মহাশষ। 
কহ মোবে কি করিব ওগো সদাশয়॥ 
শুনিযা তাহার মুখে কথা গুরুতর | 
আশীর্বাদ করি ব্রহ্মা কহে অতঃপর ॥ 
শুন শুন বস তুমি আমার বচন। 

বহু ক্লেশে এই বিশ্ব কবিনু হৃজন ॥ 
সৃষ্টিনাশে তব ইচ্ছা অতি চম্কার। 
হেন বাক্য যোর কাছে না কহিও আর ॥ 





একজন তব কাছে করিযাছে দোষ! 
সেই হেতু সব! গ্রাতি কেন মিছে রোষ 
কার্তবীরধ্-অপরাধে, প্রতিজ্ঞা তোমার । 
ক্ষত্রিয করিবে ধ্বংম একবিংশবার ॥ 
অনুচিত কার্ধ্য ইহ! বলিনু তোমায়। 
ধাধিপুত্রে মুখে ইহ! শোভা নাহি পা ॥ 
ক্ষত্রিয ও বৈশ্য শুরু শুন হে নন্দন। 
এ তিন জাতিরে হরি করিলা স্থজন ॥ 
পুনর্ববার তথবান্‌ করিবে সংহার। 
সুজন সংহার এই দুই কার্য্য তার ॥ 
বিপ্রকুল-অবতংদ খাষির নন্দন 
কৈলাস পুরীতে ভূমি করহ গমন ॥ 
দেখায় আছেন শিব তোলা পঞ্চানন। 
তাহার নিকটে তুমি লও হে শরণ ॥ 
ধরার নৃপতিগণ শিবের কিস্কর। 
শঙ্করের কাছে ভূমি যাঁও হে সত্বর ॥ 
তার অনুমতি ভিন্ন কভু কোন জন। 
কাহারেও নাহি পারে করিতে নিধন ॥ 
শক্তি বিন! ক্ত্রকুল নারিবে নাশিতে। 
তাহার নিকটে যাও কামন! পূরাতে ॥ 
দাতৃশ্রেষ্ঠ ভূতনাথ শিব ভগবান্‌। 
পাশুপত অস্ত্র তোম। করিবে প্রদান ॥ 
£পর ভগবান্‌ শিবের কুপাষ। 
করিবে ক্ষত্রিয ধ্বংদ কহিনু তোমা ॥ 
প্রতিজ্ঞা মফল তবে হইবে তোমার 
ক্ষত্রিষ করিবে ধ্বংন একবিংশবার ॥ 
এত বলি ্রহ্ধাদেব মৌন হুধে রন। 
ঃপর কি ঘটিল শুন দিষ। মন ॥ 
গণেশ্থণডে দ্বাবিধশ অধ্যাষ সমাপ্ত 


শপাসপসপীশপস 


« ভ্রয্লোধিংশ অধ্যায় 
পবশুবামেহ শিবলোকে গমন এবং তৎকর্তৃক 
শিবস্তোত্রকথন। 

ভূগুরাম ব্রহ্ধাবাক্য করিয়া শ্রবণ! 
কৈলাস নখর পানে চলিল তখন ॥ 
ব্রহ্লোক হ'তে উর্ধে শিবলোক রাজে। 
শিবলোক বিরাঁজিত শুষ্ভে বাঁযু-মাঝে | 
উত্তরে বৈকুষ্ঠপুরী ঞ্রবলোক নীচে। 
বামভাগ্গে গৌরীলোক সদা বিরাজিছে॥ 
ইহাদের উর্ধভাগে গোলোক নগর | 
অতীব বিস্তৃত তাহ! অতি মনোহর ॥ 
মানস গতিতে গিযা খষির নন্দন। 
মনোহর শিবলোক করিল দর্শন ॥ 
কত সিদ্ধ কত যোগী জটাজুটঘারী। 
ধ্যানেতে রয়েছে ময়, মহাদেবে ন্মরি ॥ 
হেরিল! পরশুরাম শিবলোক-মাঝে। 
যোগীন্ত মুনীন্দর কত সেখাঁয় বিরাজে ॥ 
ব্যোমব্যোম গালবাগ্য কৰে করতালি। 
শি্ধ্বনি মহূমুঃ পড়ে হাততালি | 
শত শত কল্পবৃক্ষ আছে শিবলোকে | 
সংখ্যাহীন কামধেনু বিরাজে পুলকে ॥ 
ব্রমর-গুঞ্জনে হয মুগ্ধ মন প্রাণ। 
পল্লবে পল্লপবে জাগে কোকিলেব গান ॥ 
পক্ষিকুলতানে হুয চিত্ত চমৎকার । 
শ্রবণে প্শিল যেন মধুর ঝংকার ॥ 
ক্মলনিকর শোতে সরোবর মাঝে। 
আর কত শত ফুল সেথায বিরাজে ॥ 
ম্লয়হিল্লোলে পুষ্প ধীরে ধীরে দোলে 
কৈলাদ-সৌনদর্ধ্য হেরি নাঁচে ভালে তালে। 
কত শত বৃষ্ষ সেথা শৌভে পুঙ্গমাজে। 
পারিজাত বৃক্ষ বু সেথায় বিরাজে ॥ 
শেফালিকা জাতি দৃখী মল্লিকা মালতী । 
কাঞ্চন টব আদি পুগ্প বছ জাতি ॥ 


গীণ্শখণ্ড। ২৯৭ 


৬৬৬পিপাশাপাপাসাপাপাপীপিপিপিপাপিপাপাপিপিপিপিিপাপাপীপািসিপাপািপিসপিপিসিসি পাপা সপিসপাপ পসিপিসিস্িসিপী 


শুরম্য দোপাটী আর স্থলপদ্ম কত। 
মাধবী ধাতকী আদি পুষ্প শত শত॥ 
রূমণীধ রাজপথ কিবা! শোতা। তার । 
কত শত বৃক্ষ শৌভে তার ছুই ধার ॥ 
পারুল বকুল আর কদন্থ খর্ব 
চন্দন তমাল আর পিযাঁল কম্তূর ॥ 
আম জাম শীল তাল পনস শ্রীফল। 
কদম শাল্ুলী বট আছে সে সকল ॥ 
দিকে দিকে শোভা পাষ প্রীনাদ তাহাব। 
রত্বেষ প্রাসাদ শোভে অতি চমৎকার ॥ 
এইরূপ ভ্রমে ক্রমে খষিব নন্দন। 
শিবের মন্দির সেথা করিল দর্শন ॥ 
ক্ষীরতুল্য গুর্লবর্ণ শিবেব ভবন। 
রত্বেব সোপানরাজি অতি মৃদর্শন ॥ 
রুম স্তম্ভ আব রত্বের কবাট। 
চতুদ্দিকে রতুগূহু শোভিছে বিবাট ॥ 
হেরিল! পরশুবাম সিংহদ্ধাবে গিষ! 
ঘুবিতেছে ছুই বারী শূল হাতে নিযা৷ ॥ 
ভীষণ প্রকৃতি আর বিকৃত আকাব। 
ছুই চক্ষু ব্তবর্ণভ্বলে অনিবার ॥ 
ব্যাত্রচন্দ পরিধানে ভীষণ দর্শন | 
মন্তকেতে জটাভার শোভে অনুক্ষণ ॥ 
তাদেরে হেরি! মনে জাগে মহাভযু। 
সন্বোধি পবশুবাম ধীবে ধীবে কষ ॥ 
শুন গুন ছারিগণ, আমার বচন। 
শিবের সমীপে আমি কবিব গমন ॥ 
জমদগি পুত্র আমি আপিমু হেখায। 
শীত্র করি লহ মোরে শঙ্কর যেথায ॥ 
ছারী কহে শুন শুন ওহে ষোগীবর। 
কেন এত ব্যাকুলিত তোমার অন্তর ॥ 
ক্ষণেক বিলম্ব কর ওহে তপোৌধন। 
প্রভুর পাশেতে গিষা কবি নিবেদন ॥ 
অনুমতি দেন যদি প্রভু মহেশ্বর 
তবেই যাইতে পার তাহা গ্রোচর ॥ 


ক্ষোভিত অন্তর মুনি অপেক্ষা না করি। 
অন্ত দ্বারে যাঁষ রাম সেই দ্বার ছাড়ি ॥ 
সেই দ্বারে অন্য দ্বারী দ্বার রক্া করে। 
রাম বলে ছাঁড় দ্বার যাইব স্বরে ॥ 
স্বিনধে বলে দ্বারী অনুমতি চাই। 
নতুবা পশিতে পুবী না পার গৌসাই ॥ 
রুষ্ট হঃষে ভূগ্তবাম ছাবে বারে ঘোরে । 
হর-অনুমতি ভিন্ন পশিতে না পারে ॥ 
্রান্ত ক্লান্ত হষে রাঁম ভাবে মনে মনে। 
কেমনে পশিবে তবে শিবের ভবনে ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে ঝি ব্যাকুলিত হন। 
অবশেষে অন্ত দ্বারে করিল গমন ॥ 
সেখায যে ছিল দ্বারী মহ! বলবান্‌। 
তার প্রতি কহিলেন, শুন মতিমান্ ॥ 
তুমি অতি শিবতক্ত জানি অনুক্ষণ। 
সেই হেতু তোম! প্রতি করি নিবেদন ॥ 
তুমি যদি দয। কর ওহে মতিমান্‌। 
তবে আমি যেতে পারি শিব-সম্নিধান ॥ 
শুনিষ! বিন্ষ বাক্য দ্বারী শীগ্রগতি। 
শিবের নিকট হতে আনে অনুমতি ॥ 
তখন পরশুরাম হরিনাম ন্মরি। 
শঙ্করের নিকটেতে আসে ত্বরা করি ॥ 
সিংহাসনে উপবিষ্ট ভোল। মহেশ্বর | 
রত্বের ভূষণে তীর শোভে কলেবব॥ 
ত্রিশুল পষ্টশধাবী শিব ভগবান্‌। 
স্থযোহন ব্যাত্রচর্ন কৰে পবিধান ॥ 
বিভূতি-লেপিত অঙ্গে বনু সর্প রাজে। 
বিবাজিত ভগবান্‌ ভকতবন্দ-মাবে ॥ 
মঙ্গল-নিদান তিনি মঙ্গল-আধার। 
আত্মাবামরূপী তিনি জীব সবাকার ॥ 
কোটিসুর্তুল্য তেজ প্রসম সদাই। 
ভক্ত-অনুগ্রহকারী কোন ভূল নাই ॥ 
সনাতন জ্যোতিশ্য ভোলা মহেশ্বর। 
তক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধরে কলেবর। 


২৯৮ ীপরীব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


জটাজুট-বিমণ্ডিত শিব ভগবান্‌। 
তপন্তার যথাযোগ্য ফল করে দান ॥ 
সনির্ধল শ্বেতবর্ণ স্ষটিক-সমান। 
গাচটি বদন তার চির শোতমান ॥ 
কপিলাদি মুনিগণ ঘেরিষ। তাহারে। 
স্তবস্তুতি করে তারে ভক্তি-মহকারে ॥ 
চামর ব্যজন করে পার্ধদের দল। 
ভক্তগণ স্তব তাঁর করে অবিরল॥ 
পরিপূর্ণতম ঘিনি কৃষ্ণ দনাতন। 
ভ্রিগুণ-মতীত যিনি জীবের জীবন ॥ 
সৃত্যুভনাশকারী ধিনি পরাৎপর । 
সেই ভগবানে শিব ভজে নিরন্তর ॥ 
সর্বব অঙ্গ রোমাঞ্চিত কষ্চনামে টার । 
শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করে অনিবার ॥ 
একাদশ রুদ্র আর ক্ষেত্রপাল্গণ। 
তাহাবে ঘেরিয! সেথা আছে অনুক্ষণ ॥ 
শিবের করিছে স্তব প্রফুল্ল অন্তরে । 
করযৌড়ে সবে মিলি পূজে হরিহরে ॥ 
ভবানীপতিরে হেরি ভৃগু হট মন। 
নতজানু হৈষ। করে চরণ-বন্দন ॥ 
বামপার্থে কাণ্তিকেষ অতি মনোহর । 
দক্ষিণেতে গণপতি শোভে নিরন্তর ॥ 
নন্দিক-ঈশ্বর শোভে সম্মুখে তাহার। 
একপার্থে ভগ্ববতী শোভে অনিবার ॥ 
হের্যা! পরশুরাম প্রফুল্প অন্তরে । 
ভক্তিতরে সকলেরে নমস্কাব করে ॥ 
শিবের মোহন রূপ করি দূরশন। 
পবশুরামেব হয পুলকিত মন ॥ 

মুখে নাছি সরে বাক্য কাপে দেহ তার। 
অশ্রুতে নষন পূর্ণ হয বার বার ॥ 
তারপর দীনভাবে শিবে ডাকি কঘ। 
তব গুণ বর্ণিবারে শক্তি নাহি হয ॥ 
দেব দেব মহাদেব পরম ঈশ্বর । 

বুদ্ধির অতীত তুমি জানি নিরন্তর ॥ 


সত্ব রজ তম গুণ করিয়া ধারণ। 
ষি-স্থিতি-লয় ভূমি করিছ সাধন ॥ 
সত্বগুণে বিষ্পুরূপে পাল সর্বজনে। 
্রহ্মরূপে সৃষ্টি কর তুমি রজোগুণে ॥ 
তমোরগী রুদ্রবূপে করহ্‌ সংহার | 
তোমার তুলনা নাহি ত্রিজগতে আর 
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি বিশ্বময়! 
সবার আরাধ্য ধন তুমি গুণময ॥ 
পাঁপাচারী আমি মৃঢ় না জানি পূজন। 
ক্ষমা কর নিজগুণে ওহে পঞ্চানন ॥ 
কাম আদি বিপু দেহে আছে ছুনিবার। 
কিরূপে করিব বল ভজন তোমার ॥ 
বিশ্ন নাশি আশুতোষ কর কৃপার্দান। 
অজ্ঞান-তিমির নাশ গুণের নিদান ॥ 
কি স্তব করিব তব আমি বৃদ্ধিহীন। 
সংার-জলধি হেরি হইতেছি ক্ষীণ॥ 
এ ভব সংসারে জানি তুমি কর্ণধার। 
জীবন বাঁচাও মোরে করি তবপার ॥ 
তুমি সনাতনরূপী নিত্য-নিরগ্টন। 
গুণের অতীত তুমি গুণের কারণ॥ 
দেবের দেবতা তুমি ভুবন ঈশ্বর । 
ভ্রিতাপ-নাশক তুমি ওহে মহেশ্বর ॥ 
তুমি রক্ষা কর দেব এ তিন ভূবন। 
অজ্ঞানের জ্ঞান তুমি নির্ধনের ধন | 
তুমি জীব তুমি শিব তুমি সর্ব্বময | 
তুমি সি তুমি স্থিতি তোমাতেই লষ ॥ 
পুরুষ প্রকৃতি জানি তব রূপান্তর । 

কে জানে মহিমা তব ওহে মহেশ্বর ॥ 
কখন সাকাব তুমি কভু নিরাকার। 
বুঝিতে নিগু তত্ব কে পারে তোমার ॥ 
অপার মহিমা তব বিদ্দিত ভুবনে । 

মুঢ হযে তত্ব আমি জানিব কেমনে ॥ 
কিবা বেদ কিবা! তন্ত্র মকলি অসার । 
জগত-মাঝারে দেব তুমি মাত্র সার | 


গণ্শেখগু । ২৯৯ 


বিশ্বের বিধাতা তুমি ধরাষ গ্রচাব। 
গাপাচারী জন লীলা! না বুঝে তৌমার | 
যারে তুমি কর দা! গহে দযামঘ। 

এ সংসারে নাহি থাকে তার মুত্যুভয় ॥ 
পরম পুরুষ তুমি সবার কার্ণ। 
আশুতোষ নিরঞ্জন সত্য-সনীতন ॥ 
তোমার তুলন! দেব নাহিক সংসারে । 
কুপা কর কৃপানিধি এই ছুরাচারে ॥ 
তোমার তপন্া, করে কত যোগিগণ। 
কত কষ্টে অনাহারে কাটায জীবন ॥ 
তথাপি দর্শন তব তার! নাছি পা! 
ভাগ্যবশে দেখ। আজ পাইন্থু তোমা ॥ 
ধ্যানের ঈশ্বর ভূমি নাহিক সংশয। 
হেরিয। তোমারে আজি কৃতার্থ হৃদয় ॥ 
তোম। হৈতে জন্মে দেব যত হরণ । 
তোমার আজ্জায় তার! করেন স্জন ॥ 
ভুমি গ্রহ তুমি তার! তুমি দিবাকর । 
ভুমি নদ তুমি নদী তুমি শশধর ॥ 
বিশ্বের বান্ধব তুমি তুমি জগন্মুয় | 

যত কিছু কার্ষ্য হেরি তব সমুদ্য ॥ 
তুমি প্রভু জ্ঞান দান করহ যাহায। 
অজ্জানত। ঘোচে তার তোমার কৃপাষ ॥ 
সর্ববভূতহিতে রত দযার আধার। 
তোমার চরণে দেব করি নমস্কীর | 
কিবা মনোহর কান্তি ধবল ব্বণ। 
পরিধানে বাথছাল ওহে ভ্রিলে চন ॥ 
পরম ঈশ্বর ভূমি জগতের সার। 

তব পদ্দে কোটী কোটী করি নমস্কার ॥ 
পবাৎপব গুণাতীত নিগুণ সগ্ুণ। 
কিরূপে তোমাব তত্ব জানিবে নির্ুণ | 
ভক্তিভবে তব পূজা! করে যেই জন। 
নিত্য তব নাম ঘেবা। করিবে স্মরণ ॥ 
তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি হইবে তোমার 
তব প্দে কোটী কোটী করি নমস্কার ॥ 


তব পদ দিবানিশি ভাবে যেই জন । 
মনে মনে তব চিন্তা করে অনুক্ষণ | 
তার কাছে তুচ্ছ বৌধ এ তিন সংদার। 
তব পদে কোটা কোটী করি নমক্কীর ॥ 
যেই জন তব স্তব করে নিরন্তর ৷ 
পাপমুক্ত হৈয়। হয় শুদ্ধ কলেবর ॥ 
চিরন্থুধী হষ মে যে অবনী-মাঝার | 
তব পর্দে কোটা কোটী করি নমন্কীৰ ॥ 
শুলপাণি খড়পাঁণি তুমি ভ্রিলোচন। 
আমার পাতকরাশি কর বিমৌচন ॥ 
ষে জন তোমারে ভজে পবিগ্র অন্তরে । 
অস্তিমে নিশ্চঘ যাষ তোমার গৌচরে ॥ 
তুমি গতি তুমি মতি তুমি দেবপতি। 
কাধমনোবাক্যে করি তোমারে প্রণতি ॥ 
ত্রিদশ ঈশ্বর তুমি দার আধার । 

তব পদে কোটী কোটী করি নমস্কার ॥ 
দিবানিশি তব পদ ভাবে যেই জন। 
রোগভয তার দেহে না থাকে কখন ॥ 
পুত্রলাভ ধনলাভ হুইবে তাহার । 

তব পদে কোটী কোটা করি নমস্কার | 
তব ভক্তজন সবে অবনী-নাঝারে। 
পুত্র পৌঁত্র সহকাবে স্থুখে বাস করে ॥ 
বিদ্যার্থা হইয়া তোম! ভজে যেই জন। 
সে জন নিশ্চয পাষ বিগ্যারত্ব ধন ॥ 
তব ভক্ত কভু যদি ব্রহ্মহত্যা করে। 
তোমার নামেতে তার সর্বপাপ হরে ॥ 
তব নাম দিবানিশি করিলে কীর্ভন। 
কোটীকল্প কাল থাকে কৈলাস-ভবন ॥ 
যে জন শঙ্কর নাম জপে অনিবার। 
পাপমুক্ত হৈযা! কৰে হ্ুখেতে বিহার ॥ 
রিস্া তকতি ভরে করিলে কীর্ডন। 
অস্তিমে কৈলাসধামে করিবে গমন ॥ 
জগতের জীব যত সকলি অসার! 
ভ্রমেও না! ভাবে তব পদ একবার ॥ 


5 শী্ীতরহ্ষবৈবর্তপুর্াণ। 





ধন জন লৈয়! সবে করে অহঙ্কার | 
ইন্জিযসথথেতে থাকে মত্ত অনিবার ॥ 
ভ্রমেও না| ভ'বে কড়ু অনিত্য জীবন। 
কোথায় রহিবে সব মুদিলে নঘন ॥ 
ছুল্লভ মনুয্ু-জন্ম করিযা ধারণ। 
মাধাবশে মুদ্ধী হৈষ! থাকে অর্ারণ ॥ 
বৃথা তার নরজন্ম সংসারেতে হুযু। 
পশ্ড সহ ভেদ তার কিছু নাহি রয ॥ 
দীনবন্ধো আশুতোষ হে করুণাময। 
মোর প্রতি কর কৃপা হইযা সদয় | 
বিপদে পড়িয়া! আজি ডাকি বার বার। 
কৃপা কর আশুতোষ দধ! অবতার ॥ 
সার্থক জনম মোর সফল জীবন। 
তোমার চরণ আজি করিনু দর্শন ॥ 
স্বপ্নেও ধাহারে নাহি দেখে ভক্তগণ | 
চর্মচক্ষে আজি তারে করিনু দর্শন ॥ 
চন্দ্ররূপে তুমি সুধা করিছ বর্ষণ। 
বহ্িরূপে পাকক্রিঘ। কর সমাপন ॥ 
জলরূপে শস্ত তুমি কর উৎপাদন । 

হে শিব তোমার করি চরণ-বন্দন ॥ 
পরম ঈশ্বর তুমি সবার আধার । 

চরণে তোমার আমি করি নমস্কার ॥ 
গিরিকম্া হৈমবতী বন তপশ্তাষ। 

যেই মহেশ্ববে তার পত্িরূপে পাষ ॥ 
কল্সবৃক্ষদম যিনি স্নেহপবাষণ। 
তক্তজনে যিনি ফল করেন অর্পণ ॥ 
চির ভোলানাথ যিনি অল্পে তুষ্ট হন। 
সেই মহেশ্বরে করি চবণ-বন্দন ॥ - 
কাল-মগ্রিবপে যিনি করেন সংহার । 
ভয়ঙ্কব সেই শিবে করি নমস্কার ॥ 
কালের স্বরূপ ধিনি, ধার জন্ম নাই। 
প্রমাত্বারূগী যিনি জানি সর্বদাই ॥ 
দৈত্যের নিধনে ধিনি ধরেন আকার । 
সেই মৃহেশ্বরে আমি করি নমস্কার ॥ 









এইবূপে স্তব করে ভূ তপোঁধন) 
ভূতনাথ আশীর্বাদ করিলা তখন॥ 
পরগুরামের কৃত এই পুণ্য স্তব। 
তক্তি-সহকাবে করে যে মব মানব ॥ 
সর্ব পাপ দুরে যাষ সেই ভাগ্যবান্‌। 
অস্তিমে কৈলাসে সেই করিবে প্রস্থান ॥ 
গণেশখণ্ডে ্রযোবিধশ অধ্যাধ জমাগু। 


& চতুর্িংশ অধ্যায় 
শঙ্কব-পবশুবাম-শ্বাদ। 
পরশুরামের প্রতি প্রসন্ন-বদনে। 
কহিলেন মহেশ্বর মধুর বচনে ॥ 
শুন গুন জ্ঞানবান্‌ বিপ্রের নন্দন। 
কেবা তুমি কোথা হ'তে তব আগমন ॥ 
কোন্‌ জন পিতা তব কি নাম তাহার। 
কি কারণে মম স্তব কর্‌ অনিবার ॥ 
কিবা অভিলাষ তব কহ সবিস্তারে। 
কিরূপে সাহাধ্য বল করিব তোমারে ॥ 
পার্বতী কহিল! তারে, ব্রাহ্মণ-কুমার | 
শোকাকুল হেরিতেছি অন্তর তোমার 1 
নিতান্ত বালক তুমি প্রশাস্ত-স্থভাব। 
নিবেদন কর কিবা তোমার অভাব ॥ 
অতি জ্ঞানবান্‌ তুমি হেরি হয বোধ। 
কিব! ছুঃখ কহ বম মম অনুরোধ | 
হুর পার্বতীর বাক্য করিধা শ্রবণ। 
ভূগুবাম নিজ বার্তা কহিল তখন ॥ 
জমদগি-পুত্র আমি শুন মহাশষ। 
বিখ্যাত ভূগুর বংশে মোর জন্ম হয ॥ 
রেণুকা জননী মোর আতি সাধবী সতী। 
আমি শ্রীপরশুরাম দীনহীন অতি॥ 
হে প্রভু, তোমার কাছে লইনু শরণ। 
কৃপা করি মোর দুঃখ করহ শ্রবণ| 


গণেশখগু | 


সৈগ্ভসহ কার্তবীর্য্য ক্ষুধিত হৃদয়ে । 
একদিন যাষ মৌর পিতার আলযে ॥ 
রাজীরে কাতর দেখি জনক আমার। 
করিলেন সঘতনে অতিথি কার ॥ 
কপিল গ্রদণ্ত দ্রব্য করিয়া, ভোজন। 
পরিতৃপ্ত হয রাজ। আর সৈস্তগ্নণ ॥ 
কামধেনু যোগাইল দ্রব্য বুতর। 

তাহা দেখি লুন্ধ হুপ্ধ রাজার অন্তর ॥ 
পিতার সকাশে চাহে গ্রাভী মনোহর | 
দিতে তাহা! নাহি চাহে পিতার অন্তব ॥ 
তখন অর্জুন রাজ! সবলে চাহিল। 
কামধেনু হরি নিতে, সনৈম্তে আইল ॥ 
কপিলার দেহ হ'তে সৈন্য বাহিবিষা 1 
নৃপতির সৈম্ত ঘত দিল খেদাইয়। ॥ 

বার বাব পরাজিত হযে নরপতি । 
পুনঃ পুনঃ আসে মোর পিতার সংহতি ॥ 
অবশেষে শক্তিশেল করিয। ক্ষেপণ। 
আমার পিতারে দুষ্ট করিল নিধন ॥ 
কপিলাও গেল চলি গ্ৌলোক-মাঝার। 
স্হম্তৃত। হইলেন জননী আমার ॥ 
এক্ষণে জনক তুমি ছে শিব ব্ধাত!। 
মহেশ্বরী ভগবতী আজি মোর মাত। ॥ 
ব্যাকৃলিত হইযাছি পিতৃ-মাত শোকে । 
তোমাদের কাছে তাই আসি শিষলোকে ॥ 
করিঘাছি পণ আমি পৃথিবী-মাঝার। 
ক্ষত্রিষ করিব ধ্বংদ একবিংশবার ॥ 
পিতৃশক্র কার্তবীরধ্য অতি ছুরাশষ। . 
সমবে নিধন তারে করিব নিশ্চয ॥ 
যেবপে প্রতিজ্ঞ! পারি করিতে পৃরণ। 
তাহার উপাষ বল ওহে পঞ্চানন ॥ 
শুনিয়। বালক-মুখে এ হেন বচন। 

ক তালু শুন হয় শিবের তখন | 
পার্বতী কহিলা শুন ব্রা্ষণ-নন্দন। 
ক্ষত্রিষ করিবে ধ্বংস কবিযাছ পণ | 


৩০১ 


বিপ্রকূলজীত তুমি তপস্থি-কুমার 
অনীম সাহদ আজি হেরি যে তোমার ॥ 
অন্ত্র নাই শন্ত্র নাই একি বথা৷ কছ। 
কেমনে যুঝিবে তুমি কার্তবী্য্য সহ ॥ 
কার্তবীর্য্য নরপতি অতি বল ধরে। 
রাবণ রাজারে নিজে পরাজিত করে ॥ 
দতাত্রেষ মুনি তারে শক্তি করে দান। 
সেই শক্তি লয়ে রাজ। অতি শক্তিমান ॥ 
কার্ডবীর্যয নরপতি করি ঘোর রণ। 
তোমার পিতারে যুদ্ধে করিল নিধন ॥ 
হুরিমন্ত্র জপ করে রাজা নিরন্তর | 
শ্রীহরির ধ্যানে মগ্ন তাহার অন্তর ॥ 
তাহারে বিনাশ করে হেন সাধ্য কার। 
নিরন্তর বালক ভূমি কি শক্তি তোমার ॥ 
শুন শুন কহি তোমা বিপ্রের নন্দন। 
আপনার গৃহে তুমি করছ গমন ॥ 
ক্ষত্রিয় ভূপতি যত আমার কিন্কর। 

কি আব করিবে বল ভোলা! মহেশ্বর ॥ 
তৃমি মূর্খ অর্বধাচীন ত্রাক্মণ-নন্দন। 
কেমনে করিবে বল ক্ষত্রিষ নিধন ॥ 
আমি বর্তমানে নাহি তাহাদের ভয। 
নৃপতিগ্ণের নাহি হবে পরাজষ ॥ 

মনে মনে হাসি মামি ছেরি তব সাধ। 
বামন ধরিতে চাহে আকাশের চা 1 
আমার বিস্কব ক্ষত্র নরপতিগণ। 
শিবের সাহায্যে চাহ করিতে নিধন ॥ 
শুনিষা দেবীর কথ। শোকাকুল যনে । 
সমুদ্ধত হয রাম প্রাণ-বিদর্জনে ॥ 

তখন সেহার্চিতে দেব পঞ্চানন। 
সন্বোধি পরশুরামে কহিলা! বচন ॥ 

শুন বস, শোক তুমি কর পরিহার । 
আজ হুতে পুত্র-তুল্য হইলে আমার ॥ 
সহূর্লভ মন্ত্র আদি যাহ! ত্রিভুবনে। 
ধাষির কুমার তোমা দিব তা গোপনে ॥ 


৩০হ শীপরীত্র্গবৈবর্ভপুরাণ। 


ভাশাপাবালাতা লীলা শাব্লিপা্পিা পা, 
পাপা পলা কাল পা পাল লা পা 
০০ 


আশ্চর্য কবচ তোখা করিব অর্পণ। 
কার্তবীর্য্য অনাযাসে করিবে নিধন | 
হেরিয়া তোমার কার্ধ্য কহি অনিবার। 
ত্রিভুবনে হবে তব শের বিস্তার ] 
এই কথা বলি ভারে শিব ভর্বান্‌। 
মন্ত্র ও কবচ আদি করিল! প্রদান | 
নাগপশি শিব-অন্্র ব্হ্ধ-অন্ত্র আর । 
গরুড়ান্র ভৃভতণান্্র ভীবণ-মাকার | 
অগ্নি-ন্ত্ বারব্যান্্র গদা জুবিপুল | 
শক্তি-ন্্র পাশ-ছন্ত্র অমোঘ-ত্রিশূল | 
নারায়ণ-অন্্ সাদি অন্ত্র বত ছিল! 
কষত্রকুল-ধ্বংদ ভরে শিব তারে দিল | 
নানাবিধ শিক্ষা তারে দিল অতঃপর! 
এই অন্ত্রে কিরূপে সে করিবে সমর | 
শিক্ষা! দিলা! নায়া-বুদ্ধ শিব ভগবান্‌। 
কিরূপে হইবে জগ্ী করে শিক্ষাদান | 
নাঁরারণী বিষ্তা শিব তারে দান করে| 
কৌশল শিখায় কত অতি-দ্নেহ-ভরে ॥ 
এইরূপে শিক্ষাশেবে ভূগ্ত তপোধন। 
প্রকুল্প অন্তরে করে স্বস্থানে গমন ॥ 
ভূগুরাম শঙ্করের এই সম্ভাবণ। 
বেই জন শোনে হয বাঙ্চার পূরণ | 
ত্র্মবৈবর্তের কথা অস্ৃত ঘধুর 
ঘেই শোনে যেই পড়ে পাপ হয দুর | 
গণেশশণ্ডে চতর্দিন অপ্যায সানথ 


শপ 


$ পঞ্চশিংশ অনয 

পরশবাদের নুদুদা) ও ্বগল্প্ন | 
মছাদেব-পাশে অন্তর লি ভূগুরাম। 
শ্মবশেষে কিভাবেতে পূরে মনন্ছাম ॥ 
নারানণে প্রশ্ন করে নারদ হুমতি। 
বলে তবে নারাবণ নারদ-দংহতি | 


| ঘটে কি ইহার পরে গুন তপোধন। 


পুরু ভীর্েতে যাব ভার্গব তখন [ 


| শিব কৃষমন্ত্র জপে অবিরান। 


কৃঝ্ঃচিন্তা করে সদা শ্ীপরগুরাম | 
একমান ধরি লয় অনাহার-ভ্রত | 
হরির চরণ ধ্যান করে অবিরত | 
একদিন হেরিলেন ধাধির নন্দন! 
গগন মাঝারে ছৃগ্তি অতি সুরূশন ॥ 
সব হান্ত মুখে তার, অতি জ্যোতি! 
রহম রথ মাঝে উপবি রয় 
হেরিরা পরশুরাম বুঝিলা তখন। 
কৃপা করি কৃপামর দিলেন দর্শন | 
প্রণাম করিয়া কহে ত্রাঙ্ষণ-কুষার | 
শুন শুন দীননাথ কৃপাঁঅবতার 1 
কূপ! করি অভিলাষ পূরাও আমার। 
ক্ষত্রিয় করিব ধ্ৰংন একবিংশবার | 
তব পদে ভক্তি দাও হরি দর়াময়। 
তোমার কি্কর কর সকল দয় ? 
পরগুরাষের কথা শুনি অতঃপর! 
ভগবান সনাতন দিল! তারে বর ॥ 
দক্ষিণান্গ কাপে ভার তি কুল্ল ঘন। 
আপন ভবনে বাসে ভৃগু তপোধন [ 
গৃহে আমি নিদ্রাগত হইলা বখন। 
করিল! পরশুরাম স্ুব্ঘ দর্শন 
আনন্দের সীমা নাই কিবা কব আর। 
সমস্ত বৃত্তান্ত সবে কহে বারংবার ॥ 
নিজ শিন্য পিতৃশিদ্ত বান্ধব দ্বক্তনে | 
সকলেরে ডাকি শানে আপন ভবনে 
বিস্তারিয়া কহিলেন সমস্ত ঘটনা । 
সকলের সাথে করে বিবিধ দন্ত্রণা ॥ 
তারপর একদিন হেরি গুভদ্দণ। 
বুদ্ধের মানসে চলে ভার্গৰ তখন | 
শখ বাজে ঘণ্ট! বাজে হরিধ্যনি হয | 
মধুর ছুন্দুভিবধ্বনি শুনে সে সদয় | 


মহা আকাশ-মঝে দৈববাণী হয। 
'ওহে ভূগুরাম তব হোক চিরজব ॥ 
হেরিল। পরশুবাম সুরঙ্গলকর । 
কৃষ্ণদার হৃগ হস্তী পথের উপর ॥ 
দ্বীপী রাজহংস শুক মনূর ঘোটক। 
চক্রবাক শঙ্খচিল চকোর চটক ॥ 
ছেরিল! পরশুরাম দূর্য্যের মগ্ডল। 
হেরে শঙ্খ নুবর্ণাদি মাণিক্য উজ্জ্বল | 
দধি লাজ শ্বেতধান্ঘ নবীন পল্লব । 
ছুগ্ধ গব্য স্ৃত আদি হেরিলেন সব ॥ 
এবপে পরশুরাম চলে ধীরে ধীরে । 
সন্ধ্যাকালে আঙিলেন নর্ধদার তীরে ॥ 
বটর্ক্ষ ছিল এক মতি মনোরম। 
তার নীচে হেরে রাম স্ন্দর আশ্রম ॥ 
পূর্বের শ্রীপুলস্ত্য খাষি বহুকাল ধারে । 
তপন্ত। করিল! সেই আশ্রম-ভিতরে ॥ 
বদ্ধুগণ সহ সেথা ভ্রীপবশুরাম। 
পু্ণগয় শয্যা,পবে করিল! বিশ্রাম ॥ 
নিশথে পরশুরাম গভীর নিদ্রায়! 
সুমধুর নান। স্ব ছেরিল। সেথায | 
গ্রাতকোলে উঠিলেন শ্রীপরশুরাম। 
ভক্তিসহকারে কবে ভ্রীহরির নাম ॥ 
নিশীথের ন্বগ্নকথা কবিয়া স্মরণ । 
প্রদুদ্ধ হইল অতি ভগ তপোধন ॥ 
মনে মনে ভাবে রান আর নাহি ভয়। 
কার্ঠবীধ্যে বধ আমি করিব নিশ্চয়] 
৮০ তা ৪ পাঠ ঈহ ইডে উর ॥ 


পাপ 


গণেশখণ্ড। রা 


টে পলসিপীগস ৯৮ 
হা পদ পল্লী তালীলে এপি কলে পল লিল লালা ল্প্লীী শীলা পলা পলা পাপী পা 


৯ পারি পল শীল 


$ নভূবিংশ অপ্যায় 
বাঞুদাোল নিতউ ভারলেদ ভু ভা গ্রজ্দ সাঃ 
মলোবতাব এত লাবেদিল সদকা 
রুতা লন 
এত শুনি বলে তবে ঙ্গার নন্দন | 
। অতঃপর কী ঘটিল বল নাবাহণ ॥ 
| তোগার কৃপাঘ প্রত লভি কত জ্ঞান! 
; সে কারণে অনুবোধ করি ভগবান 
| নারদের কাতরতা দেখি জনার্দন। 
: নারদের প্রতি কহে সুমিষ্ট ভাবণ ॥ 
| উচিযা গ্রত্যুষকালে ভূগ্ত তপোধন। 
| সন্ধ্যা আর বন্দনাদি করে সমাপন ॥ 
| বন্ধু সহ ঘন্ত্রণাদি করিয়া ত্বরায। 
| কার্ডবীরধা-দমীপেতে দুতেরে পাঠায় ॥ 
1 পরশুরামের দূত অতি শস্ব থিম । 
1 
ূ 


হেরিল নৃপতি আছে সাব বসিদা | 
সিংহাসনে উপবিষ্ট কষত্রিম নুপতি। 
লক্দোধন কৰি দূত বহে ভার গ্রন্তি | 
, শুন গুন মহারাভ, মোর নিবেদন | 
৷ মোরে পরশুরাম করিলা প্রেরণ ॥ 





৩০৪ র্ীতরবৈবর্পুরাণ। 


এই কথ বলি দৃত করিল প্রস্থান । 
দুতের বচনে রাজার ব্যাকুল পরাণ ॥ 
রাজার অন্তর কীপে তষে থর থর। 
যেদিকে তাঁকাষ দেখে বিপদ বিস্তর | 
শক্তিতে বাঁধিয়। বুক রাজা তারপরে । 
আদেশিল পৈগ্দলে যাইতে সমবে ॥ 
চতুরঙ্গ সাজে তার, যোদ্ধা সাজে কত। 
তালে তালে বাগ্ভাগ্ড বাজে অবিরত ॥ 
মৈশ্যদ্বল সাজিযাছে ঢাল-তরোয়ালে। 
কার্ডবীর্য্য নরপতি সমরেতে চলে ॥ 
কার্ডবীর্যয-প্রিয়তম! মনোরমা সতী । 
নিবারণ করে তারে, মনোহুঃখে অতি ॥ 
কার্তবীর্য্য কহে তারে শুন বরাননে। 
জমদগ্রি-পুন্র দহ যাব আজ রণে ॥ 
নর্দদানদীর তীরে খষির নন্দন । 
স্পর্ঘাসহ যুদ্ধে মোরে করে আঁবাহন॥ 
তাহারে ভবানীপতি শিব ভগবান্‌। 
কৃষ্ণমন্ত্র কবচাদি করিয়াছে দান ॥ 

গুন শুন প্রিয়তমে প্রতিজ্ঞা তাহার। 
ক্ষত্রিষ করিবে ধ্বংস একবিংশ বার ॥ 
শুনিয়! প্রতিজ্ঞ! তার আন্দোলিত মন। 
বাম অঙ্গ নৃত্য মোর করে অনুক্ষণ ॥ 
হেরিষ[ছি স্বপ্ন আমি অমঙ্গলকর | 

দেই কথা ভাবি মোর কীপিছে অন্তর 
ছেরিলাঁম সর্ব-অঙ্গে লোহিত চন্দন | 
জবাপুষজ্প মাল! গলে করেছি ধারণ ॥ 
রক্তবন্ত্র পবিধানে কিবা! শোভ। তার। 
লৌহ-অলঙ্কার দেহে শোভে অনিবার ॥ 
অঙ্গার লইয়া! আমি খেলি অনুক্ষণ। 
করিযাছি গর্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ ॥ 
গগনমণ্ডলে নাহি ঘূর্ধ্য নিশীকর। 
অন্ধকারে ঘেরিয়াছে বিশ্ব চরাচর ॥ 
রক্তবন্ত্রপরিহিত। অতি ভবস্কর। 

বিধবা রমণী এক হালে নিরন্তর ॥ 








আনুথালু কেশপাশ ছিন্ন নাসা তার। 
ওট অট হাস্ত করি করিছে চীৎকাব। 
হেরিলাম শ্বাণানেতে চিতার উপর। 
ভম্ম-রাশি-পরিপূর্ণ মৃত কলেবর ॥ 
ভম্মবৃষ্টি রত্তবৃষ্টি হয অনিবার | 
চতুর্দিকে রাশি রাশি বরি:ছ অঙ্গার ॥ 
হেরিলাম পুনর্ববার লবণ-পাহাড়। 
কপর্দক রহিয়াছে অতি স্ত পাকার ॥ 
স্থানে স্থানে চুরদরাশি তৈলের মাগর। 
এইরূপ স্বপ্ন দেখি অমঙ্গলকর ॥ 
হেরিলাম পুনর্ব্ধার দূর্ধ নিশাকর। 
খমিয়! পড়িছে যেন পৃথিবী উপর ॥ 
হইতেছে উদ্কাপাত হেরি অনুষক্ষণ। 
হইযাছে সূর্য্য আর চন্দ্রের গ্রহণ ॥ 
ভীষণ পুরুষ এক বিকট-আকার। 
উলঙ্গ হইয1 আসে সম্মুখে আমার | 
হেরিলাম বালা এক অতি ্থদর্শন। 
মম গৃহ হ'তে যেন করে পলাযন ॥ 
তারপর হেরিলাম হে প্রিষে তোমায় । 
মম গৃহ হ,তে যেন লইছ বিদাষ ॥ 
হেরিলাম বিগ্র আব সম্াসী সকল। 
মোরে অভিশাপ দান কবে অবিরল॥ 
স্বপ্নযোগে হেরিলাম আমি পুনর্ধার। 
গৃপ্তগণ কাকগ্ণণ করিছে চীৎকার ॥ 
বিবাদ করিছে হেরি কাক ও কুকুর । 
স্থানে স্থানে পিশুরাশি পতিত প্রচুর ॥ 
হেরিলাম নিশাকালে কৃষ্ঃবর্ণ৷ নারী । 
মোরে আলিঙ্গন তরে আসে তাড়াতাড়ি ॥ 
নাপিত আসিঘা করে মস্তক মুগ্ডন। 
নিশাকালে স্বগ্রযোগে করিনু দর্শন ॥ 
হেরিলাম চতুর্দিকে উঠিয়াছে ঝড়। 
কবস্ের! মহোল্লাসে ভ্রমে নিরন্তর ॥ 
ভূতগ্ণ করিতেছে অনল-উগার | 

অট্ট অষ্ট হাসিতেছে সম্মুখে আমার ॥ 





বারংবার হইতেছে বন্দরের পতন | 
গৃহমাঝে করিতেছে শৃখাল রোদন ॥ 
হেরিলাম ন্বপ্রযোগে নগ্ন এক নর। 
মস্তক রাখিযা নিন্গে ভমে নিরন্তর ॥ 
আলুথালু কেশ তার বিকট আকার। 
বিবস্ত্র হইযা৷ আসে সম্মুখে আমার | 
রাত্রিশেষে হেরিলাম স্বপ্ন ভয়ঙ্কর | 
রাজ্য-অধিষ্ঠাতৃ-দেব কাদে নিরন্তর ॥ 
অতি উচচৈঃম্বরে দেব করে হাহাকার । 
গুনিতে শুনিতে নিদ্রা টুটিল আমার ॥ 
হেরিলাম স্বপ্ন অতি অমঙ্গলকর। 
ভার্মৰ আপনি আসে করিতে সমর ॥ 
কি উপাধ করি এবে কহ বরাননে। 
উপদেশ দান কিছু কর স্থলোচনে | 
শুনিয়া নূপের কথ! মনোরম! স্তী | 
ছাহাকার করিলেন মনোছুঃখে অতি ॥ 
তারপর ধীরে ধীরে নৃপতিরে কয়। 
আমার বচন ভূমি শুন মহাশয় ॥ 
কুমার পরশুরাম অংশ ভ্রীহরির। 
জম্দগি-ুত্র তিনি অতিশয বীর ॥ 
জগৎ-দংহারকর্তা দেব পধণানন। 

তার শিষ্য হয় এই থাষির নন্দন ॥ 
ক্ষত্রিয নিধন তরে প্রতিজ্ঞ! তাহার। 
তার সনে যুদ্ধ করি কে পারিবে আর ॥ 
শুন শুন মহারাজ, বচন আমার। 
যুদ্ধের বাসন! তুমি কর পরিহার ॥ 
পাপাচর বাঁবণেরে করি পরাজয। 
আপনাবে বলবান্‌ ভাব অভিশয ॥ 
ধ্মারক্ষা কভু নাহি করে যেই জন | 
কেহ তারে বক্ষ নাহি করে কদাচন ॥ 
দে জন বিন হয পাপে আপনাব। 
কেহ না করিতে পারে তাহাৰ উদ্ধাব ॥ 
অন্তর্ধ্যামী ভগরবান্‌ হরি সনাতন । 

নাজ-_ ২ 
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জলবিম্ব সম সব অনিত্য সংসারে । 
স্বপ্নসম মিথ্যা মব কহিনু তোমারে ॥ 
পুত্র ভার্ধ্যা পরিজন এঁ্্য বিভব । 
জলবুদুদের প্রা ক্ষপস্থাযী সব॥ 

এ সংসার স্বপ্নদগ করিষ! দর্শন | 
ধর্ম-চিন্তা করে সদ! যত সাধুজন ॥ 
দতাত্রেষ-সুনি-দত্ত জ্ঞান উপদেশ। 
সকলি বিস্থৃত তুমি হইলে নৃপেশ॥ 
মুগয়ার তরে যবে খিয়াছিলে বনে। 
আশ্রধ লইলে তুমি মুনির ভবনে ॥ 
মুনি তব সযতনে করাধ্‌ ভোজন । 
সেই মুনিবরে তুমি করিলে নিধন ॥ 
যে জন আশ্রষ তব করিল প্রদান! 
হুত্য। কর তূমি সেই ব্রাহ্মণের প্রাণ ॥ 
গুক বিপ্র দেবগণে হত্যা! যেই করে। 
অভীষ্ট দেবতা তার নাহি রহে ঘরে ॥ 
শুন শুন নৃপবর, মুঢ় তুমি অতি। 
নিজ পাপে হবে তব অশেষ ছুর্গতি ॥ 
দত্বাত্রেষ মুনিবরে করহ স্মরণ। 
ধ্যান কর তক্তিভরে তীর শ্রীচরণ ॥ 
পরশুরামের কাছে যাও শীস্ত্র করি। 
ক্ষম। ভিক্ষা কর ভার চরণেতে ধরি ॥ 
বিপ্রণ দেবগণ বদি তুষ্ট হয। 
ক্ষত্রিয কুলের তবে নাহি কোন ভয ॥ 
ক্ষত্রিষ চাহিলে ক্ষম। বিপ্রের নিকটে । 
ইহাতে কদাপি নাহি অপষশ রটে ॥ 
পরশুরামের কাছে যাও মহারাজ। 
পাষে ধরি ক্ষম। ভিক্ষা কর তুমি আজ ॥ 
আমার বচন রাখ ওগো গ্রাণপতি। 
আযার জীবনে তুমি একমাত্র গতি ॥ 
রামের সকাশে তুমি অবিলম্বে যাও। 
আম! মুখপানে প্রভূ একবার চাও 
অধর্ঘ্ম না হবে তব ত্রাহ্মণে আশ্রয়। 
ক্ষত্রিষের পূজনীঘ বিগ্র সদাশয় ॥ 
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ইহাতে তোমার কোন কুষশ না হবে। 
সার্থক থাকিবে তব নাম এই ভবে ॥ 
অবলার বাক্য প্রভূ ন! কব লঙ্ঘন। 
রাম সহ যুদ্ধইচ্ছা করছ দমন ॥ 
তোমার বিহনে মধ কি হইবে গতি। 
এতেক চিত্তিযা! কার্ধ্য সাধ মোর প্রতি ॥ 
সমর বাসন! ত্যজি ভ্জ ভূগুরাম। 
জানিবে ইহাতে তব পিন্ধ হবে কাম॥ 
এত বলি মনোরম কাঁদিতে লাগিল। 
আপনার মনে কত বিলাপ করিল ॥ 
পুনরায় কহে সতী শুন গ্রাণেশ্বর। 
স্নান সমাপন তুমি করহ সত্বর ॥ 
ইচ্ছামত দ্ুব্য তোমা করাব ভোজন। 
করিব শরীরে তব চন্দন-লেপন ॥ 
অগ্রু কুদ্ধুম দিয়া সাজাব তোমায়। 
সজ্জিত করিব তোম! পুষ্পের মালা ॥ 
রত্বসিংহাসনে তুমি বন মহারাজ । 
তোমার বদনপন্ম হেরি আমি আজ ॥ 
পতিত্রতা রমণীর পতিমাত্র সার। 
পতি বিনা তাহাদের গতি নাহি আর ॥ 
গুনিয়া রাজ্জীর কথ! কহে নরপতি। 
আমার বচন ভূমি শুন শুন সতি ॥ 
সুখ ছুঃখ শোক ক্ষোভ আনন্দ ও ভয। 
কর্মম-ভোগ-কালে সব উপস্থিত হয ॥ 
কালের অধীন হয জীব নিরন্তর। 
কালবশে চলে এই বিশ্ব-চরাচর ॥ 
কালে লোকে রাজা হয, কালে হয্ব দীন। 
স্মন্ত বিশ্বের জীব কালের অধীন ॥ 
কালেতে শজন্‌ হয, কালেতে সংহার। 
কালই পালন করে এ বিশ্ব-দংসার | 
সনাতন কৃষ্ণ যিনি সর্ববশভিমান্‌। 
কালের ব্ধানকর্ভা সেই ভগবান্‌॥ 
র্গ বিষু। মহেশ্বর আজ্ঞাধীন তীর । 
জীবের অদৃষ্টদাতা তিনি অনিবার | 


তাঁর ইচ্ছাবলে হয জনম মরণ | 

তাহার ইচ্ছায চলে এ তিন ভুবন | 
তাঁহার আজ্ঞায় চলে বায়ু নিরন্তর । 
তাহার আজ্ঞা তাপ দিতেছে ভাক্কর ॥ 
ভার আজ্ঞা-বলে অগ্নি করিছে দাহন। 
তাঁহার ইচ্ছায কাল করিছে ভ্রমণ ॥ 
তাহার ইচ্ছাষ হুয পৃথিবী হুজন| 
তাহার ইচ্ছাষ হয জীবের নিধন ॥ 
ধাহার অৃফ্ে তিনি লিখেছেন যাহা । 
অবশ্য ফলিবে রৌধ কে করিবে তাহা ॥ 
মানুষের ইচ্ছামত কিছু নাহি হয়। 
সকলি কৃষের ইচ্ছ! জানিও নিশ্চন় | 
নারাষণ-অংশ-জাত ভূগ তপোধন। 
ক্ষত্রিয় করিবে ধ্বংস করিযাছে পণ॥ 
অবশ্য নফল হবে প্রতিজ্ঞা তাহার । 
আটিবে তাহার কাছে হেন সাধ্য কার 
তার কাছে ধাই যদি ক্ষমা চাহ্বারে। 
কদাপি মার্জন! নাছি করিবে আমারে 
রাখিবে প্রতিজ্ঞ তার করিবে সে রগ। 
বিশ্বের ক্ষত্রিয় যত করিবে নিধন 
নতি তুমি ক্ষান্ত হও ভাবিও না আর। 
কেন বা! করিব বৃথ। হীনত। স্বীকার ॥ 
এই ধরাধামে যদি অপযশ হয়। 

মৃত্যু শ্রেষস্কর তবে জানিও নিশ্চয় ॥ 
রাক্ষম নৃপতি বধি বীর খ্যাতি পাই। 
ত্রিভূবনে আমা তুল্য অন্ত বীর নাই। 
আমি যদি দাহি যাই আজি এ মমরে। 
তবে মোর অপধশ রটিবে সংসারে | 
কাপুরুষ বলি লোকে করিবে প্রচার। 
অগ্ৌরব তাহে দতি হইবে আমার 
বৃথা চিন্ত! নাহি সতি করহ অন্তরে । 
কর্মফল কেহ নাহি পাবে খণ্ডিবারে॥ 
তুমি তো অবোধ নহ, কেন বৃথা ভঘ। 
কপালে লিখিত যাহা ঘটিবে নিশ্চয় 
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কার্ডবী্্য এই কথা বলি অতঃপর । 
উদ্ভোগী হুইযা চলে করিতে সমর ॥ 
শত শত নরপতি সাথে সাথে যায় । 
লক্ষ লক্ষ সৈগ্য আদি চলিল ত্বরায় | 
অশ্ব হস্ত্ী পদাতিক চলিল বিস্তর । 
রণবান্ধ চতুর্দিকে বাজে নিরস্তর ॥ 
যোদ্ধার বেশেতে হেরি পতিরে তখন। 
মনোরম সাধ্বী সতী করিল রোদন ॥ 
কোথাধ চলিলে নাথ ত্যজিষে আমায়। 
তোমার বিহনে দাসী রছিবে কোথায় ॥ 
এত বলি নৃপতিরে করি আকর্ষণ। 
কেলিগৃহপানে রাণী করিল গমন ॥ 
সেথায পতিরে বক্ষে রাখিব! তাহার। 
চুম্বন করিল রাণী তারে বার বার ॥ 
গণেশখণ্ডে যডুবিংশ অধ্যায় সমাপ্ড। 


৬ সপ্তনিংশ অধ্যার 
মনোবমাব পবলোকপ্রাপ্ডি, ভার্গব-কার্তবীর্য্য- 
অধ্বাদ, মৎস্তাবা্ ও পবস্তবামের 
যুদধ-বর্ণন। 
নারায়ণ কহিলেন, ওহে তপোধন। 

তাঁরপর কি ঘটিল শুন বিবরণ | 
কার্ডবীর্ধ্য-শ্রিফতম! মনোরম! সতী । 
পততিরে বক্ষেতে রাখে মনোছুঃখে অতি 
পুত্র আর জ্ঞাতিবর্গে করি আন্যন। 
জ্রীংবির পাদপন্স করিল স্মরণ ॥ 
তারপরে পতিশোকে করিযা৷ রোদন। 
যটক্র তেদ করে যোগেতে তখন ॥ 
প্াশবাযু মন্তকেতে আনি অতঃপর । 
জ্ীংরিরে স্মবি দেবী ত্যজে কলেবর ॥ 
সত্যুকালে নাহি পারে পতি ছাড়িবারে। 
মুহুমুহঃ আলিঙ্গন করে সতী তারে ॥ 





সেই ভাবে থাকি সতী ত্যজে দেহ তার। 
তাহা দেখি নরপতি করে হাহাকার॥ 
পৃত্থীরে নিজের বক্ষে করিঘ। ধারণ। 
কার্ডবীর্ধ্য সকাতরে কহিল! তখন ॥ 
উঠ উঠ প্রাণেশ্বরী করি অঙ্গীকার। 
রণস্থলে কভু আমি নাহি যাব আর ॥ 
শুন শুন মনোরমে আমার বচন। 
পরশুরামের স্হ ন! করিব রণ ॥ 

চল চল স্থলোচনে করিব বিহার । 
তব সনে জলক্রীড়! করিব আবার ॥ 
শুন শুন মনোরমে শুন বরাননে। 
বিহার করিব চল চন্দনের বনে ॥ 
মলয় পর্ববতে চল করিব রমণ। 

নধর অধরে তব করিব চুম্বন ॥ 
অগুরু-চন্দনে শোভে মোর কলেবর। 
নয়ন মেলিয়। হের রূপ মনোহর ॥ 
মধুর বচন প্রিয়ে কহ পুনর্ববার | 
তোমার বিহনে হেরি সকলি আধার ॥ 
বিলাপ করিল কত অর্জুন রাজন্‌। 
কিছুতে না৷ হয় তার শোকাশ্রু মোচন ॥ 
অবিরল বহে চক্ষে অশ্রু্বারিধার। 
বলে কাল, কি করিলি ওরে ছুরাচার ॥ 
ওরে যম, তোর কিরে নাহি দয়া। মনে । 
নিশ্চয় পরাণ তোর গঠিত পাষাণে ॥ 
নাশিলি সতীরে তুই বল কি কারণ। 
পাইলি কোথায বল দৌষ আচরণ ॥ 
এরূপ বিলাপ মনে করিল রাজন্‌। 
হস! আকাশবাণী হইল তখন ॥ 
স্থির ও মহারাজ কেন কর শোক। 
অনর্থক কলি হ্য যত মূ লোক ॥ 
দভাত্রে-শি্য তুমি জ্ঞানীর প্রধান। 
এ সংসার হের জলবিম্বের সমান ॥ 
তব পরী মনোরমা সাধবী অতিশয়! 
কমলার অংশ্জাতা নাহিক সংশয় ॥ 


৩০৮ ্ীরকবৈবর্তপুরাণ। 





গিষাছেন মনোৌরমা। লক্ষ্মীর ভবনে । 
তার লাখি বৃথা ছুঃখ করিও ন! মনে ॥ 
শীঘ্র করি যাঁও তুমি করিতে সমর। 
বৈকুগ্ঠধামেতে যাবে মরণের পর ॥ 
শুনিয়া আকীশবাণী নৃূপতি তখন। 
চন্দন-কাষ্ঠেতে করে চিত! বিরচন ॥ 
পুত্র্ণ হুতাশনে করিলে সংক্কার। 
কার্তবীর্ধ্য করিলেন পত্বীর সৎকার ॥ 
তারপর নরপতি অতি হ$ মনে। 
ধন বন্ধ দান করে যত বিপ্রগণে ॥ 
সধারোহে শ্রাদ্ধ আদি করে সমাপন। 
শত শত বিপ্র আদি করিল ভোজন ॥ 
ধনাগারে নৃপতির ধন যত ছিল। 
ব্রাহ্মণগণেরে রাজ! সব বিতরিল ॥ 
তারপর কার্ডবীর্য্য সাজি রণ-দাজে। 
দৈশ্তসহ চলিলেন রণক্ষেত্র-মাঝে ॥ 
পথে নৃপ দেখে দৃশ্য অমঙ্গলকর। 
হেরিয়! সে সব দৃশ্য কীপিল অন্তর ॥ 
উলঙ্গিনী নারী এক করিল দর্শন। 
মুক্তকেশী ছিন্ননাস! করিছে ক্রন্দন ॥ 
হেরিল নৃপতিবর পথের মাঝার। 
সর্পজীবী কুস্তকার আর তৈলকার ॥ 
চিতা-ভন্ম সর্প গ্বোধা পিণ্ড ও মোটক। 
শুদ্দরের পাঁচক আর শুন্দের যাজক ॥ 
শৃম্য-কস্ত ভগ্ন-ুস্ত তৈল ও লবণ। 
এই সব পথে রাজ! করিল দর্শন ॥ 
দক্ষিণে শৃর্থাল ডাকে অমঙ্গলকর। 
গর শ্যেন বাযসাদি হেরিল বিস্তর ॥ 
নৃপতির বাম অঙ্গ কাপে অনিবার। 
ভয়ে ব্যাকুলিত প্রাণ হুইল তাহার | 
তথাপি সাহসে ভর করিয়া নৃপতি। 
সৈগ্ত সহ রণক্ষেত্রে চলে শীত্রগতি | 
হেরিযা পরশুরামে সম্মুখে তাহার । 
ভক্তিভরে তারে রাজ! করে নমস্কার ॥ 


| আশীর্বাদ করে তারে ভার্গব সুজন । 
বৈকুষ্ঠে তোমার গতি হইবে রাজন্‌॥ 
সহসা ছুন্দুভিধ্বনি হইল তখন। 
কার্তৃবীর্্য করিলেন রথে আরোহণ ॥ 
নৃপতিরে ডাকি কহে খষির কুমার। 
শুন শুন মহারীজ বচন আমার ॥ 
চন্্রবংশজাত তুমি ক্ষত্র নরপতি। 
তোমার হইল কেন এ হেন ছুর্মাতি ॥ 
বিষুঃ-অংশভূত তুমি জ্ঞানীর প্রধান। 
দততাত্রেয-শিষ্য তুমি অতীব বিদ্বান ॥ 
কামধেনু-লোভে বিপ্রে করিলে নিধন। 
এরপ ছুর্ববদদ্ধি কেন হইল বাজন্‌॥ 
ব্রাহ্মণের সাধ্বী পত্থী অতি ক্ষুপ্ধ মনে। 
স্বামিশোকে সহমৃতা হষ পতি সনে | 
কহ রাজা কেন তব হুইল ছুর্মাতি। 
বিনাশ করিলে তুমি ত্রাহ্মণ-দম্পতি॥ 
পন্মপত্রস্থিত জল তুল্য এ সংসার । 
অবশিষ্ট থাকে শুধু কীর্তি বাকাঁর ॥ 
যে ধেনুর লাগি কর বিপ্রেরে নিধন। 
সেই ধেন্ু কোথা! আজ করিল গমন ॥ 
বিদ্বান নৃপতি হযে করিলে যে কাজ। 
সমুচিত ফল তার পাবে মহারাজ ॥ 
বনের মাঝারে ভুমি ছিলে অনশনে । 
তোমারে খাওয়ায বিপ্র আপন ভবনে ॥ 
তার উপযুক্ত ফল তুমি তারে দিলে। 
কামধেনুলোভে ভারে নিধন করিলে ॥ 
বার্ধক্যেতে উপনীত তোমার বযুম। 
অর্জন করিলে কেন এই অপযশ ॥ 
তোমার সমান দাতা নাহি ভূমগুলে। 
ধার্থ্িক যশস্বী বলি খ্যাত ধরাতলে ॥ 
পঞ্ডিতপ্রবর তুমি জ্ঞানী অতিশষ। 
এরূপ অযশ তব উচিত না হয 
কটুবাক্য নাহি কষ সাধু ব্যভিগণ। 
তব প্রতি কটুবাঁক্য ন! বলি রাজন্‌॥ 


: গণেশ্থগু। ৩০৯ 


বহু নরপতি আজ হেথা বিষ্বমীন। [ অনুর ত্র আমি কামধেছু চাই। 


সবার সম্মুখে কর উত্তর প্রদান ॥ 
কেন ব! করিলে তুমি ঘ্বণিত এ কাজ। 
মকলেব লম্মুখেতে কহ মহারাজ ॥ 
শুন্যি। রামের মুখে এ হেন বচন। 
ধীরে ধীরে কার্ভবীর্য্য কহিল তখন ॥ 
গুন রাম গুণধাঁম কিবা কব আর। 
হরি-অংশজাত তুমি সন্দেহ কি তার ॥ 
হরিভক্ত জিতেন্দ্রিয তুমি ধর্মপ্রাণ 
& জগতে কেবা আছে তোমার সমান ॥ 
ঘি্কুলে জন্ম যাঁর বিগ্রের নন্দন ৷ 
তাহার কর্তব্য সদ। স্বধর্ম-পালন ॥ 
তরন্ম-চিন্তা করে যেই ভক্তি-সহকারে। 
ত্রাণ বলিঘ। সেই উক্ত এ সংদারে ॥ 
রংঘত বচন যার মৌনভাবে রঘ। 
মুনি বলি দেই জন স্থৃবিদিত হয় ॥ 
স্বর্ণ ও লোষ্ট্রে ধার রয় সমজ্ঞান। 
অরণ্য ও গৃহ যিনি দেখেন সমান ॥ 
সমজ্ঞান রহে ধাঁব পঞ্কে ও চন্দনে। 
ধোগী বলি দেইজন বিদিত ভূঘনে ॥ 
সর্ববজীবে বিষ ধিনি করেন দর্শন । 
প্রকৃত সেন হ্য হবিপবাষণ॥ 
তপন্তাই কামধেনু ত্রাহ্মণ সবার | 
তপস্তাই একমাত্র জীবনের সার | 
এ্বর্ধাতে মত্ত হয ক্াত্রয সকল । 
ব্যবদ। বাণিজ্য করে বৈশ্বাদের দল ॥ 
ত্রাহ্মণ-সেবাধ রত শুন্দ্রগণ যত 
শান্তরেব বচন ইহ! বেদের সম্মত ॥ 
তপন্ত।য ইচ্ছা যদি কত্রিযেরা করে। 
নিন্দিত হইবে তারা পৃথিবী-ভিতরে॥ 
বিবাদের ইচ্ছা দি ব্রাহ্মণের হ্য। 
অতি নিন্দা হবে তাঁর নাহিক সংশয | 
রাজসিক ভাবে যেই নিজ কর্ম করে। 
রাজ! বলি খ্যাত সেই ষংায়-ভিতরে ॥ 


ক্ষাত্রুয রাজার এতে কোন দোষ নাই? 
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ইহা অধর্ন্ম কে কষ। 
রাজার উচিত কর্ম করি মহাশয় ॥ 
কিন্তু আমি হেরিলাম কাণ্ড বিপরীত । 
যুদ্ধ ভোগে বাঞ্। নহে মুনির উচিত ॥ 
তব পিতা! জমদয়ি মুনি মহাশয় । 
কাধধেনু ভোগে তার বাঞ্া কেন রয় ॥ 
আরও বিচিত্র হেরি তব আচরণ । 
হেথা আসিলে তুমি করিবারে রণ ॥ 
শুনিযাছি ভবঙ্কর প্রতিজ্ঞা তোমার । 
ক্ষত্রিষ করিবে ধ্বংস একবিংশবার ॥ 
সমরে আপিলে যদি বিপ্রের নন্দন | 
তব বধে পাপ নাহি হবে কদাচন ॥ 
তব পিতা! জমদয়ি ঘোরতর রণে। 
নিধন করেছে ধত নরপতিগণে ॥ 
তাহাদের পুর সব মৃত্যু করি পণ। 
আপ্লিযাছে তব সনে করিবারে রণ 
তোমার গ্রতিজ্ঞা আজ করহ পালন। 
যদি পার ক্ত্রকুল করহ নিধন 
যুদ্ধ কষত্তিযের ধর্ম জানিও নিশ্চয়। 
যুদ্ধে মৃত্যু কোনকালে নিন্দনীষ নয় ॥ 
্রাক্মণের যুদ্ধ করা বিড়ম্বনা সার। 
বেদের সম্মত নহে জাঘি অনিবার ॥ 
ব্রণের কার্য সদা শাস্তি স্বস্তযযন। 
বুদ্ধ নাহি কবে কভু ভ্রাহ্মণ-নন্দন ॥ 
ক্ষত্রিথের যুদ্ধ বল বাণিজ্য বৈশ্টের। 
ভিক্ষা! মাত্র বল হয ভিচ্কুকগণের ॥ 
শুদ্রেদের বল সদা ত্রাঙ্মণ সেবনে । 
বৈষবের বল সদা! হরির পৃজনে ॥ 
খলদের হিংস। বল নারীর যৌবন। 
শিশুর রোদন বল জানি অনুক্ষণ ॥ 
বেশ্যাদেব বল হয বেশের বিন্যামে। 
জন্তদের বল ষদা হিংসা অভিলাষে ॥ 


া্ািসপাপাপা চা সপিপাপা 


৩১০ শ্রীতীত্রদ্ষবৈবর্তপুরাণ। 


পতি-সেবা বল হুষ সাধবী রমণীর । 
গুণীদের গুণ বল জানি তাহ! স্থির ॥ 
ব্রাহ্মণের বল হয় শান্তি নিরস্তর। 
যুদ্ধ তরে হেরি তব অশান্ত অন্তর ॥ 
হেরি নাই কভু ইহা, শুনি নাই আর। 
যুদ্ধ তরে নমুদ্ধত ত্রাহ্মণ-কুমার ৷ 
গুনিয়৷ নৃপের বাণী রাম খধিবর । 
মহারোষে পরিপূর্ণ হইল অন্তর ॥ 
হদয়েতে প্ভিশোক জাগিয়া উঠিল। 
রোধভরে থর থর কাঁপিতে লাগিল ॥ 
ভূগুরাম ডাক ছাঁড়ে অতি ঘনে ঘন। 
ধনুকেতে গু তবে করেন যোজন ॥ 
আকর্ণ টানিয়! ধনু দিলেন টক্কার। 
স্গন্তীর শব্দ কানে লাগে চমৎকার ॥ 
প্রথমে সমরে আসে মহস্ত-অধিপতি। 
মুনিসৈস্ বাণ মারে নৃপতির প্রতি ॥ 
মহাবল নরপতি সংগ্রামে অটল। 
পশ্চাতে তাঁহার চলে চতুরঙ্গ দল ॥ 
ম্থযোগ বুঝিয়! সবে তীক্ষ অন্তর হানে। 
মহস্ত নৃপতির দেহ জর্জরিত বাণে ॥ 
কাটিল সারথি আর ধনু কাটে তার। 
দিব্য অন্তরে ধনু রথ করে ছারখার ॥ 
নৃপতিরে অন্্রহীন হেরিয়া তখন । 
মহেশের শূল হাতে ধায় মুশিগণ | 
সহসা! আকাশবাণী হইল তখন। 
অমোথ শিবের শুল না কর ক্ষেপণ ॥ 
শিবের কবচ আছে মহম্তারাজ-গলে। 
কৃবচ প্রার্থনা কর তোমরা! মকলে ॥ 
তারপর শিবশুল করিযা ক্ষেপণ। 
হস্ত নৃপতিরে সবে করহ নিধন | 
জমদগ়ি-পুত্র ছিল শূঙ্গী নাম তার। 
ধারণ করিল সেই সঙ্্যাসী-আকার ॥ 
“ তারপর মস্তরাজ-দমীপেতে গিয়]। 
শিবের কবচ দেই আমিন চাহিয়া | 








অতঃপর শিবশুল করি নিক্ষেপণ। 
মতস্ নৃপতিরে সবে করিল নিধন ॥ 
গণেশখণ্ডে পর্থবিংশৃতি অধ্যাব্‌ স্মাপ্ত। 


$ অস্টাবিংশভি অধ্যায় 
গুচ্ছ বাবার সহিত পবশুবামের বুদ্ধ, যুদ্স্থদে 
ভর্রকালীয় গমন, পরগবাম কর্তৃক ভন 
ফাদীধ আ্তব এবধ নচ্ছ বধ। 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
স্মরেতে মৎস্তারা্জ হইল নিধন! 
কার্ডবীর্ধ্য রাজ। ডাকি অন্ত নৃপ্গণে। 
শত শত সৈম্ত মহ পাঠালেন রণে | 
বৃহদবল সোমদত মিথিলা ঈশ্বর | 
সকলে মিলিয়া চলে করিতে সমর ॥ 
ভীষণ ধনুক হাতে করিল টক্কার। 
ঘন ঘন লাফ ঝাঁপ করে হুহ্ষ্কার ॥ 
ঘন ঘন রাম প্রতি তীর বরিষণ। 
শত শত তীর রাম করেন ছেদন ॥ 
তারপর আরম্ভিল ঘোরতর রণ। 
তীক্ষ তীক্ষ অস্ত্র হানে খধির নন্দন | 
অগ্নিশিখা-তুল্য তেজী শ্রীপরগুরাম। 
পিনাক ধারণ করি ঘুঝে অবিরাম ॥ 
কত শত সৈম্ত বাণে পড়িতে লাগিল। 
কত শত রথ-রধী নিহত হুইল ॥ 
কত হস্তী কত সাদী কত শত হয। 
গ্রামে পড়িল তার কে করে নির্র্য | 
কত যে কবন্ধ পড়ে সংগ্রামের মাঝে! 
ুদ্ধ সহ রণবাদ্য তালে তালে বাজে । 
লক্ষ লক্ষ দৈগ্ মরে ভয়ঙ্কর রখে। 
হার করিল রাম ক্ষত্র নৃপগণে | 
কাগ্তকুজ নরপতি সৌরাষ্টর নূপতি। 
মহারাষ্ট্র অধিপতি বঙ্গীয় ভুপতি | 


কলিঙ্গের অধীশ্বর গুজ্বর রাজন্‌। 
সংহাব করিল সব খধির নন্দন ॥ 
ভীমবেগে ধা যত মুনি-সেনাদল। 
মুহুমূ্থঃ সিংহনাদ কবে অবিরল ॥ 
নৃপতির সেনাদল না! হেরি উপাধ । 
অবশিষ্ট যারা ছিল ভযেতে পলায ॥ 
তখন আসিল যুদ্ধে নুচন্ত্র নৃূপতি। 
অতিশয বলবান্‌ রণে দক্ষ অতি ॥ 
তার সহ যুদ্ধ করে ভার্গব তখন । 

ঢুই পক্ষে আরস্তিল ঘোরতর রণ ॥ 
নাগ-ঘন্ত্র মারে রাম হুচন্দ্রের প্রতি । 
গরড়ানর দিয়া তাহ! কাটিল নৃপতি ॥ 
শতদূর্ধ্যদম দীপ্ত অস্ত্র নারায়ণ। 
নৃপেরে হানিল তাহা খষির নন্দন ॥ 
নারাযণ-অন্ত্র হেরি স্থন্দ্র নূপতি। 

রথ হ'তে নামিলেন অতি শীত্গতি ॥ 
তারপর নিজ অস্ত্র করি পরিহাব। 
নারাষণে স্তবস্তুতি করে অনিবাঁর ॥ 
নারাধণ-অন্ত্র তবে সুচন্দ্ররে ছাড়ি। 
নারাযণ সমীপেতে যায তাড়াতাড়ি ॥ 
তখন পরশুরাম অতি ক্রোধতরে ৷ 
নিক্ষেপ করিল গদা। কৃপিত অন্তরে ॥ 
হানিল পট্টশ শক্তি পবশু মুষল। 
তীক্ষ তীক্ষ অন্ত্র আদি হানে অবিরল ॥ 
শিবদত্ত ভষঙ্কর শুল ল'ঘে করে। 
নিক্ষেপ করিল রাম অতি ক্রোধ্তরে ॥ 
সথচন্দ্র নৃূপতি সব কাটিল হেলায়। 
ভাবিষ না পাঁধ রাম কি কবে উপাষ ॥ 
ছেনকালে সম্মুখেতে খষির নন্দন | 
ভদ্রকালী জননীবে কবিল দর্শন ॥ 
বিকটবূপিনী দেবী করাল বদনা। 
মুক্তকেশী ভ্রিলৌচনী ভীষণ দর্শনা ॥ 
অকণ-লোচন! দেবী হদীর্ঘ রদনা। 
শবৌপরি নৃত্য কবি ভ্রকুটি বদনা ॥ 


গণেশখণ্ড। ৩১১ 


কিক ক 





ভূজঙ্গ ভূষিত অঙ্গ ভীম দরশন। 
করেতে শাণিত অসি লোহিত বরণ ॥ 
স্থচন্দ্রের রথে থাকি জগৎজননী । 
নৃপতিরে রক্ষা তিনি করেন আপনি॥ 
ছেরিষ1 মাতারে সেথা ত্রা্ষণ-কুমার ৷ 
অস্ত্র পরিহার করি করে নমস্কার ॥ 
কহিলা পরশুরাম ভক্তি-নহকারে। 
তুমি মাতা জগদ্ধাত্রী প্রণমি তোমারে ॥ 
ছুর্গতিনাশিনী তুমি ভূবন-ঈশ্বরী | 
শঙ্করের প্রিঘা ভূমি নমক্কীর করি ॥ 
জগৎজননী তুমি করি নমস্কার । 
কৃপা করি মনস্কাম পূরাও আমার ॥ 
তুমি দেবী জগদ্ধাত্রী জগৎপালিনী। 
অস্থর-নীশিনী মাতঃ জগ্রৎজননী ॥ 
কৃপামনত্ী জগন্মধী তুমি মহামায!। 
তুমি গঙ্গা তৃমি জা! তুমিই বিজয ॥ 
পরমা প্রকৃতি দেবী তূমি সারাৎসারা। 
বিশ্বের আরাধ্য মাতা ওগো পরাগুপর! ॥ 
বিমুখ হইলে তুমি কে করে রক্ষণ । 
তোমার চরণে আমি লইম্ু শরণ ॥ 
তোমাৰ দেবক আমি ওগো! ম! শঙ্করী | 
প্রসীদ প্রসীদ দেবী মাতা বিশ্বেশ্বরী ॥ 
তোমার চরণে মাতা লইন্ু শরণ। 
তব নামে হয় মাগো বিশ্বের নাশন ॥ 
অজিতা অপরাজিতা তুমি কাত্যায়নী। 
তুমি উমা তুমি ধুমা৷ ভবানী ঈশানী ॥ 
কৃপা! কর কৃপামযী হুইযা সদয। 
রক্ষা কর মাগে। তব অধম তন ॥ 
আমি তব ভক্ত মাগো কি কহিব আঁরু। 
পবিপূর্ণ কর তুমি প্রতিজ্ঞা আমার ॥ 
শিবলোকে তুমি আর দেব মহেশ্বর | 
ছইজনে ন্েহ-ভবে দিযাছিলে বর ॥ 
সে বর সফল কৰ মা! দৃযামধী | 
মনস্কাম পুর্ণ কর, কর বণ্জয়ী ॥ 


৩১২ ী্ীতরন্মবৈবর্ভ-পুরাণ। 





পরগুরামের কথা করিয়া শ্রবণ। 
ভয় নাই বলি দেবী অন্তহিতা হন ॥ 
সহসা শ্রীত্রঙ্গাদেব করি আগমন | 
রামেরে কহিল! কথ! অতি স্থগোপন ॥ 
শুন শুন কহি তোমা! খষির নন্দন। 
স্ন্দ্ে কেমনে তুমি করিবে নিধন ॥ 
একদা! ছুরববাসা মুনি অতি স্নেহ-ভরে। 
দশাক্ষরী মহা বিছা নৃপে দান করে ॥ 
ভদ্রকালী কবচাদি করে তারে দান। 
সচন্দের গলে তাহ! আছে বর্তমান ॥ 
যতদ্দিন সে কবচ গলে তার রবে। 
ততদিন নৃপতি না পরাজিত হবে॥ 
ভিক্ষুকের বেশে যাঁও ভূগু তপোধন। 
কবচ তাহার কাছে করহ প্রীর্থন॥ 
ধার্শিক নুচন্দ্র রাজ! দাতা অতিশয। 
কবচ প্রদান তোম। করিবে নিশ্চয় | 
তখন পরশুরাম সন্্যাসীর বেশে। 
কবচ প্রার্থনা করে দৃপ-কাছে এসে ॥ 
কবচ প্রদান করে ভুচন্দ্র রাজন্‌। 
অমোধান্ত্র পাইলেন ভার্গব তখন ॥ 
মণিহারা ফণী যেন নুচন্দ্র নৃপতি। 
ঘন ঘন বাণ মারে রাম তার প্রতি ॥ 
ছুইজনে শরযুদ্ধ বাধে ঘোরতর | 
সবশেষে শূল অস্ত্র ছাড়ে খাষিবর ॥ 
সুন্দরের বক্ষে সেই শুল আসি পড়ে। 
অবিরত রক্তধার! বহে তীর ধারে ॥ 
পড়িল ভূমির *পরে ম্চন্্র রাজন্‌। 
খধি হস্তে নরপতি হইল নিধন ॥ 
বৈবর্ভপুরাণে আছে বর্ণনা ইহার । 

. ষে শুনিবে পাপ হৈতে পাইবে উদ্ধার ॥ 
গণেশখণ্ডে অষটাবিংশতি অধ্যায সমাপ্ত 


পাপা 






গু উনত্রিংশ অধ্যায় 


পু্কবাক্ষেব সহিত পবসতবামেব যুদ্ধ-বরণন। 

নারায়ণ কহিলেন, শুন হে ত্রাক্মণ। 
এইরূপে মুচন্দ্রের হইল পতন॥ 
মন্দের পুত্র ছিল পুষ্করাক্ষ নাম। 
মহালন্ষমী-উপাঁসক অতি গুণধাম॥ 
সূর্যের সমান তেজী হচন্দ্রন্দন। 
সৈম্তগণ সহ আসে করিবারে রণ॥ 
লক্ষমীর কবচ তার গলে বিষ্যমান। 
ভ্রিলোক-বিজয়ী রাজ! বীরের, প্রধান ॥ 
পুনরায আরস্তিল ভষহ্বর রণ। 
অন্তর শন্ত্র নিক্ষেপিল মুনি-সেনাগণ। 
অনাধাসে কাটি তাহা পুষ্করাক্ষ বীর । 
বাণে বাণে সকলেরে করিল অস্থির ॥ 
ছুই পক্ষে চলে রণ অতি ভযস্কর। 
অস্ত্রে অস্ত্রে ঝনৎকার উঠে নিরন্তর ॥ 
কাটিল রাজার রথ যুনি-সৈম্ভগণ। 
তিন লক্ষ সেনা তার করিল নিধন ॥ 
তারপর শিবদত্ত শুল ল'যে করে। 
হক্কার ছাড়িয। তাহ! হানে নৃপবরে ॥ 
নৃপতির গলদেশে সেই শুল যাঁধ। 
পরিণত হল তাহ! পম্মেব মালাধ | 
ক্রোধে জ্ঞানহার! হযে ব্রাহ্মণ নকল | 
গা শক্তি মু্গরাি হানে অবিরল ॥ 
সেই ্ৰ অস্ত্র ঘত বিচুণিত হয । 
হেরিবা মুনির দলে জাগিল বিল্মষ ॥ 
ঘোরতর রণ করে নৃপতি তখন | 
নিবারিতে নাহি পারে মুনি-সেনাগণ | 
তখন পরশুরাম অতি-ক্রোধ-ভরে । 
সিংহনাদ কবি ঘন আসিল সমরে ॥ 
বিশাল কুঠার তুলি ভাগ্ব-ুজন। 
মহাবলে নৃপতিরে করিল ক্ষেপণ| 


গীণেশখগ্ড | ৩১৩ 


রাজার কিরীট ছেদ করিয! কুঠার। 
পতিত হইল পরে ভূমির মাঝার ॥ 
শিবদত শুল ল+য়ে খাষির কুমার | 
নৃপতির প্রতি ক্রোধে হানিল আবার ॥ 
কুগুল ছেদন করি দে শুল তখন। 
মৃনথেশের সমীপেতে করিল গমন ॥ 
হেরিয়। প্রশুরামে হুচন্দ্র-কুমার। 
বাঁণে বাণে চতু্দিক্‌ করে অন্ধকার ॥ 
ভূগুরাম সেই বাণ কাটিল হেলায়। 
নৃপতির প্রতি অস্ত্র ছাড়ে পুবরায় ॥ 
শক্তিমান্‌ ভূগুরাম যত অন্তর ছাড়ে। 
বিপরীত অস্ত্রে তাহ! নৃপতি নিবারে ॥ 
্রচ্ম-ন্ত্র ছাড়িলেন ভার্গৰ তখন । 
সেই অস্ত্র নরপতি কবে নিবারণ ॥ 
সব অস্ত্র ব্যর্থ হেরি খাষির কুমার । 
পাশুপত অস্ত্র হাতে লইল আবার ॥ 
তখন শ্রীভগবান্‌ হরি নারাযণ। 
ব্রাহ্মণের বেশে সেথা করে আগখন ॥ 
আলিঘ। ভার্গবে কহে, শুন তপোধন। 
পাশুপ্ত অস্ত্র হান কিসের কারণ ॥ 
সামাস্থ মানবরাজে নিধনের তরে। 
পাওুপত অস্ত্র তুমি লইযাছ করে ॥ 
পাশুপ্ত অস্ত্র যদি করহ ক্ষেপণ। 
অবিলন্ধে তম্ত্ীভূত হইবে ভূবন ॥ 
পাশুপত অস্ত্র আর চক্র সুদর্শন । 
সকল অস্ত্রের সার শুন তপোধন ॥ 
ইহাদেরে নিবারিতে কেহ নাহি পারে। 
গোপনীঘ কথ শুন কহিব তোমারে ॥ 
পুছ্ছরাক্ষ মহাবীর এ ভূবন-মাঝে। 
লক্ষ্মীর কবচ সদা তার কে বাজে ॥ 
যতক্ষণ সে কবচ করিবে ধারণ। 
তারে পরাজিতে নাহি পারে কোন জন ॥ 
বিপ্রমুখে হেন বাক্য করিযা৷ শ্রবণ। 
ভূগুরাম কহিলেন, শুন হে ত্রাক্ষণ ॥ 


ছন্মবেশধারী তুমি হও কোন্জন ৷ 
আপনার পরিচয় দেহ মহাতন্‌ ॥ 
পরশুরামের বাক্যে হইযা সদ্য । 
আমি বিষ বলি বিপ্র দেন পরিচয় ॥ 
প্রিচয় পেষে তবে রাম সুনিবর | 
স্তবস্তৃতি করিলেন যুড়ি ছুই কর ॥ 
দ্যা করি বল প্রভু হয়েছি অধীর। 
কেমনে বধিব আমি পুষঙ্ষরাক্ষ বীর ) 
গ্রবল ক্ষত্রিষ-পুত্র আটিতে না পারি । 
যদ্ধি না উপায় কর পাশুপত মারি | 
বিষ্ণু তারে আশ্বাসিযা করি আশীর্বাদ । 
বলিলেন পূরাইব তব মনোসাধ ॥ 
শুন শুন ভৃগুরাম তার কাছে গিষা। 
লক্ষ্মীর কবচ আমি আনিব চাহ্যি। ॥ 
ইহা বলি ছদ্মবেশ করিয! ধারণ । 
পুষ্ষর নৃপতি কাছে করিল গমন ॥ 
স্ন্দ্ের পুত্র রাজা দানে মহাবীর | 
জ্ঞানে গরিমায তিনি অতীব স্থুধীর ॥ 
বিপ্রবেশে বিষ সেথা যাইয। ত্বরায়। 
লক্ষ্মীর কবচখানি তার কাছে চাষ ॥ 
পু্ধরাক্ষ নরপতি হরিষ অন্তরে! 
কবচ করিল দান বিপ্রে অকাতরে ॥ 
কবচ গ্রহণ করি বিষ সনাতন । 
অতি শীত্্র বৈকুষ্ঠেতে করিল! গম্ন ॥ 
অতঃপর ভূগুরাম পুষরের সনে । 
অবিলম্বে পুনবায় মাতে মহারণে ॥ 
ঘন ঘন অন্ত্রবাণে করিষ। জর্জর | 
ভূগুরাম পুক্ষরাক্ষে বধিল সত্বর ॥ 
গণেশখণ্ে উনত্রিংশ অধ্যাম অমাপ্ত। 
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 ভ্রিংশ অধ্যায় 
কার্ভবীরধ্ঃপহ পবরুবাসেব যুদ্ধে মহাদেব কর্তৃক 
কার্ডবীর্যেব নিকটে ছলপূরব্ক কবচগ্রহণ, 
বাদ! ও পবস্তবামেব কথোপকথন, 
কাররবীর্যোব গপবলোকগমন এবং 
বর্ষ-ভার্গব লধবাদি। 
যুদ্ধে ঘবে পুষ্রাক্ষ হইল নিধন। 
কার্ভবীর্য্য রাজা আসে করিবারে রণ॥ 
লক্ষ লক্ষ সৈগ্ভ আদি সাথে আসে তার। 
রথেতে বসিল! রাজ অতি চমৎকার ॥ 
হেরিল। পরশুরাম রণক্ষেত্র-মাঝে। 
নৃপতি-বেষ্িত হয়ে কার্ভবীর্ধ্য রাজে॥ 
মস্তকেতে রত্বছত্র কি! শোভা তার। 
সর্বব-অঙ্গে বিভ্ুষিত রত্র-অলঙ্কার॥ 
চন্দন-চর্চিত দেহ সহান্ত বদন, 
মনোহর কান্তি তার অতি হশোভন ॥ 
ছেরিয় মুনিরে রাজ! করে নমস্কার । 
মুনি আশীর্ববাদ তারে করে বার বার। 
আরম্ত হইল যুদ্ধ অতি ভয়ঙ্কর। 
ছুই পঞ্চ অবিরাম বাণেতে জর্জরর ॥ 
মহাবীর কার্তবীর্য্য অতি দক্ষ রণে। 
ুহুমুদিঃ বাণ মারে খুনি-সেনাগণে ॥ 
কার্তবীর্ধ্য আরম্তিল ঘোরতর রণ । 
পলায়ন করে সব মুনি-সেনাগণ ॥ 
বাণে বাণে চতুর্দিক্‌ অন্ধকার হয়। 
বিপদে পড়িল খধিপুত্র অতিশয় ॥ 
দেখিতে না! পায় কিছু উপায় কি করে। 
অগ্মিবাণ ল'য়ে মুনি মারিল সত্বরে ॥ 
চতুর্দিক্‌ অগ্নিষয হইল তখন | 
নরপতি বরুণান্্র করিল ক্ষেপণ | 
অঝোর ধারা বৃষ্টি বরিষণ হল | 
শীতল ধারায সেই অনল নিভিল ॥ 
হানিল গন্ধররব-বাণ খাষির নন্দন | 
বায়ব্যান্্র বাণ রাজ নিক্ষেপে তখন ॥ 


পাপা ডা চাচা 


বার চাপেতে সেই বা বেগে ধায। 
আকাশের কোলে গিয়া ত্বরিতে মিশা! 
নাগ-মন্ত্র মারে রাম অতি ভয়ঙ্কর | 
গরুড়ান্ত্রে রপতি কারটিল সত্বর ॥ 
নাগ্দল পক্ষীরাজে যেমনি দেখিল। 
ভয়েতে অমনি নব কোথা লুকাইল॥ 
ক্রোধেতে পরশুরাম পাশুপত ধরি। 
শরাসনে যুড়িলেন মন্ত্রপূত করি ॥ 
ভীষণ গর্ন উঠে আকাশ ভেদিয়া। 
মনে হয় সপ্ত স্বর্গ পড়িল ভাঙগিয় ॥ 
স্বর্গ হৈতে দেবগণ ব্যাকুল নয়নে। 
দেখে কিবা কাণ্ড হয় ঘোরতর রণে॥ 
মন্ত্র পড়ি ধথাবিধি ভূগুর নন্দন | 
রাজার উপর অন্তর করিল ক্ষেপণ॥ 
বৈষ্ঞাস্ত্র শরাসনে ঘুড়িল রাজন। 
অর্থাপথে করিলেন তাহা নিবারণ ॥ 
অতি ক্ষুব্ধ হয তবে খাষির নন্দন। 
ঘন ঘন কীপে ওষ্ঠ লোহিত লোচন ॥ 
দিব্যান্্র ভীষণ এক ধন্ুকে যুড়িঘ!। 
নৃপপ্রতি নিঙ্ষেপিল মন্ত্র উচ্চারিয়া 
অবছেলে ঘৃপ তাহ! করেন ছেদন। 
দিব্য অস্ত্র শরাসনে করেন যোজন ॥ 
মুনি ব্রশ্ম-অস্ত্র মারে নৃপেরে বধিতে। 
সেই অন্ত ার্ভবীরয্য কাটিল ত্বরিতে | 
দতাত্রেয়-দত্ত গুল লয়ে নরপতি। 
মন্ত্রপাঠ করি ছাড়ে ভার্গবের প্রতি ॥ 
শত-দুরধ্য সম দীও্ত শূল তয়হবর। 
পতিত হইল গিয়! মুনির উপর ॥ 
রিবা সেই শূল কে রোধিবে তারে 
দেবগণ কভু তাহা নিবারিতে নারে ॥ 
শুলের আঘাতে মুনি চেতনা হারায়। 
গৃচ্ছিত হুইবা ত্বরা পড়িল ধরায় ॥ 
ছেরিয়া মুনির দশ! যত দেবগণ। 
্রঙ্গা বিষুঃ শিব সাথে করে আগমন ॥ 


জ্ঞানিবর মহেশ্বর বিস্কুর আদেশে । 
ভার্গবের প্রাণ দান করে অবশেষে ॥ 
চেতনা পাইযা মুনি মেলিয়া ন্যন। 
হেবিলেন ব্রহ্মা আদি যত দেব্গণ ॥ 
লজ্জিত ব্দনে রাম ভক্তি-সহকারে। 
স্তবস্তরতি করিলেন দেবত! সবারে | 
ভগবান্‌ দতাত্রেয় ভক্তের ঈশ্বর। 
কার্তবীরধ্য-রক্ষা“তরে আমিলা সত্বর ॥ 
কুপিত হইয়া রাম পাশুপত লয় । 
হেরিল অপূর্ব দৃশ্য মুনি সে সময় ॥ 
আপনি শ্রীভগবান্‌ কৃষ্ণ সনাতন। 
কার্তবীর্্য নৃূপতিরে করেন রক্ষণ ॥ 
নবজলধর-্ঠাম কাস্তি মনোহর। 
গো'পবেশধারী হরি শ্যাম নটবর ॥ 
সথদর্শন চক্র হাতে স্হাস্ত বদন। 
গোপ-গোগী-পরিবৃত মদনমোহন ॥ 
মহ স্ব বংশী বাজে অতি মনোহর । 
সহসা। আকাশবাণী শুনে মুনিবর 
যে কবচ দতাত্রেষ মুনি করে দান। 
রাজার হাতেতে তাহা আছে বিদ্যমান ॥ 
যোগিগুরু মহাদেব নৃপ কাছে খিয়া। 
কৃষ্ণের কবচ সেই অ নুক চাহিয়া ॥ 
তারপর কার্ভবীর্ষ্যে করিবে নিধন । 
তাৰ পূর্বের সবৃত্যু নাহি হবে কদীচন ॥ 
শুনিয়া আকাশবাণী দেব মহেশ্বর। 
কার্তবীধ্য সমীপেতে চলিল সত্তর ] 
্রাঙ্মণেব রূপ ধরি নৃপপাশে গিষা। 
কষেঃর কবচ তুরা৷ আনিল চাহিযা ॥ 
তারপর ভূগুরামে করিয়া প্রদান। 
আপন স্থানেতে শিব করিল প্রন্থান ॥ 
শিবের অত লাভ কবি ভূগুরাম। 
অহঙ্কারে মত্ত হু তাহাব পবাণ ॥ 
আনন্দ বাড়িল হদে অতি গুরুতর । 
পশিল সমরে বীর ভূগুবংশধর ॥ 


গ্রণেশখণ্ড। 


পেভীীগালাপীলাীপা্আা্পাপাাতীাপাীািপি্পিপিিপপিাপিতািসিসিসিপপালাপাপাপাপিপাপাপাপিসিসিপপিপিিসিপ 


সাপে পপাাসপোশ্ সপে পপীসর 
৮০ শাটাশাশ্পি শশী স্পাশি শী 


৬১৫ 





অতঃপর ভূগুরাম নৃপতিরে কষ। 
উঠ উঠ নরপতি কেন কর ভষ॥ 
সাহসে করিয়া ভর কর তুমি বণ। 
নিরাশ হইলে তুমি কিসের কারণ ॥ 
তুমি দাতা তুমি ধীর জ্ঞানী তুমি অতি। 
নৃপতি-মাঝারে তুমি শ্রেষ্ঠ নরপতি ॥ 
তোমা সহ যুদ্ধে আমি হই অচেতন । 
সে যশ হইবে তব শুন হে রাজন্‌ ॥ 
সমস্ত নৃপতিগণে কর পরাজিত। 
রাবণে হারালে তুমি ভুবনে বিদিত ॥ 
তোমার শুলেতে মম হ্য় পরাজয় । 
আমারে বাঁচান পুনঃ শিব মহাশয় ॥ 
আজিকার সমরেতে পাবে মনস্তাপ। 
ঘুচাইব আজি তব যত ছিল পাপ ॥ 
শঙ্কর-গ্রদত্ত বাণে বধিব তোমায়। 
আজিকার রণে মোর শঙ্কর সহায ॥ 
হৃদযেতে পিতৃশোক ভুলিছে ছিগুণ। 
তোমারে নিধন করি নিভাব আগুন ॥ 
শুনিয। রামের বাক্য কছে নরপতি। 
কি কব তোমারে আমি তুমি জ্ঞানী অতি॥ 
আমার সমান কত নৃপ শত শত। 


1 এই মহীতলে লয় পায় অবিরত ॥ 


কিবা মোর জ্ঞান আর কিব। মোর দান। 
ল্ক্ষ লক্ষ নৃূপ আছে আমার সমান ॥ 


' মোর বৃদ্ধি তেজ শোভা! প্রতিষ্ঠা বিন্য। 


] 


মনোরমা সাথে সাথে অপগত হয় ॥ 
লাধবী প্রিয়া মনোরম! তাহার বিহনে! 
দেহে মোর বল নাই, শাস্তি নাই মনে ॥ 
মনোরম! ছিল মোর প্রাণের ঈশ্বরী ৷ 
শষনে তোকনে রণে ছিল সহচরী ॥ 
বিষহীন সর্প সম তেড নাহি আর। 
ভার্ধ্যার বিহনে হেরি সকলি শ্াধার ॥ 
সে যদ্দি থাকিত, শুন খাষির নন্দন | 
বর্পের নিকট হ'তে ভেকের মতম | 


৩১৬ রীপ্রীক্ষবৈবর্ত পুরাণ । 


আমার পূর্ব্বের যদি হেরিতে সমর । 
স্তস্ভিত হইতে তবে তুমি সুনিবর ॥ 
হায় হায আজ মোর ভাগ্য-বিড়ন্বনে। 
পরাজিত হতে হবে ব্রাহ্মণের সনে | 
কালের কুটিল গতি শুন তপৌধন। 
কালে হয শিবা-হাতে সিংহের মরণ | 
মহিষেরে হত্যা! করে মক্ষিকার দল। 
গজেন্দে নিহত করে হরিণদকল ॥ 
গরুড় নিহত হয় সর্পের কবলে। 
ভূত্যের ভ্রন করে নৃপতির দলে ॥ 
কালের বিচিত্র গতি শুন মুনিবর। 
কালেতে মানব হুয দেব পুরন্দর ॥ 
কালের অধীন সবে শুন মহাশয় | 
কালেতে বিলীন হয় জীব-সমুদয় ॥ 
কালেতে প্ররৃতিদেবী তিরোভূত। হয়। 
শ্রীকৃষ্ণ কেবল মাত্র কালাধীন নয় ॥ 
কালেতে স্জন করে কৃষ্ণ-সনাতন। 
তাঁহার ইচ্ছায় চলে দর্ব্ব জীবগণ ॥ 
স্থল হতে স্থুলতম কৃষ্ণ সনাতন । 
সুম্বন হঠতে সৃক্ষমতম তিনি অনুক্ষণ ॥ 
ব্রহ্ম! বিষ মহেশ্বর অংশ মাত্র তার। 
তাহার আজ্ঞায় সবে চলে অনিবার ॥ 
উৎপন্ন প্রকৃতি হতে যত দেবগণ। 
প্রকৃতি নবার মাতা শুন তপোধন ॥ 
রাধিকা! লাবিভ্রী ছুর্গ। লক্ষী সরম্বতী। 
প্রকৃতির পঞ্চবূপ মনোহর অতি॥ 
বিরাজিত। শ্রীপ্রকৃতি পঞ্চরূপ ধরি। 
নিত্য। সত্য। মাযারূপা ভূবন-ঈশ্বরী ॥ 
মায়! বিন! নাহি হুয সংগার-জন | 
মাধাষ মোহিত হুষ সর্ববজীবগণ ॥ 
অনার সংদার এই সকলি নশ্বর 
জন্মিলে মরিতে হবে নাহি তাতে ভব | 
বুথ আস্ফালন কর ত্রান্গণ-কুমার। 
মরিতে কদাপি ভদ্র নাহিক আমার ॥ 


| যাহার হাতেতে যার মরণ-লিখন। 
নিবারিতে তাহা বল পারে কোন্‌ জন। 
গর্বব্ভরে রণম্ত হয়েছ এখন। 
একদা তুমিও ধাবে কালের ভবন॥ 
কেন তবে বৃথা গর্ব কর খাষিবর। 
সার কথ! বলিলাম তোমার গোচর॥ 
লহ অস্ত্র ভৃপ্তরাম বুধ! কাল যাঁষ। 
মরিব অথবা রণে মারিব তোমায় ॥ 
এতেক বলিষ! নৃপ সহীস্ত বদনে। 
বামে প্রণিপাত করে আনন্দিত মনে ॥ 
ধনু শর ল'যে রাজ। চড়ি রথে তার। 
হুহুস্কারে ছুটে যাঁষ রণের মাঝার ॥ 
ভূগুরাম সহ যুদ্ধ হয ঘোরতব। 
ধরাদেবী ঘন ঘন কীপে ভযঙ্কর ॥ 
দৈগ্ঘদল হুহ্কার গন করিছে। 
অশ্বখুরে ধুলি উঠি গগন ঢাকিছে॥ 
চলিল ভীষণ যুদ্ধ কিবা ক আঁব। 
বাণে বাণে চতুদ্দিক্‌ হইল আধার ॥ 
সিংহনাদ ক'রে ধায় ভৃগু তপোধন। 
হুই দলে বু সৈগ্ত হইল নিধন ॥ 
কার্ভবীর্য্য বাণ মারে কাটে মুনিবব। 
মুনির বাণেতে রাজা হইল জর্জর ॥ 
লক্ষ লক্ষ সৈনিকের! করিছে চীৎকার । 
ভথঙ্কর রণবাগ্ঠ বাজে অনিবার ॥ 
কেহ করে আর্তনাদ কেহ বা দ্রুন্দন। 
রণে ভঙ্গ দিষা কেহ করে পলায়ন ॥ 
কষত্রসৈম্তে মুনিপৈন্যে না জানে বিশ্রাম । 
রণক্ষেত্রে রক্তজোত বছে অবিরাম ॥ 
অস্ত্রের বঙ্কারে আব ধনুর টক্কাবে। 
প্রকম্পিত চতুদ্দিক্‌ হয বাবে বারে ॥ 
বছ সেনা বিনাশিল রাম খষিবর? 
হেরিধা ব্যাকুল হ'ল বাজার অন্তর ॥ 
হেনকালে ভূগুরাম ল'ষে নিজ করে! 
পাণুপত অস্ত্র হানে নৃপতি উপরে ॥ 















কার্তবীর্ঘ্য রাজা পড়ে ভূমির উপরে ॥ 
প্রবল প্রতাপ রাজ! গড়াগড়ি যাষ। 
ভূমিতল যাঁয় ভাসি রক্তের ধার'ব ॥ 
মৃত্যুকালে নারাধণে করিয়া স্মরণ । 
কার্তবীরধ্যার্দুন রাজা ছাড়িল জীবন ॥ 
ইহা! দেখি সৈম্তগণ করে হাহাকার । 
রোদনধ্বনিতে পূর্ণ হয চারিধার | 
এদিকে অর্জুন রাজ| ত্যজি কলেবর। 
গোলোকধামেতে যায পুলক অন্তর ॥ 
নারায়ণ জনার্দন জগতের পতি । 
স্বীধ পাঁশে দেন ঠাই করিতে বসতি ॥ 
সহচর রূপে থাকে অর্জুন রাজন্‌। 
আপনি আশ্রয় তারে দিল নারাষণ ॥ 
এদিকে পরগুয়াম সমবে মীতিল। 
ক্ষত্রিয সন্তান সব বধিতে লাগিল ॥ 
ঘেথাষ ক্ষত্রিষ ত করে দরশন | 
পরশু আঘাতে করে সবারে নিধন ॥ 
শিশু বৃদ্ধ যুবা৷ যত ছিল এ ধরায়। 
সকলে বিনাশ রাম্‌ করিল ত্রাষ্‌ ॥ 
ক্ষজিম্ব-কুমার যত গর্ভমাবে ছিল। 
গ্রতিজ্ঞ। পালন তরে সবে বিনাশিল ॥ 
পরশুর সাহায্যেতে খষিব কুমাব। 
ক্ষত্রিষ করিল ধ্বংস একবিংশবাঁর ॥ 
গ্রতিজ্ঞ। সফল হৈল আনন্দিত মন। 
আহ্লাদে পরশুরাম করে বিচরণ ॥ 
কৃতিপধ ক্ষত্রনারী হষে ভীত মন। 
গোপনে বিপ্রের গুছে লইল শরণ ॥ 
ধরামাঝে ইহাঁরাই পাইল নিস্তার। 
তাহাতেই পাষ ক্ষত্রবংশের বিস্তার ॥ 
্রাহ্মণ ওরদে আর তাদের জঠরে। 
ক্ষত্রিষ সন্তান কত পুনঃ জম্ম ধরে ॥ 
ভার্গবের বুদ্ধ-জ্রীড়া হেরি চমৎকার । 
শঙ্কর পরশুরাম নাম্‌ দিলা তার ॥ 


অমৌঘ সে জন্ত্রাঘাত সহিতে না পারে । 


গণেশখণ্ড । ৩১৭ 





দেব দেবী গণ সবে হরিষ অন্তরে । 
করিল পুল্পের বৃষ্টি ভূগ্তরাম শিরে ॥ 
্র্থের ছুন্দুভি বাগ্য লাগিল বাজিতে। 
জগৎ প্লাবিত হ'ল তার যশোগীতে ॥ 
ব্রঙ্গা ভূগু শুক্র আদি যত মুনিগ্ণ। 
আশীর্বাদ তরে সেথা করে আগমন ॥ 
আশীর্বাদ করি তারে ত্রহ্ম। মহাশষ। 
ধীরে ধীরে হিতকর বেদবাক্য কয॥ 
শুন শুন বৎস তুমি বচন আমার! 
মন্ত্রদাতা গুরু হ্ধ শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ 
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ গুরু মহেশ্বর | 
গুরুই পরম ত্রহ্মা জেনে। নিরন্তর ॥ 
হরিভভিন্দাতা ধিনি মন্ত্রদাতা যিনি। 
এ জগতে সর্ববশেষ্ঠ বন্ধুজন তিনি ॥ 
অজ্ঞান-তিমির ষিনি করেন বিনাশ। 
ধাহার কৃপায় পাই হরির আভাস ॥ 
সেই জন শ্রেষ্ঠ বন্ধু শুন তপৌধন। 
পরম আত্বী তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ জন ॥ 
অহঙ্কারে মণ হ্য যেই মুঢ় জন। 
আপন গুরুরে কৃভু না করে ভজন ॥ 
সেই জন মহাপাগী হয অনিবার। 
কোন কর্ম্মে তার নাহি রছে অধিকার ॥ 
অভীষ দেব! তব কৃষ্ণ সনাতন 
গুরুদেব হন তব শিব পঞ্চানন ॥ 
এক্ষণে শরণ লহ গুরুর নিকটে । 
বেদের বিহিত কথা৷ কি অকপটে ॥ 
মঙ্গলকারণ স্দ! শিব মহেশ্বর । 
তাহার নিকটে তুমি যাও হে সত্বর ॥ 
গোলোকের অধিপতি কৃষ্ণ সনাতন । 
তীর অংশে জন্ম লয দেব পঞ্চানন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ জীবের আত্মা, মহাদেব জ্ঞান। 
আমি তার চিত্তরূপে সদ বিদ্যমান ॥ 
প্রাণস্থরূপিনী হ্য প্রকৃতি ঈশ্বরী। 
শিবের শরণ তুমি লহ ত্বরা ক্রি ॥ 
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জ্ঞানদাতা জ্ঞানরূগী জ্ঞানের নিদান। 
সনাতন গুরু তব শিব ভগবান্‌ ॥ 
বহুবর্ধ জপ তপ করিয়া ধরায়। 
প্রকৃতি ঈশ্বরী ভারে পতিরূপে পায় ॥ 
শুন শুন ভূগুরাম আমার বচন। 
শিবের নিকটে গিয়া লও হে শরণ ॥ 
এই কথ! বলি ব্রন্মা! করিল গমন। 
কৈলাসের পানে চলে ভার্গব তখন ॥ 
এতেক কহিয়া তবে দেব নারায়ণ । 
নারে সম্বৌোধি বলে মধুর বচন ॥ 
তোমার মনের বাঞ্ছ! পূরে মুনিবর। 
জম্দগ্সি-পুত্র কথা বলিনু বিস্তর ॥ 
্রক্মবৈবর্তের কথা অস্ত সমান। 
যেজন গুনিবে সেই হুষ পুণ্যবান্‌ ॥ 
গণেশখণ্ডে তিংশ অধ্যাঁর সমাপ্। 


০ 


& একত্রিংশ অপ্যাক্স 
গবপ্তবামেব কৈলাসে গমন। 
নারাধণ কহে, গুন নারদ হুজন। 
ক্ষত্রিয় করিযা! ধ্বংস ভৃগু তপোবন ॥ 
কৈলাসধামেতে যা অতি হট মনে। 
প্রণাম করিতে সেখ! শ্রীগুরু-চরণে ॥ 
গুরুপত়ী ছুর্গামীত। বিরাজে সেথায। 
চলিল পরশুরাম প্রণমিতে পাষ ॥ 
কার্তিক গণেশ ছুই পুত্র স্থমোহন। 
চলিল শ্রীভূগুরাম করিতে দর্শন ॥ 
হেরিল পরশুরাম কৈলাস নগর । 
যেমনি বিশাল তাহ। তেমনি হুন্দর ॥ 
মণির সৌঁপান শোভে অতি চমৎকার । 
রূত্রের কপাট গৃহ কিবা শৌভ! তার ॥ 
বিরাঁজিত শত কোটি যক্ষের তবন। 
রতয় রাজমার্গ অতি হুশোভন ॥ 


ূ সিন্দুর মণির বেদী রমণীয় অতি। 
স্কটিকের স্তম্ভ শোতে কিবা! তার জ্যোতি॥ 


রত্বে বিভূষিতা যত হুন্দরী ললন|। 
নৃত্য গীত করে লা! সহান্তবনা 
নিরন্তর স্থকুমার শিশু-সমুদয়। 
হাস্তমুখে ক্রীড়া করে প্রফুল্ল-্ায় ॥ 
মন্দাকিনীতীরে শোভে কৈলাম নগর । 
পারিজাত বৃক্ষ কত শোতে নিরম্তর ॥ 
্রন্ফুট কুন্ধম গন্ধে আকুলিত মন। 
গুন্‌ গুন্‌ রবে হু ভ্রমর-গুঞজন ॥ 
শত শত কামধেছু বিরাজে সেখায। 
আশ্রমা্দি আছে কত বলা! নাহি যাষ॥ 
শত শত সরোবর পুষ্পের উদ্যান । 
শাখে শাখে অবিরত পক্ষী করে গ্রান। 
হেরিয়া কৈলামধাম পুলকিত মন। 
শঙ্কর-আশ্রম হেরে ভার্গব-হুজন ॥ 
বিশ্বকর্মা বিনির্িত অতি চমৎকার | 
মণি রত্বে বিরচিত কিবা শোভা তার | 
রতনের কপাটে শোভে চিত্র মনোহর। 
মণিময় স্তম্ভ শোভে অতীব স্বন্দর ॥ 
হেরিল! পরশুরাম দ্বারের নিকট। 
শিবের কিস্কর সব ভ্রমিছে বিকট | 
*নূন্দী তৃঙ্গী আর সেথা আছে বৃষবর। 
বিশালাক্ষ বিরূপাক্ষ বাণ ভয়ঙ্কর | 
মহাবল বিকটাক্ষ বিকট উদর । 
উৎকট ঈশান আদি শিবের কিন্বর ॥ 
সিদধেন্্র যোগীন্দ্র আর জটাধরগণ। 
সদাই শিবের ছার করিছে রক্ষণ 
হেরিয়া তাদের সেখা খাষির কুমার। 
সম্ভাষণ করি ধীরে করে নমস্কার ॥ 
অগ্ঃপর নন্দী কাছে অনুমতি লয়ে 
গ্রবেশ করিল রাম শিবের আলঘে ॥ 
হেরিল! পরশুগ্নাম দৃশ্য হমোহন। 
মণিময স্তম্ভ আদি অতি হথদর্শন ॥ 


গণেশখণগ্ড। 
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মণির সোপান শৌভে অতি জ্যোতির্ায়। 
রত্বের কপাটরাজি দীপ্ত অতিশয় ॥ 
শত শত মন্দিরাদি চিত্রিত জন্দর। 
ম্ণির মালিকা কত শোতে নিরন্তর ॥ 
বিন্সিত হইয! রাম হেরে চতুদ্দিকৃ। 
দেখিতে পাইল সেথা! গণেশ কার্তিক ॥ 
তাদের হেব্িষা স্থো ভার্গব-হুজন। 
ধীর নজর বচনেতে করে সম্ভাষণ ॥ 
সন্বোধিযা কহিলেন কোথায় শঙ্কর! 
তাহার নিকটে আমি যাইব সর ॥ 
আমি শ্রীপরশুরাম খাষির কুমার। 
ক্ষত্রিয় করেছি ধ্বংদ একবিংশবার ॥ 
গুরু মোর মহেশ্বর দেব পঞ্চানন 
আসিয়াছি হেথা তীর পৃজিতে চরণ ॥ 
শুন্যি। তাহার বাক্য গ্রণপতি কয়। 
শঙ্কর নিঙ্রিত এবে গুন মহাশয ॥ 
মাতাপিত। ছুইজন নিদ্রায় মগন ৷ 
উচিত নহেক এবে হেথাষ গমন ॥ 
ক্ষণকাল হেথা তুমি কর অবস্থান । 
ক্ষণপন্ধে জীগিবেন শিব ভগবান্‌॥ 
খাষির কুমীর তুমি জানহ নিশ্চয। 
কোন্‌ কম্ বৈধ আব কোন্‌ বৈধ নয় ॥ 
নিদ্রা-ভঙ্গ হ'লে পরে শুন হে ব্রাক্মণ। 
তাহার নিকটে মোরা করিব গমন ॥ 
এই কথ ভূগুরামে কহে গণপতি। 
শুনিষ। পরশুরাম কহে তাব প্রতি ॥ 
শণেশখণ্ডে একত্রিংশ অধ্যাব সমাপ্ত। 


& দ্বাতিংশ অধ্যার 
শৃগ্শভীর্মব সংবাত। 
কহিল! পরশুবাম, শুন গণপতি। 
আমিঘাছি মহেশ্বরে করিতে প্রতি ॥ 
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মাতাব হেরিয়ী। সেথ। করিব বন্দন | 
তারপর নিজ গৃহে করিব গমন ॥ 
ক্ষত্রিষ করেছি ধ্বংস ধাহার কুপায়। 
সেই মহাঁদেবে আঘি প্রণমিব পায় ॥ 
তিনি মোর গুরুদেব তিনি ভগবান্‌। 
তাহার নিকট আমি লভিযাঁছি জ্ঞান ॥ 
গুণের অতীত তিনি দযাব সাগর | 
পুরু্ুত পুরুষটঁত তিনি পরাঁৎপর ॥ 
দ্বীন্বন্ধু দীন্নাথ অব্যক্ত ঈশান 
মঙ্গলকারণ তিনি মঙ্গল-ন্দান | 
পরমাত্মা আশুতোষ তিনি আত্মারাম। 
সর্বশ্ধযদাতা তিনি সত্য পূর্ণকাম ॥ 
প্রনন্নবদন সদা ভূবন-ঈশ্বর | 
ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধরে কলেবর ॥ 
ভীহার নিকটে আমি করিব গমন | 
বন্দন। করিব তীর যুগল চরণ ॥ 
শুনিয়া রামের কথ। গ্রণপতি কয়। 
ক্ষণকাল অবস্থান কর মহাশয় ॥ 
ভার্য্যাসহ মহাদেব নিন্দিত এখন। 
কেমনে তাহারে বল করিবে দশনি ॥ 
ভার্য্যাসহ যেই জন নিঞ্জনেতে রছে। 
তাহারে.দর্শন কর! শোভনীয় নহে ॥ 
যেই জন এই দৃশ্ব করষে দর্শন । 
কালসূত্র নরকে সে করিবে গমন ॥ 
পিতা গুরু রাজা যবে করযে রমণ। 
সেই দৃশ্ঠ কতু নাহি করিবে দর্শন ॥ 
এই দৃশ্ট হেরে যেই সকাম অন্তরে! 
পত্থীহীন হয সেই সপ্তজন্ম ধবে ॥ 
প্রস্্রীর বক্ষ মুখ নিত্য ছন্নর | 
সকামে দর্শন করে যেই নুঢ় নর॥ 
অন্ধ হযে জন্ম লয যেই ঘুঢ় জন | 
নরক-মাকীরে সেই করিবে মন ॥ 
গণেশের বাক্য শুনি ভার্গব নন্দন | 
নিষ্ঠুর বনে ভীরে কহিল! তখন ॥ 


৩২ শীপ্রীবরহ্ষবৈবর্তপুরাণ। 
গুনিলাম তব কথা দেব গণপতি। ূ নিরাকাররূপ ধ্যান করে যোগ্লিগণ। 


এই বাক্য যুক্ত নয় সন্তানের প্রতি ॥ 
যাহার! কামুক আর অবিবেকী হয | 
তাহার! কেবলমাত্র এই কথ৷ কয় ॥ 
অবোধ বালক তুমি কহ কি বচন। 
শিবের নিকটে আমি করিব গমন ॥ 
জগতের পিতা মাতা শঙ্কর পার্ববতী। 
তাদের নিকট আমি যাব শীন্্রগতি ॥ 
শঙ্কর পুরুষ আর প্রকৃতি শঙ্করী। 
তাদের দর্শন লাগি যাব ত্বরা! করি ॥ 
গুগাতীত পঞ্চানন কৃপ!-মবতার। 
ক্রীড়া! লজ্জা ভয় আদি কিছু নাহি তার ॥ 
বিশ্বের ঈশ্বর ধিনি নিত্য স্বেচ্ছাময়। 
তাহার রহিবে কেন লজ্জ। ক্রোধ ভব ॥ 
অবোধ মন্ত।ন আমি, চিত্ত নির্বিকার । 
মোরে হেরি লঙ্জ। কিবা পিতা! ও মাতার | 
নিজে যিনি লজ্জ।নাথ তার কিবা লাজ। 
তাহারে দর্শন তরে যাব আমি আজ ॥ 
কি কথা কহিলে তুমি মোরে গণপতি। 
ছেরিতে চলিন্ু আমি শঞ্ষর পার্বতী ॥ 
শুনিয়া গ্রণেশদে এহেন বচন। 
ভূগুরামে সন্বোধিযা কহিল তখন ॥ 
জ্ঞানীদের কাছে তুমি লভিযাছ জ্ঞান । 
জনে আমি নহি কু তোমার সমান ॥ 
তথাপি আমাৰ কথা শুন যহাশষ | 
জ্ঞানহীন শিশু আমি মূর্থ অতিশয | 
ভরিগুগমতীত যিনি কৃষ্ণ সনাতন ৷ 
সংসার-হজনে যবে নাহি যায মন ॥ 
শর্তি-বিরহিত হয়ে রহেন তখন | 
স্্ন-কালেতে করে শক্তিরে গ্রহ। ॥ 
যত কিছু ভোগনেহ আছে সমুদয় | 
প্রস্তুতি হইতে সবে সমুৎপন্ন হয ॥ 
প্রক্কতি হইতে ভিন্ন কৃষ্ণ-কলেবর। 
গুণের অতীত তিনি বিশ্বের ঈশ্বর ॥ 


দেহের অতীত তিনি কৃষ্ণ ফনাতন। 
ঘিভুজ রূপেতে করে বৈষবেরা ধ্যান। 
গোলোকবিহারী হরি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
মনোহর শান্ত রূপ, কান্তি মনোহর | 
গীতাহ্বরধারী নিত্য শ্যাম-কলেবর ॥ 
হজনে ইচ্ছুক ঘবে হন ভগবান! 
প্রকৃতি-যোনিতে হরি বীর্ধ্য করে দান॥ 
বীরধ্য হতে ডিন্ব এক হয় উৎপাদন । 
মহান্‌ বিরাট ভিন্বে জন্মিল তখন ॥ 
বিরাটের গাত্রে যত লোমকৃপ রয়। 
প্রতি লোমকৃপে সেখ বিশ্ব এক হ্য॥ 
প্রতি বিশ্বে বিরাজিত ্রহ্ধা বিষু শিব। 
দেব মুনি আদি আরো! আছে যত জীব। 
মহান্‌ বিরাট হয় আশ্রয় মবার। 
মহাবিষ্ণ ভগবান্‌ অংশ মাত্র তার ॥ 
নানারপ মুক্তি যবে ধরে সনাতন । 
সগুগ রহেন তবে দেব পঞ্চানন ॥ 
নিরন্তর ভোগাসক্ত মহেশ যখন। 
কিরপে নির্লজ্জ পিতা হইবে তখন | 
পর্ববত-ছুহিত। ছন জননী পার্বতী । 
রূপসী কামিনী তিনি অতি লজ্জীবতী ॥ 
মহাদেবপ্রিয়! তিনি সতীর প্রধান। 
লঙ্জ। আদি গুণ তার নিত্য বিদ্যমান ॥ 
ক্ষণেক বিলথ্ঘ কর খাষির নন্দন! 
স্থরত-জ্রীড়ায় রত দেব পঞ্চানন ॥ 
এত বলি গণপতি মৌন হযে রন। 
অতঃপর কি ঘটিল গুন দিযা মণ 
গণেশখণ্ডে ঘান্রিংশ অধ্যাব লমাগ্ু। 


শপীপোসপশ সপ 


তজ্ঞাপালুন 


পবশুবামেব প্র 


ছু 


কপ 


অল্গটবন্বর্ত-পুন্বাণ_ 





কুদাব। 
এববিংশবাব ॥ 


'ত খাষিব 


শব সাহাযোত 
দ্ত্রিষ করিল ধ্বংস 


প্ৰ 






€ ত্ররন্িংশ অব্যার 

গবস্তবামেব সহিত যুদ্ধে গণেশেৰ ঘত্তভগ্গ 
নারাণ কহিলেন, নারদ স্থজন। 
তার্পব কি ঘটিল কহিব এখন | 
গণেশের বাক্য শুনি খষির কুমার | 
চলিল শিবের কাছে লইয। কুঠার ॥ 
নিষেধ করিল তারে দেব গণপতি। 
শুন হে পরশুরাম কহি তব প্রতি ॥ 
কিছুকাল এইস্থানে কর অবস্থান। 
এত বলি গণপতি করে বাঁধ দান ॥ 
নাহি মানে ভূৃগুরাম তাহার ব্চন। 
সমুদ্ধত হুষ পুনঃ করিতে গমন ॥ 
হুঙ্কার ছাড়িবা। কহে না মানি বারণ। 
শিবের নিকটে আমি করিব গমন ॥ 
আমাবে কবিবে মানা সাধ্য হেন কার। 
ক্ষত্রি করেছি ধ্বংদ একবিংশ বার 
অবশ্যই যাব আমি শ্রীগুরুর কাছে। 
রুধিবে আমার প্থ সাধ্য কার আছে ॥ 
গণেশ কহিল আমি দিব বাঁধা দান। 
এইস্থানে ক্ষণকাল কর অবস্থীন ॥ 
এত বলি গণপতি পথ করে রোধ। 
প্রগুরামেৰ তাহে উপজিল ক্রোধ ॥ 
বাগ্যুদ্ধ বাহুযুদ্ধ চলে তারপর । 
ঠেগাঠেলি উভষের চলিল বিস্তর ॥ 
গণেশ না ছাড়ে পথ করে তিরস্কার । 
কুঠার হানিতে ঘাঁধ ধষিব কুমাৰ | 
হেরিথা বিপদ্‌ কহে কার্ভিকেয ভাবে। 
ওকর পুত্রেরে তৃমি মার কি বিচারে ॥ 
গুরুর সমান হব তাহার নন্দন | 
বিদিত সকলি তুমি, অতি বিচক্ষণ॥ 
গুক প্রতি কত ভক্তি আছষে তোমার । 
বুঝিলাম হেবি আক্ত তব ব্যবহাব | 

রাজ--২১ 


গণেশখগু। টি 


যেইজন অন্ত্র তোলে গুরুর নন্দনে। 
ছুরাচার সেই জন শীস্ত্রের বচনে ॥ 
পুনঃ পুনঃ বলি শুন খাষির নন্দন । 
আমার আদেশ তুমি ন। কর লঙ্ঘন ॥ 
আদেশ অমান্য যদি কর আরবার। 
সত্য বলি, তুমি নাহি পাইবে নিস্তার ॥ 
অব্যর্থ কুঠার তুমি কর সংবরণ। 

এই কার্য তব যোগ্য নহে কদাচন ॥ 
অতি কুদ্ধ ভূগুরাম কিছু নাহি মাশে। 
কুঠার নিক্ষেপ করে গণেশের পানে ॥ 
প্রচণ্ড সে কুঠারের পাইযা আঘাত। 
গণেশ পতিত হয ভূমে অকম্মাৎ | 
ক্রোধহীন গজানন উঠিযা তখন। 
ভূগুরামে সন্বোধিব! কহিল বচন ॥ 
ক্ষান্ত হও ভূগুরাম বৃথা কর ক্রোধ । 
ক্ষণেক বিলম্ব কর মোর অনুরোধ ॥ 
মহেশের শিষ্য ভুমি খষির নন্দন । 
তুমি মোর গুরুভ্রাত! জানি অনুক্ষণ ॥ 
সে কারণ ক্ষমিলাম তব অপরাধ। 
আমার সহিত ভুমি না কর বিবাদ ॥ 
নহি আমি কার্ভবীরয্য ক্ষত্রিধ নৃপতি। 
মহেশেব পুত্র আমি দেব গণপতি ॥ 
আমারে না জান তুমি তাই কর ক্রোধ । 
সমরে নিবৃত্ত হও মোর অনুরোধ ॥ 
দ্দণকাল হেথ! তুমি কর অবস্থান । 
তারপর শিব কাছে করিও প্রস্থান ॥ 
আমিও যাইব সাথে গুন মহাশয। 
শিবের নিকট তব দিব পরিচয় ॥ 
এতেক শুনিযা হাসে খাধির কুমার! 
সমুগ্ধত হয পুনঃ হানিতে কুঠার ॥ 
পরশুবামের হেবি এই ব্যবহাব। 
গ্ণপতি করে তার শুণ্ডের বিস্তার ॥ 
ক্রোধেতে যোস্তন কোটি গু তার হয়! 
রাথেরে বেউন করে ক্রোতে অভিশয় 


৩২২ রীশ্রীব্রদ্ষবৈবর্ত-ুরাণ। 





গরুড় যেমন ধরে সামান্ত নাগেরে। 
সেরূপ শুণ্ডেতে ধরে পরশুরামেরে ॥ 
উত্তোলন করি তারে শিবের নন্দন | 
সপ্তদ্বীপ আদি তারে করায দর্শন ॥ 
কীপিতে লাগিল ভযে খধির কুমার। 
অবশ হুইযা পড়ে শক্তি নাহি আর ॥ 
শুণ্ডে করি ভূগুরামে দেব গণপতি। 
ঘুরাইযা নানাস্থানে করিল ছুর্গতি ॥ 
নানালোকে ল'যে তারে করাষ ভ্রমণ । 
গভীর সাগর-জলে করিল ক্ষেপণ ॥ - 
তারপর পুনঃ লয়ে শুপ্ডেতে তাহার 
ঘুর্ণিত করিযা! ফেলে বৈকুষ্ঠ মাঝার ॥ 
তারপর লয়ে যায গোলোকের মাঝে । 
সনাতন কৃষ্ণ হরি যেথায বিরাজে ॥ 
ঘ্বিভূজ মুরতি তার সহাস্ত বদন। 
মুরলী ধারণ করে মদনমোহন ॥ 

গুণ্ডে ধরি গণপতি ত্রাঙ্মণকুমারে। 
দর্শন করায় সেই মুর্তি বারে বারে ॥ 
কৃষেরে দর্শন করি খধির কুমার । 
জগহত্যা! পাপ ঘত দুর হয় তার। 
তারপর গণপতি অতি ক্রুদ্ধ মনে। 
ভূমিতলে ফেলিলেন খধির নন্দনে ॥ 
উঠিধা পরশুরাম ক্রোধতরে অতি। 
পাঁশুপত অস্ত্র হানে গণেশের প্রতি ॥ 
পিতার অমোঘ অস্ত্র করিযা! দর্শন। 
বামদন্তে গণপতি করিল গ্রহণ ॥ 
পাশুপত অন্ত্র সেথা মহাবলে গিয়! । 
গ্রণেশের বামস্ত ফেলে উৎপািযা ॥ 
অচেতন গণদেব পড়িল ধরায়। 

তাহ! দেখি সকলেই করে হায় হাহ ॥ 
কার্তিকেয় হাহাকার করে অনিবার | 
ক্ষেত্রপি দেবগণ করিল চীৎকার ॥ 
মহাশবেদ গণেশের দত্ত ভূমে পড়ে। 
স্কটিক পর্বতমম অতি শোভা! ধরে ॥ 





ত্রিলোক কীপিল সেই ঘোর রব গুনি। 
হাহাকার করি কান্দে যত সব প্রাণী ॥ 
বিরাট গর্জনে জীব করে অনুমান। 
প্রলযের কাল বুঝি হয আগ্ুযান ॥ 
ভয়ে ভীত জীবগ্রণ কাঁপে থর থর। 
শব্দ শুনে সব যত জীবের অন্তর ॥ 
ভযঙ্কর সেই শব্দে কাপে ত্রিভুবন। 
কৈলাদের অধিবাসী হয অচেতন | 
মহেশ্বর পা্বতীর নিদ্রা ভাঙ্গি যায। 
ছুটিঘা বাহিরে ভীর৷ আসিলা দ্বরাষ ॥ 
ভগ্নদস্ত গণেশেরে করিষা দর্শন। 
হুর্গাদেবী কার্তিকেবে জিজ্ঞাসে তখন ॥ 
কহ কহ বদ তুমি, কি আজ ঘটিল। 
কোন্‌ জন গণেশের এ দশা! কবিল॥ 
কার্তিক সমস্ত কথা করে নিবেদন। 
শুনিয। পার্বতী দেবী করিল! রোদন ॥ 
গণেশেরে বক্ষে লযে কাদে বারবার । 
সন্েহে বূলা হস্ত মন্তকে তাহার ॥ 
কুপিত অন্তরে কে, কে সে ছুরাচাব। 
করিল এমন দশ! পুত্রের আমার ॥ 
তারপর মহেশ্বরে করি সন্বোধন। 
ক্রোধ্ভরে মহেশ্বরী কহিল! তখন ॥ 
এতেক শুনিষ! ভাঁবে দেবধি নারদ । 
নারাষণ প্রতি বলে ভক্তি গদগদ ॥ 
বল প্রভু কৃপাময় অতীব সত্বরে। 

বে ভাবে শঙ্করী ভণে দেব মহেশ্ববে ॥ 
গণেশখণডে অরবস্ত্িশ অধ্যান দনাপ্। 


স্পাস্পসপিশাশিস 


গ্রণেশখণ্ড |. 


$ চতুত্ত্িংশ অধ্যায় 
পার্বতী কর্তৃক ভত'সিত গবশুবামেব গ্রতি 
শ্রীবিষ্ণুব উপদেশ এবং গণেশ 
স্তোত্র বখন। 
নারাণ বলে শুন বিধির নন্দন | 
গ্ণেশে মৃচ্ছিত দেখি দুর্গা রুষ্টা হন | 
গণপতি ল'যে কোলে ভবের গৃছিণী। 
মহাদেব গ্রাতি বলে স্থকঠোর বাণী ॥ 
ওহে দেব পঞ্চানন, তুমি মোর স্বামী | 
ভুবন ঈশ্বব তৃমি, দাসী মাত্র আমি | 
বিশ্বের জনক তুমি, গুণের আধার । 
সর্ববজীব সমভাবে নিকটে তোমার ॥ 
তব পদে সবিনযে করি নিবেদন | 
কেন বা! পুত্রের দশা হইল এমন | 
ধার্দিকের অগ্রগণ্য তুমি মহেশ্বর | 
কৃপা করি হ্থবিচার করহ সত্বর ॥ 
সাক্ষী আছে কান্তিকেষ পারিষদগণ। 
সকল ব্যাপার তার! করেছে দর্শন ॥ 
মিথ্য। তার! না কহিবে তোমার নিকটে। 
কহিবে সকল কথ তারা৷ অকপটে ॥ 
মকলেই ভ্রাতৃতুল্য ওহে পঞ্চানন । 
মিথ্যা কথা তাবা নাছি কবে কদাচন | 
মিথ্যা সাক্ষ্য যেই জন করবে প্রদান। 
কুভ্তীপাক নবকেতে করিবে প্রস্থান ॥ 
যতদিন গগনেতে চন্দ্র ্র্্য ব্য 
ততদিন নবকেতে বহু ব্লেশ হয ॥ 
বিশ্বের জনক যিনি শিব ভগ্রবান্‌। 
উচ্চনীচ তার কাছে সকলি সমান ॥ 
পর্ববত হইতে তু ক্র তৃণদল। 
সমান তাহার কাছে হঘ অবিরল ॥ 
শত্রমিত্র ভেদাতেদ কিছুমাত্র নাই। 
তোমার নিকটে প্রভু বিচার চাই 
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জানি জানি প্রভু আমি অপরাধ কার। 
তোমারে না কব তুমি করহ বিচার ॥ 
হুদযের বাজ! তুমি আমি দানী তব। 
তোমার নিকটে প্রভু অমি কিবা কৰ | 
গ্গনে যখন হয সূর্য্যের উদঘ | 
শৌভাহীন হয যত খগ্ভোতনিচয ॥ 
হেথায থাকিতে তুমি মোরা শোভাহীন। 
মহান্‌ ঈশ্বর তুমি জানেতে প্রবীণ । 
কতকাল তপ জপ করি দিবাযামী । 
তোমার চরণ তবে লভিযাছি আমি ॥ 
নিরস্তব ভয় হয মনেতে আমার । 
আমারে বুঝি বা ভুমি কর পরিহার ॥ 
ক্ষমা কব ক্ষমা কর কৃপা-অবতার। 
পরিত্যাগ মোরে কভু কবিও ন! আর ॥ 
পুত্রেব দুর্দশা হেরি ক্ষুব্ধ মৌর মন। 
তোমারে কহিন্টু তাই এমন বচন | 
ক্ষমা কর কৃপাময দয়ার সাগর | 

তুমি মোর প্রাণাধিক প্রাণেব ঈশ্বর ॥ 
যদি পরিহার মোরে কর পঞ্গানন। 
পুত্র দিষ। তবে মোর কিবা প্রযোজন ॥ 
শত পুত্র হতে প্রিষ রমণীর পতি। 
পতিব্রতা রমণীব পতি মাত্র গতি॥ 
পতি প্রতি অবহেল! যেই নারী করে! 
ছুট নারী হুষ সেই পৃথিবী মাঝারে | 
নীচ কুলে জন্ম যার হীন! অতিশষ | 
সেই নারী স্বামী প্রতি কটুবাক্য কয 
উচ্চবংশে জন্ম লঘ বেই নারীগণ। 
স্বামীরে বিক্ুুব মত করযে পৃজন ॥ 
কুরূপ পতিত হৃর্থ পতি বদি হয়। 
তথাপি তাহাবে নাহি কটুকথা কষ ॥ 
পুত্র পিতা বন্ধু কিংবা সহোদ্রগণ। 
গতির সমান তারা নহে কদাচন ॥ 

এই কথা মহেশ্বরে কহি হৈমবতী | 
কহিলেন অতঃপর ভূগুরাদ প্রতি ॥ 
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শুন শুন ভূগুরাম ব্রাহ্মণ-কুমার। 
তোমার সমান জ্ঞানী কেহ নাহি আর॥ 
জমদগ্নিপুত্র তুমি ভূগ্ু-বংশধর | 
মন্্রদীতা গুরু তব হন মহেশ্বের ॥ 
বেণুকা জননী তব পতিব্রঠা সতী । 
তাহার তুলনা নাই গুণবতী অতি॥ 
পতির সহিত তিনি সহমত হষে। 
আনন্দে গমন করে অমর-আলষে ॥ 
বিষু্যশ! নরপতি মাভুল তোমার। 
ব্রাহ্মণ-সন্তান ভূমি কি কহিব আর ॥ 
তোমার স্বভাব কেন উদ্ধত এমন। 

্র হ্বাণ হইয়া কেন হেন আচরণ ॥ 
শিব কাছে পাশুপত অন্ত্র করি লাভ। 
উদ্দাম অশান্ত হেরি তোমার শ্বতাব ॥ 
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে ক্ষত্র কর নাশ। 
আমার পুত্রের পুনঃ কর সর্বনাশ ॥ 
নিঃক্ষত্র করিলে পৃথ্থী একবিংশ বার। 
ম্হাদেব-বরে তুমি এত বলাধার ॥ 
অহঙ্কারে আত্মবোধ হইযাছে লষ। 
তাই ত অন্তরে এত ক্রোধের উদ্য ॥ 
শিষ্বের কর্তব্য তুমি কবিলে কুমার । 
আর কি করিতে ইচ্ছা কহ এইবার ॥ 
শুন শুন কহি আমি খষির নন্দন । 
গণেশের কাছে ভুমি ভেকের মতন ॥ 
লক্ষ লক্ষ ভূগুরাম হেথা যদি আসে। 
গণেশ নিহত সবে করে অনায়াসে ॥ 
কিন্তু মে ত” কৃপাময জিতেক্ত্িয় অতি। 
সামান্য মক্ষিকা নাহি মারে গণপতি॥ 
কৃষ্ণঅংশভূত সেই কৃষ্ণের মতন। 
সর্ব অগ্থে পূজা পা দেব গজানন ॥ 
ব্রতের গ্রভাবে আমি অতিশয ক্রেশে। 
পুত্রকূপে গ্রণেশেরে পাই অবশেষে ॥ 
প্রাণাধিক প্রিষ মোর দেব গণপতি। 
তাহার এরূপ কেন করিলে হুর্গতি | 





পাপা 





পিসপিপিন্পিস্িসপিপাতা পাত 


তুমি অতি হীনমতি অতি ছুরাচার। 
শিবশিষ বলি তব এত অহঙ্কার | 
তব দর্প চূর্ণ আমি অবশ্য করিব। 
যেরূপ করিলে কার্য শাস্তি তার দিব 
এত বলি মহেশ্বরী অতি ক্রোধ রে | 
ত্রিশুল ভীষণ এক লইলেন করে ॥ 
সংহাররূপিণী দেবী করি দরশন। 
থর থর কবি কীপে ভার্গব তখন | 
ভষে ভীত হযে রাম হদধ-মাঝারে। 
স্মরে নারাধণ-মুর্তি সতক্তি-অন্তরে ॥ 
কোথা দেব নারাণ বিপদ-ভঞ্জন। 
রক্ষা মোরে কর প্র দেব জনার্দিন ॥ 
তুমি না রক্ষিলে এই অধম কিন্করে। 
অবশ্ঠ যাইব আমি যমের আগারে ॥ 
অগতির গতি তুমি গ্রভূ নারাষণ। 
রমাপতি বিশ্বপতি করহু তারণ ॥ 
ঝুড়ি ছুই কর, কহে খাষিবর, 
জগতের পতি তুমি! 
আমি অভাজন, অতি অবিঞ্চন, 
তোমার চরণ চুমি ॥ 
নিত্য সনাতন, 
ভূভার হরণকারী ৷ 
বিভিন্ন রূপেতে, এ মহী জগতে, 
কত রূপে অবতারী ॥ 
নাশিলে অধমে, রক্ষিলে উম; 
রক্ষা হ'ল ত্রিভুবন। 
তোমার কারণ, 
তুমি প্রড়ু নিরগন ॥ 
শক্তি নাহি মম, 
প্দানত সদা থাকি । 
কি দাধ্য আমার, ধ্যান করিবার, 
অন্তরে তোমারে ডাকি ॥ 
পঞ্চানন নিজে, তব নামে মেঃ 
না পা তোমার সীমা) 


্রভু নারাধণ, 


ছুষটের দমন, 


ত্র কীট সম, 


গণেশখণ্ড। 


কি কছিব আমি, জগতের স্বামী, 
আমারে করিও ক্ষমা ॥ 

পড়িষা বিপাকে, ভক্ত তোমা ডাকে, 
নিশ্চিত উদ্ধাৰ পাষ। 

ওগো মহাশয, তুমি সদাশয়, 
গ্রণমি তৌমার পায় ॥ 

আপনি শঙ্করী, শুল হাতে ধরি, 
ক্রোধে হয আগুযান। 

পথ নাহি পাই, জগৎ গৌঁসাই, 
যায বুঝি আজ প্রাণ ॥ 

কৃপা কর প্রভু, আৰ নাহি কভু 
পাপে মোর মতি হবে। 

বক্ষ কর মৌবে, এ বিপদ ঘোরে, 
নছিলে মরিতে হবে ॥ 

এইরূপে সকাতরে খাষি ভূগুরাম। 

কোথা! জনার্দন হরি ডাকে অবিরাম ॥ 

অন্তর্ধ্যামী ভগবান্‌ বিপদভগ্জন। 

ভক্তেরে করিতে রক্ষা বিচলিত মন ॥ 

ছুর্গাদেবী ভৃগুরামে বধিবারে যাষ। 

মহস৷ অপূর্বব দৃশ্য দেখিবারে পাঁষ ॥ 

হেরিল। পার্বতী দেবী সম্মুখে তাহার । 

্রাঙ্মণ বালক এক অতি স্থকুমার ॥ 

খর্ববাকৃতি দেহ তাৰ অতি অপরূপ | 

কোটিসুর্ধ্য-নম তাৰ জ্যোতিরদ্য রণ ॥ 

শুরুবর্ণ দত্তবাজি বস্ত্র গুরু তার। 

শুরু উপবীত গলে শোভে অনিবার 

দণুছত্রধারী সেই ত্রাক্মণ-নন্দন | 

রত্বমঘ কেবুরাদি কবেছে ধাবণ। 

গলেতে ভুলমীমাল! চরণে নৃপুব। 

সহ স্বছ হাস্ কবে অতি হুমধুর ॥ 

বন্ধে মুকুট শোভে যন্তকে তাহার। 

বের কুগ্ডল গণ্ডে শোতে চমৎকার ॥ 

অপূর্ব দে রূপ দেখি বিস্মিত সকলে। 

হেরিতে তাহাবে সবে আসে দলে দলে ॥ 
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পুলকিত হযে সবে করিল দর্শন | 
কৈলাসেব অধিবাসী আনন্দে মগন ॥ 
হেব্িযা তাহারে নিজে দেব মহেশ্বর 
সসন্ত্রমে ভক্তিভবে প্রণমে সত্বর ॥ 
ভক্তিভরে পা্বতীও করে প্রণিপাত। 
্রাঙ্মণ-কুমার সবে কৰে আশীর্বাদ ॥ 
মহাদেব পৃজে তারে যোড়শোপচাবে। 
স্তবস্তুতি করিলেন ভর্ভি-মহকারে ॥ 
আত্মারাম তুমি প্রভু মঙ্গল-আধার। 
কহ কহ কি শুধাব কুশল তোমার ॥ 
সার্থক জনম মম, সফল জীবন। 
অতিথিরূপেতে এলে তুমি নারাষণ ॥ 
পরিপুর্ণতম তুমি কৃষ্ণ সনাতন । 
ধরাতে জন্মিবে তুমি নিস্তার কারণ ॥ 
অতিথিরে পুজা যদি করে কোন জন। 
পৃজিত হুইবে সাথে সর্ব দেবগণ ॥ 
অতিথি সম্ত্ট হু যাহার সেবা। 
তার প্রতি তুষ্ট হরি সন্দেহ কি তাষ ॥ 
সকল তীর্থের স্নানে যেই ফল হ্য। 
দান ভরত উপবাসে যে পুণ্য সঞ্চয় ॥ 
তাহার ষোড়শ গুণ পুণ্য লাভ হয়। 
ভক্তিসহকারে যদি অতিথি সেবষ | 
অতিথি নিরাশ হযে যদ্দি ফিরে যায 
সঞ্চিত সকল পুণ্য লোপ পাবে তাঁষ ॥ 
তার প্রতি ভ্ুদ্ধ হন দেব নারায়ণ । 
তাহার পাপেৰ কথা! না ষাষ কথন ॥ 
বিপ্রহত্যা পত্ৰীহত্যা করে যেই জন। 
গুরুব পত্বীর প্রতি লুবধ যার মন ॥ 
পিতা মাতা! গুরুজনে নিন্দা যেই করে। 
নরহত্যা করে যেই কুপিত অন্তরে ॥ 
| হরির শিন্দক হষ যেই অভাজন। 
1 আ্রাঙ্ধণের বিত্ত বেই করযে হরণ | 
মিথ্যা সান্ধ্য দেষ যেই করে অপকার। 
1 সে জন কৃতপ্র হয ভূবন-থাঝার ॥ 


৩২৬ ্রী্রীতরহ্ষাবৈবর্তপুরাণ | 





শুদ্রোণী গমন করে বে সব ব্রাহ্মণ । 
শব্দের শ্রাদ্ধান্ন যেই করযে ভোজন ॥ 
কন্তারে বিক্রি করে যেই ছুরাচার। 
মাংল লৌহ ল'য়ে যেই করে কারবার ॥ 
একাদশী দিনে নাহি কৃষ্ণনাম লয়। 
ভ্রিলোক-নিন্দিত তারা পাগী অতিশয় ॥ 
যেই জন নাহি করে অভিথি-ষেবন। 
বার অধিক পাগী হয় সেই জন॥ 
শুনিয়া! শিবের বাক্য বিপ্রের নন্দন। 
শঙ্করে নম্ঘোধি কহে গন্তীর বচন ॥ 
তোমাদের কোলাহল করিয়! শ্রবণ। 
কুতৃছলী হযে আমি করি আগমন ॥ 
কৃষ্ণভক্ত ভূগুবাম রক্ষিতে তাহায়। 
শ্বেত দ্বীপ হ'তে আমি আগিনু হেথায ॥ 
প্রীহরির ভক্তদের অশুভ না হয়। 
তাদের মঙ্গল হয় সকল সময় ॥ 

বিপদে না পড়ে কু কৃষ্ণতক্ত জন | 
সুদর্শন চক্রে আমি রক্ষি অনুক্ষণ ॥ 
কিন্ত যদি গুরু-কোপে পড়ে সেই জন। 
তাহারে না পারি আমি করিতে রক্ষণ। 
যেই জন গুরু প্রতি অবহেলা! করে। 
অতিশয় পাপী সেই পৃথিবী ভিতরে ॥ 
গুরু-আঅপমাঁন যেই কবে অনিবার। 
তাহার সমান পাগী কেহ নাহি আর ॥ 
সবার অধিক পুজ্য পিতা! জন্মদাতা । 
তার শত গুণ পৃজ্য সেহমযী মাতা ॥ 
মাতার অধিক পৃজ্য অন্নদাতা ঘিনি। 
তার শত গুণ পৃজ্য ইউদেব তিনি ॥ 
ইউদেব হ'তে শেঠ গুরু মন্ত্রদাতা। 
জঞানচন্ষুগী তিনি শিস্ের বিধাতা ॥ 
যেই গুরু নাশ করে অজ্ঞান আধার | 
তার সম বন্ধু নাহি ত্রিভুবনে আর॥ 
গুকদত্ত মন্ত্রে সবে মুক্তি লাভ করে। 
গুরুদম কেবা আছে সংদার ভিতরে ॥ 


গুরুদত্ত বিদ্ধাবলে সবে জয়ী হয়। 
গুরুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন জন নয় ॥ 
অহঙ্কারে মত হুষে যেই মূঢ জন। 
গুরুর ন! করে কভু ভজন পৃজন | 
রহ্মহত্যা-পাপে লিগ সেই জন হয়। 
নরক-মাঝারে সেই যাইবে নিশ্চয ॥ 
গ্রে বা! দরিদ্র যদি হয় গুরু কভু! 
হীনচক্ষে কোন দিন ন1 ছেরিবে তবু ॥ 
পিতা! মাতা! ভার্য্যা আর গুরুরে যে জন। 
সঙ্গম হইযা কভু না করে প'লন॥ 
মহাপাপী দেই জন কহি বার বার। 
নিশ্চয় গমন করে নরক-মাঝার ॥ 
গুরু ব্রদ্ধ! গুক বিষু গুক মহেশ্বর 
গুরুই পরম ব্রহ্ম কি নিরন্তর ॥ 
দূর্য্ের স্বরূপ গুরু বায়ু হুতাশন। 
গুরু ইন্দ্র গুরু চন্দ্র গুক ননাতন | 
শান্ত্র মাঝে বের শ্রেষ্ঠ শুন পঞ্চানন। 
কল দেবের শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ সনাতন | 
গঙ্গা ভূল্য তীর্ঘ নাই কহি আমি তাই। 
তুলদী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন পুঙ্প নাই ॥ 
পৃথিবীর সম কেহ ক্ষমাশীল নয়। 
পুত্রেব অধিক প্রিয় কেহ নাহি হয ॥ 
সকল ব্রতের শ্রেষ্ঠ একাদশী ব্রত। 
দৈববল শ্রেষ্ঠ বল জানি অবিরত ॥ 
সকল শিলার শ্রেষ্ঠ শিলা শালগ্াম। 
মকল ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ এ ভারত ধাম | 
পবিত্র স্থানের শ্রেষ্ঠ বৃন্দাবন বন। 
নকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ কাশী হ্থমোহন ॥ 
বৈষ্থবগ্রণের শ্রেষ্ঠ দেব মহেশ্বর | 
পার্বতী সতীব শ্রেষ্ঠ জানি নিরন্তর ॥ 
গণেশ অপেক্ষা কেহ নহে বলবান্‌। 
বন্ধু কু নহে কেহ বিগ্যার লমান ॥ 
গুরুপুত্র গুরুভার্ধ্যা গুরু'ম হয। ' 
শুন ভোলানাথ এতে নাহিক সংশয় | 


গণেশখণু। ৩২৭ 


সেই গুকপত্বী আর গুরুপুত্র প্রতি । 
ভৃগ্ুরাম অবহেলা করিধাছে অতি ॥ 
সে দৌষ ক্ষালন তরে মোর আগ্মমন। 
পবশুরামেরে আমি করিব রক্ষণ ॥ 
কৃষ্ণতক্তি-পরাধণ খাষির কুমার । 

তাই তার প্রতি এত মমত। আমার ॥ 
এইবপে মহাঁদেবে করি সম্ভীষণ। 
পার্ব্বতীরে কহিলেন বিষু সনাতন ॥ 
শুন গুন ভুর্গাদেবী শুন হৈমবতী । 
নীতিগর্ভ বাক্য আমি কছি তব প্রতি ॥ 
কার্তিক গ্রণেশ তব তনয যেমন। 
তেমনি তনয তব খষির নন্দন ॥ 
দৈবদোষে পুনে পুত্রে বিবাদাদি হয। 
দৈব হতে কেহ কভু বলবান্‌ নয ॥ 
শুন্‌ শুন ববাননে, কছি তব প্রতি। 
একদন্ত নামে খ্যাত দেব গণপতি ॥ 
গ্ণপতি একদন্ত লম্বোদর আর । 
শূর্পকর্ণ গজানন নাম হুষ তাব ॥ 
শ্্ীহ্রম্ব গুহাগ্রজ শ্রীবিদ্বনীশক | 

তব পুত্র গণেশের এ নাম অক ॥ 
সকল স্তবের সার এই অষ্ট নাম। 
সমস্ত বিপদ নাশ কৰে অবিরাম ॥ 
বৃখ। কোপ কব দেবী বৃথা কর খেন। 
গণেশে পরশুবামে নাহি কোন ভেদ ॥ 
গণপতি যেইরূপ তৌমার তনয। 
ভূগুরাম সেইরূপ তব পুত্র হয ॥ 

ভুমি জগন্মধী মাতা নেেহের আধাব। 
ভূগুবাম প্রতি বৃথ। ক্রোধ কেন আর॥ 
একদত্ত হইযাছে দেব গ্রণপতি। 
তাহাতে তাহীব কান্তি বৃদ্ধি পাধ অতি ॥ 
কল্যাণরূপিণী তুমি জানি অনুক্ষণ। 
ভার্গবের প্রতি ক্রোধ কব সংবরণ ॥ 
বিপ্রের মধুর বাণী করিব! শ্রব্ণ। 
শঙ্করীর ক্রোধ কিছু হয় নিবারণ | 


বৈবর্ভনুরাণ কথা স্তমধুর অতি। 
যেই শোনে হয তার অমরায় গতি ॥ 
- গণেশখণ্ডে চতুস্তিংশ অধ্যাৰ সমাগ্ত। 


 পঞ্চভ্রিংশ অধ্যাক়্ 
পবশুবামেব কৃত ভগবতী স্তোত্র। 


এইরূপে পার্ববতীরে করি সন্তাষণ। 
পরশুরামেরে বিপ্র কহিলা তখন ॥ 
শুন শুন ভূগুরাম, কছি তব প্রতি । 
শান্ত্রমতে হলে তুমি অপরাধী অতি ॥ 
গণেশের দস্তভঙ্গ কর রোষতরে। 
অন্তায এ কার্য অতি কহিনু তোমারে ॥ 
কেন তব ক্রোধ হেন বল মহামতি | 
কেনই ব৷ হলে রুউ গণেশের প্রতি ॥ 
ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষষ। 
বুদ্ধিমান জনে ক্রোধ না করে নিশ্চয় ॥ 
ক্রোধের সমান পাপ নাহি এ সংসারে। 
জ্ঞানীজন অবশ্থই ত্যজে যে ইহারে ॥ 
রোষভরে নট হুষ জীবন রতন। 
অতএব ক্রোধ নাহি করিবে কখন ॥ 
গণেশের স্তব কর ভক্তিনহকারে। 
তাবপর স্তব কর পার্বতী মাতারে ॥ 
কৃষ্ণবুদ্িত্বরূপিণী বিশ্বপ্রসবিনী | 
প্রকৃতি ঈশ্বরী তিনি ভুবন-মোহিনী ॥ 
কুপিত৷ হইলে তিনি বৃদ্ধি লোপ পাঁষ। 
ভক্তিনহকাবে স্তব করহ মাতায ॥ 
সর্ববশক্তিত্বরূপিণী ইনি অনুক্ষণ। 
ইহার শক্তিতে কৃষ্ণ শক্তিমান্‌ হন ॥ 
ত্রক্ম। বিষ মহেশ্বর জগৎসংদার । 
পীর্ববতী হইতে জাত মংশঘ কি তাঁর ॥ 
পূর্বে যবে দেবাস্থরে হয় ঘোর রণ! 
দেবতার তেজে দেবী আবিভভূতা৷ হন ॥ 


৩২৮ ীজীতর্ষবৈবর্ডপুরাণ। 





কৃষ্ণের আদেশ-ক্রমে জননী তখন। 
সমস্ত অন্থরগণে করিল নিধন ॥ 
তারপর জন্ম লর দক্ষরাজঘরে। 
পতিরূপে লাভ দেবী করে মহেগ্রে ॥ 
শুনিষ! পতির নিন্দা ত্যজে কলেবর। 
হিমালয় পত্রী গর্ভে জন্মে অতঃপর ॥ 
তপন্তা করিয়া! পাঁষ মহেশ্বর পতি। 
পুত্ররূপে পাষ সতী দেবে গণপতি ॥ 
কৃষ্ণ-অংশ-জাত এই গণেশ কুমার। 
সনাতন কৃষ্ণ ধরে পুত্রের আঁকার ॥ 
ধাহার নিয়ত ধ্যান কর একমনে | 
সেই ভগবান্‌ আজি শিবের ভবনে ॥ 
ভাবিও না তুচ্ছ তুমি গণেশ কুমারে। 
স্তবস্তৃতি কর তার তক্তিপহকারে ॥ 
কৃতাঞ্জলিপুটে কর দেবীর স্তবন। 
মঙ্গল-ঈশ্বরী তিনি মঙ্গল-কারণ ॥ 
এইরূপ উপদেশ করিযা প্রদান। 
বিগ্ররূগী বিষ্ণু ত্বর। করিল! প্রস্থান ॥ 
শুনিয়া পরশুরাম বিপ্রের বচন। 

স্থির শাস্ত হয তার ব্যাকুলিত মন ॥ 
শঙ্করীর প্রতি তার ভক্তি জাগে অতি। 
শঙ্করী পুজিতে ইচ্ছা করে মহামতি ॥ 
অতঃপর ভৃগ্ররাম করিলেন স্নান। 
স্পবিত্র ধৌত বস্ত্র করে পরিধান ॥ 
গুরুরে প্রণাম করি অতি ভক্তিভরে | 
সবিনযে 'পার্ববতীরে নমস্কার করে ॥ 
তারপর ধীরে ধীরে খধির নন্দন । 
একমনে পার্ববতীরে করেন বন্দন ॥ 
ছর্গতিনাশিনি ছূর্গে তুমি বিশ্বস্ততা । 
ীককষ্ণের দেহে ভূমি হও আবিভূতা!॥ 
কোরটিূরয্যসম তব দীপ্ত কলেবর। 
মিন্দুরবিন্দুতে ভূমি শোতিছ সুন্দর ॥ 
নবীন! যুবতী তুমি ভূবন-মোহিনী। 
মোকষদাত্রী তুমি মাতঃ বিশ্বের পালিনী 








ভূবন-ঈশ্বরী তুমি রাধা তব নাম। 
প্রকৃতি-ঈশ্বরী তূমি জানি অবিরাম ॥ 
তোমার আহ্বান করি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
টির ইচ্ছাষ শেষে করে বীরধ্যাধান | 
সেই বীর্য্যে ভিম্ব এক সমুৎপন্ন হয। 
মছান্‌ বিরাট দেই ডি্বে জন্ম লয ॥ 
কৃষের সহিত যবে করিলে শূঙ্গার। 
মহাবাযু জন্ম লয নিশ্বাসে তোমার | 
তুমি রাধা, তুমি লক্ষমী, তুমি সরস্বতী । 
বেদ-অধিষ্ঠত্রী তুমি শ্রীসাবিত্রী দতী ॥ 
শিবারূপে আছ তুমি শিবের ভবনে। 
রাধারূপে রহ্যাছ কৃষের দদনে ॥ 
তব অংশভূতা হয সকল কামিনী। 
বীজন্বরূপিণী তুমি ভূবন-মোহিনী ॥ 
তুমি ছাযা, তুমি মাধা, তুমি দেবী রতি। 
শতরূপ! দেবস্ুতি তুমি অরুদ্ধতী ॥ 
তুলসী ও গঙ্গা তুমি কি কহিব আর । 
নদীরূপে বহিতেছ পৃথিবী-মাঝাব ॥ 
জ্যোতিরূপা সন্তরূপা শক্তিম্বরূপিণী। 
তুমি মাতঃ রাজলন্ষমী মঙ্গলদায়িনী ॥ 
প্রভারপে আছ তুমি দুর্ধ্যের মাঝার। 
শোভারূপে চন্দ্র মাঝে রহ অনিবার ॥ 
শব্দরূপে আছ তুমি গগনমগ্ুলে। 
শক্তিরূপে বিরাজিত! এই" ধরাতলে ॥ 
ধা তুমি, তৃষণ ভূমি জীব সকলের 
স্মৃতি মেধা বুদ্ধি ভুমি পপ্ডিতগণের ॥ 
ৃত্যুঞজধী বিষ্তা তুমি সকলের সার। 
ভক্তিভবে তব পদে করি নমস্কার ॥ 
্শ্ধা বিষ শঙ্করের শক্তিরূপা হও। 
নকল জীবের মাঝে শক্তিরূপে রও ॥ 
মধু-কৈটভেব ভে বিঞু সনাতন। 

যে দেবীরে ভক্তিভবে কবে আরাধন 
ভূমি সেই শক্তিমধী জানি অনিবার | 
তোমার চরণে আমি করি নমক্ষার| 
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ব্রিপুর-সংগ্রায-কালে সর্ববদেবগণ। 
যে দেবীরে ভবে ভযে করিল স্তবন ॥ 
তুমি সেই ছূর্গাদেবী মঙ্গল-মাধার। 
তক্তিসহকারে আমি করি নমস্কার ॥ 
বাহার আজ্াষ চলে বাধু নিরন্তর । 
যাহার আদেশ মানে সূর্ধ্য নিশীকর ॥ 
ষাহার আজ্ঞাধ হু জন সংহার। 
সেই জননীর পদে করি নমস্কার ॥ 
আমি অতি দীন হীন কৰ আশীর্ববাদ। 
ক্ষমা কর ওখেো মাতঃ মোর অপরাধ ॥ 
শিশুরা কখনো যদি অপরাধ কবে। 
মাতা নাহি রুষ্টা হয তাদের উপবে॥ 
ন্নেহমযী মাত। তুমি দার আঁধার | 
মোর অপরাধ তুমি ধরিও না আব ॥ 
ক্ষমা করু আমি তব অধম তন্য। 
এত বলি ভূগুরাম কীদে অতিশয ॥ 
শুনিধ। তাহাৰ স্তব শঙ্কবী তখন। 
মু তাষে ভূগ্ুননীমে করে সম্ভাষণ ॥ 
শুন গুন তৃগ্তরাম আমার ব্চন। 
চিরজনী হবে তুমি না কর ক্রন্দন | 
অমর হইবে তুমি করি আশীর্ববাদ। 
ক্ষমিনু তোমার আমি সব অপবাধ॥ 
তোমা প্রতি তুষ্ট হবে কৃষ্ণ সনাতন | 
নিরন্তর হবে তুমি কৃষ্ণপরাষ্ণ॥ 
হরি আর গুক প্রতি ভক্তি যার থাকে। 
কেহ কু নাহি পারে নাঁশিতে তাহাকে ॥ 
যগ্ভপি কুপিত হ্য দেব-সমুদঘ। 
ভক্তদেব কভু নাহি হবে পরাজঘ ॥ 
শরীফের প্রতি তুমি ভক্ভিপরাষণ। 
মন্ত্রদীত। গুক তব দেব পঞ্চানন ॥ 
গুরুব পত্বীবে তুমি কবিছ স্তবন। 

এ জগতে তোমা সম আছে কোন্‌ জন ॥ 
কৃফ্ভক্তদের কড়ু অশুভ না হয। 
কদাপি তাদের নাহি হবে পবাজয ॥ 


শুন শুন ভূৃগুরাম না কর জরন্দন। 
মঙ্গল হইবে তব কহিন্ু বচন ॥ 
আশীর্বাদ করি দুর্গা খধির নন্দনে। 
সন্ত হইযা যান আপন ভবনে ॥ 
গণেশখণ্ডে গঞ্চতিংশ অধ্যান সমাপ্ড। 





€ বট্ত্রিংশ অধ্যায় 


তুলসী ব্যতিবেকে ভূগুবামেব গণেশপুজন ও 
তুলসী এবং গণেশেব পৰষ্পব 
অভিসম্পাত-কথন। 

নারাণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
পার্ধবতীরে স্তব করে ভার্গব-সথজন ॥ 
গণেশেব পুজা করে ভক্তি-নহকারে। 
ধুপ দীপ নৈবেগ্ঠাদি নানা উপচারে। 
কেবল তুলসী পুষ্প না করে গ্রহণ । 
অস্ত অন্ত ফুলে তার করিল পূজন ॥ 
তারপর ছুর্গা-শিবে করি নমস্কার। 
ষড়ান্নে নতি করে খাষির কুমার ॥ 
সর্ববশেষে পু্রবাধ অতি ফুল্প মন। 
হর-পার্ববতীর করে চরণবন্দন ॥ 
দোহার নিকট হৈতে লইয়! বিদায। 
ভূগুব'ম আপনার গৃহে ফিরে যাব ॥ 
নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারাধণ। 
অপূর্ব কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ | 
কিন্তু মনে হইতেছে সংশয উদয | 
তুলসী কুম্ছমে কেন পূজা নাহি হয॥ 
তুলসী সবার শেষ্ঠ কুম্থমের মাত | 
গণেশ-পূজায কেন নাহি লাগে কাজে॥ 
তুলসীরে গণপতি কেন নাহি লয। 
কপা করি মোরে তুমি কহ মহাঁশয 
নারাধণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌! 
কহিবি তোমাবে আমি অপূর্ব্ব আখ্যান ॥ 
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একদ। তূলসীদেবী জাহুবীর তীরে । 
হেরিলা! যৌবনযুক্ শ্রীগণপতিরে ॥ 
চন্দন-চচ্চিত অঙ্গে রত্ব-অলঙ্কার। 
কৃষ্তপাদপন্স ধ্যান করে অনিবার ॥ 
সুন্দরী রূপমী অতি তুলসী যুবতী । 
হেরিয। গ্রণেশে হয কামাডুর! অতি | 
সম্বোধন করি তারে শ্রীতুলমী কঘ। 
কার ধ্যান করিতেছ তূমি মহাশয ॥ 
গজমুণ্ড হয় তব কিমের কারণ। 
লম্বোদব কেন তুমি কহ বিবরণ ॥ 
একমাত্র দত্ত কেন বদনে তোমার । 
শুনিতে ব্যাকুল অতি অন্তর আমার ॥ 
সঞ্ঘ্যাকাল উপস্থিত হইযাছে আজ । 
ধ্যান পরিত্যাগ ভুমি কর যোগিরাজ ॥ 
অমংখ্য নক্ষত্ররাজি উঠিছে গগনে । 
একাকী নির্জনে তুমি রহিবে কেমনে ॥ 
শুন শুন মহাভাগ বচন আমার | 
ধ্যান পরিত্যাগ ভূমি কর এইবার ॥ 
এত বলি মৃদু হাসে তুলমী যুবতী । 
তর্জনী আঘাত করে গণেশের প্রতি ॥ 
গঙ্গাবারি ল'ধে কবে মন্তকে ক্ষেপণ। 
গণেশের ধ্যানভঙ্গ হইল তখন ॥ 
হেরিয়! সম্মুখে এক বপনী যুবতী 
ধীরে ধীরে কহিলেন দেব গণপতি | 
কেব! তুমি কার কন্তা কোথায় ভবন। 
মোর ধ্যান ভঙ্গ কর কিসের কাবণ ॥ 
তগস্থীৰ ধ্যানভঙ্গ কবে যেই জন। 
অবশ্য নরকে সেই করিবে গমন ॥ 
কিন্তু শুন ববাননে বচন আমার | 
কৌন অপরাঁধ আমি ন! লব তোমার ॥ 
বিগ দুর করিবেন কৃষ্ণ তগবান্‌। 
মম আশীর্ববাদে তব হইবে কল্যাণ ॥ 
গণেশের বাক্য শুনি তুলসী তখন। 
সু হস্ত করে অতি হমোহন 


কামবাণে জর্জরিত হয় দেহ তার। 
গণেশে কটাক্ষ দেবী হানে বারবার ॥ 
সর্ব অঙ্গ কাপে তার সহিতে ন। পাঁবে। 
মধুর বচনে পরে কহিল তাহারে ॥ 
ধর্মধ্বজকন্য! আমি শ্রীতুলসী নাম। 
তপস্থিনী-বেশে আমি ঘুরি অবিরাম ॥ 
হের মহাশ আমি নবীনা যুবতী । 
তপস্থ। মামার শুধু লভিবারে গতি ॥ 
তুমি দেব সুকুমার অতি রূপবান্‌। 
হেথায আমিয়া' পাই তোমার সন্ধান ॥ 
আমি অতি ভাগ্যবতী সার্থক জীবন। 
জাহুবীর তীরে পাই তোমার দর্শন ॥ 
শুন শুন প্রভু তুমি মোর নিবেদন। 
মোর পতি হযে তুমি বাঁচাও জীবন ॥ 
তুলদীর বাক্য শুনি দেব গণপতি। 
মধুর বচনে কহে তুলদীর প্রতি ॥ 
শুন শুন মাতঃ ভূমি বচন আমাব। 
দারপরিগ্রছে মোর ইচ্ছা নাছি আর॥ 
দারপরিগ্রহ শুধু ছুঃখের কারণ। 
স্থখেব কারণ নাহি হয কদাচন॥ 
হরিভক্তি-অন্তরাষ দারপরিগ্রহ। 
তপস্তানাশক তাহা জানি অহ্রহঃ ॥ 
সংসার-বন্ধানে তাহা বজ্জুবপ হ্য। 
মৌক্ষের কপাটরূপ সকল সময ॥ 
সাধুগণ নারাদঙ্গ করে পরিহার 
দুঃখেব কারণ নারী হয অনিবার ॥ 
গণেশ আমার নাম শিবের নন্দন | 
দিবারাত্রি করি আমি শ্রীহরি বন্দন॥ 
কামাতুরা তুমি অতি বুঝিয়াছি আমি । 
অন্বেষণ কর কোন কামাছুর স্বামী [ 
জিভেব্দ্রিষ আমি হই শিবের নন্দন | 
আমা হ'তে মনোবাঞুণ না হবে পূরণ ॥ 
শান্ত হও বরাননে স্থির কর মন। 
তোমার সুযোগ্য পতি কর অন্বেষণ | 





গণেশের সুখে শুনি এ হেন বচন। 
জ্রোধেতে তুলদী দেবী কহিল তখন ॥ 
অভিশাপ দিন্ু আমি শুন মহাশয। 
দ্বারপরিগ্রহ তুমি করিবে নিশ্চয় ॥ 
তোমারে দর্শন করি ভাবিলাম আমি। 
তুমি মোর একমাত্র উপযুক্ত স্বামী 
পূরণ না কর তুমি মোর অভিলাষ । 
আধিলাম তব কাছে করিলে নিরাশ ॥ 
অবহেল! তুমি মৌরে করিলে যেমন। 
সংসারী হইবে তুমি শুন গজানন || 
তুগীর কথ! শুনি দেব গ্রণপতি। 
ক্রোধভরে কহিলেন তুলসীর প্রতি ॥ 
তুলমী যুবতী শুন কহি যে তোম।য়। 
অহথরগূহ্ণী তুমি হইবে ধরায় ॥ 
তারপর বৃক্ষরূপে জন্ম তুমি লবে। 
মোর অভিশাপ কু ব্যর্থ নাহি হবে ॥ 
গণেশের কথ শুনি তুলমী তখন। 
মহাছুঃখে পুনঃ গুরঃ করিল রোদন 
ক্ষমা কর ক্ষম। কর মোর অপরাধ । 
কূপা করি তুমি মোরে কর আশীর্বাদ ॥ 
তব মনোহর রূপ করিষ। দর্শন । 
কােতে ব্যাকুল অতি হ'ল মোর মন ॥ 
শিবের নন্দন তুমি দষ! অবতার । 

সব অপরাধ তুমি ক্ষমহ আমার ॥ 
পতিতপাবন তুমি মঙ্গল-কারণ। 

মোর অপরাধ ক্ষম দেব গজানন ॥ 

আমি তুচ্ছ নারী মাত্র কি কহিব আর । 
নারায়ণ অংশ তুমি মহিমাবতার ॥ 

ক্ষম! কর মৌবে তুমি নিজ মহিমায় 
ভক্তিভবে প্রণিপাত করি তব পায় ॥ 
ভুলমীর স্তব শুনি দেব গণপতি। 

প্রন বনে কহে ভুলমীর গ্রতি ॥ 

শুন শুন ববাননে বচন আমার! 
প্রধান! হইবে ভূমি পুষ্পের মাঝার ॥ 





গণেশখণ্ড। ৩৩১ 


নারাযণ-প্রিষা তুমি হবে মোর বনে। 
পুজনীয়া হবে অতি পৃথিবী ভিতরে ॥ 
কিন্তু শুন মনোরমে কহিনু তৌমার়। 
পরিত্যজ্য হবে তুমি আমার পূজায় ॥ 
তুলমীবে এই কথা বলি গজানন। 
ব্দরিক! শ্রমেতে করিল! গমন 1 
পুষ্করতীর্থের পানে জ্রীতুলসী যায়। 
এক লক্ষ বর্ধ তপ করিল সেথায় ॥ 
গণেশের শাপে শেষে তুলমী যুবতী । 
শত্খচুড়ে পতিরূপে লাভ করে সতী ॥ 
দানবের প্রিয়া-রূপে বহুকাল ধরে! 
তুলমী যুবতী নান] সুখ ভোগ করে ॥ 
শছচূড় শিবশূলে হইল নিধন। 
বৃক্ষরূপ ধরে শেষে ভূলসী তখন ॥ 
নারায়ণ-প্রিযারূপে বৈকুষ্ঠেতে যাঁয়। 
মহান্থুখে বাঁস করে তুলমী সেথাষ ॥ 
শ্রেষ্ঠ মোক্ষপ্রদ এই শুভ বিবরণ। 
ধর্মমুখ হতে আমি করিমু শ্রবগ ॥ 
শুন শুন হে নারদ, তোমার নিকটে । 
যাহা জানি তাহ! আমি কহি অকপটে ॥ 
তারপর ছুর্গ। শিবে করিয়। গ্রণাম। 
গণেশেবে পূজা করে শ্রীপরশুরাম ॥ 
পূজা-শেষে ভূগুরাম অতি ফুল মন। 
তপশ্ত।র তরে বনে করিল গমন ॥ 
গণেশেরে পুজা করে দেব মুনি যত । 
স্তবস্তুতি সবে তীরে করে অবিরত ॥ 
গণেশেরে ক্রোড়ে করি পার্বতী তখন | - 
স্নেহভবে করে তার বদন চুম্বন ॥ 
মন্তকে বুলায় হাত দেব মহেশ্বর। 
শিব-ছুর্গ৷ মিলি করে আদর বিস্তর ॥ 
আশীর্ববাদ কবে তারে শঙ্কব পার্বতী । 
এইরূপে স্থখে রয় দেব গণপতি ॥ 
গ্ণপতিথণ্ড যেই করিবে শ্রবণ। 
রাজসূয-জ্-ফল লভিবে সেজন ॥ 





৩৩২ ্রীীতরন্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





অপুত্রক পুত্র পায়, ধনহীন ধন। 
বন্ধ্যানাবী লাভ করে স্থপুত্র-র্তন ॥ 
মৃতবৎস! কিংবা যদি কাকবন্ধ্যা হয 
তথাপি স্থপুত্র লাভ করিবে নিশ্চয় ॥ 
গণপতিখণ্ড যেই শুনে ভক্তিভরে। 
গণপতি মনোবা্গ পূর্ণ তার করে ॥ 
অমঙ্গল দূর হয় করিলে শ্রবণ । 
মোক্ষপ্রদ্দ এই খণ্ড বিদ্ব-বিনাশন ॥ 
আব্ণ করিয়। এই গণেশ-আখ্যান। 
বর্ণ হজ্জসুত্র আদি বিপ্রে কর দান ॥ 
শ্বেত ছত্র অশ্বমাল্য পরিপন্ক ফল। 
ত্রাঙ্মণে করিলে দান হুইবে মন্গল ॥ 
মৌতি-পাশে সনকাদি যত মুনিচয়। 
গুনিতে চাহিল কথ! হরিতভিম্য ॥ 
মুনিখণ বাক্য শুনি দৌতি ধাষিবর | 
কহিল পুরাণ কথ! অতি মনোহর ॥ 


নারদ-প্রসঙ্গে যবে এলো! মুনিবর। 
কহিতে লাগিল কথা অতি মনোহর ॥ 


| গৃহধর্মে নারদের নাহি ছিল মতি। 


অনেক বুঝান তারে পিতা প্রজাপতি | 
পিতার আদেশে তবে নারদ ধীমান্‌। 
পরামর্শ তরে যাষ হরি সম্িধান ॥ 
তথায শ্রীহরি তাকে বলে বিবরণ। 
প্রকৃতিরহস্ত আর গণেশ-কথন ॥ 
প্রকৃতিরহন্তে তিনি বিশদ ভাবেতে। 
প্রকৃতির কথা যত বর্ণে বিধিমতে ॥ 
গরণপতিখণ্ডে কহে গণেশ-কাহিনী। 
দেবমধ্যে অগ্রগণ্য একন্ত যিনি ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথ! সকলের সার। 
হয় অজ্ঞানত। নাশ, মায়ার সংহার ॥ 
সর্বববিধ পাপতাপ দুর হযে যাষ। 
যেঙ্গন পুবাণ কথা শুনিবারে পায় ॥ 


গ্রণপতিখণ্ড হেথা হয সমাপন। 
পুণ্যবান্‌ ভণে, শোনে ভাগ্যবান্‌ জন ॥ 


গদেেশখণ্ড সমাপ্ত 





ও ভ্রীুষঃজত ও ও 


নারায়ণং নমক্কৃত্য ন্ট ্ ননন্রা শমম্‌ 
€দখীং সন্বন্থতীউঞ্চব ভতে। জরমুদ্ীব্রচ্ ॥ 
নিশো সগুণে। ষন্চ গুণাতীততো! গুণাধিকঃ ? 
সাকাব্ধাশ্চ নির্বাকাতর। তং নমামি জগখ্পতিম্‌॥ 
োক্ুডল গোপব্ধপেণ ষঃ সাক্ষাঞ্খ জগতঃ পভিঃ ॥ 
নমামি পৰম। ভক্ত তং বিভূং ০দবকীন্সুতম্‌॥ 
নিঞ্চলং পন্মমং শান্ডং সান্বাৎসান্ং পন্বাৎপরস্‌। 
শিবদং শুভদং তদবং মমামি জগতঃ পতিম্‌ ॥ 


০৯৩০ 


€ প্রথম অধ্যাক সর্বদেবে প্রণমিধ! গুরু ও ব্রাহ্মণে। 
নাশের প্রতি নাবদেব হবিবিষক শন এবং. শীষের জম্মখণ্ড বণিৰ এক্ষণে | 
তথগ্রতি নাবাধণেৰ হিকথীকধন-পরঙ্গে. | নৈমিষ গরণ্যবাসী সনকাদি মুনি। 
বিষু। ও বৈধবেধ গুণ-কপন। | সৌতিরে সন্বোধি বলে, কহ-খরষি শুনি ॥ 


নারাধণে নমস্কারি নমি নরোভমে। জ্রীঘরি-গুণাদি কথা অতি মনোহর | 
বন্দন করিন্ু নরে-_উত্তমে-সধমে ॥ | হুবিনাম সংকীর্ভন সর্ধ্বপাপহর | 
বাক্বাদিনী সরম্বতী করি নমস্কীর | কৃপা করি অবে। বল সে সব কাহিনী । 
সভক্তি হৃদষে গাহি জযগান তার ॥ র শ্রীহরি-নারদ কথা ভক্তিচিতে শুনি ॥ 
নির্মল পবম শান্ত সার হৈতে সার। গণপতিখগ্ড পৰে আর কিবা হয । 
শিবদ শুভদ দেব, সর্ববগুগাধার ॥ শীকফেব কীত্তিগাথা কহ সমুদয় ॥ 
জগৎপতিকে হাদে করিনু বন্দন। ধে কথা শ্রবণে হয় পাপ বিমোচন। 
নিগুণ আবার ঘিনি সগুণ কখন ॥ ভবনদী পাৰ হয যাহার কারণ ॥ 
গুণের অতীত যিনি, গুণাধিক যিনি । বিরিষ্িনন্দনে যাহা বলে নারাষণ। 
কড়ুব। সাকার কভু নিরাকার তিনি ॥ প্রকাশ কবহ তাহ! সবাব সদন ॥ 
তিনি যে জগৎপতি প্রণমি চরণে। এত শুনি সৌতিুনি সহাস্ত বদনে। 
গোৌপরূগে অবস্থিতি গৌকুল ভবনে ॥ মুনিবর্গে সম্োধিযা ধুর বচনে ॥ 
দেবকীনন্দন বিভু জগতের প্তি। কহিলেন, মুনিথণ কর অবধান। 
প্রণমি হৃদযে লৈযা পরম ভকতি ॥ নারদ সকাশে যাহা বলে ভগবান 
তারপর ব্যাসদেবে করি নযন্কীর। নাব্দ কহিলা, প্রভু হরি নারাণ। 


বৈবর্তপুরাণ কথা লিখিত ধীহার ॥ অপনধপ ত্রহ্গাখণ্ড করিনু শ্রবণ | 


ীরীব্রক্ষবৈবর্ত-পুবাণ। 





উৎকৃষ্ট প্রক্কতিখণ্ড শুনিলাম পরে। 
গণপতিথণ্ড শুনি অতি ভক্তিভরে ॥ 
জনম সফল মম, সার্থক জীবন। 

তরু পরিতৃপ্ত নাহি হয মোর মন ॥ 
কৃষ্ণজন্মখণ্ড এবে গুনিতে বাসন! । 
কৃপা! করি পূর্ণ কর আমার প্রার্থনা ॥ 
কৃষ্চজন্মখণ্ডকথা! করিলে শ্রবণ। 
মানবের জন্ম ম্বত্যু ন! হয় কখন ॥ 
জ্ঞানের প্রদীপ রূপ হরির আখ্যান । 
সর্ববজীবগণে করে হুরিভক্তি দান ॥ 
কর্ম্মচ্ছেদকারী তাহা! মুক্তির কারণ। 
বৈরাগ্যজনক তাহাজানি অনুক্ষণ | 
যেই জন হরিকথা করিবে শ্রবণ | 
ভবসাগরের পারে যাবে সেই জন | 
কর্্মভোগ দূর হবে, রোগ হবে দুর। 
শ্্ীহরির প্রতি ভক্তি হইবে প্রচুর ॥ 
কহ কহ নারাষণ কৃষ্ণের আখ্যান । 
শুনিয়। জুড়াবে হিযা, তৃপ্ত হবে প্রাণ ॥ 
পরিপৃ্তিম হরি কৃষ্ণদনাতন। 

মহীতলে কি কারণে করে আগমন ॥ 
কোন্‌ ঘুগ্গে কোন্‌ কালে আমিলেন হরি। 
বিস্তারিয়া সব কথা কহ কৃপ! করি ॥ 
জনক শ্রীবন্থদেব কোন্‌ জন হ্য। 

জননী দেবকী কেব। কহ মহাশয ॥ 
কোন্‌ কুলে জন্ম তীর হুইল ধরায়। 
কংলভষে কেন হরি গোরুলেতে বায় ॥ 
গোকুলে কি করে হরি ধরি গোপবেশ। 
গেগীদের সাথে কিবা! করে পরমেশ ॥ 
কোন্‌ জন গোপাঙ্গনা, গোপাল কাহার! । 
যশোদা ও নন্দ আদি কে হয তাহারা ॥ 
যশোমতী কেন হয় জননী তাহীর। 
কেনই বা পিতা নন্দ গোপের কুমার ॥ 
গ্বোলোক-ঈশ্বরী দেবী রাধা পুণ্যবতী | 
গোঁপকন্তারূপে কেন ত্রজে আসে সতী ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের প্রিষতমা হইল কেমনে। 
কেমনে কৃষ্ণেরে লাত করে গোগীগণে ॥ 
তাহাদের পরিত্যাগ করি সনাতন। 
মধুবাপুবীতে কেন করিলা গমন॥ 
কৃষ্ণ-প্রণধিনী সব হইল কেমনে | 
রাঁধিক! সহিত ছেদ হল কি কারণে ॥ 
রাধ| সতী কিবা পাপে ছেন দশ! পাষ। 
কৃহ দেব দয়! করি দে সব আমায ॥ 
ব্রজধাম পরিত্যজি কেন বা! শ্রীহরি। 
গেলেন মথুরাপুরে শ্রীকৃষ্ণ মুরারি | 
কিরূপে শ্রীহরি করি কংম বিনাশন| 
গোলোকেতে পুনরাষ করেন গমন ॥ 
সুন্দরী রাধিকা! সতী কৃষ্ণ-অদর্শনে। 
কিভাবে কাটায় দিন গোকুল-বিজনে | 
শুন শুন নারাধণ করি নিবেদন। 
সবিস্তারে সব কথ! করহ বর্ণন | 
শ্্রীকষের জন্মকথ! অতি মধুর 
কোটি জন্ম-কৃত ঘত পাপ করে দুব | 
সর্ববরেশ দুরে যা শাস্তি আনে প্রাণে। 
সধাতুল্য বৌধ হু মানবের কাণে॥ 
হুদর্লভ হরিকথা অপরূপ অতি। 
কৃপা করি নারায়ণ কহ মোর প্রতি]. 
অমৃত-সাগর-পানে বাসনা! আমার। 
দুর্লভ হরির কথ! কহ সবিস্তাব | 
নারাঁষণ কহিলেন নাবদের প্রতি। 
হে কুলপাবন তূমি পুণাবান্‌ অতি॥ 
স্থপবিত্র চিত্ত তব ভক্ভিপরাধণ। 
জীবের মঙ্গল তরে করিছ ভ্রমণ ॥ 
ুহুর্নভ হরিকথা! করিতে শ্রবণ। 
আমার নিকট তুমি কর আগমন ॥ 
স্থপবিত্র কৃষ্ণবথা যেইখানে হুঘ। 
তীর্ঘতুল্য হয তাহা নাহিক সংশঘ ॥ 
মুনি ঝধি দেবগণ সেথা বিদ্যমান | 
যে জন শ্রবণ করে সেই পুণ্যবান্‌ 
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০ াসপিত পাত ৮ ৯পিসিপিস্পি্পিি 


হুরিকথ! বলে যেই অতি ভক্ভিভরে। 
শত শত পুরুষেরে উদ্ধীব ষে করে ॥ 
শ্রীহরির কথ৷ যেই করিবে শ্রবণ। 
পবিত্র হইবে কুল শুদ্ধ হবে মন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের কথ! যেই শুনিধারে চাঁষ। 
তাহার সমান কেহ নাহি এ ধবা ॥ 
জনম নফল হয ক্থামৃত-পানে। 
তাপদগ্ধ নরনারী শান্তি পায় প্রাথে ॥ 
অর্চনা বন্দন। দেবা স্মরণ কীর্ভন। 
মন্ত্র জপ আর তাহে আত্মনমর্পণ॥ 
হ্রিদাস্ত আর ভার গুণাদি-শ্রবণ। 

এই নধ প্রকারে ভক্তির লক্ষণ | 
যার মাঝে আছে সেই হবিপরাধণ। 
তাহার বিপদ্‌ নাহি হয় কদাচন ॥ 
আযুহক্ষয নাহি হয় নাহি তার তয। 
শ্রীহরি রহেন কাছে দকল সময॥ 
অনিষ্ট তাহার কেহ করিতে না পারে। 
যমের কি্করগণ নাহি লয তারে ॥ 
রোগ শোক কু নাহি কাছে আসে তার। 
দর্শন চক্র তারে রক্ষে অনিবাব॥ 
শঙ্কাহীন রহে সদ। হরিভক্ত জন । 
তাৰ প্রতি তুষ্ট রহে দেবমুন্গণ ॥ 
তুমি অতি পুণ্যবান্‌ নারদ সজন। 
হুয়িকথা! তব কাছে করিব ব্ণন ॥ 
শ্রীহরি-কথার প্রতি ভক্তি আছে যাব। 
হরিনামে হয যার পুলক-সঞ্চার ॥ 
কৃঞ্চনামে অশ্রু যার ঝবে অনুক্ষণ। 

এ মংসারে প্রকৃতই সেই ভক্ত জন ॥ 
নাবাবণ মুখে গুনি কৃষ্ণ গুণগান । 
হইলেন আনন্দিত নারদ ধীমান্‌॥ 
যুক্ত করে ভক্তি ভরে কবিষ। প্রণতি। 
করিতে লাগিল মুখে কৃষ্ণ স্তবন্তুতি ॥ 
জয় জঘ নারাষণ ব্রন্া সনাতন। 

জঘ জগনীথ গ্রভূ জগৎ কারণ ॥ 


নমি কর্ম অবতার মন্দার-ধারক। 
নমি আমি ভূগুরামে ক্ষত্রকুলাস্তক ৷ 
নমে। রাম-অবতার রাবণ-নাশন। 
প্রণমি বামনে বলি দমন কারণ ॥ 
প্রণমি ধন্বস্তরিকে অস্কৃতধারক | 
কুষে নমি হিরণ্যাক্ষ বক্ষ-বিদারক ॥ 
নমন্তে মোহিনীবপ অস্থর মোহন । 
নৃসিংহকে নমি মহাদৈত্যবিনাশন ॥ 
রামকৃষ্ণ রূপে নমি গৌকুল বিহার | 
প্রণমি তোমার পদে বুদ্ধ'অবতার ॥ 
ভাবী অবতার তুমি নমঃ কক্কিরূপ। 
নমে! হবি নারাফণ নমো বিশ্বভুপ ॥ 
সচ্চিধানন্দকে নমি বিশ্বপরায়ণ। 
নমো নমো! বিশ্বপতি ব্রহ্মদনাতন ॥ 
ইন্্র তুমি যম তুমি তুমি পশুপতি। 
তুমি ভ্রিলোকের নাথ ভ্রিভূবনপতি ॥ 
বরুণ-্বরূপ তুমি সূর্য্য কলেবর। 
কুবের শমন তুমি পৃথিবী-ঈশ্বর ॥ 
তোমার মাযাষ বদ্ধ বিশ্বচরাচর | 
ত্রি্ু। অতীত তুমি প্রকৃতির পর ॥ 
রক্ষ তুমি বক্ষ তুমি গন্ধ কিন্নর। 
জল তুমি স্থল তুমি তুমি কলেবর ॥ 
তোমার অনস্তরূপ জাতিগুণ হীন। 
বঞ্জিত গুণেতে তুমি গুণেতে প্রবীণ ॥ 
জ্ঞানের স্ববপ তুমি মাধাব ঈশ্বর । 
নিন্মায নির্মোহ তুমি, তুমি মায়াধর ॥ 
সর্বনূতে আত্মারূপে করহ বিহার । 
অনার সংসারে তুমি একমাত্র সার ॥ 
অন্তরীক্ষ তব নাভি পাতাল চরণ। 
মস্তক আকাশ তব অরুণ লোচন॥ 
দশদিক কর্ণ তব শশী বামেক্ষণ। 
তোমার শরীর মাঝে চরাচরগণ ॥ 
শঙ্গ চক্র গা পম চত্রস্ত্র ধারী। 
নানা অলঙ্কারে তনু ভূষিত শ্রীহরি ॥ 
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পরিধানে গীতবাস রাজীব-লোচন। 
বনমাল। গলে শৌভে গরুডবাহুন ॥ 
দলিত ব্রিভঙ্গ রূপ বেশ মনোহর । 
বিকসিত নবদল শ্যাম কলেবর ॥ 
অচিস্ত্য তোমার রূপ কল্পনা অতীত। 
সাধ্য কার গুণে তাহা ওগে। গুণাতীত ॥ 
পৃথিবীর রেণু যদি গরণিবারে পারি। 
কলদীতে যদি ভরি সমুদ্রের বারি ॥ 
আকাশে নক্ষত্র যদি পারি বা গ্রণিতে। 
ঈশ্বরের তত্ব তবু না পারি কহিতে ॥ 
কৃপা কর দযাময মুই অতি ছার। 

না পারি সংদারে কোন কার্ধ্য করিবার ॥ 
শক্তি দাও ভক্তি দাঁও ধর্ম দাও চিতে। 
গ্রীতি দাও ক্ষম! দাও বুদ্ধি লোকহিতে ॥ 
তোমার চরণে প্রভু মাগিনু শরণ। 
আমারে করহ রক্ষা প্রভু নারায়ণ ॥ 


গ বৈধ্ণবেব গুণ বর্ণন। 
এইরূপে স্তবস্তুতি করিয়! নারদ! 
মনে মনে চিন্তে মুনি নারায়ণ পদ ॥ 
অতঃপর জিজ্ঞামিল বল নারাধ্ণ। 
কিব! গুণ বৈষণবের, করহ কীর্তন ॥ 
শুনিয়া নারদ বাক্য অতি ফুললমনে । 
নারায়ণ কহিলেন মধুর বচনে ॥ 
মহুজ্ঞানী ভক্ত যেই বৈষ্ণব-প্রধাঁন। 
ধন্য ধন্য সেই জন অতি পুণ্যবান্‌ | 
শ্্ীরুষ্ষের পাদপন্স যেবা ধ্যান করে। 
প্রকৃত বৈষ্ণব বলি খ্যাত এ সংসারে ॥ 
নিরন্তর হরিনামে মগ্ন যেই রয। 
বৈষ্ণব বলিষ! ভারে জানিবে নিশ্চয 
খাদ্ন্রব্য লাভ করি যেই ভক্ত জন। 
মহানন্দে প্রীহরিরে করে নিবেদন ॥ 
সেই জন হয নিত্য বৈষ্ণব-প্রধান | 
জ্ঞানিশ্রে্ঠ সেই জন অতি পুণ্যবান্‌ | 








অন্তরে বাহিরে বেই লব কৃষ্ণনাম। 
দিবারান্র হরিচিন্তা করে অবিরাম || 
গুরুমুখে কৃষ্ণনাম যে করে শ্রবণ। 
বৈষ্ণব নামেতে উক্ত হয সেই জন॥ 
তীর্থ চাহে বৈষবের দর্শন স্পর্শন। 
বৈধবে হেরিলে পাপ করে পলাধন॥ 
যেই স্থানে বৈষণবের! করে অবস্থান। 
সেই স্থান হয় নিত্য তীর্ঘের দমান | 
বৈষব-দর্শনে মন হৃপবিভ্র রয়। 
পূর্ববগ্মাঙ্জিত পাপ দুরীতূত হয। 
হরিভক্তিপরাধণে নিন্ন যেই বরে। 
কুম্তীপাক নরকে সে যাইবে সত্ববে ॥ 
চন্দ সুর্ধ্য যত দিন বিদ্যমান রঘ। 

তত দিন তার কভু মুক্তি নাহি হুয॥ 
কিন্তু ব্দি বৈণবেরে করে সে ্পর্শন। 
তার পাপ নাশ করে শ্রীমধুদুদন | 
প্রকৃত বৈষ্ণব মুনি যেই জন হ্য। 
সর্ব পাঁপ ছৈতে দুরে সেই জন রয়॥ 
থে কুলেতে হয় কোন বৈষবজনম | 
তার কুলে পাপ নাহি হয সংঘটন॥ 
প্রকৃত বৈষ্ণব যদি হয দরশন। 

হয় তার সর্বববিধ পাপের মোচন ॥ 
বৈষবের গুণ যত ব্যাখ্যা কেবা করে! 
মৃত্যুকালে যাষ সেই কৃষ্ণের গোচরে ॥ 
কৃষণদঙ্ন পাঁষ সেই গ্রোলোক-ভবনে । 
সর্ববপাঁপ মুক্ত হয বৈষ্ঃব দর্শনে ॥ 
বৈষবের গুণ তাই গাহিবে মদাই। 
বৈষণব-নিন্দাতে ক্রুদ্ধ দেবতা ববাই। 
বহুতব পুণ্য যদি কৰে উপার্জভন। 
বৈষণব-নিন্দাতে হষ সব বিসর্জন ॥ 
যতদিন ধরাতিলে চন্দ দূর্ধ্য রঘ 
তাবৎ নরকে থাকে সেই ছুরাশয॥ 
কৃষ্ণনাম হদযেতে জপে যেই জন। 
সেই জন হয় হরিভক্তিপরাধণ | 
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প্রকৃত বৈষ্ণব মাঝে তার শ্রেষ্ঠ স্থান। 
তবার্ণবে অবহেলে পাষ পরিত্রাণ ॥ 
যেই সাধুজন পৃজ। বৈষ্ণবে করিবে। 
তাৰ ষব মনোবাঞ্থ অবশ্য পূরিবে ॥ 
বিষুও বৈষ্ব গুণ কবিন্ু কীর্তন। 
কৃষ্ণজন্মলীলা-কথা গুন তপোধন ॥ 
প্ীরদন্মথণ্ডে গ্রগন অধ্যাম সমাপ্ত। 





গ ছ্বিভীর অধ্যাকস 
শীকুষ্ণেব বিবজাব্‌ সহিত বিহাব, বাধিকাব 
ভে ভবের অন্তর্দীন এবং বিবজাব 
নদীবপপ্রাপ্তি। 
এতেক শুনিযা তবে মহধি নাব্দ। 
ভক্তিভরে বন্দে দেব নাবাণ-পদ ॥ 
মবিনয বাক্যে কহে নাবাধণ প্রতি । 
কৃপা কবি কহ মোরে জগতের পতি ॥ 
গোলোক ছাঁড়িযা কেন বিনৌদ-বিহারী। 
গোপকুলে জন্ম নিল, বলহ বিস্তারি 
জন্মস্থান ছাড়ি কেন বৃন্দার ভবনে । 
জনার্দন বহিলেন গোগীগণ সনে ॥ 
কি হেতু ব৷ আছ্যাশক্তি রাঁধিকা সুন্দরী | 
ছাড়িযা আসেন দিব্য গ্রোলোক-ন্গরী ॥ 
রাধাকৃষ্ণ লীলাকথা অতি সবিস্তাবে। 
কূপ! কবি দযামষ বলহ আমারে ॥ 
নাবাধণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
কহিতেছি শ্রীকৃঞ্চেব লীলা বিবরণ ॥ 
কিরূপে শ্রীকৃঞ্চ আসে ব্রজেব মাবাব ! 
বাধিকা কিৰপে হয প্রিষতমা ভাব ॥ 
কেন গোপালেব বেশ ধরে সনাতন । 
সবিক্তাবে কহি স্ব খুন ল্য়ি। মন 
পূর্ববকালে গোলোকেতে বাধিকার সহ। 
রষনথ! উলামের হইল কল্হ॥ 
বাক্--২২ 


রাধিকা অভিশাপে শ্রীদাম তখন। 
শঙ্চুড় দৈত্যরূপ করিল ধারণ ॥ 
ক্রোধভরে শাপ দিলা শ্রীদাম রাধাবে। 
মানবীরূপেতে যাঁও পৃথিবী-মাধারে ॥ 
ব্রঙগাঙ্গনা হও তুমি গিধা ব্রজধামে। 
বিখ্যাত হইবে দেখ রাধাবাণী নামে ॥ 
প্রীদামের অভিশাপ শুনি ভযন্কর। 
রাধিকার অঙ্গ ভষে কাপে থর থর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণেরে ডাকি কহে শ্রীরাধা তখন। 
কি করি উপাষ আমি কহ সনাতন | 
অগ্থতির তি তুমি প্রভূ ভগবান্‌। 
কৃপা করি কর মোরে সানা প্রদান ॥ 
বিপদভগ্রন তুমি করুণা-সাগর | 
ভক্তবাঞ্চাক্পতরু পরম ঈশ্বব ॥ 

তুমি মোর প্রাণাধিক হৃদষের দ্বামী। 
কিরূপে তোমাবে ছাড়ি যাই বল আমি ॥ 
শ্রীনামের অভিশাপে গোগী আমি হব। 
তোমাবে ছাড়ি! আমি কিরূপে রহিব ॥ 
তোমাব বিরহ আমি সহিব কেমনে । 
কেমনে বহিব নাথ তোমাব বিহনে ॥ 
্ষণকাল যদি তোমা না করি দর্শন । 
পাগলিনী-প্রাফ আমি হই থে তখন ॥ 
পলকে প্রলষ গণি নাহি হেরি বদি। 
তব রূপ ধ্যান আমি কবি নিববধি ॥ 


তোমারে ছাড়িয। প্রভু, রহিতে পারি না কড়ু, 
ভূমি নাথ জীবনের সার। 

তুমি হৃদধের স্বামী, তোমার বিহনে আমি, 
চারিদিক হেরি অন্ধকার ॥ 

না হেরিলে তব মুখ, দৃবে ঘ!ঘ সব স্ুথ, 
প্রাণ মোৰ ব্যাকুলিত হয। 

তোনাবে যদি না হেবি, বিনুমাত হয দেবী, 
প্রাণভ্যাগ করিব নিশ্চয় ॥ 

ভুমি নাথ শ্রিয়্তন্। তুমি প্রাণারাম আহ, 
তব সম কেহ নাহি আবহ 


৩৩৮ 


শুন প্রভূ ভগ্রবান, আমি দেহ তুমি প্রাণ, 
দৃষ্টিশক্তি তুমি যে আমার ॥ 

স্বপনে ও জাগরণে, ম্মরি আমি এক মনে, 
তব ছুটি ও রাঙা চরণ। 

কি আর তোমারে কব, আমি চিরদাসী তব, 
ভুমি মোর জীবন মরণ। 

তোমার চরণে নাথ, করি আমি প্রণিপাত, 
কৃপা করি চাহ দাণী প্রতি। 

তুমি প্রভু ননাতন,। তুমি মম প্রাণধন, 
ভূমি প্রভু অগতির গতি ॥ 

পূর্ণিমা শশীর সম, মুখ তব মনোরম, 
মনোহর মুরতি তোমার | 

ন্যনচকোরে আমি, পান করি দিবাষামী, 
ধ্যান করি আমি অনিবার ॥ 

কেখনে গোপিনী হব, তোমারে ছাড়িয়া রব, 
হায় হায় কি আর কছিব। 

তোমারে ছাড়িযা! আমি, কেমনে রহিব স্বামী, 
অবশ্থাই পরাণ ত্যজিব ॥ 

তুমি ধ্যানে তুমি জ্ঞানে,ভুমি মোরমনে প্রাণে, 
ভুমি মোর নয়নের তার।। 

তোম। ছাড়া চারিধার, হেরি আমি অন্ধকার, 
কেমনে রহিব তোমা ছাড়া ॥ 


এইরূপে রাধারাণী কাদে অবিরল। 

ঝর ঝর ঝরে তার নযনের জল ॥ 
বন্ষেতে ধরিষ! তারে কৃষ্ণ সনাতন । 
স্নেহতরে বার বার করিল! চুম্বন ॥ 
তারপর কহিলেন মধুব বচনে | 

বৃথা ভঘ কর তুমি শুন বরনিনে ॥ 
ব্রাহকঙ্পেতে আমি ভূতলেতে যাব। 
ব্রঙ্গধামে গিষা আমি তব দেখ। পাব 
ব্রজাঙ্গনারূপে তূমি ব্রজধামে রবে। 
তোমার নহিত দেখ! মোর দেখা হবে ॥ 
তুমি মোর প্রাণাধিকা কি কহিব আর। 
তব সনে ব্রজধাঁমে করিব বিহার ॥ 





ী্রীতরদ্মবৈবর্তপুরাণ । 


সি কি 


বৃথা ভঘ করিও না রাধা বিনোদিনী! 
তুমি মোর প্রিয়তম! জীবনসঙ্গিনী ॥ 
রছিতে না পারি আমি তোমাকে ছাড়িযা 
তুমি মোর প্রেমমধী তুমি মোর প্রিযা॥ 
যেখানে রহিবে তুমি আমিও সেথায। 
এইরূপে ভগবান্‌ রাধারে বুবাষ ॥ 

এ কারণে জগন্নাথ ছরি সনাতন। 

ছল করি গোঁকুলেতে করে আগমন ॥ 
তারপর গোপবেশ করিযা! ধারণ। 
রাধার সহিত মিলে শ্রীমধুসৃদন 
ব্রজধামে জন্ম লয় রাধা বিনোদ্দিনী। 
শোঁপের ঘরেতে হয় গোপের কামিনী | 
সেথায় গোপের বেশে আসি সনাতন। 
রাধিকার সহ দুখে করিলা রমণ॥ 
রীব্রহ্গার প্রার্থনাধ শ্রীহরি ত্ববাষ। 
ভৃভার-হরণ তরে আঙিলা ধরায ॥ 
তারপর নিজকার্ধ্য করি মমাপন। 
গ্োলোক-সাঝারে হবি করিল! গমন | 
নারদ কহিল! প্রভু কুপ! করি কহ। 
রাধিকা! শ্রীদামে হয় কিসের কলহ ॥ 
সবিস্তারে কহ প্রভু দেব নারাধণ। 
বিবাদ করিল তার! কিসেব কারণ ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
বিস্তারিয়া সব কথ! করিব বরন | 
একটা! গোলোকমাঝে হেরিধা নির্জন | 
রাধা,সহ কেলি করে হরি সনাতন | 
বাসের মণ্ডল মাঝে শ্রীরাধিকা সতী । 
হরি সহ রমণেতে পুলকিত অতি॥ 
স্থখের আবেশে বাহ জ্ঞান নাহি তার। 
রতিক্রীড়া করে দৌছে বিবিধ প্রকার | 
কিছুতেই তৃপ্তি নাহি হয রাধিকাব। 
সহসা! শ্রীকৃষ্ণ তারে করে পরিহার ॥ 
তারপর ভগবান্‌ শূঙ্গাব কারণ। 

অন্ত গোঁপিকাঁর কাছে করিলা গন | 


শ্রীকৃফজন্মথণ্ড। 


৩৬৬০৩০০৮৮১৩ তাত িপাাপপািতিিপিিাাািপা 


নির্জনে ছিল বমি বির! ঘুব্তী 
কৃষ্ণ-আদরিণী নাবী অতি রূপবতী ॥ 
সহদ! হরিরে সেখ। করিয়া দর্শন | 
মৃছু মুছ্বু হাসে দেবী অতি স্ুমোহন ॥ 
নবীন যুবতী দেবী অতি মনোহর । 
পরুবিম্বদম তার ওঠ ও অধর ॥ 
হানিছে কটাক্ষবাণ কুটিল নয়নে। 
অপরূপ শোভা তার রদ্বের ভূষণে ॥ 
বিপুল নিতম্বভার গীন পয়োধর | 
শরতের চন্দ্রম বদন সুন্দর ॥ 
হরিরে হেরিয! দেবী রহিতে ন! পারে। 
কামে ব্যাকুলিত দেহ হয বারে বারে ॥ 
সর্ব অঙ্গ কাপে তাব কামাতুরা অতি। 
.ঘন ঘন দৃষ্টি হানে শ্রীংরিব প্রতি ॥ 
কামাতুরা বিরজীরে হেরি সনাতন। 
নির্জনেতে পুষ্পণধ্যা করিলা রচন ॥ 
তারপর বক্ষে তারে করিষা ধাবণ। 
মহান্নখে কেলি করে শ্ীমধুসুদন ॥ 
কোটি-কামদেব-ভুল্য শ্রীহরিব সাথে। 
বিরজা বিবিধ ভঙ্গে রতিরন্গে মাতে ॥ 
নানারূপে কেলি করে তৃপ্তি নাহি আর। 
নান। রঙ্গে নান। ভর্গে করিল বিহার ॥ 
এইবপে বহু ক্ষণ ভোগ কবি রতি। 
সুচ্ছিতা হইয| পড়ে বিরজা। যুবতী ॥ 
রাধিকার সথীগণ কবিষ! দর্শন । 
রাধার নিকটে গিয়। কহিল তখন ॥ 
শুন লো। রাধিক! দেবী কি কহিব আঁর। 
বুন্দীবনে হেরিলাম অদ্ভুত ব্যাপার ॥ 
তব প্রাণকান্ত হবি কৃষ্ণ প্রাণধন। 
বিরজ! সহিত সুখে কবিছে রম্ণ | 
নান! রঙ্গে ভঙ্গে সেখ। করিছে বিহার | 
ছুই জনে মনম্থথে করিছে শূঙ্গার 
কপট তোমাৰ শ্টাম জানিলাম আজ 
বিরজার বক্ষে হরি কবিছে বিরাজ ॥ 


শুন বাধা বিনোদিনি একি ব্যবহার । 
অন্য সথী সনে হরি করে ব্যভিচার ॥ 
শুনিয়া তাদের বাক্য রাধিকা তখন। 
মনোছুঃখে বারংবার করিল ক্রন্দন ॥ 
ঘন ঘন দেহ কীপে চরণ অচল। 
রোষে জ্বলে চক্ষু ষেন প্রচণ্ড অনল ॥ 
রক্তবর্ণ হল বে লোচন তাহার। 
মধীগণে ডাকি তবে বলে বারংবার ॥ 
একি কথা শুনিলাম তোমাদের মুখে। 
বিরজ! সহিত কৃষ বিহরিছে সথখে ॥ 
বিশ্বাস না হয় যোর, কহ সত্য করি। 
ব্ষম যাতনাবিষে আমি যে গো মরি ॥ 
মোর প্রাণধন কৃষ্ণ আমারে ছাড়িঘ!। 
শৃঙ্গার করিছে স্থখে বিরজারে নিয়! ॥ 
হায হায় কি করিব শুন স্থীগণ। 
চল চল সেই স্থানে করিব গমন ॥ 
বৃম্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ও বিরজ মিলন। 
আপনার চক্ষে আমি করিব দর্শন ॥ 
যদি সত্য হুষ তাহা, রক্ষ। নাহি আর। 
সমুচিত শাস্তি দিব প্রতিজ্ঞা আমার ॥ 
বিরজারে আমি যদি শাস্তি করি দান। 
কেমনে রক্ষিবে দেখি কৃষ্ণ ভগবান ॥ 
চরিত্রের দোষ নাহি কোন কালে যাষ। 
চর্মচক্ষে তাহা আজ দেখিব তথায় ॥ 
মুখে সুধা শ্রীহরির অন্তরে গরল। 

আজ আমি দিব তার সমুচিত ফল ॥ 
কুটিল কৃষ্ণের আমি করিব বিচার। 
হেরিব আজিকে কত স্পর্থ৷ বিরজার ॥ 
হেরিয়! রাধার ক্রোধ সব সধীগণে। 
কৃতাঞ্জলিপুটে কহে মধুর বচনে ॥ 

শুন রাধা! বিনোদিনি, গুন রাধা সতি। 
বৃন্দারণ্য-মাঝে মোর! যাব শীত্রগতি ॥ 
কেলিরসে মত কৃষ্ণ-বিরজ! সেথায়। 
বুখবল-মিলন সেই দেখাব তোমায় ॥ 


৬৩৯ 


৩৪০ শীতরীরন্মবৈবর্ত-পুরাণ ! 





সত্য কথা কহি কিনা বুঝিবে তখন | 
এই বলি সহীগণ করিল গন ॥ 

তখন রাধিকার্দেবী আরোহিলা রথে! 
গোগীগণ সহ চলে বৃন্দাবন পথে ॥ 
কোটিসূর্্য-সম দীপ্ত রথ মনোহর। 
বিনির্শিত মণিরত্বে অতীব সুন্দর ॥ 
মণিময় কলসাদি শোভে রথ-মাঝে। 
বহুবিধ চিত্ররাজি উহাতে বিরাজে ॥ 
বিচিত্র পতাকা উড়ে রখের উপরে। 
এক লক্ষ চক্র তার কিব! শোভা ধরে ॥ 
মনের সমান গতি অতি বেগবান্‌। 
মৃণিম্য কোটি স্তম্ত সদা শোভমান ॥ 
রতুণয্য। স্বশোভিত বথেব মাঝারে । 
স্বর্ণ বেদিক! আদি রাজে চারিধারে॥ 
শতেক যোজন উচ্চ কিবা৷ শোভা! তার। 
প্রস্থেতে যোজন দশ রথের বিস্তার ॥ 
কি বিচিত্র পুষ্পোগ্ভান রথেতে বিরাজে। 
মনোহর সরোবৰ তাহাদের মাঝে ॥ 
পারিজাত কুন্দ যুথি চম্পক করবী। 
মল্লিক! মালতী আব কদম্ব মাধবী ॥ 
নানাবিধ কুন্থমেব মাল্য শোভা পায়। 
রাধিকারে লষে রথ বাধুবেগে যায ॥ 
মণ্ডপের ছারে আদি রাধিকা তখন। 
বেত্রহস্তে ভ্রীদাথেরে কবিল দর্শন ॥ 
লক্ষ লঙ্গ গোপগণ রক্ষা করে দ্বাব। 
শ্রীদাম রাঁধারে হেবি হাসে অনিবার ॥ 
শ্রীধামে থেরিয! রাধ! রথ হ'তে নামে। 
আরক্তলোচনে ক্রোধে কহিল শ্রীদামে ॥ 
লম্পট কিস্কর তুমি অতি ছুরাচাব। 
আমারে রোধিতে দ্বার দাধ্য আছে কার॥ 
যাইব কৃষ্ণের কাঁছে হেরিব লম্পটে। 
কপটত| ন! চলিবে আমার নিকটে | 
হেরিব বিরজাদেবী কত রূপবতী । 
কবিব তাহার আমি অশেষ দুর্থতি॥ 


সমুচিত ফল পাবে কৃষ্ণ সনাতন । 

দেখি কার সাধ্য আছে কবিতে রক্ষণ | 
তুমি অতি দুরাশয় অতি দুরাচার। 
ভালো! যদি চাও তবে শীন্র ছাড় দার॥ 
এত বলি শ্রীরাধিকা অগ্রসর হ্য। 
শ্রীদাস আগলিষ। বাধা দেষ সে সময | 
শ্রীদাম কহিল তাবে শুন শুন সতী | 
ফিরে যাও শ্রীহরির নাহি অনুমতি ॥ 
শ্রীহরির দাস মোর! শুন রাধাবাণি। 
তার আজ্ঞা পালি মোব। অন্ত নাহি জানি | 
শ্রীদামের বাক্য শুনি ক্রোধে অতিশয। 
রক্তিম লোচনে রাধ! সথীগণে কষ ॥ 
শুন শুন সথীগণ আমার বচন। 

বল করি মগ্ডপেতে করিব গমন ॥ 
শুনিঘা রাধার বাক্য শ্রীদাম মতি । 
হাসিযা! বলিল নাই তোমার শকতি॥ 
শ্রীকৃষ্ণের দাস আমি আজ্ঞা! মানি তার। 
তোমা ভবে কোন মতে ন| ছাঁড়িব ছার ॥ 
তার চেঘে ক্ষণকাল অপেক্ষা করছ। 
কিরিযা আসিব আমি কৃষ্ণবাতীপহ ॥ 
শ্রীদাম বাক্যেতে রাধা গ্রবোধ না মানে। 
আরক্তনযনে চাহে শ্ত্ীদামেব পানে ॥ 
তখন সথীর! মিলি বল-সহকারে। 
শ্রীরাধিকা সহ চলে মণ্ডপ-মাঝাবে ॥ 
গ্রোলোকবিহারী হরি কৃষ্ণ সনাতন | 
দ্বারদেশে কোলাহল গুনিলা তখন ॥ 
কুপিত রাধিকা আসে সন্ধানে তাহার । 
হেরিলে বিরজ। সাথে রক্ষা নাহি আর॥ 
ভধে ভযে ভগ্রবান্‌ অন্তহিত হন। 
মহাভবে বিরজাও ত্যজিলা জীবন ॥ 
বিরজাব দেহ ধবে নদীর আকাব। 
বর্তুল আকাবে বহে গোলোক-মাঝাব | 
বহিছে তটিনী আহা কিবা! শোভ। তার । 
তীরে তাৰ পুষ্পধন অতি চমৎকাব ॥ 


শ্রীকৃষজন্মথগ্ড। 





ম্রাল-মরালী আদি জলক্রীড়া করে । 
জলচর পক্ষী সব কলরব করে ॥ 
বিরজ। নদীর তটে সিদ্ধ যোগ্রিগ্ণ। 
বসিয। তপন্! করে শুদ্ধ শান্ত মন ॥ 
বিরজার জল পানে ক্ষুধা নাহি রয। 
ভূষ্ার বিনাশ তার হইবে নিশ্চষ ॥ 
প্রন্থেতে যোজন দশ বিস্তাব তাহার। 
দ্শগুধ দৈর্ঘ্য তার অতি চম্কার ॥ 
্রন্ধবৈবর্ভের কথা অতি স্মধুব। 
শ্রবণ করিলে হুয সর্ববপাপ দুর ॥ 
হরি প্রতি ভক্তি বাড়ে শুদ্ধ হয প্রীণ। 
ধন্য ধন্য সেইজন মহাভাগ্যবান্‌॥ 
শ্ীকষজন্মখণ্ডে দ্বিতীষ অধ্যার সমাপ্ত। 


গ তৃতীয় অধ্যাক়্ 
্ীকুষ্ণেৰ অভিশাঁপে বিবাঁব সাত পুত্রেব সাঁগব- 
বপ ধাবণ, ্রীনব্চেব প্রতি বাঁধিকাঁৰ শাঁপ 
এবং বাঁধিকা। ও শ্রীদামেব পবস্পব 
অভিসম্পীত-কথন। 
বিধিৰ নন্দন তবে বলে নারাযণে। 
ঘুচাও সন্দেহ মোর যাহ! আছে মনে ॥ 
বিরজ। নদীর বপ কবিলে ধাবণ। 
কি কবিল কৃষ্ণ প্রভূ কহ জনার্দন ॥ 
নাবাষণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
রতিগৃহে রাধাদেবী করিল গমন ॥ 
কিন্তু সেথা শ্রীহবিরে দেখিতে না পাষ। 
নদীৰপ! বিরজাবে হেরিল সেথা ॥ 
কি আব করিবে রাধ। না৷ হেরি উপাঘ। 
অন্তবে চাপিষা ক্রোধ গৃহে ফিরি যায ॥ 
ন্দীৰপা। বিবজাবে কবিধা দর্শন । 
উচ্চৈস্ববে ভগবান্‌ করিল বোদন ॥ 


কোথা তুমি প্রিযতমে, প্রাণাথিকে মনৌরমে, 
কোথ তুমি বিবজ। সুন্দরী ৷ 


৩৪১ 


তোম। বিন। চারিধার, হেরি ঘোর অন্ধকার, 
কেমনে এ প্রাণ মোর ধরি ॥ 

সাধবী তুমি মু্তিমতী, তুমি দেবী ভূমি সতী; 
মোর প্রতি কৃপা কর আজ । 

প্রাণশ্রিষে শুন শুন, আসি দেখা দাও পুনঃ, 
লব তোম! মোর বক্ষ মাঝ ॥ 

আঁশীর্ববাদ করি তোমা, শুন সতী মনোরমা, 
ন্দী অধিষ্ঠাত্রী দেবী হও । 

কহিলাম তব প্রতি, পূর্ববাপেক্ষা রূপবতী, 
গুরণবতী হযে তুমি রও ॥ 

'কিআর তোমারে কব, সৌভাগ্য উদ্দিবে তব, 
শুন দেবি কি ভয় তোমার। 

পুনরাষ দেহ ধরি, শুন তি ত্বর| করি, 
এম পুনঃ নিকটে আমার ॥ 

পুবাতন দেহ ধরি, নদীবপ পরিহরি, 
ধর তুমি নব কলেবব। 

সেই নব কলেবরে, এস সখি ত্বরা করে, 
তব তরে ব্যাকুল অন্তর ॥ 

তোমার বিরহভাব, সহিতে ন! পারি আর, 
ঘ্ছে মন তোমার লাগিয|। 

এম এস প্রিষতমে, প্রাণাধিক। মনোরমে, 

স্নিগ্ধ কর তাপিত এ হিষ1 ॥ 


এরূপে বিলাপ হবি করেন যখন। 
ন্দীরূপা বিরজাব ব্যাকুলিত মন | 
সহিতে ন! পারে ছুঃখ বিরজা। সুন্দরী । 
ধরিয়া নূতন বেশ আসে ত্ববা! কবি ॥ 
গীতবন্ত্র পরিধানে অতি মনোহব। 

সু মু হস্ত দেবী করে নিরস্তর ॥ 
বিপুল নিতম্বতার গীন পযোধর। 
পর্কবিম্বফলমম ওষ্ঠ ও অধর | 
গরঁজেন্দ্র-সযান গতি কিবা! শোভা তার। 
চল্পকবরণ কান্তি অতি চমৎকার ॥ 
পুর্ণিম! শশীব প্রা বদন স্থন্দর | 
ললাটে সিন্দুরবিন্দু শোতে মনোহর ॥ 


৩৪২ রীরীতহ্মবৈবর্ভ-পুরাণ | 





সুন্দর কবরীভার দোলে পৃষ্ঠে তার। 
রত্বের কুগুল শৌভে গণ্ডের মাঝার ॥ 
গলে শোতে মুক্তাহার যুক্ত নাসিকায়। 
শৌভিতেছে অপরূপ রত্বের মালাষ ॥ 
রত্বের কম্কণ করে রত্বের বলয়। 

রত্তবের কেুর শোতে অতি জ্যোতি ॥ 
চলিতে কিস্কিণী বাজে অতি হৃমধূর। 
মৃদু বাজে পায়ে রহের নূপুর ॥ 
কামাতুর! বিরজারে হেরি সনাতন। 
আলিঙ্গন করি তারে করিল চুন্ধন ॥ 
নির্জনে পাইযা হরি রূপনী প্রিয়ারে। 
শৃঙ্নার করিল স্থখে বিবিধ প্রকারে ॥ 
কড় জলে কু স্থলে ক্রয়ে বিহার। 
কাষেতে জর্জর দেহে তৃপ্তি নাহি আর॥ 
এইরূপে কেলি করে মনন্থখে অতি। 
হইল বিরজাদেবী সম্ভঃ গর্ভবতী ॥ 
হরির অমোঘ বীর্ধ্য ধরিয়া উদরে। 

দৈব শত-বর্ষ-ব্যাপী দেবী গর্ভ ধরে ॥ 
অনস্তর সপ্ত পুগ্রে জন্ম লঘ তার। 
্রীমান্‌ ধীমান্‌ পুত্র অতি চমৎকার ॥ 
এইবূপে লাভ করি সাতটি সন্তান। 
বিরজা মনের সুখে করে অবস্থান ॥ 
একদা বিরজ। দেবী কামাতুর! হঃয়ে। 
বিহার করিতেছিল শ্রীঘরিরে ল'ষে ॥ 
নানাভাবে নানারূপে করিছে বিহার । 
শৃঙ্গারে উদ্মত দেহে তৃপ্তি নাহি আর ॥ 
এ সমযে বিরজার কনিষ্ঠ নন্দন। 
ভ্রাতাদের ভয়ে সেথা করে আগমন ॥ 
সপ্তদ্রাতা মিলি তার! বিরোধ করিল। 
মীমাংসার ছেতু মাতৃদকাশে আমিল॥ ' 
পুত্রকে দেখি কৃষ্ণ কোপপরাফণ। 
ৃঙ্গার ছাড়িধা উঠে অতৃপ্ত মদন ॥ 
বিরঞা তনযে তুলি জইলেন কোলে। 
কুপিত ছ্‌ইয়। বে নারাষণ বলে ॥ 


অবৈধ করিলি কাজ ভাই সাত জন | 
এই হেতু অভিশাপ দিতেছি এখন ॥ 
সাতটি সাগর হবি তোরা সপ্ত জন। 
কনিষ্ঠ হইবি তুই সাগর লবণ | 
তোর জল কোন জীব না করিবে পান। 
দ্বীপ মাঝে হবে তোর অবস্থান ॥ 
ক্রৌঞ্চ শাক জদ্থু কুশ পুফর শাঙালী। 
আর শ্বেত যোগে হয় সপ্ত দ্বীগাবলী॥ 
সাতটি দ্বীপেতে তোর! ভাই সাত জন। 
মণ্ত সাগরের রূপে থাক্‌ সর্বক্ষণ ॥ 
এত বলি কৃষ্ণ চলি যান শীত্রগতি। 
ফিরিয়া! না৷ চাঁছিলেন বিরজার গ্রতি ॥ 
বিরজারে ত্যাগ করি কৃষ্ণ সনাতন । 
রাধিকার ভবনেতে করিল গমন ॥ 
ভয়ার্ড কনিষ্ঠ পত্রে বিরজা হুনদরী | 
চাপিয়! ধরেন বক্ষে স্তনদধান করি 
কৃষ্ণ অভিশাপ শুনি বিরজ! ননন। 
মাত্‌ অক্কে স্থান লভে আতঙ্কিত মন ॥ 
সানা গ্রদানি পুত্তে বিরজা যুবতী । 
প্রিঘতম শ্রীকৃষেরে না৷ হেরিল সতী ॥ 
হরিসহ শূঙ্গারেতে তৃণ্ড নহে মণ। 
কোথা শ্রিষতম বলি করে সে রোদন॥ 
আমারে ছাড়িযা তুমি কোথা গেলে হরি। 
বিহার করিব পুনঃ এদ ত্বর! করি | 
কামেতে জর্জর দেহ তৃপ্তি নাহি আর। 
এম নাথ লহ মোরে বক্ষের মাঝাব ॥ 
তৌঁমার বিরহ প্রভু সহিতে না৷ পারি। 
কৃপা কর আমি অতি অভাগিনী নাবী | 
এস প্রভু প্রেমময় প্রাপাধিক মোর। 
অভাগিনী প্রতি কেন হইলে কঠোর | 
আমারে এমন ভাবে করি পরিহার । 
গুঘন করিলে কোথা দেবতা৷ আমার ॥ 
এরূপে বিরজাদেবী করে হাহাকার । 
প্রীহরির দেখা তরু না মিলিল আর ॥ 


ভ্রীকৃফজন্মথণ্ড। ৩৪৩ 


তখন বিরজাসতী ব্যখিত হয় 
অতি ক্রোধভরে নিজ পুত্র প্রতি কয় ॥ 
ঘে ভাবেতে নারাধণ দিল অভিশাঁপ। 
নে ভাবে পাইবি তোরা অতি মনস্তাপ ॥ 
শুন গুন পুন ভুমি বচন আমার 
সাগর-রূপেতে ঘাও পৃথিবী-মাঝার ॥ 
জন্বৃীপ আছে দেখা অতি মনোহর। 
সেইস্থানে হও তুমি লবণ-সাথর 
নিরস্তর জন্ৃদ্বীপে কর অবস্থান । 

তব জল গ্রাণিগণ কবিবে না পান ॥ 
শ্রীহরির অভিশাপে অন্য পুত্রগণ। 
অবশ্য মার বূপ করিবে ধীর্ণ।॥ 

তিন ভিন্ন দ্বীপে তারা যাইবে সবাই। 
ফলিবে কৃষ্ণের বাক্য কোন ভূল নাই ॥ 
কনিষ্ঠ নন্দন আসি অন্য ভ্রাতুগণে। 
কহিল মাতার কথ! অতি ক্ষুব্ধ মনে ॥ 
ছুঃখিত হইয়া সবে করি আগমন। 
মাতার চরণ সবে কৰিল বন্দন ॥ 
তারপব মাতৃবাক্য শুনিষা। সকলে । 
সপ্ত সাগরেন রূপে আসে ধরাতলে ॥ 
লব্ণ ও ইক্ষু স্থর! মপি দধি আর । 
ছুগ্ধ জল হয় এই সপ্ত পারাবার | 
এইরূপে রূহে তার! পৃথিবীর মাঝে। 
সপ্ত সাগরের জলে সপ্তত্বীপে রাজে ॥ 
পুত্রের বিচ্ছেদ-শোকে বিরজা তখন । 
শিরে কবাধাত করি করিল রোদন ॥ 
হেিয়া নতীর ছুহখ কৃষ্ণ সনাতন | 
সহাস্ত ব্দনে পুনঃ দিল! দর্শন ॥ 
হরিরে হেরিযা! সতী ক্রন্দন থাঁমায়। 
প্রফুল্ল অন্তরে তার প্রণমিলা পাষ ॥ 
তারপর কামবাঁণে জর্রিত। হযে । 
কবিল বিহার সতী শ্রীহরিরে লয়ে ॥ 
কান্তরে লইবা! দেবী বাহুভোরে বীধে। 
মহোল্লামে বতিক্রীড়া করে নানা ছাদে 





বিরজার প্রতি হরি তুষ্ট অভিশয়। 
স্নেহভবে সমাদরে ধীরে ধীরে কষ ॥ 
শুন শুন মনোরমে কহি অকপটে। 
সর্বদা আসিব আমি তোমার নিকটে ॥ 
রাধিকা যেমন মোর তুমিও তেমন। 
মৌর প্রিযতম৷ তুমি হবে অনুদ্ষণ | 
ভাবন ঘুচিবে তব বরেতে আমার । 
রক্ষণ করিব সদা সম্তানে তোমার ॥ 
তুমি মোর প্রীণপ্রিযা। নিত্য নিত্য হবে। 
শুন সতি তব প্রতি মোর চিত রবে ॥ 
এইরূপ কহে যবে কৃষ্ণ সনাতন । 
শৌপনে শুনিল যত রাধা-স্হীগণ ॥ 
সকলে মিলিযা৷ যায রাধার নিকটে । 
সমস্ত বৃত্তীত্ত তারে কহে অকপটে ॥ 
শুন রাধ! বিনোদিনী কি কহিব আর। 
বিরজ। সহিত কৃষ্ণ করিছে বিহার ॥ 
স্নেহভরে বিরজারে কত কথা! কষ। 
তব নটবর শ্যাম শঠ অতিশয় ॥ 

কপট নিঠুর অতি শুন গুন সতি। 
তার মন হরিষাছে বিবজা যুবতী ॥ 
সঘীগণ এই কথা৷ কহিল যখন | 
অভিমানে শ্রীরাধিক' করিল রোদন ॥ 
অন্য স্থী সনে কৃষ্ণ করিছে বিহার। 
কিরূপে এ বার্তা রাধা সহ করে আব ॥ 
কৃষ্ণ তার প্রাণধন প্র,ণের দেবতা । 
কেমনে সহিবে এই নিষ্ঠুর বারতা ॥ 
ক্রোধাথারে গিযা৷ রাধা করিল শষন। 
না হেরিবে আর শঠ কৃষ্ণের বদন | 
এমন সময় কৃষ্ণ শ্ীীদামেরে ল'যে। 
অতি শীঘ্র আসিলেন বাধার আলযে ॥ 
হরিরে হেরিযা দেবী রক্তিম নযনে। 
সম্বোধন করি তাবে কহে সরোদনে ॥ 
এখানে আসিলে কেন হে কৃষ্ণ নিঠুর । 
খোলোকেতে কান্তা তব রষেছে প্রচুর ॥ 


৩৪৪ শীতরীরহ্বৈবর্ভ পুরাণ । 





লম্পট নিষ্ঠুর তুমি শ্টাম নটবর। 
মুখে মি কিন্তু তব গরল অন্তর ॥ 
যথা ইচ্ছ! যাও কর যাহা! মন চাষ। 
আমার সম্মুখে কেন আস পুনরাষ ॥ 
আমাপেক্। বহুতর প্রিষ। তব আছে। 
হে কপট, যাও তুমি তাহাদের কাছে ॥ 
আমারে লইয়। তব কিবা গ্রয়োজন। 
না হেরি আর আমি তোমার বদন ॥ 
কত ছল জান তুমি হে কৃষ্ণ লম্পট। 
তুমি অতি প্রবঞ্ক, তুমি অতি শঠ।॥ 
বিরজ। আমার ভযে নদীরূপ ধরে। 
তবু তার নিকটেতে যাও প্রেমভরে ॥ 
বিরজ। তোমার প্রিধা শুন ভগবান্‌। 
বিরজার তীরে ভুমি কর অবস্থান ॥ 
মন্দির রচিযা সেথা স্থখে কর বাস। 
অবশ্ঠ মিটিবে তবে তব অভিলাষ ॥ 
বিরজ। রূপদী এবে নদীরূপে বষ। 
নদরূপ ধর তুমি শুন মহাশয় 

নদ নদী রূপে দৌহে করিবে বিহার । 
নিরন্তর মনসাধ পূরিবে তোমার ॥ 
চাহি ন! তোমারে আমি শুন সনাতন। 
এতদিনে বুঝিলাম তোমার ছলন॥ 
রাধানাথ নহ তুমি বিরজার স্বামী । 
যাও যাও তব মুখ ন! হেরিব আমি ॥ 
গুন হে বিরজাকান্ত শুন রতিচোর। 
দর্যাময় নহ, অতীব নিটুর কঠোর ॥ 
আমার নিকট হ'তে করহ গ্রস্থান। 
বৃথা কেন মোর কাছে কর অবস্থান ॥ 
রত্বমাল! মনোরম! দেবী পদ্মাবতী । 
বনমাল! আদি সব রূপনী যুবতী ॥ 
তাদের মমীগে তুমি করহু গমন। 
বিলন্ঘ করিছ হেথ! কিসেব কারণ ॥ 
দেবের ঈশ্বর তুমি পরম ঈশ্বর | 
মানবী লহ্যা তুমি রহ নিরন্তর ॥ 


যেমন করিছ কণ্ধ তার ফল পাবে। 
মানবরূপেতে তুমি ভারতেতে যাবে ॥ 
কোথ! আছ শশিকলা কোথা পদ্মাবতি | 
কোথায স্থুশীল ভূমি রূপদী বুবতী ॥ 
ত্বর৷ করি এদ সবে আমারে বাঁচাও। 
তোমাদের প্রাণকান্ডে শীঘ্র ল'যে যাও ॥ 
রত শ্যাম নটবর শঠ ব্যভিচারী । 
তাহার বদন আর হেরিতে না| পারি ॥ 
হেরিয়! রাধার ক্রোধ যত সখীগণ। 
কৃষ্ণেরে ডাকিঘা সবে কহিল তখন ॥ 
শ্রীরাধ! কুপিত! অতি শুন তগবান্‌। 
ক্ষণকাল অগ্ত স্থানে কব অবস্থান ॥ 
বিদুরিত হবে যবে শ্রীরাধার ক্রোষ। 
আবার আসিও প্রভু করি অনুরোধ । 
কোন কোন গোগী কহে, গুন মনাতন। 
ক্ষণকাল গৃহাত্তরে করহ গমন ॥ 

তোমা ভিন নাহি জানে রাধিকা শ্রীমতী । 
তোমা ছাড় প্রীরাধার নাহি অন্ত গতি ॥ 
যতক্ষণ রাধিকার নাহি যাষ ক্রোধ। 
অন্ত স্থানে যাও তুমি করি অনুরোধ 
কোন কোন গেগী কছে, পবিহাস কবি। 
ঘন্ত কামিনীর কাছে যাও তুমি হরি | 
কামুক লম্পট তুমি অতি ব্যভিচারী । 
শীপ্র শীন্র যাও ভূমি এই স্থান ছাড়ি ॥ 
কেহ কহে, শুন শুন ্রীন্ু্চ লম্পট । 
ক্ষমা ভিক্ষা কর তুমি রাধার নিকট ॥ 
কোন কোন গ্রোগী কহে শুন লনাতন। 
রাধিকার মান ভুমি কর্হ ভগ্জন ॥ 

কেহ কহে, হরি যদি না! শুন বাবণ। 
বল করি অন্ত স্থানে করিব প্রেবণ॥ 
যথা] ইচ্ছা যাও ভুমি কহি বারবাব। 
রাধা তোমার মুখ হেরিবে না আর | 
এইরূপে গোগীগণ করিলে বারণ। 
স্থানান্তরে ভগবান্‌ করিলা গমন । 


শ্রীকৃষ্জন্মখণ্ড। ৩৪৫ 


হেরিষা৷ হরির দশ! শ্রীদীম তখন । 
ক্রোধ্ভরে রাঁধিকারে করে সম্বোধন ॥ 
মোর প্রভূ ভগবান্‌ কৃষ্ণ সনাতন । 
তাহারে গঞ্জন। দাও কিসের কাব্ণ ॥ 
বৃথ| কট্বাক্য বৃহ, নাহিক বিচার । 
্্ীকৃষ্ণে লাঞ্ছনা দাও স্পর্ধ।'কি তোমার ॥ 
গুণাতীত আত্মারাম কৃষ্ণ সনাতন । 
তার প্রতি কটুবাক্য কহ কি কারণ 
স্থর্পতি গণ্পতি ত্রহ্ধা। মহেশ্বব। 
অনন্ত ইত্যাদি ধারে ভজে নিরন্তর ॥ 
মনু আদি মুনিগণ করে উপাসন। 
লক্ষী সবন্বতী ধারে করেন বন্দন! | 
পরম ঈশ্বর ধিনি কৃপ। অবতার । 

ভাব গ্রতি কেন কর হেন ব্যবহার ॥ 
দেবত। মানব মনু সাধু যোখিগণ। 
নিরন্তর যোগে ধার ধ্যানপরাষণ ॥ 
তপশ্যায কত জন্ম বৃথ। কেটে যাষ। 
স্বগ্রীযোগ্গে তবু ধার দর্শন ন। পাষ । 
ভক্ত-বাঞ্। ইচ্ছাময় জীবের জীবন। 
ব্রহ্মা বিষ শিব আদি ধাহার কারণ॥ 
নেই ভ্ববান্‌ হরি কৃঝ সনাতন । 
তাহারে ভর্থসনা কর কিসের কারণ ॥ 
ঈশ্বরী হয়েছ তুমি ধাছার কৃপায়। 
সেই ভগবানে তুমি চিনিলে না হাষ ॥ 
ইচ্ছ! যদি কবে কু কৃষ্ণ সনাতন । 
কোটি কোটি রাধা পারে করিতে স্জন ॥ 
বেদ-চতুটঘ ধাবে বগিতে না পারে। 
কিরূপে সামাগ্য| তুমি বুঝিবে ীহাবে। 
চতুন্মুখে ত্রহ্ধ! দেব স্তব কবে ধার। 
পঞ্চমুখে শিব বারে ভজে অনিবার ॥ 
অনন্ত ধাহাব কু অন্ত নাহি পাষ। 
সুরান্্র রত সদ! ধাহার সেবাষ ॥ 
পৃর্ৃতম ভগবান্‌ সেই সনাতন | 

শী্র তুমি কর তীঁব চবণ বন্দন॥ 


নারীকুল জন্ম লয াহার ইচ্ছায় । 

যাও রাধে অবিলম্বে ধর তার পাষ ॥ 
শ্রীদামের বাক্য শুনি ক্রোধে কাপে দতী। 
আরক্তলোচনে কহে শ্রীদামের প্রতি ॥ 
শোন শোন মহামুঢ় লম্পট কিন্কর। 
শ্রীকৃষ্ণ কাহার প্রভু জানি ন্রস্তব ॥ 
করহ আমার নিন্দা! কিসের কারণ। 
তুমি অতি নীচাশয জানি অনুক্ষণ ॥ 
লম্পটের দাঁস তৃমি অতি পাপাচার। 
হরির প্রশংসা তাই মুখেতে তোমার ॥ 
অতিশাপ দিনু তোমা ওহে যুঢুজন। 
অন্থরযোনিতে তুমি করিবে গ্রমন॥ 
দেখি তোম! রক্ষা আজি করে কোন্‌ জন। 
কেমনে রক্ষিবে দেখি কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
জানিবে নিশ্চিত তুমি আমার বচন। 
খণ্ডাবার সাধ্য নাহি ধরে নারাষণ॥ 
বাধিকাৰ বাক্য শুনি কৃপিত অন্তরে । 
শ্রীদাম কহিল তারে অতি ক্রোধতরে ॥ 
কি দোষ করিনু দেবি, জানি না কারণ। 
বিনাদোষে অভিশাপ করিলে অর্পণ ॥ 
আমি শাপ দিনু তৌম! করহ শ্রবণ। 
মানবযোনিতে তুমি করিবে গ্রমন ॥ 
ভূতলে হইবে তুমি আয়্ান-কামিনী। 
ছাযা ও অংশেতে তুমি হবে কলস্বিনী ॥ 
ভ্রীহবির অংশজাত বৈশ্য একজন। 

আযান রূপেতে জন্ম করিবে গ্রহণ ॥ 

সেই আযানের পত্বী হবে তুমি সতী | 
এই অভিশাপ আমি দিন্ু তব প্রতি ॥ 
কৃষ্ণ সহ বুন্দাবনে কবিবে বিছাব। 
রূহিবে হরির সহ সেথ। অনিবার ॥ 
তাবপর শত বর্ষ বিরহ সহিবে। 

শ্ীকৃষ্ণেৰ লাগি তব পরাণ দহিবে। 
পুনবাধ হরি সহ হইবে মিলন 

দৌছে মিলি গোলৌকেতে করিবে গমন | 


৩৪৬ ীীতরহ্ষবৈবর্ত-পুরাণ। 





রাধিকারে এই কথ! বলিয়া! শ্রীদাম। 
শ্রীহরির কাছে গিয়া! করিল প্রণাম ॥ 
কীদিতে কাদিতে সব করে নিবেদন। 
শাপের বৃত্তান্ত তারে করিল বর্ণন ॥ 
শ্রীদামের কথা শুনি ভগ্রবান্‌ কয়। 
অন্থ্রের শ্রেষ্ঠ হবে নাহিক সংশয় ॥ 
তব পরাজয় নাহি হবে ভ্রিভুবনে। 
রাজস্ব করিবে তুমি অতি ফুল্ল মনে ॥ 
তারপর শিবশুলে ত্যজি কলেবর। 
আমার নিকটে তুমি আসিবে সত্বর ॥ 
শ্রীহরির বাক্য শুনি কছিল শ্রীদবাম। 
তব পদ্দে ভক্তি যেন রহে অবিরাম ॥ 
তারপর শ্রীহরিরে করি নমস্কার। 
অন্থুর রূপেতে যা পৃথিবী মাঝার ॥ 
শছচূড়-দৈত্য-রূপে জন্ম তাঁর হ্য। 
তুলসী তাহার ভার্য্যা হয সে সময ॥ 
এদিকে রাধিক1 আসে শ্রীকৃষ্ণ সকাশে। 
সমস্ত বৃতান্ত কহি আখিজলে ভাসে ॥ 
রাধারে সাম্তৃন! দিঘা কছে ভগবান্‌। 
পৃথিবী মাঝারে তুমি করহ প্রস্থান | 
গোকুলে জনম লহ গোপের ভবনে । 
আমিও যাইব সেথ। ভষ কেন মনে ॥ 
গুনিয। হরির কথ ্রীরাধ। তখন। 
শ্রীদামের শাপে করে ধরায় গ্রমন ॥ 
বৃষতামুকস্তারূপে জন্ম লয় সতী । 
হইল গোপিনী সেথা অতি রূপ্বর্তী ॥ 
বরাহকল্পেতে সেথা যায় কৃষ্ণধন | 
রাধিকার সহ তার হুইল মিলন ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি ন্ধাময় | 
যে জন শ্রবণ করে নাহি তার ভয। 
পাঁপ তাপ দূরে যায় শুদ্ধ হয় মন। 
তৃপ্ত হয প্রাথ তার ভুড়ীষ জীবন | 
থ। কহিনু তোমাষ। 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ পুনরাষ 
্রীৃগ্যথণে তৃতীয় অধযান দগাখ। 


ও চতুর্থ অধ্যায় 
স্বীয় ভাব-হুবণকথনের নিমিত্ত বন্ুর্বাব 
রচ্মলোকে গমন, ব্রন্ধাব নিকট 
দুখকাহিনী নিবেদন। 
নারদ কহিলা, প্রভূ দেব নারায়ণ। 
বেদবিদ্‌ মাঝে প্রতু তুমি শ্রেষ্ঠ জন॥ 
কৃপা করি কহ নাথ, করি নিব্দেন। 
ধরাধামে আমে হরি কিসের কারণ ॥ 
কার প্রার্থনাষ হরি আমিল। ধরায়। 
সবিস্তারে সব কথা বলছ আমা ॥ 
শুনিযা হরির নাম কথা ও কীর্ডন। 
অন্তর করিব তৃপ্ত জুড়াব জীবন ॥ 
নারদের বাক্য শুনি পুলকিত হরি। 
নারদে সন্তাধি কহে সকল বিস্তারি ॥ 
নারাধণ কহিলেন, শুন মহাশয। 
বরাহকল্লেতে ধরা ভারাঙ্কান্ত হয ॥ 
সাতিশঘ শোকাতুরা হ'থে বন্ুদ্ধরা। 
ব্রহ্ধার শরণ গিয়া লইল সে ত্বরা | 
অন্থরের নিগীড়নে জর্জরিত হয়ে। 
দেবগণ সহ যায ব্রহ্মার আলষে ॥ 
খাষীন্দ্র মুণীন্দ্র আর লিঘেন্্র সকল। 
্রহ্মারে ঘেরিযা সেবা! করে অবিরল | 
াদের মাঝারে বগি ব্রহ্ম! ননাতন। 
অপ্দরাগণের নৃত্য করিছে দর্শন | 
মুছু মৃদু হাস্ত মুখে অতি মনোহব। 
আনন্দে গাহিছে গান গন্ধবর্ব কির ॥ 
নিরন্তর জপে ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নাম। 
রোমাঞ্চিত দেহ তার হুয অবিরাম ॥ 
জ্যোতিরদ মুর্তি তার অতি স্থদর্শন। 
কৃষ্ণনামে আনন্দাশ্র ঝরে অনুক্ষণ ॥ 
অপরূপ ব্রহ্মলোক অতীব হুন্দর | 
রত্রমঘ পথ ঘাট শোভে নিরন্তর ॥ 


শ্রীকধজন্মখণ্ড। ৩৪৭ 
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্রদ্মারে হেরিয়া দেখা পৃথিবী তখন। 
দেবগণ সহ তারে করিল বন্দন ॥ 
্ষ্িমূলে আছ তুমি দেব প্রজাপতি । 
্রন্ধাগু-উদরে তব, অগতির গ্রতি ॥ 
জগৎ্-বিধাতা তুমি, লবার জীবন। 
তুমিই করেছ দান ওগো পম্মীসন ॥ 
বন্থ্ধার রক্ষাহেড়ু তোম। হেন ঠাই । 
ত্রিভুবন মাঝে আর ন! ছেরি গৌসাই॥ 
আশ্রিত জনের তুমি অনন্যশরণ | 
রক্ষা কর, হে বিধাত। করি নিবেদন ॥ 
চরণে প্রণাম কৰি অতি ভক্তিভরে। 
দৈত্যের পীড়ন কথ! নিবেদন করে ॥ 
বলিতে বলিতে ক(পে কলেবর তার । 
ব্রহ্মার সমীপে দেবী করে হাহাকার ॥ 
পৃথিবীর সব কথ! করিয়। শ্রুবণ। 
্রহ্মাদেব অতঃপর করে সম্বোধন ॥ 
গুন ভদ্রে, কহ কহ কি তব প্রার্থনা । 
মঙ্গল হইবে তব পূরিবে বাদন! | 

ন! কর রোদন, শুন বচন আমার | 
আমি বর্তমানে তব কিবা ভঘ আর ॥ 
স্থির কর মন তব ভাবিও না৷ সতী। 
আশীর্ববাদ কবি তব ঘুচিবে ছুর্গতি ॥ 
বন্ধারে এই কথ| কছি প্রজাপতি । 
সম্বোধন করি কছে দেবগ্ণ প্রতি ॥ 
কহ কহ দেবণ কিসের কারণ । 
আমার নিকটে সবে কর আগমন ॥ 
কিবা অভিযোগ তব কহ দেবগণ। 
গুনিয়! দেবতা! সবে কহিল! তখন ॥ 
ধরাদেবী লনে মোরা। আমি তব পাশে। 
নিবেদন আছে প্রভু তোমার সকাশে ॥ 
ভান্মক্রান্ত। পৃথথী দেবী দৈত্যের গীড়নে। 
সে কারণে আমাদের সখ নাহি মনে ॥ 
আমরাও জর্দবিত দৈত্য-অত্যাচারে। 
অন্থুর বাজস্ব করে পৃথিবী-মাঝারে ॥ 


দিবারা্র চিন্তা করি মনোছুঃখে অতি ] 
কিরূপে ঘুচিবে কহ মোদের হূর্গাতি ॥ 
তুমি প্রন বিশ্বতর্টা, তুমি ভগবান্‌। 
একমাত্র গ্রতি তুমি কর পরিত্রাণ ॥ 
তাশিতা পৃথিবী সতী অতি শোকাতুর | 
কৃপা করি তুমি নাথ ছুঃখ কর দুর ॥ 
গুন শুন পিতামহ কিবা কৰ আর। 
হরণ করহ তুমি পৃথিবীর ভার ॥ 
তোমা বিনা যাইবার নাহি অন্ত ঠাই। 
স্থুবিচার কর দেব জগৎগৌদাই ॥ 
শুনিযা। সকল কথ। ব্রন্মাদেব কয়। 
শুন শুন পৃথ্থী তব নাহি কোন ভষ॥ 
আমার নিকটে তুমি কর অবস্থান। 
অবশ্য তোমারে মুক্তি কছিব প্রদান ॥ 
বহিতে ন৷ পার তুমি অন্থরের ভার। 
দে ভার করিব দূর চিন্তা নাহি আর ॥ 
মঙ্গল হইবে তব করি আশীর্বাদ 
ভারমুক্তা হবে তুমি পূর্ণ হবে সাধ ॥ 
এত বলি প্রজাপতি পুনরাষ কহে। 

কি ভার বহিছ তুমি বল নিঃসন্দেহে ॥ 
বিস্তৃত শুনিঘ। আমি বিধান দানিব। 
অন্থরে বিনাশ করি ধরা উদ্ধারিব ॥ 
ব্রহ্মার বচন শুনি পুর্ধীনতী কয়। 
আমার মনের ব্যথা শুন মহাশয 
জগতের পিতা ভুমি জানি অনুক্ষণ। 
কৃপা করি মোরে তুমি করিলে স্থজন ॥ 
তুমি মোর স্থ্িকর্তা জানি সর্ববদাই। 
তোমারে কহিতে কথা কোন লজ্জা নাই 
মহিতে না পারি আমি ঘাহাদের ভার । 
তাহাদের কথা আমি কহি সবিস্তার ॥ 
কৃষ্ণপ্রতি ভক্তি যার নাহি কদাঁচন। 
ভক্তের নিন্দুক যেই হয় অনুক্ষণ | 
আচারবিহীন বেই হয অনিবার। 

না সহিতে পারি আমি তাহাদের ভার ॥ 


৩৪৮ 


পাশিিলে 


যা আদি নিত্য কার্য যেই নাহি করে । 


বেদ প্রতি শ্রদ্ধ। বার নাহিক অন্তরে ॥ 
পিতা মাতা গুরু আদি না করে পোবণ 
মিথ্যাবাদী ন্রিন্তর হধ বেই জন | 
দয়া মায়! কিছু নাহি অন্তরে যাহার। 
সহিতে না পারি আমি তাহাদের ভার ॥ 
গুরু ও দেবতাগণে নিন্দা বেই করে। 
মিত্রদ্রোহী হয় যেই অবনী-ভিতরে ॥ 
কৃতত্ব যে জন হয় অতি ছুরাঁচার। 
পারি না সহিতে কভু তাহাদের ভার | 
মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারী বিশ্বাসঘাতক । 
জীবহিংলাকারী যেই শঠ প্রব্ক | 
গপুন্দরোহী হয যেই সংলার-মাঝার। 
কেমনে সহিব বল তাহাদের ভার ॥ 
শৃদ্র-অন-ভোজী যেই শুন্দ্রের বাঁজক। 
শব্দাহী বেই জন যে হুষ লুক | 
হরিনাম যেই জন নাহি লয় চিতে। 
তাহাদের ভার আমি না পারি সহিতে ॥ 
পৃজ্না বঞ্জ উপবাস নিষম-পালন | 
নিরমিত নাহি করে যেই ঘুঢ় জন | 
গাভী বিপ্র দেবতারে হিংসা করে মনে। 
তাহাদের ভার আমি মহিব কেমনে | 
বৈধবেরে উপহাষ করে যেই জন। 
ভ্রীহরিব নাম যেই না করে শ্রবণ ॥ 
হুরিতক্ত গ্রতি নিত্য ঘেধ আছে যাঁর। 
সহিতে না পারি আমি তাহাদের ভার ॥ 
পাগীদের ভারে আমি খতীব গীড়িত|। 
এক্ষণে কি করি আমি কহ যৌরে পিতা ॥ 
সবিস্তারে নব কথা কহিনু তোমাষ। 
কহ কহ প্রতো। আমি কি করি উপায় 1 
তুমি প্রভু তুমি নাথ কিবা কব আর। 
কৃপা করি কৃপামর কর প্রতিকার ॥ 
ব্রহ্মারে নকল কথা কহিরা তখন। 
মনোদুঃখে পৃথীদেবী করিল রোদন ॥ 


উ্ীাববর্তপুরাণ ] 


চিত পাশা পাপা পাপা পিপাসা পা ২ রি 


। পুঁধিবীর কথা শুনি ভ্ধা মহাশয। 

, সম্বোধন করি তারে ধীরে ধীরে কঘ | 

| স্থির হও বহস্ধর, করিও না ভব 

| শ্ীকৃঞ্চ তোমার ভার হবিবে নিশ্চয় 

যন্ত্র কুস্ত শিবলিঙ্গ কুহু চন্দন | 

| গর উরে বেন 

কন্তরী স্টিক মধু কাষ্ঠ খড়গ জন। 

রুদ্াক্ষ তুলদীমালা! মাণিক্য উক্ছ্ল। 

প্পরাগ কু্শনূল শঙ্খ 'ও দর্পন 
যদ্রদুত্র গ্বোরোচনা রজত কাঞ্চন | 
শুক্তা মুক্তি তীর্ঘজল অগ্নি ও বর্ুর | 
প্রবাল গ্বোমূত্র গব্য গোম্য গ্রচুব। 
তোঁমার উপরে যেই করিবে স্থাপন | 
! কালদুত্র নরকে সে করিবে গমন | 
। আবুত বরয ধরি নরকে সে রবে। 

| ভবে অশেষ রেশ মুক্তি নাহি হবে 

| ক্রন্দন ন| কর সতী স্থির কর মন। 
চল সবে মিলে বাই কৈলাস ভবন | 

, সেথায় আছেন শিব দেব মহেশ্বর | 

1 বব কিছু নিবেদিব তাহার গোচব | 

| নিশ্চয় দিবেন তিনি ইহার বিধান। 

, চল অবিলম্বে ধাই শিব সঙ্গিধান॥ 


ট্রীকবজেখুও চতুর্থ অধ্যাহ দাগ । 





পঞ্চম অধ্যল্সি 
রমা কৈলাব ছাত্রী, ল্বেগণেব হলিজলনে 
গদন ও গ্েলোক বনি । 
এই কথ! কহি ব্রদ্ধ! সকলেবে ন'যে। 
| কৈলাসের পানে চলে শিবের আলঘে | 
| এরইরূপে কৈলাদেতে করি আগদন। 
ৰ মন্দাকিনী-তটে শিবে কবিলা দর্শন | 
| অক্ষষষটের ঘূলে আমীন শহর । 
| ব্যাত্রচর্দ্ে আচ্ছাদিত তার কলেবর | 


শ্রীকঞ্চজন্মখণ্ড। ৩৪৯ 


শিবানীব অস্থিরাঁজি ভূষণ তাহার । 
ত্রিশুল পট্শ কৰে শোভে অনিবার ॥ 
পঞ্চমুখ ভ্রিনযনা অতি ফুল্প মন। 
অপ্নরাগণের নৃত্য করিছে দর্শন ॥ 
সিদ্ধ ও যোগীন্দরগ্ণ সেবা করে তার । 
গন্ধরবব সঙ্গীত করে অতি চম্থকার ॥ 
শিবের পার্থেতে বসি দেবী হৈমব্তী । 
শুনিতেছে সেই গান ফুল্প মনে অতি ॥ 
মন্দাকিনীতীরে শোতে কৈলামন্গর। 
পারিজাত বৃক্ষ কত শোতে নিরন্তব॥ 
্রন্ফুট কুন্থমগন্ধে আকুলিত মন। 
গুন্‌ গুন্‌ ববে হয ভ্রমর গুপ্ন ॥ 
বিবাজিত শত কোটি যক্ষের ভবন। 
রত্বম্য রাঁজমার্গ অতি স্থুশোভন ॥ 
সিন্দুবমণির বেদী রমণী অতি। 
স্ফটিকের স্তস্ত শোভে কিবা তার জ্যোতি ॥ 
নিবন্তর স্থকুমাব শিশু-সমুদ্য | 
হান্থমুখে ক্রীড়া, কৰে প্রসন্ন হৃদয ॥ 
শত শত কামধেনু বিরাজে সেথায। 
আশ্রমাদি আছে কত বল! নাহি যাঁষ ॥ 
শত শত মরোবর পুষ্পের উদ্যান। 
গাছে গাছে পক্ষী কবে সুমধুর গান ॥ 
ব্রহ্ধ। সেথ! হেরিলেন দেব পথাননে । 
শ্রীহরির নাম জপ কবে এক মনে ॥ 
শিবেবে হেরিয! সবে কবে নমস্কাব। 
তক্তিভরে স্তবস্তুতি করে বারবার ॥ 
ব্রন্মাবে হেবিষ! শিব শশব্যস্ত হুযে। 
শীন্্র উঠি প্রণিপাত করে সবিনষে ॥ 
ঃপ্র প্রজাপতি ব্রহ্গা সনাতন। 
পার্বতীবে সব কথ করিল বর্ণন ॥ 
শুনিষ। মকল কথা৷ পার্বতী শঙ্কর । 
দেবগণে সম্ঘোধিয! কহে অতঃপর ॥ 
শুন শুন দেবগণ, গুন বহুম্ধবে। 
গুনিনু সকল কথ ব্যথিত অন্তরে ॥ 


তোমাদের ক্রেশে হই ক্ষুণ্ন অতিশয় । 
উপাঁষ করিব মোর! নাহি কোন তথ ॥ 
চিন্তা নাহি কিছু, মৌর! আছি যতক্ষণ। 
আপন গৃহেতে এবে করছ গমন ॥ 
এবপে কবিলে সবে সান্তবনা-গ্রদান। 
নিজ নিজ গৃহে লবে কবিল প্রস্থান ॥ 
অনন্তব ত্রন্ম। ধর্ম আর পঞ্চানন । 
হরির নিকটে যাঁন বৈকুষ্ঠ ভবন ॥ 
বৈকুষ্ঠ পরমধাম উর্ধে বাযু-মাঝে। 
ব্র্মলোক হ'তে বহু উচ্চেতে বিরাজে ॥ 
বিচিত্র বৈকুষ্ঠধাম অতি স্থমোহন | 
বর্িতে না পারে তারে কভু কবিগণ ॥ 
পন্সবাগবিনির্দিত রাজমার্গ রাজে। 
ইন্দ্রনীলমণি কত আছে তার মাঝে ॥ 
মনোরম বৈকুষ্ঠেতে আমি তিনজন । 
শ্রীহরির অন্তঃপুরে করিল! গমন ॥ 
পরিধানে গীতবন্ত্র সহান্ত ব্দনে। 
আনীন শ্রীভগবান্‌ রত্র-সিংহাসনে ॥ 
সর্বব অঙ্গে শোভে তাঁর বন্ব-অলঙ্কার। 
রত্বের নূপুর পাষে অতি চমৎকার ॥ 
গলদেশে বনমাঁল! শোভিছে সুন্দর | 
কর্ণেতে কুগ্ডল শোতে অতি মনোহর ॥ 
চতুভূ্জ ভগবান্‌ সরন্বতীপতি। 

অপরূপ ৰাস্তি তার জ্যোতিন্দময অতি ॥ 
কমল! চরণসেবা করে অনিবার। 
চন্দন-চর্চিত দেহ কিবা শোভ তার ॥ 
স্থনন্দ কুমুদ নন্দ পারিষদগণ। 
তক্তিভরে সেবা তার করে অনুন্গণ ॥ 
হরিবে হেবিষ। ধর্ম ব্রহ্মা ও শঙ্কর। 
তক্তিভবে প্রণিপাত করিল! সত্ব ॥ 
বোমাঞ্চিত কলেববে শ্রীব্রন্ধা তখন। 
ভক্তিভবে শ্রীহবিবে করিল! স্তবন ॥ 
কমলার কান্ত প্রতো তুমি নারাষণ। 
স্বার ইশ্বব ভুমি নিত্য নিবগ্রন | 


৩৫০ ী্রীবরন্মবৈবর্তপুরাণ। 


অচ্যুত শ্রীতগবান্‌ কি কহিব আর। 
তোমার চরণে মোর করি নমন্কার ॥ 
তব অংশ-জাত মোরা, জানি অনুক্ষণ। 
কলাংশেতে হুষ্ট তব যত দেবগণ ॥ 
তোমা হতে হু ধত জ্ঙম স্থাবর । 
তোমার ইচ্ছায় সৃষ্ট বিশ্ব চরাচর। 
মন্ধ মুনি মনুষ়াদি সুজন তোমার | 
তোমার চরণে মোরা করি নমক্কার॥ 
মহাদেব কহে, প্রভু দেব নারাষণ। 
অব্যক্ত অক্ষয় তুমি সিদ্ধির কারণ ॥ 
তুমি নিত্য তুমি সত্য বিশ্বের ঈশ্বর । 
সর্ববরূপে বিরাজিত তুমি নিরন্তর ॥ 
অনাদি অনন্ত তুমি সবার কারণ। 
সিদ্ধিদাত। সিদ্ধিরূগী তুমি সনাতন ॥ 
তোমারে করিবে তু সাধ্য আছে কার। 
ভক্তিভরে পদান্ুজে কৰি নমস্কার| 
ধর্মদেব কছে, গুন প্রভু নারায়ণ। 
তোম'রে বর্ধিতে নাহি পারে কোন জন | 
তুমি নিত্য বিরঞ্চন নিগুণ ঈশ্বর | 
চিন্তার অতীত তুমি করুণা-সাথর ॥ 
বেদ ধারে কোন কালে বণিতে না পারে। 
কেমনে অজ্ঞান মোরা বণিব তোমারে ॥ 
গুণাতীত তুমি প্রভূ হরি সনাতন । 
কিরূপে তোমার মোর! কবিব স্তবন | 
দেবতাগণের স্ব করিয়। শ্রাবণ । 
সঢুভাষে কহিলেন হরি সনাতন ॥ 
গুন গুন স্রগণ বচন আমার । 
অবিলম্থে যাও সবে গ্রোলোক-মাঝার ॥ 
তৌমাদের অভিযোগ শুনিব সেখায। 
লক্ষমীসহ আমি দেখা যাইব ত্বরাষ ॥ 
যাইবে অনস্তদেৰ নরনারাযণ। 
বেদ্মাতা সাবিত্রীও করিবে গমন ॥ 
কার্তিকেয় যাবে দেখা যাবে গ্রণপতি। 
গমন করিবে সেথ! দেবী সরস্বতী ॥ 





গ্রোলোকে দ্িভুজরূপে প্রকাশিত আমি! 
গোগীগণ পহ সেথা রহি দিবাযামী ॥ 
রাধানাথ হযে সেথা রহি অনুগ্ধণ। 
গোলেকে দিতুজ আমি কৃষ্ণ সনাতন। 
বিফুুরূপে এই স্থলে রহি অহরহ: 
নিরন্তর বাম করি কমলার সহ॥ 
শ্বেতদ্বীপবামী যিনি হরিনারাযণ। 
আমারই স্বরূপ তিনি হন অনুক্ষণ॥ 
যেই আমি নেই কৃষ্ণ নাহিক ঈংশঘ| 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ মম অংশে হয় ॥ 
স্থরাগ্রর মনুষ্যা্দি যত জীবগণ। 

আমার অংশের অংশ হয় সর্ববক্ষণ| 
গমন করহ সবে গোলোক-মাঝারে। 
উদ্দেশ্য হইবে সিদ্ধ কহিমু সবারে | 
শ্রীহরির কথা শুনি আনন্দিত মন। 
গোলোক উদ্দেশ্ে সবে করিল গমন ॥ 
জরাম্ত্যুবিবজ্জিত অতি মনোহর | 
শোভিছে গোলোকধাম বায়ুর উপর॥ 
বৈকুষ্ঠের অতি উদ্ধে গোলোক বিরাজে। 
হরির ইচ্ছা রহে শুষ্তে বাযু-মাৰে ॥ 
ধর্ম ব্রহ্মা শিব আদি সেই পথে যাষ। 
বিরজ! নদীর তীর দেখিবারে পাষ ॥ 
অতি অপরূপ নদী বহে নিরন্তর । 
স্ফর্টকের তুল্য তীর কিবা মনোহর ॥ 
মণিমুক্তা রাশি রাশি শোভিছে দেথায়। 
কিবা শৌত! মনোলোভা কহ নাহি যায় 
স্থানে স্থানে-বিরাজিত রছেব আকর। 
নানাবিধ রত্ররাজি শোভে মনোহর । 
ইন্দ্রনীলমণি আর মণি মরকত। 

আকর বিরাজে সব বিস্তৃত বৃহৎ | 
রুচক মণির খনি কিবা শোভা তার। 
স্তমন্তক মণি কত সংখ্যা নাহি আর ॥ 
কৌন্তভ মণির খনি কে গণিতে পারে। 
কত মণি আছে কেহ নারে বণিবারে ॥ 
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হেরিযা দেবশ্তাগণ বিস্মষে মগন | 
নদীর অপর তীরে করিল! গমন ॥ 
শতশৃঙ্গ নামে এক উচ্চ মহীধর। 
সেখানে আসিয়া তার! হেরিলা সত্বর ॥ 
কত পারিজাত বৃক্ষ সেথায বিরাজে। 
কল্পর্ক্ষ শোভে কত তাহাদের মাঝে ॥ 
কামধেনুগণ সেথা করে বিচরণ। 
নিরন্তর মন্দ মন্দ বহিছে পবন ॥ 
বিশাল পর্বত সেই অতি শোভাময। 
উচ্চ যত দৈর্ঘ্যে তার দশগুণ হয় ॥ 
যোজন পঞ্চাশ কোটি তাহাব বিস্তার । 
রাসের মণ্ডল শোভে শিখরে তাহার ॥ 
হুবিসতীরণ সবর্ভূল বাসের মণ্ডল। 
পুঙ্পের উদ্যান দেখ! শোতে অবিরল॥ 
মধুকর গান করে কুন্নম-উদ্ভানে। 
প্রাণ মন মুগ্ধ হয় বিহগের গানে ॥ 
বিরাজিছে কোটি কোটি রতির ভবন। 
রত্বের মণ্ডপ কত কে করে বর্ন ॥ 
রত্বেব সোপানরাজি স্তম্ভ মণিময। 
বিরাজিত গোলোকেতে সকল সময ॥ 
বেত ষকল দিকে রত্বেব গ্রাকার! 
মণির কপাটযুক্ত শোভে চতুর্ঘার ॥ 
দিকে দিকে. শোভিতেছে রত্ব হুহুর্লভ। 
কদলীর স্তস্ত আর রসালপল্লব ॥ 
শোভিতেছে চতুর্দিকে কিব! শোভা তার। 
অগ্চক চন্দন গন্ধ আসে বারবার | 
এক কোটি গোপকন্ত। বিরাজে সেথায। 
কিবা শোভ1 অপরূপ রত্বের মালায ॥ 
রত্ব-মলঙ্কার দেহে অতি মনোহর । 
রত্বের মুকুটে বে শোভিছে সুন্দর ॥ 
ধারণ করেছে সবে রত্বেব কেবুর। 
চরণে বাজিছে মৃদ্ রত্থের নৃপুব ॥ 
' স্বত্রময় কুগুলাদি শোভে গণ্ুস্থলে। 
বিরাজিত গোঁীগ্রণ রাসের মগ্ডলে॥ 
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রূপের তুলন! নাহি অতি রূপ্বভী | 
শ্রীরাধার সহচরী রূপমী যুবতী ॥ 
পরিধানে গীতবন্ত্র কিবা শোভা তার। 
নাসার মাঝারে শোভে মুক্তা-লঙ্কার | 
ললাটে সিল্দুর-বিন্দু অতীব উজ্জবল। 
শরতের চন্দ্রলম বদনমগ্ডল ॥ 

ওঠ ও অধর শোভে বিস্বফলসম। 
পদ্মদম নেত্ররাজি অতি মনোবম ॥ 
নযনে কভ্জ্রলবেখা অতি চমৎকার । 
ুষ্ঠেতে ছুলিছে সদা কবরীর ভার | 
গজেন্দ্রনিন্দিত গতি অতি মনোহর । 
সু মু সখীগণ হাপিছে হুন্দর ॥ 
দন্তাবলি পরিপক্ক দাড়িম্বের মত। 
গরুড়সদৃশ নাসা শোভিছে সতত ॥ 
বিশাল নিতম্ব শৌভে হ্বর্ভল স্তন। 
শ্রোণিভারে অবনত ধত সখীগণ ॥ 
কামবাণে জর্জরিত তাদের অন্তর । 
দর্পণে আপন মুখ হেরে নিরস্তর ॥ 
শ্রীবাধাৰ পদ-সেবা করে অনুদ্গণ। 
দেবগণ তাহাদেব করিল দর্শন ॥ 
ক্লাসের মগ্ডলে রাজে লক্ষ সরোবর | 
নানাবিধ গন্স তাঁহে শোভে নিরস্তর ॥ 
সথমধুর রব করে ভ্রমর়ের দল। 
কুমের গন্ধে হয পরাণ চঞ্চল ॥ 
মনোহর কু্থমের উদ্ানেব মাঝে | 
পুঙ্পশয্যা-সমন্থিত ভবন বিরাজে ॥ 
কোটি কোটি কুষতৃহ নাহি তার তুল। 
সুশোভিত তার মাঝে কপূর তামুল । 
নানা বস্ত্র অলঙ্কার সেথায় সজ্জিত | 
চতুদ্দিকে দর্পণাদধি সদা বিরাজিত ॥ 
প্রস্থলিত রত্বদীপে কিবা শোভা হ্য। 
হ্চিত্রিত পুষ্পমালা থরে থরে রয় ॥ 
রাসের মণ্ডল সেথা হেবি দেব্গণ। 
আনন্দ-জলধি-নীরে হলেন মগ্ন | 
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ঁ দেবগণেব বৃন্দাবন দর্শন । 
মনোহর দৃশ্য দব করিযা দর্শন। 
হেরিলেন দেবগণ বৃন্দাবন বন॥ 
রাধামাধবের প্রিয় বৃন্দাবন ধাম। 
স্থরম্য সন্দর বন ন্যনাভিবাম ॥ 
বিরজানদীর তীরে বৃন্দাবন বন। 
বহিতেছে নিরন্তর মু সীরণ ॥ 
বমণীষ ক্রীড়াস্থান আছে কত শত। 
ভ্রমর গুঞ্জন কবে কুঞ্জে অবিরত ॥ 
কল্পতরু কত শত করিছে বিরাজ। 
বেষ্টিত কু্মবৃক্ষে অরশ্যের মাঝ ॥ 
কেলিকদম্বের শাখে নব পত্র শোভে। 
বিহগ কুজন কবে সমধুর রবে | 
প্রফুল্ল কমলদল শোভে বিরজাষ | 
হেলে ছুলে হাসে যেন মলষের বাষ ॥ 
চন্দন মন্দার-গন্ধে আকুলিত মন। 
চম্পকের গন্ধ বহি ফিরিছে পবন ॥ 
কম্তুরী কৃহ্লার আর কুমুদ কাঞ্চন। 
নানাজাতি পুণ্পে ৃক্ষে শোভিত কানন ॥ 
নবীন পল্পবে কত শোভা ধরে তার। 
বণিতে পারিবে বল, সাধ্য আছে কার ॥ 
আস্ত নাগর্গ আর নারিকেল তাল। 
মনোহর যক্ষ ধত শৌভিছে বিশাল ॥ 
বদরী গুবাক জন্থু জন্বীর খর্ব! 
আস্্রাতক বৃক্ষ আদি শোভিছে গ্রচুর ॥ 
কদলী বৃক্ষ শোভে কিব। মনোহর । 
দাঁড়ি শ্রীফল বৃক্ষ শোভিছে হন্দর ॥ 
অথথ শালালী নিন্ব তিস্তিড়ী পিযাল। 
নবীন পল্পবে সবে শোভিছে বিশাল ॥ 
সফুল পন বৃক্ষে কত ফল ধবে। 
অবনত রে বৃক্ষ পন্সে ভারে ॥ 
ফলেতে আবৃত যত বৃক্ষ সমুদ্ষ | 
কাণ্ড পত্র আদি কিছু দু নাহি হয। 


কল্পবৃক্ষ আছে কত কহা নাহি যায। 
আরো কত বৃক্ষ আছে কে বর্ণিবে তায | 
মল্লিক! কেতকী কুন্দ যৃখিকা মালতী । 
থরে থরে ফুটিযাছে মনোহর অতি। 
মন্দার পলাশ আদি গন্ধ নাহি তাষ। 
রিম আভাতে বন-শোঁভা বৃদ্ধি পাঁষ। 
বর্ণে গন্ধে অপরূপ কি কহিব আর । 
অনুক্ষণ আমোদিত হয চারিধার ॥ 
পুষ্প ঘেরি মক্ষিকারা ঘুরিযা বেড়াষ। 
মধুলোভে মত মক্ষি, শুধু মধু খাব ॥ 
কোকিল পাঁপিযা আদি ঘত পাখীদল। 
নাচে গায় মহানন্দে করে কোলাহল॥ 
বনে উপবনে পূর্ণ বৃন্দাবনধাম। 
মর্কেতে গরোলোক যেন পূর্ণ মনক্কাম॥ 
নিকুঞ্জকুটার সব বেষ্টিত প্রাচীরে। 

কত শত কোটি সংখ্য! কে গুণিতে পারে। 
কোটি কোটি চারুকুঞ্জ সেথায বিরাজ । 
সুন্দর কুটীর শোভে তাহাদের মাঝে ॥ 
রড়েৰ প্রদীপ স্বলে কুটারে কুটাবে। 
বৃপণন্ধ মাখি গাষ বায়ু বহে ধীরে ॥ 
স্থবাসিত দ্রব্য কত বিরাজে সেখায়। 
পু্পশয্যা আছে কত বরন না! যায ॥ 
মনের উল্লাসে তথা থাকে গোপগণ। 
কোটি কোটি সং্য। তার নাহি নিরূপণ | 
কৃষ্ণতুল্য গোগী সব জরাম্ত্যু নাই। 
বিধির কল্যাণে তারা থাকে সেই ্টাই। 
যোজন বিস্তার কোটি এই বুন্ীবন। 
ুগ্ধ হযে দেবতার কবে নিবীগ্ঘণ | 
বর্তূল আকার বন চারিটি ছুযার। 

রতন নির্দিত তাহা। কিবা চমৎকার ॥ 
নহত্র গোপাল সেথ! রক্ষা করে ঘ্বার। 
অনুরক্ত গ্োপভূত্য নাহি জ্ঞান আর। 
সেথা বাস করে ঘত গোপকন্তাগণ। 
রাধার কানন সবে করিছে রক্ষণ | 


রন্মাবৈবর্ত-পযবাণ_ শ্রীকৃষেব প্রাতি বাধিঝার খাপ 
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মন 





বথা ইচ্ছা যাও, কৰ ষাহা মন চাষ। 
আমা সম্মুখে কেন আস পুনবাধ॥ পৃষ্ঠা_.৩৪১ 


শ্রীকৃষ্জজন্মখণ্ড। ৩৫৩ 


বৃন্দাবন-মভ্যন্তবে আছে শ্রেষ্ঠ বন। 
রমণীধ স্থান তাহা অতীব নির্জন | 
গোষ্ঠধেনু যত সেথা কবে বিচর্ণ। 
কৃষ্ণেব সমান সেথা রহে গোপ্গণ ॥ 
কত শত পুগ্পোগ্ভান আছে মনোহর । 
মধুলুদ্ধ মঘুকর ভ্রমে নিবন্তর ॥ 

রমণীয় বৃন্দাবন হেরি দেবগণ। 

পরম গোলোৌকধাঁমে করিল! গ্রমন ॥ 


উ দেবগণের গোলোকধাম দর্ণন। 

সুন্দর গৌলোকধীম বর্তল আকার । 
চতুদ্দিকে বিবাজিত রদ্ের প্রাকার ॥ 
সেই প্রাচীবেৰ মাঝে আছে চতুর্ঘার। 
ছ্বাবপালগণ তাহা! রক্ষে অনিবার ॥ 
কোটি কৌঁটি-আশ্রমীদি আছে মনৌহর। 
বান করে সেই স্থানে কৃষ্ণের কিন্বর ॥ 
শতকোটি আশ্রামাদি আছে ভক্ত তরে। 
কৃষ্ণভক্ত গৌপগণ সেখ! বাস কবে । 
কৃষ্ণপারিষদগণ বিরাঁজে সেথায | - 
তাদের আশ্রম কত কে গণিবে তাষ ॥ 
বাধিকাব সহচরী যত সহীগণ। 
বন্ধে নিশ্মিত গৃহে রহে অনুন্ধণ ॥ 
কৃষ্ণভক্ত হয যারা হরিপরাষণ। 
স্বপ্ধে জ্ঞানে ধ্যান কবে কৃষ্ণের চব্ণ ॥ 
শত জন্ম তগস্াষ শুদ্ধ হয মন। 
কর্ণের বন্ধন যার করেছে ছেদন ॥ 
ভক্ভচূড়ামণি যার! হয অবিবাষ। 
নিবস্তর লয মুখে রাধাকৃষ্ণনাম ॥ 

নেই সব হরিভক্ত গৌলোকেতে রয। 
কৃষ্ণের দর্শন পাঁধ সকল সম্য ॥ 

স্থন্দর গোলোকধাম করি নিরীক্ষণ। 
হেবিল। অক্ষঘবট যত দেবগণ ॥ 

যোজন দশেক উচ্চ বিশাল বিপুল। 
বিস্তীর্ণ অতিশয নাহি তাঁর তুল ॥ 

বাজ-_-১০ 





অগ্নণন স্বন্ধ তার, শাখ। সংখ্যাহীন। 
রত্ুম্ষ পকফল শোভে নিশিদিন | 
রত্বমঘ বেদী শোভে চতুদ্দিকে তার। 
মনোহর শোভা তার অতি চমণকার ॥ 
হেরিল! দেবতাগণ বৃক্ষের তলায়। 
গোপশিশুগণ সেথা খেলে নিরালাষ ॥ 
কৃষ্ণের রূপ যত গোপশিশুগণ। 
পরিধানে গীত বস্ত্র অতি স্থদর্শন ॥ 
চন্দনে চচ্চিত অঙ্গ কিবা শোভা তার । 
রত্বের ভূষণ শোভে অতি চমৎকার | 
অনন্তর তাহাদের করিয়! দর্শন ৷ 
মণিময রাজমার্গ ছেরে দেবগণ 
পঞ্চারাগ ইন্দ্রনীল মণি কত শত। 
হীরক মাণিক্য আদি শোভে অবিরত ॥ 
অগুরু-চন্দন-গন্ধে চিত্ত ভরপুর । 
রত্বের মণ্ডল আদি বিরাজে প্রচুর ॥ 
স্থানে স্থানে রস্তাস্তস্ত অতি মনোহর । 
পল্পবের মাল! তাহে শোভে নিরন্তর ॥ 
দি পর্ণ লাজ ফল পুষ্গ দুর্বাস্কুর। 
মাঙ্গল্য দ্রব্যাদি যৃত বিরাজে প্রচুর ॥ 
রত্বের কলম শোভে অতি দীপ্তিময । 
পুঙ্পমাল্য শাখা আদি তার পরে রুষ ॥ 
কুঙ্কুম-নংযোগে হয গন্ধ সুমধুর | 

মঙ্গল কলদ শোতে তথাষ প্রচুর ॥ 
অলভ্ত সিন্দুর গন্ধ চন্দনে চচ্চিত। 
পুষ্পমালা শোভে কৃত সংখ্য। অগণিত ॥ 
বাজপথে ক্রীড়া করে গোপকন্তাগ্নণ । 
মুহু সু হাস্ত করে ভূবনমোহন ॥ 
হেরিলা৷ দেবতাগণ রত্বেব সোপান। 
বড়েব প্রাকার হেরে অতি জ্যোতিগ্থান্‌॥ 
যোলদার রক্ষা কবে ঘ্বারপালগণ। 
চন্দনে চচ্চিত অঙ্গ অতি হুদর্শন ॥ 


শতেক পরিখাযুক্ত পুরীর বাহিরে । 
দেবগণ অতিক্রম আসে ধীরে বীরে | 


৩৫৪ রীপরীতর্ষাবৈবর্ত পুরাণ । 


ালাানপিপিনপি 


হেরিলেন দেব্গণ রাঁধার আশ্রম। 
রমণীয় দ্রেব্যযুক্ত অতি মনোরম ॥ 
দেবতাবাঞ্ছিত ধাম কৃঞ্চপ্রিয স্থান । 
রাধার বমতি হেথা আমে ভগবান্‌॥ 
সুবিশাল নুবর্ভূন আশ্রম হন্দর। 

রত্ের প্রভায় দীপ্ত রহে নিরস্তর | 

শত শত মন্দিরার্দি শোভে তার মাঝে। 
অথণন কল্পবৃক্ষ সেথায় বিরাজে ॥ 

শত শত পুষ্পেছ্ভান কিবা শোভ। তার। 
চতুর্দিকে মনোহর রত্বের প্রাকার ॥ 
প্রাকারের মাঝে মাঝে আছে মণ্তথার। 
রত্বের বেদিকা শোভে কিবা চমৎকার | 
নানাবিধ রত্ব-চিন্র শোভিতেছে ঘ্বারে। 
ষোড়শ ছুয়ার তার আছে চারিধারে ॥ 
কিবা! শোভা আশ্রমের কে বণিতে পারে। 
পণ্ডিত মকলে তাহা বর্ধিবারে নারে ॥ 
অপরূপ দে আশ্রম করিধা৷ দর্শন |" 
দেবতা সকলে হয বিশ্মায়ে মগন ॥ 
চলিতে চলিতে তারা হেরে অবিরাম। 
নানাবিধ আশ্রমাদি নযনাভিরাম ॥ 
নির্মিত গোলোকধাম কৃষ্ণের ইচ্ছায | 
মঙ্গল-আলয় তাহ সন্দেহ কি তাষ ॥ 
মনোহর নৃত্যগীত অবিরত হয়। 

শুনিয়! মোহিত যত দেবতা-হদয ॥ 
রাধা-কৃষ্ণ গুণ-গান হয় অনুক্ষণ। 

শুনিয়। মোহিত হুধ যত দ্বেবথণ ॥ 
চেতনা লতিয়া পরে তাহারা তখন। 
রূপবতী গোপীগণে করিলা দর্শন ॥ 

বঙ্গ বাজায় কেহ, নৃত্য কেহ করে। 
চামর ঢুলাষ কেহ প্রফুল্ল অস্তরে | 

কেহ করে বীণাধ্বনি অতি স্থমধুর। 
চরণে কাহারে! বাজে রত্ের নৃপুর ॥ 
কেহ দের করতালি কেহ গাধ গান। 
গুনি সুমধুর গীত মুগ্ধ হয প্রাণ ॥ 





পুরুষের বেশ কেহ করেছে ধারণ। 
কাহারে। নায়িক। বেশ অতি সুদর্শন | 
কৃষ্ণবেশ ধরে কেহ, কেহ রাধ। হয। 
পরস্পর আলিঙ্গন করে মধুময় ॥ 
কেহ কেহ ক্রীড়া! করে আনন্দিত মনে। 
ধধোগনিরতা৷ কেহ গোলোক ভবনে | 
তারপর দেবগণ করিল। দর্শশ। 
রাধা-দখীদের বহু আশ্রম ভবন ॥ 
রাধিকার সখীগণ অতি রূপবতী । 
দেখিতে সমান সবে অনন্ত যুবতী । 
স্থদীলা যমুনা কুত্তি শশিকল! রতি। 
চন্্রমুখী পন্মমুখী গর্গ! সরম্বতী ॥ 
গুভ। পন্ম পারিজাত কালিকা মাধবী। 
কমলা ভারতী ছুর্গা মাবিত্রী জাহুবী ॥ 
সধামুখী কৃষ্ণপ্রিয় চম্পা মধুমতী 
অপর্ণা নন্দন গৌরী স্ুন্দরী যুবতী ॥ 
মতীন নন্দিনী আর যুবতী অধ্িকা। 
এই সব রাধিকার প্রধান! গ্রোপিকা॥ 
রভুময় ইহাদের আশ্রম স্বন্দর 1 
বহু চিত্রে স্থশোভিত অতি মনোহর ॥ 
শিখরে রত্বের কুস্ত সদা বিরাজিত। 
মণিযুক্ত শুত্রবর্ণ রত্বের রচিত ॥ 
্হ্মাণ্ডের বহির্ভাগে বিরার্জে গোলোক। 
তাহার উর্ধেতে আর নাছি কোন লোক 
উর্ধে সব শুন্তময কিছু নাহি আর । 
সৃপ্তিশেষে বিরাজিত সপ্ত পারাবার ॥ 
মগ্ডদাগরের নীচে হথষ্টি কিছু নাই। 
অধোভাগে অন্ধকার বিরাজে দদাই 
্রদ্ধবৈবর্তের কথ। সুমধুর অতি। 
শ্রবণ করিলে পৰে ঘুচিবে ছুর্গতি ॥ 
শান্তি লাভ করে নর দুঃখ দুরে বায। 
থে জন শ্রবণ করে মুক্তি দেই পা 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা অতি পুণ্যময়! 


শ্রবণ করিলে পরে হুম পাপ-্ষ ॥ 
প্রীরজনথণ্ডে গঞ্চদ অধ্যান সমাপ। 


প্রীকৃষজদুখওড। 


৩৫৫ 


৩৩১৮০০৩৩০৯৩ পালা পাকা 


€& ষট অধ্যায় 
্রন্ধাদিব গোলোক গমন এবং জন্বরত 
শ্রীহবিব স্তোত্র। 
এত শুনি মুনিবর, পুলকিত অতঃপর, 
স্বিনষে বলে নারায়ণে। 
প্রভু তুমি দাম, কহ যোরে সমুদয, 
দেবগণ দেখিল নয়নে ॥ , 
জগৎপতি নারাষণ, মেথা। কবে নিবদন, 
অতীব মধুর সেই কথা | 
কহ দেব কৃপা করি, শুনিতে বাসনা করি, 
দেবগণ দেখিলেন যথা ॥ 
কহিলেন নারায়ণ, তারপর দেবগ্ণণ, 
হেরিয়া গোলোক মনোহর। 
অতি পুলকের ভরে, সন্বর গমন করে, 
রাধিকার বারে অতঃপর ॥ 
মণি-বিনির্টিত ঘ্বাব, অতিশধ চমৎকার, 
রত্ব কত কপাটের মাঝে। 
সুন্দর বেদিকাছ্, শোভা পায় অতিশয, 
হীরকাদি তাহাতে বিরাজে | 
সেথা গোপ একজন, নিযোজিত অনুক্ষণ, 
বীরভানু নাম তার হয । 
গীতবন্ত্র অঙ্গে তাব, শৌতাতার কি বাছার, 
রত মুকুট মাথে রঘ ॥ 
বীরভানু হুট মনে, বসি রত্ব সিংহাসনে, 
সর্ব অঙ্গে শোভে মলঙ্কার। 
অস্ত অন্য গোপ সহ, সেই স্থানে অহ্রহঃ, 
রক্ষা করে শ্রীরাধার দ্বার ॥ 
তাঁদের নিকট গিযা, মু যৃছু সম্ভাধিযা, 
কহিলেন দেবতা! সবাই। 
শুন ঘ্ব'রপালগণ, আছে বড় প্রযোজন, 
শ্রীকৃষ্ণের কাছে যেতে চাই। 
শুনি বীবভান্ু কয, শুন শুন মগা*্য, 
কহি আমি তোমাদের প্রতি । 


কেমনে ভিতরে যাবে, কৃষ্ণের দর্শন পাঁবে, 


ট্রীহরির নাহি অনুমতি ॥ 

যদি অনুমতি পাই, তোমাদের ল+ষে যাই, 
কিছুকাল কর অবস্থান । 

এত বলি সেই ক্ষণে, পাঠাইল ভূত্যগণে, 
যেথা আছে কৃষ্ণ ভগবান্‌॥ 

শুনিয়া শ্রীসনাতন, ধর্ম ্ধা পধনন, 
উপস্থিত তাহার ছুযারে। 

কছে দ্বারপাল প্রতি, যাও যাও শীত্তর অতি; 
অবিলম্বে আন সবাকারে ॥ 


কৃষ্ণের আদেশ পেষে, ভূত্যগণ আসে ধেষে, 
কহিল সকল বিবরণ । 

বীরতানু দ্বার ছাডি, তাহাদের তাড়াতাড়ি, 
অস্তঃপুরে করিল প্রেরণ ॥ 

তারপর দেবগণ, অতি পুলকিত মন, 
আমিলেন দ্বিতীয় ছুযারে। 

করিলেন নিরীক্ষণ, গোপ বসি একজন, 
পঞ্চ লক্ষ গোপের মাঝারে ॥ 

শ্টামবর্ণ রূপ তার, শোতিতেছে অনিবার, 
মণিমঘ সিংহাসন-মাঝে। 

মাম তার চন্দ্রভাগ” অতিশষ রূপবান, 
স্বর্ণ বেত্র হস্তে তার রাজে॥ 

করি তারে সম্ভাষণ, অনন্তর দেবগণ, 
আসিলেন তৃতীয দুয়ারে । 

বিচিত্র রত্বেব দ্বার, জ্যোভির্ঘয শোভা তার, 
মণিতেজে ভ্বলে বারে বারে ॥ 

ঘিভুজ মুরলীধর, স্যামবর্ণ কলেবর, 
মনোহর গোপ একজন। 

প্রশাস্ত কিশোর রূপ, কিবা বেশ অপরূপ, 
করিতেছে ছুযাব রক্ষণ ॥ 

তাহার কপোলতলে, মণিৰ কুগ্ুল দোলে, 
স্থশোভিত রই অলঙ্কারে। 

ূরধাভান নাম তাব, শোভা পাষ অনিবাব, 
নব লক্গ গোপের মাঝারে ॥ 





৩৫৬ শরীত্রক্ষবৈবর্তপুরাণ। 

তখন দেবতাগণ, করি তারে সম্ভাষণ, রূপ তার মনোহর, বিরাজিছে খোগেশবর, 
আসিলেন চতুর্থ ছুষারে। দৃশ লক্ষ গোঁপের মাঝারে ॥ 

অতি রমণয় স্থান, দীপ্ডিমঘ অবিরাম, | দেবগণ বারে বারে, সম্ভাষণ করি তারে, 
সেই দ্বার কিবা শোভা! ধরে ॥ আসিলেন স্ডম দুযারে। 

সেথা গোপ একজন, অতিশয় স্থুদর্শন, | হেরিলেন দেবগ্ধণ। গোপ বদি একজন, 
দণ্ড হাতে রক্ষা করে দ্বার। বার লক্ষ গোপের মাঝারে ॥ 

অতি আনন্দিত মনে, »সে আছে সিংহাসনে, | নাম তার রত্ুভাণ, রূপবান্‌ গুণবান, 
বন্থভাণ নাম হয তাঁর ॥ বিরাজিছে রদ্রসিংহাসনে। 

মহা-পুলকের ভরে, মু মৃদু হাস্য করে, | অনন্ত কিশোররূপ, কিবা শোভা অপরূপ, 
বিদ্বসম ওষ্ঠ ও অধর। সৃসড্জিত রত্্ের ভূষণে | 

রত্রসিংহাসন মাঝে, অপরূপ রত্ব সাজে, | রত্বমালা শোভে গলে, রডের কুগুল দোলে, 
উপবিষ্ট সেই ব্রজেশ্বর | বেশতৃষা অতি চমণকার। 

করি তারে সম্ভাষণ, তারপর দেবগ্ণণ, | চন্দনাক্ত দেহ তার, শোভা! পা অনিবার, 
আসিলেন পঞ্চম হুযারে। বেত্র হস্তে রক্ষা! করে দ্বার ॥ 

অতিশয সমুজ্বল, মণিরত্বে ঝলমল, | করি তারে সম্ভাষণ, . তারপৰ দেবগণ, 
কিব! শোভা কে বণিতে পারে ॥ উপনীত অষ্টম ছুযারে। 

সেখ! রত্ুসিংহাসনে, অতি আনন্দিত মনে, | অতি রম্য মনোহর, জ্যোতি নিরন্তর, 
গোপ এক রষেছে বসিব!। সেই দ্বার শোতে চারিধারে ॥ 

দেবভাণ নাম তার, কিবা রূপ চমণকার, | হেরিলেন দেবগণ,  দৌবারিক একজন, 
রক্ষে দ্বার বেত্র হস্তে নিষা ॥ নিরন্তর রক্ষে সেই ঘ্বার। 

রত্রমাল! শোভে গলে, মণির কুগুল দৌলে, | স্থপার্খ্ তাহার নাম, শোভিতেছে অবিরাম, 
চচ্চিত সে অগ্ুরু চন্বনে। বার লক্ষ গোপের মাঝার ॥ 

চড়াতে মযুরপুচ্ছ,. কাদ্ব-কুহুম-গুচ্ছ, [ তাহার কপোলতলে, রঙের কু দোলে, 
স্থশোভিত রত্বের ভূষণে ॥ চ্চিত অগ্তরু চন্দনে। 

করি তারে ধন্তাষণ।. অনন্তর দেবগণ, | অতি পুলকের ভরে, মু হাণ্ত করে 
উপনীত ঘষ্ঠ ছারদেশে। সুশোভিত রত্থের ভূষণে ॥ 

মণিম্য মনোহর,  সেইছ্বার নিরস্তর, | সম্ভাষণ করি তারে, দেবগণ এই বারে, 
হেরিলেন সেই স্থানে এসে ॥ আগিলেন ন্বম ছুারে। 

ষ্পমানা-বিভ্ুষিত, নানাচিতরে বিরাজিত, [ বালে সুশোভিত, নানাচিতে গুসঞিত 
অপূর্বব সে অপরূপ দার কিবা! শোভা! কে বরিতে পারে ॥ 

বসি রত্রসিংহাসনে,. শক্রভা একমনে, | সেথায এধল নাম, অতি নয়নাভিরাণ 
দ্বার রক্ষা! করে অনিবার ॥ বিরাজিছে গোপ নে রা 

শাভেগলে, | বাব লক্ষ গোপমাঝে, | 
কর্ণেতে কুগুল দৌলে, মণিমালা! শোভেগলে, নিলি 


বিভূষিত রত্ধ অলঙ্কারে। 


ভ্রীকৃষ্ণজন্মখগ্ু। 


অ্আপাপাসাখাসিিসিপিপিপিউিউিপিশিউিসিউিপিখাসসিপিসিপাপিপাশিপাপীপিশপিসিসিপিসাপিপপিসাশিশাশীপিসসিশিসপিসিপিস 


করি তারে সন্তাষণ। তারপর দেবগণ, 
আঁফিলেন দশম দ্বারেতে। 

বিশ লক্ষ গৌপগণ। করিলেন দর্শন, 
বিরাজিত মোহন বেশেতে ॥ 

কৃষ্ণের সমান রূপ, মনোহর অপরূপ, 
কিবা শৌভা। বর্ণন না যাষ। 

সেথায় সদাম নাম, থোপ এক শক্তিমীন্‌, 
দণ্ড হস্তে রাজে সর্ববদাষ ॥ 

করি তারে সম্তীষণ, অনস্তর দেবগণ, 
আসিলেন একাদশ দ্বারে । 

মেথীয শ্রীদাম নাম, গৌঁপ এক গুণধাম, 
অবিরত ছার রক্ষণ করে ॥ 

চন্দনীক্ত কলেবর, শোভে কিবা! মনোহর, 
সুসজ্জিত রত্বের ভূষণে। 

পরিধানে গীতবাস, মুখে মৃদু সু হাস, 
বষিয়াছে বত্ব-সিংহাসনে ॥ 

মনোরম গণ্ুস্ছলে, রত্বের কুগুল দোলে, 
রত্বের মুকুট শোভে মাথে। 

জ্যোতির্শয় কাস্তিতীর,শৌভিতেছেঅনিবাঁর, 
বনমাল। শোভিছে গলাতে ॥ 

সেই গোপ মনোহর, বিরাজিছে নিবন্তর, 
বহু লক্ষ গোপের মাঝাবে। 

তাবপর দেবগণ, করি তারে সম্ভাষণ, 
উপনীত দ্বাদশ দুয়ারে ॥ 

পরম হুন্দয় ছার, নান! চাকু চিত্র তাঁর, 
চতুর্দিকে বেদিক বিবাজে। 

হীরকের ভিত্তি তার, শক্তি নাহি বর্িবার, 
সহূর্লভ ভ্রিভুবন-মাঝে। 

নানা বর্ণে হুশোভিত, রদুমালে সুসজ্জিত, 
মনোহর দ্বাদশ ছুয়ার। 

সেথাষ দেবতাগণ, করিলেন দর্শন, 
গোগী শোভে হাজার হাজাব ॥ 


রূপমী যুবতী যত, বিবাঁজিছে অবিরত, 
সর্ব অঙ্গে রতন ভূষণ। 


৩৫৭ 


তাঁদের চরণ-মাঝে, রডের নৃপুর বাজে, 
বাজিতেছে রত কম্কণ ॥ 

কমনীষ গণ্ডস্থলে, রত্বের কুগুল দোলে, 
অবনত হুয স্তনভারে । 

পরিধানে গীত বাস, মুখে সুমধুর হাস, 
হেরিলেন কোটি গোপিকারে ॥ 

কৰি সবে সম্ভীষণ, অনন্তর দেবগণ, 
দ্বারত্রয় করে অতিক্রম । 

হেরিলেন প্রতি দ্বারে, গোগীগণ সারে সাবে, 
খোৌভিতেছে অতি মনোরম ॥ 

বাধিকার প্রিষতমা, মনোহর! মনোবমা, 
সকলেই নবীন! যুবতী । 

কত বত অলঙ্কার, দেহে শোতে সবাকাব, 
গোগীগণ অতি রূপবতী ॥ 

তারপর দেবগণ, করিলেন আগমন, 
রাধিকার ষোড়শ ছুষারে। 

জ্যোতির্ময় সেই দ্বার, কিবা শৌভা চমৎকার, 
স্থধীগণ নিরূপিতে নারে ॥ 

ব্যস্তা গৌপিকাগণ, রক্ষে ঘার অনুক্ষণ 
বিভূষিত। রত্ব অলঙ্কারে। 

রমশীয গ্ণুস্থলে,  রত্ের কুণুল দৌলে, 
নৃপুর বাজিছে বারে বারে ॥ 

সকলে রূপসী অতি, অতিশয গুণবতী, 
গ্বীলে শোভে মালতীব মাল! | 

পৃর্ণশশধর-সম, ফুল্প মুখ মনোরম, 
বিরাজিছে গোপাঙ্গন! বাল। ॥ 

পৃষ্ঠে কবরীর ভাব, শোভিতেছে অনিবীর, 
বিভৃষিত বিবিধ কুম্গুমে। 

অতি আনন্দের ভরে, স্ৃু ছু হীস্ত করে, 
অঙ্গ শোতে অগ্ুরু কুম্ধুষে ॥ 

পকবিস্বদমতুল, ওষ্ঠাধর নাহি ভুল, 
দস্তরাজি অতি মনোহব। 

অপরূপ নাসিকাষ, খগ্রবাজ লাজ পাষ, 
গ্জমুক্তা শোতে নিরন্তর ॥ 





৫৮ 





বিপুল নিতঘ্বভার, ছ্ষীণ কটি সবাঝার, 
বর্ণশোভ৷ চম্পকের মত। 

গীন শ্রোণি সথবর্শন, শোভা! পায় অনুক্ষণ, 
স্তনভারে সদা অবনত ॥ 

শ্রীঘরির প্রতি মন, করিয়াছে সমর্পন, 
এক মনে ধ্যান করে তার। 

ধোড়শ ছুয়ারে এসে, দেবগণ অবশেষে, 
এই দৃশ্য দেখে অনিবার ॥ 

গোপিকাগণেবে হেরি যত দেবগ্রণ। 

রাধার মন্দিরদ্ধর করিল] দর্শন ॥ 

অন্যন্তর দ্বারে শোভে বেদ্দিক"-বুগল। 

বিরত মণিরত্বে করে ঝলমল ॥ 

রত্বময় স্তম্ভ শোভে অতি জ্যোতির্ময় | 

রক্তবর্ণ মণি তাহে বির'জিত রয ] 

পারিজাত কুহুমেতে চতুদ্দিক্‌ সাজে । 

গন্ধ ল'ষে মন্দ বায়ু বহে মাঝে মাঝে | 

রোমাঞ্চিত কলেবর বত দেবগণ। 

ভবনের অভ্যন্তরে করিল। গ্রমন ॥ 

রাধার মন্দির সেথা অতি মনোহর । 

নান! রত্বে বিনির্টিত অতীব সুন্দর 

পারিজাত পুষ্পমালা শোভে চারিধ রে। 

কত মণিমুক্তা শোভে কে বর্ণিতে পারে! 

চামর দর্পণ কত বিবাক্ে সেথায় | - 

রত্বের কলদ কত কা নাহি যাব | 

পট্টদৃত্রে ঝুলিতেছে শ্রীথণ্ড পল্লব! 

বহুবিধ বস্তু শোভে অতি সুছূর্লভ | 

মণিময় স্তম্ভ রাজে প্রথ্গণের মাঝে | 

র্্রময় কুস্ত কত সেথায বিরাজে ॥ 

কন্ত,রী কুদুম দ্রব্যে চচ্চিতপ্রন্নেণ। 

শোভিতেছে শপরূপ অগুরু চন্দন ॥ 

শুরু ধান্ত শুরু পুঙ্প পূর্ণপান্র বল। 

আতপ তগুল আর লাজ দুর্ববাদল | 

- বিরাজে সকল বন্ত প্রাঙ্গণের মাঝে। 

পারিজাতমাল৷ কত রত্রকুত্তে রাজ্জে ॥ 


শ্ীতীত্রহ্ধবৈকর্ত-পুরাণ $॥ 


পিপি শা তালা, 
পিপিপি 


মনোহর হতুণধ্যা কত শোভা পায়। 
বুনন নুগ্ধন বন্ত্র কত শোভিছে দেখায় 
নানা প্রকারের বাগ বাজে নন্ুক্ষণ। 
সুমধুর গান করে গ্রোপাঙ্গনাগণ | 
রদুপান্রে শোভিতেছে রহের কুগুল। 
সবদঙ্গের বাছাধ্বনি হয় অবিরল [ 
রাধাকৃ্ণগুণ গায় গোপগোগীগণ। 
অবিরাম নৃত্য করি আনন্দে মগন | 
মনোহর বেশডূষা অতীব স্থন্দর | 
হরিনামে রে'মাঞ্চিত হয কলেবর | 
রাধাকৃষ্চ-ন:ম-গানে দেবতা সবার । 
নয়ন হইতে বারে অশ্রু অনিবার | 
ঘন ঘন দেহ কীপে পুলকের ভরে। 
নামস্থধা পান করে প্রফুল্ল অন্তরে | 
শত-ধনু-পরিমিত চতুদ্দিকে তার। 
সিংহালন বিরাজিছে মগ্ডল-আকার ॥ 
রত্বময় দ্ষু্র ক্ষুদ্র কলন সকল। 
সিংহাসন চারিপার্থে শোভে অবিরল ॥ 
চিত্রপুল্পে সুশোভিত সেই দিংহাদন! 
চিত্রপুন্তলিক। রাঁজে নয়মলোভন [ 
কোটিনূরধ্যমম দীপ্ত তেজ জ্যোততির্দয়। 
চতুর্দিক্‌ ব্য প্ত করি সেই স্থানে রঘ | 
জ্যোতির্দঘ সেই তেজ করি দরশন | 
প্রণাম করিল তারে ধত দেবগণ ॥ 
ঘন ঘন দেহ কীপে হয় রোম.ঞ্চন। 
দেবতা সকলে তবে করিল স্তবন [ 
এতেক শুনিয়া তবে দেবধি নারদ | 
মনে মনে স্মরে প্রভু নারায়ণ পর্দ £ 
ভক্তিপূর্ণ চিত্তে বলে নারায়ণ-প্রতি। 
কিভাবে দেবতাগণ করিলেন ব্তুতি 1 
কৃপা! করি কহ দেব এই অভানে। 
পাপ তাপ দৃবে যাবে বেই স্তব শুনে ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, ওহে তপোধন | 
কহিতেছি সব কথা শুন দিয়া মন 


শ্রীকৃষ্ণজন্খগ্। ৩৫৯ 


বামতাগে ধর্মে রাখি দক্ষিণে শঙ্করে ৷ 
ব্রন্মাদেব অনন্তর হরি স্তব কবে॥ 
বরেণ্য বরদ তুমি গ্রভু সনাতন । 
তেজোরূপে তুমি নাথ সবার কাবণ॥ 
মঙ্গল মঙ্গলপ্রদ মঙগল-মাধার। 
তোমার চরণে প্রভূ করি নমস্কার ॥ 
পরাৎপর অবিতর্ক্য তুমি নির্ব্বিকাব। 
তোমার চরণে প্রভু নমি বাঁবংবার | 
সগুণ নি্ণ তুমি ব্রহ্মজ্যোতি রূপ ৷ 
হেচ্ছারূপ তুমি প্রভূ তুমি অপরূপ ॥ 
কখনে। সাকার তুমি কু নিবাকার। 
তোমার চরণে মোরা করি নমস্কার ॥ 
বেদাতীত তুমি প্রভু অনির্ববচনীয়। 
অব্যক্ত ঈশ্বব হরি তুমি অদ্ভিতীয ॥ 
তেজোরূপে বিরাজিছ তেজের আধার । 
তব পাদ্দপদ্মে মোরা কবি নমস্কার ॥ 
সংখ্যাহীন তব গুণ কে বনিতে পারে। 
কেমন করিষ। গ্রভু বণিব তোমারে ॥ 
বিবাজ করিছ প্রভু সবার মাঝার। 
তোমার চরণপদ্ধে করি নমস্কার ॥ 
অদেহী কখনে! তুমি কভু ধর দেহ। 
তোমাৰ মম! নারে বণিবারে কেহ ॥ 
কখনো! ইন্জরিষযুক্ত কতু অতীন্দ্রিষ। 
সর্ধবসাক্ষিরগী ভূমি ভ্তজনপ্রিয় ॥ 
চতুদ্িক্‌ দীপ্ডিমান্‌ তেজেতে তোমার। 
তোমার চবণে মোর! করি নমস্কার ॥ 
চব্ণবিহীন তবু গমনে সক্ষম। 

তুমি নাথ প্রিষতম অতি মনোরম ॥ 
চন্কু নাই তবু কর মকল দর্শন। 

হস্ত মুখ নাহি তবু কব্হ ভোজন ॥ 
তেজোম্য জ্যোতির্শঘ কিব। কব আর। 
তোমার চরণে মৌরা নমি বারংবার ॥ 
সবাৰ ঈশ্বব তুমি মহিমাবতার। 
তোমার ইশ্বর প্রভু কেহ নাহি আর 


অনাদি মহাম্‌ তুমি আত্ম। সবাকার। 
তোমার চরণ ধ্যান করি অনিবান ॥ 
বিশ্বের বিধাতা আমি বেদসৃপ্টিকারী। 
তোমার মহিমা কিছু বরধিতে না পারি ॥ 
ধর্মদেব তব স্তুতি করিতে না পারে। 
পঞ্চানন পঞ্চমুখে বরিবারে নারে ॥ 
তোমার আদেশে চলে ধর্ম পঞ্চানন। 
তোমার নিষ্ষ আমি মানি অনুক্গণ ॥ 
তৰ সেবকের সংখ্যা বল! নাহি যায়! 
কোন্‌ শক্তি বলে প্রড়ু বণিব তোমায় ॥ 
মহান্‌ বিরাটরূলী মহাবিহূঃ হয। 
ষোড়শ অংশের অংশ জন্ম সেই লয। 
যোগিগণ নিরন্তর করে তব ধ্যান । 
সবার জনক তুমি প্রভু ভগবান্‌ ॥ 

তব দন্ত চাহে যার! তার! অবিরল। 
ভক্তিভরে সেবে তব চরণ-যুখল ॥ 
কিশোর বেশেতে প্রভু দাও দরশন | 
সে রূপ নেহাঁবি হবে সার্থক জীবন ॥ 
ধ্যান-মন্ত্র-অনুনারে ধে রূপ তোমার । 
সেই রূপে প্রভু দেখ! দাও একবার | 
নবীন নীরদসম শ্যাম কলেবর | 
দ্বিভূজ মুরলীবাঁবী অতি মনোহর ॥ 
চম্দনচচ্চিত দেহ মদনমোহন | 

মেই বেশে ভগবান্‌ দাও দবশন ॥ 
মণ্তিত মালতীজালে রসে ব্ভূষিত। 
অগ্তরু কম্তুবী আর কুস্কুমে চ্চিত ॥ 
ময়ুরপুচ্ছের চূড়। কিবা শোভ। তার। 
কৃপা কৰি দেখ। দাও কৃপা অব্তার ॥ 
শরতের পদ্মদম শ্রীমুখ সুন্দর! 
পকবিদ্ব-বিনিন্দিত ওষ্ঠ ও অধর ॥ 
দাড়িম্ববীজের সম দস্ত মনোরম । 
অপরূপ রূপ প্রভূ বণিতে অক্ষম ॥ 
যেমন করিয়া! প্রভু কদম্বের তলে। 
রেখেছিলে রাধিকারে তব বক্ষঃস্থলে ॥ 


৩৬০ ী্রীব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণ। 





সেই অনবদ্য রূপ দেখাও আবার । 
তোমার চরণে প্রভু করি নমস্কাব ॥ 
এইরূপে হরিস্তব করি অবিরাম। 
্রহ্মাদে শ্্রীহরিরে করিল প্রণাম ॥ 
ধর্ম ও শঙ্কর পরে করিষা স্তবন। 
প্রণাম করিল তারে ভক্তিযুক্ত মন ॥ 
যেই জন এই স্তব করিবে শ্রবণ। 
হরিপৃজা-কালে যেই করিবে পঠন ॥ 
হরিভক্তি লাভ সেই করিবে নিশ্চয | 
অবশ্য লভিবে সেই মুক্তি চতুয় | 
বাক্যপিদ্ধ হবে আর মন্ত্রসিদ্ধ হবে। 
সকল জনের পৃজ্য হইবে দে ভবে॥ 
সৌভাগ্য উদ্দিবে তার রোগ হবে দুর । 
এ সংসারে যশ লাভ করিবে প্রচুর ॥ 
পুত্রবান্‌ হবে সেই হবে ধমবান্‌। 
অবশ্ঠ দেজন হবে নরের প্রধান ॥ 
পতিত্রতা হবে পত্বী বংশবৃদ্ধি হবে। 
অস্তিমে সে নিরন্তর কৃষ্ণ কাছে রবে॥ 
শ্রীকজন্মখণ্ডে বট অধ্যাষ সমাণ্ড। 


উজ 


গু সগ্ম অধ্যায় 
্রীকুষ্ণেব আবির্ভাব, ব্র্গাদিক্কত ভগবানেৰ 
স্তোত্র এবং ভগবাঁনেব সহিত তাহাদেব 
কথোপকথন । 

নারাধণ কহিলেন, গুন মুনিবর। 
এইরূপ হরিস্তব করি অতঃপর ॥ 
কৃষ্ণের তেজের কাছে আলি দেবগ্ণ। 
মোহন শরীর এক করিলা দর্শন ॥ 
জলপুর্ণ যেঘদম কান্তি মনোহর 
ত্রিভূবনচিত্তহারী অপূর্ব সুন্দর | 
উজ্জ্বল কুগুল তার শোভে গণ্ুচছলে। 
রহের নুপুর শোভে চরপবুগণলে ॥ 


বহ্ছিশুদ্ধ গীতবাস পরিধানে তার। 
সারা অঙ্গে বিভূষিত রত্র-অলম্কার ॥ 
বিনোদ মুরলীযুক্ত তার বিশ্বাধর | 
মেলিয়া প্রসন দৃষ্টি চাহে নিরন্তর ॥ 
কপাটদমান বক্ষে মণি শোভা পায। 
কিবা রূপ অপরূপ বর্ণন না যায় ॥ 
তেজোরাশি অভ্যন্তরে ছেরে দ্বগণ। 
অপরূপা শ্রীরাধিকা বিরাজিতা রন ॥ 
শ্রীহরির পানে চাহে কটাক্ষ ননে। 
মুছ্‌ মৃছু হান্ত দেবী করে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
মুক্তাসম দত্তরাজি কিবা শোভা তার। 
পদ্মনম নেত্রদ্বয় অতি চমৎকার ॥ 

পূর্ণ শশধরসম বদন হুন্দর | 

পক বিশ্বফলসম ওঠ ও অধর 

মঞ্জুরী বিরাজ করে যুগল চরণে। 
কিবা শোভা মনোলোভা বর্ণিব কেমনে ॥ 
নখশ্রেণী মনোহর অতি জ্যোতির্দয। 
মণীন্দ্র তাহার কাছে পরাজিত হয ॥ 
পদতলে রাগ শোভে অতি হদর্শন। 
রত্বের পাশকাবলি করেছে ধারণ | 
অগ্নিশুদ্ধ বন্ত্র শোভে শবীরে তাহার। 
সর্ধ্ব অঙ্গে শোভিতেছে রত্ব-অলঙ্কাব ॥ 
কিস্কিণী শোভিছে কিবা অতি মনোহর 
কুগুলযুগল কর্ণে শোভে নিরন্তর ॥ 
নাসিকার অগ্রভাগে মুক্তা শোভা পাষ। 
শোভিছে কবরীতার মুক্তার যালায ॥ 
কৌন্ঁভের মণি শোভে বদ্ষঃ্থল-মাবে | 
রুময অন্ুরীয় অুলীতে রাজে ॥ 
পারিজাভ-পুষ্পমাল। গলে শোভে তাব। 
করেতে বিরাজ শীখা বিচিত্র-মাকাব | 
প্রতপ্ত কাঞ্চনসম বর্ণ জ্যোতিষ 
রক্তদূত্রে রত্ৃগ্ুটি শোতে অতিশয॥ 
বিপুল নিতম্ব তাব অতি গুকভাব! 
সুরত ল স্তন শোতে বক্ষের মাঝাব | 
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মনোহর শ্রোণিদ্ধয অতি স্থদর্শন। 
আপন প্রভাষ দেবী দীপ্তা অনুক্ষণ ॥ 
জ্রীবাধকৃষ্ণের কপ হেবি অনন্তর | 
দেবগণ স্তবস্তুতি করিল বিস্তব ॥ 
্রহ্ধ। কহে, দ্যাময করুণাবতার। 
তোমার চরণে আমি নমি বারবার ॥ 
তোমাৰ চরণপন্মে যেন মোর মন। 
ভ্রমরেব মত সদা করযে ভ্রমণ ॥ 
অহৈতূকী তক্তি দাস্ত মোরে কর দান। 
শান্তি দান কর মোরে প্রভূ ভগবান্‌॥ 
শঙ্কর কহিলা, প্রভূ কিবা কব আর। 
তোমার চবণে আমি কবি নমক্ষাব ॥ 
চিত্তরূপ মীন মম ভবসিন্ধু জলে । 
ভ্রমিতেছে নিরন্তর এ সংমাব-তলে ॥ 
মুক্তিদান কব প্রভু তুমি দ্যামহ। 
তোমার চবণে যেন চিত্ত মোর ব্য ॥ 
ধর্মাদেব কহিলেন, মহ্মাবতার। 
তোমার চরণপন্মে নমি বাবংবার ॥ 
তব ভক্ত সঙ্গে যেন রহি অনুক্ষণ। 
তোমার চরণে যেন বছে মৌব মন ॥ 
তব ভক্ত মহ বাঁস করে যেইজন। 
অনাযাসে ছেদ করে বিষষ-বন্ধন ॥ 
তুমি প্রভু দয!ময়, তুমি ভগবান্‌। 
তোমার চরণে ভক্তি কব মোবে দান ॥ 
এইরূপ স্তবস্তুতি করিযা! তখন। 
করযোড়ে অবস্থান করে দেবগ্ণ | 
শুনিষ! তাদের স্তব হরি সনাতন। 
মৃু সুছু হাস্য কবি কহিলা৷ তখন ॥ 
গুন শুন দেবগণ, তুষ্ট আমি আজ । 
বিশ্রীম করহ মম ভবনেব মাঝ ॥ 
আমার আশ্রষ সবে লইলে যখন। 
বৃথ চিন্তা ত্যাগ তবে কর দেবগণণ ॥ 
নিশ্চিন্ত ভাবেতে হেথা কর অবস্থান । 
ভয় নাহি যতক্ষণ আমি বর্তমান ॥ 








সর্বজীবে লীন ভাবে বিদ্যমান রই। 
স্তবকালে যুগ্তি ধরি আবিভূর্তি হই ॥ 
তোমাদের অভিপ্রাষ বল দেবগণ। 
আসিষাছ মম পাশ কিসের কারণ ॥ 
এত শুনি কবযোড়ে বলে পদ্মামন। 
শুন শুন গ্রভু আমি করি নিবেদন ॥ 
তৌমার আদেশ শিরে করিযা ধারণ 
অখিল জগৎ আমি করিনু সুজন ॥ 
কত ভার সহিতেছে ধবা৷ অবিরত । 
তুমি তো সকলি জান কহিব সে কত॥ 
দুর দুঃসহ ভার না পারে সহিতে। 
তুমি বিনে কেব! পারে তাহারে রক্ষিতে ॥ 
বিধান ইহার ত্বরা কর দযাময। 

নতুবা! জগৎ বুঝি এবে ধ্বংস হয ॥ 
এতেক ব্চন্‌ শুনি দেব নিরঞ্জন । 
বলিলেন, ভয কেন কর অকারণ ॥ 
শুভাগুভ সব কার্য কালগ্রমে হ্য। 
কালের অধীন মবে সকল সময ॥ 
মহত্তর ক্ষুদ্রতর যত কার্য্য আছে। 
কালেব বিধান সব কছি তব কাছে॥ 
নির্দিষ্ট কালেতে বৃক্ষে হয পক ফল। 
কালক্রমে গাছে গাছে ফুটে ফুলদল ॥ 
সুখ ছুঃখ শোক চিন্তা এই ধরাতলে। 
কালক্রমে ঘটে সব স্বীয কর্মমফলে ॥ 
কালে জীব প্রিষ হয়, কালেতে অপ্রিষ । 
কালক্রমে হধ সব শন্রু বা আত্মীয় ॥ 
কালের বিধানে নর হয নরপতি | 
কালে লোকে মন্ু হয, কহি তব প্রতি ॥ 
আমার কালের চক্র ঘুবে নিরস্তর। 
কালের বশতাপন্ন বিশ্ব চরাচর ॥ 

ইন্দ্র মনু রাজগণ কালের অধীন। 
কালের অধীন জীব হষ নিশিদিন ॥ 
কালক্রমে সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয । 
পৃথিবী ও কীত্তি পুণ্য অবিনষট র ॥ 
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বর্তমানে পৃথিবীতে যত নৃপগ্নণ। 
হরির নিন্দক সবে হবে অনুক্ষণ ॥ 
মছাপরাক্রমশালী নৃপতিনিচয়। 
কালবশে নষ্ট হবে নাহিক সংশধ ॥ 
দেই কাল উপস্থিত আমার আজ্জায়। 
আমার আদেশে সদা বায়ু বহি যায | 
মোর আজ্ঞাবলে বহি করিছে দহন । 
আমার আদেশে রবি দিতেছে কিরণ ॥ 
মোর আজ্ঞা ব্যাধিগ্ণণ কবিছে পালন! 
আমার আদেশে ম্বৃত্যু করে বিচরণ ॥ 
যোর আজ্ঞ! অবিরত মানে জলধর। 
মোর আজ্ঞাবলে বিপ্র ধর্দেতে তৎপর ॥ 
আমার আজ্ঞা তপ করে তপোধন। 
মোর আজ্ঞাবলে যোগী যোগপরাধণ ॥ 
্রহ্মিরা ব্রহ্মনিষ্ঠ আদেশে আমার । 
আমার আদেশ সবে মানে অনিবার ॥ 
কর্মের ছেদন করে মোর ভক্তগণ। 
তাহাদের কোন ভষ নাহি কদদাচন ॥ 
বিধির বিধাতা আমি কালের ঈশ্বর। 
পালক সংহারকর্ত! হই নিরস্তর ॥ 
মোর আজ্ঞাক্রমে হর করিছে সংহার | 
হন করিছে ব্রহ্মা আজ্ঞা আমার ॥ 
আমার আদেশে ধর্ম করিছে রক্ষণ। 
আমি ভগবান্‌ হরি আমি সনাতন ॥ 
্রহ্ধ। হতে তৃণ আদি যত কিছু রয় | 
সবার ঈশ্বর আমি নাহিক সংশয ॥ 
কর্মম-অনুযাষী ফল আমি করি দান। 
কর্মেরে ির্ঘ ল করি আমি ভগবান্‌ ॥ 
যহ্থারে বিনাশ আমি করি ইচ্ছাবলে। 
কার সাধ্য মাছে তারে বক্ষে ভূমণ্ডলে ॥ 
যাঁহাদের করি আমি রক্ষণ পালন। 
তাদের বিনাশ বল করে কোন্‌ জন ॥ 
সংহারেব কর্তা আমি, কর্তা স্থঞ্জনের | 
পালনের কর্ত। আমি জীব সকলের ॥ 


দেহধারী ভক্ত যত বিরাজে আমার। 
নাহি পারি তাহাদের করিতে সংহার ॥ 
যেই সব ভক্তগ্ণ মোর অনুগত । 
আমার চরণ'ধ্যান করে অবিরত ॥ 
তাহাদের কভু নাহি হইবে বিনাশ। 
তাদের সমীপে করি নিরন্তর বাস॥ 
পুনঃ পুনঃ যত জীব ধ্বংস প্রাপ্ত হয। 
আবার উৎপন্ন হয জীব সমুদ্র ॥ 

কিন্তু মোর ভক্তগণ সদা নিরাপদ্‌। 
তাদের বিনাশ নাহি, নািক বিপদ্‌ ॥ 
একারণে পণ্ডিতের! মোর দাস চাষ। 
মোর দাস্ত সকলের মুভির উপাষ॥ 

যে জন প্রার্থন! করে দাসত্ব আমার | 
ধন্য ধন্ত সেই জন, কি তষ তাহার ॥ 
সমুদ্ষ জীবগণ ব্রদ্ধাগু-ভিতবে। 
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-ভয় ভোগ করে 
কিন্তু যাবা মোর ভক্ত হয় অনুক্ষণ। 
তাহাদের কিছু নাহি করযে স্পর্শন ॥ 
মোর ভক্তগণ কভু কর্মে লিণ্ত নয। 
ত্রিভূবনে তাহাদের নাহি কোন ভধ ॥ 
ভক্তদের কর্মভোগ আমি করি নাশ। 
তাদের অন্তরে করি নিরস্তর বাস॥ 
ভক্তদের প্রাণ আমি, তাবা মোর প্রাণ! 
ভক্তবাগ্টীকল্লতরু আমি ভগবান্‌ ॥ 

যেই তক্ত মোর ধ্যান নিত্য করে চিতে। 
সেই প্রকাশিত থাকে আমাব স্মৃতিতে ॥ 
মোর সুদর্শন-চত্র রক্ষে ভক্তগণে। 
তাদের অনিষ্ট বল করে কোন্‌ জনে | 
গোলোকধামেতে (যথা রাধিকা বিবাজে । 
অথবা স্্থিরভাবে বৈকুষ্ঠের মাঝে ॥ 
রহছিতে না পাবি আমি, শুন দেবগণ। 
ভক্তদের কাছে আমি রহি অনুক্ষণ | 
বাধিকা আমার বক্ষে করে অবস্থান । 
তিনি মোর প্রিয়তমা, ভিনি মোর প্রাণ | 
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লক্ষমীদেবী মদ! মোর প্রিয়তমা হন । 
ভক্তদের তুল্য তবু নহে কদাচন ॥ 
তোমর! আমার প্রিষ, শুন দেবগণ ! 
তাহার অধিক প্রিয় মোর ভক্তজন ॥ 
ভক্তের প্রদত্ত খাছ করি যে ভোজন । 
অভভক্েক্ন দত্ত দ্রেব্য না করি গ্রহণ ॥ 
মোর অভক্তের দত্ত খাছ্ছাবন্ত যত। 
পাতালেতে বলিরাজ লয় অবিরত ॥ 
পুজ্র পরিবার সব করি পরিহার । 
ভক্তগণ মোর ধ্যান করে অনিবার ॥ 
তোমাদের সব কথা ভুলি সেকারণ। 
ভক্তদের স্মৃতিপথে রাখি অনুক্ষণ ॥ 
মোর ভক্তদের প্রতি ছেষ যেই করে। 
বিন হইবে সেই অতীব সত্বরে ॥ 
ক্ষ ও দেবতাগণে হিংনা করে যেই। 
বহ্ছিতে ভূণের গ্যাষ ধ্বংস হবে সেই ॥ 
তাহাদের করি আমি বিনাশ-সাধন। 
তাদের রক্ষিতে নাহি পারে কোন জন ॥ 
শুন শুন দেবগণ, আগার বচন। 
আপন ভবনে নবে কর্হ গমন ॥ 
মবতীর্ণ হব আমি পুণ্থবীব তলে। 
ংশবূপে যাবে দেখা তোমরা সকলে ॥ 
তারপর সন্ঘোধিয়া! গোপগোগীগণে। 
কহিলেন ভগবাদ্‌ মুর বচনে ॥ 
শাযার বচন সবে করছ শ্রধণ। 
লধামে যাও নব গোপগে'লীগণ ॥ 
মন্দের ভ্রজের ধামে করিম। গমন । 
মানববপেতে জন্ম লহ সর্ববজন 
তারপর রাধিকারে সন্দোধন করি। 
সহ হুছু সন্তাবিচ কছিলেন হরি ॥ 
[রংধিকে আণাধিকে শুমহ বচল। 
বনু গুহে ভুমি কর্হ গুম ন 
বল হুনছু গালা লাম কলাহাতী। 


০ 


এ 


৮০৭7 ভি রর 
সশরন লি অতি আধা সতী 


শ্পাশাম্ট এ আপি পালা পম ত প স 


সেই সাধ্বী কলাবতী বৃষভানু-প্রিয়। 
মানস-দুহিতা ভিনি ধগ্যা। যাননীঘ) ॥ 
পূর্ববকালে একদিন শাপে দুর্বধাদান। 
মন্তুযাযোনিতে ত্রজে জন্মা হয তার ॥ 
ব্রজধামে যাও তুমি অতি তুরা করে| 
জনম গ্রহণ কর তাহার উদরে ॥ 
আমিও সেথায় যাব শুন বরাননে। 
গ্রহণ করিব তোম। কমল কাননে ॥ 
ভুমি মোর প্রাণধিক। শুন শুন সতি। 
তুমি মোর প্রিয় মা প্রেমমধী তি ॥ 
আমি তব প্রাণাধিক হই সর্বদাই | 
তোমাতে আমাতে দেবি কোন ভেদ নাই ॥ 
এক অঙ্গ মোবা দৌহে পুথব্‌ না হই। 
তোমাবে ছাড়িযা বল কি প্রকারে রই | 
গোপগণে ডাকি কহে কৃষঃ মনাতন । 
পৃথিবীতে গোপথুহে করহ গঘন ॥ 
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য রাধিকা সুন্দরী | 
সজল নয়নে থাকে মাথ! হেউ করি ॥ 
কৃষ্ণের বচন হাব অন্তরে লাগিল। 

বাঁধামতী সে কারণে কাদতে লাগিল ৮ 

বিষ বদন হৈল, মেঘে ঢাকা। শি 

কোথায় দুকাল যেন ভার বপরাশি ? 

' কষে সম্ভাষণ করি বলে রুবা সঙ্ভা। 
কি কারণে হ'ল প্রভু এুতক দ্রর্দতি £ 
গেলোক ছড়ি মর্ভা কেমনে মাইব। 
ভোমার বিহনে সেথা কেহনে থাকিছ 
কেন প্রছ্ ছভজনে কন্ছি হলুনত। 
স্বাহী বিন! কিপ্রকারে ক চিতে লুনা 


ভ্রমলামের আশ প বাগ নহি হালি । 


৮১৯৮ ৮ 

আমার আনু হতে হুর হা তেঠ 

” স্কক্পুণ হত লী তি হতনা বিটি 
শামারে লা পুতি হিপ ই ৫1 
কাজি মনি হযে তু বতুকুন ইতি 

হও 

হর কারু তুছু হালি হাতত দলিল 
কেমনে হইছে 2০ 


৮ ৯) কপ পি পন 
লি হ 
সি 2 


৩৬৪ শরী্ীব্রন্দবৈবর্ত-পুরাণ । 





রাধিকার হেন বাক্য গুনি জনার্দন | 
সন্সেহে বক্ষেতে ধরি করে আলিঙ্গন ॥ 
আশ্বাস বাক্যেতে তারে বলেন শ্রীহবি। 
কেন প্রিধে, বৃথা কাদ অমঙ্গল ন্মরি ॥ 
আমার বচনে তুমি করহ প্রত্যয। 
তোম। সহকারে মত্ত্যে বাইব নিশ্চয 
গোলোক ছাড়িয! মোরা যাব ব্রজধাম | 
এক সঙ্গে সেথা সবে র'ৰ অবিরাম ॥ 
এই ভাবে নারাধণ মধুব বচনে। 
সাজ্ুন। দ্রিলেন কত রাধিকার মনে ॥ 
এইরূপ ভগবান্‌ কহিলা যখন | 
মৃণিময রথ এক করিল! দর্শন ॥ 
হীরকখচিত রথ অপূর্ব উত্তম। 
মুনিগণ বর্ণিবারে ন! হয সক্ষম ॥ 
চামর দর্পন কত শোঁভে তার মাঝে। 
কু্গমের মাল! কত তাহাতে বিরাজে ॥ 
বন্ধের নির্ঘিত দীপ কুস্ত শত শত। 
রথ-মাঝে চতুর্দিকে শোভে অবিরত ॥ 
শঙ্খ-চত্র-গদা-পন্সধারী নারায়ণ । 
রমণীয সেই রথে উপবিষ রন ॥ 
পরিধানে গীতবাঁস কিরীট মাঁথায। 
কর্ণেতে কুগুল দোলে কিব! শোঁভ। তায ॥ 
গলে শোতে বনমাল! অতি মনোহর । 
চন্দনে চর্চিত তার শ্যাম কলেবর ॥ 
চতূর্ভূজ নারায়ণ বিষু ভগ্ববাম্‌। 
মনোহর সেই রথে করে অবস্থান ॥ 
বামভাথে বিরাজিতা দেবী সরস্বতী । 
হস্তে তার বেণু বীণা মনোহর অতি | 
পরিধানে গুভ্রবন্ত্র অতি শোভা! তার। 
বিগ্ঠা:অধিষ্ঠত্রী দেবী শোভে চমৎকার ॥ 
দক্ষিণে কমলাদেবী করিছে বিরাজ। 
ব্দন-সৌন্দর্ষ্যে ভার চন্দ্র পা লাজ ॥ 
তপ্ত কাঞ্চনের তুল্য দীপ্ত কলেবর। 
উজ্জ্বল কুগুল কর্ণে শোভে মনোহর ॥ 








পরিধানে রব্বনর সুল্যবান্‌ অভি। 
রদ্বের কেযুরে শোভে কমলা বুবতী ॥ 
পারিজাতপুষ্পমালা শোভে বক্গ-মাঝে। 
চরণে মঞ্্রীর তার মু মৃদু বাজে | 
মালতীমালায় শোভে কবরীর ভার। 
ললাটে সিন্দুরবিন্দু শোতে চমৎকার ॥ 
পদ্মাদম নেত্রদ্ধযে শোভিছে কজ্জল। 
নারাষণ-পানে দেবী চাহে অবিবল ॥ 
হাতে তার লীলাপন্প কিবা শোভা তার। 
শোভিছেন লঙ্ষমীদেবী রথের মাঝার ॥ 
পারিষদবর্গ আর ভার্ধ্যাগণ সাথে। 
আমিলেন নারাষণ হরির সভাতে । 
ছেরিলেন নারায়ণ মে সভার মাঝে। 
বুক্তকরে গোপ গোগী সেথায বিরাজে ॥ 
কৃতাগ্তলিপুটে রহে বত দেবগণ। 
দেবধিরা শ্রীহরিব করিছে স্তবন ॥ 
কোটি সূর্ধ্যদম দীপ্ত হেরি নাবায়ণে। 
প্রণাম করিল সবে ভক্তিযুত মনে ॥ 
ভগবাম্‌ নারাষণ সেথায আসিয়1। 
শ্রীকৃষ্ণের শরীরেতে গেলেন মিলিয ॥ 
হুরি দেহে লীন হুয দেব নারাষণ। 
হেরি! সকলে হয বিম্মষে মগন ॥ 
অনস্তর দেবগণ করিল দর্শন। 

স্বণ্ময রথ এক অতি দুশোভন ॥ 
বন্িশুদ্ধ বস্ত্রে রথ শোভে চমৎকার । 
নানারদ্ব বিভূষিত রথের মাঝার ॥ 
চামর দর্পণ আদি শোভে তার মাঝে। 
রত্রমঘ কলসাদি তাহাতে বিরাজে ॥ 
পারিজাত-কুম্থমের মালা শোভা পাষ। 
চিত্র পুর্ভলিকা কত শোভিছে সেথায় ॥ 
মন-সম ক্ষিপ্রগামী সে বথ সুন্দর । 
সহত্্ চক্রেতে তাহা চলে নিবন্তর ॥ 
মুক্তা আর মাণিক্যার্দি শোভে অবিবল। 
দিনমণি সম রথ অতীব উজ্ভবল ॥ 


শ্রীকৃজগ্মথণ্ড। 


মনোহর নবোবর রাজে সেইখানে । 
সুশোভিত রথখানি পুষ্পের উদ্ভানে ॥ 
বিশ্বকর্মা শঙ্কবের গ্রীতির নিঘান। 
অতি যত্রে এই বথ করলা নির্মাণ ॥ 
পঞ্চাশ যোজন উচ্চ অতীব বিস্তৃত । 
বতিশয্যাবুক্ত বহু মন্দিরশোভিত ॥ 
মভাস্থ সকলে হেরে রথের ভিতব | 
জ্যোতির্ঘয়ী দেবীমুর্তি অতি মনোহর ॥ 
সহন্র হস্তেতে শোতে নানা গ্রহরণ। 
মৃছু মুছু হাস্ত দেবী কবে অনুঙ্গণ | 
ঈশ্বরী প্রকৃতি তিনি তেজন্বরূপিণী। 
অপৰপ রূপ তার তভুবনমোহিনী ॥ 
রত্বের কুগ্ডল শোভে কপোল-যুগলে। 
মন্দারেৰ পুষ্পমালা শোতে তাৰ গলে। 
চরণ-কমলে বাজে মন্ত্রীর যুগল। 
কটিতে যেখলা শোভে অতীব উজ্জ্বল ॥ 
হস্তেতে শোতিছে তাৰ কেবুর কম্কণ। 
দেহে রডু-মলঙ্কার শোভে অনুক্ষণ ॥ 
বিপুল নিতম্বভার দৃচ শ্োণি তার। 
স্থবরভুল স্তন তাৰ কিব। চমৎকার ॥ 
স্থধাকর-বিনিন্দিত ব্দনমণ্ডল। 
কজ্জল-শোভিত চাক নয়ন-বুগল ॥ 
পকুবিশ্ববলসম 'ওঠ ও অধব। 

অগ্ডক চন্দনে কিব। শোতে কলেবব ॥ 
মুক্তাসম দন্তরাজি অতি নুদর্শন। 
স্তন্দব কবরী কেশে করেছে ধার্ণ ॥ 
গবড়-মদৃশ নাস। নাছি তা তুল। 
তাহাতে শোভিছে দীপ্ত গজমুক্তাকুল ॥ 
বহ্ছিশুদ্ধ বন্ত্র দেবী পরিধান কবি। 
পত্র সহ বহে দিংহপৃষ্ঠে চড়ি | 

বথ হ'তে উগাদেবী নামি অতঃপর । 
কুষেেবে গ্রণাহ সেথা! করিল সর ॥ 
গণেশ কাণ্তিক চোহে নমিয়া হরিরে। 
শিব ধন্ম ভরদ্ধা দেবে শ্রণমিল ধীরে £ 


৩৬৫ 


মাপা পারীাাপর্পিশীা পিল 


তাদের হেরিয! সেখ! বত দেবগণ। 
মহানন্দে আশীর্বাদ করিল! তখন ॥ 
অনন্তর কম্লারে করি সম্বোধন । 
মধুৰ বচনে তাবে কহে সনাতন ॥ 
ভীগ্রক-ভবনে তুমি যাঁও তবরা ক'রে। 
জন্ম লহ গিযা সেথা বৈদভী-উদরে ॥ 
কুপ্ডিন নগবে আমি যাব স্থৃনিশ্চয। 
তব সাথে মোর সেথা হবে পবিণব ॥ 
পার্ববতীরে সন্বোধিষ1 কহে সনাতন । 
ব্রজধামে তুমি দেবী করহ গমন ॥ 
অংশ-বপে জন্ম লহ যশোদা-উদরে। 
পুজিতা হইবে তুমি পৃথিবী-ভিতরে॥ 
নন্দ-গৃহে বশোমতী মাতার উদরে। 
লইবে জনম তুমি জানিবে অচিরে ॥ 
জনম মুহুর্তে তব হবে চারিধাবে। 
ঝড়বজ বারিপাত মুষল আকাবে ॥ 
অন্ধকার দিথিদিক্‌ গ্রানিবে মেদিনী | 
আমার মাঁযাষ মুগ্ধ হইবে অবনী ॥ 
মম পিতা বন্থদেৰ লইযা আগাবে। 
ঘাইবে নন্দের গৃহে রাতের শ্রাধারে ॥ 
আমারে তথাষ রাখি তোমারে আমিবে। 
ংস কারাগারে তুমি স্থান যে লভিবে ॥ 
দুক্টমতি কংস পেয়ে তোমার সন্ধান! 
আসিবে লইতে তথ! তোমার পরাণ ॥ 
মম বরে বধিতে না পারিবে তোমাবে। 
নিধন করিব আমি বংস ভুরাচারে ॥ 
যেই তুমি কংসরাকে করিবে দর্শন | 
পুবর্ববার শিব কাছে হরিবে গমন ॥ 
ভূভার হরণ করি আমি ভবপক। 
আপন ভবনে পুনঃ যাইব সব | 
তারপর ধড়াননে মস্গেধেন করি। 


পপ ড্লিন 
বীজে লহ মহতাহর 


৩৬৬ ীপরী্র্ধ বৈবর্ত-পুরাণ। 





অনন্তর দেবগণে করি সন্বোধন। 
মধুর বচনে কহে হরি সনাতন ॥ 
অবতীর্ণ হও সবে পৃথিবী-মাঝার। 
হরণ করিব আমি বন্ধার ভার ॥ 
এত ধলি জনার্দন মৌন হয়ে রন। 
্রহ্মাবৈবর্তের কথ! শুন দিষ। মন ॥ 


€ দেবগণেধ গর্ভযতৃমিতে জন্মগ্রহণ । 

কৃষ্ণের আদেশ গ্রন্থ! করিয়া শ্রবণ । 
সধিনযে হরিপদে করে নিবেদন ॥ 
গুন প্রতো দযাময় দেব জনার্দান | 
কৃপা করি কর মোর মন্দেহ-ভঞ্জন ॥ 
কিভাবে কে জম্ম লবে পৃথিবী-মাঝারে। 
বুঝিতে না| পারি তাহা, কহ সবিস্তারে ॥ 
কোন্‌ রূপে দেবদেবী মহীতলে যাবে। 
কহ প্রত, তারা সবে কোন্‌ নাম পাবে ॥ 
তুমি গ্রভু ভগ্নবান্‌ কৃপা-অবতার। 
আমরা সকলে হুই কিঙ্কর তোমার ॥ 
ত্রহ্মার বচন শুনি কহে সনাতন । 
সবিস্তারে কহি সব শুন হে ত্রাণ ॥ 
রুক্মিণীতনয়-রূপে কাম জন্ম লবে। 
শম্বরভবনে রতি ছায়ারূপে রবে ॥ 
রুক্মিণীর পৌদ্র তুমি হবে ধরাতলে। 
অনিরুদ্ধ নামে তোম! জানিবে সকলে ॥ 
শোণিতপুরেতে গিয়! দেবী শ্রীভারতী। 
বাণের নন্দিনী হবে অতি রূপবতী ॥ 
উ্ষ। নাম সরন্বতী করিবে গ্রহণ। 
অনিরুদ্ধ পত্জীরূপে বিদিত ভুবন ॥ 
অনন্ত জগ্মিবে অগ্রে দেবকী-উদরে। 
জন্মিবে রোহিনী-গর্ভে কিছুকাল পরে ॥ 
মম মায়াবশে জেনো! ওগো দেবগণ। 
দৈবকী উদর হৈতে হবে আকর্ষণ ॥ 
সন্বর্ধণ নাম তাই হইবে তাহার। 

জগতে বিখ্যাত হবে সন্দেহ কি আর ॥ 


কালিন্দী-রূপেতে গঙ্গা জঙ্মিবে ধবায। 
তুলসী, লক্ষণ! নামে জন্মিবে ত্বরাষ ॥ 
সাবিত্রী জন্মিবে শীন্তর নাগ্রজিতী নামে। 
সরম্বতী শৈব্যা৷ হবে এই ধরাধামে॥ 
মিন্রবিন্দা-রূপে দেখা জন্মিবে রোহিণী। 
রদ্্মাল! নাম লবে সুর্য্যের কামিনী ॥ 
ভুর্গাদেবী অংশে হবে জান্ববতী নাম। 
এইবপে দেবীগণ যাবে ধরাধাম।॥ 

এত শুনি কৌতুছলে মহামুনিবর 
জিজ্ঞাপা করিল বে শ্রীহরি গোচর ॥ 
্বং প্রকৃতি দেবী ছুর্গা ভগবতী | 

কি কারণে ধরাতলে করিলেন গতি ॥ 
নারায়ণ বলে, তবে কর অবধান। 

যে কারণে এইরূপ হয় মতিমান্‌। 
কৈলান নগরে যবে দয়াময় হরি। 
অতিথি রূপেতে যান চতুর্ূজধারী ॥ 
দুর্গারে তখন বলে দেব পঞ্চানন । 
বিুদেবে গিষা তুমি কর আলিঙ্গন ॥ 
শু, শুন স্থলোচনে আদেশ আমার । 
কিছুমাত্র দৌষ তাহে না হবে তোমার ॥ 
শস্করী বলিল প্রভূ তোমার আজ্ঞাষ। 
পরজদ্মে রতিদানে তুষিব তীহায় ॥ 
প্রতিজ্ঞ। রক্ষার তরে দেবী ভগবতী। 
পরজন্মে জম্মিবেন হযে জান্ববতী ॥ 
শুনিয়। হরির কথা ব্রহ্মাদেব কয়। 
তোমার বচন শুনি জাথিছে সংশয় ॥ 
কহ প্রভু জগদীশ, কহ সনাতন । 
কৈলাসে শ্রীহরি যান কিসের কারণ ॥ 
হেন বিপরীত কথ! শিবানীর প্রতি। 
কেন বা বলেন দেই দেব পশুপতি ॥ 
গুনিয়। ব্রদ্ধার প্রশ্ন কহে সনাতন। 
বিস্তারিয়া কহিতেছি শুন হে ব্র্গন্‌॥ 
গণেশ-দর্শন-তরে যত দেবগণ। 

একদা কৈলাসধামে করিল গমন ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজশ্মখণ্ড | . ৩৬৭ 








শঙ্করের সবে তুষ্ট হইযা তখন। 
শ্বেতদীপ হ'তে বিষ করে আগমন ॥ 
গ্রণেশে দর্শন করি আনন্দিত মনে । 
সভামাঝে বিষু্রদ্দেব বসিল! আপনে ॥ 
ভ্রেলোক্যমোহন কান্তি অতি জ্যোতি 
হেরিয্ব। বিন্মিত হয দেব-সমুদরয় ॥ 
পরিধানে গীতবন্ত্র কিবা শোভা! তার। 
সারা অঙ্গে শোভা পাধ রত্ব-অলঙ্কার ॥ 
অপরূপ শ্য।ম-রূপ জলধর সম। 

অনন্ত যৌবনযুদ্ত অতি মনোরম ॥ 
কিরীটকুগুল শোতে অতি চমৎকার । 
সমুহ হাস্য মুখে শোভে অনিবার ॥ 
পূর্ণ শশধর-সম-বদনমণ্ডল। 

বন্দনা! করিছে সবে চরণ-যুগল ॥ 
বিষুরে হেরিযা। লেখা দেব পঞ্চানন। 
ভক্তিভরে যুক্তকরে করিল! স্তবন ॥ 
বিষুঃর বদন সেথা হেরিধা পার্বতী । 
আচ্ছাদন করে মুখ মরমেতে অতি ॥ 
পুনঃ পুনঃ বিষুমুখ করয়ে দর্শন | 
লজ্জ।ভরে পুনঃ মুখ করে অ চ্ছাদন ॥ 
রোমাঞ্চিত হুষ দেহ, থাকিতে ন। পারে। 
বিষু্ন বদন পাঁনে ছেরে বারে বারে ॥ 
কখনো! শিবের পানে চাহে হৈমবতী। 
কখনো ফিরায আঁখি স্রীবিষুর প্রতি ॥ 
চতুভূজ নারাষণে হেরি বার বাব। 
কাধে রোমাঞ্চিত দেহ হইল তাহার ॥ 
মনে মনে বিষুঃদেবে ম্মরে হৈমবতী | 
বুঝি মনের ভাব কছে পশুপতি ॥ 
শুন শুন দেবি তুমি আমার বচন। 
পরমাত্ব! শ্রীহরিরে কর আলিঙ্গন ॥ 
আমি আর ত্রদ্ধ। বিষণ অভিন্ন দবাই। 
মুর্ডিতে বিভিন্ন শুধু জানিও সদাই ॥ 
প্রক্কৃতি ঈশ্বরী তুমি সবার জননী । 
হুর্গারূপে হও তুমি আমার রমণী ॥ 





বাণীরূপা হও তুমি ব্রক্মাদেব প্রতি । 
বিষ কাছে লক্ষমীরূপে রহ তুমি সতী ॥ 
গুনিয। শিবের বাক্য হৈমবতী কয়। 
অবহেল। মোরে কেন কর মহাশয় ॥ 
দীনবন্ধু কৃপানিদ্ধু করুণাসাগর | 
এত অনাদর কেন আমার উপর ॥ 
বন্ুবর্ষ তপ করি লভিনু তোমায। 
আজি কেন পরিহার করিছ আমায় ॥ 
অযোগ্য এরূপ বাক্য কছিও না! আর। 
আমারে কদাপি নাহি কর পরিহার ॥ 
তব বাক্য অবশ্ঠাই করিব পালন। 
অন্ত জগ্টে শ্রীবিষুঃর করিব ভজন ॥ 
শুনিয়া সতীর বাক্য শিব ভগবান্‌। 
উচ্চহাস্তে তারে করে অভষ প্রদান ॥ 
প্রতিজ্ঞাপালন তরে তাই সে পার্বতী । 
জান্ববান্‌-ূছে গিষা। হবে জান্ববতী ॥ 
হরির সকল কথ। করিয়! শ্রবণ। 
ব্দ্মাদেব যুক্তকরে কহিল তখন ॥ 
বুঝিতে না পারি আমি শ্রীমধুসুদন। 
কূপ! করি কর মোর সন্দেহ-ভঙ্জন ॥ 
বহুবিধ রাজকুল পৃথিবীতে আছে। 
হৈমবতী যাবে কেন তত্ভুকের কাছে ॥ 
ব্রহ্মার বচন শুনি কহে ভগবান্‌। 
তোমার প্রশ্নের আমি করি সমাধান ॥ 
ভ্রেতাযুগ্ধে দেব-অংশে বাঁন্র জন্মায় । 
রাম-অবতারে তার। মহীতলে যায় ॥ 
ভন্তুকের অধিপতি বীর জান্ববান্‌। 
রামের কিস্কর ছিল সবার প্রধান ॥ 
হিমালয-মংশে জাত সেই বীরবর। 
রাম-বরে হইযাছে অজর অমর ॥ 
অপরূপ রূপ তার, অতি নুদর্শন। 
কোটি সিংহ সম বল করযে ধাবণ ॥ 
দেই জাহবান্‌ গৃহে যাইৰে পার্বতী । 
সবিস্তারে কহিলাম আমি তব প্রতি ॥ 








৩৬৮ ী্রীত্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 
রাজপুভ্ররূপে জন্ম লবে দেবগণ। শ্রীকের চতুর্দিকে গোপ-গোগী রাজে। 
আমার সহায় তার! হবে অনুক্ষণ॥ হরিব স্ুখভাগে পার্বতী বিরাজে ॥ 
লক্ষবী-অংশে জন্ম লবে দেবীদের দল। ভক্তাধীন ভগবান্‌ ভক্তে রক্ষিবাবে। 
আমার মহিষী তারা হইবে সকল॥ কৃপাদৃষ্টি দেন ফ্দা তক্তের উপরে ॥ 
ধর্দ-অংশে জন্ম লবে নীম বুধিষঠিব | 
বারু.অংশে জন্মিবেক তীম মহাবীর ॥ 
অর্ড্বন-ূপেতে জন্ম লবে পুবন্দর। ও শ্রীকফেব প্রতি ভীবাধিকাঁ প্রন ও ভীরু 
কর্ণবপে অংশে জন্ম লইবে ভাক্ষর॥ কর্তৃক বাধিকাকে সাদবনা দান। 
অশ্বিনী-কুমারদয নিজ অংশে তবে। শ্রীহরির বাক্য শুনি রাধিকা! তখন। 
নকুল ও সহদেব নামে জন্ম লবে ॥ সকাতিরে ভগ্রবানে কবে নিবেদন | 
কলি তার অংশ-রূপে হবে ছুর্য্যোধন। গুন শুন ভগবান্‌ বচন আমার। 
বিহুব হইবে সেথ। অংশেতে শমন ॥ হাদ্য বিদগ্ধ মোর হয অনিবার ॥ 
শান্তনু-রূপেতে জন্ম লইবে সাগর। আন্দোলিত মন মোর হ্য অনুক্ষণ। 
অশ্বথামা-রূপে জন্ম লবে মহেশ্বর ॥ কেমনে বিরহ তব সহি সনাতন ॥ 
দ্রোণ-রূপে জন্ম লবে দেব হুতাশন। বিন্দুমাত্র অদর্শনে চিতে জাগে ভুখ। 
অভিমন্তু-বপে চন্দ্র জন্মিবে তখন ॥ অনিমেষ মেত্রে তাই হেরি তব মুখ ॥ 
ভীন্ম-রূপে জম্ম লবে বন্থ-অংশে তার। তোমারে ত্যজিধ। প্রড়ু না পারি রহিতে। 
নন্দগোপ-রূপে বন জন্মিবে আবার ॥ কেমন করিয! আমি যাব পৃথিবীতে ॥ 
কশ্ঠপ-অংশেতে তার বন্দেব হবে। তুমি মোর প্রাণবন্ধু তুমি প্রাপধন। 
অদদিতি দৈবকী-বূপে দেখ! জন্ম লবে ॥ গ্োকুলে আবার কবে হুইবে মিলন ॥ 
জন্মিবে ষখোদ।-রূপে বন্ুর কামিনী । কহ কহ প্র1ণনাথ, সত্যরূপে কহ। 
লক্ষী-অংশে জন্ম লবে দ্রৌপদী মোহিনী ॥ | কেমনে সহিব আমি তোমার বিরহ ॥ 
অনলের অংশ হতে ধুহ্যু্ হবে। পলকে গ্রলধ গণি তব অনর্শনে । 
স্থভদ্রা সে শতরূপ1-অংশে জন্ম লবে ॥ বল বল সে বিরহ সহিব কেমনে ॥ 
ভূভার-হুর্ণ-তরে গুন দেব্গণ। কোথাধ যাইব আমি কছ সনাতন । 
ত্বরা করি ভূমিতলে করহু গমন ॥ কোন্‌ জন মোরে প্রভূ করিবে পালন 
শুন শুন দেবীগণ বচন আমাব। প্রাণের ঈশ্বব ভূমি কৃপা অবতার । 
স্বীঘ অংশে যাও সবে পৃথিবী-মাঝার ॥ তুমি বিনা ব্রিভূবনে কেহ নাহি আর। 
এই কথ] বলি মৌনে রহে তগবান্‌। মাযাময তুমি প্রড়ু জানি অনিবার। 
্রন্মাদেব শুনি সেথা করে অবস্থান ॥ মাযাজালে মোবে তুমি বাঁধিও না আর 
শ্রীকৃষ্ণের বামভাথে শোতে সরম্বতী | মম মনোভুঙ্গ যেন তোমার চরণে । 
দক্ষিণে কমলাদেবী অতি রূপবতী | সতত ভ্রমণ করে আনন্দিত মনে | 
হরির বঙ্গ?্ছলে রাধাদেবী রষ। এ মোর প্রার্থনা প্রভু করহ পূরণ। 
অহরহ করি যেন তোমারে ম্মবণ | 


সম্মুখে বিরাঁজ করে দেব-সমুধ্য ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড। 


৩ পপি পাস পিসি এপি শ পিপিপি এিসপিস্পি 


পৃথিবীতে যেই স্থানে জন্ম আমি লই। 
তব স্মৃতি কভু যেন বিস্মৃত না৷ হই ॥ 
আমি বাধ! তুমি কৃষ্ণ ভুলিও না কভু। 
আমি তব চিরদ।সী তুমি মোর প্রভূ ॥ 
তনু সাথে ছাযা যথ। করে গমন 
তোম। পাশে আঁমি যেন রহি মে মতন ॥ 
এই বব মোবে প্রড়ু করহ প্রদান। 
তুমি মোর প্রাণেশ্বর, তুমি ভগবান্‌॥ 
ক্দাপি তোমাবে যেন নাহি ছেড়ে থাকি। 
সতত তোমাতে যেন রছে যোর আখি ॥ 
তব্‌ দেহ অর্থভাগে আমার স্থজন। 
তোমাতে আমাতে ভেদ নাহি কদাচন ॥ 
তোমাৰ চরণে মোর নিযোজিত মন। 
ধ্যান করি অহরহঃ তোমার চরণ ॥ 
যোর মন প্রাণ ল/যে যেন কোন জন। 
তোমার দ্রেহের মাঝে কবেছে আপন ॥ 
নিমেষের বিরহেতে বন্থ কষ্ট হয। 
বিরহের নামে হয যাতনা! উদয | 
এবপ বিলাপ করি রাধিকা! তখন। 
কৃষ্ণের চরণ ধরি করিল বোদন ॥ 
রাধিকারে ক্রোড়ে লযে কৃষ্ণ অতঃপর 
বলিলেন নানাবিধ বাকা হিতকর ॥ 
বৃখা শোক কর দেবি কিসের কারণ। 
আধ্যাত্মিক যোগ-কথ! করহ শ্রবণ ॥ 
আমার আধেষ-রূপে ব্রহ্ধাণ্ড বিরাজে। 
আধার ব্যতীত কোথ! আধেষ না রাজে ॥ 
ফলের আধার পুষ্প হের অনিবার। 
পল্লব আবার হের পুষ্পের আধার । 
শাখা সে আধার হয যত পল্লবের | 
বৃক্ষেবা আধার হয শাখা-সমুহের ॥ 
অনকুব সাই হয বৃক্ষের আধার । 
অন্ুব আধাব অষ্ি ভুল নাহি তার ॥ 
অষ্টির আধাব পুরী জেনো! অনিবাব। 
ধীর আধাব হয অনন্ত আবার ॥ 
রাজ_-২৪ 


৩৬৯ 








অনন্ত আধাব রূপে কচ্ছপ বিরাজে। 
কচ্ছপ আধাব ব'য়ু ভূমগ্ুল-মাবে ॥ 

বাযুর আধার আমি হই সর্ববন্ষণ। 

আমার আধার তুমি জানে সর্ববজন ॥ 
তোমাতে নিষত আমি করি অবস্থান । 
ভ্রিভুবনে কেহ নছে তোমার সমান ॥ 
প্রকৃতি ঈশ্ববী ভূমি ভূবনমোহিনী | 

তুমি নিত্য ত্রিগুণের আধার-রূপিণী ॥ 
নির্ধবিকার আত্মা আমি নিরীহ সদাই। 
তোমারে ছাড়িযা৷ মোর কোন শাস্তি নাই ॥ 
দেহ ভি আত্মা কড়ু রহিতে না পারে। 
আত্মা ভিন্ন দেহ কভু রহিবারে নারে ॥ 
শুন রাধে, বুথ! শোক কর পরিহার । 
তোমাতে আমাতে নাহি ভেদ কডু আর | 
বাঁজের স্বরূপ মোরা সংসার ভিতরে। 
আমার আধার তুমি চিবকাল ধরে ॥ 

ধেই স্থানে দেহ আছে, আত্মা! সেই স্থানে । 
দেহ আত্ম মাঝে তেদ নাহি কোনখানে ॥ 
ধবলত যেইরূপ ক্ষীর-মাঝে রয। 

অগ্নির দাহিক1 শক্তি সেইরূপ হয ! 
জলেতে যেরূপ শৈত্য করে অবস্থান । 
সেরূপ তোমাতে আমি রহি বিদ্যমান ॥ 
শুন শুন বিনোদিনী কহি আমি তাই। 
আমাদের বিচ্ছেদের সম্ভীবন! নাই ॥ 

আমা! ভিন্ন ভূমি রহ নির্জীবের মত। 
তোমা ভিন্ন আমি রহি অদৃশ্য সতত ॥ 
তোম। ছাড়া হবজনেতে সক্ষম না হই। 

শুন নতি, নিবস্তর তোমা কাছে রই ॥ 
তুমি নিত্যাঁ, তুমি সত্যা, তুমি সনাতনী । 
সবার আধার-রূপ! প্রকৃতি রমণী ॥ 

লক্ষী বাণী সবে মোর প্রাণতুল্য হয । 
তুমি মোর প্রাণাধিকা সকল সময় ॥ 

যত দেবদেবীগণ সম্মুখে বিরাজে। 

তুমি দেবি বিরাজিছ মোর বক্ষ-মাঝে ॥ 


৩৪০ ীপ্রীব্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


শুন রাধে, বুথ! শোক কর পরিছার। সভার খাঝারে যত গোপগোগীগণ । 


বৃষভানু-গৃছে যাও পৃথিবী-মাঝার ॥ 
কলাবতী-জঠরেতে যাঁও তুমি প্রিষা ] 
বাযু দ্বারা গর্ভ তার রোধ কর গিয়া ॥ 
দশ মান কাল গত হলে তারপরে । 
আবিভূতা! হও তুমি শিশু রূপ ধ'রে | 
অযোনিসম্ভা-রূপে জন্ম তুমি লবে। 
অযোনিসন্তব-রূপে মোর জন্ম হবে ॥ 
তোম। সহ নিজে আমি যাইব ভূতলে। 
আঁমারে পাইবে তুমি গোঁপনারী কোলে ॥ 
ছুর্ধ কংসের ধ্বংদ অবশ্য করিব। 
নরকুলে এই হেতু জনম লইব ॥ 

ভূমিষ্ঠ হইলে আমি জনক আমার । 
রাখিয়া আমিবে মোরে গোকুল-মাঝার ॥ 
নন্দপুত্র বলি আমি হব পরিচিত। 
বশোদার স্নেহে হব লালিত-পালিত ॥ 
তারপর বুন্দাবনে গিষ! অনিবার। 
তোমার সহিত আমি করিব বিহাব ॥ 
তিনসপ্ত শতকোটি গেগীদের লঃযে। 
গোকুলেতে অবতীর্ণা হও তুমি প্রিষে ॥ 
প্রিষফতর গোপগণ অতি ত্বরা ক/রে। 
আমার সহিত বাবে ব্রজে ক্রীড়া-তরে ॥ 
আমার বচন প্রিষে করহ শ্রুবণ। 

শোক না করিবে কতু তুমি অকারণ ॥ 
দ্রুতগ্রতি যাও তুমি অবনী মাঝার। 
আমার বচন কভু নহে খণ্ডিবাব ॥ 
নির্ভষ হৃদযে যাও মানব-ভবনে। 
আমিও যাইব সেথ! তোমার কারণে ॥ 
আবার ভূতলে মোরা একত্র হইব। 
তোমার সহিত লীল! আনন্দে করিব ॥ 
এই কথ৷ সতামাঝে বলিধা তখন। 
মৌনী হযে রহিলেন শ্রীমধুসূদন ॥ 
অনন্ত ও ত্রহ্ধা! শিব লক্ষ্মী সরম্বতী। 
্্রীহরির স্তব করে ভক্তিভবে অতি ॥ 





হরিরে প্রণাম করি করিল স্তবন ॥ 
কীদিতে কীদিতে রাধ! বিরহ-ব্যথায। 
শ্রীহরির স্তবস্তুতি করিল সেথায ॥ 
পুমরাষ হরি তারে দিলেন গ্রবোধ। 
কীদিও না রাধ! নতি, মোর অনুরোধ | 
স্থির হও প্রাণাধিকে কি ভষ তোমার ৷ 
বৃথা চিন্তা তুমি দেবি কর পরিহার ॥ 
আমি বর্তমানে কতু নাহি তব ভয। 
ভূমি আমি একরূপ সকল দ্ময ॥ 
তথাপি তোমার কিছু অমঙ্গল আছে। 
শুন শুন দেবি তাহা! কহি তব কাছে॥ 
শ্রীদামের অভিশাপে অতি ছুবিব্ষহ। 
একশত বর্ষ ধরি ঘটিবে বিবহ ॥ 
সে সময় মথুবাতে করিব গমন | 
করিব পিতার সেথা বন্ধন-মোচন ॥ 
মালাকার তন্তব'্য কুজ্িকা সব র। 
কারাগার হ'তে আমি করিব উদ্ধার ॥ 
যবনরাজের আমি করিব নিধন। 
তারপর মুচুকুন্দে করিব রক্ষণ ॥ 
সেখায করিযা আমি দবারকা-নির্্মাণ। 
যুধিষ্ঠির কাছে শেষে করিব প্রস্থান ॥ 
তারপর যুধিতিব-সভাম ঝে গিযা। 
রাজসুষষজ্ঞ তার আসিব দেখিয়া ॥ 
যোড়শ সহত্র কন্তা করি পরিণয। 
শক্রুর দমন আমি করিব নিশ্চয় ॥ 
মিত্রের করিব আমি বহু উপকাব। 
বাণপুরী দগ্ধ হবে হস্তেতে আমার ॥ 
বাণ-হুস্ত-ছেদ আমি করি তারপর । 
পারিজাত হবণেতে যাইব সত্ব ॥ 
অনন্তর মুনিদের করিতে দর্শন। 
নানা তীর্থ মাঝে আমি করিব গ্রমন | 
তারপর পিতৃঘজ্ঞ কৰি সম্পাদন। 
তোমাৰ সহিত পুনঃ করিব মিলন ॥ 


শ্রীক্চজন্মঘণড। 


৩৭১ 


অতঃপর আমাদের বিচ্ছেদ না হবে। | চলিতে চরণ বাধে বাক্য নাহি মুখে। 


চিরকাল রাঁধে তুমি মোর বক্ষে রবে ॥ 
্রঙ্ধামে ছুইজনে যাব পু্র্ববার | 
মনম্থথে নানা ভাবে করিব বিহার ॥ 
বিচ্ছেদের কালে সখি না হবে বিরহ। 
স্ব্নযোগে তব সনে মিলিব প্রত্যহ ॥ 
এরূপে হরণ করি বন্নধার ভার। 
দৌঁহে মিলে গোলোকেতে আমিব আবার॥ 
আসিবে গৌলোকে পুনঃ গোপগোগীগণ ॥ 
নারায্ণ বৈকৃষ্ঠেতে করিবে গমন ॥ 
লক্ষ্মী আর সরন্বতী তাঁর সাথে রবে। 
নিজ নিজ স্থানে যাবে দেব দেবী সবে ॥ 
গুন শুন বরাননে, বৃথ। কেন ভয। 
কহিলাম শুভাশুভ সকল বিষয॥ 
ভ্রিভূবনে আমি যাহা! করি নিরূপণ । 
কার সাধ্য আছে তাহ! করিতে খপ্তন ॥ 
এই কথা বলি সেথ! কৃষ্ণ ভগ্নবান্‌। 
বাধিকারে বক্ষে লয়ে করে অবস্থান ॥ 
ক্ষণকাল পৰে হরি কহে দেবগণে। 
নিজ কার্ধ্য তবে যাও আপন ভবনে ॥ 
তারপর কহিলেন পার্ববতীর গ্রতি। 
স্বামী পুত্র মহ যাও কৈলাসেতে তি ॥ 
মোর বাক্য মিথ্য। নাহি হবে কদাচন। 
কালক্রমে সব কার্ধ্য হবে সম্পাদন ॥ 
গণেশ ব্যতীত আর দেবতা! সকলে। 
অংশ-রূপে অবতীর্ণ হবে ধরাতলে॥ 
হবিরে প্রণাম করি যত দেবগণ। 

নিজ নিজ অংশে করে ধবাতে গমন ॥ 
তাবপর ভগবান্‌ ঝাধিকারে কয়। 
বুষভানু-গৃহে ভূমি যাও এ অময় | 
বহুদেবালযে আমি যাব মধুরায। 
গোরুলে তোমার কাছে যাব পুনরাঁষ॥ 
গুনিয়! কৃষ্ণেব বাক্য বাধিকা তখন। 
আসন্ন বিচ্ছেদ-ভষে কবিল রোদন ॥ 


হরিরে গ্রণীম দেবী করে মনোছুখে ॥ 
পরীহরির পানে রাধা চাহে বারবার । 
ঝর্ঝর অঞ্জু ঝরে নষনে তাহার ॥ 
ক্ষণে যাষ ক্ষণে দেবী করে অবস্থান । 
হরির বদন-স্থধ। করে সতী পাঁন ॥ 
শরতের চন্দ্রনম হরির বদন । 

কেমনে সে মুখ হতে ফিরাঁধ নষন ॥ 
নিগিমেষ নয়নেতে চাহে তার পানে। 
কে বুঝিবে শ্রীরাধার কত ব্যথা প্রাণে ॥ 
সপ্তবার গ্রদন্গিণ করিষ! হরিরে। 
সপ্তবার প্রণিপাঁত করে দেবী ধীরে ॥ 
কোটি কোটি গৌপগ্োগী করে আগমন । 
হরিরে প্রণাম করে ভক্তিযুক্ত মন ॥ 
কিছুকাল পরে রাধা গোপগোগী সাথে। 
ছরিরে প্রণাম করি আসিল ধরাতে ॥ 
বুষতানু-গৃহে আসি র্নাধ। জন্ম লয। 
অস্ত গোঁপ-গুছে জন্মে গোগী সমুদষ ॥ 
এদিকে বৈকুণ্ঠপতি কৃষ্ণ নরাহণ। 
ক্ষীরোদসাগরশায়ী হরি সনাতন | 
জখতের নাথ ধিনি গোলোকবিহাবী। 
তিন দেহ মিলে তার! একত্রিত করি ॥ 
মরলোকে জন্ম ল মথুর! নগরে । 
বনদেব পুত্ররূপে দৈবকী-উদরে ॥ 

পূর্ব পুণ্যবলে মাত। দৈবকী সুন্দরী । 
স্ৃতরূপে পাষ বিঞু নারাণ হরি ॥ 
দৈবকী ধন্মিষ্ঠা সতী অতি পুণ্যবতী । 
দুষ্ট ভ্রাতা কংসহস্তে বন্দিনী সম্প্রতি ॥ 
বন্থদেব সহ থাকে কংস কারাগারে । 
ছয়টি নন্দনে ধরে আপন জঠরে॥ 
জন্মমাত্র কংস সবে বিন করিল। 
সপ্তম গর্ভেতে মাতা কৃ জন্ম দিল ॥ 
কিভাবে বাঁচাবে নুতে ভাবিয়া না পায়। 
মনোভাব বুঝি কৃষ্ণ করিল উপায ॥ 


৩৭২ ্রী্ীত্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 
দৈবকীর গর্ভ গেল রোহিণী-উদ্রে। | সবিস্তারে সব কথা কহিব তোমাষ। 


বন্দেব পত্বী সেও ধরিল জঠরে | 
তাহার গর্ভেতে জন্মে বলদেব নাম। 
মূল কৃষ্ণ অংশভূত পরিচয় রাম ॥ 
বলদেব জন্মঘাত্র গোকুল নগরে। 
উলুধ্বনি জযকার পড়ে ঘরে ঘরে ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথা অতীব মধুর। 
যেই জন শুনে তার পাপ হয দূর ॥ 


শ্রীরুষ্চঅন্ধখণ্ডে ষঞ্ডম অধ্যান সমাপ্ত । 


ঞ& অই্রম অধ্যাক্স 
বন্ছদেব ও দৈবকীব পুর্ববজন্ম পবিচয পুর্ব উভবেধ 
বিবাঁহ বর্ণন, কংস দাবা তাহাদেৰ পুত্রযটকেব 
নিধন, ব্ন্ধাদি-কৃত শ্রীকৃষ-ত্যোত্র, সংঙ্দেপে 
ভগবানেৰ জন্মবৃনতাস্ত, বন্থদেব-কত 
্রীববঞ্-স্তোত্র এবং গ্ররুতি- 
বৃত্তান্ত কখন। 
নারদ কহিলা, গ্রভু দেব নারাযণ। 
শ্রীকৃষ্ণের জম্মকথা! করুন বর্ণন ॥ 
শ্রীহরির জন্মকথ অতি সুমধুর । 
শ্রবণ করিলে হয় জরা মৃত্যু দূর ॥ 
পুণ্যপ্রদ সে বৃতান্ত কহ মহাশয। 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা অতি মধুময ॥ 
কহ প্রভু, বন্দেব কাহার নন্দন। 
দৈবকী কাহার কন্তা, কহ নারায়ণ | 
তাহাদের বিবাহের দেহ বিবরণ। 
ছয পুত্র কেন কংদ করিল নিধন ॥ 
কোন্‌ দিনে ভগ্বান্‌ জন্ম লাভ করে। 
জানিতে ব্যাকুল অতি হইনু অন্তরে ॥ 
কৃপা! করি নারায়ণ আমার নিকটে। 
সধিস্তারে সব কথা কহ অকপটে। 
নারাযণ কৃছিলেন, শুন হে সজন | 
তোমার নিকটে কিছু না'করি গোপন ॥ 


শুনিলে সকল পাপ দূর হঃষে বায | 
মহাত্মা কণ্ঠপ মুনি, শুন তপোধন। 
বন্দেব-রূপে করে জনম-গ্রহণ ॥ 
অদিতি দৈবকী-রূপে জম্ম লয এসে। 
শ্রীহরিরে পুভ্র-রূপে পাষ অবশেষে ॥ 
দেবমীচ-উরসেতে মারিষা-উদরে। 
বন্থদেব পৃথিবীতে জন্ম লাভ কবে ॥ 
দেবক নৃপতি ছিল আনুক-নন্দন। 
দৈবকী আসিষা শেষে তীর কন্তা হন ॥ 
যদ্ুকুলাচার্ধ্য ছিল গর্গ-মুনিবর। 
বহুদেব সহ দেষ বিবাহ সত্বর ॥ 
তারপর সমারোহে বস্দেব প্রতি। 
যৌতুক প্রদান করে দেবক নৃপতি | 
অশ্ব আর স্বর্ণপান্র করিলা৷ প্রদান। 
রত্রময় দ্রব্য কত করে সম্প্রদান ॥ 

শত শত দাসদানী সাথে দিল তার। 
আরে। কত দিল তারে দ্রেব্যের সম্ভার ॥ . 
দৈবকী মোহিনী নারী অতি রূপবতী । 
বিভৃষিতা অলঙ্কাবে রূপদী যুবতী ॥ 
শরতের চন্দ্রপম শ্রীমুখ হন্দর। 
পকবিস্বসম তার ওষ্ঠ ও অধর ॥ 
পল্মঘম নেত্রদ্য অতি মনোহর । 

মৃঢু মৃছু হাস্য দেবী করে নিরন্তর | 
ত্রিলোক্যমোহিনী রূপ বর্ণিব কেমনে। 
বন্থদেব তারে ল'যে চলিল ভবনে ॥ 
দৈবকীর ভ্রাতা কংস সাথে সাথে যাষ। 
সহ! আকাশবাণী শুনিবারে পাষ॥ 
শুন হে রাজেন্দ্র কংস, আমার বচন। 
দৈবকীর পুত্র তোম! করিবে নিধন ॥ 
অষ্টম গর্ভেতে তার হবে যে সন্তান। 
সেই পুত্র হবে তব মৃত্যুর নিদান ॥ 
শুনিষা আকাশবাণী হয মহাভয়। 
দৈবকী বধিতে কংস সমুদ্যত হয় ॥ 


শ্রীকৃষজন্মথণ্ড। 





ইছ৷ দেখি বন্থুদেব অতি ভীত মনে। 
কহেন কংসের প্রতি বিনীত ব্চনে ॥ 
দৈবকীর কিবা! দৌষ শুন নরপতি। 
ইছারে বধিলে হবে নরকেতে গতি ॥ 
ইহার অফ গর্ভে হবে যে সন্তান | 
সে সন্তান হবে তব স্বৃত্যুর নিদান ॥ 
গুন শুন নৃপবর ঘটে যদি তাঁই। 
দৈবকী বধিয়া বৃথা কোন লাভ নাই। 
হিংস্র জন্ত বধে হুষ পাঁপ অতিশয়। 
অহিংল্রক জন্তব বধে আরে! পাপ হুয ॥ 
জীবহত্যা করে কভু স্বেচ্ছা যে জন। 
ধোরতর অপরাধী হইবে সে জন॥ 
তার শত গুণ পাপ শ্লেচ্ছবধে হয। 
হত্যাকারী নিরন্তর নরকেতে রয ॥ 
শুদ্র হত্যা কোনজন কভু যদি কবে। 
নরকেতে রয সেই বন্কাল ধরে ॥ 
গ্োবধ করিলে হয পাঁপ অতিশয | 
হত্যাকারী বহুক।ল নরকেতে ব্য ॥ 
তার দশগুণ পাপ ব্রহ্মবধে হুয। 
প্ডীবধে সেই রূপ হয পাঁপোদয ॥ 
দৈবকী ভগিনী তব শুন মহারাজ। 
তাহারে বধিলে হবে অতি পাঁপ কাজ ॥ 
স্বীয় ভখিনীরে যদি হত্যা কর তবে। 
শতপত্ী হত্য। পাঁপে অপরাধী হবে ॥ 
এ ভব-ভবনে হের যৃত নর্গণ। 
দান পূজা আদি করে স্বর্গের কারণ ॥ 
সাধুুনি-ধধি যত, তাঁরা অনিবার 
দেখে এ ভব-সংসার ॥ 
ধার্সিকপ্রবর তুমি জ্ঞানীর প্রধান। 
আপন বংশের ভূমি ভাক্কর-দ্যান ॥ 
অনর্থক ক্রোধ তব কর পরিহাব। 
তঙ্িনীবে বধ তুমি কবিও ন! আব॥ 
উপনীত আছে হেথা বছ সথধীজন। 
তাদের জিজ্ঞাসা তুমি কব হে বাজন্॥ 


তুমি মোর বদ্ধুজন, কি কহিব আর। 
তোমার নিকটে শুন যোর অঙ্গীকার ॥ 
অফ গর্ভেতে তার হবে ষে সন্তান । 
তাহারে তোমার করে কবিব প্রদান ॥ 
তোমার মঙ্গল তরে গুন হে রাজন্‌। 
মকল সন্তান তোম। করিব অর্পণ ॥ 
বুথা ভয দুর কর, ন! করিও ক্রোধ । 
ভগিনীরে ক্ষম। কর যোর অনুরোধ ॥ 
কণ্তা-তুল্য প্রিয়তমা ভগিনী তোমার। 
তাহারে এবার তূমি কর পরিহার ॥ 
বহদেব এইরূপ কহিল! যখন। 

ংস রাজা! ভগ্গিনীরে ত্যজিলা৷ তখন ॥ 
অনন্তর বন্তদদেব দৈবকীরে লযে। 
অবিলম্বে আমিলেন আপন আলযে ॥ 
দৈবকীর গর্ভে হয ছখটি সন্তান। 
বন্দে কংসবাজে করিল প্রদান ॥ 
ঘুচাইতে আপনার সকল বিপদ্‌। 
একে একে তাহাদের কংস করে বধ ॥ 
ষণ্তম গর্ভের কালে কংদ নরপতি। 
রক্ষক নিযুক্ত করে ভয়ে ভষে অতি 
সেই গর্ভ মাযাদেবী কবি আকর্ষণ । 
রোহিণীর গর্ভ মাঝে করিল৷ স্থাপন ॥ 
রক্ষি্ণ সে সংবাদ জানিতে না পারে। 
গর্ত নউ হইয়াছে কহিল রাজারে ॥ 
অফ্টম গর্ভের কাল আসিল যখন। 
গর্ত প্রতি দৃষ্টি রাখে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
আমিলে দশম মাঁস দৈবকী যুবতী । 
পূর্ববাপেক্ষা চতুর্তণ হয় বপবতী ॥ 
দেখে কংস নর্পতি তাহাব ভখিনী ৷ 
পেতে হবেছে যেন ভুবনমোহিনী ॥ 
তেজোমধী মুদ্তি তার অতি মনোহর । 
প্রফুল্ল অন্তরে দেবী হাসে নিরন্তর ॥ 
হেরিয তাহার এই রূপ অতুলন। 
মহাভবে অন্থরেন্্র ভাবিল তখন ॥ 





৩৭৪ ী্রীতরহ্ষবৈবর্ত-পুরাণ। 
এইবার দৈবকীর হবে যে সম্তান। ূ নিরৃর্তহ নির্দোষ তুমি নিত্যনিরঞ্জন। 


সে জন আমার হবে মৃত্যুর নিদান। 
এই কথ৷ ভাবি রাজা ডাকে রক্ষিগ্ণণে। 
সাবধানে রাখিলেন তাদের ভবনে ॥ 
ক্রমে ক্রমে দশ মাস পূর্ণ হল যবে। 
দৈবকীর গর্ভকাল পূর্ণ হুল তবে। 
সম্তান-গ্রদব-কাল আসিল যখন। 
দৈবকী জড়ের প্রাঘ রহে অচেতন | 
গর্ভ বাযু পূর্ণ করি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
দৈবকীর হৃদযেতে করে অধিষ্ঠান ॥ 
গর্ভের যাতন। দেবী হিতে না পারে। 
অতি কষ্টে রহে সতী গৃছের মাঝারে ॥ 
কড়ু উঠে, কভু বসে, কু নিদ্রা যাষ। 
বিশ্বস্তরগর্ভা দেবী অতি রেশ পায় ॥ 
দৈবকীর এই ভাব করিষ। দর্শন ।' 
বহৃদেব শ্রীহরিরে করিল স্মরণ ॥ 

ক্রমে রাত্রি দ্িপ্রহর হইল অঠীত। 
আত্মীষ বাঙ্ধব সবে হয উপনীত ॥ 
মেঘমুক্ত জ্যোৎম্নালোকে হাসিল আকাশ। 
অষ্ট প্রকারের মু বহিল বাতা ॥ 
নিদ্রাঘোরে রক্ষি্ণ হ'ল অচেতন । 
সমবেত হইলেন যত দেবগণ ॥ 

ব্রহ্মা শিব ধর্্মদেব আসিয! তখন। 
গর্ভস্থিত ঈশ্ববের করিলা স্তবন ॥ 
অযোনী হে জগদৃধোনি অনন্ত অব্যয়! 
জ্যোতির স্বরূপ তুমি নকল সময় ॥ 
অনথ সগুণ তুমি নিগুণ মহান্‌। 
নিরমুশ নির্বিকার তুমি ভগবান্‌॥ 
নিরাকার স্বেচ্ছাময্ ভূমি পরাৎপর। 
তন্ত-অনুগ্রহ-তরে ধর কলেবর 
সর্ব্রশ সুখ্‌ তৃমি দর্ববগ্ণশ্রয়। 
নির্নি নিরীহ তুমি প্রভু দষাময॥ 
ঢুখপ্রদ ভূমি প্রত ছুর্ন-নাশক। 
মঙ্গল-মাধার ভূমি মঙ্গলদায়ক ॥ 


অগতির গতি তুমি বিপদ-তঞ্জন ॥ 
পরমাত্বরূী তুমি বাণী পূর্ণকাম। 
স্থতগ ছুর্ভগ বিভূ তুমি প্রাণায়াম ॥ 
বেদের স্বরূপ তুমি বেদের কারণ। 
বেদাঙ্গ ও বেদবেত তুমি সনাতন ॥ 
এইরূপে স্তবস্তুতি করি অবিরাম। 
ভক্তিভরে দেবগণ করিলা প্রণাম ॥ 
প্রাত্ঃকালে এই স্তব যে করে পঠন। . 
হরিপদ তভিলাভ করে সেইজন ॥ 
এইরূপ স্তব করি ঘত দেবগণ। 
নিজ নিজ ভবনেতে করিল গ্রমন ॥ 
আকাশ আচ্ছন্ন মেঘে ঘন অন্ধকার। 
ঝর ঝর বৃষ্টিধারা ঝরে অনিবার ॥ 
নিস্তব্ধ মথুরাপুরী রা্ডি দিপ্রহর। 
মূহ্মূনহঃ বজনাদ হুয ভথ্কর | 
হইবেন আবিষ্ভত কৃষ্ণ সনাতন । 
্থপ্রদন্ন হয় তবে যত গ্রহগণ ॥ 
অণুভ গ্রহের দল লুকাধিত রয। 
স্সিগ্ণভাব ধরে যত দিকৃ-সমুদয় ॥ 

মন্দ মন্দ বহি যায় বানু স্বশীতল। 
আকাশ হইতে ধারা ঝবে অবিরল ॥ 
ধাধি মনু যক্ষ আর দেবদেবীগণ,। 
সকলেই হইলেন আনন্দে মগন ॥ 
অপ্দরীরা নৃত্য করে প্রফুল্প অন্তরে । 
মনোহর গান করে যত বিদ্ভাধরে | 
নদী যত মহান্থখে প্রবাহিত হয । 
সুতাশন প্রঙ্থলিত হয় সে সময় ॥ 
স্বর্গ হঠতে পুষ্পবৃষ্টি হইল গ্রচুর। 
মৃদঙ্গ ঢুন্দুতি বাজে অতি সুমধুর ॥ 
চতুর্দিকে জয়ধ্বনি উঠে অনিবার । 
শঙ্ঘের মধুর শবে মুগ্ধ চারিধার ॥ 
হুরিধ্বনি বারবার উঠে ঘবে ঘরে। 
মথুরাবাসীর মনে আনন্দ নাধরে॥ 


শ্রীকফজন্মখণ্ড। ৩৭৫ 


ডিকিককিকিককিকিক কি কে 


অনন্তর ভগবান্‌ কৃষ্ণ সনাতন । 
দৈবকী-জঠর হ'তে আবিভূতি হন | 
কিবা! অপরূপ রূপ অতি জ্যোতির্ঘয়। 
কমনীধ সেই মুর্তি বর্ণিবার নয ॥ 
ঘিভুজ মুব্লীধারী, কিব! শোভা তাঁর। 
কর্ণেতে কুগুল তার শোছে চমৎকার ॥ 
পরিধানে গীতবন্ত্র অতি মনোহর । 
নব-জলধব-সম শ্যাম কলেবর ॥ 
স্থনজ্জিত ভগবান্‌ রত্ব-অলষ্কারে। 

সব সহ হাস্ত হরি করে বারে বারে ॥ 
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ অপরূপ অতি | 
ক্ষণে ক্ষণে দেহ ছাপি উঠিতেছে জ্যোতি 
শবতের চন্দ্রলম শ্রীমুখ হুন্দর। 
বিশ্বফলমম তার ওঠ ও অধর 

মযুরের পুচ্ছরাজি শিরে শোভ। পাষ। 
রদ্বের নির্দিত চড়া শোভিছে মাথায় ॥ 
ম্ডদেশ স্থবহ্থিম, ভ্রিভঙ্গ শরীর । 
বন্মাল| বিরাজিত গলেতে হরির ॥ 
অনন্ত কিশোর রূপ কিব! শোঁভাময | 
দৈবকী-উনর হ'তে হরি জন্ম লয॥ 
উীহরিরে সন্মুখেতে করিষ। দর্শন | 
নৈবকী ও বন্থদেব বিস্মযে মগ্ন ॥ 
অশ্রপূর্ণ নযনেতে ভক্তিসহকারে। 
বহ্থদেব হবি স্তব করে বারে বারে ॥ 
তুমি প্রভো! অতীন্্িষ অব্যক্ত অক্ষষ | 
নিগুণ নিলিগু তুমি প্রভূ দযাময ॥ 
প্রমাত্মরগী তুমি কৃষ্ণ মনাতন। 
স্বেচ্ছাময সর্ব্বপ বিপ্দভঞ্জন ॥ 
সকলের ধ্যানাবাধ্য পরম ঈশ্বর | 
শ্বেচ্ছারূপধারী তুমি ওহে পবাৎপর ॥ 
স্থুতম কু তুমি, সৃন্ষাতম কভু । 
প্রকৃতি ঈশ্বর তুমি জগতের প্রভু ॥ 
প্রাকৃত পরমত্রহ্ধ সবার ঈশ্বর । 

সবার আধাব ভূষি হও নিরন্তব ॥ 





সর্ববরূপ তুমি প্রভু, ভুমি নিরাকার । 
তোমারে করিব স্তব কি সাধ্য আমীর ॥ 
অনন্ত প্রভৃতি ধার স্তবনে অক্ষম ৷ 
কিরূপে ভীহার স্তবে হইব সক্ষম ॥ 
সরস্বতী তবস্তব করিতে না পারে। 
কেমন করিয়া স্তব করিব তোমারে ॥ 
পঞ্চমুখে পঞ্চানন লক্ষম না হয়। 
চতুর্মুখে অমমর্থ ভ্রন্ধা। মহাশম ॥ 
গণেশ ধীহার শব করিতে ন1 পারে। 
কেমন করিয়। স্তব করিব তীহারে ॥ 
মুনি মনু খষি আর যত দেবগণ। 
স্বপ্নযোগে ধাব কড়ু না পা দর্শন ॥ 
শ্রুতি ধার স্তবস্তরতি কবিতে না পারে। 
তাহার চরণে আমি নখি বারে বারে ॥ 
তুমি প্রভু ভগবান্‌, তুমি সনাতন । 
মনোহর শিশুবপ করিলে ধারণ ॥ 
বহৃদেবকৃত এই স্তব যেই জন। 

তিন সন্ধ্যা ভক্তিভরে করিবে পঠন ॥ 
কৃষ্ণেব চরণে তার তক্তি-লাভ হবে। 
তার যন নিরন্তর হরিপদে রবে ॥ 
গুণশীলী পুভ্রলাভ হবে হুনিশ্চয। 
বিদুরিত হবে তাঁর বিদ্ব-সমুদয ॥ 
বহ্থদেব-কৃত স্ব করিয! শ্রবণ । 
প্রস্গ বদনে কহে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
পুর্বজন্মকৃত তব তপন্তার ফলে। 

তব পুভ্র-রূপে আমি আপি ধবাতলে ॥ 
আমার নিকটে তুমি চাঁহ কিছু বর। 
তোমার মঙ্গল হবে কিছু নাহি ডব॥ 
পূর্ধবজন্মে খ্যাতি তুমি ছিলে পুষ্মি নামে । 
প্রজাপতি-রূপে পরে এলে ধরাধাথে ॥ 
এই তপস্থিনী ছিল তোমার কামিনী । 
মহাঁসতী ছিল দেবী ভূবনমৌহিনী ॥ 
বহুবর্ষ ভূমি মোরে করি আরাধনা । 
মোর সম পুত্র ভুমি কৰিলে প্রার্থন। ॥ 


৩৭৬ রীপ্ীবরহ্মবৈবর্ত পুরাণ । 


মোর সম কেব। আছে এ তিন ভুবনে । 
পুত্র-রূপে নিজে আমি তোমার ভবনে ॥ 
কশ্যপ-বূপেতে তূমি আগিলে ধরায়। 
অদ্দিতি-ুপেতে তব কামিনী জন্মাষ ॥ 
বহদেবরূপে তুমি জম্মিলে এক্ষণে । 
অদ্দিতি দৈবকীরূপে আদিল ভুবনে || 
পৃর্ব্বে আমি একবার অদদিতি-উদরে। 
বামনের রূপ ধরি আসি ধবা*পরে ॥ 
পুনরাষ তোমাদের তপস্তার ফলে। 
পুত্রবূপে আদিলাম এই ধরাতলে ॥ 
আমারে পুত্রের রূপে পাইলে যখন। 
জীবন্মুক্ত হবে তুমি শুন তপোধন ॥ 
শুন তাত, কহি আমি অতি সঙ্গোপনে। 
আমারে রাখিয়া এম যশোঁদ। ভবনে ॥ 
মাধাদেবী কণ্তা-রূপে বিরাজে সেথাঁধ। 
আমারে রাখিয। তারে আনহ হেথায ॥ 
এই কথ! বলি হরি শিশগুরূপ ধরে। 
নগ্নরূপে পড়ে রয ভূমিব উপরে ॥ 
শিশুর রূপেতে আলো! হুয কারাগার | 
পুত্ব কোলে লয় মাতা আনন্দ অপার ॥ 
শিশুরূপে ভগবান্‌ অবতীর্ণ হন। 
অপূর্ব তাহার লীল! না যায কথন ॥ 
এই কৃষ্ণনামে হয় বিপদ্‌ উদ্ধীর। 
দিবানিশি এই নাম জপ অনিবার ॥ 


উ ভীরুষধকে লইয়া বন্থদেবেব নন্দালয়ে গমন। 
বিষ মায়ায মুগ্ধ বন্থদেৰ হুয। 
স্প্নদম মনে হয় সমস্ত বিষষ ॥ 
কৃষ্ের মাযায মুগ্ধ হয চরাচর | 
দ্বারেতে গ্রহরীবৃন্দ ঘুমেতে কাতির ॥ 
সাড়া সংজ্ঞ। নাই দেহে অচেতনপ্রায। 
কারাগার দ্বারে সবে ভূমিতে লুটায ॥ 
বন্থদেব শিগুপুত্রে লইলেন তুলে। 
দৈবকীর ক্রোড় হতে আপনার কোলে ॥ 


ছুঃখেতে পরাণ কীদে মাত। দৈবকীর | 
পিতার ছু'চোখে বহে বেদনান নীর ॥ 
বহু কষ্টে ধৈর্য্য মনে করিধা ধারণ। 
বন্দেব ধীরে ধীরে করেন গমন ॥ 
দ্বারদেশে রক্ষিগণ অচেতন প্রীয। 

তাই কোন কিছু তাঁরা জানিতে না পাষ॥ 
তমসা-আচ্ছন্ন রাত্রি গাঢ় অন্ধকার । 
কোন দিকে কিছু দেখ! নাহি যায আর 
বিছ্যুৎ চষকি তবে আলোকিত কবে। 
সে আলোকে বস্দেব চলিবারে পারে ॥ 
এদিকে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়। 

পুত্র রক্ষা! হেতু হ্য চিন্তার উদয় 
অনন্তবাস্থাকি তবে ছত্রের আকারে। 
শিশুর মন্তকে থাকি তারে রক্ষা করে ॥ 
যমুনার তীরে আসি পথ নাহি পাষ। 
শিবারূপে যোগমায়া৷ আসেন তথায ॥ 
আগে শিবা চলে পিছে বন্্দেব তাব। 
অনাধাসে যমুনা! মে হইলেন পার ॥ 
শিশুরে লইযা! ক্রোড়ে অতি সঙ্গোপনে। 
বহ্থদেব যায় চলি নন্দের ভবনে ॥ 

ধীরে ধীরে গিয়! সেথা দেখিবারে পাষ। 
যশোদ। সৃতিকাগৃহে গাড় নিদ্রা! যায ॥ 
ঘুমে অচেতন যত ব্রজবাসিগণ। 

নন্দ আদি সকলেই নিদ্রায় মগন ॥ 
বন্দেব হেরিলেন সৃতিকা-ভবনে। 

কন্যা এক ক্রীড়া করে আনন্দিত মনে ॥ 
তপু কাঞ্চনের সম বরণ তাহার । 
জ্যোতির্ী মুর্তি তার অতি চমৎকার ॥ 
উ্ধভাগ্ে সেই কণ্তা করে নিরীক্ষণ । 
হেরিষ। শ্রীবন্থদেব বিস্মষে মগ্রন ॥ 
বালকে রাখিয়। সেথা সেই কন্ত! ল'ষে। 
শীত্র আসে বন্থদেব আপন আলয়ে ॥ 
দৈবকীব গৃহে গিয়া বন্তুদেব পরে 
পুত্স্থানে সেই কন্যা রাখে সমাদরে ॥ 


শ্ীৃষ্ণজন্মখগ্ড। ৩৭৭ 


মহামাধারূপিণী সে কন্তা! মনোহর । 
দৈবকী তাহারে কত করিল আদর ॥ 
উচ্গৈঃন্বরে কাদে কন্তা, না শোনে বাবণ। 
ভ্রন্দন শুনিযা। জাগে যত রক্ষিগ্ণ ॥ 
গীত্রোথান করি সবে বালিকারে ল'যে। 
অবিলম্বে যাষ ছুটি কংসের আলঘে | 
দৈবকী ও বন্থুদেব ব্যাকুল অন্তবে। 
তাঁহাদের পিছে পিছে যাষ ত্বরা ক'বে॥ 
কন্তাৰে হেরিযা কংস অতি ক্রোধভবে। 
নিক্ষেপ করিতে যাষ কঠিন প্রস্তর ॥ 
দৈবকী দেখিযা। তাহ! অতি ছুঃখ মনে। 
বলিলেন কংদরাজে কাতর বচনে ॥ 
তুমি অতি জ্ঞানী-গুদী অতি সদাশঘ। 
ইহার হননে বল কিবা ফল হয় ॥ 
আমাদের ছয পুত্র করিলে নিধন। 
বালিকারে বধ তুমি কর কি কারণ ॥ 
জগতে ঘোষিবে তব কাপুরুষ নাম। 
কন্া হৈতে হয ভীত যেই গুণধাম ॥ 

দয মায়! কিছু তব অন্তরে কি নাই। 
ইছাতে কি ফল তৰ কহ তুমি তাই॥ 
অতএব মোর বাক্য কর অবধান। 
নিতান্ত অবলা কন্তা দেহ পরিত্রাণ ॥ 
এত বলি সকাতরে দৈবকী তখন। 
মনোছুঃখে বারংবার করিল রোদন ॥ 
দৈবকীরে কহে তবে কংস নবপতি। 
আমার বচন তুমি শুন শুন সতি ॥ 

এ জগতে কিছু নাহি হুষ অসম্ভব । 
দৈবযোগে এ সংদাবে হ'তে পারে সব ॥ 
পর্বত বিন হয় ক্ষুদ্র তৃণ দিযা!। 

তুচ্ছ কীট শার্দ,লেরে ফেলিছে হানিযা॥ 
শিশুহস্তে মহাবীর ধ্রংস হতে পারে। 
সামান্ মুষিক পাঁরে হানিতে মার্জাবে ॥ 
তুচ্ছ ভেক সর্পে পাবে করিতে নিধন। 
সাগর শুষিতে পারে দীপ্ত হুতাশন॥ 


পূর্ববকালে একজন ত্রান্মণ-সন্তান। 
সমস্ত সাগ্বজজল কবেছিল পান ॥ 
বিধাতার গতি কেহ বুঝিতে ন! পারে। 
ভুর্জ্েয় শ্রীভগবান্‌ এ তিন সংসারে ॥ 
এই কণা পারে মোরে করিতে নিধন। 
অবশ্ট ইহারে হত্যা করিব এখন ॥ 
এই কথা বলি কংস ল/যে বালিকারে। 
উদ্ধত হইল তারে বধ করিবাবে ॥ 
তাহা দেখি বন্দেব কহিল তখন। 
বৃথা কেন বালিকাবে করিছ নিধন ॥ 
কন্তা হৈতে তব হানি না হবে কখন। 
দয়! কবি কন্যা মোরে করহ অর্পণ ॥ 
বন্ুদেব কংসে কছে এরূপ যখন । 
অকন্মাৎ দৈববাণী হইল তখন ॥ 
সাবধান সাবধান কংন নরপতি । 
বুঝিতে ন! পার তুমি বিধাতার গতি ॥ 
অতিশষ মূ তুমি হবে সর্ববনাশ। 
বৃথ্‌ এই বালিকারে ক'রো না বিনাশ ॥ 
তোমারে বধিবে যেই শুন'মহারাঁজ। 
অন্য স্থানে সেই জন করিছে বিরাজ ॥ 
এইরূপ দৈববাণী করিষা শ্রবণ । 
বালিকারে কংস ত্যাগ করিল তখন ॥ 
দৈবকী ও বৃহৃদেব পাইষ। কন্তারে। 
হুদযে ধারণ দৌছে করিল তাহাবে। 
তারপর আনি তারে আপন ভবনে । 
ফুল্ল মনে ধন দান করে বিপ্রগণে ॥ 
পবমা প্রকৃতি সেই কন্তা অদ্বিতীযা। 
কালক্রমে হইলেন ছু্ববাসাব প্রিষা ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা অতি মধুমষ। 
শ্রবণ কৰিলে হয বহু পুণ্যোদয ॥ 
সমধূব শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বিবরণ | 
জবা মৃত্যু নাহি হু করিলে শ্রবণ 

তর কথা নকলের সার। 
যে জন অবণ করে মুক্তি হয় তার। 


৩৭৮ শীপরীতরক্ম বৈবর্ত-পুরাণ। 





ড নবস অধ্যায় 
জন্মা্টনী ব্রতাদি-নিবপণ। 


নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ । 
কহিলাম শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-বিবরণ ॥ 
এ জগতে সমুদয় ব্রত আছে যত। 
তাহার মাঝারে শ্রেষ্ঠ জন্মাউমী ব্রত ॥ 
কূপ! করি মোরে আজ কহ মহাশয়। 
ব্রতকালে ভোজনেতে কোন্‌ দোষ হয় ॥ 
জযন্তী-যোগের ফল হুয বা কেমন। 
উপবাসে কিবা ফল বল নারাযণ ॥ 
সংযম পারণ আর ব্রতের বিধান । 
কূপা করি মোরে আজি কহ ভগবান্‌॥ 
নারদের বাক্য শুনি কহে নারাবণ। 
বিস্তারিয়! কি সব শুন তপোধন ॥ 
প্রথমতঃ সপ্তমীতে হযে সুদং্যত। 
হবিষ্য করিয়া! কর এই মহাত্রত | 
পারণ-দিবলে পুরঃ হবিষ্য করিবে। 
অইমীতে সূর্ষ্্যোদযে শষন ত্যজিবে ॥ 
প্রাতঃকৃত্য সমাপন করি তারপরে । 
সম্থল্প করিবে পরে প্রফুল অন্তরে | 
কৃষ্ণের শ্রীতির তরে উপবাসব্রত। 
এই কথ! মনে মনে জানিবে সতত ॥ 
ভান্্রপদী অমীতে ব্রত যেই করে| 
বনু পুণ্য হয় তার অবনী-ভিতবে ॥ 
মস্থাদি দিনেতে স্নান পূজনে যেমন। 
ভান্রামী-নে পুণ্য হইবে তেমন ॥ 
এই দ্রিনে পিতৃণে দেয যেই জল। 
শতবর্ষ গয়াশদ্ধ তুল্য হয ফল॥ 
ব্রতদিনে স্নান আদি করি সমাপন। 
নির্ম, করিবে এক দৃতিকা-ভবন ॥ 
লৌহ খ্ড্গ অগ্নি আদি করি আনয়ন। 


সুতিকা-গৃহেতে সব করিবে স্থাপন ॥ 





নাড়ী-ছেদনের যন্ত্র আনি তারপরে। 
যতনে রাঁখিবে সেই দুতিকার ঘরে ॥ 
ধাত্রীরূপা নারী এক চাই সে সময়। 
স্থপণ্ডিত একজন সেথা যেন রয় ॥ 
অষ্ট প্রকারের ফল করিবে যোগাড়। 
মি খান দ্রব্য চাই বিবিধ প্রকার ॥ 
জাতিফল নারিকেল দাড়িম্ব শ্রীফল। 
জন্বীর কুম্মাণ্ড আদি চাই এ সকল ॥ 
মধুপর্ক অর্ধ বস্ত্র পাদ ও আসন। 
জল শখ্যা গন্ধ পুষ্প তান্থুল ভূষণ ॥ 
ধৃপ দীপ নৈবেগ্ঠাদি ভ্রতকালে চাই। 
শাস্ত্রের বিধান ইহা জানিও সদাই ॥ 
প্রথমে করিষা ধীরে পারদ-প্রক্ষালন। 
পরিবে তাহার পর বিশুদ্ধ বলন ॥ 
আনে বদিয়। শেষে করি আচমন। 
উচ্চারণ কর ধীরে স্বস্তির বচন ॥ 
স্থাপন করিয। ঘট ভক্তি-সহকারে। 
তাহাতে পৃজন কর "পঞ্চ দেবতারে | 
অনস্তর সেই ঘটে ভক্তিযুক্ত মন। 
ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণেরে কর আবাহন ॥ 
দৈবকী যশোদ| নন্দ ফী বন্থদেব। 
বন্ুন্ধবা ব্রহ্ম! বলী ব্যাস বলদেব ॥ 
অশ্বথাম! হদুমান্‌ আর বিভীষণ। 
কৃপাচার্ধ্য আদি সবে কর আবাহ্‌ন ॥ 
তারপর একমনে ভক্তি-নহকারে। 
শত্রীহরির স্তবস্তুতি কব বারে বাবে ॥ 
সামবেদ-উত্ত ধ্যান অতি মধুমষ। 
সনৎকুমারে কহে ব্রন্ধা মহাশম | 
্তরীকুষ্ণ বালকরূগী অতি মনোহর | 
নব-জলধর-সম শ্যাম কলেবর | 
বিকশিত পদ্মদম স্থন্দর বদন । 
পর্থজের তুল্য তার যুখল নযন ॥ 
অনন্ত ও ব্রদ্মা শিব চিরকাল ধ'রে । 
একমনে শ্রীহরির নাম ধ্যান করে ॥ 


খধীন্্র মুনীন্্র আদি করে তীর ধ্যান। 


ধ্যানযোগে যোগী তীর অন্ত নাহি পান ॥ 


অচিস্ত্য অতুল তিনি কৃষ্ণ সনাতন । 
ভক্তিভরে আমি করি তীহার ভজন ॥ 
এইবপ ভগবানে ধ্যান করি ব্রতী । 
আরন্ত করিবে ব্রত ভক্তিভরে অতি ॥ 
দানমন্ত্র কছি তৌম। শুন দিয়া। মন। 
ব্রতকালে এই সব করিবে অর্পন | 
শুন শুন ভগবান্‌ হরি সনাতন । 
তোমারে প্রদান করি বিচিত্র আসন ॥ 
বন্িগুদ্ধ বস্ত্র তোম! করিনু প্রদান । 
চিত্রযুক্ত সেই বন্ত্র লহ ভগবান্‌॥ 
ভব্ণপাত্রে অবস্থিত অতি স্নির্্মল। 
পাদপ্রক্ষালন-তরে দান করি জল ॥ 
মধু দ্ব দধি দুধ শর্করাদি যত। 
প্রদান করিয়া তোম! করি এই ব্রত ॥ 
দুর্ব্বাদল শুর্ুপুষ্প অগুক চন্দন। 
কন্তুরী প্রভৃতি তোমা কবিনু অর্পণ ॥ 
স্থবামিত বিষ্ুতৈল করিনু প্রদান। 
কৃপা করি তাহা তুমি লহ ভগবান্‌ ॥ 
রত্বমঘ শয্য। তোমা করিনু অর্পণ । 
নেই মনোহর শয্য। কবছ গ্রহণ ॥ 
কস্ত রীর রসযুক্ত স্বাসিত জল । 
ক্তিপহকারে তোমা! অপিন্থ সকল ॥ 
স্থগন্ধি কুহৃম তোম। কবিনু গ্রদান। 
তু হযে তুমি তাহা লহ তগবাস্‌॥ 
মি দ্রব্য আর যত পঞ্চ মিউ ফল। 
তোমার চরণে আমি হপিন্ব সকল ॥ 
লডডুক মোদক দ্বৃত ক্ষীর মধু গুড়। 
ভক্তিভরে আজি আমি অপিনু প্রচুর ॥ 
কর্ূরাদি স্থবাদিত তান্থুল মোহন। 
ভক্তি-সহকারে আমি কবি নিবেদন । 
হুবাসিত আবীরাদি করিনু প্রদান। 
এই সব দ্রব্য তুমি লহ ভগ্গবান্‌॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড। 


গ্রীতিকর গন্ধ ধুপ করিনু অর্পণ । 
সন্তুষ্ট হইয। তুমি করহ গ্রহণ ॥ 
দীপ্তিকর দীপ তোম। করিনু প্রদান। 
কৃপা করি আজি তুমি লহ ভগবান্‌॥ 
তোমারে অর্পণ করি জল স্থনির্মল। 
প্রদান করিনু তোম। নানাবিধ ফল ॥ 
নান! পুষ্প গন্ধযুক্ত গ্রথিত সুন্দর | 
রচন। করিনু এই মাল্য মনোহর ॥ 
স্থবাসিত পুষ্পমাল্য করিনু অর্পন । 
কৃপ৷ করি দয়াময করহ গ্রহণ ॥ 

এই মত নান! দ্রব্য করি নিবেদন । 
ভক্তিভাবে করিবেক শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ ॥ 
অফ্টফল নিবেদন করিবেক পরে । 
বংশবৃদ্ধি হেতু ভ্রতী পৃজিবে ঈশ্বরে ॥ 
পুঙ্গাঞ্জলিত্রয পরে করিষ! ভকতি। 
অর্পণ করিযা পরে করিবে প্রণতি ॥ 
এইবপে সব বস্তু কবিষা অর্পণ । 
আবাহিত দেবগণে করিবে পৃজন ॥ 
স্থনন্দ কুমুদ নন্দ আদি গোপ্গণ। 
রাধিকা! ভারতী লক্গমী ব্রহ্মা! পঞ্চানন ॥ 
গণেশ কার্তিক আর যত গ্রহগণে। 
পূজন করিবে পরে তক্ভিযুক্ত মনে ॥ 
নকলেরে পূজা! করি প্রণাম করিবে। 
ব্রাহ্মণগণেরে ভাকি দক্ষিণাদি দ্িবে॥ 
বিত্ত সাধ্য নাহি করি উপবাস করে। 
সর্বববিধ ফল তবে পাষ সেই নরে ॥ 
সর্বববন্ত এইভাবে করি নিবেদন । 
শ্রীকৃষ্ণ চরণ ম্মরি করিবে অর্পণ ॥ 
এইরূপে পুজা আদি করি সমাপন | 
শ্রীহরির জন্মকথ! করিবে. শবণ ॥ 
কুশাসনে অবন্থান করি ব্রতী জন। 
সমস্ত রজনীকাঁল কর জাগরণ ॥ 
প্রভাতে আহ্িকপূজা করি সমাপন। 
ভক্তিভরে শ্রীহরিব করিবে পুঙ্তন ॥ 
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তারপর ত্রাক্মণেরে ভোজন করাও । 
সর্বশেষে শ্রীহরির নাম গান গাও । 
নারদ কহিলা, প্রভূ হরি নারায়ণ। 
ব্রতের বিধান আমি করিনু শ্রবণ | 
জানিতে আমার বড় অভিলাষ হয । 
উপবাসে জাগরণে কোন্‌ ফলোদয় ॥ 
ব্রতকালে ভোজনেতে কোন্‌ পাপ হয। 
কৃপা করি মোরে আজ কহ মহাশষ ॥ 
নারাধণ কহিলেন, শুন মহামতি | 
সবিস্তারে সব কথা কহি তব প্রতি ॥ 
জয়ন্তীযোগেতে যেই করে জাগরণ । 
সেই দিনে উপবাস করে যেই জন॥ 
কোটিজন্মাঞ্জিত পাপ দূর হয তার। 
সেই জন জীবন্মুক্ত হয অনিবার ॥ 
বোহিণীনক্ষত্রযোগে শুন তপৌধন। 
জনম গ্রহণ করে দৈবকী-নন্দন ॥ 
শ্রীঘরির জন্ম-কথ! অস্ত সমান। 
সাবাৎনর পরাৎ্পর শোনে ভক্তিমান্‌ ॥ 
অর্থারাত্রে অউমীতে নক্ষত্র রোহিণী। 
একত্র হইলে যুক্ত জন্মকাল মানি ॥ 
সেই মুখ্যকালে ঘটে কৃষ্ণের জনম 
জীবন্মুক্ত হয জীব করিলে শ্রাবণ ॥ 
ইহাকে জযন্তী বলি সর্ববলোক জানে । 
উপবাস জাগরণ করে ভক্তিমানে ॥ 
সমস্ত পণ্ডিত মিলি অতি কুতৃহলে। 
কাল মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইাীকেই বলে ॥ 
বেদবাণী বলে ইহা! বেদবিৎ জন । 
উপবাস ব্রত আর রাত্রি জাগরণ ॥ 
কোটি জন্মার্িত পাপ ইহাতে বিনাশে। 
সর্ববহুঃখ দুর হয সন্দেহ না আসে ॥ 
সপ্তমী সহিত ঘটে অউমী মিলন । 
নেই তিথি অবশ্যুই কবিবে বর্জন ॥ 
কৃষ্ণের জনমক্ষণে ভক্তিযুক্ত মনে। 
পাঁলিবে জযস্তী বেদ-বেদাঙ্গ বিধানে ॥ 








রোহিণী নক্ষত্র যবে হইবে অতীত। 
ব্রতের পারণ কর! বেদের বিহিত ॥ 
তিথি যবে অন্ত হবে দেখি সেইক্ষণ। 
হরিরে স্মরণ করি করিবে পারণ ॥ 
উপবাস পারণেতে বহু পুণ্য হুয। 
শুদ্ধির কারণ তাহা শুন মহাঁশহ ॥ 
ব্রত উপবাস যদি অন্গহীন হয়। 

কোন কালে হুষ নাহি তাহে ফলোদয়॥ 
শান্্রমতে শ্রেষ্ঠ হয় দিবদে পারণ। 
অন্থায ফল নাহি হয কদাচন ॥ 
অতএব ব্রতী জ্ঞানী জানিবে সদাই। 
সাবধান মতে ব্রত পালিবে সবাই ॥ 
যামিনীতে কোনজন ন। কর পারণ। 
রোহিণী ব্রতের শুধু না আছে বারণ ॥ 
পূর্ববাহে পারণ শ্রেয়ঃ দেবতা অঞ্চন। 
রোহিণী ব্রতের আছে অন্ত আচরণ ॥ 
বুধ কিংবা সোমবারে জযন্তী তিথিতে । 
ব্রত উপবাস কবে ভতিযুক্ত চিতে ॥ 
পুনর্জন্ম লাভ আর ন! হ'বে তাহাব। 
নিশ্চিত জানিবে ইহা শাস্ত্রের বিচার ॥ 
ব্রত যদি নাহি করে ধনহীন জনে। 
উপবাস করে শুধু ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
তাহার উপরে তুষ্ট হন সনাতন। 

বনু পুণ্য হয় তার গুন তপোধন॥ 
জন্মামীরাত্রে যেই করে জাগরণ । 
তক্তিনহকারে ব্রত করে যেইজন ॥ 
শতজন্মার্জিিত পাপ দুর হয তার। 
সেইজন মুক্তিলাভ করে অনিবার 1 
শুধু যদি উপবাদ করে কোন জন। 
অশ্বমেধ ফললাভ হইবে তখন ॥ 
কৃষ্ণজন্মদিবসেতে যে করে ভোজন। 
্রহ্মহত্য! পাপে পাগী হয সেইজন ॥ 
কোটিজন্মার্ডিত পুণ্য নট তার হয। 


অবিশুদ্ধ রহে সেই সকল সময ॥ 
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যতদিন চন্দ সুর্য বর্তমান রঘ। 
নরকে রহিবে সেই নাহিক সংশয ॥ 
সেই নরাধম পাঁগী মাসি তারপরে । 
ভারতেতে বিষ্ঠামাঝে কৃমিরূপ ধরে ॥ 
ক্রমে ক্রমে গৃররূপে জন্মিবে সেজন। 
শুকরের জন্ম শেষে করিবে গ্রহণ ॥ 
শ্বাপদ হইবে আর হুইবে শৃখাল। 
সর্প-কাক-রূপে সেই রবে বহুকাল ॥ 
তারপর মানুষের রূপে জন্ম লবে। 
দরিদ্রের ঘরে সেই কুষ্ঠরোগী হবে। 
ব্যাধ-রূপে জন্ম পরে লইবে সে জন। 
অতঃপর দস্থ্যদেহ কবিবে ধারণ ॥ 
বজক ও তেলীবপে জন্মিবে আবার | 
দেবল ত্রাক্মণ-রূপে জন্ম হবে তার ॥ 
উপ্বাঁদে অদমর্থ ছলে কোন জন। 
অবশ্য করায যেন ত্রাক্ষণভোজন ॥ 
অথবা সাবিত্রীমন্ত্র যেন জপ করে। 
প্রাণাযাম করে যেন বিশুদ্ধ অন্তবে ॥ 
ধর্মমুখে ব্রতকথ। শুনিলাম যাহা । 
তোমার নিকটে আমি কহিলাম তাহা ॥ 
্রহ্গবৈবর্তেৰ কথা৷ অতি স্থমধুব | 
শবণ করিলে হুয সর্ব পাঁপ দূর ॥ 
স্ব ছুঃখ দুরে যা, পুণ্য লাভ হ্য। 
অস্তিমেতে মুক্তিলাভ করিবে নিশ্চষ ॥ 
সংসারের তাঁপে দগ্ধ নরনারী যত। 
পুরাণের স্্ধা-পান কর অবিবত্ত ॥ 
প্রাণে শাস্তি লাভ সবে করিবে প্রচুর । 
বিপদ্‌ ঘুচিবে সব বিদ্ন হবে দুর ॥ 
শ্রকষকছখণ্ডে নবম অধ্যাব সমাপ্ত। 


স্পেস সপ 


দশম অধ্যাক় 
নন্দ, যশোধাঁ, বোহিনী এবং বলবাঁমেৰ 
অন্ববৃত্তাত্ত। 
নারদ কহিল” প্রভু কি কহিব আর । 
শুনিলাম তব মুখে কথা! চমৎকার | 
আরো! কিছু শুনিবারে বাঁসন! আমার। 
কৃপা করি সেই কথা কহ এইবার ॥ 
কৃষ্ণেরে আপন গৃহে পাইল যখন। 
কিরূপ উৎসব নন্দ করিল তখন ॥ 
নন্দের ভবনে কৃষ্ণ কত কাল রয। 
সেই কথা মোরে আজ কহ মহাশয ॥ 
ভীহরির বাঁল্যলীল! করহ্‌ বর্ণন। 
কোন্‌ গ্রকারের কহ বৃন্দাবন বন ॥ 
রাধার নিকটে হরি করিলা যে পণ। 
কিৰূপে রাখিল তাহা কহ নারাষণ ॥ 
কিরূপ দেখিতে হয রাসেব মগুল। 
সবিস্তারে সব কখ। কহ অবিকল ॥ 
রাসক্রীড়া জলঙ্তীড়া যত কিছু আছে। 
অনুগ্রহ করি প্রভূ কহ মোর কাছে ॥ 
যশোদ। রোহিণী নন্দ কত কাল ধরে। 
তপন্ত। করিষাঁছিল, কহ প্রভু মোরে ॥ 
হরিপূর্বে্ব বলদেব কোথাষ জমায় । 
প্রকীশ করিষ। তাহ! বলহ আমীষ ॥ 
কৃষ্-অংশজাত তুমি হবি নারাষণ। 
আরাধনা করে তোমা৷ যোগী খাষিগণ ॥ 
তোমাব মুখের কথ। অস্ত সমান। 
কহ প্রভু হুধাময কৃষ্ণের আখ্যান ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
তোমারে সকল কথা৷ করি নিবেদন ॥ 
অনন্ত ও ব্রন্ধাদেব কাতিক গণেশ । 
ধর্ম কুর্দ আমি নৰ আর শ্রীমহেশ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের অংশজাত এই নয জন 
শ্রীহবির ধ্যান মোরা করি অনুক্ষণ ॥ 


৩৮২ ্রীপ্রী্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ । 





কৃষ্ণের অপূর্বব লীলা বধিতে কে পারে। 
তাহার মহিমা! কেহ বর্িবারে নারে ॥ 
আমর! না পারি তারে করিতে বর্নি। 
কিরূপে বণিবে তারে যত স্বধীগণ ॥ 
বরাহ বামন কন্ধী বৃদ্ধ মীন আর। 
কপিল প্রভৃতি হয তার অবতার ॥ 
পূর্ণ অবতার হন নৃসিংহ ও রাম। 
শ্বেতদ্বীপে বিরাজিত দেহে অবিরাম ॥ 
বৈকুষ্ঠধামেতে আর গোকুলের মাঝ । 
পরিপূর্ণতম কৃষ্ণ করেন বিরাজ ॥ 
রাধাকান্ত রূপে হরি কৃষ্ণ সনাতন । 
গোকুলে ও গোলোকেতে বিরাজিত রন ॥ 
কমলার কান্ত বপে বৈকুষ্ঠের মাঝ । 
চতুভূজিবপে হরি করেন বিরাজ ॥ 
তাঁহার মহিমা! চিন্তা করে যোগিগণ। 
ভ্তগগণ ধ্যান কবে তার শ্রীচরণ॥ 
রোহিণী ষশৌদা! নন্দ উগ্র তপস্তায়। 
কিরূপে হরিরে পাষ কহিব তোমায ॥ 
পূর্বে নন্দ দ্রোণ নামে ছিল তপোধন। 
তার পত্ী ছিল ধরা শুন দিযা মন ॥ 
যশোদার রূপে ধরা! জম্ম লাভ করে।' 
রোহিণী বপেতে বন্ধে আসে ধরা+পরে ॥ 
ইহাদের জন্মকথা করিব বর্ণন। 
বিচিত্র কাহিনী তাহা গুন হে সুজন ॥ 
একদা! ধর! ও দ্রোণ ভাবত-মাঝারে। 
আমিল স্রীগোতমের আশ্রমের ধারে | 
স্ুপ্রভ নদীর তীরে কৃষ্ণের কারণ | 
অহুত বদর তপ করে ছুইজন ॥ 
তবুও কৃষ্চের দেখ! তার! নাহি পায়। 
ভাবিযা আকুল অতি ক্ষীণ হয় কাষ | 
ভাবে মনে যদি নাহি পাই কৃষ্ণধন। 
রাখিয়া কি ফল তবে এ ছার জীবন ॥ 
কৃষের উদ্দেশে তাই বলে সকাতরে | 
কোথা কৃষ্ণ দেখা দাও বারেকের তরে ॥ 





এত যে কঠোর তপ করিনু সাধন । 
তথাপি তোমার নাহি পাই দরশন॥ 
জীবনেতে কিবা কাজ বলছে গৌঁসাই। 
তোমা বিনা মোর! আর কিছু নাহি চাই॥ 
কাতর বচনে তার! কৃষ্ণে স্তব করে। 
মজল নয়ন আর ভক্ভিযুক্ত করে ॥ 
হরির দর্শন তবু নাহি তারা পাষ। 
অশ্নি-মাবে প্রাণত্য।গ করিবারে যায ॥ 
সহস! আকাশবাণী শুনিল তখন। 
শুন শুন দ্রোণ, ভুমি আমার বচন । 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করে ধার ধ্যান। 
যোগী মুনি স্বপ্রে ধার দর্শন না পান॥ 
তোমাদের পুত্রর্ূপে সেই সনাতন । 
জন্মান্তরে গোকুলেতে করিবে গমন ॥ 
অতএব মোর বাক্য করহ শ্রবণ। 

ন! কর জীবন ত্যাগ বৃথা অকারণ ॥ 
তোমাদের মনোবাঞা অবশ্য পৃরিবে,। 
ধৈর্য ধরি কিছু কাল প্রতীক্ষা করিবে ॥ 
শুনিষা আকাশবাণী আনন্দিত মনে । 
দ্রোণ আর ধরা যায় আপন ভবনে ॥ 
গুনহ নারদ খষি কৃষ্ণ বিবরণ। 

যাহার শ্রবণে হষ পাপের মোচন ॥ 
কৃষ্ণ-পিতা দ্রোণ এই পরজন্মে হয । 
ধরা সতী কৃষ্ণ-মাত| হইল নিশ্চয ॥ 
কালক্রমে ঠৌহে জন্ম লষ পুনর্ববার। 
হেরিল! হরির মুখ গোকুল-মাঝার ॥ 
যশোদা নন্দের কথা করিনু বর্ণন। 
রোহিণীর কথ! এবে শুন তপোধন ॥ 
দেব ও নরের পিত। বশ্ঠপ শ্থমতি। 
প্রধান! ছুইটি পত্বী কদ্ধে ও অদিতি ॥ 
ভ্রযোদশ পত্ী মধ্যে ইহারা ছু'জন। 
গুণে-জ্ঞানে সর্ববভাবে শ্রদ্ধার ভাজন ॥ 
অদিতি গর্ভেতে জহ্মে যতেক দেবতা! 
এইহেতু তিনি হন সর্ববদেব-মাতা ॥ 








শ্রীকৃষ্ণজন্মথগ্ড। ৩৮৩ 
অপর৷ রমণী যিনি কদ্রে নাম ধরে। র পাগীধমী কন্দর অতি মত্ত ব্যভিচারে। 
পরম! হুন্দরী নারী খ্যাত চরাচবে ॥ অভিশাপ আমি আজ দিলাম তাহারে ॥ 
একদা অদ্দিতি তারে শাঁপ দান করে। দেবালযে রহিবার উপযুক্ত নয়। 
পাঠালেন নরলোকে মীনব মাঝারে ॥ মানবযোনিতে গিয়া! জন্ম যেন লয ॥ 
এতেক শুনিয। তবে বিধির নন্দন। নিরন্তর থাকিবেক নরের ভিতর | 
হরিকে জিজ্ঞাসে সেই শাপের কারণ ॥ পতির অভাবে সদ। হইবে কাতর ॥ 
নারদের বাক্য শুনি দেব নারাষণ। চবমুখে এই কথা কবিয়া শ্রবণ। 
কহিলেন, শুন তবে সেই বিবরণ ॥ অদ্দিতিরে কনর শাঁপ দানিল তখন ॥ 
একদা! অদিতিদেবী হযে খতুমতী | অদিতি ধবাতে গিযা! জরাযুক্তা হযে। 
সংবাদ পাঠায স্বামী কশ্ঠুপের প্রতি ॥ জন্ম লাভ করে যেন মানব-আলয়ে ॥ 
তারপর খতু-ন্নান করি ফুল্লমনে। অতঃপর নিজ ভাগ্য করিযা ম্মরণ। 
সজ্জিত হইল সতী বদের ভূষণে ॥ কান্দিযা বলিল কদ্র কশ্যপে তখন ॥ 
বেশতৃষ! করি দেবী বিবিধ প্রকার | সহীনের অভিশাপে বক্ষ জ্বলে যাষ। 
দর্পণে নিজের মুখ হেরে বারংবার ॥ তুমি না রাখিলে প্রভূ কি হবে উপায ॥ 
ললাটে দিন্দুববিন্দু শোভে চমৎকার । সান্তনা প্রদান করি কশ্যুপপ্রবর | 
কর্ণেতে কুগ্ুল দোলে কিবা! শোঁভ৷ তার॥ ] সম্থোধি কত্রারে ধীরে কহে অতঃপর ॥ 
নাদিকীয গজমুক্তা শোভিছে উজ্ছবল। শুন গুন ন্থহাসিনি করিও না ভয। 
শরতের চন্দ্রম বদনমণ্ডল ॥ তব সহ মরতে আমি যাইবনিশ্চয | 
পন্মদম নেত্র অতি সুদর্শন | সেথায় হেরিবে তুমি শ্রীহরির মুখ। 
তাহাতে করেছে দেবী কজ্জল রচন ॥ স্বপ্রমন্না হও দেবী কবিও ন! দুখ ॥ 
দাড়িম্ব বীজেৰ সম দন্তরাজি তার । এই কথা বলি তাবে কশ্ঠপ তখন। 
মনোহর হাস্ত দেবী করে অনিবার ॥ অদ্দিতির ভবনেতে করিলা গমন ॥ 

সর্বধদেছে অলঙ্কার শোডিছে হুন্দর। অধ্দিতির মনোবাঞ্ছা পুরিল এবার। 
পকবিস্বসম তার ওষ্ ও অধর | দেবরাজ জক্মিলেন গর্ভমাঝে তার ॥ 
কামধাণে গ্রগীড়িত তাহার অস্তর। অদ্দিতি দৈবকী-রূপে জন্মে তারপর। 
পৃতি-আগমন-পথ চাহে নিরন্তর ॥ বোহিণী-রূপেতে জন্মে কনর অনন্তর || 
কিন্তু হা, সব আশী' ব্যর্থ তার হয়। বঙ্থদেব-রূপে জন্মে বশ্ঠপপ্রবর | 
দারুণ সংবাদ সতী পাঁধ দে সময ॥ তার পুত্ররূপে হরি জন্মে অতঃপর ॥ 
অদিতি বারতা পায় সহচবীযুখে। গোপনীয সব কথা করিনু বনি। 
কশ্যপের সহ কন ক্রীড়া কবে সথখে॥ বলরাম-জন্মকথা শুন তপোধন ॥ 
কশ্ঠপের ক্রোড়ে কদর করিছে বিবাজ। বলরাম-বূপে জন্মে অনন্ত ম্হান্‌। 
শুনিযা তাহার যেন শিরে পড়ে বাজ॥ সহত্রটি ফণা যার শুন মতিমান্॥ - 
কামবাণে ব্যাকুলিতা অদিতি তখন। রোহিণী-রূপেতে পরে ধরাতে আসিযা। 
কনর উদ্দেশ্ে বলে কঠোর বচন ॥ 


হইলেন কন্দ্রাদেবী বন্ৃদেবপ্রিযা॥ 


৩৮৪ ীপ্ীব্দ্ষবৈবর্তপুরাণ। 








ছুরস্ত কংদের ভয়ে শুন তপোধন। 
রোহিণী গ্োকুল মাঝে করে পলায়ন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞ। পেষে মায়! তারপরে | 
দৈবকীর গর্ভ রাখে রোহিণী-জঠরে ॥ 
সপ্তম সে গর্ভ রাখি রোহিণী-উদরে। 
মাঁযাদেবী কৈলানেতে যায তাবপরে ॥ 
এইরূপে কিছুদিন কা্টিল ঘখন। 
রোছিণী প্রনব ববে স্পুত্র রতন ॥ 
তপ্ত রজতের সম বরণ সুন্দর । 
কৃ্-মংশরূগী পুত্র অতি মনোহর ॥ 
্রহ্মতেজে জ্যোতির্ঘয় অতীব উজ্ছবল। 
শরতের চন্দ্রদম বদনমণ্ডল ॥ 

জন্মমাত্রে আনন্দিত হয় দেবগণ | 
্বর্গেতে ছুন্দুভিধ্বনি হয় অনুক্ষণ ॥ 
চতুর্দিকে শঙ্খ বাজে, হয় হরিনাম। 
স্বর্গমাঝে জধধ্বনি হুঘ অবিরাম ॥ 
উৎদব করিষ। নন্দ আনন্দিত মনে । 
ধন দান করিলেন যত বিগ্রগণে ॥ 
ধাত্রী আসি বালকের নাড়ী ছেদ কবে। 
স্নিঙগলে স্নান তারে করাইল পরে ॥ 
হুলুধ্বনি করে সেখ! যত গোগীগণ। 
গোকুলের লোক ধত আনন্দে মগন ॥ 
ব্রাঙ্মণীগণেরে ডাকি যশোদ! তখন। 
মছানন্দে করিলেন ধন বিতরণ ॥ 
এইরূপে বলরাম গোকুলে জন্মাঘ। 
কৃষ্ণের সমান পুত্র কহিনু তোমায় ॥ 
কৃষ্ণ আর বলরামে ভেদ নাছি হ্য। 

এক আত্মা দুই দেহে জানিবে নিশ্চব ॥ 
কৃষ্ণবলরামে যেই বিভেদ ভাঁবিবে। 
অনস্তনরক ভোগ অবশ্য করিবে ॥ 

এত শুনি জিজ্ঞাসিল নারদ সুজন | 
নন্দপুত্োৎমব কথা বলহ এখন ॥ 
নারাধণ বলে তবে প্রফুল্ল অন্তরে । 
কৃহি আমি দেই বথ গুন সবিস্তারে ॥ 


রীকৃষ্*-জনমকথা অতি মধুময় । 
শুনিলে সকল পাপ দুরীভূত হয | 
স্ুখমোক্ষপ্রদ তাহা মঙ্গলজনক । 

জন্ম মৃত্যু জরা আর বিদ্ধ বিনাশক | 
বেজন শ্রবণ করে তক্তিযুক্ত মনে। 
শ্রীহরির দাশ্ত ভক্তি পাঁয় সেই জনে ॥ 


ড ননোৎ্সব বর্ণন|। 


নারদেরে সম্যোধিয। কহে নারাষণ। 

অপূর্ব কাহিনী এবে করহ্‌ শ্রবণ ॥ 
বন্থুদেব নিজপুত্রে রাখি নন্দঘরে। 
নন্দের কন্তারে লয়ে আমে ত্বরা কবে ॥ 
কন্যার সকল কথ! পূর্বের তপোধন। 
আমার মুখেতে তুমি কবেছ শ্রবণ ॥ 
এক্ষণে কৃষ্ণের কথা গুন মহাশয। 
মঙ্গলজনক তাহা অতি সুধামঘ ॥ 
বন্ুদেব স্বভবনে করিলে গমন। 
যশোঁদা ও নন্দ দোছে করিল! দর্শন | 
মদনমোহন পুত্ত অতি মনোহর । 
নব-জলধর-সম শ্যাম কলেবর ॥ 
শারদীধ-চন্দ্র-নম বদন তাহার ৷ 
উর্নভাগে সেই পুজ্র চাহে অনিবার ॥ 
নীল-ইন্দীবর-সম হুন্দর লোচন। 

ক্ষণে হান্য করে, ক্ষণে কৰিছে ক্রন্দন ॥ 
ধূলি-ধৃসরিত দেহে সেই পুঞ্রধন। 

বারে বারে হস্তপদ করে সধশলন ॥ 
পুভ্রের মোহন কান্তি করিযা দর্শন। 
যশোদা ও নন্দ হয আনন্দে মগন ॥ 
শীতল জলেতে ন্নান করায়ে তাহারে । 
নাঁড়ী ছেদ করে ধাত্রী যত্ব সহকারে ॥ 
জয জয ধ্বনি কবি যত গোীগণ। 
নন্দের ভবনপানে করে আগমন ॥ 
বালকে দর্শন করি পূর্ণ হয সাধ। 
ক্রোড়েতে করিষা লবে কবে আশীর্বাদ | 
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৩. 


দন বিকৃত কৰি কবিষা চাৎকাব। 
তা বাকী পডে ভুমিব মাঝাঁব। 


শ্্ীকৃষজন্মখণ্ড। ৩৮% 


নিত তাপ শপ ালাপাাাাাাপাপািাসপাপাপাাপ 


রূপের গ্রশংঘ। তাঁর করে কোন জন। 
কেহ তার ব্দনেতে করিল চুম্বন ॥ 
যেই জন তার পানে চাহে একবার । 
ফিরাতে ন। পারে আর ন্যন তাহার ॥ 
এমন মোহন রূপ কে দেখেছে কৰে। 

শিশু ল'ষে কাড়াকাড়ি করে গোপী সবে ॥ 
কেহ তারে বক্ষে ধরে সোহাগের ভরে। 
মন্তকে বৃলায় হাত প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
স্নানাহার ত্যাগ করি গ্রোপিনী মকলে। 
হেরিতে শিশুর মুখ আসে দলে দলে ॥ 
স্নান সমাপন করি নন্দ তারপরে । 

বিশুদ্ধ যুগল বন্ত্র পরিধান করে ॥ 

বিধিমত সব কার্য্য করি সমাপন। 
করাইল হষউমনে ব্রাহ্ষণ-ভোজন ॥ 
বাঁজিল মঙ্গল বাগ্ভ অতি সুমধুর | 

ধন দান নন্দ সবে করিল প্রচুর ॥ 
ধন রূত্ব প্রবালাদি হীরা আদি যত। 

বিপ্রণে নন্দ দীন করে অবিরত ॥ 
স্বর্ণ কাঞ্চন রৌপ্য ছুগ্ধ নবনীত। 
ধাস্ত চিনি দধি মধু মিষ্টান্ন ও দ্বৃত | 
লডডুক মোদক আদি করে বিতরণ । 
ভূমি গাভী ঘোটকাদি করিল অর্পণ ॥ 
পুত্রের মঙ্গল তরে সৃতিকা-ভবনে। 

নিযুক্ত করিল নন্দ মন ব্রাহ্মণে ॥ 
বেদপাঠ করে সবে নন্দের ভবনে। 

* হ্থমধুর হরিনাম উঠে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
দেবভব পূজা করে ব্রাহ্মণ কল। 
শ্রীহরির কীর্তনাদি হয অবিরল | 

- বৃদ্ধা ও বয়স্থা যত বিপ্রপত্রীগণ। 
নন্দের ভবনে সবে করে আগমন ॥ 
সকলেরে দেয় নন্দ নান উপহাঁর। 
ধন রত্ব আদি দেষ বিবিধপ্রকার ॥ 
নন্দের ভবনে আসে গো-পালিকাগণ। 
রৌপ্য বস্ত্র গাভী নন্দ করে বিতরণ | 

রাজ__২৫ 


শীন্্রবিশারদ আসে গণকের দল। 
শিশুরে আশিদ্‌ সবে করে অবিরল ॥ 
এইরূপে গোকুলেতে স্থখে দিন যায। 


 চন্দ্রকলা-সম শিশু ক্রমে বৃদ্ধি পায় ॥ 


যশোদা রোহিণী দেহে আনন্দিত মনে। 
মিন্দুর তাল ধন দেঘ জনে জনে ॥ 
যশোদা! রোহিণী ছুই হরষিত অতি। 
পেয়ে কৃষ্ণ বলরাম অগ্ৃতির গতি ॥ 
গ্রোপ-গোগী সবে লভে আনন্দ অপার। 
কষ বলরাম নাম হইল প্রচার ॥ 
রাম-কৃষ্ণ জন্মকথা যে শুনিবে কাণে। 
অনব্ছা ভক্তিরদ উছলিবে প্রাণে ॥ 
বিদ্ব দুরে যাঁবে তার, নাহি কোন ভয়। 
শান্তি লাভ করিবে সে সকল সময়॥ 
শ্রীহরির জন্মকথ! স্ধার সমান। 
যে জন শ্রবণ করে জুড়ায় পরাণ ॥ 
প্রীকষজন্মথণ্ে দশম অধ্যাধ সমাপ্ত । 





গ একাদশ অধ)ায় 
গৃতনা বধ। 

একদিন সভামধ্যে সভানদ সনে । 
বমিযাছিলেন কংস ন্বর্ণ-সিংহাসনে ॥ 
সহস। আকাশবাণী শোনে নরপতি। 
গুন শুন কংসরাজ, কহি তব প্রতি ॥ 
তুমি অতি মুঢুজন কি কহিব আর | 
স্বীয মঙ্গলের চিন্তা কর অনিবার ॥ 
তোমার করিবে যেই বিনাশ-দাধন। 
ধরণীতে জন্ম লাত করেছে সে জন॥ 
বন্ুদেব তার পুভ্র রাখি নন্দ-ঘরে। 
তাঁর কগ্তা নিজ ঘরে আনষন করে ॥ 
সেই কন্তা মহামীয! কহিন্ু তোমাষ। 
বহদেব পুত্র-রূপে শ্রীহরি জন্মায় ॥ 


৩৮৬ ীতীব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


, তোমার বিনাশকারী সেই সনাতন। 
মন্দের ভবনে বৃদ্ধি হতেছে এখন ॥ 
দৈবকী-সণ্ডমগর্ভে যেই পুভ্র রয। 
তাহারে আকৃষ্ট করে মাঁয। সে সময ॥ 
রোহিণীর গর্ভে পরে করিল স্থাপন। 
সেই গর্ভে বলরাম জন্মিল তখন ॥ 
তোমার হনন তরে কৃষ্ণ-বলরাম। 
ননোর ভবনে বৃদ্ধি পাঁধ অবিরাম ॥ 
স্থখে ভুমি আছ রাজা, চিন্তা কিছু নাই। 
পরিণাম চিন্ত। কর কহিলাম তাই ॥ 
শুনিয়া আকাশবাণী কংন নরপতি। 
পরিণাম ভাবি হয চিন্তামগ্ন অতি॥ 
আহারাদি নরপতি করি পরিহার । 
নিজের মঙ্গল চিন্ত! করে অনিবার ॥ 
মুখে তার হাসি নাহি চিন্তামগ্ন মুখ। 
_নিরস্তর করে ভযে ছুরু ছুরু বৃক॥ 
কপালে লিখন কি যে ভাবিয়া ন1 পায়। 
দিনরাত একমনে ভাবিছে উপায় ॥ 
বকের ভগিনী ছিল পৃতন। নামেতে। 
তাহারে ডাকিয়া কহে সভার মাঝেতে ॥ 
প্রিয়তম! ভগ্নী ভুমি শুন লে! পৃতনে।, 
মোর কথ শুন, যাও নন্দের ভবনে ॥ 
আপনার স্তনে তুমি গরল মিশাও। 
নন্দের নন্দন-মুখে সেই স্তন দাও ॥ 
মায়াশান্ত্র জান তুমি, সেই মাযাবলে। 
মানবীর রূপ তুমি ধর স্থুকৌশলে ॥ 
রাক্ষপীর রূপ তুমি কর পরিহার । 
নন্দের আলয়ে যাও আদেশে আমার ॥ 
ছুর্ববাসার মন্্রবলে তুমি অনুক্ষণ। ' 
সর্বত্র করিতে পার গমনাগমন ॥ 
ইচ্ছানত ধর রূপ বিবিধপ্রকার। 
মানবীর রূপে যাও গোকুল-মাঝার ॥ 
নিজের ভ্রাতার ইউ যদি তুমি চাও। 
নন্দ-পুভ্রহত্যা-তরে গোকুলেতে যাও॥ 


লা 


এইরূপ কথ৷ কছি পৃতনার প্রতি। 
বিরত হইল তবে কংদ নর্পতি ॥ 
কংমেরে প্রণাম করি পৃতনা তখন। 
গ্রোকুলের উদ্দেশেতে করিল! গ্রমন॥ 
পৃতন! রাক্ষপী ধরে মানবী-আকার । 
মায়! অঙ্গে শোভে তার রত্ব-মলকঙ্কার ॥ 
তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ দেহ হয তার। 
মন্তকে ধারণ করে কবরীর ভার ॥ 
সিন্দুরের বিন্দু শোভে ললাটের মাঝে। 
সন্দর মালতীমাল! গলায় বিরাজে | 
রূপনীর বেশে চলি পৃতন! তখন। 
গোকুলে দেখিতে পায় নন্দের ভবন ॥ 
গ্রভীর পরিখা! শোভে চারিদিকে তার। 
নন্দের আলয় রাজে তাহার মাঝার ॥ 
বিশ্বকর্ণ-বিনির্দিতি নন্দের ভবন | 
বহুবিধ মণিরত্ে দীপ্ত অনুক্ষণ ॥ 
ইন্দ্রনীল মরকত মণি শোভা পাষ। 
পদ্মরাগ মণি কত শোভিছে তাহায় ॥ 
স্বর্ণের কলল শোভে ভবন-শিখরে | 
বিপুল প্রাকার রাজি আশ্রম ভিতরে ॥ 
প্রাকারের চতুর্দিকে আছে চতুর্বার। 
লৌছের কপাট রাজে তাদের মাঝার ॥ 
চারিঘারে রহিয়াছে দ্বারপালগণ। 

রক্ষণ করিছে সদ! নন্দের ভবন ॥ 
পৃতনা গৌকুলে আলি করিল দর্শন। 
সুন্দরী রূপনী কত করে বিচরণ ॥ 


1 নানাবিধ মণিমুক্তা রতু ন্ব্ধন। 


নন্দের আশ্রম মাঝে শোভে অনুক্ষণ ॥ 
কোটি কোটি দুগ্ধবতী গাতী-সমুদ্য | 
বিচরিছে গোষ্ঠ মাঝে সকল দম ॥ 
নিরস্তর কর্ণ ব্যস্ত দাসদাসীগণ। 
গোকুলে প্রবেশ করে পৃতনা তখন ॥ 
পৃতন! ধরিয়াছিল মানবীর দেহ। 
ছুষ্টা বলি কেহ তারে না করে সন্দেহ ॥ 
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অপরূপ রূপ তার করিয়া দর্শন | 

মনে মনে চিন্তা করে হত গোগিগণ ॥ 
লক্ষী কিংবা দুর্গাদেবী কৃষে দেখিবারে। 
কৃপা করি আনে বুঝি শ্ৌকুল-মাঝারে ॥ 
চরণে প্রণামু করি গোপিনীর দল। 
বসাইয| সিংহাসনে শুধাষ কুশল ॥ 

, সকলের মাঝখানে সিংহাসনে বসি। 
মনে মনে হাস্ত কৰে পৃতনা! রাক্ষমী ॥ 
বুক্তকরে গোপীগণ গুধায় তখন। 

' কহ দেবি, কোথা হতে তব আগমন ॥ 
কি নাম তোমার দেবি কহ কৃপা করি। 
কি কারণে এই স্থানে আদিলে ঈশ্বরী ॥ 
কোথায় নিবাম তব কহ ভগ্গবতি। 
সকল জানিতে মন ব্যাকুলিত অতি ॥ 
তীদের সকল প্রশ্ন করি! শ্রব্গ। 
পৃতন। মধুর স্বরে কহিল তখন ॥ 
মধুরাবাদিনী আমি, শুন গোগীগণ। 
হেরিতে আমিনু আমি নন্দের নন্দন | 
বারতা পাইন আমি মুখেতে চরের । 
মনোহর পুত্র এক হুইল নন্দের ॥ 
্রাহ্মণের ভার আমি হইযাছে সাধ। 
করিব তাহীরে আমি শুভ আশীর্বাদ ॥ 
যে কারণে গোকুলেতে মৌর আগমন। 
নন্দের নন্দন শীত্র কর আনন ॥ 
হেরিযা তাহাব মুখ, আশীর্বাদ কারে। 
ফিরিয়া যাইব পুঝঃ মথুরা-নগরে ॥ 

- যশোদা তাহার কথ! করিয। শ্রবণ । 
পুত্রেরে তাহার কাছে করে আনয়ন ॥ 
বারবার-মুখ তার করিল চুম্বন ॥ 
কপট-সোহাগ ভবে বুকে চাপি ধরে। 
তারপর বালকেরে স্তগ্ভ দান করে ॥ 
যশোদারে ডাকি কহে পৃতন সুন্দরী। 
নারারণ-হুল্য পুত্র আহ! মরি মরি ] 


যত দেখি তত হয ইচ্ছ। দেখিবারে। 
মনে হয মুখচন্ত্র হেরি বারে বারে ॥ 
কিব! অপরূপ কান্তি মদনমোহন । 
আসিয়া জন্মিল ঘেন হরি নারায়ণ ॥ 
বিষাক্ত স্তনের দুগ্ধ প্রফুল্ল অন্তরে । 
সধার সমান যেন শিশু পান করে ॥ 
এইরূপে শিশু ধত পান করে স্তন। 
ব্যথায় কাতর হয পৃতন। তখন ॥ 
শিশু স্তন নাছি ছাড়ে চুষিয়া চুষিয়]। 
পৃতনার শ্রাণ যেন লইল শুধিয় ॥ 
বদন বিকৃত ক্রি করিয়া চীৎকার । 
পৃতন৷ রাক্ষলী পড়ে ভূমির্‌ মাঝার ॥ 
এইরূপে স্থুল দেহ পরিহার করি। 
পৃতনা। গোলোকে যা রত্বরথে চড়ি ॥ 
রত্রের নির্টিত রথ অতি মনোহর | 
দর্পণ, চামর শৌভে তাহার ভিতর ॥ 
নানাবিধ চিত্র শোভে মে রথের মাঝে। 
রত্বের কলম কত তাহাতে বিরাজে ॥ 
একশত চক্রুযুক্ত সে রথ সুন্দর | 
পারিষদগণ রহে তাহার ভিতর ॥ 
সেই রথে আরোহণ করি তারপর । 
পৃতনা! গোলোৌকধামে চলিল সত্বর ॥ 
দেখিয। গ্োকুলবাঁসী সুগ্ধ হয় অতি। 
শুনিষ! বিস্মিত হয কংস নরপতি ॥ 
শিশুরে কোলেতে করি যশোদা তখন। 
নেহতরে বক্ষে চাপি দান করে স্তন ॥ 
শিশুর মঙ্গলবার্ধ্য করিল ত্রাক্গণ। 
শীস্্রবিদ আদি করে শাস্তি স্বস্তযযন ॥ 
পৃতনার শবদেহ করিয়া সকার | 
নন্দরাজ শীল্্রমতে ভ্রিষ। করে তার £ 
নারদ কহিল! প্রড়ু, হরি নারাষণ। 
অপূর্ধব কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
কুপা করি ভগবান্‌ কহ মোর প্রতি | . 
রাক্ষদী,আঁকাঁরে ছিল কোন্‌ পুণ্যবতী ॥ 
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কোন্‌ ভাগ্যগুণে তার কৃঞ্চে দেয় স্তন । 
কিবা পুণ্যফলে তার গৌঁলোকে গমন ॥ 
সন্দেহ ভগ্ন কর ওগো! দযাময | 
আমার মনেতে জাগে বিষম.সংশয ॥ 
নারাষণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
পৃতনার পরিচয় দিতেছি এখন ॥ 
বলিকন্তা রত্ুমালা॥ যজ্ছের সময়। 
বামনের রূপ দেখি অতি মুগ্ধা হয় ॥ 
পুত্রন্নেহবশে কন্তা! ভাবে অনিবার। 
পুত্রভুল্য হয যদি বামন আমার ॥ 
ন্নেহতরে বক্ষে তারে করিয়। ধারণ। 
মনের আনন্দে আমি দিব তারে স্তন ॥ 
জানিয়া মনের ভাব হরি ভগবান্‌। 
জন্মান্তরে স্তন তার করিলেন পনি ॥ 
রত্মমাল! জন্মাস্তরে শুন তপোধন। 
পৃতনা-রাক্ষসী-ূপ করিল ধারণ ॥ 
তার অভিলাষ পূর্ণ করি লনাতন। 
শিশু-রূপে পান করে বিষমাখ স্তন ॥ 
এইরূপে মাতৃথ্থতি লাভ করি শেষে। 
গোলোকে পৃতন! যায মনোহর বেশে ॥ 
নিরম্তর ভজ সবে শ্রীকৃষ্ণের নাম। 
স্থধামাখ। কৃষ্ণনাম কর অবিরাম ॥ 
অসার-ংসার-মাঝে কৃষ্ণনাম সার । 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব্দনেতে বল অনিবার,॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথ অতি স্থুমধুর । 
শ্রবণ করিলে সব পাপ হয় দূর ॥ 
প্রীকফচজন্মখণ্ডে একাদশ অধ্যাষ সমাপ্ত। 


শপ 


$ ছাদশ অধ্যার 
ভূগাবর্ভান্ুব বধ ও তাহার শীপ-মোচন। 
নারায়ণ কহিলেন, শুন হে স্মতি। 
বিচিত্র কাহিনী আমি কহিব সম্প্রতি ॥ 


একদিন গোকুলেতৈ যশৌদা যখন। 
বালকেরে বক্ষ-মাঝে করি ধারণ |. 
গৃহকর্মে আপনার ব্যস্ত অতিশয়। 
বাযুরূপে তৃণাবর্ত আসে সে দময॥ 
মনে মনে জানি তাহ! হরি সনাতন । 
হইলেন ভারযুক্ত যশৌদা নন্দন ॥ 
হিতে না পাঁরি সতী বালকের ভার । 
স্থাপন করিল! তারে শয্যার মাঝার | 
এইরূপে বালকেরে রাখি! শধ্যায়। 
যশোদা ষমুমাতীরে ন্লান তরে যায় ।' 
বাত্যারপধারী সেথ! তৃণীবর্তান্থর। 
বাযুরূপে শ্রীহরিরে লযে যায দুর ॥ 
ক্রোধেতে গর্জন করি সেই ঢুরাচার। 
শ্রীকৃষ্ণের তুলিলেক আকাশ মাঝার ॥ 
কৃ্ঝ নিধনের ইচ্ছা ছিল তার মনে। 
উঠাইল্‌ তাই ভারে শুষ্ গগনে ॥ 
মনে মনে হাসি তবে দেব দিরঞ্জন! 
অন্থরের গলা চীপি করিল নিধন ॥ 
শ্রীহরির স্পর্শ লাভ করে ভূণাহ্থর 
ছূ্্বাসার অভিশাপ হয় তার দুর ॥ 
মুক্তিলাভ করি শেষে রথ-আরোহণে। 
হরির মন্দিরে যাঁষ আনন্দিত মনে ॥ 
পর্ব্বকালে তৃণাবর্ভ ছিল নরপতি। 
পাপ্যদেশে ছিল তার প্রতিপত্তি অতি ॥ 
চুর্্বাসার অভিশাপে সেই নৃপবর। 
অন্থরযোনিতে আসি জন্মে অতঃপর ॥ 
শরীক চরণম্পর্শে শাপ হুয দুর। 
গোলোকে গমন কৰে তৃণীবর্তান্থর ॥ 
যমুনা হইতে ফিরি যশোদা তখন। 
শয্যা'মাঝে বালকেরে ন। করে দর্শন ॥ 
চারিধরে অন্বেষণ করে বারবার। 
বক্ষে করাঘাত করি করে হাহাকার ॥ 
ভিতরে বাহিরে খোঁজে শিশুরে না পায়। 
ব্রজবাসিগণ সবে করে হাষ হাষ ॥ 
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উচ্চৈঃম্বরে কেহ কেহ করিল রোদন । 
যুর্ছিত হইযা। দেখা পড়ে কোনজুন ॥ 
ধুঁজিতে খুঁজিতে সবে পুণ্পের উদ্ানে। 
মন্দের বালকে তার! ছেরিল সেখানে ॥ 
সরোবরতীরে পদ্মে করিযা শযন। 
ভীত হ'য়ে কীদিতেছে নন্দেয নন্দন ॥ 
ধূলিধুদরিত তার শ্ঠাম কলেবর। 
উর্ধে আকাশের পানে চাহে নিরন্তর ॥ 
বালকে হেরিঘ। নন্দ অতি দ্রুত গিয়া । 
পুত্রেরে লইল ক্রোড়ে বক্ষেতে চাপ! | 
বারে বারে মুখ তার করি নিরীক্ষণ। 
মনের আনন্দে নন্দ করিল ক্রন্দন ॥ 
রোহিণী যশোদ। দৌহে অশ্ররূর্ণ চোখে। 
চাপিযা। বক্ষের মাঝে ধরিল বালকে ॥ 
পাগলিনী প্রা করে বদন চুম্বন। 
উদ্দেশ করিষ! পুত্রে করে সম্বোধন ॥ 
ওরে প্রাণধন, ওরে নয়নের মণি। 
তোরে ছাড়া। পলকেতে গ্রলয যে গণি | 
তোর চন্দ্রমুখ যদি না করি দর্শন । 
অন্ধকার মনে হয এ ভব ভবন ॥ 
অঞ্চলের নিধি তুই, কি কহিব আর। 
এত বলি মুখ তাঁর চুমে বারংবার ॥ 
তারপর করি তাঁর নান সমাপন। 
কৰায় মঙ্গলকর শাস্তি দ্বস্তযযন ॥ 

এভ শুনি শ্রীনারদ নারাষণে কয়। 
জানিতে বাসনা মৌর একটি বিষয় ॥ 
পাপ্াদেশী নৃপতিরে টুর্ববাসা প্রবর। 
কেন অভিশাপ দিলা কছ অতঃপর ॥ - 
নারাষণ কহিলেন, গুন তপোধন। 
সেই কথ তব কাঁছে করিব বর্ণন ॥ 
পাণ্যদেশী নরপতি সহত্রাক্ষ বীর । 
একদিন হুষ অতি কামেতে অধীর ॥ 
পুষ্পের উদ্ভানে সুখে করিতে বিহার 
ম্হত্র রমণী লয়ে যায় নদীধার ॥ 


নানাভাবে সহস্রাক্ষ করিল রমণ। 
শ্রিষাদের বুকে মুখে করিল চুম্বন ॥ 
নখান্ত-ক্ষত করে কুচের মাঝার। 

কতু জলে কভু স্থলে করিল শুনার ॥ 
উলঙ্গিনী নারীগণ নগ্ন নৃপ সাথে। 
পুষ্পভদ্রা নদীতীরে বতিরঙ্গে মাতে ॥ 
না জানে বিরাম কেহ, তৃপ্তি নাহি আর। 
আলিঙ্গন চু্ঘনাদি করে বারবার ॥ 
সহম্াক্ষ ধরি সেথা সহম্র মুরতি। 
নারীদের সহ স্থখে ভোগ করে রতি ॥ 
লক্ষ শিষ্য পরিবৃত ছুর্ববাসা তখন । 
কৈলাসধামের পানে করেন গমন ॥ 
কামেতে উন্মত সেথা রহে নরপতি। 
ছর্ববাসারে হেরি তারে ন! করে প্রণতি ॥ 
জল হ'তে না উঠিল নৃপতি তখন। 
মুনিবরে রাজ! নাহি করে সম্ভীষণ॥ 
নৃপতির ব্যবহার হেরি মুনিবর । 
ক্রোধ্ভরে অঙ্গ তার কাঁপে থর থর ॥ 


.| হত দেখিয়! মুনি করি সম্বোধন | 


নৃপতিরে অভিণাপ দিলেন তখন ॥ 
শোন্‌ ওরে ছুরাত্মন্‌ বচন আমার । 

এ পাপ হইতে তোর নাহিক নিস্তার ॥ 
প্রজার মঙ্গল ইচ্ছ! নাহি কদাচন। 
রমণী ভোগেতে মত আছ অনুক্ষণ ॥ 
মোর প্রতি করেছিস ঘোর অপমান। 
তাই তোরে করিলাম অভিশাপ দান ॥ 
দানব কুলেতে তোর হইবে জনম | 
আমার এ অভিশাপ না হবে খণ্ডন ॥ 
এক লক্ষ বর্ধ ধরি অন্ুর-আকারে। 
বর্তমান রঃবি তুই পুথিবী-মাঝারে ॥ 
শ্রীহরির পাদস্পর্শে হবে পাপ নাশ। 
অভিশাপ অস্তে হবে গৌঁলোকেতে বাঁস॥ 
এইরূপে সহস্রাক্ষে অভিশাপ দিয়া । 
নারীগণে মুনিবর কছিল ডাকিয়া ॥ 





৩৯০ ীপরীবরক্ষাবৈবর্তপুরাণ। 


ভারতের রাজগৃহে জন্ম সবে লও। 
ভূবনমোহিনী সবে রাজকন্| হও | 
এই কথা কহি শেষে ছূর্ববাসা-প্রবর। 
কৈলাসধাযের পানে চলিলা সত্বর ॥ 
ভুর্ববাসার অভিশ।প করিয়া শ্রবণ। 
হাহাকার করে ভার যত শিষ্ুগ্ণণ ॥ 
পুঙ্গভদ্রা নদীতীরে বসি নরপতি | 
বিলাপ করিল কত মনোহুঃখে অতি॥ 
বিরহকাতর যত রমণীর দল। 
অভিশাপ গুনি সবে কাদে অবিরল ॥ 
নৃপতিরে সম্বোধিয়া কহে নারীগণ। 
ওছে নাথ, কোথা তুমি করিবে গমন ॥ 
তোমারে ছাড়িয়া মোরা কোম্থানে যাব। 
কহ নাথ, কোথ! আর রতিন্খ পাব ॥ 
রমণে সুদক্ষ ভুমি, বীর কামরণে। 
তোমারে ছাড়িয! মোরা রহিব কেমনে ॥ 
তোমার সহিত কবে করিব বিহার | 
সেই কথা সবে মৌর! ভাবি অনিবার 4 
এমন হুখের রাজ্য করি পরিহার । 
কেমনে ধরিবে নাথ অন্থর-আকার ॥ 
কেমনে ফিরিয়া পুনঃ যাইব ভবনে । 
তোমার বিরহে কাল কাটাব কেমনে ॥ 
শরতের চন্দ্র সম তোমার বদন। 

আর কবে বল নাথ করিব দর্শন ॥ 
প্রাণের বল্লভ তুমি ওহে প্রাণধন। 
আর কবে বক্ষে তোম] করিব ধারণ ॥ 
সহত্রাক্গ নৃপতির ধরিয়া চরণ । 
এইরূপে হাহাকার করে নারীগণ ॥ 
অগ্নিকৃণ্ড বিরচিয়া নৃপ অতঃপর । 
নারীগণ মহ তাতে প্রবেশে সত্বর ॥ 
দেবগণ হাহাকার করে সে সময! 
দৈববল শ্রেষ্ঠ বল, মুনিগণ কষ ॥ 

সেই রাজা সহন্রাক্ষ গুন তপোধন। 
তৃথাবর্তন্থুর রূপে করে আগমন ॥ 





নৃপতির মহ্ষীরা আসি ধরাতলে। 
রাজেন্দ্রগণের গৃে জন্মিল সকলে ॥ 
তৃণাবর্ত বাযুরূপ করিয়া ধারণ। 
গ্বোকুলে বৃষ্ণেরে যাঁয় করিতে নিধন ॥ 
কৃষ্ণের চরণম্পর্শে পাপ দূরে যায়। 
নৃগতি গোলোকধামে চলিল ত্বরাঘ ॥ 
ব্রক্মবৈবর্তের কথা অতি মধুমঘ | 
আবণ করিলে হয পবিত্র হৃদয় ॥ 
পাঁপ তাপ দুরে যায় বিদ্ন হয় নাশ। 
অনায়াসে পূর্ণ হয সর্ব-অভিলাষ ॥ 
ভক্ভবাঞ্থাকল্পতরু হরি সনাতন। 
ভক্তজনে অনুঙ্ষণ করেন রক্ষণ ॥ 
যেই জন কৃষ্ণনাম লযঘ অনিবার। 
এ তিন ভুবনে আছে কি ভয তাহার ॥ 
শ্রীরুঘজন্মখণ্ডে দা'দুশ অধ্যাব সমাপ্থ। 


€ ত্রয়োদশ অধ্যায় 
শকটভপ্রন ও কব্চন্তাঁব | 


নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
কছিব তোমারে আমি অপূর্বব আখ্যান ॥ 
একদিন নন্দপড়ী আপন ভবনে। 
বক্ষে লয়ে স্তন দান করিছে নূন্দনে ॥ 
এমন সময় সেথা করে আগমন । 
কতিপয় যুবতী ও বৃদ্ধা গ্োগীগণ ॥ 
সতস্তপানে পরিতৃপ্ত না হইতে হরি | 
উঠিল যশোদাদেবী অতি ত্বরা করি | 
পুত্রেরে শব্যায় রাখি যশোদ! তখন | 
সকলেরে মিউভাষে করে সম্ভাষণ ॥ 
বসিতে আসন দিযা নমস্কার করে। 
সিন্দুরাদি দান করে প্রদুল্ল অন্তরে ॥ 
মায়াময় শিশুরূগী কৃষ্ণ সনাতন | 
কাদিতে কীদিতে করে চরণ-ক্ষেপণ | 


শ্রীকৃষ্চজন্মথগু। ৩৯১ 





যশোদা ছিলেন মত্ত কথা আলাপনে। 
পুত্রের রোদনধ্বনি ন! পশে শ্রবণে ॥ 
প্রাচীন শকট ছিল পায়ের নিকট। 
হর্ি-পদাঘাতে সেই ভাঙ্গিল শকট ॥ 
, দৃধি ছুগ্ধ স্বৃত আদি শকটেতে ছিল। 
মহস! সকল দ্রব্য ভূমিতে পড়িল ॥ 
হেরিল গোপিনীগ্নণ কাষ্ঠরাশি মাঝে। 
যশোদার শিশুপুত্র কীদিযা! বিরাঁজে ॥ 
অদ্ভুত নে দৃশ্য হেরি যত গৌপীগণ। 
ভযে লবে সেথ! হ'তে করে পলায়ন ॥ 
যশোঁদ। হেরিয় সেই অস্ভুত ব্যাপার । 
ছুটিয়া আসিল সেথা করি হাহাকার ॥ 
পুত্রেরে বক্ষেতে দেবী করিয়া ধারণ। 
তাড়াতাড়ি মুখে স্তন করিল অর্পন | 
সেথা উপনীত ছিল বালকের দল। 
তাদেব জিজ্ঞাসা করে গোঁপেরা সকল ॥ 
শকট ভাঙ্গিল কেব৷ কহ কহ আজ। 
তোমাদের মাঝে কেব। করিল এ কাজ ॥ 
কহিল বালকদল তাদের নিকট। 
যশোদার শিশুপুত্র ভাঙ্গিল শকট ॥ 
তাহাদের মুখে শুনি এরূপ বচন। 
উচ্চ হাস্ত করে যত ভ্রজবাঁসিগণ | 
যশোদার শিশুপুত্র কি শক্তি তাহার । 
অবিশ্বাসে সকলেই হাসে বারংবার | 
শান্ত্রবিদ্‌ আসে যত পণ্ডিত ত্রান্মণ। 
করিল মন্গলকর শাস্তি স্বস্তযযন ॥ 
শিশুর মস্তকে হস্ত করিযা অর্পন। 
করিল কবচ দান বেদজজ ব্রাহ্মণ ॥ 
বিশ্ববিনাশন সেই কবচ বিষয়! 
শুন শুন তব কাছে কহি মহাশয় ॥ 
ষে কবচ ত্রহ্মাদেবে মীয়া। করে দান। 
দেই কবচের কথ! কর অবধান ॥ 
মধু কৈটতের ভষে ভীত ব্রন্ধা যবে। 
যোগনিডো৷ ব্রহ্মাদেবে কহিলেন তবে ॥ 


শুন শুন কহি তোমা ভ্রহ্মা মহাশয় । 
স্থখে অবস্থান কর দূর কর ভয় ॥ 
আমি আর হরি তোম1 করিব রক্ষণ। 
মিথ্যা চিন্তা পরিহার কর হে ব্রাহ্মণ ॥ 
তোমার ব্দন হরি করুন রক্ষণ। 
রক্ষণ করুন শির প্রীমধুসুদন ॥ 

রক্ষা যেন করে কৃষ্ণ তোমার নয়ন। 
নাস। যেন রক্ষা করে রাধিকা র্মণ ॥ 
কর্ণ কণ্ঠ শ্রীমাধব রক্ষা! যেন করে। 
কপোল করুন বক্ষা গোবিন্দ ঈশ্বরে ॥ 
কেশব স্বযং যেন রক্ষা করে কেশ। 
অধরোষ্ঠ রক্ষা যেন করে হুধীকেশ ॥ 
দস্তপংক্তি গদাগ্রজ করুন রক্ষণ । 
তালুকা করুন রক্ষা সদাই বামন ॥ 
রসনা রক্ষণ যেন করে রাস্শের। 
দৈত্যারি করুন রক্ষা তোমার জঠর | 
বক্ষ-্থল শ্রীমুকুন্দ করুন রক্ষণ । 
নাভি রক্ষা করে যেন হরি জনার্দন ॥ 
বিষুঃদেব গণ্ড যেন রক্ষে অনিবার | 
করুন রক্ষণ গুহ নিতম্ব তোমার ॥ 
জানকীর পতি যেন রক্ষে জানুদ্বব। 
নৃসিংহ রক্ষিবে হস্ত সঙ্কট-সময় ॥ 
বরাহ করিবে রক্ষা যুগল চরণ। 
উর্ধদেশ রক্ষ! যেন করে নারায়ণ ॥ 
লন্মীপতি অধৌদেশ করিবে রূক্ষণ। 
রক্ষণ করিবে পূর্বে ভ্রীোপাল-ধন ॥ 
অগ্নিকোণে রারণারি রক্ষিবে তোমারে । 
হে ত্রহ্গন, চিন্ত। কেন কর বারে বারে॥ 
বৈকুষ্ঠ ও বনমালী বাহ্দেবগণ। 
শক্রজিৎ রাঘবাদি করিবে রক্ষণ ॥ - 
হে ব্রহ্মন্‌, শুন শুন বচন আমার। 
অদ্ভুত কবচ-কথা কি সবিস্তার ॥ 
পূর্ববকালে শস্তুদহ করি যবে রণ। 

এ কবচ কৃষ্ণ মোরে করেন অর্পণ ॥ 


৩৯২ ্রী্রীবহ্ষবৈবর্তপুরাঁণ। 





কবচের প্রভাবেতে শুন হে ত্রহ্গন্। 
শুভ্ত অন্থরের আমি করিনু নিধন ॥ 
গভ্ভানুর মৃত্যুসুখে পড়িল ধখন। 
কবচ দিলেন মোরে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
সকল বৃত্তান্ত তোম! কছি মহাশয। 
এ কৃবচ বিগ্যমানে নাহি কোন ভয় ॥ 
যাহা কিছু হেরিতেছ নশ্বর নকল। 
নিত্য হই আমি আর শ্রীছরি কেবল ॥ 
কোটি কোটি ব্রহ্মা বি লভিবে পতন। 
নিত্য সত্য শুধু আমি আর সনাতন ॥ 
এত বলি করি তারে কবচ প্রদান । 
লহস! গ্রীযোগমায়া করে অন্তর্ধান | 
কবচ পাইয়া ব্রহ্ধা শঙ্কাহীন হয়! 
নাভি-কমলের মাঝে মন-হুখে রয় ॥ 
সুবর্ণ গুটির মাঝে বদি কৌন জন। 
এ কৃবচ রাখি করে কণ্ঠেতে বন্ধন ॥ 
অথব। বান্ছুতে তার এ কবচ রাখে । 
সর্প শত্রু হতে তার ভয় নাহি থাকে ॥ 
বিষে ও অনলে তার নাহি কোন ভয়। 
তাহারে রক্ষেণ হরি সকল সময় ॥ 

এ কবচ যেই জন করিবে ধারণ। 
ব্রাঘাতে ভয় তার নাহি কদাচন ॥ 
সংগ্রামে দে জন জধী নিরম্তর হয়। 
বিপদকালেতে তার নাহি কোন ভষ | 
এ কবচ কণ্ঠমাঝে করিয়া ধারণ। 
ত্রিপুরেরে নাশ করে ভোল৷ পঞ্চানন ॥ 
এ কবচ হুদে তার করিয়া ধারণ! 
বুক্তবীজে কলীদেবী করিল! ভক্ষণ ॥ 
কব্চ ধারণ করি অন্ত সদাই। 
পৃথিবী মন্তকে রাখে কোন ভুল নাই ॥ 
কবচের প্রভাবেতে শুন তপোধন ! 
সর্বত্র বিজধী মোর! হুই অনুদ্ষণ ॥ 
সে কবচ নন্দপুজ্রে দান করে দ্বিজে। 
নিজের কবচ হরি পরিলেন নিজে ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা স্ধার সমান। 
শ্রবণ করিলে তৃপ্ত হয় মন প্রাণ ॥ * 
বিদুরিত হর বিদ্ু, দূর হয ভয়। 
ববর্তের কথ! অতি ন্ুধাময ॥ 
তাপদগ্ধ নরনারী মঙ্গলের তরে। 
পুরাণ শ্রবণ কর প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
অসার সংসারে দিন বৃথা কেটে ঘাঁষ। 
ভুলিয়া রয়েছে সবে বিষুর মায়ায় ॥ 
মোহনিদ্র! তে সবে কর জার্গরণ। 
একমনে ভজ সেই হরির চরণ ॥ 
হরি সত্য ভ্রিভুবনে, মিথ্যা সমুদয় 
কৃ্ণনাঁম কর জীব সকল সময॥ 
জুড়াবে তাপিত প্রাণ ভয় কেন আর । 
হরির চরণ ধ্যান কর অনিবার | 
শ্রীবৃধজন্মখণডে অযোদশ অধ্যার দমাগ্ত। 


শপ 


ড চতুর্দশ অধ্যায় 

গর্সুনিল নন্ালয়ে আগবন ও ভ্ীক বলবামেব 
নাঁমকবণ।" 

নারায়ণ কহিলেন, গুন মুনিরাজ। 
শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্য কিছু নিবেদিব আজ ॥ 
একদা! যশোদাদেবী বসি সিংহাসনে । 
স্তন দান করিছেন কৃষ্ণ নাতনে ॥ 
ব্রহ্ধতেজে প্রভ্বলিত বিপ্র একজন । 
সহদা তাহার কাছে করে আগমন ॥ 
শিষ্যদল-পরিরৃত দণ্ুছত্রধর | 
পরব্রহ্ম-নাম-জপ করে নিরম্তর ॥ 
পরিধানে গুন্রবন্্র অতি চমৎকার । 
মুক্তাসম শুত্রবর্ণ দস্তরাজি ভার ॥ 
জযোতিবর সাজে বি নত 
বেদশান্ত্রে তার তুল্য কেহ নাহি হর 
শিরে শোভে জটারাশি অপূর্ব বাহার । 
শরতের চন্দরনম বদন তাহার ॥ 





অগ্চলেব না তুই তি কাঁহব আব। 
এত বাল মুখ তাব চুমে বাববাব॥ পচ্ঠা-৩৮৯ 


শ্রীকৃষজন্মথণ্ড। ৩৯৩ 


বিকসিত পন্মদম যুগ্বল নযন। 
গোৌরবর্ণ অঙ্গ তার অতি হুদর্শন ॥ 
গৃদীধর ভক্ত সেই পণ্ডিত ত্রাক্মণ। 
তার মন্ত্রগুরু হন দেব পঞ্চানন ॥ 
কণ্ঠেতে বিরাজে তার দেবী সরম্বতী। 
শ্রীহরির ধ্যান করে ভক্তিভরে অতি ॥ 
জীবনক্ত সে ত্রাক্মণ সিদ্ধির ঈশ্বর! 
সিদ্ধান্তে স্দক্ষ বিপ্র হয নিরন্তর ॥ 
যশোদা। তাহারে হেরি গাত্রোথান করে। 
গ্রণাম করিল পাবে অতি ভক্তিভরে ॥ 
পাচ অর্ধ্য মধুপর্ক করিযা। প্রদান! 
বালকের দ্বাৰা বিপ্রে বন্দনা! করান ॥ 
মনে মনে শ্রীহরিরে করি! স্মরণ । 
গ্রীত হযে বেদমন্ত্র করে উচ্চারণ ॥ 
যশোদা সকল শিষ্বে করে নম্‌স্কার। 
শিল্পু্রণ আশীর্ববাদ করে বার বার॥ 
শিষ্বগণ সহ করি পা-প্রক্ষালন। 
আঁসনেতে উপবিষ্ট হইল ব্রাদ্ধণ ॥ 
তখন যশোদা! সতী জুড়ি ছুই কর। 
ভক্তিভবে কহিলেন সাধুর গোচর ॥ 
ধাষির প্রধান প্রভূ তৃমি আত্মারাম। 
কৃপা করি কহ গ্রভু কিবা তব নাম ॥ 
অঙ্গির! মরীচি অন্রি পুলস্ত্য পুলহ। 
কোন্‌ জন হও প্রভু কৃপা কৰি কহ ॥ 
ছরববাসা প্রচেত হ্রুতু অথবা গ্রোতম। 
বশিষ্ঠ কপিল কিংব! দেবল কর্দম ॥ 
মনক সনন্দ বোচ কচ সনাতন । 
ইহাদেব মাঝে ভূমি হও কোন্‌ জন | 
পঞ্চশিথ বিশ্বামিত্র গুরু বৃহস্পতি । 
কোন্‌ জন হও প্রভু কহ মোর প্রতি | 
মন্বর্ত উতথ্য ভৃগু সৌরভি চ্যবন। 
অথব! কি বামদেব নরনারাধ্ণ ॥ 
শক্তি, ব্যাস পরাশর কণু কাত্যাষন। 
এদের দাঝারে ভুমি হও কোন্‌ ভন 


এপ পপাশপন্প পাপী পচ ০ 


জৈমিনি আন্তীক কশৃহ্ী পেল শরছান্‌। 


1 ইহাদের কেবা তুমি কহ ভগবান্‌॥ 


মার্কণ্ের খয্বশূন্ন যাজ্ঞবন্থ্য যতি। 
কোন্‌ জন হও প্রভূ কহ মোর প্রতি ॥ 
অফীবক্র পিষ্ললাদ উর্বর ভরদ্াজ | 
কোন্‌ জন হও গ্রভু কহু মৌরে আজ ॥ 
ভাগুরি সুমন্ত বম শৌনক আরুণি। 
কে আমিলে তুমি আজ কহ কহ গুনি | 
মোর প্রশ্ন শুনি প্রভূ করিও না ক্রোধ। 
পরিচয দেহ প্রভু করি অনুরোধ ॥ 
আমার ভবনে তব পড়িল চরণ। 

জন্ম সফল মোর সার্থক জীবন ॥ 
তোমার চরণধুলি লই! মাথায। 
কোটিজন্মার্জিত পাপ দুর হযে যাষ। 
যত সব পুণ্যশ্লোক মহাত্মাদি রাজে। 
কোন্‌ জন্‌ হও প্রভূ তাহাদের মাঝে ॥ 
মধ্যাহু-তাক্কর-সম শিষ্যু-সমুদ্রয। 
মুণ্তিমান্‌ দেব যেন ভুমি মহাঁশয় ॥ 
পাদরেণু স্পর্শে আজি ধন্য মোর কুল। 
স্থপবিত্র হয আজি সমস্ত গোকুল ॥ 
নকলে মিলিব! মোর পূর্ণ কর সাধ। 
বালকে প্রসন্ন মনে কর আশীর্ব্বাদ ॥ 
ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ মঙ্গল-জনক। 
্ব্তযয়নরূগী তাহা বিস্-বিনাশক ॥ 
নন্দপত্ী এইরূপ করি সম্ভাষণ! 
নন্দেরে আনিতে চর করিল! প্রেরণ ॥ 
যশোদার বাক্য শুনি হাসিল ত্রাঙ্গণ। 
সু মৃহু হাস্ত করে যত শিষ্যগণ 
তারপর যশোদারে কবি সম্ঘোধন। 
শ্রীতিকর বাক্যে মুনি কছিলা তখন ॥ 
বে কথা বলিলে তুমি অতি সুধাময়। 
তোমার উপর মোরা ভু অতিশয় ॥ 
পন্মাবতী বন্তা ভুমি মশোদা যুবতী । 
গোপত্রেষ্ঠ নন্দরা হয় তব পি ॥ 


৩৯৪ . ্রীপ্রীব্র্ধবৈবর্ত পুরাণ। 


শাপলা পপি, 





কেব! ভূমি কেবা নন্দ কেব! এ নন্দন। 
নিজ্দ্বনে নন্দের কাছে করিব বরণন | 
যছুকুল-পুরোহিত আমি সুপ্রাচীন । 
গর্থনামে অভিহিত হই নিশিদিন ॥ 
বহুদেব পাঠালেন বিশেষ কারণে। 
তাই আমি আদিলাম তোমার ভবনে ॥ 
এইরূপ মুনিবর কহিছে যখন । 

সংবাদ পাইয়া! নন্দ করে আগমন ॥ 
ভক্তিভরে মুনিবরে করি নমস্কার | 
শিশ্যগণে প্রণিপাত করিল আবার | 
নন্দ আর যশোদারে লইয়া তখন। ” 
গর্থমুনি গৃহ-মাঝে করিল! গমন ॥ 
নির্জনে ডাকিয1 নন্দে কহে মুনিবর | 
শুন গুন বাক্য মোর অতি ছিতকর ॥ 
যে কারণে বস্দেব পাঠান আমারে। 
সেই গোঁপনীয় কথা কছিব তোমারে ॥ 
বন্থদেব এই পুত্রে সৃতিকাভবনে । 
গোপনে রাখিয়াছিল অতি সযতনে ॥ 
কংদভবে এই পুত্র রাখি তব ঘরে। 
তোমার কন্যারে লয মথুরানগরে ॥ 
অন্নগ্রাশনের তরে আমারে গোপনে । 
বন্থুদেব পাঠালেন তোমার ভবনে ॥ 
পুরৃরহ্মরূগী এই শিশু হুমোহন। 
ভূভার হরণ তরে আবিভূতি হন ॥ 
গোলোকের নাথ ইনি কৃষ্ণ সনাতন। 
বৈকুষ্ঠের পতি ইনি হয়ি নারায়ণ ॥ 
জন্মিলেন ভগবান্‌ বন্থদেব-ঘরে। 
তোমার ভবনে হরি আসিলেন পরে ॥ 
- মায়া-বলে মাতৃগর্ড বানুপূর্ণ করি। 
বন্ুদেব-ঘরে ছন আবিভূর্ত হরি ॥ 
অযোনিসন্ভব ইনি গুন মহশিয়। 

যুগে যুগে নাঁমভেদ বর্ণভেদ হয় ॥ 
প্রথমেতে ধরে হরি শুভ্র কলেবর। 
রক্তবর্ণ দেহ হরি ধরে তারপর ॥ 


পাপা পিস পদ ও এ বর পাত পা 


তারপর গীতবর্ণ হইলেন হরি। 
|. বর্তধানে আসিলেন কৃষ্ণরূপ ধরি ॥ 


সত্যযুগে শুভ্রবর্ণ ৃত্তি ছিল তীর! 
ত্রেতাযুখে রক্তবর্ণ হন চমৎকার | 
ঘ্াপরেতে গীতবর্ণ ধরে কলেবর। 
কলিকালে কৃষ্ণরূপ ধরেন ঈশ্বর | 
এ কারণে শ্রীহরির কৃষ্ণ নাম হ্য়। 
পরিপূর্ণতম র্ধনাছিক সংশয় ॥ 
্ীহন্পির কোটি নামে যেই পুণ্য হয়। 
একবার কৃষ্ণনামে সেই কলোদয় ॥ 
কৃষ্ণনাম রিলে ও করিলে শ্রবণ । 
কোটিজন্মাঙ্জিত পাপ হুয বিনাশন ॥ 
কৃষ্ণনাম সুমধুর হমঙ্গলময়। 

এই নামে মুক্তি লভে জীব সমুদয় ॥ 
সকলের সারভূৃত এই কৃষ্ণনাম। 
ভক্তি আর দাস্কপ্রদ হয় অবিরাম ॥ 
যেই স্থানে হয় কতু শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন। 
কৃষ্ণের কি্কর সেথা করে আগমন ॥ 
সথুরপতি গণপতি ব্রহ্ম! মহেশ্বর। 
অনস্ত ইত্যাদি ধারে ভজে নিরম্তর ॥ 
মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা । 
লক্ষ্মী সরস্বতী ধারে করেন বন্দনা ॥ 
স্থল হতে সুলতর শরীর ধাঁহার। 
লোমকুপে স্থিত ধার,এ বিশ্ব-সংসার ॥ 
সেই শ্রীকৃষ্ণের নাম করে যেই জন। 
অবশ্য ঘুচিবে তার ভবের বন্ধন ॥ 
অপার নামের গুণ নাহি তার মীম! । 
শিবমুখে শুনিয়াছি নামের মহিমা | 
গুরুর মুখেতে আমি শুনিয়াছি নাম। 
তোষার নিকটে কহি শুন গুণধাম | 
কংসধ্বংসী গীতাম্বর দৈবকী-নন্দন। 
অচ্যুত সর্ব্বেশ হরি বিযুঃ সনাতন ॥ 
সর্ব্বাধার সর্ববগতি রাধিকারমণ। 
রাধাকান্ত রাধাধন রাধিকা জীবন ॥ 


শ্রীকৃ্জন্মখণ্ড। ৩৯৫ 


রাধিকার সহচর রাধিকার প্রীণ। 
রাধিকেশ রাধাবন্ধু প্রভু ভগবান্‌॥ 
পরিপূর্ণতম রদ্ধ রাধা-প্রীণেশ্বর | 
গোবিন্দ গরুড়ধরজ সর্ববরূপধর ॥ 
শুন শুন ব্রঙগপতি আমার বচন | 
শিশুর এ-সব নাম করহ রক্ষণ ॥ 
কনিষ্ঠ পুণ্রের নাম কহিলাম আমি। 
জ্যো্টপুত্র-নাম কথা শুন ত্রজন্বামী ॥ 
গর্ভে যবে এই পুত্র বিগ্কমান রষ। 
সন্ত হইল গর্ভ শুন মহাশয় ॥ 
একাদশ নাম তার হবে সহর্ষণ। 
অনন্ত ও বলদেব রেবতীরমণ ॥ 
পিতিবাস নীলবাস হলী বলরাম | 
মুষলী ও রৌছিখেষ হবে তার নাম ॥ 
যাহ। যাহ শুনিয়াছি করিনু বর্ন । 
এক্ষণে গৃহেতে আমি করিব গমন ॥ 
অবস্থান কর তুমি স্থথে নন্দরাজ | 
আশীর্বাদ ক'রে যাই তোমাদের আজ ॥ 
্রাঙ্মণের এই কথ। শুনিযা! সেখায়। 
যশোদা ও নন্ন রাজা হয় স্তবপ্রায় ॥ 
মহানন্দে অনন্তর নন্দের নন্দন | 
খেলাছলে স্ব সহ হাসে অনুক্ষণ ॥ 
করঘোড় করি নন্দ মুনিবরে কষ। 
আরো! কিছু দিন তুমি রহ মহাশয় 
তব সম যোগ্য আর কোন্‌ জন আছে। 
অন্পপ্রাশনের তরে যাব কার কাছে ॥ 
শুভদিন স্থির তুমি করহ সন্থর। 
অন্ত এক কথ! কছি শুন মুনিবর ॥ 
শরীক হইবে নাকি রাঁধিকারমণ। 
এখন ব্ল্‌হ প্রভু রাধা কোন্‌ জন ॥ 
গর্মমুনি কহিলেন, গুন নন্দরাজ। 
শিবদুখে যাহ! শুনি কহি তাহা! আজ॥ 
ফৌোলোৌকেতে একদিন দেবদেব হরি। 
বিহার করিছে সহ বিরজীহ্রন্দরী ॥ 


রাধা কাছে এ কাহিনী পৌঁছিল খন । 
ক্রোধেতে রাধার হয় অরুপলোচন ॥ 
সধীদলবলসহ অতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে 
রাধাসতী চলিলেন ক্রীড়ার আলিয়ে ॥ 
দবারেতে প্রহরী সেথা ছিলেন স্রীদাম। 


| রাধার না হয় তাই পূর্ণ মনক্কাম ॥ 


দ্বার রোধ করি সেই শ্রীদাম তখন। 
রাধার সকাশে বলে বিনয বচন ॥ 
ধৈর্য্য ধর রাধা সতী ক্ষণকাঁল তরে। 
কৃষ্ণ আজ্ঞা আনি দেই, প্রবেশিও পরে ॥ 
রাধিকা উদ্ধিগ্ন অতি নাহি সহে দেরী । 
সে কারণে প্রবেশিতে চাহে ত্বরা করি ॥ 
দুজনে বিবাদ বাধে অতি ঘোরতর । 
অভিশাপ দেষ বাঁধা শ্রীদামে তৎপর ॥ 
ইহাতে শ্রীদাম অতি কুঠ্ঠিত অস্তরে। 
রাধিকারে লক্ষ্য করি শাপ দান করে ॥ 
শ্রীরাধার অভিশাপে শ্্রীদাম তখন। 
দৈত্যের যোনিতে করে জনম গ্রহণ ॥ 
জীদামের অভিশাপ শ্রীরাধিক। সতী । 
গোকুলে আসিযা হয় গোপিক। যুবতী ॥ 
বুষভানুন্থূত। রাধা! অতি রূপবতী | 
তাহার মাতার নাম কলাবতী সতী ॥ 
অযোনিসন্তবা রাধা প্রকৃতি-ঈশ্বরী | 
জননীর গর্ভ রাখে বায়ূপূর্ণ করি ॥ 
তারপর শিশুরূপ করিযা ধারণ। 
পৃথিবী-মাঝারে তিনি আবির্ভৃতা হন ॥ 
সেই কণ্ঠা! শ্রীরাধিকা ব্রজের মাঝারে! 
চন্দ্রের কলার ম্যায দিনে দিনে বাঁড়ে॥ 
শ্রীকফের অঙগজাতা শ্রীরাধিকা সতী । 
কৃষ্ণের অর্ধেক তেজে তিনি মৃত্তিমতী ॥ 
এক যুক্তি কৃষ্ণ আর রাঁধা রূপে রাজে। 
কোন্জন ভেদ করে তাহাদের মাঝে ॥ 
কৃষ্ণ আর রাধা মাঝে ভেদ কিছু নাই। 
রূপে গুণে ছুইজনে সমান সদাই ॥ 


৩৯৬ ্ী্ীবদ্ষবৈবর্তপুরাণ। 





বৃদ্ধি জ্ঞানে পরাক্রমে উভয়ে সমান। 
এক মুর্তি কৃষ্ণরাধা-রূপে বর্তমান ॥ 
ভ্রীকষের পূর্বে রাধা আদে এ ভবেতে। 
কৃষ্ণের অপেক্ষা তাই জ্যেষ্ঠা বযসেতে॥ 
ভ্রীরাধার ধ্যান কৃষ্ণ নিরস্তর করে। 
কৃষ্ধ্যান করে রাধ। প্রফুল্ল অস্তরে॥ 
রাধার প্রাণেতে কৃষ্ণ রহে জাগরিত। 
কৃষ্ণের প্রণেতে রাধ। সদা বিরাজিত ॥ 
রাধার নিকটে হরি করিলেন পণ। 
রাধাপ্রতি বলিলেন অমিয বচন ॥ 
তুমি যবে আবির্ভূত! হবে ধরণীতে। 
আমিও যাইব তথা মানব ব্লুপেতে | 
কংসভযে ত্যাগ করি মথুর1 নগরী । 
আনন্দে যাইব আমি মধুত্রজপুত্রী ॥ 
দুজনে মনের স্থখে থাকিব তথায। 
উৎফুল্ল হইবে প্রীণ শিহরিত কায । 
এক আত্মা সুই দেহ অভিন্ন সবাই। 
বাহিরে পৃথক্‌ বটে, মনে ভিন্ন নাই ॥ 
অতএব ছুঃখ নাহি কর গো! রাধিকা । 
তুমিই হইবে মোর উদ্দেশ্ট-সাধিক! ॥ 
রাধিকারে আশ্বীসিয়া বলেন বচন। 
দে কারণে গোকুলেতে আবিভূর্ত হন ॥ 
স্থমধুর রাধা-নাম যে করে শ্রুবণ। 
ছেদন হুইবে তাঁর ভবের বন্ধন ॥ 
কর্মভোগ দুর হবে, পূর্ণ হবে আশ। 
আর কভু নাহি তার হবে গর্ভবান ॥ 
রাধার নামেতে ভক্তি হয কৃষ্ণ প্রতি । 
হরির দাসত্ব লি ঘুচিবে তুর্গতি ॥ 
রাধানাম যেই জন করে উচ্চারণ। 
মোহজাল দেই জন করিবে ছেদন ॥ 
রোগ শোক জরা মৃত্যু দূরীভূত হ্য। 
পাঁপ তাপ দুরে যাষ নাহি আর ভয | 
যম ন। আসিতে পারে তাহার নিকটে | 
উদ্ধার হইবে সেই দকল সঙ্কটে ॥. 


আমি যাঁছা জানিয়াছি শ্রীরাধার কথা। 
তোমার নিকটে সেই দিলাম বারতা! ॥ 
অতীতে হইল যাহা গোলোক ভবনে । 
সংক্ষেপে কহিনু তাহা! তোমার লদনে ॥ 


ভু শ্রীন্ুষেব ভবিঘ্যৎ লীলা বর্ন। 


শুন রাগী যশোমতী নন্দ গোপরাজ। 
অতঃপর যা ঘটিবে কহি তবে আজ ॥ 
অপূর্ব কাহিনী সেই অতি মনোহর । 
গোপনীয় কথ! বলি তোখার গ্োোচর ॥ 
সাধ্য-অনুদারে আমি দিনু পরিচয়। 
বৃন্দাবনে ইহাদের হবে পরিণয ॥ 
পুরোহিত হবে সেথ৷ ব্রহ্মা প্রজাপতি । 
মিলিবেন কৃষ্ণ আর রাধিকা যুবতী ॥ 
কুবের-পুত্রেরে কৃষ্ণ করিবে উদ্ধার! 
মেনকা অস্থরে বধ করিবে আবার ॥ 
ক্ষীর নবনীত আদি করিবে ভক্ষণ। 
বক কেশ প্রভৃতিরে করিবে নিধন ॥ 
বিগ্রপত্ী কাছে করি মিষ্টান্ন ভোজন। 
মুকিদান করিবেন কৃষ্ণ মনাতন ॥ 
শত্রুদের যজ্ঞ আদি করি ছারখার । 
করিবেন অতঃপর গোকুল উদ্ধার ॥ 
গোগীদের বস্ত্র আদি করিষা হরণ। 
পুনর্বধার তাহাদের কবিবে অর্পণ ॥ 
মধুব মুরলী তার করিয়া শ্রবণ। 
বিমুগ্ধ হইবে যত ব্রজগোগীথণ। - 
মোহন ব্স্তকালে পূর্ণিমা! নিশীথে। 
করিবেন রাসোৎসব স্থপ্রনন্ন চিতে ॥ 
মুরললী বাজাবে হরি রাসের দভাতে। 
করিবেন জলক্রীড়া গ্োগীদের সাথে ॥ 
শ্রীদামের অভিশাপে রাধিকার সহ। 
একশত বর্ষ ধরি ঘটিবে বিরহ ॥ 
[বিচ্ছেদের কালে কৃষ্ণ মধুরায যাবে। 
তাহার বিচ্ছেদে সবে অতি ছুঃখ পাবে ॥ 


শ্রীকজন্মথণ্ড। 


মি 


অক্তুরে রক্ষণ করি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
সান্তনা গ্রদান করি দিবে তত্ুজ্ঞান ॥ 
তারপর মথুরায় করি আগমন। 
সগ্ধ্যাবেলা করিবেন নগর-দর্শন ॥ 
কুজ! আর তন্তবাষে করিবে উদ্ধার। 
তাহার কৃপাধ মুক্তি পাবে মালাকার ॥ 
শম্করের ধনু সেথ। ভাঙ্গিযা৷ হেলায় । 
যাইবেন সনাতন হজ্জের সভায় ॥ 
গজমল্পদের হরি কারিষা নিধন। 
রাজদভা তারপর করিবে দর্শন ॥ 
অতঃপর কংসবধ করি সনাতন | 
পিতার করিবে হরি উদ্ধার-সাধন ॥ 
উগ্রসেনে সিংহাসনে অভিষিক্ত করি। 
পুত্রবধূদের শোক ঘুচাবেন হরি ॥ 
কৃষ্ণ আর বলবাধ গুরুব ভবনে। 
বিদ্যাশিক্ষা করিবেন আনন্দিত মনে ॥ 
যমীলয হ'তে আনি গুকর নন্দনে। 
দক্ষিণা-স্ববপ দ্বিবে গুরুর চরণে ॥ 
জরামন্ধ বধে হরি হইবে সহায। 
মুচুকুন্দে রক্ষা কবি যাঁবে দ্বারকায় ॥ 
পাণুবগণের সহ মিলি সনাতন । 
করিবেন অতঃপর ভূভার-হরণ ॥ 
রাজসুধ যজ্ঞ হরি করি সমাপন | 
পারিজীত হরিবেন কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
বাণের ধুগল হস্ত করিয়া কর্তন। 
শঙ্করেব সৈগ্ হবি করিবে দমন ॥ 
এইরূপ নানা! কার্ধ্য করি সমাপন | 
আবার কবিবে হরি ব্রজেতে গণন ॥ 
পুনবাষ রাধাসহ হইবে যিলন। 
অতঃপর করিবেন গ্লোলোকে গমন | 


গোলোকে যাইবে ঘবে গোলোকের পতি ' 


ল্‌মী-নারায়ণ ঘাবে বৈকুঠেব প্রতি 
ধর্মের ভবনে যাবে নর-নাবায়ণ। 
হপীরোদ-নাগরে বিষুঃ করিবে গমন ॥ 


৩৯৭ 





তোমার নিকটে আমি শুন নন্দরীজ। 
সবিস্তারে সব কথ। কহিলাম আজ ॥ 
কেন আমি তব কাছে করি আগমন । 
কহিলাম তোমা পাশে তাহার কারণ ॥ 
মাঘ মাসে শুর্রপক্ষে চতুর্দশী দিনে। 
রেবতী নক্ষত্তে চন্দ্র বিরাজিবে মীনে ॥ 
সে দিবসে শুভযোগে আছে শুভঙগণ | 
সেই দিনে শুতকার্ধ্য কর সম্পাদর্ন ॥ 
পণ্ডিতগণের সহ আলোচনা ক'রে । 
অন্নপ্রাশনের কার্ধ্য করহ সত্বরে ॥ 
শ্রীকষ্চদ়খণ্ডে চতুর্দশ অধ্যাৰ সমাগু। 


ও পঞ্চদশ অধ্যাক্স 
প্রীককেব অরগ্রাশন ও গর্মুনি কর্তৃক 
প্রীকষ্ণেব ব্তব। 
মুনির বচনে তু নন্দ নরপতি। 
যশোদাও হইলেন আনন্দিত অতি ॥ 
গর্গমুনিবরে সেথা করিতে দর্শন | 
বালক বালিকা যত করে আগমন ॥ 
মধ্যাহ-ভাম্কর-নম শোভে যুনিবর ৷ 
ব্রদ্ধতেজ-প্রভাবেতে দীপ্ত নিরম্তব ॥ 
শিশ্তগণ-পরিৰৃত মুনি-মহাশয় 
কহিছেন শিক্চদের নিগুঢ় বিষয় | 
করে তীর যোগমুদ্রা করেন ধারণ। 
জ্ঞানচক্ষে তিনকাল করেন দর্শন ॥ 
অন্তরে হরির রূপ হেরে অনুক্ষণ। 
সম্মুখে হেরিছে মুনি যশোদা-নন্দন ॥ 
। কৃষ্ণ-ভক্ক গর্থমুনি আনন্দিত অতি। 
! যোড়করে ভক্তিভরে করয়ে প্রণতি ॥ 
আনন্দে পুরণিত তার দেহ আর মন। 
গর্গমুনি বলিলেন অপূর্ব বন ॥ 
নমো হরি নারায়ণ ভথ্যৎ কারণ। 
| শিষ্টের পালক আর অশিউ দ্দন চ 


1 
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নিরাকার নিরঞ্জন নিত্য সনাতন । 
পরহ্রন্ধ পরমাত্ু। ত্রন্ধ নারাণ | 
সাকার কখন তুমি জীব উদ্ধারিতে। 
শঙ্খচত্র গদাপম্ম শোভে চারি হাতে ॥ 
গীতবাস গুঞ্টমাল! পরিধান করি। 

কভু ব৷ মুরলী হস্তে শিথিপুজ্ছধারী ॥ 
নবদূর্ববাদলশথযাম মূকুন্দ মূরারি। 

শত্রুর দমনে প্রভূ ভিন্নরূপধারী ॥ 

কখন ধর গে! দেব বামনের রূপ। 
কখন নৃসিংহ মূর্তি অতি অপরূপ ॥ 
রামরূপে কর ধ্বংস রাক্ষল বাহিনী। 
বরাহরূপেতে প্রভূ উদ্ধার মেদিনী ॥ 
কত যে তোমার রূপ কে বণিতে পারে। 
পঞ্চমুখে পঞ্চানন বর্ণিবারে নারে ॥ 
বেদেতে বেদাঙ্গে আর সব পুরাণেতে। 
তোমার কীর্তির কথ। লেখে বিধিমতে ॥ 
অসংখ্য তোমার লীলা, কণা! মাত্র তার। 
দেব-নর ভাগ্যে ঘটে কভু জানিবার ॥ 
আমি তো অধম অতি কিছু নাহি জানি। 
তোমাকে সম্মুখে দেখি বছ ভাগ্য মানি ॥ 
স্বরূপেতে মম কাছে দিয়াছ দর্শন । 
তৌমা পদে প্রভু আমি লইন্ু শরণ ॥ 
অগতির গতি দেব তুমি নারাণ। 
তৌম। কৃপা ভিন্ন মুক্তি নাহি কদাচন॥ 
কৃপ। কর মোরে প্রভু আমি অভাজন। 
তব পদে এই মোর শেষ নিবেদন ॥ 

এই ভাবে গর্গমূনি সভক্তি মনেতে ! 
করিলেন কৃষ্ণস্তব ব্থা-বিধি মতে ॥ 
স্তব শেষ করি মুনি প্রণাম করিল। 
অতঃপর কৃষ্ণপাশে উঠিয়া বসিল ॥ 
্রীহরির নামে দেহ রোমাঞ্চিত হয়। 
ঘেরি। তাহারে আছে শিক্ু-সমুদয় ॥ 
গোপগোগীগণ তারে নমস্কার করে। 
আশীর্বাদ করে মুনি প্রফুল অন্তরে ॥ 


অনস্তর নন্দ রাজ! আনন্দিত মনে। 
প্রেরণ করিল পত্র আত্মীয় ভবনে ॥ 
হুগ্ধ দধি তৈলাদির নদী বে ঘায়। 
গুড় মধু ছ্বৃত নদী বিল সেখায ॥ 
শালিতগুলের হয শতেক পাহাড়। 
স্বর্ণের পর্বত শত শোভে চমৎকার ॥ 
লবণ-পর্ববত আর পর্বত ফলের । 
পর্বত শোভিল কত গোৌধুমচুর্ণের ॥ 
পর্বত আকারে শোভে স্থমিউ মোদক। 
শোভিতেছে রাশি রাশি লড্ুক পিউক॥ 
চন্দন অগ্ুরু আর প্বাদিত জল। 
নানাবিধ রত্ব আর রম্য মুক্তাফল ॥ 
প্রবাল হীরক আর বসন ভূষণ। 
উৎমব গৃহের শোভা করিল বর্দান ॥ 
কদলীন্তস্তেতে হল প্রান্গণ বেষ্টিত। " 
সুক্ষ বন্ত্র তার মাঝে হুইল গ্রখিত ॥ 
আমের পল্পবে কিবা শোতে চারিধার। 
মঙ্গল-কলদ শোতে হাজার হাজার ॥ 
গাভী মধুপর্ক পদ্ম 'আসনাদি ফল। 
উৎম্ব-ভবন-মাঝে শোভে অবিরল ॥ 
ঢক্ক| বাজে মনোহর, বাঁজিছে পটহু। 
মধুর স্বদক্গ বাজে মুরলীর সহ ॥ 
মুরজ আনক কাংস্ত বাজে হ্থমোহন। 
নৃত্য-গীত করে যত বিদ্যাধরগণ ॥ 
মনোহর স্থুসজ্জিত প্রাঙ্গণের মাঝে । 
নানাস্থানে রথ আর সিংহাঁসন রাজে | 
এমন সময সেথা! আসি এক চর। 
নন্দ নৃপতির কাছে কহিল সত্বর ॥ 
শুন শুন মহারাজ কহিনু তোমায়। 
পত্বী সহ গিরিভানু আমিলা হেথায়। 
শত শত দাসদাদী অনুচরগণ। 
দেঁহার সহিত হেথা করে আমন ॥ 
লক্ষ লক্ষ রথ গজ শিবিক! ও হ্য। 
তাহার সহিত আসে গুন মহাশয় ॥ 


শ্ীকৃষ্জন্মখণ্ড | 


পপি 





খবধীন্্র মুনীন্দ্র বিগ্র হপরিতগণ | 
ভার সাথে সাথে হেথা করে আগমন ॥ 
কোটি কোটি গোপগোশী সাথে আসে তার। 
বর্ণন৷ করিব আমি কি সাধ্য আমার ॥ 
বাহিরে আসিয়া তুমি হের মহারাজ । 
শিরিভানু আসিলেন তব গৃহে আজ ॥ 
এ-সংবাদ যবে আসি কহিলেক চর। 
আনন্দে বাহিরে আসে নৃপতিগ্রবর | 
সকলেরে হেরি রাজা প্রফুল্ল নস্তরে। 
পাঠ অর্ধ্য দান কৰে অতি সমাদরে ॥ 
খবীন্দ মূনীন্দ্র আদি যারা যারা ছিল। 
ভক্ভিভরে নন্দ রাজ! পাবে প্রণমিল ॥ 
নন্দের যতেক ছিল আত্মীয় স্বজন। 
ক্রমে ক্রমে সকলেই করে আগমন ॥ 
অনন্তর কোলাহল ক্রমে বৃদ্ধি পাষ। 
কেহ না আসিতে বাঁকী উৎদব-সভাষ ॥ 
কুবের আিয়! নিজে কৃষ্ণ-গ্রীতি তরে! 
ক্ষণে ক্ষণে থৌকুলেতে করে॥ 
নন্দের আত্মীযবর্গ বান্ধব স্বজন | 
নন্দের নন্দনে করে যৌতুক অর্পণ ॥ 

“ তারপর নন্দ রাজা আহিকাদি করে। 
স্থপবিভ্র কলেবরে ধোঁত বস্ত্র পরে ॥ 
চন্দন অণ্ডরু আদি অঙ্গে মাথি তার। 
পাদপ্রক্ষালন নন্দ করে বার বার ॥ 
মনোহর স্বণগীঠে বসিয়া! তখন | - 
মুনিদের আজ্ঞা! লষে করে আচমন ॥ 
তারপর বিষুদেবে করিযা স্মরণ । 
শুদ্ধমনে করে নন্দ স্বস্তি উচ্চারণ | 
বেদ উক্ত সর্ববকার্ধ্য করি সম্পাদন | 
তারপর বালকেরে করার ভোজন ॥ 
গর্মবাক্য অনুসারে নন্দ নরপতি। 
কৃষ্ণনাম রাখে তাঁর হষ্টচিত্তে অতি ॥ 
নানাবিধ বাঁ বাঁজে অতি হুমধুর। - 
চারিদিকে শম্বরব হইল গ্রচুব॥ 


৩৯৯ 


অনভ্তর নন্দ রাজা আনন্দিত মনে । 
ধনরতব আদি দান করে জনে জনে ॥ 
কতশত তক্ষ্যব্ব্য বদন ভূষণ। 
বন্দী আর ভিন্ুকেরে করিল অর্পণ ॥ 
তারপর সমারোহে আত্ীয় স্বজনে | 
ভোজন করায় নন্দ পরিতৃপ্ত মনে ॥ 
রাশি রাশি হ্বর্ণাদি দেয় অকাতরে 
যে খাহা প্রার্থন! করে দেয় সমাদরে ॥ 
চারিদিকে উঠে শুধু দাও দাও রব। 
মহামূল্য বস্ত লভি পরিতুষ্ট সব ॥ 
অতঃপর নন্দ রাজা যাহা কিছু ছিল! 
গর্গের চরণতলে সব সযপিল ॥ 
বহুতর রত্ব আর বসন ভূষ্ণ। 
ভক্তিতরে গর্গদেবে করিল অর্পণ ॥ 
গর্গশিয্গণে ডাকি নন্দ নরপতি। 
সুবর্ণীদি দান করে সমাদরে অতি ॥ 
গর্গদেব শ্রীকৃফেরে করিষা গ্রহণ । 
নিভৃত গোপন স্থানে করিলা গমন ॥ 
তারপর পাঁষে তার করি নমস্কার । 
ভর্তি-স্হকারে করে স্তবস্তুতি তার ॥ 
জগতের নাথ ভূমি হরি সনাতন। ' 
ভক্তের সকল ভষ করহ্‌ ভগ্ন ॥ - 
ঘগতির গতি তুমি কি কহিব আর। 
দাসত্ব প্রদান কর চরণে তোমার ॥ 
তব পিতা! যেই ধন করিল অর্পন। 
সেই ধন দ্িয়। মোর কিবা! প্রয়োজন | 
তোমার চরণে প্রভূ ভক্তি কর দান। 
অভয় প্রদান কর তুমি ভগবান্‌॥ 
অপিমাদি এশ্বর্য্যেতে স্পৃহা কিছু নাই। 
সিদ্ধিযোগ মুক্তি জ্ঞান কিছু নাহি চাই | 
অমরত্থে অভিলাষ নাহি কদাচন। 
সেবা যেন করি সদা তোমার চরণ ॥ 
ইন্দ্রপদ নাহি চাই, মনুত্ব ন! চাই। 
চিরকাল ত্বর্গভোগে অভিলাষ নাই ॥ 
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মালোক্য সামীপ্য সার্টি দারপ্য মুকতি। 
নাছি চাই, শুধু চাহি তব পদে মতি | 
শঞ্করের সমীপেতে লতি বেদ-জ্ঞান। 
শুন প্রভু, হইয়াছি কিছু শ্তিমান্‌ ॥ 
সর্বজ্ঞ হয়েছি আমি শিবের কুপাষ। 
ইচ্ছামত যেতে পারি যথাঁধ তথায় ॥ 
সর্ববদ্শী হইয়াছি শঙ্করের বরে। 
চরণেতে ভক্তি প্রভূ দেহ কৃপা! ক'রে ॥ 
কৃপাসিন্ধে। দীনবন্ধে। কুপ। অবতার । 
গুদ্ধা তক্তি দাও প্রভূ চরণে তোমার ॥ 
অভথ্‌ প্রদান কর প্রভু সনাতন । 
তোমার চরণে ষেন রহে মোর মন ॥ 
অভ প্রদান যর্দি করহ আমারে । 
তুচ্ছ সবত্যু তবে মোর কি করিতে পারে ॥ 
তোমার চরণ সেবা করি অনুক্ষণ। 
মৃত্যুগ্রয হয়েছেন দেব প্ঞ্ানন॥ 
তোমার কৃপা শিব যোগিগুরু আজ । 
বিনাশের কর্তা রূপে করিছে বিরাজ ॥ 
তব পাদপন্ম সদা করিয়! সেবন 
জগতের সৃষ্টিকর্ত! চকুম্মুখ হন ॥ 
তোমার চব্ণ সেব! করি নিরন্তর । 
ধর্মদেব হযেছেন অজর অমর ॥ 
সর্ব্বকর্্মসাক্ষী ধন্দ তব কৃপাবলে। 
রক্ষাকর্তা হন তিনি এই ধরাতিলে ॥ 
তোমার চরণ সেবা করি অনুক্ষণ। 
অনস্ত মন্তকে পৃর্থী করেন ধারণ ॥ 
লন্গনীদেবী আপনার কেশে অবিরল। 
মার্জন! করেন তব চরণ বুগ্বল ॥ 
সকলের শক্তিরপা! প্রকৃতি ঈশ্বরী | 
তব পাদপন্স স্মরে বুগ যুগ্ন ধরি | 

সকল দেবীর দেবী ইশ্বরী পার্বতী | 
তব পাপন ল্মারি শিবে পাষ পতি ॥ 
বিদ্তাধিষ্ঠাত্রী দেবী ঈশ্বরী ভারতী | 
তব পাদপন্ স্মরি পৃজ্যা হন অতি ॥ 


পা পপ্প পা্পাসিপ্ত পা তা এ পালা ও 








ালাপাপাপীপিপিপিসপি পিসি 


সাবিত্রী সেবন করি তোমার চরণ । 
ব্রাহ্মণের গতিরূপা হন অনুঙ্গণ ॥ 
বন্থদ্ধর। ধ্যান করি তোমার চরণ। 
জগতেরে অনারাসে করেন ধারণ ॥ 
আপনি শ্রীরাধাদেবী প্রেষদী তোমার । 
তোমার চরণ ধ্যান করে অনিবার ॥ 
শিব আদি প্রভু তব কপার ভাজন। 
সেইরূপ কৃপা মোরে কর সনাতন | 
তুমি প্রভু কৃপাময কৃপা-অবতার। . . 
আপন গৃহেতে আমি নাহি যাব আর। 
তোমার পিতার ধন নাহি আমি লব। 
তব পদ সেব! লাগি চিরদাস হুব ॥ 
তুমি প্রভ্‌ সনাতন ভুমি লারাৎসার | রর 
তোমারে ছাড়িঘ1 আমি কোথা বাব আর ॥ 
ভূমি প্রভু সত্য আর অনিত্য নকল 
সেবন করিব তব চরণ-যুল ॥ 

এই কথা বলি গর্গ করিল রোদন। 
মৃহু হান্ত করি কৃষ্ণ কহিলা তখন ॥ 
শুন শুন গর্গদুনি হইবে মঙ্গল। 

মম পদে ভক্তি তব হইবে নিশ্চল ॥ 
গর্গকৃত এই স্তব যে করে শ্রবণ। 
কৃষ্ণপদে ভক্তি সেই লভে আজীবন ॥ 
হরির দাসত্ব পায়, স্মৃতি-লাভ হুয। 
জরা মৃত্যু হতে তার নাহি কোন ভয়॥ 
তিন সন্ধ্যা এই স্তব যে করে পঠন। 
শোক মোহ হ'তে মুক্তি পায় সেইজন | 
বিদুরিত হ্য বিপ্ন, শান্তি পা মনে। 
অস্ভিমে যাইবে সেই কৃষ্ণের ভবনে | 
চিরকাল বাস করে শ্রীকৃষ্ণের সহ । 
কৃষ্ণের সহিত তার না হবে বিরহ ॥ 
এইরূপে শ্রীহরিরে করিয়া স্তবন। 
গর্গমুনি নন্দপুত্রে করে সমর ॥ 
তারপর কহিলেন, শুন মহারাজ | 
আপন ভবনে আমি বাধ চলে আজ ॥ 


শ্রীকৃফজগ্নীখণ্ড। * ৪০১ 





মোহমেঘে আচ্ছাদিত বিচিত্র সংসার। 
বিচ্ছেদ মিলন হেথা ঘটে অনিবার ॥ 
মুনির বচন শুনি কাদে নরপতি। 
মাধুর বিচ্ছেদে মনে ছুঃখ হয অতি ॥ 
যত গ্রোপগোপীগণ আসিয়। ত্বরাষ। 
তক্তিঘহকারে তার প্রণমিল পাষ॥ 
নন্দ রাজ! বারে বারে করে নমস্কার। 
ঝরবঝর ঝরে অশ্রু নয়নে তাহার ॥ 
মকলেরে আশীর্বাদ করিয়া তখন! 
গর্গমুনি করিলেন মথুরা গমন ॥ 
তারপর ঘৃপতির আত্বীয় স্বজন! 
ধনরতব লয়ে করে ব্বগৃহে গমন ॥ 
মুনি খষি যত সব লইল বিদীয। 
বন্দিগণ ধনরত্ব সাথে লঃয়ে যায় ॥ 
কেহ নাচে কেহ গায় আনন্দিত মনে। 
ভিক্ষুকের পরিতুষট মিষ্টান্ন ভোজনে ॥ 
স্ব্ভার ল'ষে কেহ চলিতে না৷ পারে। 
পথ-মাঝে শ্রান্ত হ'ষে পড়ে বারে বারে ॥ 
পুরাতন গাথ কেহ করিল কীর্তন। 
কৃষ কৃষ্ণ মুখে কেহ করে উচ্চারণ ॥ 
মরুত্ত সগর শ্বেত নহুষের কথ! । 
শ্ীবামের অশ্বমেধ, নলের বারতা ॥ 
এই সব পুবাতন ইতিহাস লষে। 
কেহ কেহ থান গায় প্রফুল্ল হদষে॥ 
এইরূপে মকলেই আনন্দিত মনে । 
ক্রমে ভ্রুমে যায চলি আপন ভবনে | 
বালকেরেচুবক্ষমাঝে করিযা ধারণ। 
যশোদা ও নন্দ হয স্থখেতে মথন ॥ 
কষ আর বলরাম শশধর-সম। 
দিনে দিনে বৃদ্ধি পাষ অতি মনোরম | 
আধ আধ কথা বলে অতি হুমধুর। 
নেহরপে যশোদার চিত ভবপূর ॥ 
গ্াভীদের পুচ্ছ ধরি দীড়াইতে বাঘ। 
আছাড় খাইয। ভূমে পড়ে পুনরাষ ॥ 
স্বাজ--২৬ 


হামাগুড়ি দিষা! চলে প্রাঙ্গণের মাঝে । 
ম! মা বুলি সধাসম অন্তরেতে রাজে ॥ 
হাটিতে শিখিল ক্রমে কৃষ্ণ সনাতন । 
দেখি পুলকিত হ্য ব্রজবামিগণ ॥ 
স্থখের নাহিক সীম! নন্দ যশোদার। 
বক্ষে ভুলি চুমা। তারে খা বারবার ॥ 
প্রাঙ্গণ ছাড়িযা শিশু হেথা হোথা চলে। 
যে তাহারে দেখে সেই তুলে লয কোলে ॥ 
নিত্য নব বাঁক্য শিশু করে উচ্চারণ। 
অম্ৃত-নমান বুলি অতি অতুলন ॥ 
তারপর গর্গসুনি মথুরাষ যায়। 

হেরি তারে বনুদেব প্রণষিল পাঁষ ॥ 
গর্গমুনি হউমনে তাহার নিকটে । 
কৃষের উৎসব-কথা কহে অকপটে ॥ 
ভাহার যুখেতে সব করিষা! শ্রবণ । 
বহৃদেব আনন্দাশ্রু করে বিসর্জন ॥ 
দৈবকীও কৃষ্ণকথা শুনিয়া তখন | 
আনন্দেতে মূহমুহুঃ করিল রোদন ॥ 
আশীর্ববাদ করি সবে আনন্দিত মনে । 
গর্গযুনি যান চলি আপন ভবনে ॥ 
দৈবকী ও বন্দেব কংস কারাগারে । 
কাটাইল কিছুকাল ব্যর্থ হাহাকারে ॥ 
নারদেরে অতঃপর কহে নারাফণ। 
তোমার কাহিনী কহি গুন দিযা মন ॥ 
যে কল্লের কথা আমি করিনু ব্ণন। 
নব নৃপতি তুমি আছিলে তখন | 
ভ্রীউপবর্থণ তথ! ছিল তব নাম। 
মনোহর যুব! ছিলে নযনাভিরাম | 
পঞ্চাশ কামিনী সাথে তুমি অনিবার। 
মনহখে নানামতে করিতে শুঙ্গার ॥ 
তারপর দ্বিজশাপে শুন মহাশয। 
দানীর গর্ভের মাঝে তব জন্ম হয॥ 
বৈষ্ণব-উচ্ছিউ পরে ক দুয়া ভোজন! 
্রহ্মা-পুভ্রৰপে তুমি জঙ্মিলে এখন ॥ 


৪০২ রীন্ী্রক্ষবৈবর্ত-পুরাণ। 


: সর্বব্ী হইযাছ হরিসেবা'ফলে। 
সর্বজ্ঞ হয়েছ তুমি এই ধরাতিলে ॥ 
কি কহিব জাতিম্মর তুমি মহাশয়। 
স্মৃতিতে জাগ্রত তব সমস্ত বিষষ ॥ 
্রঙ্মবৈবর্তের কথা স্থধা হতে হুধা। 
শবণ করিলে দুর হয় তৃষ্ণা ক্ষুধা ॥ 
তাপদগ্ধ নরনারী পরিতৃণ্ড হয়। 
ঘুচে যাবে অনাযাসে এ ভবের ভয় ॥ 
কৃষ্ণের চরণে মতি রয়েছে যাহার । 
ত্রিতৃবন-মাঝে আছে কি ভষ তাহার ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব, বৃথা! কাটে কাল। 
কৃষ্ণ নামে ছিন্ন হয় মিছে মায়াজাল ॥ 
দুস্তর ভবের নিন্ধু পার হতে হলে। 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করহ সকলে ॥ 
মায়াময় এ সংসারে কেহ নহে কার। 
একমান্র কৃষ্ণনাম সকলের সার ॥ 
শ্রীবধঘন্মখ্ডে পঞ্চদণ অধ্যায় সমাু। 


পপি 


ডু যোড়শ অধ্যাক্স 
যমলার্জুন-ভঞ্জন এবং কুবেবতনযেব 
শাপমোচন-কথন| , 
নারায়ণ কহিলেন, কর অবধান। 
কহ্ব.তোমারে আমি বিচিত্র আখ্যান ॥ 
একদিন নন্দপত্বী যশোদা! যুবতী । 
স্নান তরে যমুনায় যায় শীত্র অতি ॥ 
একাকী শ্রীকৃষ্ণ তবে গৃহেতে রহিল। 
ভুষবুদ্ধি অকন্মাৎ মনেতে জাগিল ॥ 
হেরিলেন শিগুরুষ ভবনের মাঝে | 
ভাগুপূর্ণ থরে থরে দধি ছুষ্ধ রাঁজে॥ 
স্থযোগ বৃষিয়। সেথ| যশোদানন্দন। 
সমস্ত দধি ও দুগ্ধ করিল ভোজন । 
মনসাধে খায় হরি খেয়াল ন। করে। 
কতক লাগিল গায় কত যায় পড়ে ॥ - 


ভাঙ্গিয়া কতক ভা গড়াগড়ি যায়। 
শিক! হৈতে কত ভাগ পড়িল ধরায ॥ 
কিছুক্ষণ এইভাবে করিয়া তোজন। 
ছুরস্ত কৃষ্ণের তবে তৃপ্ত হ্য মন 
গীতবস্ত্রে মুখ যবে মুছিলেন হরি | 


, যশোদাও আফিলেন অতি ত্বর! করি ॥ 


গৃছেতে প্রবেশ করি যশোদ! তখন। 
লগুভণ্ড দেখি সব বিস্ময়ে মগন ॥ 

বুঝিতে ন! পারে দেবী কি হ'ল ব্যাপার । 
বালকণ্ণণেরে ডাকি কহে বারবার ॥ 

বল বল শিশুগণ, কে করে এ কাজ। 
দি ছুগ্ধ যাহা ছিল, খাইল কে আজ ॥ 
যশোদার কথ! শুনি কহে শিশুগণ। 

একা! একা কৃষ্ণ সব করিল তোজন ॥ 
আমর! সম্মুখে তার করি অবস্থান 
আমাদের কিছুমাত্র না করে প্রদান ॥ 
তোমার প্রাণের কৃষ্ণ অতি স্বার্থপর । 
একাকী খাইয়। সব ভরিল উদার ॥ 
শিশুদের বাক্য শুনি আরক্তলোচনে। 
বেত্র হস্তে ধায় সতী অতি ভু্ধমনে ॥ 
যশোদারে হেরি কৃষ্ণ করে পলায়ন । 
পাছে পাছে যশোম্তী ধাইল তখন ॥ 
পরিষ্রান্ত হয়ে পড়ে মাত| যশোমতী । 
কৃষণেরে ধরিতে তার নাহিক শকতি। 
ঘর্মবিন্দু ঝরে তার কলেবর হতে । 
কৃষ্ণেরে ধরিতে নাহি পারে কোনমতে ॥ 


জননীরে পরিশ্রান্ত হেরি সনাতন । 


মাতার সম্মুখে আসি দীড়ায় তখন ॥ 
কৃপা করি কৃপামঘ নিজে ধর! দিল | 
অমনি যশোদারাণী তাহাকে ধরিল ॥ 
বন দ্যা! ছুটি হাত করিষা বন্ধন | 
লইন্৷ চলিল ধীরে পুন্র কৃষ্ণধন ॥ 
যমল-জঞর্ ৃষ্ষ নিকটেই ছিল 
কৃষ্ণকে তাহার সাথে বাধিযা রাখিল॥ 


৪০৪ শীপ্রীবর্ধবৈবর্ত-পুরাণ। 


এইরূপ নন্দ রাজা করে তিরস্কার। 
যশোদ! লঙ্জিত হয়ে কাদে বারংবার ॥ 
এতেক কহিয়! তবে দেব নারায়ণ। 
কিছুকাল নতমুখে মৌন হয়ে রন ॥ 
ইহ দেখি শ্রীনারদ ধীরে ধীরে কয়। 
বৃক্ষ ছতে কোন্‌ মুত্তি আবিভূ্তি হয ॥ 
কেন বা! বৃক্ষত্ব রূপ পাইল সে'জন। . 
কৃপা করি সেই কথ। কহ নারায়ণ ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
কহিতেছি তব কাছে অপূর্ব আখ্যান ॥ 
্ীনলকুবর নামে কুবের-তনয়। 
একদিন কামবাণে ব্যাকুলিত হয ॥ 
রস্তাসহ যাঁয় নল নন্দন কানমে। 
রতিক্রীড়া করে সেথা! আনন্দিত মনে 
পুঙ্গশধ্যা মনোহর করিয়া! রচন। 
নানাভাবে দুইজন করিল রমণ ॥ 
সরোবর-তীরে কভু পুপ্পের কাননে। 
সম্ভোগ করিল রতি রম্াদেবী সনে ॥ 
কড়ু জলে কতু স্থলে করিল বিহার। 
বিপরীতভাবে কত করিল শূক্গার ॥ 

ছয প্রকারের স্থখে করিল চুম্বন । 

তিন প্রকারের দোহে করে আলিঙ্গন ॥ 
কামশাস্ত্রবিশীরদ কুবের-তনয়। 
নানাভাবে ক্রীড়া করে, তৃপ্তি নাহি হুয ॥ 
এইরূপে রতিভোগ করিছে যখন। 
মহধি দেবলে সেথা করিল দর্শন ॥ 
হেরিলেন খধিবর তাহার সম্মুথে। 
উলপ্লিনী রন্তাঁদেবী বিরাজিছে হুখে ॥ 
গীন-শ্রোণিপযোধরা নখ্যস্ত-ক্ষতা। 
কুবের-তনয সহ রতিম্খে রত ॥ 
বন্রতঙ্গীযুক্তা রম্ত। এলার়িত কেশ। 
নানীরত্ব অলঙ্কারে শোভিতেছে বেশ ॥ 
কপালে গিনুরবিনদু, কিব! শো তার। 
কর্ণেতে কুগুল দোলে অতি চমৎকার ॥ 


চরণে নৃপুর বাজে অতি স্থমধুর 
শোডভিছে কিস্বিণী আর রত্বেৰ কের ॥ 
দেবল মুনিরে দেখ। করিযা দর্শন । 
গাত্রোথান না করিল কুবের-নন্দন ॥ 
সেই অপমানে মুনি ক্রোধে অতিশষ। 
অভিশাপ দিয়! তারে সন্যোধিযা কব ॥ 
তুই অতি হীনমতি, অতি ছুরাচার | _ 
ধারণ করিবি তুই বৃক্ষের আকার ॥ 
রস্তারে ডাকিয়া মুনি কহে ক্রোধগরে। 
ধরায় লইবি জন্ম মীনবের ঘরে ॥ 
জন্মেজয়পত্বীরূপে করিবি বিরাজ। 
ইন্দ্রের সন্তোগে পুনঃ যাবি ন্বর্গমাঝ ॥ 
তারপর কহিলেন কুবের-নন্দনে। 
গোকুলে ইবি বৃক্ষ নন্দের ভবনে ॥ 
স্পর্শন করিবে যেই কৃষ্ণ মমাতন। 


-নিজের ভবনে পুনঃ করিবি গমন ॥ 


এত বলি কীপে মুনি ক্রোধে অতিশয় । 
কুবের-তনয় তবে বৃক্ষরূগী হয় ॥ 

হরি অঙ্গ স্পর্শে এবে মুক্ত হ'ল তাই। 
্ীকৃষ্চরণ ভিন্ন অগ্য গতি নাই ॥ 


গু বস্তান উপাখ্যান। 

কুবের-নন্দন-কথ! করিনু বর্ন 
রস্তার কাহিনী এবে শুন তপোধন ॥ 
সুন্দর নামেতে এক ছিল নরপতি। 
পৃথিবীতে ছিল তার প্রতিপত্তি অতি ॥ 
তার কন্তা-রূপে রম্ত! আদিল ধরাব। 
অতি অপরূপ রূপ বর্ণন না যায় ॥ 
বিবাহের কাল ঘবে আসিল কণ্তার। 
যোগ্য পতি অন্বেষিল নৃপ চারিধার ॥ 
তারপর শুভদিনে দেখি শুভক্ষণ। 
জন্মেলক়-হাতে কন্তা। করে অমর্পণ ॥ 
নানাবিধ যৌতুকাদি দিয়া নরপতি। 
কণার বিবাহ দিলা হুউচিতে অতি ॥ 


শ্রীকুষ্জন্মথণ্ড। 


ক 


জন্মেজয রাজা ছিল অতি গুণবান্‌। 
রূপেতে ছিল না কেহ তাহার সমান ॥ 
সুন্দর রাজার কন্ত। যুবতী সুন্নযী | 
সকল মহিষী মাঝে হইল ঈশ্বরী ॥ 
জদ্মেজয রাজ! তারে লইযা! নির্জনে । 
বহুবিধ রতিক্ত্রীড়া করে তার সনে ॥ 
রূপবতী বন্তীবতী অতীব সুন্দরী | 
আনন্দ পাইল কত রতিক্রীড়া! করি ॥ 
এইবূপে বহুকাল করিযা যাপন, 
ধর্মেকর্থ্দে মতিগতি দিলেন রাজন্‌ ॥ 
নৃপশ্রেষ্ঠ জন্মেজয় হরিষ অন্তরে । 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে মহা আড়ম্বরে ॥ 
যজ্জের যে অশ্ব ছিল নৃপেব ভবনে। 
সজ্জিত দে মনোহর নানা আভরণে ॥ 
কৌতুছলে একদিন রাজার কামিনী । 
দর্শন করিতে অশ্ব আসে একাকিনী॥ 
ইন্দ্রদেব সেই স্থানে ছিলেন গোপনে । 
সহল। রাণীরে তার পড়িল নঘনে ॥ 
ধীনে ধীরে আসে রাণী মরাল-গামিনী। 
রূপেতে উজল করে যেন সৌদামিনী ॥ 
সুযোগ বুঝিয়। ইন্দ্র জি গুপ্স্থান। 
মহ্ষীর সন্মুখেতে হয় আগুযান॥ 
কামেতে উদ্মত হযে দেবে পুরশার। 
ধরিতে সতীর হাত ধাইল সত্বর ॥ 
বিপদে পড়িষা রাণী ন! হেরে উপাঁষ। 
সতীত্ব বুঝিবা৷ আর নাহি রাখা যায় ॥ 





করযোড়ে সন্বোধিয়া! কহে পুরন্দরে। _ 


চরণে মিনতি করি, ক্ষমা কর মোরে॥ 
অবল! কামিনী আমি কি কহিব আর। 
কৃপা করি আজি মোৰে কর পরিহার ॥ 
কোন কথ! ইন্্রদেব নাহি ল্য কাণে। 
চিত তার জর্জরিত হয় কামবাণে ॥ 
রাণীরে প্রবলভাবে করিয়! ধারণ। 
নানাভাবে তার সহ করিল রমণ ॥ 


স্বর্ত-জীড়ার সুখে ইন্দ্র মুহমান। 
রূতি্ুখে নাহি তার দিবারান্তিক্ঞান ॥ 
পুরন্দর সহ রাণী করিয়! বিহার । 
যোগবলে দেহ তার করে পরিহার ॥ 
নৃপতির ভয়ে ভষে দেব পুরন্নর। 
চুপি চুপি শ্বর্গধামে পলায সত্তর ॥ 
মহ্ষীর মৃত্যুবার্তা করিযা! শ্রুবণ। 
শোকভরে নৃপ অতি করিল রোদন ॥ 
বলে হে নির্দয় বিধি কিব! অপরাধে। 
ঘটাইলে বাদ কেন মম মনসাঁধে | 
পত্ী বিন! কিভাবেতে কাটাই জীবন। 
ত্যজিব আমার প্রাণ পত্রীর কারণ ॥ 
অতঃপর যজ্জ আদি করি সমাপন। 
বিপ্রেরে দক্ষিণ! দান করিল তখন ॥ 
মানবীর দেহ রম্তা করি পরিহার । 
শাপমুক্তা হযে যাষ শ্বর্গের মাঝার ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথ! অতি মধুময়। 
শ্রবণ করিলে হয সর্ববপাঁপ-ক্ষয় ॥ 
যমভয় নাছি থাকে ক্দীপি তাহার । 
এ জগতে কৃষ্ণনাম সকলের সার ॥ 
পিতা! মাত! ভ্রাতা বন্ধু আত্মীয় স্বজন। 
শুন্তেতে মিলাষে যাবে স্বপ্নের মতন ॥ 
কেবা তুমি, কেবা আমি, সব স্বপ্নময | 


 অনিত্য জগতে শুধু কৃষ্ণ সত্য হয ॥ 


এ ভবনংসারে বদি মুক্তি পেতে চাও 
নিরম্তর একমনে কৃষ্ণগুগ গাও ॥ 
শ্রীক্ষষ্ণের নামগান অতি হিতকর | 
অগতির গতি তিনি দয়ার সাগর ॥| 


ভ্রীকষল্জন্মখণ্ডে ষোড়শ অধ্যাব সমাগু। 








8০৬ ীপ্রীবর্ষবৈবর্তপুরাণ। 
শরতের চন্দ্রসম বদন তাহার | 
 সও্ডদ্শ অধ্যায় বিকচ-কমল-দম নেত্র চমৎকার ॥ 
বাধাকফ-সংবা, বগা-তশ্রীবাধা স্তোত্রকপন | নয়নে রচিত তার কজ্জল হুন্দর। 
এবং বাধাুষেব বিবাহ-বর্ণন। গরুড়ের সম নাসা৷ অতি মনোহর ॥ 
নারাধণ কছিলেন, শুন মুনিরাজ | নাপিকায শোভিতেছে মুক্তাফল তার। 
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র কিছু বর্ণিতিছি আজ ॥ . .| মন্তকেতে শোভা! পাষ কবরীর ভার । 
একদিন নন্দ রাজা! শ্রীকুঞ্চের সনে। উজ্জ্বল কুগলদঘ্ন শোভে গণ্ুস্থলে | 
গেোচারণ তরে যাষ বৃন্দাবন বনে ॥ সুন্দর মালতীমাল! ছুলিতেছে গলে ॥ 
বৃন্দাবন কাছে ছিল ভাণ্তীরের বন। গকবিষ্বদম তার ওঠ ও অধর। 


নেই স্থানে গিয়া তারা করে গোচারণ ॥ মুক্তাসম দন্তরাজি শোভে মনোহর ॥ 


কাননের মাঝখানে ছিল সরোবর | ললাটে কন্তরীবিদদু কিব! শোভা তার। 
সম্বাছু তাহার জল অতি মনোহর ॥ সুন্দর কুদ্ধুম শোভে তাহার মাঝার ॥ 
দেই জলে গাতীদের ভূষণ! করি দূর। বক্ষোদেশে বিলম্বিত মুক্তাময় ছাঁর। 


নন্দ রাজ! নিজে পান করিল এচুর ॥ স্ব অঙ্গে শোতে তার রড-মলক্কার | 
তারপর প্রীবৃষেরে ল'ধে তার কোলে।  প্রীকমদৃশ স্তন কঠিন বর্তুল। 


পরিতৃপ্ত হয়ে নন্দ বনে বৃক্ষতলে ॥ ত্রিধলি সংযুক্ত নাতি নাছি তার তুল॥ 
এমন সময় নেথ। কৃষ্ণের মাঁমায। রাধিকার উকদেশ অতি র্শন | 
আকাশ আচ্ছন্ন হয মেঘেব ঘটায ॥ কটিতে মেখল| তার শোতে অনুষ্ষণ ॥ 
চাহ্যি! দেখিল নন্দ আকাশের মাঝে | বিপুল নিতম্ব তার দেখিতে হুন্দর। 
রাশি রাশি জলপূর্ণ জলদ বিরাজে ॥ রঞ্জিত চরণঘ্ঘধ অতি মনোহর ॥ 
মহাশব্দে বনমাঝে বছিতেছে ঝড়। চলিতে চবণে তার বাজিছে নুপুর | 
বস্তের গভীর শব্দে কাপে চরাচর ॥ মৃদু মৃদু হাস্ত রাধা! করে সনধুর ॥ 
বাযুদ্েগে বৃক্ষ যেন উপড়িষা পড়ে। বহ্রিশুদ্ধ বস্ত্র দেবী করে পরিধান। 
মুষলধারেতে বৃষ্টি ঝরঝর ঝরে । অঙ্গপ্রভা মনোহর চম্পক সমান ॥ 
তাহ! হেরি নন্দ রাজা তাবে মনে মনে। দশদিক দীপ্তিময়্ তাহার প্রভাব | 

* কেমনে যাইব আমি আপন ভবনে ॥ বিশ্মিত হইল নন্দ হেবিযা তাহায় ॥ 
এইনব গ্াভীগ্বণে কবি পরিহার ( . / | সম্বোধন করি নন্দ কছিল তখন। 
বিরূপ বাইব আমি গৃহের মাঝার ॥ গর্গমুখে সব কথা করিনু শ্রবণ | 
কেমনে পুভ্রেরে লয়ে যাইব ভবনে । গুন গুন বিনোদিনী কহি তব গ্রতি। 
কি করিব ভেবে কিছু নাহি পাই মনে ॥ || শ্রীহরির প্রি্তমা তুমি বাঁধা সতী ॥ 


পট ভ্রুদন করি শ্রীহরি তখন। মোর ক্রোড়ে যেই শিশু করিছে, বিরাজ! 
ভয়েতে পিতার কণ্ঠ করিল ধারণ ॥ পৃ ্রচ্ম তিনি জানি তাহা আজ ॥ 
এমন মময়ে রাধা রাজহংসী প্রা । মহাবিষ হতে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ মনাতন | 


মৃদু মৃদু গ্মনেতে আমিল তথায় ॥ অনুগ্রহ করি ভারে করহ গ্রহণ 
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তব প্রাণনাথে তুমি করিষা গ্রহণ। 
পুনরায় মোরে তুমি কর সমর্পন ॥ 

এই কথা বলি তারে নন্দ নরপতি। 
শ্্রীকফেরে দান করে শ্রীরাধার প্রতি ॥ 
স্রীকুফে পাইযা রাঁধ! আনন্দিত হয। 
মৃহু যুছু হাস্য করি নন্দরাজে কষ ॥ 
গুন শুন গোপরাজ আমার বচন। 
বহুপুণ্যফলে মোরে করিলে দর্শন ॥ 
গর্গমুখে সব কথা করিলে শ্রবণ। 
এক্ষণে গোকুলে তুমি করহ গমন ॥ 
সুপ্রসন্গা আমি আজি, শুন ব্রজেশ্বর | 
আমার নিকটে তুমি চাহ কিছু বর ॥ 
আমার দর্শন তুমি পাইলে যখন। 
দেবতা দুর্লভ বর করিব অর্পণ ॥ 
রাধার বচন শুনি নন্দয়াজ কয়। 
তোমাদের পন্দে ষেন ভক্তি মোর রয় ॥ 
আর কৌন অন্ভিলাষ নাহিক আমাব। 
দ্াস্ত ভক্তি দাও দেবি কি কহিব আর ॥ 
তোমাদের মুূর্লত যুগল চরণ। 
ভক্তিভরে যেন ধ্যান করি অনুক্ষণ ॥ 
তোমার নিকটে দেবি এই বর চাই। 
অন্ত কোন বিষষেতে স্পৃহা! মোর নাই ॥ 
নন্দের বচন শুনি রাধ। দেবী কয। 
যেরূপ প্রার্থনা কর, হবে মহাশয় ॥ 
আমাদের চরণেতে ভক্তি তব রবে। 
তুমি ও যশোদা দেবী চির স্থখী হবে ॥ 
অনায়াসে মাধাজীল করিবে ছেদন। 
অস্তিমে গোলোকধাঁমে করিবে গমন ॥ 
ইহা শুনি নন্দরাজা পুলকিত মনে। 
কৃষে রাখি চলে গ্সেল আপন ভবনে ॥ 
স্যতনে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে চাঁপি লয় ॥ 
রোমাঞ্চিত অঙ্গে তারে করে আলিঙ্গন। 
বারবার বদনেতে করিল চুম্বন ॥ 


মাধাবলে অনস্তর কৃষ্ণ সনাতন | 
বাসের মণ্ডল সেথা করিল হজন | 
রত্ধের নিম্মিত সেই রাসের মণ্ডল । 
মণিমুক্তা শোভে কত অতীব উজ্জ্বল 
শত শত রত্ুকুস্ত শোভে তার মাঝে। 
রূত্বময মণিস্তপ্ত তাহাতে বিরাজে ॥ 
মণ্ডলের মধ্যভাগে চিত্ররাজি রয়। 
বিবিধ দর্পণে তার কত শোভা হ্য। 
মনোহর পুঙ্পশধ্যা বিবাজে সেথায় । 
পুষ্পের উদ্ভান কত কহা নাহি যায ॥ 
কত শাখে কত পাধী কুরে কাকলি। 
পুষ্প ঘেরি ঘোরে কত মধূলোভী অলি। 
কোকিল পঞ্চম তান মধুরে গাইল। 
অকালে বুবিবা সেথা বসস্ত আইল ॥ 
মণ্ডলের উর্দভাগে উড়িছে কেতন। 
বিরাজিছে শত শত বন ভূষণ ॥ 
রদ্বকুস্ত, মাঝে রহে সুধাদুল্য জল। 
যেমনি সুস্বাছু তাহ! তেমনি শীতল ॥ 
অকম্ম'ৎ শি সেই রূপ পরিহরি। 
ধরিল অপূর্ব এক রূপ মনোহারী ॥ 
মগ্ডলে বিরাজে এক পুরুষ হন্দর। 
কমনীয় শ্যামমূত্তি অতি মনোহর ॥ 
কোটি কোটি কন্দর্পের শোত৷ অঙ্গে তার। 
সার! দেহে শৌভে কত রত্র-অলগ্কার | 
গীত বস্ত্র পরিধানে অতি চমৎকারি। 
কুগুল বিরাজ করে কর্ণেতে ভাহার | - 
শরতের চন্দ্রসম হুন্দর বদন! 

বিকশিত পৃদ্মনম বুগ্লল নযন ॥ 

কজ্জল বিলিগ্ড তাহ! অতি শোভাকর। 
বহ্কিম চাহনি তাতে কিবা মনোহর ॥ 
শিখিপুচ্ছ শোভিতেছে চূড়ব তাহার । 
কৌন্তভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার ॥ 
পারিজাত মালা দোলে তাহার গলায় । 
আহা কিবা! মনোহর শোভ! ধরে তায় ॥ 
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রাসের মণ্ডল ল সেথা করিয়া দর্শন ৷ 
হইল রাধিকা দেবী বিস্মযে মর্গন ॥ 
নন্দপুত্রে শ্রীরাধিকা না! হেরিয়া আর। 
শ্যামযুতি পানে এবে চাছে অনিবার॥ 
অপূর্ব দর্শন রূপ কে ভুলিতে পারে। 
অপলক নেত্রে রাধা ফে রূপ নেহারে ॥ 
তবুও মনের সাধ নাহি মিটে তায়। 
শ্রীকঝের রূপে হয বিমোহিত কায়॥ 
কামবাণে রোমাঞ্চিত হয কলেবর। 
যুবার মুখের পানে চাহে নিরস্তর ॥ 
ভুবনমোহন সেই বুবকের মনে। - 
সঙ্গমের ইচ্ছ! হয় রাধিকার মনে ॥ 
থর থর কাপে অঙ্গ মদনের বাণে। 
বারে বারে চাহে রাধ! যুবকের পানে ॥ 
সু মৃদু হাস্ত করি কৃষ্ণ সনাতন | 
বাঁধিকারে সম্যোধিয়। কহিল তখন ॥ 
শুন শুন রাঁধ। সতি আঁমার বচন। 
গোলোক-বৃত্তান্ত তুমি করহ স্মরণ ॥ 
তোমার নিকটে পূর্বে করিম যে পণ। 
সে প্রতিজ্ঞ! পরিপূর্ণ করিব এখন ॥ 
ভূমি মোর প্রিয়তম! তুমি প্রাণাধিক!| 
প্রাণের প্রেমী তুমি শুন গো! রাধিকা] ॥ 
কিছুমাত্র ভেদ নাই তোমায় আমায়। 
যেই রাধ! সেই কৃষ্ণ ভুল নাহি তায়। 
যথা ধবলতা রহে হুগ্ধ-ক্ষীর মাঝে । 


যেমন দাহিকা শক্তি অগ্রিতে বিরাজে ॥ . 


যেরূপ ধরাতে গন্ধ রহে অবিরত | 
তোমাতে সেরূপ আমি বিরাঁজি নিয়ত ॥ 
তোমা ছাড়া সুষ্টি আমি করিতে না পারি। 
তুমি আমি এক হুই দেখছ বিচারি ॥ 
আমি বীজ-রূগী তুমি স্বস্তির আধার। 

এম এদ তুমি মোর বক্ষের মাঝার ॥ 
যেরূপ অঙ্গের শোভা বাড়ে অলঙ্কারে। 
নেরূপ শোভিত তুমি করহু আমারে ॥ 


রীপ্ী্ষবৈবর্তপুরাণ। 
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অবস্থান করি আমি তূমি ছাড়া ববে। 
গুধু মাত্র কৃষ্ণ নামে ডাকে মোরে সবে ॥ 
তব ষনে অবস্থান করি আমি যবে। 
তখন স্্রীকৃষ্ণ বলি ডাকে মোরে লবে ॥ 
বিশ্বের আধার তুমি নিদান সবার। 
সকলের শোভা তুমি হও অনিবার ॥ 
পুরুষ প্রকৃতি মোরা হই অনুক্ষণ। 
ভুমি শ্রীরাধিকা আমি কৃ সনাতন ॥ 
সর্ধ্বশক্িরূপা! তুমি স্ত্রীক্ূপধারিণী। 
প্রকৃতি ঈশ্বরী তুমি তেজঃস্বরূপিণী ॥ 
শক্তি বৃদ্ধি জ্ঞানে তুমি সমান আমার । 
তেজেতে আমার তুল্য ছও অনিবার ॥ 
তোমার আমার'মাঝে ভেদ যেই করে। 
নরকে সেজন রয় বহুকাল ধরে ॥ 
সেইজন নরাধম অতি ছুরাশয়। 
-কোটিজন্মার্জিত পুণ্য নট তার হয়॥ 
আমাদের নিন্দ! যদি করে কোন জন। 
নরক মাঝারে সেই করিবে গমন | 
রাধাশব্ব যেই জন করে উচ্চারণ। 
তারে ভক্তি দান করি যাবৎ জীবন ॥ 
ঘেই জন পৃজে মোরে যোড়শোপচারে | 
সেই জন প্রিয় মোর কহিনু তোমারে ॥ 
যেই জন রাধা-নাম করে উচ্চারণ। 
সে জন অধিক প্রিয় হয় অনুক্ষণ ॥ 
অনন্ত ও ্রদ্ধা ধর্ম কপিল মহেশ। 
নর-নারায়ণ আর কাত্তিক গণেশ ॥ 
সাবিত্রী প্রকৃতি দুর্গা লক্ষী সরম্বতী। 
সকলেই প্রিষজন হুষ মোর অতি ॥- 
তোমার সমান তবু প্রিয় নহে তার! | 
রহিতে না পারি আমি ক ভূমি ছাড়া ॥ 
ভিন্ন স্থানে বাস তারা করে অবিরত | 
তুমি বাদ কর মোর বক্ষেতে নিয়ত ॥ 
এই কথ! বলি তারে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
মনেহির শধ্যা মাঝে করে অবস্থান ॥ 


লৃকান্তব বধ 


ব্রচ্গটববর্ত-পুব্রাণ_ 





শ্রীকৃজন্মথগ্ড। 


৪০৯ 





তখন রাধিক! দেবী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। 
কহিল মধুব বাক্য ভক্ভিভরে অতি ॥ 
ভুলি নাই প্রভূ আমি পূর্ব্বের বিষষ। 
সমস্ত বৃত্তান্ত মনে হতেছে উদ্য ॥ 
শুন শুন হৃদযেশ,গুন প্রাণ-্থামী। 
মাযাজালে সমাচ্ছন্ন হইযাছি আমি ॥ 
অভিশাপ দিল মোরে ভক্ত একজন। 
সেই শাপে গোী-রূপে করি আগমন ॥ 
একশত বর্ষ ধরি প্রভু তব সহ। টি 
বিচ্ছিন্ন ভাবেতে ভোগ করিব বিরহ ॥ 
শীধিত রয়েছ তুমি প্রভূ সনাতন। 
মম বক্ষম্থলে রাখ তোমার চরণ ॥ 
কোটি শশধর সম বদন তোমার । 
নেই মুখ পানে আমি চাহি অনিবার ॥ 
শ্রীরাধাব বাক্য শুনি কহে সনাতন। 
শুন শুন ভ্রীরাধিকে আমার বচন ॥ 
কিছুকাল অবস্থান কর এইবার । 
মনোর্থ পরিপূর্ণ করিব তোমার ॥ 
যাহার অদৃষ্টে আমি লিখিব যেমন। 
কেহ নাহি পারে তাহা করিতে খণ্ডন ॥ 
বিধির বিধাত। আমি কহিন্ু তোমারে । 
,আমার লিখন ভ্রহ্ম। খণ্ডিতে না পারে ॥ 
এইবপ স্মধুব অনেক বচন। 
শ্রীরাধারে বলিলেন শ্রীকৃষ্ণ তখন ॥ 
স্বাধাকৃষণ গুপ্ত কথা যে গুনে শ্রবণে। 
কোন পাপ নাহি স্পর্শে তাহারে জীবনে ॥ 
এ যদি বলিলেন দেব নারায়ণ | 
কৌতূহল জিজ্ঞাসেন বিরিঞি নন্দন ॥ 
অভঃপর কি ঘটিল কহু মহাশয। 
তাহা শুনি নারাষণ বু হাসি কয | 
রাধাকৃ একাসনে বসিধ! নির্ভানে। 
পূর্বজন্মকথা তারা বলে সঙ্গোপনে ॥ 
অকম্মাৎ প্রজাপতি জগৎ্-বিধাতা। 
কমণগুনু.করে ধরি আমিলেন সেথা ॥ 


অক্ষমাল। অগ্ভ করে ধরি গদ্মাসন। 
মুহ্মুহঃ কৃষ্ণনাম করে উচ্চারণ 
ম'লা কমণুলু তার হাতে শোভা! পাঁষ। 
হরির চরণে গিয! প্রণমে ত্বরাষ | 
যুক্ত করে ব্রহ্মা! দেব ভক্তি-সহকারে। 
শ্রীহরির স্তবস্ততি করে বারে বারে ॥ 
অনস্তর রাধা কাঁছে করিয়া গমন। 
কমগুনুজলে ধৌত করিল চরণ | 
চবণে প্রণাম করি ব্রন্ধা মহাশয। 
কৃতাগ্রলিপুটে স্তব করে সে সময | 
তুমি মাতঃ দযামযী প্রকৃতি ঈশ্বরী। 
ভক্তিভরে চরণেতে প্রণিপাত করি ॥ 
সার্থক জনম মম, সফপপ জীবন । 
তোমার চরণ-পদ্ম করিনু দর্শন ॥ 
পূর্বের আমি একবার পুক্র তীর্ঘেতে। 
কৃষ্ণ আরাধন! করি ভভ্তিযুক্ত চিতে | 
সন্ত হইযা৷ পরে কৃ্ণ সনাতন । 

বর দান করিবারে করে আগমন ॥ 
সনাতনে কহিলাম তক্তি্রে অতি। 
এই বর দান তুমি কর মোর প্রতি ॥ 
স্বপীষোগে কেহ যার ন1 পায় দর্শন । 
আমারে দেখাও সেই রাধার চর্ণ ॥ 
আমার বচন শুনি সনাতন কঘ। 
কিছুকাল অবস্থান কর মহাশয় ॥ 

তব ইচ্ছ! পূর্ণ হবে শুন হে ব্রহ্ন্‌। 
হেরিবে ভুর্লভ ভূমি রাধার চরণ ॥ 
ঈশ্বরের বাক্য কভু মিথ্য। নাহি হয় 
তোঁধার চবণ আমি দেখি এ সময ॥ 
কৃষ্ণ-ঙ্গ হ'তে তুমি আবির্ভূতা! সতি। 
প্রকৃতি ঈশ্বরী তুমি কৃপামধী অতি॥ 
কেব! কৃষ্ণ কেবা। রাধা কহ নাহি যাষ। 
কেমন করিষ। কহ বপ্নিব তোমায | 
্রহ্ধাণ্ডের উর্ধভাগে গোলোক বিরাজে। 
নিরস্তর অবস্থান কর তার মাঝে ॥ 


৪১০ জীরহ্ষবৈবর্ত-পুয়াণ। - 





ভুমি নিত ভুষি সত্য অজর অধর । - 
তোমার চরণ ধ্যান করি নিরন্তর ॥ 
সর্ববশক্তিস্বরূপিণী তুমি ভগবতী। 
কি কব তোমার কথ ক্ষুদ্র আমি অতি ॥ 
শ্রীহরির অংশ ₹তে পুরুষেরা হয়। 
তব অংশঙগাতা হয নারীপমুদয় ॥ 
আত্মার সমান হয কৃষ্ণ-সনাতন | 
দেছের স্বরূপা তুমি হও অনুক্ষণ ॥ 
জগতের মাতৃরূপা তৃমি অনিবার | 
তোমার চরণে আমি নমি বারংবার ॥ 
নিত্য সত্য যেইরপ কৃষ্ণ মনাতন। 
সেইরূপ নিত্য সত্য ভূমি অনুক্ষণ ॥ 
বিশ্বের বিধাতা আমি বেদ হৃষ্ি-কারী। 
তোমার মহিমা তবু বিতে না! পারি ॥ 
চারিমুখে নাহি পারি বদিতে তোমায়। 
ভক্ভিভবে প্রণিপাত করি তব পা ॥ 
অম্বিক! বলিযা তুমি খ্যাত চরাচরে। 
চরণে প্রণাম তব করি ভক্তিভরে ॥ 
বিশ্বের জননী তুমি জানি অনিবার। 
তোমারে বণিতে হেন সাধ্য আছে কার ॥ 
আমি ও অনভ্তদেব ভোলা পধ্গনন। 
করিতে ন৷ পারি কভু তোমার স্তবন ॥ 
দুর্বল অক্ষম আমি শুর আমি অতি। 
সাধ্যমত স্তুতি-বাক্য কছি তব প্রতি ॥ 
অধম সন্তান আমি, শক্তি কিছু মাই। 
অপরাধ হয় যদি ক্ষম। কর তাই ॥ 
সন্তানের অপরাধ যদি ত্ৃভূ হয়। 
মার্ছবন! কবেন তারে জননী নিশ্চয় ॥ 
এইরপ স্তবস্তুতি করি অবিরাম । 
্রঙ্মাদেব রাধিকারে করিল প্রণাম ॥ 
্রহ্মাকৃত এই স্তব যে করে শ্রবণ। 
হরির দাসত্ব লাভ করে সেইজন ॥ 
অনায়াসে সেইজন করে মৃত্যু জয। 

এ তব-সংসারে তার নাহি কোন ভয ॥ 








শুনিয়া ব্রহধার স্তব তুটা হয়ে সতী। 
মৃছু সছ্‌ হাস্ত করি কহে ব্রন্ধ! গ্রতি ॥ 
সন্তুষ্ট হয়েছি আমি তোগার উপর 
এক্ষণে প্রার্থনা কর ইচ্ছামত বর ॥ 
রাধিকার কথা! শুনি ব্রহ্মা মহাশয় । 
অতি-ভক্তি সহকারে রাধিকারে করু ॥ 
কপা করি মোরে মাতঃ দেহ এই বর। 
চরণেতে ভক্তি যেন রহে নিরন্তর ॥ 
অহর্হঃ স্মরি যেন রাধাকৃফ-নাম। 
পাদপন্ন ধ্যান যেন করি অবিরাম ॥ 
পুনর্ধবার নমস্কার করি ভক্তিভরে। 
হরিরে ম্মরিয়! ব্রহ্ম! হোম আদি করে॥ 
শয্যা ছাড়ি উঠিলেন কৃষ্ণ দনাতন। 
বিধিমত হোম আদি করে সমাপন ॥' 
অনন্তর ব্রঙ্গাদেব শ্রীকৃষ্ণ রাধারে 1 
প্রদক্ষিণ করিলেন ভর্ভি-সহকারে ॥ 
এইরূপে প্রদক্ষিণ করি সপ্তবার। 
শ্রীরাধিক] শ্রীকৃষণেরে করে নমস্কার ॥ 
রাধিকার হস্ত কষ করিল! ধারণ। 
চতুর্ুখ করিলেন বেদ-উচ্চারণ॥ 
বেদ-উক্ত সপ্তমন্ত্র উচ্চারণ কয়ে । 
রাধিকার পৃষ্ঠদেশ সনাতন ধরে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষংস্থল ধরি রাধা সতী । 
কৃষ্ণেরে পরায় মালা মনোহর অতি ॥ 
ভক্তিভরে শ্রীরাধারে কৃষ্ণ সনাতন। 
মনোরম মাল! গলে করিল অপর্ণ ॥ 
অতঃপর চতুর্নুখ ভক্তি-দহকারে। 
শ্রীকৃষ্ণের বাম পার্থে বসায রাধারে ॥ 
তারপর রাধাকৃষ্ণ মিলি ছুইজন। 
বেদ-উক্ত পঞ্মন্ত্র করে উচ্চারণ ' 
এ্রইরূপে মন্ত্রপাঠ করি সমাপন। 
রাধিক। কৃষের পায়ে প্রণমে তখন ॥ 
অতঃপর ত্রহ্মাদেব আনন্দিত মনে। 
রাধিকারে সমর্পণ করে সনাতনে ॥ 


শ্ীকৃংজগ্মখণ্ড। 


স্বর্গেতে ছুন্দূভি বাজে অতি সুমধুর । 
পুষ্পৰৃষ্টি চারিধারে হইল প্রচুর ॥ 
সুমধুর গান করে গন্ধ সকল। 
অপ্ররারা নৃত্য গীত্ত করে অব্রিরল॥ 
তারপর ব্রহ্মাদেব কহে জোড় করে। 
দক্ষিণাস্বরূপ দেহ ভক্তি দাস্ত মোরে ॥ 
ব্রহ্মার বচন শুনি কহে সনাতন। 
তব অভিলাষ আমি করিব পূরণ ॥ 
ভর্তি-লাঁত হবে তব কহি স্থুনিশ্চয। 
করিবে চরণ ধ্যান সকল সময ॥ 
যাবচ্চন্্র দিবাকর রছিবে গগনে । 
আমাদের প্রতি ভক্তি রবে তব মনে ॥ 
আমার বচন কু মিথ্যা! নাহি হয়। 
এই কথ। পল্াসন জানিবে নিশ্চষ ॥ 
মঙ্গল হইবে তব গুন হে ত্রদ্ষন্‌। 
্বস্থানে এক্ষণে ভুমি করছ গমন ॥ 
কৃষেের বিবাহ-কথা অস্ত সমান । 
ঘেই গুনে দেই করে গালোকে পয়ান ॥ 
ধনে-জনে বাড়ে সিদ্ধ হয় মনস্কীম। 
যেই জন লয মুখে রাধাকৃষ্ণ নাম ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের কথ শুনি আনন্দিত মনে । 
ব্রঙ্মাদেব যায় চলি আপন ভরনে ॥ 
এতেক গুনিয! তবে দেবধি নারদ | 
মনে মনে বন্দিলেন রাধাকৃষ্ণপদ ॥ 
নারায়ণ প্রতি পরে সবিনযে কয। 
অতঃপর কি হইল বল দয়াময় ॥ 
রাধাকৃষণ পুণ্য কথা অতি মনোহর। 
শুনিলে পবিত্র হয সবার অন্তর ॥ 


উ ভীকষেষ সহিত শ্রীবাধিকাঁব বিহাব। 
নারদের বাক্য শুনি হরধিত অতি। 
নারায়ণ বলিলেন নারদের প্রতি | 
তারপর ঘটে যাহা শুন দিয়া মন। 
হইবে বানা! পূর্ণ শুনিবে যখন ॥ 


প্রস্থান করিলে ব্রহ্গা শ্রীরাধিক। সতী 
কটাক্ষ নযনে চাহে শ্রীকুষ্ণের প্রতি ॥ 
কুষের ব্দন সতী করিয়া! দর্শন । 
লজ্জীভরে নিজ মুখ করে আচ্ছাদন ॥ 
স্বছু সুছু হাস্ত করে পুলকের ভরে। 
মকটাক্ষ দৃষ্টিপাত ক্ষণে ক্ষণে করে ॥ 
কামবাণে রাধা-অঙ্গ হইল গীড়িত। 
সমস্ত শরীর তার হয রোমাঞ্চিত ॥ 
থর থর কাপে অঙ্গ মদনের বাণে। 
ঘন ঘন চাহে দেবী শ্রীকৃষ্ণের পানে ॥ 
প্রণাম করিষা রাধা কৃষ্ণের চরণে । 
শ্রীহরির সহ যায শয়ন-ভবনে ॥ 
সেথায রাধিকাদেবী করিষা গমন। 
কৃষ্ণ-মঙ্গে করিলেন চন্দন-লেপন ॥ 
স্থধা আর মধুপাত্র লয়ে তারপর। 
জ্রীহরিরে দীন রাধা করিল সত্ব ॥ 
স্থবাষিত তাস্থুলাদি কৃষ্ণে.কুরে দান। 
বাঁধারে তান্ুল দান করে ভগবান্‌ ॥ 
রাধিকার সর্বব অঙ্গে কৃষ্ণ সনাতন। 
ধতুদহকারে করে চন্দন-লেপন ॥ 
ধ্যান করে কাধ নিত্য ধাহার চরণ। 
সেই কৃষ্ণ কামবশ রাধার কারণ ॥ 
কামবাণে জর্জরিত হরির অন্তর | 
রাধিকার পাঁনে হি চাছে নিরস্তর ॥ 
রাধিকারে বক্ষে চাপি কৃ ভগবান্‌। 
আলিঙ্গন করি করে চুম্বন প্রদান ॥ 
হরিষে হরিল! হরি রাধার বসন। 
কৃষ্ণগীতবাস রাধা করে আকর্ষণ ॥ 
তারপর কামাতুর হরি সনাতন! 
রাধাসহ নান! ভাবে করিলা রমণ ॥ 


1 সর্ব অঙ্গ পুলকিত হয় প্রীবাধার। 
| নবসঙ্গমের বশে তৃপ্তি নাহি আর ॥ 


আলিঙ্গন চুম্বনের নাহিক বিরতি। 
আবেশে মৃচ্ছিত-প্রীয় রাধিকা! যুবতী ॥ 
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দিবারাত্রি গান কিছু না রহিল আর। 
হুরিসহ নান! ভাবে করিল শূক্গার ॥ 
কামশান্ত্রবিশারদ কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
রাধারে বিবিধ ভাবে করে তৃপ্তি দান ॥ 
রাধিকার প্রতি অঙ্গ করি আলিঙ্গন ৷ 
অফ প্রকারের রতি করিলা তখন ॥ 
রাধিকারে বারে বারে করি আকর্ষণ। 
সর্বব অঙ্গে নখক্ষত করে সনাতন ॥ 
রাধিকার পায়ে বাজে মঞ্জীর হুন্দর। 
কম্কণ কিন্কিণী বাজে অতি মনোহর ॥ 
আলুথালু কেশ তার গাত্র বন্ত্রহীন। 
মহান্থখে রতি-ভোগ্ করে নিশিদিন ॥ 
এইরূপে সাঙ্গ যবে হয় কামরণ। 
রাধার করিল! হরি কবরী-বন্ধন ॥ 
ললাটে সিন্ুরবিদ্দু আকে দনাতন। 
অঙ্গে ভার পত্রাবলি করিল রচন ॥ 
সহসা কৈশোর-রূপ করি পরিহার । 
পুনরায় ধরে হরি শিশুর আকার ॥ 
ননদের নন্দন-বেশী শিশু সনাতন । 
ক্ষুধায় গীড়িত হযে করিল ক্রন্দন ॥ 
তাহা হেরি রাধাদেবী ব্যথিত হুদষে। 
কৃষ্ণেরে উদ্দেশ করি কহে সবিনযে ॥ 
মায়ার ঈশ্বর প্রভু কি কহিব আর। 
মৌর প্রতি মীয়া কেন করিছ বিস্তার ॥ 
মোরে পরিত্যাথ কেন কর সনাতন। 
কেন শিশু-রূপ তুমি করিলে ধারণ ॥ 
এইরূপে রাধা সতী কীদিছে যখন । 
স্হস! আকাশবাণী শুনিল তখন ॥ 
শুন রীধা বিনোদিনি আমার বচন। 
শ্রীকৃষ্ণের পাঁদপন্ম করছ ল্মরণ ॥ 
শুন নতি, মু তব নযনের জল | 

. যত দিন বিরাজিবে রাসের মণ্ডল ॥ 
ছায়ামাত্র গৃহে রাখি আসিবে হেথায। 
মিলিবে হরির সহ কহিন্ু তৌমাষ ॥ 


প্রতি রাত্রিকালে আমি আসিব হেখায। 
শিশু-রূপ পরিত্যজি নটবর কায ॥ 
বেদনা চিত্তের তব নাশিব নিশ্চয় 1, 
আমার বচন জ্কেনে! মিথ্যা নাহি হ্য ॥ 
সম্বরণ কর দেবি তোমার রোদন। 
ম্হানন্দে পরিপূর্ণ কর তব মন ॥ 
বালকের রূপী এই কৃষ্ণ সনাতনে। 
ক্রোড়ে করি লয়ে যাও নন্দের ভবনে ॥ 
শুনি এই দৈববাণী রাধিকা তখন। 
কৃষ্ণেরে লইয! চলে নন্দের ভবন ॥ 
যশোদার ক্রোড়ে তারে করিয! অর্পণ । 
সম্বোধন করি রাধ! কহিল! তখন ॥ 
অতিশষ স্থুল শিশু, জননি তোমার । 
বহিতে না পারি আমি তার দেহ-ভার'॥ 
গোষ্ঠমাঝে নন্দরাজ আমারে_হেরিযা। _ 
শিশুরে প্রেরণ করে মোর হাতে দিষা ॥- 
ইহারে বহিতে মোর বড় কষ্ট হয। 
তোমার এ শিশুপুভ্র ভারী অতিশয ॥ 
ক্ুধাতুর হযে শিশু করিছে ত্রন্দন। 
তাই তো শিশুরে ত্বরা করি আনযন ॥ 
আকাশ যে মেঘাচ্ছম তাহাতে আবার । 
বার বর বৃষ্টিধারা ঝরে অনিবার ॥ 
পিচ্ছিল হুর্গমূ্‌ পথ কর্দমাক্ত অতি। 
শিশুরে বহিতে হয় অশেষ হুর্গতি ॥ 
দর্বব অঙ্গ সিক্ত মোর বৃষ্টির ধারায়। 
তোমার নন্দনে আনি দিলাম তোমায ॥ 
বন্ক্ষণ গৃহ আমি আসিযাছি ছাড়ি। 
এক্ষণে গৃহের পানে যাই তাড়াতাড়ি ॥ 
এই কথা বলি রাধা করিল গমন । 
যশোঁদা শিশুরে লযে দান করে স্তন ॥ 
প্রতিদিন রাধাদেবী ছাবা রাখি ঘরে। 
বৃন্দাবনে হরিসহ রতিক্রীড়া করে ॥ 
্রহ্মবৈবর্তভেব কথা অস্ৃত-মধুর | 


- শব্ণ করিলে সব দুঃখ হব দুর ॥ 


কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভন্্র জীব রথ! কাটে কাল। 
চারিধারে বিস্তারিষ। আছে মায়াজাল ॥ 
নিরন্তর ভজ সবে কৃষ্ণের চরণ । 

এই মাযাঁজাল তবে হইবে ছেদন ॥ 

এ ভব-দংসার মাঝে সকল অসার । 
হরির চরণ ধ্যান কর অনিবার॥ 
কৃষ্ণভক্ত হয যেই তার কিবা তয। 
সর্ববগধী হয সেই নকল সময ॥ 

মায।য বিমুধ্ধ £যে আছে জীবগণ। 
মংলার-কুপের মাঝে আছে নিমগন ॥ 
ভক্তবাঞ্াকল্পতরু কৃষ্ণ সনাতন । 
তাহাব চরণে প্রাণ কর সমর্পণ | 


সর্ব গুঃখ দূরে যাবে প্রাণে শাস্তি পাবে। - 


অস্তিমেতে শ্রীঘরির ভবনেতে যাবে | 
জীকষ্চজগ্মথণ্ডে সপ্তদশ অধ্যাঁঘ সগাপ্ত। 


ও অভ্রীদশ্শ অধ্যায় 
বক, কেশী ও গ্রলদ্বানুব বধ, বনগুদেবাদি গন্ধর্কব 
শাপ-মোচন এবৎ শ্রীরুষ্টেব বৃন্দাবন 
শমন প্রভাব! 
নারাণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
কৃষ্ণের চরিত্র আমি করিব বর্ণন ॥ 
একদিন শিশু কৃঞ্ঝ অগ্য শিশু সনে। 
জীবনে গমন কবে ল'যে গাতীগরণে ॥ 
শ্রীবনের মাঝে গি। কৃষ্ণ সনাতন। 
অন্য অগ্ধ শিশুসহ কবে গোচারণ ॥ 
মধুবন ছিল সেথা! অতি মনোহর । 
গাভী ল'যে সবে সেখ! চলিল সহর ॥ 
গোপের বালক নহ কৃষ্ণ-বলরাম। 
নানাবপ ক্রীড়া তথ! করে অবিরাম | 
সকলে প্রফুল চি আহাদ অন্তরে । 
গোবংস মকল নিষে কৃত রঙ্গ করে ॥ 


শ্ীকষচজন্মথণ্ড। ৪১৩ 





কতু নাচে কভু গ্রায হাসে খলখল। 
কখন ব! তোলপাড় করে নদীজল | 
কোন সঙ্গী গাছে উঠে কলফুল পাড়ে। 
কেহ বা থাকিযা নীচে হাত পাতি ধরে॥ 
কেহ করে পর্ববতের গাত্রে আরোহণ। 
গ্রাভীর পশ্চাতে ধায হাতেতে পাঁচন ॥ 
কেহ বা! গ্রাতীর পিছে ছুটে ছুটে যাষ। 
কেহ বা! সঙ্গীকে দেখি বনেতে লুকায ॥ 
হাম্বা রব শুনি কেহ আনন্দে আকুল। 
কেহ যায কাননেতে ভুলিবারে ফুল ॥ 
কোন সঙ্গী শুষে পড়ে নবদুর্ববাদলে। 
কেহবা বৃক্ষের ফল খায কুতুহলে | 
এই ভাবে শিশুদল মাঠের মাঝারে । 
এদিকে সেদিকে সব ছড়াইযা! পড়ে ॥ 
সহদ। সেথায এক দৈত্য বলবান্‌। 
শিশুদের সম্মুখেতে হয আগুযান ॥ 
বিকট আকার তার ভীষণ দর্শন । 
বকান্থুর নাম তার, বিকৃত বদন ॥ 
বিস্তার কবিয! মুখ আসিল ছুটিষা। 
কুষ্ণমহ সকলেরে ফেলিল গিলিয়া!॥ 
গাভী আর শিশুগ্রণ যত কিছু ছিল। 
অনাযাসে বকানহুর সবারে থিলিল ॥ 
হেরি হাহাকাব করে ঘত দেবগণ। 
অন্ত্রশস্ত্র ল'যে সবে করে আগমন ॥ 
উপায না হেবি কিছু দেব পুরন্দর | 
নিক্ষেপ করিল বু বকের উপর ॥ 
বের আঘাতে তার কিছু নাহি হয! 
নীহারান্ত্র নিক্ষেপিলা! চত্তু সে সময় ॥ 
যম্দগ্ড যমরাজ করে নিক্ষেপণ | 
বাষব্যান্ত্র তার পরে হানিল পবন ? 
ছতাশন অগ্রিবাণ করিল ক্ষেপথ! 
অর্ধচন্্ বাণ যারে কুবের হখন | 

এই সব হস্্রাঘাতে হইল হ্টির | 
শিবশুলে দৃর্জাণত হয অভংপর £ 
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তখন শ্রীভগ্রবান্‌ কৃষ্ণ সনাতন | 
ব্রহ্ধতেজে অঙ্গ তার করিল দহন ॥ 
যাতনায় বকান্থুর হইযা অস্থির। 
বধন করিয়া সবে করিল বাহির ॥ 
বাহিরে আমিল পুনঃ শিশু গাভীগণ। 
বানর প্রাণ ত্যাগ করিল তখন! 
স্র্গেতে দেবতাগণ হাত যোড় করি। 
স্তবস্তৃতি কবে বথ। দয়াময হরি ॥ 
মায়ামধ তুমি কর মাষার বিস্তার। 
পৃথিবী রক্ষিছ করি ছুষ্টের সংহার ॥ 
অগ্ৃতির গতি প্রভু কৃষ্ণ নারায়ণ। 
প্রণাম গ্রহণ কর দেব জনার্দন ॥ 
এইভাবে বকান্ুরে শিশু-কৃষ্ণ নাশে। 
তা দেখিয়া শিশুগণ খল্থল্‌ হাসে ॥ 
এতেক শুনিষ। তবে দেবধি নারদ । 
মূনে মনে বন্দিলেন রাম-কৃষ্ণ পদ | 
নারাষণ গ্রতি তবে কহে মুন্বির। 
বকাহ্র বধ শুনি তোমার গোচব ॥ 
নানা ছলে দষাময় হরি বারবার | 
সংসারের যত পাঁপ করেন সংহার ॥ 
এই ভাবে কত লীলা কবে কৃষ্ণধন। 
দয়! করি কহ মোরে দেব নারাধণ ॥ 
আর কোন্‌ অস্থরেরে কৃষ্ণ করে নাশ। 
তব পাশে শুনিবার বড় অভিলাষ ॥ 
এতেক শুনিয়া তবে নারদে সম্তাষি। 
বলিলেন নারায়ণ সব মহ হাসি| 
বকান্থরে মারি পরে শিশুধণ লযে। 
গ্রোষ্ঠ পরিত্যজি তারা যাষ গোপালযে ॥ 
বলরাম সহ পরে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
কেলিকদন্থের বনে করিলা! প্রস্থান ॥ 
গ্রলম্থ নাষেতে এক অন্তর তীষণ। 
বৃষরূপ ধরি সেথা করে আগমন ॥ 
 শ্্রীহরিরে শৃঙ্গ 'পরে ক্রি স্থাপন্‌। 
বিকট অস্থুর তীরে করে উত্তোলন ॥ 


ভীত হয়ে বালকেরা করে হাহাকার । 
কৃষ়ের বুঝিবা আজ রক্ষা নাহি আর। 
উর্বস্বাসে চারিদিকে ছুটে গাভীগণ। 
শিশুদল নানাদিকে করে পলায়ন ॥ 
তখন শ্রীবলরাম ভাঁকি সবে কয়। 
শুন শুন শিশুদল নাহি কোন ভয় ॥ 
কুষ্ের কিছু না হবে নাহি কিছু ডর। 
মরিবে কৃষ্ণের হাতে দৈত্য ভয়ঙ্কর ॥ 
বৃষের ধরিযা শৃঙ্গ শ্রীমধুসুদন। 
আকাশে তুলিয়া ভূমে করিলা ক্ষেপণ ॥ 
তথস্কর শব্দ করি দৈত্য ভূমে পড়ে। 
নিমেষে প্রলম্থাস্থুর প্রাণ ত্যাগ করে ॥ 
দর্শন করিয়া তাহা.বত শিশুগ্ণ। 
হাততালি দিষা সবে করিল নর্তন ॥ 
প্রলন্ঘ নিধন করি বলরাম সনে। 
শ্রীকৃষ্ণ গমন করে ভাণ্তীরের বনে ॥ 
সেথ! ছিল দৈত্যপতি কেশী বলবান্‌। 
অতিকায় মুভি তাব পর্ববত-সমান ॥ 
কুষেরে হেরিষা কেশী করিয়া ধারণ। 
শতেক যোজন উর্ধে করে উত্তোলন॥ 
তারপর শ্রীহরিরে ফেলি ভূমি "পরে । 
চর্ব্ণ করিতে যায় অতি ক্রোধতরে ॥ 
সনাতনে যেই কেশী করিল চর্বণ। 
দস্তরাজি ভগ্ন তার হইল তখন ॥ 
তাবপর কৃষ্ণতেজে কেশী দৈত্যবর | 
দগ্ধীভূত হ'ষে শেষে ত্যজে কলেবর ॥ 
বর্গেতে ছুন্দৃতি বাজে, পুষ্পবৃষ্টি হয় 
মনোহর রথ এক আসে সে সময | 
দিব্যরূপধারী হুরিপারিষদ্থগ। 

সেই রথ আরোহণে করে আগমন ॥ 
পরিধানে গীতবন্ধ কিরীট মাথায়। 
বিভূষিত সকলেই রত্বের মালায় ॥ 
কর্ণেতে কুণুল দোলে অতি চমৎকাব। 
মধুর মুরলী হাতে শোভে অনিবার ॥ 


টক শ্রীরুষণজন্মথণ্ড 
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চন্দন-চচ্চিত অঙ্গ কুস্কুম-লেপিত। 
চর্ণের মাঝে রত্ু-মপ্্রীর-শোভিত ॥ 
শোপবেশধারী দৰে অতি হুদর্শন। 
সহু মৃদু হাস্তা তার! করে অনুক্ষণ ॥ 
সেই স্ব পারিষদ রথ-আরোহণে ! 
হরির সম্মুখে আসে ভান্তীরের বনে ॥ 
দেহত্যাগ করি কেশী দিব্যরূপ ধরে। 
কৃষণেরে প্রণাম করি সেই রথে চড়ে ॥ 
কুষ্ণপারিষদরূপে কেশ পুনরায়। 

রথে আরোহণ করি গোলোকেতে যায় ॥ 
নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ 1 
কৃপা করি কর মোর সন্দেহ ভঞ্জন ॥ 
দৈত্যরূগী কেশী কেবা! ছিল মহাশয। 
সবিস্তারে কহু মোরে সমস্ত বিষয্ত | 
পূর্বব্জন্মে এ অন্থুর ছিল কোন্‌ জন ।- 
কার অভিশাপে দশা! হইল এমন ॥ 

'কি হেতু দানববংশে পুন জম্ম ধরে। 
সবিস্তারে সেই কথ! কহ দয়া করে ॥ 
নারাষণ কহিলেন, কর অবধান। 
তোমারে কহিব আমি অপূর্ধ্ব আখ্যান ॥ 
গুনিলাম যাহ! যাহা শঙ্কর নিকটে । 
তোমার নিকটে তাহা৷ কহি অকপটে ॥ 
গন্ধবাহ নামে ছিল গন্ধর্ববের পতি । 
তপন্থীর শ্রেষ্ঠ তিনি হরিভক্ত অতি ॥ 
ক্রমে ক্রমে জন্মে তার চারিটি নন্দন । 
সকলেই ছিল অতি কৃষ্ণপরাধণ ॥ 
শয়নে ও জাগরণে ভক্তিমহকারে। 
হুরির চর্ণ ধ্যান করে বারে বারে ॥ 
অনন্তর গন্ধর্ষ্বের পুজ্র-সমুদ্য। 

মুনিবর ছু্ববাসার মন্ত্রশিষ/ হয়॥ 
কৃষ্ণপুজা না করিয়া না করে ভোজন। 
কুষ্ণপূজা বিনা জল ন! কৰে গ্রহণ 
নিরন্তর জপ করে শ্রীকৃষ্ণের নাম। 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করে অবিরাম॥ 


সুহোত্র সপার্থ আব সুদর্শন নাম। 
বহৃদেব_এই চারি পুত্র গুণধাম ॥ 
পরমবৈষ্ণব তারা অতি সাধুজন। 
পুক্কর তীর্ঘেতে বহু করিল সাধন 
সর্ববজ্যেষ্ঠ বন্থদেব যোগপ্রাণ্ত হয়। 
ব্রহ্মতেজে দেহ তাৰ হয জ্যোতির্দ্য ॥ 
অনন্তর দেহ তার করি পরিহার । 
হরিপারিষদ হয় গোলোক-মাঝার ॥ 
একদা স্ৃহোত্র আদি ভ্রাতা তিনজন 
চিত্র-সরোবর-পানে করিল গমন ॥ 
শত শত পদ্ম ফোটে সেই সরোবরে। 
দেই পদ্ম তোলে তার! কৃষ্ণপূজা তরে ॥ 
নরোবর রক্ষা করে শিবের কিস্কর। 
গন্ধরর্গণেরে তারা বাধিল সত্বর ॥ 
শিবের নিকটে ল'ঘে কিস্করের দল। 
পদ্ম-হুরণের কথা৷ কহিল সকল ॥ 
কহিল শিবের কাছে অনুচরগণ। 
হরণ করিতে পদ্ম আসে তিনজন ॥ 
আমাদের অনুমতি নাহি তার! লয। 
যাহ ইচ্ছ! শান্তিদান কর মহাশয ॥ 
গন্ধবর্নন্বনগণ হেরি পঞ্চাননে'। 
প্রণাম করিল পায়ে ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
মৃদু মৃদু হাস্ত করি ভোলানাথ কয। 
কাহার নন্দন সবে দেহ পরিচয ॥ 
পার্বতী করেন ব্রত তাই সরোবরে। 
লক্ষ লক্ষ ষন্গগণ পন রক্ষা কবে ॥ 
ত্রৈমাসিক ত্রতে সতী মঙ্গলের তরে। 
হরিরে সহস্র পদ্ম সমর্পণ করে ॥ 

সেই পদ্ম কেন আজি কৰিলে হরণ। 


-কৌোথ! হ'তে কহ সবে কর আগমন ॥ 


শঙ্করের এই বাক্য করিষ! শ্রবণ। 
ভীত হুষে বৈষুবেরা কছিল তখন ॥ 
শুন প্রভু দয়াময কৃপা-অবতাব। 
তোমার চরণে মৌর! করি নমস্কার ॥ 


৪১৬ ীপ্রতরক্মবৈবর্তপুরাণ। 





না করিষ। কৃষ্ণপদে কমল অর্পণ । 
মোর! কভু অন্নঙ্গল ন৷ করি গ্রহণ ॥ 
পার্ববতীর রক্ষিত যে এই সরোবর | 
নহে প্রভূ সেই কথা মোদের গোচর ॥ 
অতীব লজ্জিত মোর! শুন পঞ্চানন। 
কৃপা করি পদ্মগুলি করহ গ্রহণ ॥ 
কৃষ্ণের চরণে আজি পদ্ম নাহি দিব। 
সে কারণে অন্ন জল মুখে না তুলিব ॥ 
আপনারে সব পদ্ম করিলাম দান। 
কৃপা করি তাহা ভূমি লহ ভগবান্‌॥ 
ধার পাদপন্ম মোর! নিত্য করি ধ্যান। 
মন্মুখে বিরাজে আজ সেই ভগবান্‌॥ 
অদ্বিতীয় এক ব্রহ্ম, রূপ নাহি তার। 
ভন্ত-অনুগ্রহে দেহ ধরে অনিবার ॥ 
তুমি দযাময প্রভু তুমি নাতন। 

কূপ! করি এই পদ্ম করছ গ্রহণ ॥ 

শুন শুন মহেশ্বর শুন ভগবন্‌। 

কপ! করি কৃষণমূদ্তি করাও দর্শন ॥ 
দ্বিভূজ মুরলীধারী কিশোর নুন্দর। 
জলধরদম ধার শ্যাম কলেবর ॥ 
প্রিধানে গীত বন্ত্র শোঁভিছে ধাঁছার। 
সার! অঙ্গে শোতে বার রত্ব-অলঙ্কার ॥ 
চন্দন-চচ্চিত দেহ অতি মনোহর । 
মযুরপুচ্ছের চূড়! শোভে নিরন্তর ॥ 
বিস্ৃষিত অঙ্গ বার মালতীমালায | 
কৌন্ততের মণি ধার বক্ষে শোভা! পায় ॥ 
কোটি কন্দর্পের সম লাবণ্য ধাহার। 
রাধাদেবী শোভে ধাঁর বক্ষের মাঝার ॥ 
ব্্ধা আদি দেবগণ করে ধারে ধ্যান | 


অনন্ত গ্রভৃতি ধার অন্ত নাহি পান ॥ - 


সকলের বন্দনীষ যিনি পূর্ণকাম। 
ভক্তবাঞ্াকল্পতরু ধিনি অবিরাম 
সেই শ্রীকফের রূপ ভুবনমোহন। 
কৃপ। করি আমাদেরে করাও দর্শন ॥ 


এইরূপ কহি শিবে গন্ধবর্ব-নন্দন। 
মনে মনে কৃষ্ণনাম করিল ন্মরণ ॥ 
গনধবর্বগণের বাক্য করিয়া শ্রধণ। 
সম্বোধন করি কহে ভোলা! পঞ্চানন ॥ 
তোমরা! সাষাস্ত নও বুঝিলাম আজ । 
বৈষবের অগ্রগণ্য পৃথিবীর মাঝ ॥ 
তোমাদের মত সাধু ছুর্ণভ ভুবনে! 
প্রাণ মন সঁপিয়াছ কৃষ্ণের চরণে ॥ 
হইয়াছি তুষ্ট আমি তোমাদের প্রতি। 
তোমাদের ,পরে তুষ্টা ঈশ্বরী পার্বতী ॥ 
এ জগতে আছে বত বৈষবের দল। 
আমার প্রাণের প্রিষ তাহারা সকল ॥ 
কিন্তু শুন হইযাছে সঙ্কট ভীষণ। 
ব্রতকালে মহেশ্বরী করিযাছে পণ ॥ 
অনুষ্ঠিত ব্রতকালে বদি কোন জন। 
সরোবর হতে পদ্ম করে আহরণ 
তাহার ছুর্গাতি হবে ভুল নাহি আর! 
জন্মিবে অস্থ্ররূপে ধরণীমাঝার ॥ 
তোমরা কৃষ্ণের ভক্ত, করিও না ভয়। 
ভক্তদের অমঙ্গল কভু নাহি হয | 
যদিও ধরিবে সবে দানব-আকার। 
গোলোকধামেতে পরে যাবে পুনর্রবার ॥ 
গুন শুন বতমগণ, আমার বচন। 
বৃন্দাবনে কৃষ্ণরূপ করিবে দর্শন ॥ 
যেই রূপ ধ্যান সবে কর নিরন্তর । 
সেই মনোহর রূপ দেখিবে সত্বর ॥ 
মদনমোহন রূপ করিবা দর্শন । 

দিব্য দেহে গোলোকেতে করিবে গমন ॥ 
যেই রূপ হেরিবারে উৎকণ্িত মন। 
দেখাইব সেই রূপ মদনমোহন | 
তাহাদের এই কথা বলি পঞ্চানন । 
অপরূপ কৃষ্ণবূপ করান দর্শন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের রূপরাশি হেরি সে সম্য। 
ন্্ব্বের পুত্রগণ রোমাঞ্চিত হয় ॥ 
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তারপর শঙ্করেরে করি নমস্কার । 
অন্থ্র-বূপেতে যাষ পৃথিবী-মাঝার॥ 
মবার প্রথমে মুক্ত বহ্থদেৰ হয়। 

তিন ভ্রীতা৷ বৃন্বাবনে দৈত্যরূপে রয় ॥ 
বকাহর রূপে রহে স্থহোত্র তখন । 
প্রলম্ব-অন্থর রূপে রহে সুদর্শন ॥ 
সথপার্থ ধরিল কেশী দৈত্যের আকার। 
এইরূপে যাব সবে পৃথিবী-মাঝার ॥ 
সকলেরে বধ কবে কৃষ্ণ সনাতন। 
তাই তার! শ্রীকৃষ্ণের পাষ দরশন ॥ 
এইরূপে সবে তার! দিব্যরূপ ধরি। 
গ্োলোকে গ্রমন করে স্বর্ণরথে চড়ি ॥ 
রদ্ধবৈবর্তের কথ] অতি মধুময় । 
অবণ করিলে সদা জূড়াষ হৃদয় ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীল! অতি চমৎকার। 
ক্রমে জ্রমে তব কাছে কহিব এবার ॥ 


গু গোরুল ত্যতিযা। নন্দ, বশোদা, শ্রীকৃষ্ণ 


ব্বাম, শ্রীবাধা, ও অন্তান্ত গোঁপ- 

গোঁপীগণে বুদ্বাধনে গমন। 
তারপর শুন শুন নারদ স্বজন । 
এইবপে দৈত্য-বধ করি সনাতন ॥ 
সহচর্গণ আর গাতীগণ সনে। 
আনন্দিত মনে আসে আপন ভবনে ॥ 
শ্রীকৃষের সঙ্গিগণণ সকলের কাছে। 
নিবেদিল যাহ! সব বনে ঘটিয়াছে ॥ 
শুনিয়া সকলে হয বিস্মযে যগন। 
অতিশয় ভীত নন্দ হইল তখন ॥ 
বৃদ্ধ গোপগোগীগণে ভাকিযা ভবনে । 
পরামর্শ করে নন্দ তাহাদের সনে ॥ 
এইরূপ যুক্তি করি নন্দ নরপতি। 
হন্দাবনে চলিলেন সমারোহে অতি ॥ 
গোপ গোপী আর যত বালকের দল। 
সন্নাবনে যাঁয় সবে করি কোলাহল ॥ 


বাল সন 


সঙ্গিগণ কৃষ্ণ আর বলরাম সনে। 
বৃন্দাবন পানে চলে আনন্দিত মনে | 
কেহ বা বাজীয় বেণু অতি স্থমধুর। 
শৃঙ্গধ্বনি কেহ কেহ করিল প্রচুর ॥ 
কেহ বা বাজায় বীণা, কেহ করতালি । 
মনের আনন্দে কেহ নৃত্য করে খালি ॥ 
কারে কর্ণে শোভিতেছে নবীন পল্লব । 
বনমাঁল। পরিয়াছে বেহ্‌ বা ছুর্ণত ॥ 
কাহারে চূড়াষ শোভে পুজ্প মনোহর । 
কারে! কর্ণে শোভা! পাঁয় মুকুল সুন্দর ॥ 
কোটি কোটি শিশু আর গোপগোগীগণ। 
বৃন্দাবন পানে সবে চলিল তখন ॥ 
দিব্যবস্ত্র-পরিধান! যতেক যুবতী | 
নানাবিধ অলঙ্কারে শোভিতেছে অতি ॥ 
রাধিকার যত সব সহচরীগণ। 
রাধিকার সাথে সাথে চলিল তখন ॥ 
শিবিকারোহণ করি কেহ কেহ যাঁধ। 
রথ-মারোহণে কেহ চলিল ত্রায় ॥ 
রতুময পরিচ্ছদ করিযা। ধারণ। 

খে চড়ি রাধাদেবী করিল গমন ॥ 
সুনন্দ শ্রীদাম আদি কৃষ্ণ-সহচর। 
সানন্দে গমন করে গজের উপর ॥ 
গ্িরিভানু বীরভান্ু আর বিভাকর | 
গজে আরোহণ করি চলিল গত্বর ॥ 
অলঙ্কৃতা হয়ে চলে শ্রীযশোদা সতী । 
সাথে সাথে চলে তার রোহিণী বুবতী ॥ 
স্বরে চড়ি চলে কৃষ্ণ-বলরাম। 

সাথে সাথে কিন্বরেরা চলে অবিরাম ॥ 
বৃষেব পৃষ্ঠেতে কেহ করিছে গমন। 
গর্দভের পিঠে চড়ি যায কোন জন ॥ 
কোটি কোটি বাধিকার সহচরী বত! 
শ্রীরাধার সাথে সব চলে অবিরত ॥ 
সিন্দুর লইয়া! কেহ করিছে গ্লমন। 
কেহ কেহ করিতেছে কজ্ভল বহন ॥ 
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কেহ বা দর্পণ লঃয়ে সাথে সাথে যায়। 
কেহ কেহ রাধা-মঙ্গে চামর ঢুলায় ॥ 
কারে হস্তে ্বর্ণপান্র শোতে অন্ুক্ষণ। 
কেছ ঝা বহন করে অগুরু চন্দন ॥ 
গ্রে্ুক লইব! হাতে কেহ কেহ যায়। 
পুর্তলিকা হ'তে কেহ চলেছে ত্বরায় ॥ 
ক্রীড়াদ্রব্য কেহ কেহ করিছে বহন। 
বেশদ্রধ্য হাতে করি চলে কোন জন ॥ 
চলিতে চলিতে পথে নৃত্য কেহ কবে। 
কেহ কেহ গ্রান গাষ পুলক অন্তরে ॥ 
কোটি কোটি অশ্ব রথ সাথে সাথে যায। 
কোটি কোটি শকটাদি চলিল সেথায ॥ 
উষ্ট হস্তী চলে কত সংখ্য| নাহি তার। 
বৃষ ও গর্দভ চলে হাঁজার হাজাব | 
গোকুল ছাড়িয়া লবে বৃন্দাবনে যায়। 
গোকুল নগর হয শ্মশানের প্রায় ॥ 
এইরূপে বৃন্দাবনে আসিয়৷ সকলে। 
শ্রান্ত হযে অবস্থান করে বৃক্ষতলে ॥ 
অনন্তর গোপগণে করি সম্বোধন । 
মধুর বচনে কহে কৃষ্ণ দনাতন ॥ 

শুন শুন কহি আমি তোমাদের কাছে। 
এইন্থানে বহুতর রম্য গৃহ আছে ॥ 
দেবতার বিনির্মিত সে সব ভবন! 
অদৃশ্য ভাবেতে সব রহে অনুষ্থণ ॥ 
দেবতার প্রীতি যার! ন! করে সাধন। 
এই নব গৃহ তার! না করে দর্শন ॥ 
শুন শুন গোপগণ আমার বচন | - 
দ্বেতার পৃজ। আজি কর সমাপন ॥ 
কাল প্রাতে মকলেই করিবে দর্শন। 
রুমণীয় কত শত বিরাজে ভবন ॥ 

ঘুপ দীপ আদি দিষ। তক্ভি-সহকারে। 
পৃূজন করহ মবে দেবী চণ্ডিকারে ॥ 
এই বটমূলে দেবী অবস্থান করে । 
উহার পূজন কর স্ভক্তি অন্তরে ॥ 


কৃষ্ণের এতেক বাণী করিঘা শ্রবণ। 
দেবীর পূজন করে যত গ্োপগণ ॥ 
খা্াদ্রব্য যতকিছু আছিল সেথাব। 
ভোজন করিয়া সবে সুখে শিদ্র যায় ॥ 
কৃষ্ণের অপূর্ব মাধ! কে বুঝিতে পারে। 
যাহার মায়ায় সব মোহিত সংসারে ॥ 
মাযাময় শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাগ্তণে, হায়। 
যত কিছু ঘটে এই বিশাল ধরাষ | 
শ্্ীকৃষ্ণ-মহিমা বল কে পারে কহিতে | 
ৃত্যুপ্তয় পঞ্চমুখে না পারে বর্গিতে ॥ 
চতুণুখ ব্রহ্মাদেব বণিতে না পারে। 
ষড়ানন ছয মুখে নারে ঝরিবারে ॥ 
যোগীন্দরগ্ণণের গরু নিজে গণপতি। 
শ্রীকৃষ্ণের গুণগানে নাহিক শকতি ॥ 
সরম্বতী ধার কথা বলিতে না পারে। 
সনাতন মনকাঁদি বণিবারে নারে ॥ 
ব্দিতে না পারে ধারে ব্রহ্গাপুত্রগণ। 
কেমনে তীহার.কথা! করিব কীর্ডন্‌॥ 
্রহ্মা বিষু মহেশ্বর ধ্যান করে বার। 
তাঁহার মহিমা! আমি কি কহিব আর ॥ 
আকাশ যেমন নাহি জানে নিজ সীমা । 
শ্রীকৃষ্ণ নাহিক জানে নিজের মহিম1'॥ 
সকলের অন্তরাস্মা কৃষ্ণ সনাতন । 
সবার ঈশ্বর তিনি সবার কারণ ॥ 
সকলের আদি তিনি সর্ববরূপধারী ৷ 
তাহার মহিম! কিছু বণিতে না, পারি ॥ 
নিত্যানন্দ নিত্যরূপী নিত্য নিরাকার ৷ 
নিত্যদেবী নির্বিবকার কি কহিব আর ॥ 
নিগুণ ও নিরাশ্রয় নিত্য নিরঞ্জন । 
সকলের সাক্ষী সেই কৃষ্ণ সনাতন ॥ . 
নিলিপ্ত শ্রীভগবান্‌ সবার আধার | 
স্বয়ং পুরুষ তিনি নিত্য সারাৎসার ॥ 
ভক্তপ্রতি অনুগ্রহে ধরে কলেবর। 


| কম্নীয় রূপ ভার মোহন সুন্দর ॥ 
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কিশোর ব্দন সদা গোপবেশ তার। 
জলখরমম কান্তি অতি চমৎকার ॥ 
কোটি কন্দর্পের রূপ ভূবনমৌহন। 
শরতের পদ্মলম যুগল ন্যন ॥ 

কোটি চন্দ্র হার মানে বদন-শোভায়। 
বিভূষিত ভগবান্‌ রতন-ভূষায় ॥ 

ব্রহ্ম তেজে প্রস্থলিত বদন তীহার। 
মু মৃছু হাস্ত করে অতি চমৎকার ॥ 
উহার আজ্ঞায় চলে এ বিশ্ব-দংসার। 
ব্রহ্মা শিব বিষু আদি আজ্ঞ! মানে তার | 
তাহার আদেশে চলে বাযু নিরস্তর। 
উহার আজ্জ'ষ তাপ দিতেছে ভাক্কর ॥ 
তার আজ্ঞাবলে চলে দিকৃপাঁলগণ। 
গ্রহ আদি তীর আজ্ঞা মানে অনুক্ষণ ॥ 
স্থলচর জলচব যত জীব্গণ। 

তাহার কৃপাষ প্রাণ করিছে ধারণ ॥ 
তাহা হৈতে আবিভূত ভূত সমুদয 
তাহাতে বিলীন হয অস্ভিম সময ॥ 
প্রলয় ঘটন হয মিমেষে তাহীর। 
হরির মহিমা! আমি কি কহিব আর ॥ 
শ্রীহরির কথা যেই করিবে শ্রবণ । 
পবিত্র হইবে তার দেহ আর মন ॥ 
স্থপবিভ্র কৃষ্ণকথ! যেই স্থানে হয! 
তীর্থহুল্য সেই স্থান নাহিক সংশয॥ 
মুনিখষি দেবগণ সেথা বিদ্যমান । 
যেজন শ্রবণ করে সেই পুখ্যবান্‌॥ - 
হরিকথ! বলে যেই অতি তক্ভিভরে। 
শত শত পাগী তাগী উদ্ধার সে করে।॥ 
শ্রীকৃষ্ণের কথ৷ যেই. শুনিবারে চায়! 
তাহার সমান কেহ নাহি এ ধরায় ॥ 
জনম সফল হয কথামত পানে। 
তাপদঞ্ধ নরনাবী শান্তি পায় প্রাণে ॥ 
অর্চন! বন্দন] সেবা স্মরণ কীর্ভন। 
মন্ত্র জপ আর তাতে আত্মদমর্পণ ॥ 


হরিদাস আর তার গুণাদিশ্রব্ণ। 
এই নয় প্রকারের ভক্তির লক্ষণ॥ - 
যেই জন হয় সদা-হরিপরাযণ। 
তাহার বিপদ্‌ নাহি হয কদাচন ॥ 
আযুহক্ষয় নাহি হয় নাহি তার তয়। 
শ্রীহরি রহেন কাছে সকল সময ॥ 
অনিষ্ট তাহার কেহ করিতে না পারে। 
যমের কিন্করগণ নাছি লয তারে ॥ 
ত্হ্মবৈবর্তের কথা অম্থত সমান। 
যেই শোনে সেই হয অতি পুণ্যবান্‌॥ 
শ্রীকষ্ণজন্মখণ্ডে অষ্টাদশ অধ্যাষ সমাপ্ত । 


& উনবিংশ অধ্যায় 
কৃ্বাবন-নির্দাণ, কলাবভীব সহিত বৃষভাহ্ব 
পবিণয-বৃ্ান্ত, বুন্দাবন নামেব কাবণ কথন, ' 
বাধা আদি যৌডশ-নামেব ব্যুৎপত্তি এবং 
তগবতকৃত বাধাব স্তোত্র কথন। 
নারাষণ কহিলেন, শুন তপোধন। 

অপূর্ব কাহিনী আমি করিব বর্ণন ॥ 
রান্রিকালে বৃন্দাবনে গ্রোপগোগীগণ। 
বৃক্ষের তলায হয় নিদ্রোষ মগন ॥ 
মনোহর শয্যা! আদি করিয়া রচন। 
মহান্থখে নিদ্রা! বাঘ গোপগোগীগণ ॥ 
নানাস্থানে নানা জন করে অবস্থান । 
মাতার বক্ষেতে স্বণ্ত কৃষ্ণ ভগবান্‌ | 
আকাশেতে হাসিতেছে পূর্ণ শশধর ৷ 
জ্যোতন্নাজালে চারিদিক শোভে মনোহর ॥ 
বৃন্দাবন শোভে যেন ্বর্গের সমান.। 
কুম্থমের গন্ধে হয় আকুল পরাণ ॥ 
নিন্দায় মগন সবে নিশ্চেষ্উ সবাই। 
চারিধারে কোনরূপ সাড়া শব্দ নাই ॥ 
পঞ্চম মুহূর্ত কাল হইলে ্বতীত। 
শিল্লিগুরু বিশ্বকণ্মা হয় উপস্থিত ॥ 





অঙ্গে তার সৃক্ষমবন্ত্র অতি মনোহর । 
মকর কুগুল কর্ণে শৌভিছে হন্দর ॥ 
স্ব অঙ্গে শোতে তার রর-অলঙ্কার। 
মনোহর মাল শোভে বক্ষের মাঝার ॥ 
জ্ঞানে ও বসে বৃদ্ধ কিশোরের রূপ। 
কামদেব-তুল্য শৌভা অতি অপরূপ ॥ 
বিশ্বকর্া তিন কোর শিল্পীদের সনে। 
গভীর রজনীযোগে আসে বৃন্দীবনে ॥ 
সাথে সাথে আসে যত কুবের-কিহ্কর। 
বিভীষণ মুর্তি সব অতি ভযহ্বব | 
ভীষণ আকার মুত্তি বিকৃত বদন। 
স্থরঞ্জিত কেশপাশ পিঙ্গল নযন ॥ 
পরাগ হস্তে কেহ আপিল সেথায়। 
ইন্দ্রনীল লয়ে কেহ আসিল তত্বরায ॥ 
স্তমন্তক মণি ল'যে আসে কোন জন। 
কারো হস্তে চন্দ্রকান্ত অতি হ্থমোহন ॥ 
ূর্ঘ্যকাস্ত লয়ে কেহ করে আগমন। 
গ্রতাকর মণি কেহ করিছে ধারণ ॥ 
পরশু কাহারো হস্তে সুবিশাল অতি। 
গন্ধনার লয়ে কেহ আদিল সম্প্রতি ॥ 
দর্পণ চামর হাতে আগে কোন জন। 
এইরূপে শিল্পিগণ করে আগমন ॥ 
বিশ্বকর্মা! শ্রীহরিরে করিয়া স্মরণ 
মনোহর পুরী 'এক করিল রচন ॥ 
কল তীর্থের সার অতি মনোরম। 
ভারতের শ্রেষ্ঠ তাহা অতীব উত্তম ॥ 
সবার বাঞ্ছিত সেই পুণ্ময় স্থান। 
মুমুক্ষু জনের! সেথ! লভয়ে নির্বাণ ॥ 
বিশ্বকর্্মা-বিনির্দিত বৃন্দাবন ধাষ। 
শ্রীহরির প্রিষতম হয় অবিরাম ॥ 
যোজন পাঁচেক হয-বিস্তার তাহার। 
ভারতের পুণ্য ক্ষেত্র অতি চমৎকার ॥ 
চারি কোটি চতুঃশাল ভবন বিরাজে। 
বৃহ চিত্র!পুভভলিক1 শোভে তার মাঝে ॥ 


ক ী্রীবরহ্ষবৈবর্তপুরাণ। 


বিশ্বকর্মা অতিশষ যত্ত-সহকারে। 
প্রস্তর-সোপান রচে গৃহ-ঘারে দ্বারে॥ 
প্রস্তর-নির্ম্িত বেদী করিল রচন। 
উজ্জ্বল কজ্জল গৃহে করিল লেপন॥ 
তারপর বিশ্বকর্মা রচে চারিধার। 
প্রস্তরের স্থকঠিন হৃদীর্ঘ প্রাকার ॥ 
এক কোটি মণিমধ রত্বের ভবন। 
নগরেতে বিশ্বকর্মা করিল রচন ॥ 
গদ্ধদার দ্যা করে সোপান নির্মাণ । 
মণিময স্তম্ভ রচে অতি দীপ্তিমান্‌ ॥ 
লৌহসার দ্বিযা করে কবাট রচন| 
হদূঢ গ্রাচীরে পুরী করিল বেউন ॥ 
উজ্জ্বল কলসে পুরী করিল শোভিত। 
গোপদের আশ্রমা্দি হইল নিন্দিত ॥ 
তারপর বিশ্বকর্মা অতি সযতনে। 
বুষভানু-গৃহ রচে আনন্দিত মনে ॥ 
সুদৃঢ় গ্রাকার রচে চারিধারে তার। 
তাহাতে নির্মাণ করে দৃঢ় চারি ছার | 
মহ!মণি-বিনিন্দিত বিংশতি ভবন। 
বিশ্বকর্মী সযতনে করিল রচন ॥ 
ূরধ্যকাস্ত মণিময স্তম্ত আদি যত। 
বুষভানু-ভবনেতে শোভে অবিরত ॥ 
সব্ণীকার মণিমঘ সোপান সকল। 
সেই ভবনের মাঝে শোভে অবিরল ॥ 
লৌহ্‌সার-বিনির্ষ্িত কবাট হুন্দর। 
ভবনের প্রতি দ্বারে শোতে নিরন্তর ॥ 
স্ন্দর সুন্দর সব মন্দিরের মাঝে। 
স্বর্ময় শত শত কলস বিরাজে ॥ 
নগরের প্রান্তভাগে নির্জন প্রদেশে। 
চম্পক উদ্ভান এক রচে অবশেষে ॥ 
সেই উগ্ভানের মাঝে কলাবতী সতী । 
স্বামী সহ স্থখে ভোগ করিবেন রতি ॥ 
সে কারণে বিশ্বকর্মা লইয়। ধতন। 
বিরচিল অট্টালিক! অতি সুদর্শন ॥ 





স্রীকৃষজন্মখগু। 


বিশ্বকর্মা সেই স্থানে করিল নির্মাণ ॥ 
রচিল কবাট আদি অতি মনৌরম। 
শোভাময ভবনাদি রচিল উত্তম ॥ 


ড বলাবতী উপাখ্যান । 

নারদ কহিলা, প্রভু দেব নারায়ণ । 
কূপ করি কর মোর সন্দেহ ভঙ্জন ॥ 
বিশ্বকর্মা ধার গৃহ করিল রচন। 
সেই কলাবতী সতী হয় কোন্‌জন॥ 
কার পত্রী হয সেই কলাবতী সতী । 
বিস্তারিষা সেই কথ! কহ মোর প্রতি ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, গুন মুনিরাজ। 
সবিস্তারে সব কথা কহিতেছি আজ | 
কলাবতী অংশরূপা হয় কমলার । 
সেই সতী জন্ম নিল মানসে ব্রহ্ধার ॥ 
অতি তেজোমধী নারী দেবী ক্লাবতী। 
তাহার নন্দিনী হন শ্ীরাধিক| সতী ॥ 
শ্রীকৃষের অংশ হতে দেবী আবিভূতী। 
তীর পদরেণুস্পর্শে বনুম্ধরা পৃতা ॥ 
নারদ কহিলা, প্রভু, করি নিবেদন। 
কহ প্রভূ ব্ষভানু হয় কোন্‌ জন ॥ 
সামান্ত মানব হষে কোন্‌ তপস্তাষ। 
কৃষ্তপ্রিযা শ্রীরাধারে কন্তারূপে পায় ॥ 
নারদের বাক্য গুনি কছে নারাহ্ণ। 
পুরাতন ইতিহাস শুন দিযা মন ॥ 
পূর্বকালে পিতৃদেব মানম হইতে। 
মনোহ্র। তিন কন্ত! জন্মে পৃথিবীতে ॥ 
যেনক! ও রত্বমাল! আর কলাবতী। 
এই তিন কন্তা, তারা রূপবতী অতি 
রত্বমাল৷ জনকেরে করিল বরণ। 
হিমালযে পতি লয মেনকা তখন ॥ 
অযোনিমন্তবা সীত। শুন তাব্পরে। 
কন্তারণে আসিলেন রতুমাল! ঘরে ॥ 


বিষ্ুমায়ারূদী সেই পার্বতী তখন। 


৪২১ 


ইন্দ্রনীল মধিদবারা নয়টা সোপান। | মেনকার কন্তা হন ঈশবরীপারবতী। 


পূর্বে তিনি আছিলেন দক্ষবন্তা! সতী ॥ 


তপৌবলে শিবে করে পতিত্বে বরণ ॥ - 


মনুবংশজাত ছিল হ্চন্দ্র নৃুপতি। 


তাহারে বরণ করে দেবী কলাবতী ॥ 


রূপবতী পত্বী লাভ করি নরপতি। 
মনে মনে হইলেন আনন্দিত অতি ॥ 
নবীন বয়স তার তনু স্থকোষল। 
শরতের চন্দ্রসম বদনমণ্ডল ॥ 
গজেন্দ-লমান গ্রতি অতীব মস্থর। 
কটাক্ষে মুনীন্দ্রগণ মুগ্ধ নিরন্তর ॥ 
রন্তাতরু-বিনিন্দিত শ্রোণি হুদর্শন ৷ 
হৃকঠিন জুবর্ভূল অপরূপ স্তন ॥ 
রখ-চক্র-বিনিন্দিত নিতম্ব-বুগ্ল। 
সব মৃছ হাস্য দেবী করে অবিরল ॥ 
পক-বিস্ব-নম তার ওষ্ঠ ও অধর । 
দাড়িম্ব-বীজের সম দস্ত মনোহর ॥ 
বিকশিত পদ্মসম যুগল নযন। 

গার! দেহে হুশোভিত রত্বের ভূষণ ॥ 
তাহারে দর্শন করি মুচন্দ্র নৃপতি। 
কামবাণে জর্জরিত হইলেন অতি ॥ 
কাধাতুর নরপতি কলাবতী সনে। 
নির্জন ্রদেশে যায় রথ-আরোহণে ॥ 
সথরভিত রমণীয় মলয় পর্বতে । 
কলাবতীসহ ক্রীড়া করে নান! মতে ॥ 
চম্পকপুষ্পের শঘ্যা করিয়। রচন। 
নানাভাবে নরপতি করিল রমণ ॥ 
মল্লিক! উদ্ভানে কভু করিল বিহার। 
পুষ্পতদ্রা নদীতীরে করিল শৃঙ্গার ॥ 
গন্ধমাদনের গুহ হেরিয়া! নির্জন । 
নানাভাবে রতি ভোগ করে দুইজন 


গঙ্গার পুলিনে কভু গোদাবরী-তটে। -. 


কখনো! নম্দনবনে পর্বত নিকটে ॥ 


প্‌ 


৪২২ শী্রীবরহ্মবৈবর্ভ পুরাণ । 


কাবেরী-নদীর তীরে জনহীন বনে। 
বিহার করিল রাজা কলাবতী সনে ॥ 
দিবারাত্র নাহি জ্ঞান তৃপ্ডি নাহি আর। 
উন্মন্ত হইয়া ধোহে করিল বিহার ॥ 
অতীত হইল যবে সহম্্ বংমর। 
ধর্মকর্দ্দে মতি দিলা নৃপ অনন্তর ॥ 
কলাবতী সাথে লঃয়ে মুচন্দ্র তখন। 
বিস্ক্যশৈলতীর্ঘ মাঝে করিল গমন ॥ 
পুলহ আশ্রম সেথা ছিল মনোহর । 
তপস্তা করিল নৃপ সহ বৎদর ॥ 
ইরূপে ধ্যান করি কৃষ্ণের চরণ । 
মুচ্ছিত হইয়া পড়ে হ্ুচন্্র রাজন ॥ 
বলীক স্বৃতিক1 জ-ন্ম রাজার শরীরে। 
সেই মারি দূর করে কলাবতী ধীরে | 
অস্থিসার প্রিয়তম বক্ষমাঝে লয়ে। 
-কলাবতী শোক করে ব্যাকুল হুদয়ে ॥ 
কোথা গেলে প্রাণনাথ আমারে ছাড়িযা। 
কেমনে এক্ষণে আমি রহিব বাচিয়া 
প্রাণের বল্লভ তুমি হৃদয়ের পতি। 
তে মারে ছাড়িয়। মোর কিব৷ হবে গতি ॥ 
কোথায় যাইব আমি কহ প্রাণধন। 
কেমনে করিব আমি জীবন ধারণ ॥ 
এইরূপে সতী যবে করিছে ক্রন্দন । 
প্রজাপতি ব্রহ্মা দেখ করে আগমন ॥ 
ছেরিয়। সতীর দুঃখ গলিল হৃদয়। 
রোদন করিতে থাকে ব্রহ্মা মহাশয় ॥ 
কমগুলু'জল লয়ে ভ্রন্মা অতঃপর । 
দিঞ্চন করিল নৃপ দেহের উপর ॥ 
অতঃপর ব্রহ্গজ্ঞানে স্থুচন্দ্র রাজার ।, 
করিলেন প্রজাপতি জীবন-সঞ্চার ॥ 
চেতনা লভিষ। পরে ম্ুচন্দ্র নূপতি । 
হেরিলেন জ্যোতি ব্রহ্মার মূরতি ॥ 
মহাতুষ্ট হযে রাজা অতি ভিতরে । 
রহ্ধার চরণতলে প্রণিপাত করে ॥ 











সন্তু হইযা ব্রা হুচন্দরেরে কয়। 
মনোমত বর কিছু চাহ মহাশয় ॥ 
ব্রহ্মার বচন শুনি সুচন্দ্র নূপতি। 
বুক্তকরে কহিলেন ব্রহ্মাদেব প্রতি॥ 
তুষ্ট হঃয়ে যদি তুমি কর বর দান। 
দাও প্রভু কৃপা করি মুকতি নির্বাণ ॥ 
সুচন্দ্রের বাক্য শুনি ব্রঙ্গা মহাশয়। 
সেইরূপ বর দানে সমৃগ্যত হয ॥ 
ব্রহ্মারে তখন কছে কলাবতী সতী। 
কৃপ| করি মোর কথ! শুন প্রঙ্গাপতি | 
নৃপতিরে যদি প্রভু দাও এই বর । 
আমার কি গতি তবে হবে অতঃপর ॥ 
এ জগতে রমণীর পতি ম'ত্র দার। 
পতি বিন৷ তাহাদের গতি নাহি আর॥ 
রমণীর পতিসেবা একমাত্র ব্রত। 
নারীর! পতির ধ্যান করে অবিরত ॥ 
পতি গক তাহাদের তপোধর্মাময়। 
পতি ইউদেব হয ঘকল সময় ॥ 

পতি ভিন্ন অন্ত কারে নাি ভাবে নতী। 
পতি ছাড়া তাহাদের নাহি'অন্ত গতি॥ 
স্বামিসেবা শ্রেষ্ঠ ধর্ম রমণীর কাছে। 
পতি সম শ্রেষ্ঠ বন্ধু আর কেবা! আছে ॥ 
স্বামিসেবাবিহীনা যে রঘণী কল। 
ধর্মকর্ম তাহাদের দমস্ত নিচ্ষল ॥ 

জপ হোম তপন্তাদি সর্ব তীর্ঘন্নান। 
বেদ্পণ্ঠ দেবসেবা ত্রত মহাদান ॥ 
পৃথিবীতে যত সব ধর্মমকার্য্য আছে। 
অতিশয তুচ্ছ তারা৷ স্বামিসেবা কাছে ॥ 
পতি প্রতি যেই নারী কটুবাক্য ক। 
কালসুত্র নরকে সে বহুকাল রয় ॥ 
যতদিন চন্দ সূর্ধ্য অবস্থান করে। 
ততদিন রহে সেই নরক ভিতরে ॥ 
সর্পের প্রমাণ কৃমি অতি ভয়ঙ্কর 

দংশন করয়ে তারে সেথ! নিরন্তর | 


রি 


শ্রীকৃফজন্মখগ্ড। 


ঝিষ্া মুত্র আদি করে সতত ভক্ষণ। 
যমের কিম্কর্গণ করষে তাঁড়ন 

নরক হইতে যবে পাঁইবে উদ্ধার। 
কৃমির যৌনিতে শেষে জন্ম হবে তার | 
শত জন্ম কৃমিরূপ করিবে ধারণ। 

রক্ত মাংস বিষ্ঠা! আদি করিবে ভক্ষণ ॥ 
মোর সম অজ্ঞ নারী আর কেবা আছে। 
শুনিযাছি সব কথা পণ্ডিতের কাছে ॥ 
বেদের জনক তুমি ব্রহ্মা ভগবান্‌। 
ঘোগীদের গুরু তুমি বিছ্বান্‌ মহান্‌ | 
সকলি তো জান প্রভূ কি কহিব আর। 
পতি ছাড়া গতি কিবা হইবে আমার ॥ 
তব বরে কান্ত মোর যদি মুক্ত হুন। 
যৌবনে আমারে কেবা করিবে রক্ষণ | 
কৌমারে রক্ষেন পিতা বার্ধক্যে তনয়। 
যৌবনকালেতে পতি রক্ষাকর্তা হয ॥ 
স্বাধীন! রম্ণী যারা, যাহারা অদতী । 
কুলটা তাহারা হয় অতি ছুউমতি ॥ 
শত-জন্ম রত পুণ্য হয বিলোপন। 
ধর্্মপথে তাহাদের নাহি রছে মন ॥ 
বার্দক্যে ঘৌবনকালে নকল সময়। 
সতী নারীদের ভক্তি পতি *পরে রষ ॥ 
পতিতে আনন্দ পাষ পত্বী পতিত্রতা। 
মনে মনে চিন্তা করে পতিদের কথা ॥ 
পতিব্রত। নারীগণ ন্বপ্ধে জাগরণে। 
গতিরে চিন্তন করে আনন্দিত মনে ॥ 
সতী নারীদের কাছে পতির বিরহ। 
চিরদিন হুয প্রভূ অতি ছুঃখাবছ ॥ 

সতী নারী দগ্ধ হয বিরহ-মনলে। 
স্পৃহা নাহি থাকে তার অন্গে আর জলে ॥ 
কান্ত হ'তে শ্রেষ্ঠ বন্ধু রমণীর নাই। 
রমণীর শ্রে্ জন পতি সর্বদাই ॥ 
দেবগণ হতে শ্রেষ্ঠ রমশীর পতি। 
পতিত্রতা রমণীর পতি মাত্র গতি ॥ 


বৈষ্থবেরা ধ্যান করে কৃষ্ণের চরণ। 
সন্তানের প্রতি ধায জননীর মন ॥ 
কৃপণের মন রছে উপার্জিত ধনে। 
সেইরূপ পতি ভঙ্গে সতী নারীগণে ॥ 
স্বামী বিনা সতীদের বৃথাই জীবন। 
পতিহীন নারী চাহে লভিতে মরণ ॥ 
শুন শুন ব্রহ্ম! মোরে করি পরিহার । 
মুক্তিদান কর যদি স্বামীবে আম'র ॥ 
শুন হে ত্রহ্মন্‌ তবে মোর অভিশাপে। 
অপরাধী হবে তুমি-_নারীহত্যাপাপে ॥ 
কলাবভী-মুখে শুনি এহেন বচন। 
ভীত হযে চতুম্মুখ কিল তখন ॥ 
শুন কলাবতী তোমা করি পরিহার | 
মুক্তি নাহি দিব গুধু পতিরে তোমার ॥ 
তবু কহি কলাবতি এক্ষণে তোমায়। 
পতিসহ উদ্ধারিতে শক্তি নাহি হা | 
ভোগ ছাড়া মুক্তিলাভ অতীব ছুর্লভ। 
ভোগ-শেষে মুক্তিলাভ করে জীব সব ॥ 
শুন সতি পূর্ণ হবে তব অভিলাষ । 
পতিসছ কিছুকাল স্বর্গে কর বাস। 
মত্্যধামে ছু'জনার জন্ম শেষে হবে। 
তোমাদের কম্]রূপে রাধা জন্ম লবে ॥ 
শোন শোন নৃপমণি আমাব বচন। 
সতী সহ সুখভোগ করহ এখন॥ 

পূর্ণ না হইলে কাল কারো! সাধ্য নাই। 
মোক্ষদান করিবারে, কছি তব ঠাই | 
অতঃপর সম্ভযুগ্ন আসিবে সন্থর। 

সাধু সহবাসে ভূমি ববে নিরন্তর | 
জীবনুক্ত হযে সতী তোমরা তখন | 
রাধাসহ গোলোকেতে করিবে গমন ॥ 
হরির চরণে মন রবে সর্বক্ষণ! 
অবিরত নেহারিবে হরির চরণ ॥ 
বাসনা হইবে পূর্ণ, সিদ্ধ মনস্কাম। 
রাজীরাণী দুই ঘাবে বৈকুষ্ঠের ধাম ॥ 


৪২৩ 


৪২৪ রীপ্রী্রদ্ষবৈবর্তপুরাণ। 





৬ 


এত যদি কছিলেন দেব পন্মাসন। 
রাজারাণী দুইজন আনন্দে মগন ॥ 
এইরূপ বাক্য কহি ত্রক্গা ভগবান্‌। 
আপন ভবন পানে করিল! প্রস্থান ॥ 
কাল পূর্ণ হলে রাজ। রাণী ছুইজন। 
(হে তবে বিসঞ্জিল আপন জীবন ॥ 
কালক্রমে গোঁকুলেতে সুচন্দ্র রাজন্‌। 
বুষভানুরূপে করে জনম গ্রহণ ॥ 
স্থর্ভান পিতা তার, মাতা পদ্মাবতী । 
বুষতানুরূপে জন সুচন্দ্র নৃপতি ॥ 
রূপে গুণে অদ্বিতীয় রূঘভানু হু । 
শ্রীহরির ধ্যান করে সকল লময ॥ 
পিতার হইলে মৃত্যু বৃষভান্ু তবে। 
সিংহাসনমাঝে বলে অতি সগৌরবে ॥ 
মিত্রতা হইল তার নন্দরাজ দনে। 
অতিশয ভালব।সা হুইল ছু'জনে ॥ 
দুইজনে একসাথে থাকে সর্বব্ষণ। 
(হে যেন এক আত্া। এক প্রাণ-মন ॥ 
মৌন থাকি কিছুক্ষণ কহে নারাষণ। 
কি ঘটিল অতঃপর করিব বর্ণন ॥ 
কলাবতী উপাখ্যান কহি তব 'ঠাই। 
এমন মধুর কথা শুনিতে না পাই ॥ 
কান্যকুজে নৃপশ্রেষ্ঠ রাজ ভলন্দন। 
কলাবতী তার গৃহে জন্মিল তখন ॥ 
কলাবতী মহাসাধ্বী অতি রূপব্তী। 
অধোনিসম্ভবারূপে জন্ম লয় সতী ॥ 
ভলন্দন যজ্ঞ যবে করিল ভারতে | 
কলাবতী জন্ম লষ যজ্ঞকুণ্ড হতে ॥ 
প্রতপ্ত কাঞ্চনসম বরণ তাহার । 
হেরিয়া নৃপতি লষ বক্ষের মাঁঝার ॥ 
পরমা রূপমী বন্ধ নাহিক তুলনা] । 
ইহার সমান কোন দেখি না জলন|॥ 
কন্তাকে দেখিষা রাজ! আনন্দে মগন। 
কোলে তুলি সেই কন্তা করিল গ্রহণ ॥ 








সন্তানবিহীনা রাণী সতী মালাবতী। 
অন্তঃপুরে বান করে মনোদুঃখে অতি ॥ 
নাহি স্থখ নাহি শান্তি মনেতে তাহার । 
সন্তান বিহনে তার মনে হাহাকার ॥ 
নিশিদিন রাণী করে সন্তান কামনা। 
কিন্তু নাহি হয় পূর্ণ মনের বাসনা ॥ 
মনোছুঃখে দেই দিন বিরস বদনে। 
একাকিনী রাণী বমি ছিলেন বিজনে ॥ 
এমন সময়ে রাজ] কন্ত! কোলে লায়ে। 
উপনীত হইলেন আপন আলয়ে ॥ 
রাণী প্রতি কহিলেন করি সম্বোধন। 
বরাননে, শোন শোন আমার বচন ॥ 
যজ্ঞ করি এই কন্। লভিনু সম্প্রতি। 
কৃপা করি দিযাছেন যজ্-অধিপতি ॥ 
ধর রাণী এই কস্া করহ গ্রহণ। 
কন্যার স্মেহেতে এরে করহ পালন ॥ 
এত বলি মনন্ুখে রাজা! ভলন্দন। 
পড়ী-করে ফেই কন্া করিল অর্পণ ॥ 
কম্তারত্ু লাভ কবি র'ণী মালাবতী | 
স্তন-দদান করিলেন হৃষ্টচিত্তে অতি ॥ 
অন্নপ্রাশনের দিনে দৈববাণী হয। 

শুন শুন কহি তোম৷ নৃপ মহাশয় ॥ 
মহ্াভাগ্যবততী কণ্থা হইল তোমার । 
কলাবতী এই নাম রাখিও ইহার ॥ 
শুনিয়। আকাশবাণী আনন্দে নৃপতি। 
কম্তার রাখিল নাম দেবী কলাবতী ॥ 
কলাবতী বৃদ্ধি পাষ চন্্রকলা-দম। 
কিবা অপরূপ রূপ অতি মনোরম ॥ 
শরীরের আভা তার অতি মনোহর | 
শশধর-সম তার বদন নুন্দর ॥ 

যৌবন আদিল যবে রূপ বৃদ্ধি পায়। 
মুনিমন মুগ্ধ হয় রূপের ছটায ॥ 

মরি মরি কিবা তার দেহের গঠন । 
চম্পক-সমান তার অঙ্গের বরণ ॥ 





শ্রীকৃজন্মথণ্ড। 


সু ্হ হান্ত মুখে শৌভে অবির্ল॥ নারারণ-অংশজাত অতি গুণধাম ॥ 
বিপুল নিতম্বভীর হুবর্তূল স্তন। রূপে গুণে অদ্বিতীষ সুপপ্ডিত অতি। 
শ্রোশিদ্য অপরূপ অতি স্থদর্শন ॥ জাতিম্মর পুত্র সেই কছি তব প্রতি ॥ 
রূপের মধুর ছটা নয়ন ভূলাষ। অনন্ত যৌবন তার, শুন হে রাজন্‌। 
সর্বজন মুগ্ধ হয় হেরিষা! তাহায় ॥ তার করে কন্যা তব কর সমর্পণ ॥ 
একদিন দিব্যবন্ত্র করি পরিধান | তব কন্া কলীবতী ভূবনমোহিনী । 
মন্থর গমনে দেবী রাজপথে যান ॥ লক্ষমী-অংশম্বরূপিণী তৌমার নন্দিনী ॥ 
গজেন্দর-নমান গতি অতি-্চমৎকার। বৃষভানু যোগ্য পতি তোমার কম্যার। 
মর্ধ অঙ্গে শোতে তার রদ্ব-অলঙ্কার ॥ আমার বচন নৃপ করহ বিচার ॥ 
ভীর্থপানে নন্দ রাঁজা করিতে গমন। মঙ্গলজনক হবে দৌোহের মিলন | 
কলাবতী রূপনীরে করিল দর্শন ॥ বূষভানগু-করে কন্যা কর সমর্পণ ॥ 
মন্দ রাজ জিতেন্দরিয় জ্ঞানবান্‌ অতি। নন্দের বচন শুনি ভলন্দন কয়। 
কন্তারে হেরিষা মুগ্ধ হয নরপতি ॥ শুনিলাম তব মুখে সমস্ত বিষ ॥ 
অপরূপ রূপ তার করিযা দর্শন । কিন্তু শুন নন্দ রাজ! কহি তব প্রতি । 
জনে জনে নন্দ রাজ স্ধায় তখন ॥ মিলনের কর্তা হন দেব প্রজাপতি ॥ 
কেব। এই রূপ্বস্তী কাহার নন্দিনী । বিধাতার যথ! ইচ্ছ। ঘটান মিলন। 
কোথাষ গমন করে ভুষনমোহিনী ॥ আমি জন্মদাত। মাত্র শুন হে রাঁজন্‌॥ 
নৃপতির এই প্রশ্ন করি! শ্রুবণ। এ সংদারে কেবা পত্বী কন্থা কেবা ইয়। 
স্থজন পথিক এক কছিল তখন ॥ বিধাত! সবার মূল সকল সময় | 
ভঙগন্দন শীমে আছে এক নরপতি। নিজ কর্ম অনুসারে সবে পায় ফল। 
তার রূপবতী কন্ত। এই কলাবর্তী ॥ কৃতকর্ম-ফল কভু ন। হয় নিচ্ষল ॥ 
লক্ষ্ী-অংশ হ'তে কণ্ঘ! আবির্ভূত হন। | এইরূপ ইচ্ছ! যদি করে প্রজাপতি । 
জীড়। তরে সধীগৃছে করিছে গমন ॥ বৃষভানু-পত্বী তবে হবে কলাবতী ॥ 
পথিকের বাক্য শুনি নন্দ নরপতি। কি করিতে পারি আমি শুন হে রাজন্‌। 
ভলম্বন-ৃহে যাষ হউটচিত্তে অতি ॥ নিবারণ করে কেব! দৈবের লিখন ॥ 
নন্দেরে হেরিহ1 দেখা রাজ। ভলন্দন। এই কথ! ভলন্দন কহি ধীরে ধীরে। 
নমস্কার করি তাবে করে সম্ভাষণ ॥ মিষ্টান প্রদান করে নন্দ নৃপতিরে ॥ 
বহুবিধ ইন্টালাপ করি অতঃপর | ব্রজপুরে নন্দ শেষে করি আগমন 
ভলদ্দনে কহিলেন নন্দ নৃপবর ॥ স্থরভান নৃপে ব করিল বর্ণন ॥ 

শুন শুন নরপতি বচন আমার । গর্গ আর নন্দ সাথে করি আলোচন]। 
সম্বন্ধ করিব আমি তোমার কন্ার॥ সর্তান করে এই সন্বন্ধ-যে'জনা ॥ 

তব কন্া কলাবতী অতি রূপবতী । বিধির নির্ববন্ধ বল কে করে খগ্ডন। 
অবশ্যই চাই তার অনুপ পতি ॥ 


বৃষানু কলাবতী খিলিল তখন ॥ 


৪২৫ 


৪২৬ রীপ্রী্রন্নবৈবর্তপুরাণ। 


মা বার শিপ পাপা? পপ পস্পি পি পিপি ০৮৮৯০। 


অতঃপর লমারোহে রাজা ভলন্দন। 
নানাবিধ যৌতুকাঁদি করে সমর্পণ ॥ 
বহুমূল্য মণিমুক্তা প্রদান করিল | 

শত শত হ্তী ঘোড়া উপহার দিল ॥ 
বুধভানু রূপবতী পতী লাভ করে। 
নির্জন প্রদেশে বাধ প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
পুঙ্গশয্যা মনোরম করিয! রচন। 
নানামতে পত্বীনহ করিল রমণ ॥ 
সবোবর-তীরে কভু পুষ্পের কাননে । 
সম্ভোগ করিল বতি কলাবতী সনে ॥ 
কভু জলে কতু স্থলে করিল বিহার । 
দিবারাত্র নাহি জ্ঞান তৃপ্তি নাহি আর ॥ 
কাম্শান্ত্রবিশারদ বৃষভানু অতি। 
নানাভাবে পত্রী সহ ভোগ করে রতি ॥ 
পতির বিরহ সতী সহিতে না পারে। 
বুধভানু পত্রীসঙ্গ কু নাহি ছাড়ে ॥ 
নিমেষেব তরে যদি অনর্শন হয়। 
কলাবতী ব্যাকৃলিতা হয অতিশয ॥ 
ক্ষণতরে যদি কোথ! যাঁষ কলাবতী | 
বুধভানু রাজ। হয় ব্যাকুলিত অতি ॥ 
জাতিম্মবা কলাবতী জানে পূর্ববাপর। 
বুষভানু নরপতি হয জাতিন্মর ॥ 
এইরূপে বৃষভানু কলাবতী সহু। 
মনম্খে রতিক্রীড়া করে অহরহঃ ॥ 
কালক্রমে শ্রীরাধিক। শাপগ্রন্ত! হয়ে। 
কন্তারূপে আসিলেন তাদের আলয়ে॥ 
অযোনিসম্ভব! রাধা কৃষ্প্রিযতম!। 
তুবনমোহিনী তিনি নিত্য নিরুপমা ॥ 
তাহারে দর্শন করি কিছুকাল পরে। 
বৃষভানু কলাবতী মুক্তিলাভ করে| 
পুরাতন ইতিহাস করিনু বর্ন । 
প্রকৃত আখ্যান এবে করহ শ্রবণ ॥ 
রূষভানু নৃপতির নির্জন আশ্রম । 
বিশ্বকর্মা! রচিলেন অতি মনোরম ॥ 


[ অগ্থস্থানে বিশ্বকর্মা করিধা প্রস্থান । 
নন্দের আশ্রম এক করিল নির্মাণ ॥ 
মকল ভবন হতে শ্রেষ্ঠ সে আশ্রম। 
পরিখা ঘকল ধারে অতীব উত্তম ॥ 
হুরলজ্য পরিখ! সেই অতি দৃঢ়তর | 
চারিধারে রাজে তার স্থদৃঢ প্রস্তর | 
নানাধারে পুণ্পোগ্'ন কারিল রচন। 
মানাবিধ পুষ্পগন্ধে মুগ্ধ হয় মন ॥ 
চম্পকের বৃক্ষ কত শোডে চারিধারে। 
গন্ধে আমোদিত দিক্‌ হয় ব'রে বারে ॥ 
গুবাক পনস আত্র দাড়িম্য খর্ছুর | 
নাগরঙ্গ বৃ্চ আর্দি শোভিল প্রচুর ॥ 
জন্বীর তুরঙ্গ ভূঙ্গ জন ও শ্রীফল। 
আগ্রাতক বৃক্ষ আদি শোভে অবিরল ॥ 
কেতকী কর্দলী বৃক্ষ সেথ ব বিরাজে। 
কদন্বের বৃক্ষ শোভে আশ্রমের মাঝে ॥ 
পরিখার মাঝে এক পথ স্থগোপন। 
সুকৌশলে বিশ্বকর্মা করিল রচন ॥ 
সেই পথে অরিগণ প্রবেশিতে নারে | 
আত্বীষ স্বজন কিন্তু গ্রবেশিতে পারে ॥ 
পরিখার উর্ধভাগ্গে শোভিল গ্রাকার। 
শত-ধনু-পরিমিত বিস্তার তাহার ॥ 
মণিনার-বিনির্িতি কবাট সুন্দর | 
প্রাকারেব বহির্দেশে শোভে নিরস্তর ॥ 
তারপর বিশ্বকর্মা, আশ্রম ভবনে। 
বিরচিল চতুঃশাল! অতি সঘতনে ॥ 
মনোহর মণিময উজ্জ্বল সোপান । 
ক্রমে ক্রমে বিশ্বকর্মা করিল নির্মাণ ॥ 
ভবনের উর্ধভাগে শৌভে কুস্ত শত। 
মণির প্রভাষ তার৷ প্রদীণ্ত সতত ॥ 
এইরূপে নন্দালয করিষা রচন। 
বিশ্বকর্মা! বিরচিল পথ স্থদর্শন ॥ 
বিরচিযা রাজমার্গ চারিধারে তার । 
মণির নিশ্মিত বেদী রচে চমৎকার ॥ 





তারপর বিশ্বকর্্া। গিয। বুন্দাবনে। 
রাসের মণ্ডপ রচে অতি মযতনে ॥ 
রাসের মণ্ডপ হয বর্ল-নাকার | 
চারিধারে শোতে তাঁর মণির প্রাকার ॥ 
শৃঙ্গাবন্থুখের যোগ্য অতি সথশৌভন। 
নবকোটি মণ্ডপাি কবিল চন ॥ 
বিচিত্র চিত্রেতে সেই মণ্ডপ চিত্রিত। 
মৃণিধ্য কলদাদি উপরে সজ্জিত ॥ 
নানাজাতি পুষ্প ফুটে চারিধারে তার। 
পুষ্পগন্ধ মাখি বাঁধু বহে অনিবার ॥ 
মণ্ডপের চতুর্দিকে কানন বিরাজে। 
কত শত সরোবর রহে তার মাঝে | 
বিশ্বকর্ম। তারপর অতীব যতনে । 
রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়ীভূমি রচে বুন্দীবনে ॥ 
বুন্দাবনে বিশ্বকর্ম। করিল রচন। 
তেভ্তিশ কাননভূমি কত স্থমোহন ॥ 
মনোহর মধুবন তাহার নিকটে। 
চম্পকস্টগ্ভান পাঁশে সরোবর তটে ॥ 
নির্জন বটে মূলে কেতকীর বনে। 
মণ্ডপ নির্মাণ কবে অতি সধতনে ॥ 
মণিম্য বেদী শৌভে চতুদ্দিকে তার। 
রত্বময় স্তম্ভ রাজে তার চারিধার ॥ 
নাঁন। চিত্রে সে মণ্ডপ হইল চিন্রিত। 
চিত্রিত কলম উর্ধে হইল শোভিত ॥ 
চারিধারে শোভ। পায় মণির সোপান । 
মণ্ডপের চূড়া "পরে উড়িল নিশান ॥ 
মগ্ডপের অভ্যন্তরে অতি মনোহর । 
বহ্ছিশুদ্ধ বস্ত্র মাল্য শোভিল হুন্দর ॥ 
স্থমোহন শয্য। মাঝে শোভে উপাধান। 
চন্দন কত্তুরী গন্ধে সুগ্ধ হয প্রাণ ॥ 

নব শূঙ্গারের যোগ্য সেই শধ্যা মাঝে । 
পারিজাত কুম্থমের মাল্য আদি রাজে ॥ 
রত্বমঘ পাত্রে রহে তাশুল কর্পূর। 
স্ববাপিত স্বচ্ছল রহিল প্রচুর ॥ 
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কোথাও রত্থের পাত্র শোভে অনুক্ষণ। 
কোথাও বিরাজ করে রত্ব-সিংহাসন ॥ 
এইরূপে বিরচিয়। নব বৃন্দাবন । 
নিজগৃহে বিশ্বকর্মা! করিল গমন ॥ 


গ বৃন্দাবন নামেব কাবণ। 


নারাষণ কছিলেন, শুন মুনিবাজ । 
বিচিত্র কাহিনী তোম। কহিলাম আজ ॥ 
কেমনে বিব আমি হরির মহিমা । 
হরির মাহাত্ব্য কিছু দিতে নারি মীম ॥ 
নারদ কহিলা, প্রভূ হরি নারাযণ। 
অপূর্বব কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
কৃপ। করি মোরে আজ কহ গুণধ'ম। 
বৃন্দাবন হয কেন কাননের নাম ॥ 
নারদের বাক্য শুনি কছে নারাণ। 
পুরাতিন কথ! তবে করহ শ্রাবণ ॥ 
পূর্ববকালে সত্যযুগে শক্তিশালী অতি। 
কেদার নামেতে এক ছিল নরপতি ॥ 
ধর্মমনিষ্ঠ ছিল রাজা! সত্যপরায়ণ। 
পুত্রেম্সেহে প্রজ্জাদের করিত পালন ॥ 
শত অশ্বমেধ বজ্জ করি সমাপন । 
দুর্লভ ইন্দ্রত্ব রাজা না কবে গ্রহণ ॥ 
বহুবিধ পুণ্যকার্য্যে ছিল রাজা! ব্রতী ৷ 
ফলাকাঁওী কভু নাহি ছিল নরপতি ॥ 
দিবারাপ্র করে রাজ! শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান। 
রাজেন্জ ছিল ন। কেহ কেদার-সমান ॥ 
জৈগীষব্য মুনি তারে দিলা উপদেশ । 
বনেতে নৃপতি তাই যাষ অবশেষ ॥ 
রাজ্যভার পুত্রহস্তে করি সমর্পণ । 
তপস্ত র তরে রাজ! কন্সিল গমন ॥ 
বনের মাঝারে আসি নৃপতি কেদার। 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করে অনিবার ॥ 
শ্রীহরির সুদর্শন চক্র অনুক্ষণ। 
বন মাঝে নৃপতিরে করথে রক্ষণ ॥ 
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এইরূ1 বহুকাল করিয়া সাধন | 
গোলোকধাখেতে নুপ করিল গমন ॥ 
তার নাম অনুসারে শুন মহাশয় | 
কেদার নামেতে তীর্থ ভুবিখ্যাত হয় ॥ 
নেই তীর্ঘে যদি কেহ হারার জীবন। 
অবিলম্বে মুক্তি লাভ করে সেইজন ॥ 
বৃদ্দা-নাদী কণ্তা ছিল কেদার রাভার। 
কমলার অংশ হ'তে জন্ম হয় তার | 
বিবাহ ন! করে বৃন্দ! শুন মতিষান্‌। 
দুর্ববাসা করিল তারে কৃষ্ঃমন্ত্র দান ॥ 
বিরাগিণী হয়ে বৃন্দা গৃহ ত্যাগ করে। 
বনের মাঝারে যার তপস্ার তরে ॥ 
জনহীন প্রদেশেতে শুন মুনিবর। 
তপস্তা। করিল বৃন্দ সহত্র বৎসর ॥ 
ভক্তবাঞ্াকপ্পতরু কৃঝু সনাতন। 
অনন্তর তার কাছে করে আগমন ॥ 
বৃন্দারে সন্বোধি কৃষ্ণ কহে অতঃপর | 
তব প্রতি তুষ্ট শামি চাহ কিছু বর॥ 
কুঝের ঘোহন রূপ করিয়া দর্শন | 
কাথেতে ব্যাকুল বৃন্দা হুইল তখন ॥ 
থর থর কাপে অঙ্গ মদনের বাণে। 
বুক্তকরে কহে বুন্দা কৃঝ্ণ ভগবানে ॥ 
ভূমি প্রভু কুপানয় দয়ার সাগর। 
তুমি মোর পতি হবে চাই এই বর | 
বৃন্দার বচন গুনি হাসে ভগবান! 
তথান্ত বলিষা বর করিল৷ প্রদান ॥ 
তারপর জনহীন বনের ঘাঝার। 
বৃন্দাসহ ভগবনি করিল! বিহার ॥ 
অনন্তর বৃন্দ] দেবী গ্রীঘরির সনে । 
গোলোকভবনে বার আনন্দিত মনে | 
গোপীগণ মাঝে শ্রেষ্ঠা হু বৃন্দা সতী | 
রাধিকা-সমান দেবী হয় ভাগ্যবতী ॥ 
হেই স্ছানে বৃন্দানহ মিলে সনাতন । 
সেই কনিনের নাম হয় বৃন্দাবন | 


নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
অপর কাহিনী এক করিব বরন ॥ 
কুশধবঙ্গ নামে এক ছিল নরপতি | 
তার ছুই কন্তা ছিল অতি গুণবতী ॥ 
ভুলনী ও বেদবতী তাহাদের না| 
তপন্তা করিল তারা শুন গুণধাম ॥ 
নারারণে পতিরূপে পায় বেদবতী | 
সীতা নামে পরে ভার খ্যাতি হয় অতি | 
তুলধী ছূর্বানা-শাপে আদিয়া ধরায়। 
শখচুড় অন্থরেরে পতিগ্নপে পায॥ 
শাপদুক্তা হ'য়ে পরে তুলসী যুবতী । 
গোলোকেতে নারারণে লাভ করে পতি ॥ 
তুলদী যুবতী শেবে আপনার পাপে। 
বৃক্ষের আাকার ধরে শ্রীহরির শাপে॥ 
ভুলসীর অভিশাপে শ্রীহরি তখন। 
শালগ্রযম শিলারপ করিল! ধারণ | 
তুলসী-চরিত আমি বত্র সহকারে । 
কহিয়াছি তব কাছে পুর্বে বিস্তারে | 
বৃন্দ! এই নামে খ্যাতা তুলনী বুবতী | 
যেই স্থানে তপন্তা্দি করিলেন সতী ॥ 
সেই কাননের নাম হয় বৃন্দাবন | 
অপর কারণ এক শুন তপোধন | 
ষোড়শ নামেতে খ্যাতা রাধিকা শ্রীমতী | 
তার মাঝে বৃন্দা নাম নুবিখ্যাত অতি ॥ 
শ্রীবৃন্নার ক্রীড়াবন হয় এ কানন | 
তাই এ বনের নাম হয় বৃন্দাবন ॥ 
গোলোকধামেতে পুর্বে কৃ সনাতন | 
রাধিকার শ্রীতি লাগি রচে বুন্দাবন 
ভারপর পৃথিবীতে ক্রীড়ার কারণ। 
বৃন্দাবন রচিলেন শ্রীমধুনুদন | 

নারদ কৃহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ | 
বিচিত্র কাহিনী আমি করিস শ্রবণ | 
এক্ষণে জানিতে মোর কৌতুহল হুয়। 
রাঁধার যোড়শ নাম কহু মহাশয় ॥ 
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সামবেদ-নিরূপিত সহতরটি নাম । শ্রীকৃষ্ণের বাম অংশ হ'তে জন্ম তার। 
শ্রবণ করিনু পূর্বে শুন গুণধাম ॥ কৃষ্ণব।ম-অংশজাতা নাম শ্রীরাধার ॥ 
রাধার যোড়শ নাম স্ুপবিত্র অতি । পরম আনন্দময়ী রাধা! বিনোদিনী । 
কৃপা করি দয়ামঘ কহ মোর প্রতি ॥ তাই তার নাম পরমানন্দরূপিণী ॥ 
পবিত্র রাধার নাম অতি মধুময। কৃষ শব্দে মোক্ষ আর উৎকৃষ্ট ণ-কারে। 
যে জন শ্রবণ করে, নাহি তার ভয় ॥ আকার অক্ষরে দান বু'ঝ বারে বারে ॥ 
বহুজন্মাঞজিত পাপ দূর হুষ তার। মোক্ষদাত্রী হন যিনি শুন তপোধন। 
শ্রীহরির দাস্ত লীভ করে অনিবার ॥ কৃষ্ণা নামে সেই দেবী অভিহিতা! হন ॥ 
নারাযণ কহিলেন, শুন তপোধন। বৃন্দাবন-অধিষ্ঠাত্রী রাধ। বিনোদিনী । 
রাধার যোড়শ নাম কহিব এখন ॥ বৃন্দাবনী নামে তাই অভিহিত! তিনি ॥ 
চন্দ্রকান্ত রাসেশ্বরী শ্রীরাসবাসিনী । বৃন্দ অর্থে সখীগণ শুন গুণধাম। 
কৃষ্ণপ্রিয। বৃন্দাবনী কৃষ্ণ্বরূপিণী ॥ স্বী-পরিবৃতা বলি বৃন্দ! তার নাম ॥ 
বৃন্বাবনবিনোধিনী কৃষ্ণপ্রাণাধিকা। | বৃন্দাবনে জীরাধিক। আনন্দ বিলায়। 
শতচন্দ্রনিভাননী কৃষ্ণ ও রাধিক1 ॥ বুন্দাবনবিনোদিনী ডাকে সবে তীয় ॥ 
কুষ্ণবাম-অংশজাত। আনন্দরূপিণী। মুখে নখে চন্দ্র সদা বিরাজিত রয়। 
রূসিক-ঈশ্বযী কৃষ্ণা চক্্রাবলী তিনি ॥ শ্রীরাধার নাম তাই চন্দ্রাবলী হয় ॥ 
রাধানাম মধুমষ হুপবিত্র অতি। শ্রীরাধার মুখকাস্তি চন্দ্রের মতন । 
নামের ব্যাখ্যান আমি করিব স্্রৃতি॥ চন্্রকান্তা নামে তাই অভিহিতা হন ॥ 
রা শবেতে দান হয় শুন মতিমান্‌। শত-চন্দ্র-দম মুখ দীণ্ড অবিরাম। 

ঘা শব্দের অর্থ হয অনন্ত নির্ববাণ | শতচন্দ্রনিভানন। তাই ভার নাম ॥ 
প্রদান করেন যিনি নির্বাণ মুকর্তি। শুন শুন তপোধন, তোমার নিকটে। 
রাধা নামে অভিহিত! হন সেই সতী ॥ ষোড়শ নামের ব্যাখ্যা করি অকপটে ॥ 
রামেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পত্থী হন তিনি। ব্রহ্মার নিকটে ইহা! কহে নারাহণ। 
রাদেশ্বরী বলি খ্যাতা তেই বিনোদিনী ॥ | ত্রহ্ধা-মুখে ধর্ম পরে করিল শ্রুবণ॥ 
বিরাজ করেন দেবী রামের মগুলে। অনস্তর পুক্করেতে ধর্ম মহাশয। 
শ্রীরাসবাসিনী বলি খ্যাত ধরাতলে ॥ দেবসভ মাঝে ইহা! মোর কাছে কষ ॥ 
বূসিকাগণের তিনি ঈশ্বরী প্রধান | এক্ষণে তোমার কাছে শুন মতিমান্‌। 
রূসিকইঈশ্বরী তাই শুন মতিমান্‌॥ পবিত্র রাধার স্তোত্র করিলাম দান ॥ 
প্রমাত্মা শ্রীকের প্রিধা! প্রাণাধিকা। তিন সন্ধ্যা এই স্তোন্র যে করে পঠন। 
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা নামে খ্যাত শ্রীরাধিকাঁ॥ | রাধামাধবের ভক্ত হয় সেই জন ॥ 
শরীরের প্রিষা তিনি হন অনুষ্ষণ। অস্তিমেতে অপিমাদি সিদ্ধি তুচ্ছ ক'রে। 
কৃষ্ণপ্রি। বলি তাই ডাকে সর্বজন ॥ শ্রীহরির কাছে রহে চিরকাল ধঃরে ॥ 
কৃষ্ণের সদৃশ সদা রাধ। বিনোদিনী । চারিবেদ পাঠ আর সর্ববতীর্ঘ ফল। 

তাই তার নাম হয় কৃষ্ত্বরূপিণী ॥ 


সগুবার প্রদক্ষিণ করে ধ্রাতল ॥ 





৪৩, ্ীতীদাবৈবর্তপুরাণ। 


যজ্জ করি তার ফল লভে যদ্দি কেছ। 
রূক্ষ। যদি করে কেহ আশ্রিতের দেহ ॥ 
যাহা ফল অজ্ঞানেরে জ্ঞান বিতরণে। 
যাহা ফল বৈষুব ও দেব দরশনে ॥ 
তথাপি মকল মিলি তুল্য নাহি হব। 
রাধাস্তোত্র তদপেক্ষ। গুরু অতিশয় ॥ 
যোড়শাংশ এ স্তবের পাঠ যদি করে। 
জীবমমুক্ত হয জীব শ্রীকৃষ্ণের বরে । 
রাধাস্তব ভক্তিভরে যে করে শ্রবণ। 
নির্ব্বাণ লভিবে সত্য কহিনু বচন ॥ 


গ ত্রৈবাসিক ওত বখন। 

এেতেক শুনিয়া তবে দেবধি নারদ 
মনে মনে বন্দিলেক রাধাকৃষ্ণপদ ॥ 
পরেতে বিনয়ে খাষি বলে নারায়ণে। 
জীবন সার্থক প্রভু কাহিনী শবণে ॥ 
এত যদ্দি দয়া করি বলেছ শ্রীহরি। 
আরো কিছু জিজ্ঞাপিতে বাঞ্ছ৷ মনে করি ॥ 
নারদের সবিনয় ভাষণ শুনিয়!| 
বলিলেন নারাষণ প্রফুললিত-হিষ। ॥ 
বুথ এ সন্কোচ কেন নারদ ধীমান্‌। 
কি তব জিজ্ঞাসা কহ মম সন্নিধান ॥ 
এতেক শুনিষা বাণী হরষিত অতি। 
নারদ জিজ্ঞাস! করে নারাষণ প্রতি ॥ 
কিবা! হয় ব্রত ইহা, কি তাহার নাম। 
কিভাবে পালিতে হয কহ গুণধাম ॥ 
রাধাপূজ! কিভাবেতে কোন্‌ দতী করে। 
কত কাল এই পূজা বিধানে আচারে ॥ 
কত দিন অন্তে বল প্রতিষ্ঠা ইহার। 
দয়! করি বল দেব বিস্তৃত ব্যাপার ॥ 
নারদে সম্ভাধি তবে বলে নারায়ণ। 
কহিতেছি সব কথা”শুন তপোধন ॥ 
ত্রৈমাসিক ব্রত ইহা! বিদিত জগতে । 
পতিভাগ্য বৃদ্ধি হতু হয় যে সাধিতে ॥ 


মহাপুণ্যবতী নারী হইবে যে জন। 
যতেক বিধানে ব্রত করে আচরণ ॥ 
রাধার সহিত করি কৃষ্ণ আরাধনা । 
হুইবে ভবেতে এই ব্রতের যাপনা ॥ 
বিষুব সংক্রান্তি দিনে আরস্ত ইহার। 
জানিবেক সত্য ইহা শাস্ত্রের বিচাব॥ 
দক্ষিণে অয়ন ঘবে করিবে ভাস্কর। 
ততদিনে সাঙ্গ হবে ব্রতের বাদর॥ 
পুর্ণ তিন মাম কাল শুদ্ধ শান্ত চিতে। 
এই ত্মালিক ব্রত হয আচরিতে ॥ 
পূর্ববদিন হবিষ্য'্ন গ্রহণ করিষ]। 
আরম্ভিবে এই ব্রত শ্থদং্যত হৈযো ॥ 
বৈশাখ সংক্রান্তি দিনে গঙ্গান্নানি করি। 
সঙ্কল্প করিবে ব্রতী ম্মরিয়! শ্রীহরি ॥ 
ঘট বহ্ছি জল কিংবা শালগ্রাযোপরি। 
করিবে ব্রতের পৃজ। ব্রতী বত্ব করি | 
প্রথথেতে পঞ্চদেবে পৃজিবে ভক্তিতে। 
রাধাকান্তে পরে পৃজ ভক্তিযুক্ত চিতে॥ 
সামবেদ-উক্ত ধ্যান কর অতঃপর 
শুন সেই ধ্যানমন্ত্র অতি মনোহর ॥ 
নব জলধর শ্যাম গীতাম্বরধর | 

শরত পার্ববণ শশী মুখ মনোহর ॥ 
শরৎকালীন যেন কমল নয়ন। 
তাহাতে উজ্জ্বল করে কঙ্জল রঞ্জন ॥ 
গোপগোপীগণ মন সতত মোহছিত। 
রাধিকা উরসে স্থিত নিষুত শোভিত ॥ 
অনন্ত বিরিঞ্চি ধর্ম সদ! করে স্তব। 
ভজিব গোবিন্দপদ অতুল.বিভব ॥ 
এই ভাবে করি ধ্যান পরে আবাহন। 
পরেতে রাধিকা ধ্যান করিবে চিন্তন ॥ 
ব্রহ্ম! আদি দেবগণ স্তব করে ধার। 
বন্দনা করিনু আমি চরণ তাহার ॥ 

ধার নাথে স্থপবিত্র হয় ভ্রিভূবন। 
তাহার চরণ আমি করিগু বন্দন ॥ 
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শতশৃর্গনিবামিনী ভুমি বাঁধা সতী। 
তৌমাবে প্রণাম করি ভক্তিভরে অতি ॥ 
রাঁসেতে বিরাজ কবে রাঁসেব ঈশ্বরী ৷ 
তোমার চরণে আমি গ্রণিপাত করি ॥ 
বৃন্দা তুমি বাস কর তীবে বিরজীর। 
ভক্তিভরে তব পদে করি নমক্ষীর ॥ 
কৃষ্ণা তুমি বাম সদা কর বৃন্বাবনে। 
তোমারে প্রণাম করি তক্ভিযুক্ত মনে ॥ 
কৃষ্ণপ্রিবা শীস্তা তুমি কি কছিব আর । 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
তুমি দেবী লক্ষী আৰ তুমি সরম্থতী। 
তোমার চবণে আমি করিনু প্রণতি ॥ 
তুমি পন! আগ্যাশক্তি তৃমি নারাধণী। 
মর্ভালক্ষমী তুমি দেবী বিশ্বের জননী ॥ 
সাবিত্রীন্বরূপ। তুমি জানি অনিবার। 
তোমার চরণে আমি কৰি নমস্কার | 
বিষুঃমায়। তুমি দেবী সম্পত্-রূপিণী।- 
তোমারে প্রণাম করি রাঁধ। বিনোদিনী ॥ 
ৃদ্ধিষবরূপিণী তুমি জীনপ্রদাধিনী। 
আপনি প্রকৃতি তুমি ত্রিপুরহারির্শ॥ 
শুদ্ধ সত স্বরূপিণী সগুণ। সুন্দরী | 
তব পাঁদপন্ধে আমি নমক্কাব করি ॥ 
তুমি তৃষা ভূমি স্থধা কি কহিব আর। 
তোমাৰ চরণে আমি করি নমস্কার | 
স্বাহ। তুমি স্বধ! তৃমি কাস্তিম্বরূপ্ণী। 
দা তুমি শ্রদ্ধা তুমি মুদ্তপ্রদাধিনী ॥ 
ভূমি পুষ্তি ল্জ। সবতি ভূমি ভগবতী 
তোমার চব্ণপদ্ছে করিনু প্রণতি ॥ 
যৌড়শোপচারে পূজা! কর বিধিমতে ॥ 
শুন মুনি তারপৰ ব্রতের বিধান। 
যেভাবে করিতে হবে পন্মফুল দান | 
সহত্র অধিক অষ্ট লইযাঁ কমলে। 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে দিবে পদতলে ॥ 
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প্রতিদিন অস্টোতর শত হৌম দান। 
তত সংখ্যা ফল সহ ব্রতের বিধান ॥ 
অঞ্পর ব্রতী তবে কৃষ্করাধিকায়। 
উৎনর্গ কহিবে পক রস্ত। তার পায় ॥ 
বলিয়! কৃষ্ণায স্বাহা। ভক্তিযুক্তচিতে | 
নিবেদন করিবেক যথাবিধি মতে ॥ 
অনন্তর প্রতিদিন শতেক ব্রাহ্মণ । 
নিমন্ত্রণ করি আনি করাবে ভোজন ॥ 
অফ্টোত্তর শতাহুতি হোম করি ব্রতী । 
গ্রতিদ্িন নিবেদিবে কৃষ্ণের সংহতি ॥ 
অতঃপর শুন মুনি বিরিঞ্চিনন্দন | 

যে ভাবে করিবে নিত্য হরিসন্থীর্ভন ॥ 
আজ্যসহ তিলহোম প্রত্যহ লইযা। 
করিবে হুবির নাম গীত বাদ্য দিযা ॥ 
এই ভাবে তিন মাল ভ্রতের বিধান | 
প্রতিষ্ঠ। করিবে পরে শুন মতিমান্‌॥ - 
প্রতিষ্ঠা দিবসে লইয়! নব্বই হাজার | 
অক্ষত কমল পুচ্প পূজার আচার | 
তত সংখ্য। ত্রাক্মণেরে করিযা যতন। 
প্রমান পিউকাদি করাবে ভোজন ॥ 
নয়টি হাজার আর সাত শত দশ। 

ফল আর নৈবেছোতে কৃষে। কর বশ | 
অতঃপর বিদ্বজ্জন অনল সংক্কারি। 
সত তিল সহ হোম শেষ করি ॥ 
নবতি সহত্র করি আহুতি প্রদান । 
বন্ত্র ভোজ্য বজ্জসুত্র পরে কর দান ॥ 
নবতিমংখ্যক ডাল ফলযুক্ত কছি। 
গন্ধপুঙ্প দ্বাব! পূজা! করিবে শ্রীহরি ॥ 
নবতি সংখ্যক কুস্ত শীতল সলিলে। 
পূর্ণ করি ব্রতী তাহা ব্রাক্ণেরে দিলে ॥ 
হইবে সম্পূর্ণ এই ত্রৈমাসিক ব্রত। 
দক্ষিণান্তে বিপ্রবরে তৃষিবে সতত ॥ 
্বপশ্ল্যুক্ত বৃষ সহত্র সংখ্যাষ। 


করিবেক দান এই ভ্রতের আখ্যায়॥ 


৪৩২ 
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ত্রৈমাসিক ব্রতবার্তা কহিনু তোমায। 
আচরিলে খ্বামিসহ ব্রতী যোক্ষ পায ॥ 
স্থন্তান লাভ এই ব্রত কলে হয। 
পতিসৌভাগ্যিনী নারী হইবে নিশ্চয ॥ 
শতজন্ম ব্রতী নারী ইহার কল্যাণে। 
সৌভাগ্যশালিনী হবে এই ত্রিভুবনে ॥ 
শতজন্ম কাল হবে পুত্রের জননী । 
কদাচ হয় না নারী দুষ্ট! অভাগিনী ॥ 
পতিপুত্র মহ কতু বিচ্ছেদ না হয়। 
পুত্র তার অনুগত পতি হৃখময় ॥ 
রাধাকৃঝ ভক্তি তার থাকে চিরদিন। 
স্বগে জাগরণে নয় হরিস্থৃতিহীন ॥ 
লোকমাতা করিলেন এর আচর্ণ। 
সামবেদ-উক্ত ব্রত শাস্ত্রের বচন ॥ 
সকল ত্রতের চেয়ে ইহা পুণ্যতর। 
করে যারা এই ব্রত শুন অতঃপর ॥ 
প্রথমতঃ স্বাযস্তৃব মনুর গৃহিণী। 
মতী শতরূপ! হন ব্রতের ধারিণী ॥ 
অগরস্ত্যকে পুরোহিত করিয! তখন। 
করিলেন পবিভ্র এ ব্রত আচরণ ॥ . 
পরে দেবহুতি আর চারুহ্ুতি সতী । 
পুলন্ত্ের পৌরোছিত্যে হইলেন ব্রতী ॥ 
ক্রুতুকে পুরোধা করি রোহিণী কামিনী । 
করিলেন ব্রত এই হুফলদাধিনী ॥ 
গৌঁতমীর পৌঁরোহিত্যে রতি-কামপ্রিযা। 
ব্রত করে যথাযোগ্য বিধান মানিষা ॥ 
অতঃপর গুরুপত্রী তার! সার্ধবী সতী । 
ব্রত উদ্ঘাপন তরে করিলেন মতি ॥ 
বশিষ্ঠেরে পৌরোহিত্যে করিযা বরণ। 
মহাসমারোহে করে ভ্রত সমাপন ॥ 
শচীর্দেবী এই ব্রত করিপেন পরে । 
বৃহস্পতি পৌরোহিত্য কার্ধ্য তাতে করে ॥ 
তারপর স্বাহাদেবী অতি হব মন। 
ব্রত করিবার তরে করে আযোজন ॥ 





শরীতীব্র্মবৈবর্তপুরাণ। 
ূ পুরোহিতরূপে তাহা মরীচি ুমতি। 





পিপিপি 


সমাপ্ত করেন ব্রত হষ্টচিভে অতি॥ 
ত্রৈমাসিক ব্রতকথা যে করে শ্রবণ। 
অমঙ্গল ভধ তাঁর না থাকে কখন॥ 


€ মহাদেব কর্তৃক ছুর্ঘীব নিকট ব্রতেব 
বিধান কণন। 

ব্রত আর ব্রতফল, দেখে অতি কুতুহল, 
হুইলেন গিরিজায়া সতী । 

মহেশে সম্ভাষি বলে, ত্রৈমাসিক ব্রতফলে, 
আমি বাঞ্ছ। করি যে পার্বতী ॥ 

সর্ববব্রত হতে সার, এই যে ব্রত-আচার, 
অনুমতি দাও গে! শঙ্কর । 

হরি-আরাধনা প্রভু, অনিষ্ট নহেক কু, 
আচরিব করি যুক্তকর ॥ 

ইউ বন্ত দান আর, তীর্ঘেতে গমন সার, 
ব্রতের আচার তুল্য নহে। 

হরি-আরাধন মানি, যোলগুণে হয় মানী, 
বেদে পুরাণেতে তাই কহে ॥ 

বাহিরে কি অভ্যন্তরে, হরি স্মৃতি অনুসরে, 
জাগরূক থাকে সর্বক্ষণ । 

সেই জীব জীবদ্ক্ত, বেদেতে হয়েছে উত্ত, 
তারে দেখে মুক্তি পায় জন ॥ 

তার পস্পর্শ লাগি, ধুলিকণা পুণ্যভাগী, 
পৃথিবী পবিত্র হয তাতে। 

জীবন্মুক্ত নেই জনে, দেখিতে বাসন! মনে, 
ত্রিভূবন পবিত্রিত যাতে ॥ 

ব্রহ্গা বিষুঃ ধর্মদেব, অনন্ত ও গণর্দেব, 
আর তুমি নিয়ত ধ্যানেতে। 

পেয়েছ তাহার তেজে, মমতা সকলে রাজে, 
এইরূপ বিদ্ত জগতে ॥ 

যে যাহারে করে ধ্যান, গুণ তেজ বুদ্ধি জঞানঃ 
সকলি সমান তার হয়। 


শ্ীরৃষ্জন্মথগড। 


কৃষ্ণ সেবা তপ্ধ্যানে, তৌমা হেন গুণধনে, 
মম ভাগ্যে পেষেছি নিশ্চয় ॥ 

কৃষ্ণ করি আরাধন, শুন ওগো! পঞ্চানন, 
তোমা হেন স্বামী লভিযাছি। 

গ্রণপতি ফড়ানন, মম পুত্র ছুই জন, 
কৃষ্ণাশিসে তাদেরো! পেষেছি ॥ 

পতি পুত্র আর পিতা, এ তিনজন সর্ব্বধা, 
রমণীর গরব ভাজন। 

এরা যদি যোগ্য হয, তবেই তো নিঃসংশয়, 
রমণীর ভুর্লভ জীবন ॥ 

শুনি বাক্য পার্বতীর, শঙ্কর আনন্দাধীর, 
স্থললিত বাক্যে তাকে বলে । 

তুমি মহালক্ষমীরূপা, জর্ববসম্পৎম্বরূপা, 
নাই তব অসাধ্য ভূতলে ॥ 

তুমি যথ! বিরাঁজিতা, সে মহা! এষ্ব্ধ্যাশ্বিতা, 
লন্মমীহীন গৃহ গৃহ নহে। 

লন্মীছাড়। যেই জন, কি জীবন কি মরণ, 
ছুই তার সমতুল্য রহে॥ 

শৃক্তিসহ যুক্ত হযে, মোরা থাকি কর্ম লয়ে, 

- আমি ব্রহ্ধা। আর নারাষণ। 


কেবা! হুষ হিমাল্য, গণেশ সে কেব| হয 


কোথায ব৷ থাকে ফড়ানন ॥ 

যদি হই তৌমা হীন, সরববকর্ম্ে উদাসীন, 
ঈশ্বরত্ব তোমার প্রসাদে। 

যে ত্রতে উদ্যত তুমি, অনুমতি দেই আমি, 
আপত্তি নাহিক তব সাধে ॥ 

ষনৎকুমীর মুনি, পুরোহিত হন তিনি, 
নিজে হুব সংগ্রহকারক। 

কমন ত্রাক্গণ আর, সমস্ত দ্রব্যের ভার, 
আমি তার হইব ধারক 1 
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স্থান সংমার্জন কার্ধ্য, পবন করিবে ধাধ্য, 

-.. ইন্দ্র পরিবেশনকারক। 

যোগ্যপাত্রে বন্ত ভার, সূর্ধ্যে কর কর্তা তার, 
ফড়ানন সর্বাধিনায়ক ॥ 

বিধানেতে ত্রত করি, ফল পুপ্পে পূজ হরি, 
ভ্রত-অস্তে ব্রাহ্মণ ভোজন । 

ব্রতের সমাপ্তি দিনে, ব্রাহ্মণেরে রত্বুনানে, 
কর যোগ্য দক্ষিণ! অর্পণ ॥ 

শুনিয়া! মহেশ-বাণী, সত্বর শিবগৃহিণী, 
যথাবিধি করে ব্রতাচার। 

করে ঘা! দক্ষিণীদান, এত তাঁর পরিমাণ, 
বছনে ব্রাহ্মণের হয ভার ॥- 

এত বলি নারায়ণ, ক্ষণকাল মৌনী রন, 
মনে মনে ভাবে হরিপদ । 

সভক্িবচনে তবে, প্রণমিয়া দেবদেবে, 
তার প্রতি কহিলা নারদ ॥ . 


 বিশ্বকর্ম। কর্তৃক বৃষভামুদুবী ও 
কু প্রভৃতি নির্মাণ । 
নারদ কহিল! গ্রভু দেবনারায়ণ। 
বাধার মহিম। আমি করিনু আবণ ॥ 
অপৰপ কৃষ্ণকথা অতি মধুযষ। 
তারপর কি হুইল কহ মহাশয় ॥ 
প্রাতঃকালে হেরি সেই নগর সুন্দর । 
কি কবিল গৌপগণ কহ অতঃপর ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন । 
তারপর কি হইল করিব বর্ণন ॥ 
বিশ্বকর্মা নিরমিল অপরূপ পুরী । 
যাহার তুলনা। আমি দিতে নাহি পানি ॥ 
প্রথমে নির্দিয়। বন পরে নিরমিল। 
বুষভানুপুরী দেব অতি সমূজ্ছুল ॥ 


. মন্দালঘ হতে হুষ এক ক্রোশ দূর | 


রম্য বৃষভানুপুরী পুম্পে ভরপুর ॥ 


৯ 


১৪ 


শাণকে আচার তবে গতি মনোহর । 


ছে টব গুহ কত অভাব হন্দর ॥ 
চুকে ফত তপ করিল রোপণ । 
পু্পের কানন হম আনন্দবর্ধন | 
ফটক উপর লিখে খণা্ষরে নাম | 
বুষভানু লিখে শিল্পী অতি গুণধাস ॥ 
ক্রীড়াস্থলী মনোহর করিল গঠন। 
চারিশত হস্ত উচ্চ প্রাচীর শোভন ॥ 
গৃহচূড়ে স্বর্ণ কুস্ত স্থাপে স্তরে স্তর । 
উজ্জ্বল আলোক সম জনমনোহর ॥ 
নগরী গড়িয! শিল্পী নানন্দ অন্তবে। 
রলচিল সুন্দর বেদী কত তার পরে ॥ 
অতি রমণীঘ বেদী মনোবিমোহন। 
অপূর্ব দেখিতে হয় রতন্গঠন॥ 
বিশ্বকর্মা গড়ে মঞ্চ মণিমুক্তাময় 
: স্থকোমল পুষ্পনজ্জা পরেতে রচয় ॥ 
বিচিত্র পতাকারাশি শৌভে গৃহচড়ে। 
রতন নির্মিত সিঁড়ি প্রতি ঘরে ঘরে ॥ 
কাননে অনংখ্য বৃক্ষ করিল রোপণ। 
আনন্দে হইল মন্ত মধুকরগণ ॥ 
অনন্তর বিশ্বকর্্ম! সানন্দ অন্তরে | 
বিনির্শিল রাসম্থান মনোমত ক'রে ॥ 
অতঃপর কুঞ্জবন করিষ! নির্মাণ । 
মনস্থখে চারিদিকে ভ্রমে মতিমান্‌ ॥ 
সমগ্র নগরী দেখি পুলকিত অতি। 
অতঃপর কি করিবে ভাবে মহামতি ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সেথা এমন সম্য। 
কেলিকুগ্জ রচিবার কথা মনে হয়॥ 
কাননের মাঝে খুঁজি নিরজন স্থান। 
মহানন্দে কেলিকুগ্জ করিল নির্মাণ ॥ 
লতায় বেষ্টিত কুঞ্জ অতি মনোহর । 
নযন শোভন তাহা অতীব হন্দর ॥ 
রাধাকুষণ ক্রীড়াস্থান নির্মাণ করিয়া। 
মমাপ্ত করিল শিল্পী আনন্দিত হৈয়া ॥ 
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রর এ/তঃকালে অ্রজবাসী আগরিত হয! 
* বিচিত্র নগর এক হেরে সে সময় ॥ 
| বিস্মাযে গগন সবে কহে বারবাক় ॥ 
এমন নগর কড়ু হেরি নাই আর ॥ 
কেহ বলে কি বিচিত্র নগর সুন্দর । 
এমন নগর রচে কোন্‌ শিল্লিবর ॥ 
বর্থ হতে মনোহর নাহিক সংশয। 
কোন্‌ ব্যক্তি বিরচিল এই জমুদয ॥ 
মরি মরি এত শোভা কে হেরেছে কবে। 
এইরূপে আলোচন! করে গ্োপ সবে ॥ 
মনে মনে বুঝিলেন নন্দ নৃপবর। 
হরির ইচ্ছায় সথষ্ট হইল নগ্বর | 
ধাহার ভ্রভঙ্গি মাত্রে বিশবথতটি হয। 
বাহার ইঙ্গিত মাত্রে সষ্টি পায় লয | . 
্রহ্মাণড বিরাজ করে লোমকৃপে ধার। 
ত্রিভুবনে আছে কিবা! অসাধ্য তাহার ॥ 
স্থরপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর | 
অনস্ত ইত্যাদি ধারে ভর্জে নিরন্তর ॥ 
মনু আদি মুনিথণ করে উপাসনা । * 
লক্ষী সরম্বতী ধারে করেন বন্দনা ॥ 
পরম ঈশ্বর যিনি, মহিম। অপার । 
এ তিন ভুবনে আছে অনাধ্য কি তার ॥ 
এইরূপ চিন্তা করি নন্দ নরপতি। 
নগর ভ্রমণ করে হুষ্ট মনে অতি 
মনোহর ভবনাদি করিষা দর্শশি। 
পুলকে ভাসিল যত ব্রজবাসিগণ ॥ 
অনস্তর সকলেই আনন্দিত মনে। 
প্রবেশ করিল গিষা আপন ভবনে ॥ 
নন্দ আর বৃভানু পুলকিত হযে। 
প্রবেশ করিল আসি আশ্রম-আলযে ॥ 
আনন্দেতে কোলাহল করে শিশুগণ। 
গোপগ্োগীগণ যত আনন্দে মগন ॥ 
কৃষ্ণ আর বলরাম সহচর সনে। 
ক্রীড়াতে হইল মত্ত নব রৃন্দাবনে ॥ 
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্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি সুমধুর 
শ্রবণ করিলে শীস্তি লভিবে প্রচুর ॥ 
ব্যামদেৰ বেদ আদি বৎসরূপে ধরি । 
কল্পনীয ভারতীরে কামধেনু করি ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের দুগ্ধ করিষ! দোহন। 
জনে জনে গেই স্ধা করিল বণ্টন ॥ ” 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব অনিত্য সংসারে । 
ক্রীকৃষ্ণ-কীর্ভন সবে কর বারে বারে ॥ 
এ ভব-সংসার-মাঝে কৃষ্ণনাম সার! 
নাম ভিন্ন কলিযুগে গতি নাহি আর ॥ 
যেই জন ধ্যান করে কৃষ্ণের চরণ। 
তাঁহারে করেন রক্ষা ্্রীমধুদুদন ॥ 
মধুর কৃষের নাঁম যে করে শ্রব্ণ। 
সর্ব পাঁপ দুরে যা, তৃপ্ত হয মন॥ 
প্রীকষন্মথণ্ডে উনবিংশ অধ্যাঁধ সমাপ্ত । 


গ বিংশ অধ্যার 
রাহ্মণপন্থীগণের নিকট শ্ীকৃষ্ণেব অন্নভিক্ষ| 
শৌনক কহিলা, ওহে সৃত মহাশয় 
শুনিলাম কৃষ্ণকথা৷ অতি মধুময় ॥ 
তারপর নারা়ণে নারদ প্রবর। 
£ “কি কথ। জিজ্ঞাসা করে কহ অতঃপর ॥ 
* সু মুনি কহে, শুন শৌনক স্জন। 
নারাহূণে নারদ জিজ্ঞাসে তখন | 
- নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারাযণ। 
জ্ঞানের সাগর তুমি জানি অনুষ্ষণ ॥ 
তোমার চরণে আমি লইন্ু শরণ। 
* কৃষ্ণের চরিত-কথা করহ কীর্তন ॥ 
শীষ চরিভ-কথ! গধৃষ'দমান। 
কৃপ। করি ক সেই হরির আখ্যান ॥ 
নারদের বাক্য শুনি কহে নারাষণ। 
কৃষ্ণকখা কহি আমি শুন দিয়া মন ॥ 
একদা ষমুনাতীরে শিশুগণ সনে। 
কৃষ্ণ আর বলদেব যান মধুবনে ॥ 


মধুবনে ভ্রীড়া করে যত শিশুগণ। 
গ্বীতীগ্ণ মনন্থখে করে বিচরণ ॥ 
খেলিতে খেলিতে শ্রাস্ত শিশুগণ হয়। 
ক্ষুধা কাতর সবে হয় অতিশয় ॥ 
পিপাসায় ছাতি ফাঁটে, কি করিবে হাঁষ। 
কৃষে সন্বোধন করি সকলে শুধায় ॥ 
শুন কৃষ্ণ, আমাদের ক্লাস্ত দেহ মন। 
কহ কহ মোরা সবে কি করি এখন ॥ 
শিশুদের বাক্য গুনি কহে সনাতন। 
মৌর উপদেশ সবে করহ গ্রহণ | 
যেই স্থানে যজ্জ আদি করে বিপ্রদল। 
পেই স্থানে গিষ! চাহ অন্ন আর জল ॥ 
অঙ্গিরার বংশধর যত বিগ্রগণ। 
বনের মাঝারে করে যজ্জ-মম্পাদন ॥ 
সকলে নিল্পৃহ তার! পরম বৈষ্ঞব। 
মুক্তি-তরে মোর পুজা। করিতেছে লব ॥ 
যন্ঞকারী বিপ্রণ মোহিত মাঁযাঁষ। 
মানবের রূগী তারা ন। জানে আমা ॥ 
সেই সব বিপ্র কাছে অবিলম্বে যাও । 
ক্ষুধা ও তৃষ্ঠার লাগি অননজল চাও ॥ 
অঙ্গির। খধির গৃহে হও অগ্রসর । 
আমিও যাইব শীদ্র তাহার গোচর ॥ 
খাষিকুল হন অতি বৈষ্ণব স্বজন | 
শীত্রগ্তি যাও শুনি আমার বচন ॥ 
বিপ্রগ্ণণ ষদ্দি অন্ন নাহি করে দান। 
পত্বীদের কাছে তবে করিও প্রস্থান ॥ 
বিপ্রদের পত্রীগ্ণণ অতি দয়াবতী। 
অন্নজল চাহ্‌ গিষ। তাহাদের প্রতি ॥ 
তোমাদের আবেদন ব্যর্থ না হইবে। 
বাঞ্ছিত সকল দ্রব্য অবশ্য মিলিবে ॥ 
কৃষ্ণের বচন গুনি যত শিশুগণ। 
বিপ্রগুহে অবিলদ্বে করিল গমন ॥ 
রহিল কেহ বা বসি কৃষ্ণের সকাশে। 
আর কেহ গেল চলি বিপ্রের আবাসে ॥ 


৪৩৬ ী্রীত্র্ববৈবর্ত পুরাণ 





শিশুগণ সেই স্থানে করিয! গমন | 
বিপ্রদের কাছে সবে করে নিবেদন ॥ 
হে ছ্বিজসত্তমগণ করুণা-সাগর | 
ক্ষুধাষ তৃষ্ণায মোর। অতীব কাতর ॥ 
কণ্ঠ ওঠ গুকষপ্রাধ বাক্য নাহি সরে। 
তাই তো দেখায় আমি আকুল অন্তরে ॥ 
বলরাম আর কৃষ্ণ ক্ষুধায় কাতর। 
খাগ্ভ আর জল দান করহ সত্ব ॥ 
হোৌষকার্ধ্যে রত ছিল যত দ্বিজগণ। 
শিশুদের বাক্যে কাণ ন| দেয় তখন ॥ 
তখন বালকগণ না হেরি উপধ। 
বিপ্রপত্রীদের কাছে ত্বর! করি যাঁষ ॥ 
যেই স্থানে ব্রাক্ষণীরা করিছে রন্ধন। 
সেই স্থানে বালকেরা করিল গমন ॥ 
ধিপ্রপত্বীদের পায়ে প্রণাম করিয!। 
অনস্তর শিশুগণণ কহে সন্বোধিয। ॥ 
শুন শুন মাতৃগ্ণ করি নিবেদন। 
অন্নজল দান করি বাঁচাও জীবন ॥ 
ক্ষুণায় কাতর সবে ওট্াগত প্রাণ। 
খাগ্যবস্ত অবিলদ্দে করহ প্রদান ॥ 
সুকুমার শিশুদলে করিয। দর্শন | 
মধুর বচনে কহে বিপ্রপত্ীগণ ॥ 
কোথা হতে আগমন কর শিশুথণ। 
কাহার সন্তান, সবে কহ বিবরণ ॥ 
কিব! না কোথা ধাম কোথাষ ভবন। 
কোন্‌ জন তোমাদের করিল প্রেরণ ॥ 
আগে কর তোমাদের পরিচয়-দান। 
উৎকৃ$ ব্যঞ্জন অন্ন করিব প্রদান ॥ 
বিপ্রপত্বীদের কথা করিয়। শ্রুবণ। 
আনন্দিত হয়ে কয় যত শিশুগণ 
শুন শুন মাতৃগণ, দিব পরিচয়। 
খেলিতে খেলিতে মোরা ব্লাস্ত অতিশয় ॥ 
কাতর হুইনু যবে ক্ষুধায় তৃফীয়। 
কৃষ্ণ আর বলরাম পাঠান হেখায॥ 








শীন্ব শীত্র অন্নজল করহ প্রদ্দান। 
তাদের নিকটে পুনঃ করিব প্রস্থান ॥ 
বটবৃক্ষমূলদেশে দূরে মধুবনে। 
অপেক্ষা করেন কৃষ্ণ বলরাম সনে ॥ 
তারাও কাতর অতি ক্ষুধায় ভূষ্ণাষ। 
অন্ন তরে ভীহারাও প্রার্থনা জানাষ ॥ 
অন্নজল দিবে কিন! কহ মাতৃগণ। 
ন্ভুবা অপর স্থানে করিব গ্রমন ॥ 
রামকুষ নাম শুনি বিপ্রপত্ীগণ। 
তবরায় সকল দ্রব্য করে আয়োজন ॥ 
রোমাঞ্চিত-কলেবর হয় বারে বারে। 
মনেতে আনন্দ আর ধরিতে না পারে ॥ 
যাহার চরণপদ্ধ করে সবে ধ্যান। 
অন্নজল চাহিছেন সেই ভগবান্‌॥ 
কি ভাগ্য তাদের আজ দার্ঘক জীবন। 
পুলকেতে অশ্রপূর্ণ হইল নযন ॥ 
পাঁষস পিক দধি ক্ষীর নবনীত। 
শালি-অন মধু আর হুবাসিত মত ॥ 
রৌপ্য আর কাংস্তপান্রে রাখি সযতনে। 
কৃষেব নিকটে সবে চলে মধুবনে ॥ 
কৃষ্ণের দর্শন তরে ব্যাকুলিতা অতি। 
অন্ন ল'ষে চলে যত পতিব্রতা সতী ॥ 
পুলকে পৃরিত হিযা! কাপে কলেবর। 
কৃষ্ণের চরণ তারা হেরিবে সত্বর | - 
ধন্য ধন্য আজি তার! অতি ভাগ্যবতী । 
দ্বরিতে গমন করে যতেক যুবতী ॥ 
এইরূপে মধুবনে করি আগমন। 
বলরামসহ কৃষ্ণ করিল দর্শন ॥ 
যেমন নক্ষত্র মাঝে শোতে শশধর। 
শিশুগণ মাঝে শোভে শ্যাম নটবর ॥ 

। মরি মরি কিবা শোভ। ভূবনমোহুন। 
পরিধানে গীতবাম অতি স্থশোভন ॥ 
সুহালিমাখা মুখ অতি মনোহর | 
নবজ্জলধর-সম শ্যাম কলেবর ॥ 


ভ্রীকৃষ্জজন্মখণ্ড। ৪৩৭ 





পূর্ণশশধর-দম বদন তীহার | 
সর্বব অঙ্গে বিরাজিত রত্ব-অলম্কার |. 
রত্থের নূপুর শৌভে চরণে তাহার। 
মালতীর মাল। রাঁজ। বন্ষের মাঁঝার ॥ 
চন্দনে চচ্চিত দেহ কুস্কুমে লেপিত। 
সর্ব সঙ্গে অগ্তরু ও কম্তূরী শোভিত ॥ 
মনোহর নাসা তার কপোল স্বন্দর | 
আহ কিবা অপরূপ ওঠ ও অধর॥ 
দ্বাড়িন্ববীজের লম দন্তরাজি তার । 
চূড়াতে শিখীর পুচ্ছ শোতে চমকার | 
ছুই কর্ণে শোঁভে তীর কদম্বের ফুল। 
মদনমোহনরূপ কোথ। তার তুল ॥ 
দেবতা মানব আর সাধু যোগ্িগণ। 
নিরন্তর যোগে ধার ধ্যান-পরাষণ ॥ 
স্থুরপতি গণপতি ব্রহ্ম! মহেশ্বর ৷ 
অনস্ত ইত্যাদি ধারে ভজে নিরন্তর ॥ 
মনু আদি মুনিগণ করে উপাসন।। 
লক্ষমী সরম্বতী ধারে করেন বন্দন! ॥ 
তপন্ায কত জন্ম বৃথ। কেটে যায়। 
স্বপ্নযোগে তবু ধাঁর সাক্ষাৎ ন| পায় ॥ 
গোপবেশধারী সেই কৃষ্ণ সনাতনে। 
হেরিল। ত্রাহ্মণীগণ আনন্দিত মনে ॥ 
” প্রণাম করিল যত বিপ্রপত্বীগণ। 
ভাবে আজ ধন্য হ'ল মৌদের জনম ॥ 
্রহ্ষাবৈবর্তেব কথা! অতীব মধুর । 
শ্রবণ করিলে হয় সব ছুঃখ দুর |" 


€ বিএগতীগণ কর্তৃক প্রীকষেব স্তব। 
পরিপুণ্তিম তুমি কৃষ্ণ সনাতন 
পরম আশ্রয় তুমি শ্রীমধুসুদন। 
কখনো! সাকার হও, কতু নিরাকার । 
নির্তণ নিলি প্রভু তুমি সারাতসাঁর ॥ 
সাক্ষীর স্বরূপ তৃষি প্রভু তগবান্‌। 
ত্রিভুবনে আছে কেবা৷ তোমার সমান ॥ 


ব্রহ্মা বিষুণ মহেশ্বর তব অংশে হয়। 
প্রকৃতি তোমার অঙ্গ হতে জন্ম লয় ॥ 
ধার লোমকুপে রাজে বিশ্বসমুদয়। 
মহান্‌ বিরাট সেই তব পুল হয় ॥ 
তেজোময় তুমি প্রভূ, তুমি অদ্ভিতীয়। 
বেদেতে নির্দিষ্ট তুমি অনির্বচনীয় ॥ 
মহাজ্ঞানবান্‌ ভূমি জ্ঞানের আধার 1 
তোমারে বর্ণনা করে সাধ্য আছে কার ॥ 
মহত্াদি সৃপ্থিদূত্র তুমি সনাতন । 
সর্ববশক্তিবীজ তুমি সবার কারণ ॥ 
শৃক্তির ঈশ্বর তুমি শক্তির আশ্রয়। 
সর্ববানন্ন সনাতন তুমি জ্যোৌতির্দয ॥ 
অশরীরী তুমি গ্রতু হও নিরন্তর 
ভক্ত-অনুগ্রহতরে ধর কলেবর্‌ ॥ 
ইক্দরিং-অতীত তুমি প্রভু ভগ্রবান্। 
ইন্জরিয়-বিষষে তবু আছে তব জ্ঞান ॥ 
অনস্ত মহেশ ধর্ম দেবী সরম্বতী। 
কমল। সাবিত্রী আর রাধিকা পীর্ববতী ॥ 
তোমার স্তবনে কভু সমর্থ ন! হয় । 
স্তবনে অশক্ত সদা! বেদ-চতুষটয় ॥ 
অবলা ছুর্ববলা নারী আমরা সবাই। 
করিব তোমার স্তব হেন সাধ্য নাই ॥ 
আমর! অযৌগ্যা অতি কি কহিব আর। 
কৃপা করি ক্ষম। কর করুণাব্তার ॥ 
তুমি প্রত দীনবন্ধু দীনের ঈশ্বর । 
সথপ্রলন হও প্রভু কপার সাগর ॥ 


। শ্রীকৃষ্ের স্তবস্তুতি করিয়া তখন। 


চরণে পতিত হয বিপ্রপত্রীগ্বণ ॥ 
অনন্তর হাস্তমুখে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
তাহাদের করিলেন অভ প্রদান ॥ 
বিগ্রপত্বীকৃত স্তব ষে করে পঠন। 
শ্রীহরির আশীর্বাদ লভে সেই জন ॥ 
ধন্য ধন্য সেই জন সার্ঘক-জীবন। 
সেই ভক্তজনে কৃষ্ণ কবেন বন্ষণ ॥ 


৪৩৮ ্রী্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


যে জন কৃষ্ণের ধ্যান করে অনিবার। 

. ত্রিভুষনে আছে আর কি ভয় তাহার ॥ 
অন্তকালে মোক্ষপদ সেই জন পায। 
চড়িয়া বিমানে সেই দিব্যধামে যায় ॥ 

-এত বলি ভক্তিভরৈ বিপ্রপত্তী যত। 
শ্রীকৃষ্ণের পাদমূলে হইল পতিত॥ 


$ বিপ্রপত্ধী মোচন। 

বিপ্রপত্ীস্তব শুনি দেবি নারদ। 
মনে মনে বনদিলেন শ্রীকষের পদ ॥ 
প্রকাশ্যে সপ্তাষি বলে দেব নারাযণে। 
গুনিনু অনেক কথ! তোমার কারণে ॥ 
বিপ্রপত্বীস্তব নব করিলে শ্রব্ণ। 
পাপতাপ শোকরাশি হয বিনাশন ॥ 
কৃপা করি বল দেব করিব শ্রবণ। 

£পর কি করিল, বিপ্রপত্বীগণ ॥ 

অথবা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কি করিল পরে। 
শুনিতে বাসনা মনে কহ সবিস্তারে ॥ 
নারদে সম্বোধি তবে বলে নারাষণ। 
গুন মুনি অতঃপর অপূর্বব ঘটন ॥ 
বিপ্রপত্ীগণে কছে কৃ সনাতন। 
ইচ্ছামত বর সবে করহ প্রার্থন ॥ 
পূরণ করিব আমি তোমাদের সাধ। 
তোমাদের শুভ হবে করি আশীর্বাদ ॥ 
শ্রীহরির এই কথা করিযা! শ্রবণ। 
কৃতাঞ্জলিপুটে কহে বিপ্রপত্বীগণ ॥ 
গুন শুন ভগবান্‌ এই বর চাই। 

তব পদে মন যেন রহে সর্বদাই ॥ 
স্থহুর্লভ ভক্তি প্রভু করহ প্রদান । 
তোমার চরণ যেন করি সদা ধ্যান ॥ 
আমাদের প্রতি, প্রভু কর অনুগ্রহ। 
ক্রীচরণ ধ্যান যেন করি অহরহঃ ॥ 
গৃহেতে গমন মোরা করিব না আর। 
হেরিব তোমার মুখ মোর! অনিবার ॥ 


তোমারে ছাড়িয! কোথা নাহি যেতে পারি। 
কৃপা কর কৃপা কর মৃকুন্দ মুরারি ॥' 
বিপ্রপত্ীদের কথা করিয়! শ্রবণ। 
ত্রিলোক-ঈশ্বর কৃষ্ণ কহিলা তখন ॥ 
শুন বিপ্রপত্রীগণ ভাবিও না আর। 
পূরণ করিব আমি ইচ্ছা সবাকার ॥ 
তারপর ভগবান্‌ স্থপ্রসম্ন মনে। 

ভোজন করিতে বসে শিশুগণ সনে॥ 
বিপ্রপত্রী-দত্ত সেই খাগ্ভ-সমূদ্য। 
অমৃতের তুল্য যেন অতি মধুময় ॥ 
প্রথমে বালকগণে করি৷ প্রদান। 
ভোজন করেন পরে কৃষ্ণ ভগবান্‌॥ 
রত্বের নির্দিতি এক রথ মনোহর । 
আকাশ হইতে সেথা আসিল সর ॥ 
রত্রময স্তপ্ত কত তাহাতে বিরাজে। 
রডের কলদ কত শোতে তার মাঝে ॥ 
রত্বের দর্পণ আর রডের ভূষণ। 

রথের মাঝারে কত শোভে অনুক্ষণ ॥ 
পারিজাত-মাল! শোভে রথের মাবারে। 
বিচিত্র পতাকা! আদি উড়ে চারিধারে ॥ 
চতুর্দিকে শোভা পাঁষ বন্ত্র ও চামর। 
শতচন্দ্র-দমাযুক্ত রথ মনোহর ॥ 
গীতত্ম্-পরিহিত পারিষদ্গণ। 

রথের মোহন শোভা করিছে বর্দান ॥ 
নবীন-যৌবনযুক্ত পারিষদ দল। 

মোহন যুরূলী হাতে শোতে অবিরল ॥ 
নবজলধর-সম শ্যাম কলেবর। 
গোপবেশধারী সবে অতি মনোহর ॥ 
শিথিপুচ্ছ শোভা পাষ বন্ধিম চূড়ায 
মোহন গুপ্জের মাল! শোভিছে গলাষ ॥ 
রথ হতে নামি শীঘ্র পারিষদগণ। 
কৃষ্ণের নিকটে গিঘা বন্দিল চরণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পেষে বিপ্রপত্রীগণ। 
হরিরে প্রণমি করে রথে আরোহণ ॥ 


ভ্রীকৃফজন্মথণ্ড। 





মনুষ্তের ঘেহ সবে পরিহার করে! 
গৌলোকে গমন করি গোগীরূপ ধরে ॥ 
শুন মুনিবর এবে অপূর্বব ঘটন। 
যজ্ঞেতে নিযুক্ত ছিল যত তপোধন ॥ 
যঞ্জ-অন্তে নিজীলয়ে ফিরে যবে যাঁষ। 
পতীদের ঘরে কেহ দেখিতে না পাষ ॥ 
ভাবে নারীগণ কোথ! হ'ল অবর্শন। 
বনে বনে করে তাঁরা পড়ী অন্বেষণ ॥ 
খুঁজিযা খুঁজিথ। যবে না পাইল কারে । 
বনভূমি হ'ল পূর্ণ মুনির চীৎকারে ॥ 
বিগ্রণে হেরি ক্ষুব্ধ দেব জনার্দন। 

_ করি অপূর্ব এক উপায় চিন্তন ॥ 
বিস্তর মাযায় পরে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
বিপ্রপত্বীদের ছাধ। করিল নির্মাণ | 
নির্মাণ করিয। ছাযা! কৃষ্ণ সনাতন। 
বিপ্রদের গৃহ পানে করিলা প্রেরণ ॥ 


এটিকে ত্রান্ষণগণ ভার্ধ্য। নাহি পা 


অন্বেষণ করি তাঁরা চতুর্দিকে ধায ॥ 
ব্লাস্ত হযে খৃহপানে ফিরিছে যখনু। 
ভার্ধ্যাদের পথিমধ্যে করিল দর্শন ॥ 
পৃতীদের হেরি সবে পুলকিত মন | 
জিজ্ঞামে কোথায সব ছিলে এতক্ষণ ॥ 
তোমা সবা লাগি মৌর। অমি বনে বনে। 
গৃহের বাহিরে গেলে কিসের কারণে ॥ 
বিপ্রবাক্য "ুনি বলে রমণী সকল। 
"আজ হ'ল আমাদের জীবন সফল ॥ 
বনের ভিতর সবে করিনু গমন। 
তথাষ হইল আঁজি কৃষ্ণ ঘরশন॥ 

কৃষ্ণ মহ গৌপগণ বনের ভিতর | 
সুধী ও তৃষ্ণা হষ অতীব কাতর॥ 
গৃহ হৈতে অন্নঙ্গল লইযা ত্বরায়। 
যাই মোর! কৃষ্ণ বলরামের তথায় ॥ 
কৃষ্ণ দর্শন করি দার্থক জীবন? - 
স্বগৃহে গমন তাই করি এতক্ষণ 1 


একথা শুনিযা কহে যত ধিপ্রগণ। 
ধন্য ধন্য তোমাদের সার্থক জীবন ॥ 
ধীহার চরণ-খ্যান করি অনুক্ষণ। 
দেই কৃষ্ণ ভগবানে করিলে দর্শন ॥ 
আমাদের বেদপাঠি ব্যর্থ দমুদ্য। 
জীবন সাধন ব্যর্থ নাহিক সংশয ॥ 
্্ীকৃষ্ণ সবার পিত। সর্ববফলদীত| | 
সবার ঈশ্বর সেই শ্রীকৃষ্ণ বিধাতা! 
কৃষ্ণ-সেবা যেই জন করে অনিবার। 
তপম্তার ফলে কিবা গ্রয়োজন তার ॥ 
যাহার হৃদযে কৃষ্ণ বিরাজিত রন। 
অন্ত কর্মে তার আর কিবা প্রযোজন ॥ 
সাগরের জল-পানে শক্তি আছে যার । 
কৃপজল-পানে কিবা পৌকষ তাহার ॥ 
এই কথা৷ ভার্ধ্যাগণে কছি বিপ্রগণ। 
নিজ নিজ্ঞ গৃহপানে করিল গমন ॥ 
সহচরগ্রণ সহ কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
অনন্তর গৃহপানে করিলা প্রস্থান ॥ 
্রহ্ধবৈবর্তের এই অপূর্ব কাহিনী । 
আবণেতে পুণ্য লাভ আর পাপ হানি ॥ 
ধর্মের মুখেতে যাহা করিনু শ্রবণ। 
হে নারদ, তব কাছে কবিনু বর্ণন ॥ 
আর কি শুনিতে ইচ্ছ। কহ মহাশয। 
কহিব তোমার কাছে সমস্ত বিষ্ষ | 
উ ব্রাহ্মণগত়ীগণের পূর্ববৃভাত্ত | 
নারদ কহিলা, প্রড় কপ-অবতার | 
শুনি্নু তোমার কাছে কথ! চমৎকার ॥ 
কহ প্রভূ, ব্রাহ্মণীরা কোন্‌ পুণ্যবলে। 
পতিরূপে শ্রীহরিরে পাইল সকলে ॥ 
পূর্ববজন্মে কেব৷ ছিল বিপ্রপত্রীগণ | ' 
কোন্‌ দোষে মহীতলে করে আগমন ॥ 
কৃপা করি কর মোর সন্দেহ-ভঞ্জন। 
সমস্ত বৃভাস্ত মোবে কহু নারাষণ ॥ 


৪৩৯ 





88০ শীতরীত্হ্ষবৈবর্ত-পুরাণ | 





নারদের বাক্য শুনি নারায়ণ কয়। 
সবিস্তারে কহিতেছি শুন মহাঁশয় ॥ 
সপ্তধিঘণের পতী এই নারীগ্ণণ। 
ধর্থিষ্ঠা ও পতিন্রতা ছিল অনুন্বণ ॥ 
মকলেই ছিল তারা রূপদী যুবতী । 
নির্দলম্বভাবা আর অতি গুণবতী ॥ 
- পরিধানে দিব্য বস্ত্র ছিল সবাকার। 
সমস্ত অঙ্গেতে ছিল রত্ব-অলঙ্কার ॥ 
তপ্ত কাঞ্চনের সম বর্ণ সবাকার। 
সন্মিত বদন ছিল অতি চমৎকার ॥ 
তাদের কটাক্ষবাণ করিলে দর্শন। 
বিমুগ্ধ হইত যত মুনি খষিশ্লণ ॥ 
একদা অনলদেব হেরি নারীগণে। 
কামবাণে ব্যাকুলিত হয মনে মনে ॥ 
সুন্দর নিতম্ব আর ম্থকঠিন স্তন। 
হেরিয়া তাহার হয বিচলিত মন ॥ 
একদিন অগ্নিদেব স্থযোগ বুবিষ! | 
তাদের করিল স্পর্শ নিজ শিখা দিয়া | 
নারীগণ পাক করে রন্ধন-আগারে। 
অনলের অভিমন্ধি বুঝিতে না পারে ॥ 
তাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করি সে হ্ময়। 
অনল দেবতা সেথা মোহপ্রাপ্ত হব ॥ 
মহধি অঙ্গিরা তাহ করি নিরীন্ষণ। 
অগ্রিদেব প্রতি শাপ করিল অর্পণ ॥ 
বলিলেন খধিবর, শুন রে দুর্জন। 
পরনারী গ্রাতি লোভ কিসের কারণ ॥ 
শুন শুন হুতাশন, করিয়াছ পাপ। 
সর্ববৃক্‌ হও ভূমি এই দিনু শাপ ॥' 
যাহ! খাবে তাহ! ভন্ম হইবে নিশ্চঘ। 
আমার বচন কভু মিথ্য। নাহি হয ॥ 
ধধিমুখে অভিশাপ করিযা শ্রবণ । 
নানাভাবে স্তবস্তূতি করে হুতাশন ॥ 
আঁমি অতি জ্ঞানহীন অধম পামির। 
অপরাধ ক্ষমা কর ওহে মুনিবর ॥ 


তপস্বীর শ্রেষ্ঠ তুমি যোগীর প্রধান। 
আমারে মার্জনা কর ওহে মতিমান্‌। 
এইরূপ স্তবস্ততি করে ছতাশন। 

তরু নাহি শান্ত হয অঙ্গিরার মন ॥ 
লঙ্জাষ অনলদেব অবনত হয়। 


ক্রোধভরে কহিলেন অঙ্গিরা তখন ॥ 
পাপবুক্তা হইযাছ তোমরা সকলে। 
মানবীর রূপে জন্ম লহ ধরাতলে ॥ 
ভারতে বিপ্রের ঘরে জন্ম লহ সবে। 
দিজগণ তোমাদের পত্ীরূপে লবে ॥ 
অঙ্গিরার এই বাক্য করিধা শ্রবণ 
কাঁদিতে কীদিতে তারে কহে নারীগ্ণণ ॥ 
কেন অভিশাপ দিলে আমাদের প্রতি। 
নিষ্পাপ আমরা সবে পতিব্রতা অতি ॥ 
যোদের অজ্ঞাতে অগ্নি করিল স্পর্শন। 
আমাদের কিবা! দোষ কহ তপোধন ॥ 
তুমি অতি জ্ঞানবান্‌ শুন শুন গ্রড়। 
আমাদের পরিত্যাথ করিও না কভু ॥ 
কেন ব! করিলে এই অভিশাপ দান। 
সাধবী প্রতি কর কেন দণ্ডের বিধান ॥ 
খড়গাঘাত বজ্াঘাত সহ হয প্রত। 
কান্তের বিচ্ছেদ নাহি লহ! যায় কড়ু॥ 
গুণবান্‌ পতিগণে করি পরিহার । 
কেমনে যাইব মোর! ভারত-মাঝার ॥ 
একান্তই আমাদের যেতে যদি হয। 
আবার আসিব কবে কহ মৃহাশয় ॥ 
আমরা নির্দোষ সবে বিধি-অনুসারে। 
আমাদের দোষ কেহ দিতে নাহি পারে॥ 
পরম্পৃ্টা হইযাঁছি অজ্ঞতার বশে। 
অভিশাপ দান তুমি কর কোন্‌ দোষে ॥ 
অহল্যারে ইন্দ্রদেব করিলা ধর্ষণ। 
তথাপি অহল্যা পুনঃ স্বামী প্রাপ্ত হন ॥ 
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মস্তোগের দৌষ নাহি হয অহল্যার । 
কি দৌয হইল প্রভু আমা সবাকার ॥ 
আমাদের শুধু স্পর্শ করে ছতাশন। 
পরিত্যক্ত হইলাম তাহারি কারণ॥ 
বেদেতে পণ্ডিত তুমি ধর্মমপরাষণ | 
আমাদের ত্যাগ কর কিমের কারণ ॥ 
ভূমি অতি বিচক্ষণ ব্রহ্মার তনয। 

কি দোষে হইন্ু দৌষী কহ মহাশয় ॥ 
অন্ত হ'তে ভীত! যদি হয় নারীগণ । - - 
মকলে আয়! লঘ পতির শরণ ॥ 
কিন্তু মেই পতি হলে ভয়ের কারণ । 
পরিত্রাণ লাখি কোথা যাবে নারীগণ ॥ 
ক্ষম! কর ক্ষম। কর হে মুনি-গ্রধান। 
আমাদের কর প্রভু অভ-গ্রদান ॥ 
শিশ্ত ও কলত্র সদা কৃপা-পাত্র হয । 
কপ! করি অপরাধ ক্ষম মহাশয ॥ 
নারীদের এই বাক্য করিয়া শ্রাবগ। 
ব্যাকুল হইয়া মুনি করিল রোদন ॥ 
বেবি মুনিবর অতি জ্ঞানবান্‌। 
যোগীনের শ্রেষ্ঠ তিনি মুনির প্রধান ॥ 
তথাপি অঙ্গিরা পত্থী-বিচ্ছেদ-ময | 
শোকে অভিভূত হয়ে মুচ্ছাপ্রাপ্ত হয় ॥ 
বিবহে অধীর হয বত মুনিশ্ঈণ। 
গৃ্বী-বিচ্ছেদের শোকে করিল রোদন॥ 
চেতন! লতিযা পুন? অঙ্গির! গ্রবর। 
নারীদের সম্বোধিধা কহে অতঃপর ॥ 
সত্য কথ! কছি আমি শুন নারীঘণ। 
কর্মফল জীব ভোগ করে অনুক্ষণ ॥. 
যতদিন কর্মফল ভোগ নাহি হয। 

হথ ছুঃখ ভোগ করে জীব-সমুদ় ॥ 
তোমাদের ভৌগ-শেষ হুইল নিশ্চয়। 
ভোগ নষ্ট হলে ভোখ আর নাহি হয ॥ 
নিজ নিজ কর্ম্দমত বত জীবগণ। 
'শুভাগুভ ফল ভোগ কবে অনুক্ষণ ॥ 


৯ 


ভোগ ছাড়া কর্ম কভু নাহি হয় ক্ষষ। 
কর্মফল ভোগে জীব সকল সময ॥ 
পরভুক্তা কাস্তা ভোগ করে যেই জন। 
কালসুত্র নরকে মে করিবে গমন ॥ 
যতদিন চন্দ সূর্য্য অবস্থান করে। - 
ততদিন ক$ ভোগে নরক ভিতরে ॥ 
পাপিষ্ঠা রমণী সেই হয় অতিশষ। 
তাহারে করিলে স্পর্শ অতি দৌষ হয় ॥ 
পতি যদ্দি তারে কভু করে আলিঙ্গন | 
শোভা৷ তেজ নট তার হুয অনুক্ষণ ॥ 
সে নারীরে যেই পতি করে আলিঙ্গন। 
তাহার তর্পণ নাহি লধ পিতৃগণ ॥ 

এ কারণে স্থধীগণ যন্্র-লহকারে। 
রক্ষণ করযে সদ! আপন ভার্য্যারে ॥ 
অতি সাবধানে ফত পণ্ডিত সকল। 
নিজ নিজ ভার্য্যা রক্ষা করে অবিরল॥ 
রমণী সদাই হুষ দোষের আধার । 
অবিশ্বামযোণ্য। তার৷ হুষ অনিবার ॥ 
পত্থী আর পাকপাত্র সকল সময) 
অপরের স্পর্শ মাত্রে অপবিত্র হয ॥ 
পতিরে বঞ্চনা করে যে নারী অদতী। 
এ তিন ভূবন মাঝে নাহি তার গতি ॥ 
কুস্তীপাক নরকেতে সেই নারী যয়। 
কীটের দংশনে দেখ! অতি দুঃখ পাঁষ ॥ 
অতি ভষঙ্কর দব মের কিন্কর। 
দণ্ডের আঘাত তাবে কবে নিরস্তর ॥ 
ভথে দে অসতী নারী না হেরি উপাষ। 
সদাই ক্রন্দন করে বিকৃত গলাষ ॥ 
যদি কভু কোন নারী পবস্পুট। হ্য। 
পরপুরুষের প্রতি মন যার'রষ | 
উভয়ে সমান দুটা নাহিক সংশয। 
পির নিকটে ঙাবা পবিভ্যাজ্যা হয | 
নিজের ভার্য্যাবে অন্ভে না করে দর্শন । 
এবপ ব্যবস্থা করে যত কৃতিগণ ॥ 


নে নারী অনূরধ্য*্পশ্ নেই শুদ্ধ গতি | 
নিরন্তর পতিব্রতা রহে সেই সতী ॥ 
যেই নারী হয সদা শ্বচ্ছন্দগামিনী | 
অন্তরেতে দুষ্ট| সদ! হয় সে কামিনী ॥ 
কুলধর্মাভিমে সদ! বেই নারীগণ | 
নিজ নিজ শ্বামিবশে রহে অন্ুক্ষণ ॥ 
পতিত্রতা হয় তারা সন্দেহ কি তার। 
কান্ত সহ ঘান তারা বৈকু%-নাঝার | 
শন শুন নারীগণ আগার বচন। 
বিপ্রের ঘরেতে কর জনম-গ্রহণ ॥ 
ভগ্রবান্‌ শ্রীকঞ্চের দেখা সেথা পাবে। 
শ্রীকৃঞ্চ-দর্শন-নাত্রে গেলোকেতে বাবে ॥ 
োগণায়া-বলে সেথা কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
তোম। সবাকার ছায়া করিবে নির্মাণ ॥ 
বিপ্রগুহে কিছুকাল রহি ছায়াগণ | 
আবার করিবে সবে হেথা আগমন ॥ 
পুনর্ববার অংশদ্বারা তোমর! মবাই | 
আমাদের পত্রী হবে কোন ভুল নাই॥ 
শুন গুন নারীগণ ন! হও কাতর। 
শাপে বর হল আজি লুম্লকর ॥ 
এই কথা তাহাদের কহি অতঃপর। 
মৌনমুখে রহিলেন অঙ্গিরাপ্রবর | 
মুনির শাপেতে শেষে মুনিভার্ব্যাগণ। 
ভারতে মানবীরূপে করে আগদন ॥ 
বিপ্রদের ভার্ধ্যারূপে রহিল সেথায। 

- হরিরে দর্শন করি গোলোকেতে যাঁয় ॥ 
মুনিদের শাপে কু বিপদ্‌ না হব। 
গাভিশাঁপে হয় সদা শুভ ফলোদয ॥ 
সাধুদের ক্রোধে সদা! হয় উপকার 
শাপ দিলে বর হয় অডুত ব্যাপার ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন | 5 
বিচিত্র কাছিনী আমি করিনু বর্ণন ॥ 
শ্রীকুষের উপাখ্যান অতি মধুময় | 
শ্রবণ করিলে কু তৃত্ডি নাহি হয ॥ 
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এজগতে কৃষ্ণ ছাড়া গতি নাহি আর। 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান কর অনিবার ॥ 
যেইজন হয় সদা কৃবঃপরাধণ। 

জনন সনল তার সার্থক জীবন ॥ 
অসার সংনার দাঝে শাস্তি চাও বদি! 
হদ্ঠের চরণ-চিস্তা কর নিরবধি | 
ব্র্মবৈবর্তের কথ! মপুর-দধুর | 

শ্রবণ করিলে সব পাপ হয় দূর ॥ 
নারদ কহিল, প্রশ্ন কপার সাগর | 
কুঝ্চকথা গুনিলাধ অতি মনোহর ॥ 
যত শুনি কিছুতেই তৃপ্তি নাছি হয়। 
কৃষ্ণের চরিত মোরে কহ সমুদয় | 


পরুবন্জমখণ্ডে দি এ অধ্যায় স্যাপ্ু। 





গু একবিংশ অধ্যাক্স 
ই/ন্বন কাঁলিনদহে প্রদেশ 
নারায়ণ কহিলেন, গুন মুনিরাজ। 

বিচিত্র কাহিনী কিছু কহিতেছি আজ | 
একদিন প্রাতঃকালে শয্যাত্যাথ করি। 
অপূর্ব ঘূরতি এক ধরেন শ্রীহরি ॥ 
ধেনুগণ ল/বে সাথে করেন গমন। 
সঙ্গেতে চলিল বত গোপশিশুগণ ॥ 
একে একে চলে সব গোষ্ঠ অভিমুখে । 
হাঁতেতে পাঁচনবাড়ি বাঁশী আছে মুখে 
কৃষ্ণ আর বলরাম সঙ্গিণ সনে । 
যমুনার তীরে ঘান আনন্দিত মনে | 
উপনীত হ'ল ববে যমুন! দৈকতে | 
কালিয়দহকে তারা পাইল দেখিতে ॥ 
ভীষণ কালি হ্রদ অতি ভযুষ্কর | 
সুগভীর হুদে রে দর্প নিরন্তর ॥ 
সেথাষ কালিধনাগ অতি ভয়হর | 
বধুনার জলে বাস করে নিরস্তর ॥ 
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কালিষের যত জল সর্পবিষময। 
সাধ্য নাহি কোন জীব তার মাঝে র্য ॥ 
হরদেব উপরে যদ্দি চলে পক্ষিগণ। 
বিষেতে আচ্ছন্ন হষে পড়িবে তখন ॥ 
এদিকেতে গোপশিশু সহ নারাযণ। 
কালিষ তীরেতে আমি উপনীত হন ॥ 
পরিপক বন্ফল করিষা তোজন। 
যমুনার জল পান করে কৃষ্ণধন ॥ 
গাতীগণ যাষ সবে চরিতে কাননে । 
ক্রীড়ায মাতিল কৃষ্ণ সঙ্গিগণ পনে ॥ 
মনের আননে ক্রীড়া করে শিশুগণ। 
খেলিতে খেলিতে সবে আনন্দে ম্গন ॥ 
গাভীগ্লণ নবতৃগ ভোজন করিয়া । 
ভৃফণায যমুনাজল পান করে শিষা ॥ 
কালিষের বিষ ছিল জলের ভিতরে। 
সেই জল খেষে গাভী প্রাণত্যাগ করে ॥ 
মুত গাভীগণে হেরি যত শিশুদল। 
চিন্তা হুষে সবে করে কোলাহল ॥ 
মম! দেথাঁষ আসি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
মৃত সেই গাভীগণে করে প্রাণ দান ॥ 
এইবপে গাঁভীগণ লভিষা! জীবন। 
প্রমন্ মনেতে হেরে কৃষ্ণের বদন ॥ 
গাতীগণে উদ্ধারিধা ভাবে কৃষ্ণধন। 
অবশ্ট করিতে হবে কালিয় দমন ॥" 
ুঝাস্থা কালিয যদি হ্রদে করে বাস। 
ধৃধর গৌকুল হবে সমূলে বিনাশ ॥ 
মনে মনে তাঁবে কৃষ্ণ এই ছুরাচারে। 
অবশ্থ পাঠাব আজ শমন-আগারে ॥ 
অনন্তর নররূপী কৃষ্ণ সনাতন। 

বদ বৃক্ষেব "পরে করে আরোহণ |. 
কালিষনাগের গৃহ যেই স্থানে ছিল। 
কৌতুকে ভগবান্‌ সেথা লক্ষ দিল । 
সহসা যধুনা-জলে কৃষ্ণের পতনে । 

শত হস্ত উদ্ধে জল ওঠে সেইক্ষণে ॥ 


শঙ্কিত হইল হত বালকের দল। 

কি হ'ল কি হ'ল বলি করে কোলাহল ॥ 
নরাকৃতি শিশু এক করিষা দর্শন | 
ক্রোধেতে বিহ্বল হয় কালি তখন ॥ 
ফৌস্‌ ফোঁস শব্দ নাগ করি ভয়ঙ্কর । + 
কৃষ্ণের গ্রাসিয! ফেলে মুখের ভিতর ॥ 
কালিয় হদের তটে গোপ শিশুগণ। 
হাহাকার করি সবে করযে রোদন ॥ 
অশ্রুজলে সকলের বক্ষ ভাসি গেল। 
গাভীগণ ছান্ব। রব করিতে লাখিল ॥ 
ওদিকে যশোদা নারী গৃহেতে তখন। 
নানা অমঙ্গল চিহ্ন করে নিরীক্ষণ ॥ 
গোপাল বালক আজি গিয়াছে কাননে। 
কি জানি বিপদ্‌ তার ঘটে সেইখানে ॥ 
উচ্ৈঃস্বরে নন্দরাণী করেন ক্রন্দন। 
উপনীত হয় যত গ্োপগোগীগণ ॥ 

কতই সাস্ব। তার! করিল প্রদান । 

তবু নাহি শান্ত হয় জননীর প্রাণ ॥ 
অবশেষেশনন্দরাজ ল/য়ে গোপ্গণে। 
নন্দরাণী সহ আসে যমুন! পুজিনে ॥ 
কালিষদহের তীরে করি আগমন । 
দেখে সেথা হাহাকার করে শিশুগণ ॥ 
শিশুগণেন্দরাজ জিজ্ঞাসে তখন। 

বল বল কৌথা মম কৃষ্ণ প্রাণধন | 
শিশুর! কীদিধ। মবে কহিতে লাগিল। 
কালিযদহেতে হার কৃষ্ণ ঝাপ দিল॥ 
এই কথা শুনি কাদে সকলের প্রাণ। 
মন্দরাণী ধর। +পরে গড়াখড়ি যান ॥ 
নন্দরাজ কাদে শিরে করি করাঘাত। 
কি কুক্ষণে আজি মোর হইল গ্রভাত ॥ 
বলরাম সহ কৃষ্ণ কেন না আসিল। 
তাইতো! গোপাল আজি প্রাণ হারাইল ॥ 
শোকভরে নন্দরাণী কবেন ক্রন্দন | 
কোথ। খেলে কৃষ্ণ গোর প্রাণের রতন ॥ 
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তোমা বিনা চতুদ্দিক হেরি যে আধার । 


মা বলিয়া মোরে বল কে ডাকিবে আর ॥ 
ননী দে ননী দে বলি আর কে ডাকিবে। 
ম৷ ম৷ বলি বক্ষে মোর কেব৷ ঝাঁপ দিবে ॥ 
শূন্ঠ গৃহে ফিরে মোর কিবা প্রযৌজন।- 


যমুনার জলে আজ জুড়াব জীবন ॥ 
শোকে নন্দরাণী ঝাঁপ দিতে যায জলে। 
ধরে তারে নন্দরাজ আর গ্োপদলে ॥ 
বলরাম আসে সেথা এমন সময়। 
চাহিয়া সবার পানে উচ্ৈঃ্ঘরে কয় ॥ 
স্থির হও স্থির হও শুনহ বচন। 

কেন সবে অকারণে করিছ রোদন ॥ 
শোন মাতঃ নন্দরাণী বচন আমার। 
অন্তরের শোক ধত কর পরিহার ॥ 
অখিলের ধন কৃষ্ণ কে হরিতে পারে। 
নিশ্চয় উঠিবে কৃষ্ণ বলিন্ু তোমারে ॥ 
বিশ্বের বিধান্কারী যেই মনাতন। 
তাহার বিপদ্‌ নাহি হয় কদাচন ॥ 
বিষ্কুর নিষস্তা যিনি হরি সারাৎসার। 
ত্রিভূবন-মাঝে আছে কি ভয় তাহার ॥ 
পরিপূর্ণতম ঘিনি কৃষ্ণ দ্যাময। 
কৌোথায়ু তাহার কহ হবে পরাজয় ॥ 
পরমাণু হতে ধিনি সক্ষম নিরস্তর। 
স্থল হ'তে যিনি সঘা হন স্থুলতর ॥ 
যোগীদের হুদযেতে ধার অবস্থান । 
কোথা পরাজিত হবে দেই ভগবান ॥ 
কারে কভু বাধ্য নহে হরি রাধেশ্বর। 
বেদ-চতুফ় ইহা! ঘোষে নিরন্তর ॥ 
অন্ত্রলক্ষ্য নহে আত্মা বধ্য কু নয়। 
অদৃশ্থ হইয়া আত্মা অবিবত রয ॥ 
ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধরে কলেবর। 
জ্যোতির স্বরূপ সেই বিশ্বের ঈশ্বর ॥ 
আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নহি ধার। 


ত্রিভুবন মাঝে আছে কি ভব তাহার ॥ 


জলেতে প্লাবিত হয় ব্রহ্ধাণ্ড যখন। 
জলশায়ী রহে সদা যেই জনার্দন ॥ 
ষার নাভিপদ্ধ হতে ব্রহ্ম! জন্ম লয়। 
সামান্থ এ হুদ মাঝে কিবা তার ভষ ॥ 
এত যদি বলরাম বলিল বচন। 
কালিযদহেব পাঁনে চাছে সর্বজন ॥ 
রক্মবৈবর্তের কথ! অস্ত মধুর । 

যেই জন শুনে তার ছুঃখ হু দূর ॥ 


গু নাগিনী কর্তৃক ভ্রীকষেব স্ব ও 
কালিষদমন | 

নারায়ণ কহিলেন অপূ্ব্ব ঘটন। 
কালিষেব তটে সবে বিষাদে মগন ॥ 
এদিকেতে কালিনাগ ফণ। বিস্তারিয়া। 
শিশুরগী গ্রীকৃষ্ণেরে ফেলিল গিলিয়া ॥ 
নুঢ় নাগ নাহি জানে গ্রাসিল কাহারে । 
শিগুরূপী ভগবানে চিনিতে ন1 পারে॥ 
হরিরে করিষ। গ্রাস ক্রোধে অতিশয। 
কণ্ঠ ও উদর তার দগ্ধীভূত হয ॥ 
বিষম ব্যথায় নাগ হইল কাতির। 
থর থর করি তার কাপে কলেবর ॥ 
প্রাণ গেল প্রাণ গেল করিছে চীৎকার । 
মুখ হ'তে অনর্গল ঝরে রক্তধার ॥ 
শ্রীকৃষের বজদেহ করিতে চর্ববণ। 
ক্চূর্ণ হইল তার সমস্ত দশন ॥ 
কৃঞ্চেরে উদরমাঝে রাখিতে না পারে। 
সর্পরাজ উদ্ধন করে বারে বারে॥ 
সহসা বাহিরে আসি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
সর্পের মন্তকোপরি করে অবস্থান ॥ 
সহছিতে ন! পাঁবে সর্প শ্রীহরির ভার। 
মুচ্ছিত হুইযা দেখা পড়ে বারংবার ॥ 
ঝলকে ঝলকে রক্ত মুখ হতে ঝরে। 
তথঙ্কর শব্দ করে যাতনার ভরে ॥ 
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সাবিত্রী ধাহার স্তব করিতে ন! পারে। 
কিরূপে অধম মোর! পৃজিব তাহারে ॥ 


তাঁহার ছূর্দশা। হেরি যত নাগগণ। 
ভধে ভয়ে চারিদিকে করে পলাধন ॥ 





কেহ বা ক্রন্দন করে করিয়া! চীৎকার | পাঁপেতে নিময়ী, মোরা, মূঢ়া অতিশয়। 
কেহ বা প্রবেশে ভধে বিলের মাঝার ॥ আবণ ন। করি কড়ু শান্জ-সমুদয় ॥ ূ 
কালিয়নাগের পরী সুবল! তখন। অবিজ্ঞ! কুমতি মৌর! জগতের মাঝ?) 
হরির সম্মুখে আমি করিল রোদন ॥ কিরূণে হরির স্তব করি মোর! আজ ॥ 
অপর নাগিনীগণ তার সাথে জুটে। রত্বের ভূষণে ধিনি সদাই ভূষিত। 
জ্ীহরির স্তব করে কৃতাগ্জলিপুটে ॥ রাধিকার বঙ্ষঃম্থলে লদ। বিরাজিত ॥ 
জগতের কান্ত তুমি কৃষ্ণ ভগবান্‌। ধাহার সর্ববাঙ্গে শোভে অগুরু চন্দন। 
মোদের কাস্তারে আজি করহ প্রন্চান ॥ কিরূপ তাহার মোর! করিব স্তবন | 
পতি ভিন্ন অন্ত কিছু নাহি জানে দতী। | দাই নিমগ্ন যিনি প্রেমের সাগরে । 
এ জগতে নারীদের পতি মাত্র গতি ॥ শিখিপুচ্ছ শৌভে ধার চূড়ার উপরে ॥ 
পতিদম বন্ধু নাহি এ তিন ভূবনে। মালতীর মাল! যিনি করেন ধারণ। 
কেমনে রহিব প্রত পতির বিহনে ॥ বাধার প্রদত পাঁন করেন ভক্ষণ ॥ 
অনন্ত প্রেমের সিন্ধু কৃপা-মবতীর | বরন্ধা শিব আদি ধার পৃজেন চরণ। 
স্থরবরনাখ তুমি জানি অনিবার | কিরূপে তাহারে আমি করিব বন্দন ॥ 
জগ্গতের বন্ধু তুমি গ্রভু সনাতন। লক্ষী ছুর্গ। বেদমাতা সাধিভ্রী ভারতী | 
আমাদের প্রাণনাথে না কর নিধন ॥ নিরন্তর সেবে ধারে ভক্তিভরে অতি ॥ 
হে রাধিকা প্রেমসিন্ধো৷ প্রেমের ঈশ্বর ॥ নিদ্ধ আর মুনিগণ ধার সেব। করে! 
পতিরে প্রদান তুমি করছ সত্বর ॥ বিচক্ষণ ভজে ধারে সতক্তি অন্তরে ॥ 
জগতে বন্ধু তূমি অগতির গরতি। ধাহার। বন্দন! করে ব্রেসমূদ্য়। 
ফিরাইয়! দাও প্রভু আমাদের পতি ॥ তাহার স্তবনে মোর শক্তি কিবা! হয় ॥ 
হরপত্তি গ্রণপতি ব্রন্ধা মহেশ্বর্‌। জগতের পতি তুমি অনির্ববচনীয়। 
অনন্ত ইত্যাদি ধারে ভজে নিরস্তর ॥ ভূমি সত্য, ভূমি নিত্য, ভূমি অদ্বিতীয় ॥ 
মুনি আদি মনুগণ কবে উপাসম। পতিতপাবন তুমি করুণা-সাগর। 
লক্গমী সরম্তী ধারে করেন বন্দনা! ॥ মবার কারণ প্রভু, সবার ঈশ্বর | 
দ্ব্তা মানব আর সাধু যোখিথণ! পরাৎপর তুমি প্রভু, তুমি সারাৎদার । 
নিরন্তর যে ধীর ধ্যান-পরীষণ ॥ তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
বাহারে বণিতে নারে বেদ-চতুউ়। সথরাহ্থর ত্রহ্ধ! শিব আদি যত আছে! * 
কেমনে করিব স্তব কহ দযাময ॥ তব অংশ হ'তে সব জন্ম লতিয়াছে॥ 
ইন্দিষঅতীত গ্রভু তুমি সনীতন। পরম ঈশ্বর তুমি গুণের সাগর। 
কেমনে তোমার প্রভু করিব স্তবন॥ চরাচর-প্রভু তুমি বেদের ঈশ্বর ॥ 
পার্বতী শঙ্কিত! হয ধাহার স্তবনে। শধন্দ আর ধন্মী তুমি বন্ধু সবাকার। 
কমলা ধাহার স্তবে ভীতা হয মনে ॥ 


শুভ ও অশুভ তুমি জানি অনিবার ॥ 
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রক্ষা কর রক্ষা কর প্রভূ সনাতন । 
রক্ষা কর তুমি মোর পতির জীবন ॥ 
এইরূপে নাগেশ্বরী তক্তি-নহকারে। 
শ্্ীহপরির স্তবস্তুতি করে বারে বারে ॥ 
কৃষ্পদ ধরি' তবে কহে ভূজঙ্গিনী । 
শরণ তোমার পদে লই অভাগিনী ॥ 
এশব্ধ্য বৈভবে মোর নাহি প্রযোজন। 
স্বামীরে ফিরাষে দাও এই আকিঞ্চন ॥ 
তোমার নামেতে গ্রভু ভ্রিলোক উদ্ধার! 
রক্ষা কর দয়ামঘ করহ নিস্তার ॥ 
নাথপত্বী-কৃত এই স্তব যেই জনে। 
তিন সন্ধ্যা পাঠ করে ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
সর্বব পাপ হতে মুক্ত সেই জন হুয। 
গোলোকে গমন করে অস্তিম সময ॥ 
ইহকালে সেই জন দাঁস্ত ভক্তি পায। 
সালোক্যাদি মুক্তি লতি হরি-ধামে যায ॥ 
নাগিনীর স্তবস্ততি করিয়া শ্রবণ। 

মধুর বচনে হরি কহিলা তখন ॥ 

উঠ উঠ নাগেশ্বরি না করিহ ভর। 

তয পরিত্যাগ করি চাহ কিছু বর-॥ 
তোমার কান্তেরে লহ হে নাগেশি সতি। 
অজর অমর হবে এই তব পতি ॥ 

শুন বসে, বৃথা চিন্তা করিও না আর। 
কালিন্দীর হুদ সবে কর পরিহার ॥ 
সাথে লষে আজি তব পতি পরিবার 
অগ্থ স্থানে যাও শীঘ্র, আদেশ আমার ॥ 
অ'মার নন্দিনী তুমি আজি হ'তে হ'লে। 
কালিধ জামাতা মোর হু'ল ধরাতলে ॥ 
কাঁলিষের মন্তকেতে রাখিতে চরণ। 
আমার চরণ-চিহু পড়িল এখন ॥ 

সেই পদচিহ্ন যেই হেরিবে গরুড়। 
কালিয়েরে স্তবস্ততি করিবে প্রচুর ॥ 
গরুড়ের তয় নাহি তোমাদের আর। 
শীগ্র সবে এই হ্রদ কর পরিহার ॥ 
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রমণক দ্বীপ আছে অতি সুমোহন। 
সেই স্থানে মবে মিলে করহ গমন ॥ 
সগোষ্ঠী তথাধ বাদ কর অতঃপর | 
নিশ্চিত জানিবে মিথ্যা নহে মোর বর ॥ 
মঙ্গল হইবে কর নির্ভধ অন্তর। 

আমার সকাশে মাগি লহ ইউবর॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনি নাগপতী কষ। 
যদি যোরে বর দান কর দযাময ॥ 

এই বর দেহ প্রস্ু চরণে তোমার | 
নিশ্চলা ভকতি ধেন রহে অনিবার ॥ . 
ভ্রমরের মত যেন সদা মোর মন। 
তোমার চরণপদ্মে ভ্রমে অনুক্ষণ ॥ 

কভু যেন পাদপগ্ে বিস্ৃত না হই! 
তোমার চরণে যেন অনুগত! রই | 
কান্ত সহ আমি যেন হুই ভাগ্যবতী । 
কান্ত যেন হন মোর জ্ঞানবান্‌ অতি ॥ 
ইহাই প্রার্থনা মোর গুন ভগবান্‌। 

এই বর তুমি মোরে করহ প্রদীন ॥ 
সর্পপত্থী শ্রীহরিরে এই কথ! বলে। 
শরীকৃচের মুখপানে চাহে কুতৃছলে ॥ 
শুনিয়া ভূজন্গীবাক্য শ্রীহরি তখন। 
বলিলেন, তব বাঞ। হইবে পূরণ ॥ 

যে ভাবে বলিনু সতি কর সেই মত। 
আমার নির্দেশ লবে পালিবে সতত ॥ 
স্্রীহরির কথ! শুনি হরষিত অতি। 
নাখিনী তাকায় ধীরে শ্রীকষের প্রতি ॥ 
শরতের চন্দ্রনম হরির বদন। 

অনিমেষ নধনেতে করে নিরীক্ষণ ॥ 
অপরূপ জ্যোতি এক দেখিবারে পায়। 
রোমাঞ্চিত হয় দেহ হেরিয়া তাহা ॥ 
আখি অশ্রুপূর্ণ হয় হেরিফ1 হরিরে। 
কৃতাগ্রলিপুটে পুনঃ কহে ধীরে ধীরে ॥ 
শুন প্রভো কৃপাময শুন সনাতন। - 
রমণক দ্বীপে আমি না যাব এখন ॥ 
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সংসারে আমার আর নাহি প্রযৌজন। 
তোমার চরণে আমি সঁপিষাছি মন ॥ 
রমণক দ্বীপে আজি যাঁক সর্পরাজ। 
তোমার কিন্করী প্রভূ কর মোরে আজ ॥ 
নাহি চাঁছি সাঁলোক্যাদি যুক্তি-চতুষ। 
তোমার চরণে দানী কর দযামন্ধ ॥ 
নাগিনীর এই কথ! করি শ্রবণ। 
মু সৃছ হাসি কহে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
তব ইচ্ছা পূর্ণ হবে শুন নাথেশ্বরি। 
মম পদে ভক্তি রবে চিরদিন ধরি ॥ 
একথ। বলিল যবে কৃষ্ণ মনাতন। 
মনোহর রথ এক আসিল তখন ॥ 
বহুবিধ বন্ত্রমাল্য রথেতে বিবাঁজে। 
পার্যদেব। উপবিষ্ট রহে তার মাঝে ॥ 
শত চক্র শোতে সেই রথের মাঝার। 
বাযুর নমান সদ! গতি হয তার ॥- 
হুরির কিন্করগণ নামিষ। তখন। 
কৃষ্ণের চরণপম্ম করিল বন্দন ॥ 
তারপর সাথে লষে নাগ্ের পত্বীরে ৷ 
গৌোলোকের পানে সবে যাঁষ ধীরে ধীরে ॥ 
অনস্তব মাধাবলে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
নাগিনীর ছাষা এক করিল। নিন্দাণ ॥ 
সেই ছাা। কালিষেরে করে সমর্পণ । 
কালিষ কিছুই নাহি বুঝিল তখন ॥ 
নাগের মন্তক হতে নামি অতঃপর । 
তাহাব মস্তকে হস্ত দিলেন ঈশ্বর ॥ 
ভ্রীহরির স্পর্শ যেই পাইল মাথায। 
কালিয় জীবন লাভ করে'পুনরায় ॥ 
চেতন। লভিয়া। পুনঃ কালিয তখন। 
সম্মুখেতে শ্রীকৃুষ্ণেরে করিল দর্শন ॥ 
হেরিল! সম্মুখে তাঁর স্থবলা যুৰ্তী। * 
কৃতাঞ্জলিপুটে রহে ভক্তিভরে অতি ॥ 
অশ্রপূর্ণ নযনেতে কাঁলিয তখন | 
হবিরে প্রণাম করি কবিল রোদন ॥ 


সান্তনা প্রদান করি কৃষ্ণ সনাতন। 
কালিষেরে সম্বোধ্যা! কহিল! বচন ॥ 
শুন হে কালিষ নাগ নাহি কিছু ভর । 
আমার নিকটে তুমি চাঁহ কিছু বর ॥ 
তুমি প্রাণাধিক মৌর তূমি অতি শ্রিষ। 
অতএব ভত় ত্যাগ করছ কালি ॥ 
স্থখে অবস্থান তুমি কর নাগেশ্বর 
আমার নিকটে তুমি চাহ কিছু বর ॥ 
মৌর অংশজাত ভক্ত হয যেই জন। 
মঙ্গলের তরে করি তাহারে শাসন ॥ 
তুমি মোর অংশঙগাত শুন সর্পরাজ। 
তোমার উপর আমি স্ুপ্রস্ন আজ ॥ 
তব বংশধরে যেই করিবে নিধন। 
ব্রহ্মহত্যা-পাপে পাঁগী হবে সেই জন ॥ 
মম পাদপন্ম চিহ্ছে দণ্ড যে ধরিবে। 
তার গৃহ হ'তে লক্ষী প্রস্থান করিবে ॥ 
আযুহক্ষষ হবে তার, যশ নট হবে। 
কালদুত্র নরকে সে বহুকাল রবে ॥ 
সর্পের সমান সব কীট ভযঙ্কর। 
দূংশন করিবে সেথা তারে নিরন্তর ॥ 
ভোগ-অবলানে পুনঃ জন্ম সেই লবে। 
সর্পের দংশনে পুনঃ মৃত্যু তার হবে 
সর্পভয়ে ভীত হবে তাঁর! নিরন্তর । 
মরিবে সর্পেব বিষে তাব বংশধর ॥ 
মম পদচিহ্ন যেই হেবি অবিরাম। 
তব বংশধরগণে কবিবে প্রণাম । 
সমু পাপ তাপ হবে তার দুর । 

মম আশীর্ববাদ লাভ করিবে প্রচুর ॥ 
গরুড়ের ভষ ভুমি কবি পরিহার । 
শীঘ্র যাও রমণক দ্বীপের মাঝার ॥ 

মম পদচিহ হেরি তোমার মাথায। 
গরুড় আসিষা দ্রুত প্রণমিবে তাষ ॥ 
গরুড় হইতে ভষ ন! হবে কখন । 
ভযহীন হবে তব বংশধরগণ ॥ 
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গুন শুন এই বর দিনু তব প্রতি। 
সকল জ্ঞাতির মাঝে শ্রেষ্ঠ হবে অতি ॥ 
কহ কহ আর কিবা আছে অভিলাষ 
মনের বাসনা তুমি করহ প্রকাশ ॥ 
নিশ্চিত জানিবে নাগ আশার বচন। 
সত্য চিরকাল, তার না হয় খণ্ডন ॥ 
কৃষের অতয়-বাণী করিয়! শ্রবণ। 
কৃতাগ্রলিপুটে নাগ কহিল তখন ॥ 
ওহে বিভো জগদীশ জগতের পতি। 
অভিলাষ নাহি মৌর অগ্ঠ বর প্রতি ॥ 
এই বর দান ভূমি কর দয়াময। 
জন্মে জন্মে তব পদে ভক্তি যেন রয় ॥ 
তোমার চরণ-্যান করি যেন নিতি। 
চর্ণ-অন্থুজে যেন রহে মোর স্মৃতি ॥ 
তোমার চরণে ধেন রহে মোর মন। 
তব পাদপদ্ম যেন ম্মরি অনুক্ষণ ॥ 
তোমার চরণ-চিন্তা করে যেই জন। 
সফল জনম তার, সার্থক জীবন ॥ 

যে জন তোমার ভক্ত তার কিবা ভয়। 
কদাপি তাহার আমুঃ নাছি হু ক্ষয় ॥ 
রোগ শোক ভয় কিছু নাহি থাকে তার। 
জন্ম মৃত্যু নাহি তার হয বার বার ॥ 
দুর্লভ ইন্ত্ব নাহি চাহে তক্ত জন। 
অমরত্বে কভু তার নাহি যায় মন ॥ 
্রহ্মত্বে কর্দাপি তাঁর মন নাহি যায়। 
সালোক্য প্রভৃতি মুক্তি কড়ু নাহি চায় ॥ 
তব মন্ত্র দান করে অনন্ত আমারে । 
সেই মন্ত্র চিন্তা আমি করি বারে বারে ॥. 
তোমার হুর্লভ মন্ত্র জপি নিরন্তর । 
কৃষ্ণবর্ণ হইযাছে মোর কলেবর ॥ 
শুভদ বরদ তুমি প্রভূ ভগবান্‌। 

কৃপা করি দৃঢ় ভ্তি করিলে প্রদান ॥ 
গ্রুড় যেমন ভক্ত আমিও তেমন। 
গরুড় আমারে নাহি করিবে ভক্ষণ ॥ 





তব পদচিহ হেরি মন্তকে আমার! 
করিবে গরুড় মোরে ঞ্রব পরিহার ॥ 
নাগেন্্র সকলে মোর বাধ্য অতিশয়। 
গরুড় হইতে মোর-নাহি কোন ভয় ॥ 
তব পদে ভক্তি তুমি দিলে কৃপা করি। 
অনন্ত ব্যতীত আর কাহারে না ডর্বি॥ 
হুরপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর। 
অনস্ত ইত্যাদি ধারে জপে নিরস্তর ॥ 
মনু আদি মুনিগণ করে উপাসন!। 
লঙ্গদী সরস্বতী ধীব করেন বন্দনা! 
দেবতা মানব আর সাধু ঘোগিগণ। 
নিরস্তর যোগে ধার ধ্যান-পরায়ণ ॥ 
তপস্তাধ কত জন্ম বৃথা কেটে যাঁয়। 
স্বপ্র-যোগে তবু ধার দর্শন না পাষ ॥ 
ত্রিগুণমতীত যিনি হরি সনাতন। 
সম্মুখেতে তারে আজি করিমু দর্শন ॥ 
ধন্ঠ ধন আমি আজি কি ভাগ্য আমার । 
হেরিলাম কৃথ-ুত্তি অতি চমৎকার ॥ 
নিরাকার ভগবান্‌ ভক্তের ঈশ্বর । 
তক্ত-অনুগ্রহ-্তরে ধরে কলেবর ॥ 
স্বেচ্ছাময তুমি প্রভু সবার আধার |, 
সবার জীবন তুমি আত্ম। সবাকার ॥ 
সকলের সাক্ষী তুমি সর্বরূপধারী। 
তোমার বর্ণনা আমি করিতে না পারি ॥ 
ধার স্তবে অমমর্থ ব্রহ্গা মহেশ্বর। 
অক্ষম ধাহার স্তবে ধর্ম পূরন্দর ॥ 

সেই পরমেশরূগী কৃষ্ণ-সনাতনে। 

তুচ্ছ সর্প হযে আমি বন্দিব কেমনে ॥ 
কপাসিন্ধে। দীনবন্ধো! করি এ মিনতি । 
ক্ষম! কর ক্ষমা কর অধমের প্রতি ॥ 
অধমেরে ক্ষম! ভূমি কর ভগবান্‌। 
আমি অতি ঘুঢ়মতি অতীব অজ্ঞান ॥ 


“| অজ্ঞানতা-বশে তোম। করিনু ভক্ষণ । 


কৃপা কর কৃপ! কৰ প্রভু সনাতন ॥ 
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ফিকিকককিককিকি কক কাক শপ পনি সিল 


অনৃশ্য অনন্ত তূমি অচিস্ত্য সাই । 
ত্রিভুবনে তব সম কেহ আর নাই | 
জ্যোতিন্দ্য ভগবান্‌ পতিতপাঁবন। 
কুপা করি অপরাধ ক্ষম সনাতন ॥ 
এই কৃথ। বলি তারে কালিয় তৃখন। 
হরিব চরণ ধরি করিল ক্রন্দন ॥ 
অনন্তর দযাময কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
কালিষেরে ইচ্ছামত বর করে দান ॥ 
নাগরাজ-কৃত এই স্তব যেই জন। 
গ্রাতঃকালে ভক্তিভরে করিবে পঠন ॥ 
মর্পভয নাহি তার হয কর্দীচন। 
সর্পচয নাহি পাঁষ বংশধবগণ ॥ 
সর্পশয্যামীবে যদি করে মে শষন। 
মর্পেরা কদাপি ভারে ন। করে দংশন ॥ 
বিষে ও গ্ররলে তার ভেদ নাহি হয়। 
জগতেব মাঝে নিত্য ভয্হীন র্ষ ॥ 
সর্পদট বদি কেহ প্রাণান্ত-সময | - 
নাগবাঁজ-কৃত স্তৌত্র কীণে তার লয় ॥ 
মুস্থ হয নেই জন নাহি থাঁকে ভয় । - 
মৃত্যুর কবল হ'তে বাচিবে নিশ্চয় ॥ 
গর্ল-সেবনকারী মৃত্যুকালে তার। 
নাগকৃত স্তোত্র যদি শেনে অনিবার ॥ 
স্বত্যু তার নাহি হয়, যাতৃন! না রয়। 
ক্রমে ত্রমে সেই জন ধীরে সুস্থ হ্য ॥ 
ভূর্জপত্রে এই স্তব লিখিযা যে জন। 
কণ্ে বা দক্ষিণ করে করিবে ধারণ ॥ 
সর্পভষ কভু তার নাহি থাকে আর। 
সেন নির্তাক হ্য বিশ্বের মাঝার ॥ 
এই স্তোত্র যেই গৃহে বিছবমান রয় 
সেই গৃহে কভু নাহি থাকে সর্গতষ ॥ 
অগ্নিভয বুভষ না! রহে কখন। 
গরলের তথমুক্ত হয ষে ভবন ॥ 
ভক্তিভরে এই স্টোত্র যে করে পঠন ! 
অন্তিধে সে জন করে গোলোকে গমন ॥ 


লাশ সিন 


কালিয়েরে এইরূপ বর করি দান। 
মধুব বচনে তারে কহে ভগবান্‌ ॥ 

শুন শুন নাঁগরাজ আমার বচন। 
রূমণক দ্বীপে তুমি করহ গমন ॥ 
ইন্দ্নগ্ররের তুল্য দ্বীপ মনোহর । 

সেই রমণক দ্বীপে যাঁও হে সত্বর ॥ 
জলপথ দি! তুমি পরিবার সনে। 

সেই দ্বীপে যাও আজি আনন্দিত মনে ॥ 
হরির বচন শুনি কাঁলিয তখন। 
কীদিতে কাদিতে তাবে করে সন্বোধন ॥ 
কহ প্রভু ভগবন্‌ কি হবে উপাধ। 
আবার কখন আমি হেরিব তোমায় | 
তোমার বিরহ আমি সহিব কেমনে। 
কবে পুনঃ আমি তব নমিব চরণে ॥ 
বলিতে বলিতে শৌকে কাপে দেহ তার। 
হুরিরে প্রণাম কৰে শত শত বার। 
তারপর নাগরাজ ব্যথাতুর মনে। 

রমণক দ্বীপে যায় পরিবার সনে ॥ 
কালিযের অত্যাচারে সবে ছিল ভীত। 
প্রাপিগ্ণণ নিরন্তর থাকিত শঙ্গিত ॥ 

ঢু সাপ দূর হ'ল তুষ্ট প্রা ণিগণ। 
যমুনার জল হ'ল সুধাব মতন ॥ 

বমণক দ্বীপে খিযা! নাগ-অধিপতি | 
দেখিল নর এক মনোহর অতি ॥ 
কৃষেের আদেশক্রমে পূর্ব হতে গিয়। 
বিশ্বকর্মা, এই পুরী আসে বিরচিয ॥ 
অনন্তর নাগরাজ পরীপুত্র মনে । 
অবস্থান করে সেথা আনন্দিত মনে ॥ 
সখমোক্ষপ্রদ এই শ্রীহরির নাম। 

সেই নাম ভক্তিভরে কর অবিরাহ ॥ 


উ. কানোতেশ পুগ্য্থে 
এত বলি নারায়ণ নারছে কল্তাছে। 
কালিচনাগের কথ! অশেষ হিশেছে ঢ 
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সাদী তাত, 


কহিন্থু তোমারে মুনি, কিবা চহি আর। 
অনক্কোচে জিজ্ঞাদহ, কহি আরবার ॥ 
নারদ কহিলা, প্রভু হৃদবের স্বামী | 
বিচিত্র কাহিনী আজ শুনিলাম আমি ॥ 
জগতের ক তুমি কৃপাঁঘবতার। 
কৃপা করি দূর কব সন্দেহ আমার | 
কি কারণে নিজগুহ ছাড়ি নাগরাজ। 
আসিষ। বসতি করে বমুনার নাঝ ॥ 
বুঝিতে না পারি আমি তাহার কারণ। 
কৃপা করি দযামঘ দেহ বিবরণ ॥ 
নারায়ণ কছিলেন, শুন তপোধন। 
পুরাতন ইতিহাম করিব বর্ণন ॥ 

যাহ। যাহা শুনিয়াছি ধর্মের নিকটে। 
তোমারে দে সব কথা কহি অকপটে ॥ 
. একদ! পুলছ মুনি স্প্রভার তটে। 

এই কথ! গুনিলেন ধর্মের নিকটে ॥ 
সে সময আমি বাহ করিনু শ্রুবণ। 
তাহাই তোমার কাছে করিব কীর্তন ॥ 
অনন্তের আজ্ঞাহেতু বত নাগগ্ণণ। 
প্রতিবর্ষে গরুড়ের করে পূজন ॥ 


কান্তিকী পূর্ণিমা! যোগে পুক্ষর্তীর্েতে। ' 


গরুড়ের পূজা! করে গুদ্ধ অন্তবেতে ॥ 
স্থাত হুইয়। তারা ভক্তি-সহকারে | . 
পূজা সমাধান করে যোড়শোপচারে ॥ 
একদ। কালিষনাগ অতি দর্পভরে | 
হেলাভরে গরুড়ের পৃজ! নাহি করে ॥ 
পুজ্াতরে যত কিছু নৈবেগ্তাদি রঘ। 
ভোজন করিতে তাহ সমুদ্ধত হয় ॥ 
কালিয়েরে নাগথণ করি নিবারণ. 
বহুতর নীতিবাক্যে বুঝ'য তখন ॥ 
কালিয় কাহারে! কথ! কাণে নাহি লয়! 
মহন! গরুড় আসি উপনীত হয় ॥ 
গরুড়ে দর্শন করি বত নাগগণ | 
কালিয়েরে রক্ষানতরে করে ঘোর রণ ॥ 





প্রাণপণে বুদ্ধ করে নাগ-সমুদয। 
তথাপি নাগের দল পরাজিত হয় ॥ 
গরুড়ের তের্জে ঘবে করি পলায়ন। 
অনস্তের কাছে মাসি লইল শরণ 
কালিষের মনে কিন্তু নাহি কোন ভয়। 
হরির চবণধ্যান করে দে সময় ॥ 
হরিরে স্মরণ করি শঙ্কাহীন মনে। 
ঘোরতর রণ কবে গরুড়ের দনে | 
গরুড় বিহঙ্গরাজ অতি বলধর। 
কতদ্ষণ সর্প বল করিবে সমর ॥ 
তখন কালিয়নাগ পরাজিত হষে। 
পলায় যমুনা-হ্ুদে অতি ভয়ে ভযে॥ 
নির্ভ্ম সে মনোহর যমুনার হ্রদ। 
কালিষের কাছে ছিল অতি নিরাপদ ॥ 
সৌভরি মুনির শাপে শুন তপোধন। 
গরুণ় সেথায নাহি যাঁষ কদাচন 
কালিষের স্বজনেরা আসিষ! গোঁপনে। 
সেই হ্রদে বাস করে শঙ্কাহীন মনে ॥ 
নারদ কহিল! প্রভু, কৃপা-অব্তার। 
জানিবার কৌতুহল জাগিছে আমার ॥ 
কৃপা করি মোরে প্রভূ কহু অতঃপর। 
গরুড়ে শাপিলা কেন ফৌতরিগ্রবর ॥ 
নারদের প্রশ্ন শুনি কহে নারাবণ। 
সে কারণ কহিতেছি শুন দিযা মন ! 
সেই স্থানে বহুবর্ষ সৌভরিপ্রবর | 
কৃষ্ণের চরণধ্যান করে নিরন্তর | 
একদা যমুনা-জলে শঙ্কাহীন মনে! 
মস্ত এক ক্রীড়! করে স্বজনের সনে ॥ 
বারে বারে পুচ্ছ তার করি উত্তোলন | 
চারিধারে মনস্থখে করে বিচরণ | 
সহস! গরুড় আসি মৎস্তেরে হেরিয়া। 
ভুলিষ! লইল তাঁবে চঞ্চুপুট দিয়া ॥ 
মৃথস্যেরে গ্রহণ করে গরুড় বখন। 
কোপদৃকটে যুনিবর চ'ছিল তখন | 


শ্রীরুফজন্মখণ্ড। 8৫5 


রি কা 


হেরিষা মুনির ক্রোধ ভয় পায় মনে। 
মতস্থেরে বর্জন করে গরুড় তখনে ॥ 
ক্রুদ্ধ হ'ষে মুনিবর খগরাজে কয়। 
তুই অতি নীচমনা, অতি পাপাশর ॥ 
কৃষ্ণের বাহন বলি অহঙ্কার তোর! 
তুই অতি মুড়মতি, যুর্থ তুই ঘোর। 
ইচ্ছ। যদি করে আজ কৃষ্ণ সনাতন | - 
কোটি খগরাজ পারে করিতে স্জন ॥ 
শোন্‌ রে পামর তুই মোর ইচ্ছা হলে । 
ভম্মীভূত করিতে যে পারি কোপানলে | 
হরির বাহন বলি পাইলি নিস্তার। 
মোরাও সকলে হই কিক্কর তাহার ॥ 
পুনঃ যদি এই হ্রদে কর আগ্বমন। 
মোর শাপে ভ্মীভূত হইবে তখন ॥ 
নৌভরির বাক্য শুনি কাপে খগরাজ। 
আপনার ব্যবহারে মনে পায় লাজ ॥ 
.মুনিশাপে খগ্ররাজ অতি ভয় পায়। 
হরিরে স্মরণ করি হ্রদ ছাড়ি যায ॥ 
সেই হতে সেই হ্রদে না যায গরুড়। 
হ্রদের নামেতে ভষ পাঁষ পে প্রচুর ॥ 
যেই কথ! শুনিলাম ধর্মের নিকটে । 
তব কাছে সেই কথা কি অকপটে ॥ 
কালিয়নাগের কথা এইখানে ইতি। 
কালিয় কৃষ্ণের শ্রীতি পাইল যেমতি ॥ 
আখ্যান অতীব পুণ্য যেই জন শোনে। 
পাপ তারে নাহি চোষ শাস্ত্রের বচনে ॥ 
এত বলি নারাধণ বলে, মুনিবর। 
কহিলাম কৃষ্ণ-কথ! অতি মনোহর | 
আর কিছু যদি তব থাকে. জানিবার। 
নিশ্চিন্তে জিজ্ঞাস! কর, কহি আরবার | 
নারাধণ-বাক্যে মুনি হট অতিশর ৷ 
যোড়ছস্তে কহিলেন করিয়! বিন ॥ 
তোমার কৃপাষ প্রভু অতি ভাগ্যবান্‌। 
কুষ্ণকথ। শুনিলাম মুগ্ধ মনপ্রাণ | 


কালিষণনাগ্ের কথা অতি-মধুময় | 
সবিস্তারে গুনিবারে ইচ্ছ! তাই হয় ॥ 
কালিষের মুখে ষবে পড়ে ভগবান্‌। 
গৌকুলবাসীরা ধরে কি ভাবেতে প্রাণ ॥ 
তারপর কি ভাবেতে কৃষ্ণে ফিরে পাষ। 
সবিস্তারে সব কথা বলহ আমায় ॥ 
নারদ-বাক্যেতে হরি হু অতিশষ। 
কহিলেন শুন মুনি, পরেতে কি হয় ॥ 
জল হ'তে হরি নাহি উঠে বহুক্ষণ। 
ক্রন্দন করিতে থাকে সহচরগণ ॥ 

কেহ কেহ নিজ বক্ষে করাঘাত করে। 
কেহ হাহাকার করে ব্যথিত অন্তরে ॥ 
কেহ কেহ হবিশোকে চেতনা হারায। 
উদ্মাদদের মত কেহ করে হাষ হায় ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি সবে করিছে চীৎকার । 
কেহ কেহ ব্যস্ত হয়ে ছুটে চারিধার ॥ 
নন্দের নিকটে কেহ উপস্থিত হয। 
কহিল তাহার কাছে সমস্ত বিষয ॥ 
কেহ কহে, কোথা গেলে কৃষ্ণ প্রাণধন । 
কেহ কহে, কোথ! গেলে নন্দের নন্দন ॥ 
কেহ বলে, কোথা বন্ধো কোথা গেলে আজ। 
কেহ কষ, এসে! ফিরে হে রাখালরাজ ॥ 
তোমার বিহনে মোরা থাকিতে না পারি। 
মোদের নিকটে ভাই এস তাড়াতাড়ি ॥ 
দেখা দাও দেখ! দাও হে কৃষ্ণ আবার। 
তোমার বিনে মোর! বাচিব না আর॥ 
যশোদা ও ননরাজ শান্ত নাহি হয। 
কৃঞ্ণশোকে হাহাকার কবে অতিশয ॥ 
এমন সময় সবে করিল দর্শন | 

হুদ হতে উঠিছেন কৃষ্ণ সনাতন | 
হেিয়া আনন্দে সবে কোলাহল করে। 
কৃ বৃষ করে সবে পুলকের ভবে ॥ 
শরতের চন্দ্রমম বদন তাহার। 

সছ্‌ স্থছু হাশ্ত হরি করে অনিবার ॥ 


৪৫২ 


বিন্ময়ে চাহিঘ! সবে দেখে বারংবার । 
জলসিক্ত হয় নাই শরীর তাহার ॥ 

গুপ্ গাত্রে উঠিলেন কৃষ্ণ সনাতন | 
সর্বব-আঙ্গে শোভে তার রত্র-আভরণ ॥ 
মযুরের পুজ্ছ ভার খোভিছে চূড়ায। 
মধুর মধুর হরি মুরলী বাজায ॥ 
ব্রঙ্গতেজে প্রনথলিত দেহ জ্যোতির্ধরয়। 
চন্দন-চচ্চিত দেই শোভে অতিশয় ॥ 
কৃষণেরে দর্শন কবি যশোদ। যুবতী । 
বক্ষেতে ধারণ করে স্লেহভরে অতি ॥ 
বারে বারে মুখ তার করিযা দর্শন | 
আবেখের ভরে মুখে করিল চুম্বন ॥ 
কুষ্ণেরে লইযা সবে করে কাড়াকাড়ি । 
রোহিণী আসিযা ক্রোড়ে লয় তাড়াতাড়ি ॥ 
বক্ষে তার চাপি ধরে নন্দ নরপতি। 
বলদেব ক্রোড়ে লয় স্নেহভরে অতি ॥ 
প্রেমেতে হইয অন্ধ সহচর্গণ। 
বারেবারে শ্রীকৃষ্ণেরে করে আলিঙ্গন ॥ 
নয়ন-চকোর দিষ1 গৌপিনীর দল। 
মুখচন্দ্র-নুধা পান করে অধিরল ॥ 


উ দাবাঘি মোগণ। 

সবিনষে কহিলেন ব্রহ্মার নন্দন। 
পরে কি ঘটন। ঘটে কহ ভগ্ববন্‌ ॥ 
নারায়ণ কছিলেন শুন মুনিবর। 
বিষম ঘটন! এক ঘটে অতঃপর ॥ 
চারিদিকে কলরব ওঠে হাহাকার। 
দাবাগ্নি ভ্বলিয়া উঠে গোকুল-মাঝার ॥ 
চারিদিকে দাউ দাউ অগ্নিশিখ! ভ্বলে। 
অনল হেরিয়া ভীত হুইল সকলে ॥ 
শৈলের প্রমাণ সেই অগ্নি ভযঙ্কর। 
হস্কার করিয়া! ছুটি আসিছে যত্বর ॥ 
শঙ্ছিত হইয়! যত ব্রজবাসিগণ | 
শ্রীকেরে স্তবস্তুতি করিল তখন ॥ 


রীপ্রীবরহ্ষবৈবর্ভপুরাণ। 


রক্ষা কর রক্ষ। কর তুমি দযামঘ। 
অনলের ভয়ে মোরা ভীত অতিশয॥ 
পূর্ব্বেতে যেরূপ লবে করিল! রক্ষণ। 
সেইরূপ রক্ষা গ্রভু করহ এক্ষণ ॥ 
তুমি প্রভূ ইউদেব কুলের দেবতা । 
তোমারে ছাড়িঘ। আর যাব মোরা কোথা | 
কুবের ঈশান রন্ম! চন্দ্র হুতাশন। 
অনস্ত বরুণ সূর্ধ্য মহেশ পবন ॥ 

ধর্ম বম মুনি মনু সকল মানব। 
তোমার বিস্তৃতি মাত্র হুষ তার! সব॥ 
নৈত্য ধঞ্ষ রক্ষ আদি বিভূতি তোমার। 
তোমার ইচ্ছায হয স্থজন-সংহার ॥ 
তোমার চরণে গ্রতু লইনু শরণ। 

রক্ষা কর রক্ষা কর কৃষ্ণ সনাতন | 
নকলের এই স্তব শুনি তগবান্‌। 
ুধাদদষ্টি দিয়া করে অনল-নিরব্বাণ ॥ 
অনলের ভষ দূর হইল সবার । 

দাঁাগ্জি হইতে সবে পাইল উদ্ধার ॥ 
ভক্তিভরে এই স্তোত্র যে করে পঠন। 
বিপদ্‌ হইতে মুক্তি পাষ সেইজন ॥ 
সর্বত্র বিজয়ী হয়, নাহি তার ভয়। 
শত্র-দৈগ্ঠ নিরস্তর হয তার ক্ষ | 
এই স্তোত্র ভক্তিভরে পড়ে যেইজন। 
অস্তিমে গোলোকে সেই করিবে গমন ॥ 
দাবাগ্ি হইতে সবে করিয়! রক্ষণ। 
নিজগৃহ পানে কৃষ্ণ করিলা গমন ॥ 
অনন্তর গৌপরাজ নন্দ নরপতি। 
ভোজন করাধ বিপ্রে তুষ্টচিতে অতি | 
বিবিধ মঙ্গল কার্ধ্য করিল ব্রাঙ্মণ। 
কুষ্ণনাম চারিধারে হয অনুষক্গণ ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথা হমধুর অতি। 

শ্রবণ করিলে ভক্তি হয কৃষ্ণ প্রতি ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব বৃথা কাটে কাল। 


শিষরে দাড়াষে আছে শমন ভয়াল ॥ 


চর 


শ্রীকজদ্মখণ্ড। 


যে জন কৃষ্ণের ধ্যান করে অনিবার। 
ত্রিভূবনে আছে আর কি ভয় তাহার ॥ 
সংসারে সকলি মিথ্যা, কৃষ্ণনাম সার । 
কৃষের চরণ-চিন্তা কর অনিবার ॥ 
শ্রীকষের নাম সদা মঙ্গলজনক। 
স্থমধুর কৃষ্ণনাম বিদ্ব-বিনাশক ॥ 
যেইজন কৃষ্ণ ভজে ভক্তি-সহকারে । 
সামাগ্ভ শমন তার কি করিতে পারে ॥ 
জরা মৃত্যু কোন ভথ নাহি রহে তার। 
অন্তিমে সে জন যায় গোলোক-মাঝার ॥ 
তক্ত-বাঞ্থ-কল্পতরু শ্রীমধুসুদন। 
ভক্তদের ন্রম্তর করেন রক্ষণ ॥ 
মাযায় মোহিত হয়ে আছ জীবগ্ণণ। 
কৃষ্ণের চর্ণ ধ্যান কর্‌ অনুক্ষণ ॥ 
নারাণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
কৃষ্ণের মাহাজ্যু তোমা করিনু বর্ণন ॥ 
আর কি শুনিতে ইচ্ছ। কহ মহাশধ! 
কহিবি তৌমারে আমি সমস্ত বিষয ॥ 
শ্রীকষজন্মথণ্ডে একবিংশ অধ্যাষ সমাপ্ত। 


 ছাবিংশ অধ্যায় 
তর্গা কর্তৃক গোবৎসাদিহরণ এবং 

ব্গান্কত শ্রীরৃষ্-স্তোত্র। 
নারদ কহিলা' প্রভূ হরি নারায়ণ 
যাহ! জান তাছ৷ মোরে কর নিবেদন ॥ 
শ্রীহরির কথা শুনি তৃপ্তি নাহি হয। 
সবিস্তারে ব কথ! কহ মহাশয় ॥ 
নারাণ কহিলেন, কর অবধান। 
কহিব তোমারে এক বিচিত্র আখ্যান ॥ 
একদা! ভ্ীতগবান্‌ খোঁচাবণ-তরে। 
নঙ্গিগণ সহ যান বনের ভিতরে ॥ 
বৃন্দাবনে গ্রিয়া সবে পরম কৌতুকে। 
নানাবিধ জীড়া আদি করে মনস্থে ॥ 


গাভীগণ দূরে দুরে করে বিচরণ। 
সঙ্গী সৃহ খেল! করে শ্ররীনন্দনন্দন ॥ 
গ্রাতীমহ কেহ যায অতি দূরাস্তরে। 
কোন সঙ্গী চড়ে বসে বৃক্ষের উপরে ॥ 
ফল পাড়ে ফল খায় সাথীকে বিলায়। 
গ্রাছের উপরে কেহ, কেহ বা৷ তলায় ॥ 
ঘাসের শয্যায় কেহ দেয় গড়া্ড়ি। 
কেহ বা পাতার ছত্র রাখে শিরোপরি ॥ 
গ্রাতীগণ হাম্বারবে ছুঁটিঘা পলায়। 
খোপশিশুগণ তার প্রিছু পিছু ধায় ॥ 
তৃণোপরি বসি কেহ বীশরী বাজায়। 
বৃক্চতলে কোন শিশু স্থখে নিদ্র যায় ॥ 
পুষ্পমাল্য রূচে কেহ অতি কুতৃহলে। 
ত| সবে পরায়ে দেষ রামকৃষ্ণ গলে ॥ 
অঞ্জলি পূরিষ! কেহ করে জল পান। » 
আনন্দেতে রামকু্চ চারিদিকে চান ॥ 
মাঝে মাঝে কৃষ্ণচন্দ্র করি বংশীধ্বনি। 
গাতীদের ডাকি আনে গোঁপকুলমণি | 
এইভাবে বহুতর লীলাখেল! লঃয়ে। 
নিমগ্ন আছেন কৃষ্ণ মর্ত্ের আলিয়ে। 
কৃষ্ণের লীলার হুষ বিচিত্র প্রকাশ 
যত দেখে যত শুনে মিটেনাক আঁশ ॥ 
বৈকুণ ছাড়িঘা কৃষ্ণ আসিঘা ধরায়। 
কত শত লীলা করে বর্ণন না যায় ॥ 
কৃষ্ণের প্রভাব কত জানিবার তরে। 
ত্রন্ধা সেখ! চুপি ছপি আগমন করে ॥ 
অতি সন্তর্পণে আমি বিধাতা তখন। 
শিশু আর গাভীগণে করিল হুরণ ॥ 
বিধাতার অভিপ্রায় বুঝি সনাতন। 
যোগ্নমাষ। বলে সব করিলা! হজন ॥ 
যেমন শিশুরা ছিল গাভীরা যেমন। 
সেইবপ স্থজিলেন গোপের নন্দন ॥ 
অনন্তর ক্রীড়া-শেষে সঙ্গিগণ লনে। 
গাঁভীদের লব কৃঞ্চআসিল! ভবনে ॥ 
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দিবা-গাগমনে কৃ লয়ে সঙ্গীদল | 
গাভীসহ আসে মাঠে প্রাহি কোন ছল ॥ 
দিবা-মন্তে পুরর্বার গৃহে ফিরে যায়| 
পরিবর্ত কেহ কোন দেখিতে না পায ॥ 
এইবপে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর | 
গ্রোগারণ করিলেন একটি বতসর॥ 
যতই হরেন ত্রঙ্গা, ্ষষ নাহি হয়। 
কৃষ্ণের লীলার এই শ্রেষ্ঠ পরিচয় ॥ 
অন্তরে পুলক ভাবি দেব পদ্মাদন। 
পরাভব মানে মনে কৃষের সদন ॥ 
অনন্ত হরির লীলা বুঝি প্রজাপতি । 
একদিন আদিলেন কৃষ্ণের সংহতি ॥ 
ধার ইচ্ছামত হয ব্রচ্গাদি স্বজন । 
ভাছার লীলার কথা কে করে বর্ণন ॥ 
নিরাকার তিনি পুনঃ সকার-প্রধান। 
ইচ্ছময় নানারূপ ধরে ভগবান্‌॥ 
মহাবিঝুঃ মহেখবর করিয়া ঘতন। 

ন। পাষ যাহার সীমা» অপূর্ব রতন ॥ 
একদিন শিশুসহ ভাণ্ীর কাননে । 
ক্রীড়া করে বালকুষণ আপনার মনে ॥ 
সেদিন গোপনে ব্রহ্গা আসিয। সেথায। 
বটমূলে শ্রীকুষ্ণেরে দেখিবারে পাষ | 
নক্ষত্র-মাঝারে চন্দ্র শোভধে য্গন | 
শিশুগণ মাঝে হরি শোভিছে তেশন ॥ 
রত্ব-সিংহাসনে বমি কৃষ্ণ সনাতন । 
আনন্দে মধুর হাস্য করে অনুক্ষণ ॥ 
পরিধানে গীভবন্ত্র অতি মনোহর । 
রত্রের কেযুর কিবা শোভিছে সুন্দর ॥ 
মঞ্জীরে রঞ্জিত ভার ধুগ্নল চরণ । 
কপোলে কুগুল্‌ শোভে মতি হ্থদর্শন ॥ 
কোটি কামদেব-সণ লাবণ্য তাহার । 
চন্দন-চচ্চিত দেহ অতি চখৎকার ॥ 
পারিজাত পুষ্পমাল! শোঁভিছে গলায়! 
মযুরের পুচ্ছ তার শোভিছে চূড়ায ॥ 








সর্বব অঙ্গে বিরাজিত রত্ব-অলঙ্কার | 
কোস্তভের মণি শোভে বক্ষের মাঝার ॥ 
নব-জলধর-সম শ্যাম কলেবর। 
পূর্ণ-শশধর-সম বদন হুন্দর | 

বিকশিত পদ্মদম বুগ্লল নযন। 
খগেন্্-সমান নাসা অতি সুদশনি | 
পক-বিদ্বফল-সম ওঠ ও অধর। 
যুক্তাম দস্তপংক্তি অতি মনোহর ॥ 
অনন্ত কিশোর রূপ শান্ত অতিশয়। 
পূর্ণতম পরত্রহ্ধ মতি জ্যোতিষ্ট্য ॥ 
কৃষদৃত্তি দ্ধ! দেব হেরি অবিরাম | 
ভক্তিভরে পুনঃ পুনঃ করিল প্রণাম ॥ 
অন্তরেতে যেই রূপ করিয়াছে ধ্যান। 
সেই রূপে বিরাজিত কৃষ-ভগবান্‌॥ 

যে দিকে ফিরায আখি চতুর্দিকে তার! 
কৃষ্ণঘুর্ত ব্রহ্মা দেব ছেরে অনিবার | 
চারিধারে মনোহর শ্যা মূর্তি রাজে। 
কৃষদুর্তি হেরে ব্রা! গাভীগণ মাঝে ॥ 
লতা গুদ্ম নাঝে ব্রহ্ধা! হেরে কৃষ্ণবগ। 
চতুর্দিকে কৃষ্ণমঘ অতি অপরূপ ॥ 
শ্রীকৃষের ধ্যান ব্রঙ্গা! করে বারবার । 
কৃষ্ণ ছাড়া কোথ! কিছু নাহি হেরে আর 
কোথা বৃক্ষ কোথা শৈল কোথায সাগর। 
চারিধারে বিরাজিছে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর ॥ 
দেবতা গন্ধ্ব মুনি কোথি! গেল নব ৷ 
চতুর্দিকে বিরাজিত শ্রীহরি মাধব | 
কৃষ্ম্র চারিধারে কোথা কিছু নাই। 
বাকৃুন্ত হথে ব্রহ্মা। পড়িলেন তাই | 
অনস্তর ব্রহ্মা দেব বদি ধোগাসনে। 
শ্রীঘরির ধ্যান করে ভক্তিরুক্ত মনে ॥ 
ছয় নাড়ী ষট্চক্র নিরোধি তখন। 
বাষুরে ব্রহ্োর রন্ধে, করে আনযন ॥ 
নাড়ীরে হুদয়পদ্মে আনি অতঃপর | 

বাযু সাথে বুক্ত তারে করিল সব্বর | 
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মিরর রিকি 


এরূপে কুস্তক করি ব্রহ্মা তার পরে। 
একাদশ অক্ষরের মন্ত্র জপ করে ॥ 
একমনে জপ ত্রঙ্গা করেন যখন। 
জ্ঞৌতি্্য় রূপ এক করিল দর্শন ॥ 
ঘ্বিভুজ মুরলীধারী অতি মনোহর। 
পরিধানে গীতবন্ত্র শোভতিছে সুন্দর ॥ 
নবীন-নীরদ-সম শ্যাম কান্তি তার। 
কুগুল শৌভিছে কর্ণে অতি চমতকার ॥ 
সকলের সাক্ষিরপী সদা পৃর্ণকাম। 
সনাতন সর্বরূপ নিত্য আত্মারাম ॥ 
সবার কারণ তিনি সবার আধার । 
মন্গল-নিদ্ধন তিনি হন সবাকার ॥ 
সকলের শ্রেষ্ঠ তিনি সর্বব-শক্তিমান্‌। 
সবার আধার তিনি কৃষ্ণ-ভগবান্‌॥ 
সকলের গুরু সেই হরি সনাতন। 
সর্ববজীবে অবস্থিত হন অনুক্ষণ ॥ 
মদনমোহন রূপ করিষা দর্শন | 
ব্রক্মাদেৰ স্তব তীর করিল! তখন ॥ 
সবার স্বরূপ ধিনি সবার ঈশ্বর । 
ভাহারে প্রণাম মামি করি নিরস্তর ॥ 
সবার কার্ণ ধিনি অনির্বচনীয | 
শক্তির ঈশ্বর যিনি সদা অদ্বিতীষ ॥ 
শক্ভিরূপধারী যিনি শ্রীছরি মাধব । 
ভক্তিভরে আমি আজ করি তীর স্তব | 
বণ্থার-্ূগী ধিনি সংদার-দাগরে। 
নমস্কার করি সেই পরম ইশ্বরে ॥ 
ভক্তের বসল ধিনি ভক্তের ঈশ্বর ৷ 
আত্ম'র স্বরূপ ধিনি হন নিরন্তব ॥ 
*নিলিপ্ত নিণ যিনি ঈশ্বর সবার। 
তাহার চরণে আমি করি নমস্কার | 
সর্ববজদিয়ূপী ধিনি বেদাকগ-্বরূপ। 
দর্ব-মন্ত্রবপী যিনি নিত্য অপরূপ ॥ 
বিরটি-্বরূপ যিনি পরম ঈশ্বর । 
ভাহার ভঙ্রনা! আমি করি নিরন্তর 


স্বতন্ত্র হইযা৷ যিনি অস্বতন্ত্র হন। 
ভক্তিভরে করি আমি তাঁহার ভজন ॥ 
ভুমি প্রভু গুণাতীত গুণের আধার । 
বীজের স্বরূপ গ্রভূ ভূমি সারাৎসার 1 
গুণাত্বক তুমি প্রভু গুণীব ঈশ্বব। 
তোমার চব্ণ ধ্যান করি নিরন্তর ॥ 


- সিদ্ধির স্বরূপ তুমি প্রভু সমাতন। 


দিদ্ধিবীজ তুমি হরি হও অনুক্ষণ ॥ 
সিদ্ধদের গুক তুমি কি কহিব আর। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
বেদবীজরূগী তুমি করুণাঁসাগর ৷ 
বেদাদির শ্রেষ্ঠ তুমি বেদ ঈশ্বর ॥ 
বেদাঙ্গের বেত! তুমি প্রভু দযাময। 
প্রকৃতি স্বরূপ তুমি সকল সময় ॥ 
প্রীকৃত ও প্রাজ্ঞ তুমি প্রকৃতি ঈশ্বর | 
সংসারবৃক্ষের রূগী তূমি পরাৎপর ॥ 
তুমি বীজ, তুমি ফল জগতের নাথ । 
তোমার চবণে আমি করি প্রণিপাত ॥ 
থষ্টির কারণ তুমি স্থিতির কারণ । 
প্রলয কারণ তুমি হও অনুক্ষণ | 
তুমি প্রড়ু মূল বৃক্ষ হও নিরন্তর 
্ধ তার ত্রহ্া বিষ আর মহেশ ॥ 
শাখা ও প্রশাখা হ্য দেব সমুদয় । 
উত্কৃষ্ট তগস্তা! তার পৃষ্ঠরূপ হয ॥ 
সংসার তাহাব ফল হুষ অনিবার। 
অন্কুর স্বরূপা হয প্রকৃতি তাহার ॥ 
তুমি প্রভু দযাময তাহার আধার । 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
তেজোরূপ নিরাকার তুমি স্বেচ্ছাময়। 
অতকিত তুমি প্রভু সকল সময় 
অতীব প্রত্যক্ষ তুমি নিত্য সর্ববাকার। 
তোমার চরণ-পদ্ধে করি ন্মস্কার ॥ 
ভূমি দেব মাযাময ওগে! নিরপ্জন। 
যোগিগণ করে ধ্যান রাধিকা রপ্জীন ! 
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কঠোর তপন্তা করি যত ফল পাঁয়। 
তোমার দর্শন করি কিছু নাহি চায়॥ 
চরণ তোমার যদি করে দর্শন । 
সমগ্র জগৎ ভাবে অনিত্য তখন ॥ 

যেই জন তোম! পাশে করযে গমন। 
ংসারের মোহ নাহি থাকে কদাচন ॥ 
সর্ববরিপুবশে যদি থাকে কোন জন। 
তোমার কৃপাষ হয রিপুব ভগ্তান ॥ 
অজ্ঞতা কাহার মনে বাসা বাঁধে যদি। 
সে যদি তোমার নাম জপে নিরবধি ॥ 
নিশ্চিত তাহার হয অজ্ঞানত| দুর | 
জ্ঞানের আনন্দে মন হুয ভরপূর ॥ 
ইন্ড্িয়ের পরবশ যদি কেহ হয়। 
মংসারেতে মায়। তারে করষে আশ্রয ॥ 
মীধার অধীন হযে দুঃখকষ ভোগে ।- 
কিছু তাঁর দূর নাহি হয় যাগে যোগে ॥ 
যগ্তপি অভাগা লয তোমার শরণ। 
নিষ্ঠ। সহকারে তোম! ভজে সর্বক্ষণ ॥ 
তবে ত তাহার ছুঃখ কিছু নাহি থাকে । 
পড়িতে ন। হয় তাকে নরকের পাঁকে ॥ 
তোমার করুণ হতে যে হয বঞ্চিত। 
মুক্তি নাছি পাবে সেই জানি সুনিশ্চিত ॥ 
দেব কিংবা নর সেই যেই জন হুয। 
গর্ব অন্থর কিংবা মুনি সমুদয় ॥ 

যত করে যাগষজ্ঞ ভজে ইউদেবে। 
তোমার শরণ নাহি লয় যদি ভবে ॥ 

" সাধ্য নাহি কোন মতে পাইতে মুকুতি। 
মোক্ষ লাভ তরে করে যতই যুকতি ॥ 
একমাত্র তব পদে লইলে শরণ । 
মোক্ষলাভ পথ রোধে নাহি কোন জন ॥ 
পাগী তাগী যদি হয়, হয় অনাচারী। 
অবশ্থ পাইবে মুক্তি সন্দেহ না করি ॥ 
তব পরকৃপা রেণু যেই জন পায়। 


অবশ্য লতিয়া মোক্ষ গোলোকেতে যায় ॥ 





দেবতার দেব তুমি জগৎঈশ্বর। 

অমর অজর তুমি দেব গদাঁধর ॥ 

অনন্ত অক্ষয় তুমি অব্যয নি্ণ। 
ইচ্ছাতে আকার ধর, হও যে সগ্ুগ ॥ 
তোমা হতে এক দেহে তিন দশা হয। 
শিব তুমি, জীব তুমি, তুমি জগন্ময়॥ 
কে বুঝিবে তব মাষা ওহে দেহধারী। 
ধরিযা আকার তবে ক্রীড়া কর হরি ॥ 
সর্বত্র থাকিষা যিনি অদৃশ্য সদাই। 
ধ্যানযোগে কভু ধার অন্ত নাহি পাই ॥ 
ভূবনমোহন সেই যশোদা-নন্দন। 
তাহার চরণ আমি করিনু বন্দন ॥ 
রাসের মণ্ডলে যিনি করেন বিরাজ। 
সেই রাসেশ্বরে আমি ধ্যান করি আজ ॥ 
যোগের স্বরূপ ঘিনি যোগীর ঈশ্বর । 
ভক্তের হৃদযে যিনি রন নিরন্তর ॥ 
শিবের সেবিত সেই কৃষ্ণ দনাতন। 
তাহার চরণ ধ্যান কৰি অনুক্ষণ ॥ 
মন্ত্রফলদাতা৷ ধিনি হন নিরন্তর । 
মন্ত্রসিদ্ধিরূপী যিনি পরম ঈশ্বর ॥ 

সথখদ ছুঃখদ যিনি বরদ শুভদ। 
শুভবীজরূপী সদা যিনি পুণ্যপ্রদ ॥ 
বিশ্বের ঈশ্বর যিনি কৃষ্ণ সারাৎসার। 
তাহার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
তোমার চরণে প্রভু লইন্থু শরণ । 
আমি অতি দীনহীন অতি অভাজন ॥ 
ন! বুঝি তোমার গুণ করিনু ছলনা । 
সেই হেতু করি এবে তোমার অর্চনা 
ছুফের দমন আর শিষ্টের পালন। রী 
এই হেতু অবতীর্ণ হ'লে জনার্দিন ॥ 
মায়ায় ছলিয়া প্রভূ কংস ছুরাত্মায়। 
বিরাজ করিছ হেথা স্বীয় মহিমায় ॥ 
যমল অর্জুন আর শকট ভঙ্জীন। 
তোমারি কৃপায় হয রাধিকারগ্রন ॥ 


শ্রীকৃফজন্মখগ্ু। রি 


কালিষে দমন করি, পৃতনা বধিযা। 
রক্ষিলে গোকুলবাসী কৃপা! বিস্তারিযা ॥ 
বকান্গুর বধ করি ধেনুকে বিনাশি। 
স্থাপিলে জগতে কীন্তি মহিম! প্রকাশি ॥ 
রাধিক! সহিত প্রভু লীলাখেলা করি। 
করিছ অনন্ত লীল! গ্রোলোকবিহারী ॥ 
আমি অতি মূঢমতি না জানি ভজন। 
কৃপা করি ক্ষ! কর দেব নিরঞ্জন ॥ 
এইরূপে পন্মাসন করিষ। স্তবন। 

গাভী আর শিশুগণে করিল অপি ॥ 
তারপর শ্রীকুষ্ণচের ধরিযা চরণ। 

প্রণাম করিষা ভারে করিল রোদন ॥ 
কৃষমুক্তি পুনরাষ করিষা! দর্শন । 
ব্রহ্মালোকে ব্রহ্মাদেব করিল গমন ॥ 
্রশ্থকৃত এই স্তব যে করে পঠন। 
কৃষ্ণপদে দাস্ত লাত করে সেই জন ॥ 
ইছলোকে সৃখভোগ করি নিরন্তর । 
অন্তিমে গোলোকধামে যায সে সত্বব ॥ 
কৃষ্ণের সাকপ্য লাভ সেই জন কবে 
হুরির পার্ধদ হয় প্রফুল অন্তরে ॥ 
চতুণ্ুখ ব্রদ্ধলৌকে করিলে গমন | 
আপন ভবনে যান কৃষ্ণ সনাতন ॥ 

এক বর্ষ পরে লভি গাভী শিশুদলে। 
কৃষের মীধায কিছু ন| বুঝে সকলে ॥ 
বিতর্ক করিতে কেহ ষক্ষম ন! হয। 
কেছ ন! বুঝিতে পারে প্রকৃত ব্ষয ॥ 
্রহ্মাবৈবর্ভের কথা! মধ! হতে মুধা!। 
শ্রবণ করিলে ঘুচে ভব-তৃষ্া-্কুধা [ 
মোক্ষ আর পুণ্যপ্রদ শ্রীহরির নাম। 
সেই নাম জীবগণ কর অবিরাম ॥ 
জলবিন্দু-সম এই অসার সংলার 
চারিধারে বিরাজিত ঘোর অন্ধকার ॥ 
কেবা পিতা! কেবা! মাত! কেবা! বন্ধুজন। 
চিরদিন কেহ নাহি রবে কদাচন ॥ 


সি 


৪৫৭ 


স্বপ্নের সমান সবে লইবে বিদীয় । 
তোমার সংবাদ কেহ নাহি লবে হাঁষ ॥ 
কৃষ্ণ সত্য, কৃষ্ণ নিত্য পরম আত্মীয় । 
সকলের বন্ধু তিনি অনির্ব্বচনীয় ॥ ' 
সেই শ্রীরুষের নাম একমাত্র সার। 
সেই নামে জীবগণ পাইবে উদ্ধার ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব ভ্ভি-সহকারে। 
ভগবান্‌ নিত্য শুধু অনিত্য সংসারে ॥ 
্রীরুষ্জন্মধণ্ডে দবাবিংশ অধ্যাব সমাপ্ত । 


স্পা 


ড ভ্রেয়োবিংশ অধ্যায় 
ইন্্পূজা ভগ, নন্দৰৃত ইন্দেব স্তোত্র, শীকুষেব 
গোঁবর্ন ধাবণ এবং ইন্্রকৃত 
শ্রীকষ্ণেব স্তোত্র। 

এত শুনি মহামতি দেবধি নারদ। 
কৃষ্ণ কৃপা স্মরি মনে ভাবে তার পদ ॥ 
যুক্তকরে নমি কৃষে সবিনযে কষ'। 
কৃষ্ণকথা যত শুনি তৃপ্তি নাহি হয ॥ 
মনে বাঞ্ছ! আরো শুনি প্রভু নারায়ণ। 
কূপ! করি কর দেব শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ॥ 
্রহ্মারে করি! ক্ষমা অতঃপর হরি। 
কি কার্য করেন ভবে কহ কৃপা করি ॥ 
নাবদের বাক্য শুনি অতি হুউমতি। 
কহিলেন নারাষণ নারদের প্রতি ॥ 
শুন শুন ওহে তুমি নারদ ধীমান্‌। 
কহিব তোমারে আমি অপূর্ব আখ্যান ॥ 
একদিন গোপরাজ নন্দ নরপতি। 
আরম্ভিল ইন্্রপূজা হট চিতে অতি। 
সবারে আহ্বান করি কহে নন্দরাজ। 
ভক্ভিভরে ইন্দ্রপূজা কর সবে আজ | 
শুন শুন যাবতীয় গোপ-গোগীগ্ণ। 
ক্ষত্রিষ ব্রাহ্মণ সবে করহ শ্রবণ ॥ 


৪৫৮ শরীতরীরহ্ষবৈবর্ত-পুরাণ। 


বৈশ্য আর শুদ্রগণ কহি সবাকারে। 
ইন্দ্র আরাধনা কর ভক্তি-সহকারে ॥ 
দধি ক্ষীর দূত তক্র মধু গুড় নিষ।। 
ইন্দ্রের পূজন সবে কর মন দিয়া ॥ 
এরূপ ঘোষণা করি নন্দ নৃপবর। 
রোপিলেন ইন্দ্রধ্বজ অতি মনোহর ॥ 
সেই যষ্টি ক্ষৌম বস্ত্রে করি আচ্ছাদিত। 
মনোহর মাদাজালে করিল সজ্জিত ॥ 
লেপিত করিল তাহ অগ্তরু কুম্কুখে। 
সভ্জিত করিল পরে বিবিধ কুম্ুমে ॥ 
তারপর যুখাবস্ত্র পরিধান কঃরে। 
আহ্িক করিলা নন্দ অতি ভক্তিভরে ॥ 
. আছিক সমাণ্ড করি নন্দ নৃপবর | 
উপবিষ্ট হয স্বর্পীঠের উপর॥ 
নানাবিধ যজ্জপান্র হইল আনীত। 
পুরোহিত, ব্ক্ষণাদি হ'ল উপনীত ॥ 
গোপগোগীগ্ণণ যত আসিল ত্বরায়। 
বালক বালিক! সবে আপিল স্থায ॥ 
পুরবাসিগণ আনি সন্তৃত-সম্তার। 
বক্তচ্ছলে আমি সবে দেখ উপহার ॥ 
গালব শাকল গর্গ কণু কাত্যাষন 
গৌতম করথ বাহস্ত শ্রীশাকটাযন ॥ 
সৌভরি পাঁণিনি কট শুঙ্গী পবাশর। 
জৈমিনি গৈত্রেধ আর স্থমনত্র প্রবর ॥ 
খয্বশৃঙ্গ ভরদ্বাজ ও বৈশম্পায়ন | 
যাজ্জবন্থয গৌরমুখ কৃষ্ণ-ছ্বৈপাষন ॥ 
্রহ্ধতেজে প্রন্থুলিত যত মুনিগণ! 
শি্ঠুগণ সহ সবে কৰে আগমন ॥ 
ব্রাহ্মণ ভিক্ষুক আদি আসে দলে দলে । 
ক্ষত্রিয ও বৈশ্য শুদ্র আসিল সকলে ॥ 
তখন উত্থান করি নন্দ-নরপতি। 
প্রণিপাত করিলেন মুনিগণ প্রতি ॥ 
নানাবিধ বাগ বাজে অতি মনোহর | 
রত্বের প্রদীপ কত ভুলে নিরস্তর॥ 


নানাবিধ পুষ্প আর মাল্য-সমুদয়। 
নৈবেগ্ লুক আদি স্তুপীকৃত রষ॥ 
শর্করা পূরণ কুস্ত ঘুতপক যব। 
গোধুমের চূর্ণ আদি বিরাজিছে সব 
ক্ষীর দধি মধু গুড় তত্র আর ঘ্বৃত। 
শত শত কুস্ত পূর্ণ তৈল নবনীত ॥ 
আনীত হুইল সেই যজ্ঞের সভায়। 
মনোহর বাছাযন্ত্র বাজিল তথায ॥ 
শত শত ছাগ মেষ আনে বলি তরে। 
মহিষ গণ্ডক আদি আসিল সত্বরে | 
আমিল ধোড়শ নব বলির কারণ। 
রঙ্ষিদল তাহাদের করিল রক্ষণ | 
বালক বালিকা আর গোপগোগীগণ। 
নানাবিধ বৃক্ষ লতা করিল রোপণ ॥ 
উৎসবের মাঝে হয় সঙ্গীত সুন্দর | 
নর্তকী ও নর্ভকেরা নাচে মনোহর ॥ 
উর্বশী মেনক! আর রন্তা প্রভাবতী। 
তিলোত্রমা৷ চন্দ্রপ্রভ! ঃত্ুমালা রতি | 
দ্বতাঈী মোহিনী আর রেণুকা যুবতী । 
মদালদ। বিপ্রচিত্তী আর ভান্ুমতী ॥ 
মকলেই ষভামাবে করি আগমন । 
নৃত্য-গীত করে সেখ! অতি সুমোহন ॥ 
তাহাদের নৃত্যলীল! করি! দর্শন। 
যাবতীয দর্শকের! হারাঘ চেতন ॥ 
অনস্তর কৃষ্ণ-হরি আনন্দিত মনে । 
আগমন করিলেন সঙ্গিগণ সনে ॥ 

দুর হতে তগবানে করিধ। দর্শন। 
পুলকিত হল ধত সভাসদ্গণ ॥ 

সভঘ সন্ত্রমে লবে গাত্রোথান করে। 
প্রণাম করিল তারে অতি ভক্তিভরে ॥ 
ক্রীড়ান্থল হ'তে আসে কৃষ্ণ-সনাতন। 
অপরূপ রূপ তাঁর ভূবনমোহন ॥ 
নবীন-নীরদ-সম কলেবর স্তার। 


সর্বব অঙ্গে শোভিতেছে রব অলঙ্কার | 


প্রীকৃধজন্মথণ্ড 


৬ পাল৯ সি সনদ উি সা পি পাপন পপি সপপিসপাসটি সি সপাস্পাসি পাপা 


কৌন্ততের মণি শৌভে বক্ষের মাঝারে । 
অপরূপ রূপ তার কে বগিতে পারে ॥ 
শরতের চন্দ্র-নম বদন তীহার | 

রত্ের দর্পণে কৃষ্ণ হেরে বার বার ॥ 
নির্মল আকাশে শোতে শশাঙ্ক যেমন। 
কন্তুরীর বিন্দু ভালে শোভিছে তেমন ॥ 
ব্লাকিনী শোভে যথা আকাশের গ্রাফ । 
সেরূপ মালতীমাল। ছুলিছে গলায ॥ 
বেন অশনিলতা শোভে জলধরে। 
গীত বস্ত্র সেইরূপ শোভে কলেবরে ॥ 
ন্ভংস্থলে মনোহর ইন্দ্রধনু-প্রাধ | 
গুঞ্জাকল শোত। পাঁষ বঙ্কিম চূড়ায় ॥ 
যেমন কমল শোতে সূর্য্যের গ্রভায়। 
পেবপ বদন শোতে রত্ের আভায ॥ 
্রাঙ্মণ ক্ষত্তিঃ বৈশ্য মুমিগোপ্থণ। 
প্রণাম করিষ| তারে করে সম্ভ'ষণ ॥ 
অনন্তর বিশ্বপতি কৃষ্চ-সনাতন। 

বর্ণের গীঠের মাঝে উপবিষ্ট হন ॥ 
যেমন তীরকামাবে৷ শশাঙ্ক বিরাজে। 
সেরূপ শোভেন কৃ্ণ সবাকার মাঝে ॥ 
ম্বেচ্ছাময সনাতনে করি সেথা স্তব। 
নিজ নিজ আননেতে বলিলেন নব ॥ 
তখন শভগবান্‌ কৃষ্ণ-সনাতন। 
গোপরাজে সম্বোধিয়া কহিল। বচন ॥ 
আমার বচন তুমি শুন গোপরাজ । 
কার তরে এই ব্রত করিতেছ আজ ॥ 
কাহারে পৃজিছ তুমি কি ফল পৃজায়। 
মে ফলে কি হবে তব্‌ বলহু আমাষ ॥ 
আরাধ্য দেবতা। তব রুষ্ট যদ্দি হ্য। 

কি অশ্ষ্ট হবে তব কহ্‌ মহাশয় ॥ 
তু হধে কোন্‌ ফল কনিবে অর্পণ । 
মেই ফলে ভূমি কিবা! করিবে রাজন্‌ ॥ 
ইহুকাঁলে কু কভু ফল লাভ হয়। 
কখনে! বা! পবকালে হয ফলোদয় 





8৫৪৯ 





উভষ কালেতে কভু লীভ হয ফল! 
কতু কু ছুইকালে হয় ত! নিচ্ষল ॥ 
যেই সব পূজা আদি বেদ-উক্ত নয়। 
অনিষ্ট-মাধার তাহা সকল সময ॥ 
কবে এই পুজা করে তব পিতৃণ 
গ্রথম কখন ভুমি করিলে পূজন ॥ 
করিতেছ এই পৃজা যেই দেব্তার। 
কখনে! কি পাই দর্শন তাহার ॥ 
যাহার উদ্দেশে ভূমি করিছ পুজন। 
তোমার নৈবেদ্ধ সেকি করিবে ভোজন ॥ 
বিপ্রগ্ণণ দেবতুল্য পৃণথবী-মাঝারে । 
বেদে নিকপিত ইহা হয় বারে বারে ॥ 
জনার্দনরূপী যত বিপ্রদমুদরয়। 

নৈবেছ্ধ ভোজন করে পৃজার সময় ॥ 
পরিতোষ লাভ যদি করে বিপ্রগণ। 
দেবতা সমুহ তাহে পরিতুষট হন । 
দ্িজগণে যেইজন করেন অর্চন। 
দেবতা-পূজাঘ তার কিবা প্রযোজন ॥ 
পূজিত হইলে পরে ষতেক ত্রান্ধণ। 
পূজিত হুইয। থাকে ধত দেবগণ ॥ 
দেবের নৈবেগ্য বিপ্রে করিলে অর্পণ। 
অনন্ত সফল লাত করে সেই জন ॥ 
দেবতা সন্তু হ'য়ে করে বর দান। 
প্রসন্ন মনেতে কৰে স্স্থানে প্রস্থান ॥ 
দেবতারে করি কেহ নৈবেছ অর্পণি। 
ষদি সে নৈবেছ্া নিজে করয়ে ভোজন ॥ 


“বনু পাপ হুয তার গুন হে রাজন্‌। 
* অবশ্যই করিবে সে নরকে গমন ॥ 


সকল দেবতা মাঝে বিষ শ্রেষ্ঠ হন। 
সকলের শ্রেষ্ঠ হয তাহার পূজন ॥ 
যেই অম বিষু প্রতি নিবেদিত নয। 
সেই অন্ন সর্বক্ষণ বিষ্টা-তুল্য হয় ॥ 
ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা! দোষাবহ অতি! 
শুন পিতঃ আমি আজ কহি তব প্রতি ॥ 


৪৬০ রীত্রীবরক্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





দেবতারে নাহি দিযা যদি কোন জন। 
্রাঙ্মণেবে অন্ন জল করে সমর্পণ ॥ 
দেবতা তাহাতে কতু রুষ্ট নাহি হয়। 
ব্র্ষণের মুখ দ্বারা অন্ন তারা ল্য ॥ 
বিপ্রের অর্চনা তুমি কর হে রাজন্‌। 
যত্ব নহক রে কর ব্রাঙ্গণপুজন ॥ 
ইহুকালে পরকালে পাবে শুভফল। 
ব্রাহ্মণ-পুজন কভু না হয নিক্ষল ॥ 
বিপ্রেরে দক্ষিণ! দান সন্তে|ষ-সাধন। 
সর্ববধ্ম কার্য হ'তে শ্রেষ্ঠ অনুক্ষণ ॥ 
বিপ্রের শরীরে রাজে দেব-সমুদ্য। 
বিপ্রের চরণে সদ! তীর্থ আদি রয় ॥ 
ব্রাহ্মণের পাদোদক তীর্থজল-দম। 
ব্রাহ্মণ সবার শ্রেষ্ঠ শুন বাক্য মম ॥ 
বিপ্রপাদোদক যেই করে সদা পান। 
রোগমুক্ত হয সেই লভযে নির্বাণ ॥ 
পঞ্চবিধ পাপ করি ষদি কোন জন। 
্রাক্মণে প্রণাম করে তক্ভিঘুক্ত মন ॥ 
র্বব পাপ হ'তে মুক্ত “লই জন হুয। 
সব্ধ তীর্থে ন্নান-নম হয় ফলোদয ॥ 
পাগী ব্যক্তি ব্রাঙ্গণেরে করিলে স্পর্শন। 
অবিলন্ধে মুক্তিলাভ করে সেই জন ॥ 
দর্শন করিলে বিপ্রে পাপ দুব হ্য। 
ব্রাহ্মণ বিষুুর রাগী সকল সময ॥ 
হরির সেবক হুয যে সব ব্রান্ষণ। 
বিষুপ্রাণাধিক তারা হয সর্বক্ষণ ॥ 
তাদের চরণধূলি করিষ! স্পর্শন। 
."বনুদ্ধরা দেবী সদ! স্থপবিত্র হন ॥ 
তীর্থমাঝে যত পাপ বিরাজিত রয। 
্রাহ্মণের স্পর্শমাত্রে নব নষ্ট হয ॥ 
হুরিভক্ত বিপ্রদহ আলাপ ঘে করে। 
আলিঙ্গন করে যেই দতক্তি অন্তরে ॥ 
তাহার উচ্ছিউ যেই করযে ভোজন। - 
সর্বপাপ হতে মুক্ত হয় সেই জন ॥ 





সমুদয় তীর্থ-ননানে যেই ফল হয়। 
ভক্ত-বিপ্রব্র্শনেতে সেই ফলোদয়। 
হরিরে গিবেদি অন্ন যে সব ত্রাহ্ষণ। 
নেই অন্ন ভক্তিভরে করয়ে ভোজন ॥ 
তাদের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিলে। 
সর্ববপাপ দূরে যাষ হরিদান্য মিলে | 
হরি প্রতি অনঙ্গল ন। করি অর্পন। 
যেই জন ভ্রমবশে করষে ভোজন ॥ 
ঝিষ্ঠা-মত্র মম তার অন্নজল হয়। 
দেবগণ তার প্রতি সদা রুষ্ট রয়॥ 
হরি প্রতি অন্ন যেই না করে অর্পণ । 
দেবানতভোজক সদ! হয় সেই জন॥ 
আমার বচন তুমি গুন মহারাজ। 
ব্রাহ্মণেরে সব দুব্য দান কর আজ ॥ 
বিপ্রে যদি নাহি দাও দ্রেব্য-সমুদরয়। 
তন্মীভূত হবে সব নাহিক সংশষ ॥ 
এক দেবতার যর্দি করহ পৃঁজন। 
অপন্তৃষ্ হবে তবে অন্ত দেবগণ॥ 
সকল দেবতা যদি অসন্তুষ্ট হয়। 

ইন্দ্র তবে কি করিবে কহু মহাশয় ॥ 
গোব্্ধন মৃহীধর আছে মনোহর। 
তার তুল্য কেহ নহে পৃথিবী ভিতর | 
গাভীগণে নব নব তৃণ করে দান। 
তাহার মমান কেহ নহে পুণ্যবান্‌॥ 
দ্রব্য যত দান কর সেই শ্বোবর্ধনে। 
সর্বশ্রেষ্ঠ হবে তাহা! ভাবি দেখ মনে ॥ 
ব্রাহ্মণভোজন ভ্রত তপঃ তীর্ঘন্নান। 
হুরিসেব৷ উপবাস আর মহাদান ॥ 

এই লব পুণ্য কার্ষেয যেই ফল হয। 
গ্ো-সেবা করিলে হয় সেই ফলোদয় ॥ 
গ্রোগণের অঙ্গে রাজে দেবতা ঘকল। 
চরণেতে তীর্থরার্জি রহে অবিরল ॥ 
গোম্পদ্‌-চিহ্নিত মাটি লঃযে কোন জন | 
ভক্তিভরে করে যদি তিলক-রচন ॥ 
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তীর্থ-নান ফল লাভ হয অনিবীর | _ 
চিন্নদিন পদে পদে জধ হয় তার ॥ 
যেই স্থানে গাভীগ্রণ করে অবস্থান । 
সেই স্থান হয নিত্য তীর্ঘের সমান ॥ 


যদ্দি কেহ সেই স্থানে প্রীগত্যাগ করে। " 


মুক্তিলাভ করে মেই পৃথিবী-ভিতরে ॥ 
গাতীরে আঘাত করে যেই মুঢ় জন | 
রহ্মহত্যা পাঁপে পাগী হষ সে তখন ॥ 
গাভী আর ত্রাহ্ধণেরে যে করে ন্ধিন। 
কালমুত্র নরকেতে কবে সে গমন ॥ 
যতদিন চন্দ্র সূরধ্য রহে বিদ্যমীন। 
ততদিন নরকে সে করে অবস্থান ॥ 
এইরূপে নন্দরাজে কহিযা! তখন। 
যৌনী হযে রহিলেন কৃষ্ণসনাতন ॥ 
অ'নন্দিত হষে তবে নন্দ নরপতি। 
হান্ত করি কহিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥ 
মহেন্দ্রের এই পূজা! পুরুষানুগত। 
সুবুষ্টির তবে মোরা করি অবিরূত ॥ 
বৃষ্টি হইতে হয শস্ত মনোহর । 

সেই শস্তে জীবগণ বাচে নিরন্তর ॥ 
বৎসরান্তে সেই জন্য বৃষ্টির কারণ । 
মহেন্দ্র পূজ। করে ব্রজবাসিগণ ॥ 
এইরূপ পিতৃবাক্য করিয় শবণ। 
হান্ত করি কহিলেন কৃষ্ণ-দনাতন ॥ 
হাস্যকর কথা তুমি কহ মহারাজ! 
অতীব বিচিত্র কথ! শুনিলাম আজ ॥ 
ইন্দ্র হতে বৃষ্টি হয কে কহে তোমাষ। 
তোমার বচন শুনি হাসি মোর পাঁষ ॥ 
এরূপ অগ্তাষ বাক্য না কহিও আর। 
পণ্ডিতগণের বাক্য শুন এইবার ॥ 
তোমার সভার মাঝে পণ্ডিতের! আছে। 
এ বিষয় প্রশ্ন কর তাহাদের কাছে 
ইন্দ্র হতে বৃষ্টিপাত হয কি না৷ হয়। 
পথ্িতের| এই কথ করুক নির্ণ্য & 


বাপ্পা 


শুন গুন পিতঃ ভূমি আমার বচপ। 
ইন্দ্র হতে সৃষ্টি নাহি হয় কদাচন | 
ুর্ধ্য হতে জল সদ সমুৎপন্ন হয় | 
সেই জলে জন্ম লয শস্ত-সযুদযু 
শস্তা হ'তে অন্ন হয শুন হু রাঁজন্‌। 
সেই অন্ধ জীব করে জীবন ধারণ ॥ 
কালে সূর্য্য সেই জল গ্রাস ক'রে লয়। 
সেই জলে সৃষ্ট হ্য মেঘ-সমুদয | 
শুন শুন পিতঃ তুমি আমার বচন। 
সূর্য্য মেঘ আদি সব বিধির সজন ॥ 
তেত্বযুক্ত জলঘর গজ ও সাগর। 
বায়ু শস্তাধিপ মন্ত্রী শুন নৃপবর ॥ 
জনাঢুক শঙ্ তৃণ যাহা কিছু আছে। 
সমন্তই একমাত্র বিধি স্থজিযাছে ॥ 
হস্তী নিজ শুণ্ডে জল করি গ্রহণ । 
জলধরে সেই জল করে পরয্পণ ॥ 
বাধুতে চালিত হয় সেই জলধর | 
ৃষ্টিধারা দান করে পৃথিবী ভিতর ॥ 
নকল ঘটনা ঘটে ঈশ্বর-ইচ্ছায়। 
সামবেদ-উক্ত কথ। কহিনু তোমায় ॥ 
ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্তমান যত। 
বিধির কজন স্ব হষ অবিরত ॥ 
ক্ষুদ্র ও মহৎ কীধ্য যত কিছু আছে। 
বিধির সৃজন তাহা কহি তব কাছে ॥ 
ভ্রীহরির আজ্ঞা পেষে বিধি নিরন্তর | 
স্জন করেন এই বিশ্ব-চবাচর ॥ 
অগ্রে তক্ষ্য, তারপর জন্মে জীবগণ। 
সৃথ ছুঃখ ভোগে জীব কর্ধের কারণ ॥ 
যাঁতন। মরণ রোগ জন্ম শোক ভয়! 
বিপদ আপদ্‌ আর পাপ-সমুদয়॥ 
বিদ্যা ও কবিতব যশ পুণ্য মুক্তি আছি । 
জ্ঞান তক্তি হরিদাস অবশ ইত্যাদি ॥ 
স্বর্গেতে বসতি আর নরকে গমন। 
জীব কম্ম্ধলে সব ঘটে অনুষ্ষণ | 


৪৬২ ্ীপ্রীরক্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


পরম ঈশ্বর হন কর্টকল-দাতা। 
সবার ঈশ্বর তিনি সবার বিধাতা | 
বিরাট্‌ পুরুষ ধিনি অন্ত মহান্‌। 
ব্রহ্ধ। হতে তৃণ ধিনি করিলা নির্মাণ ॥ 
প্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ড আদি ধাহার হ্জন। 
জগতের প্রাণ ধিনি জীবের জীবন ॥ 
ধাহার আজ্ঞা চলে বিশ্ব চরাচর | 
নিরন্তর হন ধিনি বিশ্বের ঈশ্বর | 
ধীহার আজ্দায অমি করিছে দৃহন। 
জীবমাঝে মৃভ্যু সদা করে বিচরণ ॥ 
ধাঁহার আজ্ঞাষ বৃক্ষ ফলপুর্ণ হয। 
ধীহার আজ্ঞাঘ ফোটে পুষ্প সমুদ্র ॥ 
পরম ঈশ্বর যিনি হরি সনাতন | 
সেই ভগবানে তুখি করহ ভজন ॥ 

“ ধাহার জভঙ্গি মাত্রে শত ব্রহ্মা হয়। 
ধীহার আজ্ঞা হয সৃষ্টি ও প্রলঘ | 
মৃত্যুর ঈশ্বর ধিনি কালের বিধাতা । 
বিধির ঈশ্বর যিনি কর্ম্শফলদাতা ॥ 
সাহার শরণ তুমি লও হে রাজন্‌। 
তোমারে রক্ষিবে সদা হরি সনাতন ॥ 
ধাঁহার নিমেষমাত্রে ব্রহ্মার পতন। 
তারে ছাড়ি কেন কর ইন্দ্রের পূজন ॥ 

+ এই কথ বলি কৃষ্ণ মৌনী হয়ে রয়। 
ধন্য ধন্য করে যত মুনি সমুধয ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি নন্দ নরপতি। 
সভামাঝে হইলেন আনন্দিত অতি ॥ 
আনন্দাশ্রু ঝরে তার দুই নেত্র দিষা। 
পুলকেতে রোমাঞ্চিত হয তাঁর হিয়া | 
পিত। যদি পুত্র হ'তে পরাজিত হয। 
অতি আনন্দিত হয পিতার হৃদয় ॥ 
কৃষ্ণের আজ্ঞায় শেষে নন্দ নরপতি। 
স্বস্তি বাক্য কহিলেন তু হয়ে অতি ॥ 

' নকলেরে নন্দরাজ। করিয়া বরণ । 
গ্রোবর্দন পর্বতের করিলা পূজন ॥ 


মুনি বুধ বিপ্র গাভী পূজি অতঃপর | 
বহিদেবে পূজা করে নন্দ নৃপবর ॥ 
ঝজিল মঙ্গল বাছ্য অতি মনোহর । 
শঙ্থর্ব চারিধারে উঠিল সুন্দর ॥ 

জয জয় শব্দ উঠে হরিধ্বনি হয। 
চণ্ডী বেদ পাঠ করে মুনি সমূদয | 
কংসের সচিব ডিন্তী হুমধূর স্বরে। 
মঙ্গলজনক কত স্তোত্র পাঠ করে| 
অগ্ত দিব্য মুক্তি কৃষ্ণ করিয। ধারণ। 
শৈলের উপরে খিযা করে আরোহণ ॥ 
তারপর নন্দরাজে সন্বোধিয়! কয। 
আমি গোবর্ধন শৈল শুন মহাশয় ॥ 
তোমার নৈবেছ্ আমি করিনু গ্রহণ। 
আমার নিকটে বর করহ প্রার্থন ॥ 
নন্দেরে সম্বোধি কৃষ্ণ কহিল! তখন। 
ওই দেখ গ্বোবর্দন করে আগমন ॥ 
তোমার সম্মুখে শৈল উপস্থিত হ্য। 
তাহার নিকটে বর চাহ মহাশয | 
কৃষ্ণের বচন শুনি নন্দ নরপতি | 

বর চাহে শৈলরূগী ভগবান্‌ প্রতি ॥ 
একান্তই বর যদি দ্দিবে শৈলরাজ। 
হরি প্রতি দাস্ত ভক্তি দাও তুমি আজ ॥ 
গোব্ধনরূপী কৃ্ণ করি.বর দান। 
নৈবেগ্ ভোজন করি করিলা৷ প্রস্থান ॥ 
অনস্তর গোপরাজ আনন্দিত মনে। 
ভোজন করায যত মুনি বিপ্রগ্গণে ॥ 
তারপর সকলেরে প্রণমিযা পাষ। 
রামকৃষ্ণ সহ নন্দ ভবনেতে যায় ॥ 
শুনিয়া এতেক কথা দেবর্ধি নারদ । 
নারাধণ প্রতি বলে ভাবে গদৃগদ্ ॥ 
কৃষ্ণের মহিমা] গ্রভূ অপার বিস্তার 
ব্রঙ্মাগ্ুমাঝারে তার লীল! বোঝ! ভার ॥ , 
ইন্দ্রকে বঞ্চন! করি দেব জনার্দন। 
গোবর্দন-রূপে ভোজ্য করিল গ্রহণ ॥ 


প্রীকফজন্মখণ্ড ৪৬৩, 


কহ দেব কৃপা! করি পরে কি ঘটিল। 
ইন্্রপ্রতি অবজ্ঞার কি ফল ফলিল ॥ 
নারদের বাক্য শুনি বলে নারাষণ। 
গুন শুন মুন্বির অপূর্ব ঘটন ॥ 
কৃষ্ণের আদেশে নন্দ পৃজে গোবর্ধানে | 
এই কথা দেবরাজ শুনিল শ্রবণে ॥ 
আপনার নিন্দা শুনি দেব পুরন্দর | 
মহাক্রোধে অঙ্গ তার কাপে থরথর ॥ 
বাধু আর মেঘ ল'ধে আরক্ত লোচনে। 
ৃন্দারশ্যে আসে ইন্দ্র রথ-নারোহণে | 
“ভযনকর মূত্তি তাব ভীষণ দর্শন । 
ক্রোধেতে পরুষ কণ্ঠে কহিল বচন ॥ 
শোন নুর্থ ব্রজবাসী বিপথ-পথিক। 
»কি কার্ধ্য করিলে চিন্তা নাহি দিখিদিক্‌ ॥ 
পিতৃপিতামহগণ তব পূজিল আমারে । 
আমার কৃপায় শহ্ত সবার আগারে ॥ 
তোমাদের পূজ। লভি প্রসন্ন অন্তরে । 
জল বৃষ্টি দেই তব মঙ্গলের তরে ॥ . 
অবহেলা কর মোরে বুদ্ধিতে কাহার । 
যাগজ্ঞে পূজ। কর্মে কর অনাচার ॥ 
দেবতীয উপেক্ষিষ! পূজিছ পাথরে । 
দেবের অকুপ! হলে পড়িবে পাখারে ॥ 
কৃত কর্মফল ভোগ অবশ্য লভিবে। 
অনাঁচারী পাপী সব নিশ্চিত ভূগিবে ॥ “ 
শিশুরুদ্ধি ননবস্থুত হরি ভাব তারে। 
মুর্খ সব, তাই তারে পৃজ অহঙ্কাবে ॥ 
কুষ্ণ কত শক্তি ধরে দেখ আঁজি তাষ। 
ভামাইব বৃন্দাবন বৃষ্টির ধারাষ ॥ 

অন্ত অন্ত দেবগণ কুপিত অন্তরে । 
ইন্দ্রের সহিত সবে আসিল সত্বরে ॥ 
ভয়ঙ্কর বাু-শব্দে নন্দ হয ভীত। 
মেঘের শব্দেতে সবে হইল শঙ্কিত ॥ 
দেবগণ মূহ্মু'ছঃ ছাড়িছে হস্কার। 
সমুদধ নগরাদি কাপে বারংবার ॥ 


নীতি-শান্ত্রবিশারদ নন্দ নরপতি | 
সম্বোধিষা কহিলেন পত্রীদের প্রতি ॥ 
যশোদা রোহিণী শুন অ.মার বচন। 
রামকুষ্ণ ল'ষে সবে করহ গমন ॥ 
শিশু আর নারী যত কর পলাম্বন। 
আমার নিকটে শুধু থাক গোপগণ ॥ 
বিপ্‌দ্‌ বুঝিলে পরে আমরা! তখন। 
নগর হইতে সবে করিব গমন ॥ 

এই কথ! বলি সবে নন্দ নরপতি। 
হরিরে স্মরণ করে ভীত হযে অতি ॥ 
তারপর যুক্তকরে অতি তক্তিভরে। 
নন্দ নরপতি স্তব করে পুরন্দরে 
স্রনাথ স্থরপতি ইন্্র পুরম্দর। 
অধিতিজ সহত্রাক্ষ দেঝেন্দ্রপ্রবর ॥ 
দেবরাজ তুমি দেব, ওহে দয়াধার | 
শিশুমতি নাহি জানে আমার কুঘার॥ 
দয়া করি ক্ষম নাথ কিস্করের দোষ। 
সমুণ্ঠত নহে প্রভূ দাস প্রতি রোষ ॥ 
না বুঝিযা! ওহে প্রভু আমার নন্দন। 
করিয়াছে দোষ, ক্ষম সহজ্রলোচন ॥ 
আমারে কবিষা ক্ষমা রক্ষ গোপগণে। 
তোমারে অর্চিবে সবে একাস্তিক মনে ॥ 
এইরূপ স্তব যবে করে নরপতি। 
কুপিত হুইয! কৃষ্ণ কন তার প্রতি ॥ 
হেরিতেছি পিতঃ তুমি ভীরু অভিশষ। 
সম্মুখে থাকিতে আমি কিবা তব ভষ ॥ 
অমূলক ভয় তব কর পরিহার । 

আমি বিদ্ধমানে আছে কি ভয তোমার ॥ 
ইচ্ছা যদি করি আমি শুন পিতঃ তবে। 
ক্ষণার্ধ-মধ্যেতে সব ভক্মীভূত হবে ॥ 
ভয়াতুর যত মব শিশু গাভী লষে। 
গোবর্ধন গুহা মাঝে যাও হে নির্ভয়ে ॥ 
তব সাথে নাবীগণ করুক গমন। 
সকলেরে আমি আজ করিব রক্ষণ ॥ 


৪৬৪ শীতীব্রদ্ববৈবর্তপুরাণ। 


কৃষ্ণের বচন শুনি তুষ্ট হয়ে অতি। 
মেই মত কার্ধ্য করে নন্দ নরপতি ॥ 
অনায়াসে তারপর কৃষ্ণ-সনাতন। 
বামহস্ত বাব শৈল করে উত্তোলন ॥ 
হুঙ্কার করিয়া! বহে বায়ু ভযঙ্কর। 
ঘোরতর কৃষ্ণ মেঘে ছাইল অন্বর ॥ 
মুহমুছঃ ঝ্ভু পড়ে শিলাবৃষ্টি হ্য। 
ভযস্কর উদ্ধাপাত হষ অতিশয ॥ 
মেঘেতে ঢাকিল সূর্য্য অতি অন্ধকার । 
বস্রের গর্জনে কান পাতা হ'ল ভার ॥ 
শন্‌ শন্‌ বহে বাধু বেগ স্থপ্রবল। 
বৃক্ষ হ'তে পড়ি যায় বিহগ সকল॥ 
ঘন ঘন পড়ে বজ্র পর্বত উপর। 
পড়িযা আপনি কাটে অক্ষত ভূধর | 
ইন্দ্রের উদ্ধাম ব্যর্থ হয বারে বারে। 
গ্োবর্ধন শৈলে কিছু না৷ করিতে পাঁরে ॥ 
অতিশয় ক্রুদ্ধ হযে দেব পুরন্দর। 
বজ্ত হাতে শৈল পাঁনে আসিল সত্থর॥ 
দধীচি-মস্থিতে এই বজ্ঞ বিনির্শিত। 
ব্জ হেরি ভগবান্‌ হাসে অবিরত ॥ 
ভ্রিভূবন-নাথ ধিনি বিশ্বের ঈশ্বর | 
তারে কি করিতে পারে তুচ্ছ পুরন্দর ॥ 
বায়ু আর বন্তু মেঘ স্তব্ধ হযে রয়। 
নিজে দেব পুরন্দর তন্দ্রাপ্রাপ্ত হয ॥ 
কৃষ্ণময় হেরে ইন্দ্র সমস্ত ভূবন। 
চারিধারে কৃষ্ণমুণ্তি হেরে অনুক্ষণ | 
দ্বিভূজ মুরলীধারী কৃষ্ণ-সনাতন। 
পরিধানে গীতবাস অতি দ্থদর্শন ॥ 
রত্ব-অলঙ্কার শোভে সর্বব অঙ্গে তার। 
চন্দন-চ্চিত অঙ্গ অতি চমৎকার ॥ 
উপবিষ্ট ভগবান্‌ রত্র-সিংহাসনে | 
প্রদন্ন বদনে মদ! হাসে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
চতুর্দিকে এইরূপ করিযা৷দর্শন। 
মুচ্ছিত হইয। পড়ে দেবেন্দ্র তখন ॥ 


শপ পলাশ পাশা পাশা পাশিিিপলা পাশপাশি 


চেতন পাইয়া! পরে দেব পুরন্দর | 
শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তুতি করিল বিস্তর ॥ 
উজ্জ্বল সহশ্রদল পদ্ম জ্যোতির্য়। 
সহস! শ্রীপুরন্দর হেরে সে সময় | 
তাহার মাঝারে ইন্দ্র করিল দর্শন। 
অপবপ শ্যামরূপ ভুবনমোহন ॥ 
কর্ণমূলে বিরাজিত মকর কুগুল। 
মন্তকে শোভিছে তার কিরীট উজ্দবল॥ 
কৌস্তুভের মণি শোতে বঙ্গের মাঝার। 
কেযুর নূপুর শোভে অতি চমৎকার ॥ 
সেই অপবপ রূপ করিষা দর্শন। 
যুক্তকরে দেবরাজ কহিল! তখন ॥ 
তুমি প্রভু জগদীশ নিত্য নিন্নাকার। 
জ্যোতিরূপ সনাতন তুমি সারাৎসার | 
অক্ষধ পরমত্রন্গ তূমি ইচ্ছাময। 
গুণাতীত তুমি প্রভূ কল সময ॥ 
তব অন্ত কোন দিন কেহ নাহি পায়। 
কেমন করিষা৷ প্রভু বণিব তোমায় ॥ 
ভক্ত অনুগ্রহ তরে ধর কলেবর। 
তক্তবাঞ্কাকল্পতরু হও নিরন্তর ॥ 

শুরু রক্ত গীত শ্ঠাম নানা বর্ণ ধরি। 
যুগে যুগে বিরাজিত হও তুমি হরি ॥ 
সত্যবুগে শুরুপক্ষে শরীর তোমার। 
ত্রেতাষ ধারণ কর কুস্কুম আকার | 
ঘাপরেতে গীতবর্ণ তব কলেবর। 
কলিকালে শ্যামরূপ অতি মনোহর ॥ 
নবীন-নীরদ-সম শরীর তোমার 
নন্দের নন্দন তুমি জানি অনিবার॥ 
যশোদা-জীবন তুমি প্রভূ সবাকার। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
গোগীদের চিত্চোর তুমি সনাতন |. 
রাধিকার প্রাণাধিক হও অনুক্ষণ ॥ 
বিনোদ মুরলীধ্বনি কর চমৎকার | 
সর্বব অঙ্গে শোতে তব রত্-অলঙ্কার ॥ 


গাঁবদ্ধন ধাবগ 


্রন্গটববর্ভ-পুকণ - 





পৃন্ভা--৪৬৪ 


বাম হত্তদ্বাবা 


অনায়াসে তাবপব কুষ্ক সনাতন 
শৈল কবে উঠ 


“ শ্রীকৃফ্জন্মথ্ড। | ৪৬৫ 





কোটিকন্দর্পের মম সৌন্দর্য্য তোমার। 
তোমার চরণে আমি নমি বারবার ॥ 
রাধাসহ জ্রীড়া প্রভু কর বৃন্দাবনে। 
রাসলীল! কর তুমি গোগীদের সনে ॥ 
রাধিকা তোঁমীর বক্ষে করে অবস্থান । 
রাধার ঈশ্বর তুমি কৃষ্ণ ভগবান 
জলক্জীড়। কর প্রভূ রাধিকার সনে। 
কবরী বন্ধন কড় কর হষউমনে ॥ 
অলঞ্তক কভু কর রাধা-পায়ে দান। 
রাধিকা-অধরহ্ণ। কভু কর পান ॥ 
'রাধাপানে চাহ কু কটাক্ষ নয়নে। 
রাধা-গলে মালা দাও আনন্দিত মনে ॥ 
বিগ্রপত্বী-দত অন্ন করছ ভোজন। 
গোগীদের বন্ত্র কভু কর হরণ ॥ 
কখনে। বা! মিলি তুমি সঙ্গিগণ সনে । 
তার ফল খাও সবে আনন্দিত মনে ॥ 
কালিষনাগেরে তুমি করিলে দমন। 
সঙ্গিগণ সহ কভু কর গোচারণ ॥ 
মধুব মু্লীধ্বনি কর অনিবার। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
. ভষে ভযে এই স্ব ক্রি অবিরাম। 
কৃষের উদ্দেশে ইন্দ্র করিল প্রণাম ॥ 
বৃত্রান্থর সহ যবে ইন্দ্র করে রণ। 

এই স্তোত্র গুরু তারে করিল অর্পণ ॥ 
 ব্রহ্মাদেবে এই স্তোন্র কৃষ্ণ করে দান। 
সনৎকুমার পরে ব্রহ্গা হতে পান ॥ 
সনৎকুমার হতে পান বৃহস্পতি । 
বৃহম্পতি দান করে ইন্দ্রদেব প্রতি ॥ . 
ভক্তিভরে এই স্টোত্র ষে করে পঠন। 
শরীর দাস্ত লাভ করে সেই জন | 
ইন্জকৃত এই স্তোন্র যে করে শ্রবণ। 
কষ্ণপদে তক্ভিলাভ করে সেই জন ॥ 
হরির দাসত্ব পায়, ভক্ভি-লাভ হয। 
জরা-্বত্যু হ'তে তার নাহি কোন ভয়॥ 

ন্নাজ--৩০ 








যমালয় কড়ু সেই না করে দর্শন। 
যমদূত কভু তারে না করে ম্পর্শন ॥ 
দেবেন্দের স্তব শুনি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
আনন্দিত হযে তারে করে বর দান ॥ 
হরিরে প্রণমি ইন্ছ্ যায় ত্বর! করি। 
পর্ববতেরে যথাস্থানে স্থাপিলেন হরি ॥ 
পর্ববত-গুহার মাঝে যার! যার! ছিল। 
ভষহীন হয়ে সবে পুনঃ বাহিরিল ॥ 

সকলে বুঝিল কৃষ্ণ ক্ষুদ্র শি নয়। 

পরম ঈশ্বর তিনি নিত্য স্বেচ্ছাময়॥ 
সকলেরে সাথে করি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 

আপন ভবন প্রতি করিল প্রস্থান ॥ 

অনন্তর নন্দ রাজ আনন্দে মগন। 

পুভ্ররপী পূর্ণরন্ষে করিল স্তবন ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ বর্মণ্যদেব কৃপা-অবতার। 

তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ রর 
গোব্রাঙ্গণ-হিতকারী কৃষ্ণ সনাতন । 
গোবিন্দরূপেতে তুমি কর বিচরণ ॥ 

কেমনে বর্ণিব আমি মহিম! তোমার । 


| তোমার চন্ধণে আমি করি নমস্কার ॥ 


পরমাত্ব! তুমি প্রত বরহ্মাণ্-আধার। 
তোমারে প্রণাম আমি করি বারবার | 
ম্বার কারণ তুমি সা্ষী স্বাকার। 
নিলিগ বিগুণ তুমি নিত্য নিরাকার ॥ 
যোগীদের ধ্যানসাধ্য সৃক্ষোর ন্বরূপ। 
যুগে যুখে ধর তুমি নব নব রূপ॥ 
শুরু বুক্ত শীত শ্যাম তব দেহ হয়! 
তোমার বন্দন। করে দেব সমুদ্য ॥ 
ব্রহ্মা বিষ মহেশ্বর ভজে অবিরাম। 
তোষার চরণে আমি করিনু প্রণাম ॥ 
তোমাতে সমস্ত ভু আছে বিদ্যমান। 
তক্ত-বাঞ্থাকল্পতরু তুমি ভগনবান্‌॥ 
যোগী তুমি যোগরূদী তুমি যোগীশ্বর। 
সিদ্ধদের গুরু তুমি হও নিরস্তর | 


৪৬৬ রীরীবর্ষাবৈবর্ভপুরাণ। 
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রন্ধা বিষুঃ শিব ধার স্তবেতে অঙ্গন 
কেগনে তাহার শুবে হইব সন্ধন ॥ 
অনন্ত বাহার কু অন্ত নাহি পায়। 
বাহার স্তবনে ধর্ম সামর্থ্য হারায় ॥ 
কার্তিকের বিধি আর দেব লগ্বোদর | 
ধার স্তবে শত্তিহীন হয় নিরন্তর ॥ 
সনকাদি স্তুতিবাদে সনর্থ না হ্য। 
কপিল অক্ষন হয সকল লদয় ॥ 

ধার স্তবে শভিহীন নরনারানণ | 
কেমনে তাহারে আমি করিব স্তবন ॥ 
তুমি গ্রন্থ দীনবন্ধু কি কহিব আর। 
তুমি পরাৎপর প্রভু তুমি সারাৎসার ॥ 
তব স্তবে শক্তিহীনা লক্মনী সরম্বতী | 
তোমারে বন্দিতে নারে রাধিকা! শ্রীমতী ॥ 
পরিপূর্ণতম ভূমি কৃষ্ণ ঘনাতন | 
কেমনে তোমারে শামি করিব বন্দন ॥ 
কৃত শত অপরাধ আমি গুণে ক্ষণে । 
করিযাছি ভগবন্‌ তোমার চরণে ॥ 

সব অপরাধ হুথি ক্ষম ভগবান্‌। 

এ ভব-নাগর হতে কর পরিত্রাণ ॥ 
পুজ্ররূপে আমিয়াছ গৃহেতে আমার । 
দাস্ত ভক্তি দান কর চরণে তোমার ॥ 
কৃগাপিন্ধে। দীনবন্ে। কুপা-লবতার। 
শুদ্ধ। ভক্তি দাও প্রন চরণে তোমার ॥ 
অতথ প্রদান কর প্রভূ সনাতিন। 
তোমার চরণে যেন রহে মোর মন ॥ 
্রহ্মপদ ইন্দ্রপদ মুকি-চতুষউয়। 
চরণ-সেবার কাছে তুচ্ছ অতিশয ॥ 
ইন্দ্রত্বে বাসন। নাহি স্বর্গ নাছি চাই। 
তোমার চরণ যেন পূজি সর্বদাই ॥ 
অমরত্ব সিদ্ধি লাভ ঘত কিছু আছে। 
অতিশয় তুচ্ছ তব পদসেব। কাছে ॥ 
ভক্তদের কাছে ভুমি রহ অনুক্ষণ। 
ভর্ভ-বাঞ্চাকল্পতরু পতিতগাবন ॥ 


তোমার ভক্তের সঙ্গ করে যেই জন। 
সার্থক জনন তার মফল জীবন ॥ 

ভুমি প্রভূ সত্য আর অনিত্য নকল। 
সেবন করিব তব চরণ-বুগল ॥ 

ভক্তির অগ্ুরে বার জন্মে একবার | 
ক্ষণে ণে বৃদ্ধি তাহ! পাষ অনিবার 1 
ক্রমে ক্রমে সেই ভক্তি বৃক্ষরূপ ধরে। 
হরিদাস্তরূপ তাহা ফল দান করে॥ 
'অগতির গতি ভুমি কি কহিব 'আর। 
দালত্ব প্রদান কর চরণে তোমার ॥ 
অণিমাদি এশর্ষ্যেতে স্পৃহা কিছু নাই। 
সিদ্ধিযোগ মুক্কি-জ্ঞান কিছু নাহি চাই | 
অনরত্ে অভিলাষ নাছি কদাচন। 
ধ্যান যেন করি সদ1 তোমার চরণ | 
সালোক্য মামীপ্য সার্টি সারপ্য মুকতি। 
নাহি চাই, শুধু চাছি তব পদে মতি | 
যেজন তোমার দাঁল হয একবার। 
ত্রিভুবনে আছে আর কি ভঘ তাহার ॥ 
এইরূপ স্ব নন্দ করে অতিশয়। 
ভগবান্‌ দান করে প্রাথিত বিষয় ॥ 
নন্দকৃত এই স্তেত্র যে করে শ্রবণ। 
কৃঞ্পদে ভক্তি লাভ করে সেই জন ॥ 
ছরির দানর পা, মুক্তি লাভ হুয। 
জরা-স্তুয হ'তে তার নাহি কোন ভষ॥ 
বিদুরিত হয বিপ্ন, শান্তি পাঁধ মনে! 
অন্তিমে বাইবে সেই কৃষ্ণের ভবনে ॥ 
ব্রহ্মবৈবর্ভের কথা সুধার সমান । 

শ্রংণ করিলে হুব পরিতৃপ্ত প্রাণ ॥ 

সব ছুঃখ ঘুচে যায়, দুর হুষ ভয়। 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি স্ুধামষ ॥ 
তাঁপদগ্ধ নরনারী মঙ্গলের তরে। 

পুরাণ শ্রবণ কর বিশুদ্ধ অন্তরে ॥ 
অসার সংদারে দিন বৃথা কাটে হায় । 
ভুলিঘ! রষেছে সবে বিষু্র মাবায ॥ 


ীৃফজম্মখণড ৪৬৭ 


মৌহনিন্ত্র। হতে সব কর জাগরণ । 

একমনে তজ ভাই শ্রীহরিচরণ ॥ 

হত্সি সত্য ত্রিভুবনে, মিথ্যা সমুদ্রষ। 

কৃষ্ণনাম কর জীব সকল লময ॥ 

ভক্তবাঞ্থাকল্পনরু হরি সনাতন । 

তক্তজনে অনুক্ষণ করেন রক্ষণ ॥ 

যেই জন কৃষ্ণনাম লয অনিবার। 

এ তিন ভুবনে আছে কি ভষ তাহার ॥ 
শ্রীকফম্মথণ্ডে ত্রযোবিংশ অধ্যাষ সমাণ্ড। 


শী 


গু চতুবিংশ অধ্যাক়্ 
ধেন্ুক-বধ এবং ধেনুক-কৃত শ্রীকৃষ্কেব স্তোত্র। 
নারাষণ বলে ওহে নারদ সুজন। 
গিরিগোবর্ধন কথা করিলে শ্রাবণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের লীল! খেল! অনন্ত অপার । 
তাহার মছিম। বোঝে হেন সাধ্য কার॥ 


জানিবার আর কিছু থাকে যদি মনে ।' 


জিজ্ঞাসা করহ সাঁধ মিটাব এক্ষণে ॥ 
মনে মনে বন্দি তবে নারাষণপ্ৰ। 
সবিনয বাক্যে বলে দেবধি নাবদ ॥ 
দ্যামধ প্রভু তুমি কৃপ! পারাবাব। 
শুনিতে পাইনু কথা কৃপাষ তোমার ॥ 
ইন্দ্রের হুব্যি। দর্প কৃষ্ণ জনার্দন। 

কি কার্য সাধেন বল প্রভূ নারাষণ ॥ 
নাবাধণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
একদিন গোচীরণে যান সনাতন ॥ 
মনস্থথে বনমাঝে সঙ্গী সাথে ল'যে। 
কৃষ্ণ বলরাম দৌহছে আনন্দিত হষে॥ 
ভ্রমিষ! বেড়ান খে বনের ভিতর । - 
সঙ্গী সাথীদের পূর্ণ আনন্দ অন্তর | 
বমুনার তীব ধরি ল+ষে ধেনুদল। 





কেহ বা গাইছে গান, বাজীয় বাঁশরী । 
কেহ বা আনন্দে পড়ি দেষ গড়াগড়ি ॥ 
নুকাইছে কেহ কেহ খু'জিছে তাহাকে । 
অনুসরি ধেনু শব হাম্বা বলি ডাকে ॥ 
এইভাবে ঘিপ্রহরে সূর্য্যের কিরণে। 
প্রবল তৃষ্কাষ ক্রাস্ত গোপশিগুগণে ॥ 


হেথা ছিল তাঁলগাছে গোটা গোটা! তাল। 


তাঁহা। দেখি মছানন্দে নাচে শিশুপাল ॥ 
কেহ ব! চড়িল গাছে, কেহ তাল ফেলে । 
কেহ বা! কুড়াষ তাহা! অতি কুতুহলে ॥ 
সবে মিলি মহাঁনন্দে তালফল খাষ। 
ক্ষুধা তৃষা! সকলের দৃব হযে যাষ ॥ 
বিরাট তালের বন সম্মুখেতে রয। 
তথাযু যাইতে কিন্ত মনে জাগে ভয ॥ 
ধেন্ুক নামেতে এক দৈত্য ভয়ঙ্কর। 
সেই তালবন রক্ষা করে নিরন্তর ॥ 
পর্বব্ত-দমান তার কলেবর হয়। 
কুপতুল্য সুগভীর তার নেত্র ॥ 
পর্বব্ত-হ্বর-ভুল্য বিস্তৃত ব্দন। 


7 দস্তরাজি ভষস্কর বিকট-দর্শন ॥ 


শত-হস্ত-পরিমিত লোলজিহ্বা তাব। 
কুপের সদৃশ নাঁতি ভীষণ-আক।র ॥ 
তাঁলবন হেরি সেই বালকের দল। 
মনের আনন্দে সবে করে কোলাহল ॥ 
ভ্রীকৃষণেবে সন্যোধিযা! কহে সঙ্গিগণ | 
শুন শুন প্রাণলখ। মোদের বচন ॥ 
পাড়িযা আনিতে পীয়ি পকফল যত। 
তালবৃক্ষ ভা্সিবারে পারি ইচ্ছামত ॥ 
কিন্তু শুন প্রাণাধিক বনের ভিতরে । 
ভষঙ্কব দৈত্য এক বন রক্ষা করে ॥ 
ধেন্ুক তাহার নাম গুন প্রাণধন। 


| দেবের অজেয সেই অন্তর ভীষণ ॥ 


কংসেৰ প্রধান মন্ত্রী সেই দৈত্য হয? 


রত খেলিতে খেলিতে তারা৷ আসে তালতল ॥ | প্রাণিগণে হিংসা করে নকল দ্মঘ ॥ 


৪৬৮ ্ীীাবৈবর্পুরাণ। 


এক্ষণে কি করি মোরা কহ সনাতন । 
যা কছিবে তাই মোরা করিব পালন ॥ 
কহিলেন সখাগণে তবে ভগবান্‌। 
কি ভয় যাবৎ আমি আছি বর্তমান ॥ 
নির্ভয়েতে সবে মিলি করহ গমন। 
তাল ফল পাড়ি সবে করহ ভোজন ॥ 
কৃষ্ণের আদেশ পেষে সহচর্গণ। 
বৃক্ষের শিখরে সবে করে আরোহণ ॥ 
মনের আনন্দে সবে করে কোলাহল। 
সবে মিলে বৃদ্ষ হ'তে পাড়ে পকফল ॥ 
কেহ রৃক্ষ ভঙ্গ করে, কেহ নৃত্য করে। 
কেহ ব1 চীৎকার করে প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
তাল ফল সবে যবে করিছে গ্রহণ। 
ছুটিযা আদিল দৈত্য ঝড়ের মতন ॥ 
চলস্ত পর্বত সম বিরাট দর্শন | 
উন্মত্ত হস্তীর মত করে গরজন ॥ 
লোহিত লোচনদষ অতি ভযঙ্কর। 
বিকট দশনপংক্তি দেখি লাগে ডর ॥ 
মহাবলশালী দৈত্য গর্দভ-আকার। 
ছুটিযা আসিল ত্বরা করিযা হুঙ্কার ॥ 
দৈত্যের আকার হেরি সহচরগণ। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবে করিল ক্রন্দন ॥ 
কোথা কৃ ভগবান, কোথ! দামোদর । 
আমাদেরে রক্ষা ভূমি করহ সত্বর ॥ 
দৈত্য-হাতে আমাদের যাঁষ যে জীবন। 
এম এস রক্ষা কর বিপদ্বারণ॥ 
হে গোবিন্দ গোগীনাথ দীনবন্ধু হরি। 
আমাদের রক্ষাতরে এস ত্বরা করি ॥ 
হে মাধব কোথা তুমি, কোথ। নারায়ণ। 
তুমি ভিন্ন বিপদেতে রক্ষে কোন্‌ জন ॥ 
ভক্তবাঞ্থাকল্পতরু এদ সারাৎসার। 
বিপদ-সাগর হ'তে করহ উদ্ধার | 
ভর্-ব্যাকুলিত আজি আমরা সকলে। 
পড়িয়াছি ভয়ঙ্কর দৈত্যের কবলে ॥ 


দৈত্যের বিনাশ করি শ্রীমধুসুদন। 
বিপদ্‌ হইতে সবে করছ রগ্গণ | 
এইরূপে শিশুগণ কীদিছে যখন। 
ছুটিয়া আসেন সেথা কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
বলদেবে সাথে ল'ষে আসি সে সময়। 
ভয় নাই ভয় নাই সকলেরে কথ | 
সহম! কৃষ্ণেরে সেথ। করিযা দর্শন। 
পুলকিত হ'ল যত স্হচরগণ ॥ 

ভয পরিহার করি যত শিশুদল। 
মনের আনন্দে সবে করে কোলাহল ॥ 
অনন্তর বলদেবে করি সন্বোধন। 
সুমধুর স্বরে কহে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 

শুন আর্ধ্য বলদেব, কহি অতঃপর । 
বলিরাজ-পুত্র এই দৈত্য ভবঙ্কর ॥ 
সাহমিক নাম পূর্ব্ধে আছিল তাহার। 
ছু্ববাসার শীপে হয গর্দ্ভ-মাকার | 
ইহারে এক্ষণে আমি করিব নিধন। 
শিশুগণে ভুমি আজি করহ রক্ষণ ॥ 
বলরাম শ্রীকৃষ্ণের বচন গুনিযা। 
রক্ষাতরে শিশুগণে যায় দুরে নিষা ॥ 
যেইমাত্র শিশু সহ যায বলরাম। 
আচদ্ঘিতে দৈত্যরাজ আসে সেই ঠাম ॥ 
মহাবলশালী দৈত্য ভীষণ দর্শন | 
কৃষেরে দেখিযা করে রোষে আস্ফালন ॥ - 
চরণে মৃত্তিকা খোঁড়ে, করে ঘোর রব। 
অবনতশিরে আসে অন্থুর গর্দিভ ॥ 
মহাবেগে ধায় সেই ভীষণ অন্থর | 
কৃষ্ণ বধিবারে ছোটে ভর দিয়া খুর ॥ 
রোযে ভুলে দুই চক্ষু অগ্নির ফ্মান। 
তাহাকে দেখিষা বলে কৃ ভগবান ॥ 
ছুরাত্মা অস্্র ওরে শোন পাপমতি। 
কপালে আছে রে তোর অনেক দুর্গতি ॥ 
ধষিশাপে পেলি তুই গর্দ্ভ-শাকার | 
আমার সকাশে আমি লভিবি সংহার ॥ 


জীরৃষ্ণজন্মথণ্ড। 





হন্পিসপপিস্পি 


বৃখা আস্ফালন তোর ঘুচাব এখন। 


কৰিবে কে রক্ষা তোরে নাহি হেন জন ॥ 


অহঙ্কাবমদে তূই মনত অতিশয় ৷ 

এখনি -ঘুচিবে তাহা নাহিক সংশষ ॥ 
এত ফি বলে কৃষ্ণ অস্ত্র ধেন্ুক। 
সম্মুখে চলিয়। আসে ফুলাইয। বুক ॥ 
কুষেরে উদ্দেশ্ট করি বলে পাপাচারী । 
ঘুচাব তোমার লীলা! গোঁকুলবিহারী ॥ 
আমার রক্ষিত বনে তোমীব প্রবেশ। 
জনমের মত আজি হইবেক শেষ ॥ 
কতকাল ধরি এই তালবন মাঝে। 
সাধ্য নহে কোন জীব হ্থোয় বিরাজে ॥ 
সঙ্গীদল সহ তুমি আইলে হেথায়। 
নিশ্চিত জানিতে তাহা না যাবে বৃথায় ॥ 
দীর্ঘকাল পরে পাই স্থখাগ্য এমন | 
কচি কচি গোপশিণু রসনা-লোভন ॥ 
ভথেতে অস্তান্ত জীব হেথাষ না আসে। 
মৌর নাম শুনিলেই মরিবেক ভ্রাসে॥ 
দেব নর গন্ধববাদি কোন প্রাণধারী। 
হ্থায় আমিলে আমি নিশ্চিত সংহারি ॥ 
তুমি হেথা সঙ্গী লষে খাও তালফল। 
অবিলম্বে বৃঝিবেক্‌ কৃতকর্মম-ফল | 
এত বলি দৈত্যবর শ্রীকৃষে ধরিল। 
কৃষ্ণ তার হাত ছাড়ি যুকতি লভিল ॥ 
আর বার আনে দৈত্য হস্কারি,বিক্রমে। 
কৃষ্ণ তাঁরে ভূমে ফেলে অতি পরাক্রমে ॥ 
মাটিতে ফেলিযা তাবে কবে নিঈী়ন। 
ছুইজনে আরস্ভিল অতি ঘোর রণ ॥ 
সহসা ধেনুক উঠি প্রবল বেগেতে। 
আকস্মিক আক্রমণে ফেলে নন্বস্থতে ॥ 
প্রস্তুত হইতে তাঁকে ন। দা সময় । 
গর্দভ আকৃতি দৈত্য অতি রোষময় ॥ 
অনস্তব দানবেক্্র অতি ক্রোধ-ভরে। 
অয়িশিখা-সম আদি কৃষে গ্রাস করে ॥ 





ব্রহ্মাতেজে প্রন্বলিত কৃষ্ণ ভগবান । . 
তারে গ্রাস করি আজ যাঁয বুঝি প্রাণ ॥ 
উগ্রতেজে দগ্ধপ্রায় হয়ে দৈত্যবর ৷ 
উদগার করিয়া তীরে ফেলিল সত্বর ॥ 
উদ্দশীর্ণ শ্রীদনাতনে করিযা দর্শন | 
বিমুগ্ধ হইয়া! পড়ে দানব তখন | . 
পূর্ব্বের বৃতাস্ত আসে স্থৃতিপথে তীর। 
কৃষ্ণের ঈশ্বর বলি জানিল এবার ॥ 
অনন্তর দানবেন্্র অতি ভর্ভি-ভরে। 
স্তবন করিল সেই পরম ঈশ্বরে ॥ 

ভূমি প্রড়ু দপ্ধামঘ কি কহিব আর। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
বামনের মৃত্তি তুমি করিয়া! ধারণ। 
মোর পিতা বলিরাজে করিলে দমন ॥ 
সবার ঈশ্বর তুমি পতিতপাবন। 
ভক্তবাঞ্থাকল্পতরু হও অনুক্ষণ ] 
ভুর্বাসার শপে মোর গর্দভ-নাকার। 
সিত্র প্রভু তুমি মোরে করহ সংহার ॥ 
ছুর্বাস! মুনির বাক্যে শুন সনাতন । 
তোমার হস্তেতে মোর হুইবে নিধন ॥ 
জগতের নাথ তুমি কৃপা-অবতার। 
হথদর্শন চক্রারা করহ সংহার ॥ 
আমারে উদ্ধীর তুমি কর সনাতন। 
আমারে সদগতি দাও শ্ীমধুসৃদন।॥ 
বরাছের রূপে কর ধরারে উদ্ধার. 
হ্রিপ্যাক্ষ দৈত্যে বধ করিলে আবার ॥ 
ভক্ত প্রহলাদেরে ভুমি করিতে রক্ষণ। 
হিব্ণ্যকশিপু দৈত্যে করিলে নিধন ॥ 
বেদের উদ্ধার কর মীন অবতারে। 
অনস্তে আশ্াষ দিলে কৃর্মের আকারে ॥ 
তব অংশে জন্ম লয় অন্ত মহান্‌। 
বিশ্বের আবাররূপে করে অবস্থান ॥ 
জানকী-উদ্ধার তরে তুমি সনাতন । 
রামরূপে দশাননে কৰিলে নিধন ॥ 


৪৬৯ 
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পরিপুণ্তিম তুমি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 

সবাকার বীজজরূপে কর অবস্থান ॥ 

তুমি নিত্য তুমি সত্য তুমি অদ্িতীষ। 
তুমি শান্ত তুমি শ্রেষ্ঠ অনির্ববচনীয় ॥ - 
যশোদার প্রাণধন তুমি সনাতন । 
মন্দের নন্দন তুমি গোপিকা-জীবন ॥ 
রাধিকার প্রাণাধিক তুমি নিরন্তর! 
অযোনিম্তব তুমি পরম ঈশ্বর ॥ 
বহছদেবপুভ্ররূপে করি আগমন | 
নিরন্তর করিতেছ ভূভার-হরণ ॥ 
দৈবকীর ছুঃখ তুমি করিলে মোচন। 
কেমনে মহিমা তব করিব কীর্ভন ॥ 
কৃপানিধি কৃপাসিন্ধু তোমার কৃপায। 
পৃতনা রাক্ষমী শেষে মাতৃগতি পাষ ॥ 
বক কেশী প্রলম্বেরে করিলে উদ্ধার। 
আমারে উদ্ধার তুমি কর এইবার ॥ 
সপ্ন হও প্রভূ হে রাধিকানাথ। 
তোমার চরণে আমি করি প্রণিপাত ॥ 
তুমি প্রভু গুগাতীত, তুমি স্বেচ্ছাময। 
সকল ভক্তের তুমি দুর কর ভয় ॥ 
পৃরৃতরক্মরূী তুমি কৃষ্ণ সুমোহন। 
ভূভার হরণ তরে তব আগমন ॥ 
গোলোকের নাথ ভূমি কৃষ্ণ জনার্দিন। 
বৈকুষ্ঠের পতি তুমি হরি নারায়ণ ॥ 
জন্ম নিলে ভগবান্‌ বহ্ছদেব-ঘরে। 
মন্দের ভবনে হরি গেলে তুমি পরে ॥ 
মায়াবলে মাতৃগর্ভ বায়ুপূর্ণ করি । 

. ব্দেব-ঘরে হলে আবির্ভূত হরি ॥ 
অযোনিসম্ভব তুমি কৃষ্ণ দযামঘ। . 
যুগে যুগ্ধে নামতেদ বর্ণতেদ হয় ॥ 
গ্রথমে ধরিলে তুমি শুত্র কলেবর। 
রক্তবর্ণ দেহ তুমি ধর অতঃপর 
তারপর গীতবর্ণ ধরিলে শ্রীহরি। 
বর্তমানে আদিলে গে! কৃষবর্ণ ধরি ॥ 


পরিপূর্ণ ত্রহ্ধ তুমি নাহিক সংশয়। 
একবার তব নামে পুণ্য ফলোদয ॥ 
কৃষ্ণনাম স্মরিলে ও করিলে শ্রবণ। 
কোটিজন্মাজ্ম্িত পাপ হয বিনাশন। 
কৃষ্ণনাম ম্মধুর সমঙগলম্য | 

এই নামে লভে মুক্তি জীব সমুদয় ॥ 
সকলের সারভূত এই কৃষ্ণনাম। 
ভক্তি আর দাস্প্রদ হয অবিরাম ॥ 
যেই স্থানে হয প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন। 
কৃষ্ের কিন্কর সেথা করে আগমন ॥ 
স্থপতি গণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর | 
অনন্ত ইত্যাদি তোমা! ভে নিরন্তর | 
মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা । 
লক্ষমী সরন্বতী ধারে করেন বন্দনা ॥ 
গুল হতে স্থুলতর শরীর ধাঁছার। 
লোমকুপে স্থিত ধার এ বিশ্ব-মংসার ॥ 
সেই শ্রীরুষ্ণের নাম করে যেই জন। 
অবশ্ঠ ঘুচিবে তার তবের বন্ধন ॥ 
অপার নামের গুণ নাহি তার মীম । 
পঞ্চানন গান করে নামের মহিমা ॥ 
নৈত্যরিপু পীতাম্বর দৈবকীনন্দন। 
অচ্যুত সর্বেধশ হরি বিষ সনাতন ॥ 
সর্ববাধার সর্ববগতি রাধিকারমণ! 
রাধাকান্ত রাধানাথ রাধিকা-জীবন ॥ 
পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম রাধা প্রাণেশ্বর। 
গোবিন্দ গরুড়ধজ সর্ববরূপধর ॥ 
গর্দভের জন্ম হতে মুক্তি কর দান। 
আমার সদ্গতি তুমি কর ভগবান ॥ 
আমি অতি হীনমতি, অতি পাপাশয | 
আমারে উদ্ধার তুমি কর দযাময় ॥ 
আমি তব ভক্ত পুত্র ফি কহিব আর। 
কৃপা করি মোরে তুমি করহ উদ্ধার ॥ 
ধাহারে বণিতে নারে বেদ-সমুদয। 
বীর স্তবে ব্রহ্ম! আদি সমর্থ না হয ॥ 
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মুনীন্দ্র সকল ধাঁরে বরিবারে নারে। 
কেমন করি! আমি বণিব তাহারে ॥ 
মোর অভিলাষ পূর্ণ কর দয়াম। 
পুনরায় যেন মোর জন্ম নাহি হয | 
ব্রহ্মা আদি তব স্তব করে নিরন্তর । 
মোর স্তব তাৰ কাছে অতি হাস্যকর ॥ 
পরম ঈশ্বর যিনি কৃপা-অবতার। 
যোগ্য ও অযোগ্য সব সমান তাহার | 
এই স্তব করি দৈত্য করে অবস্থান। 
সন্তু হইযা৷ হাসে কৃষ্ণ ভ্গবান্‌॥ 
দৈত্যকৃত এই স্তোত্র যে করে পঠন। 
সেই জন হরিভক্ত হয় আজীবন ॥ 
সালোক্য গ্রসৃতি মুক্তি সেই জন পায়। 
বিদ্যালাভ হুষ তার বিশ্প দুরে যায ॥ 
স্থকবিত্ব লাভ করে সদা দেই জন। 
পুত্র আর যশ লাত করে অনুন্ষণ | 
হরির দাসত্ব পাঁষ স্মৃতি লাভ হয়। 
জরা মৃত্যু হতে তার নাহি কোন ভয ॥ 
ভক্তিভরে এই স্তব যে করে পঠন। 
শোঁক মোহ হ'তে মুক্তি পাষ সেই জন ॥ 
ইহকালে সেই জন শান্তি পাষ মনে । 
অন্তিমে যাইবে সেই কৃষ্ণের ভবনে ॥ 
দৈত্যের স্তবন শুনি ভাবে সনাতন । 
কেমনে ভক্তেরে আমি করিব নিধন ॥ 
স্তবকাবী হরিভক্ত যেই জন হষ। 
তাহারে নিধন কৰা! যুক্তিযুক্ত নয় ॥ 
তবে যদি কটুবাদী হয কোন জন। 
তাছাবে বধিলে দোষ ন! হয কখন।॥ 
লহম। হুইল দৈত্য আপনা বিস্মৃত। 
দুষ্ট সরম্বতী হয় কণ্ঠে উপনীত | 
হতবুদ্ধি হযে দৈত্য আরক্ত নযনে। 
হরিরে সম্বোধি কহে কঠোর বচনে ॥ 
অরে অরে নরশিশো! অরে দুউমতি। 
যমের ভবনে তোরে পাঠাব সম্প্রতি ॥ 


মরিবার অভিলাষ হুইযাছে তৌর। 
তাই ভুই পড়েছিদ্‌ কবলেতে মোর ॥ 
পুনরাষ গৃহে ফিরি নাহি যাবি আর । 
অবে অরে ছুউ তোরে করিব সংহার ॥ 
কংস জরাসম্ধ নহে সমান আমার । 
মম তুল্য কেহ নাই বিশ্বের মাঝার ॥ 
মোর ভযে প্রকম্পিত হুষ দেবগণ। 
ভূমগ্ুলে কেবা আছে আমাৰ মতন ॥ 
ব্রহ্মা বিষু শিব আদি দেবতা যাহারা । 
আমার নিধনে নহে সক্ষম তাহারা ॥ 
কি কারণে আজি তোর এত অহস্কাব। 
কেন বা আমিলি এই বনের মাঝার ॥ 


,কমনীষ কান্তি তব অতি হুদর্শন | 


কি কারণে দিবি আজ প্রাণ-বিদর্জন ॥ 
তোরে না ছাড়িব আজ ওরে দু খল। 
নিজের কার্য্ের পাবি সমুচিত ফল ॥ 
এই কথা বলি দৈত্য কৃষ্ণেরে তুলিযা। 
নিক্ষেপ করিল মহাবলে ঘুন্াইা ॥ 
ভূমিতে পড়িল! যবে কৃষ্ণ অকম্মাৎ। 
বিষাণের দ্বাব! তারে করিল আঘাত ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের অ্গ-্পর্শে ভাঙ্গিল বিষাণ। 
কৃষেরে গিলিতে দৈত্য হয আগুধান ॥ 
চর্বণ করিতে কৃষ্ছে সমুগ্ভত হয। 

মড় মড় শব্দে ভাঙ্গে দত্ত-মুদ্য ॥ 
কৃষ্ণতেজে দগ্ধপ্রায় বদন তাহার । 
যাতনায় অবিলম্বে করিল উদগার ॥ 
কোপভরে থর থর কাপে দৈত্যবর। 
মুযু্ছঃ আর্তনাদ করে ভয়হার ॥ 
স্বত্তিক! খনন করে চরণে তাহার । 
লাুল ঘূর্ণন দৈত্য করে বারবার ॥ 


4 শ্রীকুঝের সঙ্গিগণ ছিল যেই স্থানে । 


কুপিত হইযা দৈত্য খায় সেইথানে ? 
দৈত্যেরে আসিতে দেখি ধত শিশুগণ। 
ভীত হ'য়ে উ্বশ্বাসে করে পলায়ন? 


৪৭২ শী্রীবরহ্ষবৈবর্ত-পুরাণ। 





বলদেবে হেরি দৈত্য করিল আঘাত। 
বলদেব মন্তকেতে করে মুঝট্যাঘাত ॥ 
ষ্ির প্রহার খেয়ে দৈত্যেন্র তখন। . 
আর্তনাদ করি সেথা হয অচেতর্ন॥ 
চেতনা লভিয় পুনঃ কৃষ্ণ-কাছে যায়। 
কৃষ্ণ তারে মুষ্ট্যাঘাত করে পুমরাষ ॥ 
সহিতে না! পারে দৈত্য সুষ্টির প্রহার। 
ভয়ে ভয়ে মল-মুত্র করে পরিহার ॥ 
তারপর ভীমবেগে কৃষেরে তুলিয়া । 
সজোরে ভূমির “পরে ফেলে নিক্ষেপিয় ॥ 
অনস্তর তালরৃক্ষ করি উৎপাটন। 
দৈত্যেরে প্রহার করে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
তালবৃক্ষ আঘাতেতে কিছু নাহি হয। 
দৈত্যের তাহাতে নাহি হুষ পরাজয ॥ 
গোবর্ধন উৎপাটিযা শ্রীকৃষ্ণ তখন। 
মহাবলে দৈত্যপরে করিল ক্ষেপণ ॥ 
অতিবেগে শৈলরাজ পড়ে দৈত্যপরে। 
মচ্ছিত হইয়া দৈত্য পড়িল সত্থরে ॥ 
পর্বতের চাপে করে রুধির বন । 
থর থর অঙ্গ তার কাপিল তখন ॥ 
পুনরাঁষ দৈত্যরাজ লভিয়া চেতন। 
গোব্ধন পর্বধতেরে করে নিক্ষেপণ ॥ 
তারপর মহাবেগে ছুটিযা আবার। 
কৃষ্ণেরে বেন করে মহাবলাধার ॥ 
হরিরে মন্তকে তুলি দৈত্য অতঃপর । 
_ অনেক যোজন উদ্ধে উঠিল সতবর ॥ 
অন্তরীক্ষ-মাঝে হয় ঘোরতর রণ। 
ভয়ঙ্কর সেই রণ না যায় বন ॥ 
এরইরূপে ঘোর রণ করি অনিবার। 
ছুইজনে আসে পু৪ঃ পৃথিবী-মাঝার ॥ 
অনন্তর দানবেক্দ্রে করি সম্যোধন। 
ছু সু হান্ত করি কহে সনাতন | 
গুন গুন দীনবেন্দ্র আমার বচন। 
সার্থক জনম তব সফল জীবন ॥ 


বলির নন্দন তুমি তক্তের সম্তান। 
তোমারে নির্বাণ আমি করিব প্রদান 
আমার দর্শন সদ! নির্ববাণ-কারণ। 
মঙ্গলের বীজ তাহ। হয অনুক্ষণ ॥ 
আমার দর্শন ভূমি লভিলে যখন। 
মনোহর স্থানে তুমি করিবে গমন ॥ 
এই কথা কৃষ্ণ দৈত্যে বলিল যখন। 
হুদর্শন চক্র মেধা করে আগমন ॥ 
কোটিসূরধ্য-ুম দীণ্ড অতি জ্যোভিরর্য। 
সেই চক্র হাতে লয় কৃষ্ণ দয়াময় ॥ 
তারপর সেই চক্রে হরি দনাতন। 
অনাধাসে দৈত্যমুণ্ড করিল ছেদন ॥ 
দৈত্যের বিচ্ছিম মুণ্ড হ'তে অতঃপর। 
শতসূরযয সম তেজ উঠে মনোহর ॥ 
শ্্রীকফের পাদপন্ম করিয়া দর্শন। 
দানবেন্দ্র মোক্ষলাভ করিল তখন ॥ 
্বর্গেতে ছুম্দূভি বাজে অতি সুমধুর। 
পারিজাত পুষ্পরৃষ্টি ইল প্রচুর ॥ 
বর্গমাঝে আনন্দিত হয দেবগণ। 
অপ্নরারা নৃত্য গীত করে অনুক্ষণ | 
কুমধুর গান গায় গনবরর্ব নকল । 
মুনিগণ হয় সবে আনন্দে বিহ্বল ॥ 
ধেনুক অস্থ্র যবে হুইল নিধন। 
কৃষ্ণের নিকটে আসে সহচরগণ ॥ 
নৃত্য গ্লীত করে যত বালকের সব। 
বলরাম শ্রীকৃষ্ণেরে করিলেন ত্তব ॥ 
তালফল সবে মিলি করিযা ভোজন । ' 
নিজ নিজ ভবনেতে করিলা গমন ॥ 
রক্নবৈবর্ডের কথ। অতি মুধাময। 
গ্রবণেতে বিদুরিত হয় বিস্ম ভখ। 
তাপদগ্ধ নরনারী মঙ্গলের তরে। 
পুরণ শ্রবণ কর প্রফুল অন্তরে ॥ 

যেই জন ভক্ভিভরে করিবে শ্রবণ ।, 
এই ধরাধামে ধন্য হয় সেই জপ ॥ 


শ্রীকৃষ্জন্মখগড। ৪৭৩ 


অসার সংদারে দিন কৃথা কেটে যায়।. 
ভুলিয! রষেছে জীব বিতর মাধায়॥ 
মোহনিদ্র। হতে সবে কর জাগরণ । 
ভক্তিসহকারে ম্মর কৃষ্ণের চরণ ॥ 
হরি সত্য ভ্রিভৃবনে, মিথ্যা সমুদয | 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব সকল সময ॥ 
কৃষ্ণনাম ম্মরিলে ও করিলে ম্মরণ। 
কোটিজন্মার্জিত পাপ হয বিনাশন ॥ 
কৃষ্ণনাম সুমধুর সুমঙ্গলময। 
এই নামে মুক্তি লতে জীব-সমুদঘ ॥ 
সকলের মার্ভূত এই কৃষ্ণনাম। 
ভক্তি আর দাস্তপ্রধ হয় অবিরাম ॥ 
প্ীক্চের জন্মথণ্ড যে গুনিবে কাণে। 
কনবন্ত ভক্তিরদ উছলিবে প্রাণে ॥ 
যেই জন কৃষ্ণনাম লয় অনিবার। 
ত্রিভুবনে আছে আর কি ভষ তাহার ॥ 
্রন্ধবৈবর্তের কথ! হ্থধার সমান। 
শবণ করিলে হয পরিতৃপ্ত প্রাণ ॥ 
শ্রীকষ্জন্থণ্ডে চতুবিংশ অধ্যাষ সমাপ্ত । 


৬ পঞ্চবিংশশ অধ্যায় 


প্রসঙ্থীন্সাঁষে ভিনোভম! ও বলিপুত্বেব * 


ব্র্মশাপ-বিববণ। 

নারদ কহিল প্রভু দেব নারায়ণ। 
বিচিত্র কাহিনী আমি করিনু অবণ ॥ 
বলিপুত্ গর্দভত প্রাপ্ত কেন হুষ। 
তাহার কারণ মোরে কহ দয়াম্ষ ॥ 
কেন শপ দান করে দুর্ববাসা প্রবর। 
কোন্‌ অপবাধ করে দান্ব-ঈশ্বর ॥ 
জানিতে বাসনা মোর সে সব কারণ। 
কৃপা করি সব কথ কৃহু ভগবন্‌ ॥ 
কোন্‌ পুখ্যবলে দৈত্য হইল উদ্ধার। 
জীনিবারে হইতেছে বাঁদনা আমার ॥ 


সন্দেহভঞ্জনকারী তুমি দষাময়। 
বিস্তারিযা কহ মোরে সমস্ত বিষয় ॥ 
নারাষণ কহিলেন, শুন যৌগিরাজ | 
পুরাতন ইতিহাস কছিতেছি আজ ॥ 
ধর্মমূখে যাহা আমি করিনু শ্রবণ । 
তোমার নিকটে তাহ! করিব বর্ণন ॥ 
যে কল্পের কথ! আমি কহিতেছি আজ । 
সেই কল্পে ছিলে তুমি গন্ধর্ধেবের রাজ ॥ 
শ্রীউপবর্থণ এই ছিল তব নাম। 

সুন্দর যুবক ছিলে নয়নাভিরাম ॥ 
অনন্ত যৌবন তব ছিল চমৎকার | 
পঞ্চাশ কামিনী সাথে করিতে বিহার ॥ 
কামিনী নকলে ছিল অতি রূপবতী । 
নিরন্তর ছিল তার! কামাতুরা অতি ॥ 
না করিত কতু তব সঙ্গ পরিহাব | 
দিবানিশি সাথে সাথে রহিত তোমার ॥ 
না সহিত কভু তাহ! তোমার বিরহ। 
ছাযা-নম বিরাজিত সদা তব সহ ॥ 
পুষ্পের উদ্যানে আর নির্জন কাননে । 
পর্ববতগুহার মাঝে মনোহব বনে ॥ 
প্রাণিশৃষ্ত শ্বশীনেতে তটিনীর তটে। 
স্থরম্য কাননে আর কুঞ্জের নিকটে ॥ 
কামবাণে প্রগীড়িত হযে নারীগণ। 
তব সনে নান! ভাবে করিত রমণ ॥ 
বিধাতার শাপে পরে শুন তপোধন। 
দৈবের বিপাকে হলে দাসীর নন্দন ॥ 
বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট শেষে করিয়। ভোজন। 
বৈষ্ঞবপ্রবররূপে জন্মিলে এখন ॥ 
ূর্দটির প্রিষ শিষ্য হইযাছ আজ | 
ত্রন্মপুত্ররূপে ভুমি করিছ বিরাজ ॥ 
সেই কল্পকথ। আমি করিব বর্ণন | 
বিচিত্র কাহিনী তাহা শুন দিয়া মন ॥ 
সাহসিক নামে ছিল বলির তন্য। 
সুন্দর হুধীর তার শ্রেষ্ঠ পরিচয ॥ 


8৭৪ শীপ্রীবরক্ষবৈর্ত পুরাণ । 


বীরত্বে তাহার তুল্য কোন জীব নয়। 
তার কাছে দেবগণ পরাজিত হয ॥ 
একদ। দেবতাগণে করি পরাজিত। 
গন্বমাদনেতে আসি হয় উপনীত ॥ 
চন্দন-চচ্চিত অঙ্গে পুলকিত মনে। - 
একদা বসিয়া! আছে রত্ব-সিংহাসনে ॥ 
সহম! সে পথ দয! অতি মনোরমা। 
অগ্মরাগণের শ্রেষ্ঠা যায় তিলোত্তমা ॥ 
স্থন্দর চম্পকসম বরণ তাহার। 

সর্ব অঙ্গে বিভূষিত রত্ব-অলম্কার | 
কামবাণে ব্যাকুলিত তার দেহ মন। 
গজেওু-গমনে নারী করিছে গমন ॥ 
শ্রতের চন্দ্রনম ব্দন্মগ্তল | 
নাসিকায় গজমুক্তী শোভিছে উজ্ছবল ॥ 
পরিধানে দিব্য বন্ত্র অতি চমৎকার । 
কটাক্ষ নয়নে নারী চাহে বারংবার ॥ 
নবীনা যুবতী নারী অতি রূপবতী । 
সু মৃদু হাস্য করে পুলকেতে অতি ॥ 
বায়ুতে মরিয়া যায় বক্ষের বসন। 
দাহসিক স্তন তার করিল দর্শন ॥ 
মনোহর উরু তার থেরি সে সময। 
সহ্য! বলির পুত্র মুচ্ছাপন হয় ॥ 
কানাতুর মাহুদিকে করিষা দশ্নি। 
কটাক্ষ নয়ন হানে যুবতী তখন ॥ 
কামুকী ক্রীড়ার তরে চন্দ্রলোকে যায়। 
. পৃথিমাঝে সাহসিকে দেখিবারে পায় ॥ 
বলির নন্দনে সেথা করিয়! দর্শন | 
চন্্রলোৌকে যেতে তার নাহি চার মন ॥ 
কামাতুরা বিলামিনী হাম্য-দহকারে। 
বলির নন্দন পানে চাহে বারে বারে ॥ 
কখন হাঁনিছে নারী কটাক্ষ নযন। 
বন্ত্রধার কত মুখ করে আচ্ছাদন ॥ 
কামবাণে সর্ব অঙ্গ পুলকিত হয। 
কণুয়নযুক্ত যোনি হধ সে সময ॥ 


আসক্ত হইয়! দেখ! বলিপুতর প্রতি । 
অনায়াসে শশধরে ভুলিল বুবতী ॥ 
পুংশ্চলী যাহারা হয় তাহাদের মন। 
অতীব ছুর্জেয় হয় শুন তপোধন। 
যেই জন পুংস্চলীরে করিবে বিশ্বী। - 
অবশ্যই সে জনের হবে সর্বনাশ ॥ 
বিধাতার বিড়ম্িত হয় সেই জন। 
বিন হইবে তার আত্মীয় স্বজন ॥ 
তৎপর কুলটা! সদা স্বকার্য্য-দাধনে। 
অভিরুচি নাছি তাঁর রহে পুরাতিনে ॥ 
প্রিয় বা অপ্রিয় কিছু তার কাছে নাই। 
শৃঙ্গারহথখেতে তুষ্টা থাকে সর্বদাই ॥ 
স্বামী পুত্র বন্ধু কাছে রহে সে কপ্ট। 
গোপনে সে যায উপপতির নিকট | 
রতিশান্ত্রবিশারদ হয় যেই জন | 
প্রাণাপেক্ষা প্রিষ সেই হয় অনুক্ষণ ॥ 
সকলের স্থান আছে এ সংসার-মাঝে। 
কুলটার স্থান কু নাহিক সমাজে ॥ 
এ জগতে যেই নারী কুলটা অদতী | 
নরঘাতী হতে সেই ভযুহ্ধর অতি 
ভোগ-শেষে সকলেই পাইবে উদ্ধীর | 
এ জগতে অসতীর গতি দাঁহি আব॥ 
যতদিন চন্দ সূর্য্য বর্তমান রয়। 
ততদিন কুলটার গতি নাহি হয়॥ 
নূতন রতিজ্ঞ জনে পাইলে অসতী । 
অনায়াসে ত্যাগ করে পুরাতন পতি ॥ 
বত কিছু পাঁপ আছে ভ্রিভূবন-মাঝে-। 
অসতী নারীর মাঝে সমস্ত বিরাজে ! 
কুলটার অন্ন যেই করিবে ভোজন । . 
অবশ্যই করিবে সে নরকে গমন ॥ 
কুলটা নারীর অন ঝিষ্ঠাতুল্য হ্য়। 
ৃত্রভূল্য জল হয সকল সময় ॥ 
যাত্রাকালে অদতীরে করিলে দর্শন! 
সেই যাত্র। দিদ্ধ নাহি হব কদাচন | 


শ্রীকৃফজন্মথগ্ড। 





কুলটার জন্ম বৃথ৷ এ জগৎমাঝে। 
তাহার। কদাপি নাহি লাখে কোন কাজে॥ 
স্নান দান জপ তপ দেবপূজ। ব্রত। 
তাহারা করিলে হয় নিষ্ষল সতত ॥ 
কহিলাম তব কাঁছে কুলট!-বিষয। 
এক্ষণে প্রকৃত কথা শুন মহাশয ॥ 
তিলোতম! অগ্নরারে করিয়া দর্শন । 
কামে জর্জঘরিত হয় বলির নন্দন ॥ 
মত্ত হযে নাসিক তার কাছে যায়। 
অগ্নরা আপন মুখ ঢাকিল লজ্জীয ॥ 
বন্ত্রের আড়াল হতে বন্রদৃষ্টি হানে। 
সতৃষ্ণনযনে চাহে সাহুমিক পানে ॥ 
বলিপুত্র অপ্দরারে করি সম্ঘোধন। 
মৃছু স্ব বচনেতে কছিল তখন ॥ 

কহ লে! রূপসি, তুমি কাহার কামিনী। 
কোথাষ গমন কর গজেন্দ্রগামিনী ॥ 
ভূবনমোহুন রূপ হেরি যে তোমার | 
কার লাঙি তুমি আজ কর অভিসার ॥ 
কহ কহ কেব! সেই ভাগ্যবান্‌ জন। 
যার লাখি ভুমি আজ করিছ গমন ॥ 
শুন শুন রূপবতি, আমার বচন। 

তব ভূত্যরূপে মোরে করহ গ্রহণ ॥ 
রতিবপ পণ্য দিয়া! যদি ইচ্ছা হয। 
কামাতুর কিন্করেরে কর তুমি ক্রয় ॥ 
শৃঙ্গার-লোলুপ! তুমি শুন রূপবতি। 
কামে জর্জরিত আমি হুইযাছি অতি ॥ 
এম এদ বিনোদিনি চিন্তা কেন আর। 
আমার সহিত এদ করিবে শৃঙ্গার ॥ 
অতি সুখকর হবে মোদের 'মিলন। 
বিধিব নির্ববন্ধ ইহ! মঙ্গল-কারণ ॥ 
সহাস্ত বনে তুমি বু বাক্য কও । 
নির্জন গ্রদেশে মোরে বক্ষে তুলে লও॥ 
শুন গুন প্রিফতমে আমার বচন। 
ভুজলত। দিয়! মোরে করহু বন্ধন ॥ 


পি 


৪৭৫ 
উরুরূপ আসনেতে আমারে বসাঁও। 
স্থৃকঠিন স্তন তব আমারে দেখাও ॥ 
জর্জরিত কর মোরে নয়নের বাণে। 
পরিতৃপ্ত কর তব আলিঙ্গন দানে ॥ 
কামরূপ সর্প মোরে করিল দংশন | 
তোমার স্পর্শনে কর নীরোগ এখন ॥ 
অধরের সুধা তুমি মোরে কর দান। 
চুন্বনে চুঘনে মোর তৃপ্ত কর প্রাণ | 
হেরিতে তোমার ওই নাভি সুগভীর । 
আমার পরাণ আজি হুইল অস্থির ॥ 
শ্রোণিঘ্ হেরিবারে বামন! আমার। 
ত্রিবলি দর্শন মন চাহে অনিবার ॥ 
শরতের চন্দ্রম তোমার ব্দন। 
মধ্যাহ্ন পন্মের সম বুগ্গল নয়ন ॥ 
ভূবনমোহন রূপ হেরিয়া! তোমার । 
কামবাণে ব্যাকুলিত হৃদয় আমার ॥ 
শৃঙ্গার করি দান বাঁচাও পরাণ। 
সথম্দরী কামিনী ভুমি জীবন সমান ॥ 
বিলম্ব করিযা৷ যদি হর তুমি কাল। 
নিশ্চয় জানিবে ইহা! হবে মম কাল ॥ 
যদি মম কামতৃষণা তৃপ্ত নাছি হ্য। 
হইবে আমার তবে জীবন সংশয় ॥ 
নরহত্যা পাপভাগী নিশ্চিত হইবে । 
মে পাপের ফল তুমি অবস্থা ভূগিবে ॥ 
সাহসিক এইরূপ কহিল যখন। 
কামাতুরা তিলোত্তমা কহিল তখন ॥ 
শুন শুন প্রাণাধিক বলির কুমার | 
তব সম রূপবান্‌ নাহি দেখি আর ॥ 
বপবান্‌ গুণবান্‌ ধর্মপরায়ণ। 
শৃঙ্গার-নিপুণ তুমি হও বিলক্ষণ ॥ 
কামশান্ত্র-বিশারদ তৃমি অদ্ধিতীয্রি। 
প্রমদাগণের তুমি হও প্রং্থনীষ ॥ 

যে যুবক হয় সদ! হৃবেশ হুন্দর। . 
শীস্ত কমনীয় যেই হয নিরন্তর ॥ 


৪৭৬ শ্ীতীব্রক্মবৈবর্তপুরাণ। 


অরোনী শৃ্গারপটু হয় যেই জন। 
র্দিষ্ঠ বলিষ্ঠ সাধু হয অনুষ্ষণ ॥ 
তাহাদিগে নারীগণ পতিরূপে চায়। 
নারীর মনের কথ! কছিনু তোমায় ॥ 
তোমাতে বিরাজ করে গুণ-সমুদ্য। 
নারীদের প্রিষ তুমিসকল সময ॥ 
তোমারে পতির রূপে যেই নাহি চায়। 
সে নারী রমণন্থখ কত নাহি পায় ॥ 
কিন্তু যেই দিন যারে করিব কামনা । 
সেই দিন সেই স্বামী পৃরাবে বাসনা ॥ 
অগ্কে নাহি ভজি আমি শান্ত্রের বিচারে । 
দয! করি ক্ষম দেব আজিকে আমারে ॥ 
নতুবা পাতকভাগী হইব নিশ্চষ। 

জান ভুমি সর্ব শীস্ত্র অ্তথা না হয ॥ 
আজি আমি চন্দ্রদেবে করেছি বরণ। 
চলিয়াছি তার সাথে করিতে রমণ ॥ 
চন্দ্রগৃহ হতে আমি ফিরিব যখন | 
তোমার সন্তোষ আমি করিব সাঁধন ॥ 
চন্দ্র তরে তাড়াতাড়ি চলিয়াছি আমি। 
তাহার কামিনী আজ তিনি মোর স্বামী ॥ 
চন্দ্র দ্বারা যেই নাহি হয আলিঙ্গিতা। 
এ জগতে মুডঢ়া বলি হয পরিচিত ॥ 
মদন শশান্ক ইন্দ্র আদি দেবগণ। 

যে সব নারীরে নাহি করে আলিজন ॥ 
রতিরসে সেই নারী বঞ্চিত! সদাই। 
ছুঃখিনী তাদের সম এ জগতে নাই ॥ 
তাহাদের কথা আমি সদা! চিন্তা করি। 
তাঁদের কামনা করি দিবানিশি ধরি ॥ 
রূতিকার্ষ্যে কামদেব দক্ষ অতিশয। 
তরি তুল্য রৃতিপটু আর কেহ নয॥ 
চন্দ্রের শৃষ্নার আর তার আলিঙ্গন। 
সুধা হ'তে মনোহর হয সর্বক্ষণ ॥ 

ভার প্রতি মন মৌর আসক্ত সদাই। 
চন্দ্রের নিকটে আমি চলিযাছি তাই ॥ 


অগ্দরার এই বাক্য করিষা শ্রবণ। 
সৃছু হস্তে াহসিক কহিল তখন ॥ 
শুন শুন তিলোভমে বচন আমার । 
অপরূপ সৃষ্টি তুমি হও বিধাতার ॥ 
অপ্নরা-মাঝারে তুমি হচতুরা অতি। 
রসিকা ঈশ্বরী তুমি রমিকা যুবতী ॥ 
মন্দ আর উপস্ুন্দ বিনাশের তরে। 
যন্্রনধকারে বিধি তোমা! হৃষ্টি করে ॥ 
পরিজ্ঞাত আছ তুমি 'দকল বিষ্য। 
জানি জানি বুদ্ধিমতী তুমি অতিশয॥ 
তোমাদের মনোভাব যাহ। কিছু আছে। 
সেই গ্রোপনীয় কথা কহ মোর কাছে॥ 
তোমাদের প্রিক্ণতম হয় কোন্‌ জন। 
সেই কথা মোরে আজ কর নিবেদন ॥ 
রনকলের গ্রাণতুল্যা তুমি অতিশষ। 
তাঁহার মাঝারে কেবা শ্রেষ্ঠ তব হ্য॥ 
শুনিযা তাহার বাক্য হাসিয়া তখন। 
তিলোভম। লাজে মুখ করে আচ্ছাদন ॥ 
তারপর বলিপুত্রে ধীরে ধীরে কঘ। 
গোপনীয় কথা কহি শুন মহাশয় ॥ 
বেদান্তের অন্ত পাষ স্ধী-সমুদ্রধষ। 
কুলটার অন্ত মেল শক্ত অতিশয ॥ 
বৃদ্ধ পতি হয় যদ্দি ধনবান্‌ অতি। 
তথাপি তাহারে নাহি চাহিবে অস্তী | 
দরিদ্র যুবক যদি হ্য সুদর্শন | 

তার প্রতি অসতীর ধাষ দদা মন॥ 
কদাপি ছুন্দর যুবা করিলে দর্শন। 
পুংশ্চলী উন্মতা হয় রতির কারণ 
কণুযনযুক্ত যোনি হয় অনিবার। 
স্থির ₹যে'রহ্বারে নাহি পারে আব 
সর্ব অল্প কাপে তার মদনের বাণে। 
অনিমেষ নযনেতে চাহে তার পানে ॥ 
জনহীন স্থানে কু তারে বদি পায। 
রতি-আমন্ত্রণ তারে তখনি জানায় ॥ 
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তার পানে চাহে নারী কটাক্ষ নযনে। 
ইসারা ইঙ্গিত তারে করে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
জিতেন্জ্য সাধু ব্যক্তি হলে সেই জন | 
ক্মাপনাব গুপ্ত অঙ্গ করা দর্শন ॥ 
বশীভূত তথাপি দে যদি নাহি হয। 
আজীবন সেই নারী অতি ছুঃখ সয ॥ 
পুনঃ অন্য যুবকেরে হেরিলে অসতী । 
শ্বকাধ্য সাধন তবে ধাষ তাৰ প্রতি ॥ . 
প্রি বা অশ্রিয কিছু নাহি কুলটার। 
শৃঙ্গারনিপুণ জন গ্রীণশ্রিষ তাৰ ॥ 

যদি কতু গুণণালী পায উপপতি। 
পতিপুত্র পিতামাত। ভুলিবে অসতী ॥ 
কুলট! কাহারে। কভু বশীস্গৃতা নয। 
সুন্নর যুবক প্রতি মন তার রয ॥ 
শ্গগারনিপুণ সদা! যেই যুব! হয। 

তার কাছে কুলটার বশীভূত রঘ ॥ 
শযনে স্বপনে আর জ্ঞানে জাগব্ণে। 
সুন্দৰ বুধার ধ্যান কৰে মনে মনে ॥ 

নব নব যুবকের ধ্যান করে তাঁর! । 
কেহ প্রিষতম নয় স্থুরতজ্ঞ ছাড়া ॥ 
কুলটা-চরিত আমি কবিনু কীর্তন | 
আমাব মনের ভাব শুন হে রাজন্ ॥ 
নবরর্ব ও দেবগণ বত কিছু আছে। 
তাহাদের কেহ নহে প্রিয় মোর কাছে ॥ 
কামশান্ত্-বিশারদ চন্দ্রদেব অতি। 

কিছু কিছু প্রেম মোর আছে তার প্রতি ॥ 
কামদেব মোব কাছে প্রিষ অতিশয। 
তাৰ সম রতিপ্টু আর কেহ নষ ॥ 
কদাপি তাহার যদি করে কেহ নাম। 
কামে প্রগীড়িতা আমি হই অবিরাম ॥ 
শুন শুন সাহসিক, তোমার নিকটে । 
গোপনীয় দব কথা কহি অকপটে ॥ 
চন্রের নিকটে আমি ঘাইব এখন। 
ফিরিয়া করিব তব সন্তেষ-সাধন ॥ 


১ স্পা স্পিন 
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অপ্নরার এই বাক্য করিযা শ্রবণ। 
উচ্চ রবে হাস্য কবে বলির নন্দন ॥ 
কামাতুরা তিলোতম। কটাক্ষ নযনে। 
সুছু হাস্তে তার প্রতি চাহে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
গীনোন্নত হুবর্তূল হুকঠিন স্তন। 
বারে বারে সাহপিকে করায় দর্শন ॥ 
রন্তান্তস্ত-বিনিন্দিত রম্য শ্রোণি তার। 
দর্শন করায সেথ! তারে বার বার ॥ 
কামবাণে রোমাঞ্চিত হয় কলেবর। 
বলির নন্দন পানে চাহে নিরস্তর ॥ 
লজ্জাভরে কু মুখ করে আচ্ছাদন । 
কভু বা তাহার মুখ করে নিরীক্ষণ ॥ 
কামাতুর বলিপুত্র সন্বোধিষা কয় | 
কি করিবে তিলোত্তমে কহ এসময ॥ 
বহুক্ষণ এই স্থানে রহিতে না পারি । 
কার্্যহেতু অন্ত স্থানে যাব তাড়াতাড়ি ॥ 
ধর্মশীল জন নাহি করে বলাৎকার। 
ধর্থের বিরুদ্ধ তাহা হয অনিবার ॥ 
পঙ্কজলোচনে শুন আমার বচন। 
রতি তরে মোর কাছে কর আগমন ॥ 
কামশান্ত্রবিশারদ আমি অভিশষ। 
শৃঙ্গার করিবে এস ইচ্ছ। যদি হয ॥ 
পুংশ্চলী রমণী যারা হয অনুক্ষণ। 
তাহাদের বশীভূত করে কোন্‌ জন ॥ 
দানবের এই কথ! কবিষ! শ্রবণ। 

মান ত্যজি তিলোতমা কছিল তখন ॥ 
কি কারণে এইরূপ কহ মহাশয়! 
কেন আজি মোর প্রতি এত নিরদস্ ॥ 
প্রাণাধিক প্রিষ তুমি বলির নন্দন | 
যাহা ইচ্ছা! তাহা ভূমি কর প্রাণধন ॥ 
তোমারে বিমুখ করি ধদি আমি যাই। 
অমঙ্গল হবে মোর কোন ভুল নাই ॥ 
মোর সাথে আজি তুমি ভোগ কব রতি। 
হইযাছি কামবাণে জর্জজরিতা অতি ॥ 
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রমণীর মান রক্ষা! করে যেই জন। 
তাহার মঙ্গল হয় শাস্ত্রের বচন ॥ 
কামিনীরে যেই জন অপমান করে। 
তাহার অণুভ হয় জানিবে অন্তরে ॥ 
কামশাস্ত্রে স্থপপ্ডিত বলির নন্দন | 
অপ্দরার বাক্য শুনি হাসিল তখন ॥ 
তারপর কামাবেশে বক্ষে তারে ধরে। 
করয়ে চুম্বন তার রদ অধরে ॥ 
গন্ধমাদনের গুহ! ছিল মনোহর । 
প্রবেশ করিল দেহে তাহার ভিতর ॥ 
মনোহর শয্যা দেখ! করিয়। রচন। 
দুইজনে পুলকেতে করিল শয়ন ॥ 
নানাভাবে ছুইজন করিল বিহার। 


দিবারা্রি নাহি জ্ঞান তৃপ্তি নাহি আর ॥. 


কামাপেক্ষা বিচক্ষণ বলির নন্দন | 
তিলোভমা পরিতুষ্টা হইলা তখন ॥ 
বিপরীত রতিরঙ্গে মাতিঘা যুব্তী। 
নবীন সঙ্গমে হয় পুলকিত অতি ॥ 
তিলোত্তম। সাহসিকে করি আলিঙ্গন! 
স্তনদ্বয মাঝে তারে করিল ধারণ | 
কামেতে উন্মতা। হয়ে কহে বারবার | 
কছ নাথ পুনঃ কবে করিবে শুঙ্গার ॥ 
রূপে গুণে তব স্ম নাহি কোন জন। 
শূঙ্গারনিপুণ কভু ন! দেখি এমন ॥ 


আমারে ভুলিবে তুমি কিছুকাল পরে । - 


তব কথা মনে রবে চিরদিন ধরে ॥ 
তোমার বিচ্ছেদ আমি মহিব কেমনে। 
কহ নাথ পুনঃ কবে মিলিব ছুঙ্জনে ॥ 
যোগ্য সনে রতিক্রীড়া অতি সুখময় 
অস্ত ভোজন তুল্য সদ! তাহা হয় ॥ 
ব্ণবাস হতে তাহা হুহূর্লভ অতি। 
অনোগ্য সঙ্গমে হয় অশেষ ছুর্গতি | 
ক্ষণকাল প্রাণাধিক কর অবস্থান । 
পুনরায় কর মোরে আলিজন দান ॥ 


তুমি আমি একপ্রাণ একদেহ হব। 
মোর সাথে রতিক্রীড়। কর নব নব॥ 
এই কথা! বলি তারে কাুকী যুবতী | 
গঙগম-হখেতে হয় পুলকিত অতি ॥ 
নানাভাবে সাহদিক করিল রমণ। 
প্রেযণীর বুকে মুখে করিল চুম্বন | 
নখ্দত্ত-ক্ষত করে কুচের মাঝার। 
করিল স্থরতক্রীড় যোড়ণপ্রকার ॥ 
উনঙ্গিনী ভিলোভমা বলিপুত্র ঘনে। 
নির্জন গুহার মাঝে নিরত রমণে ॥ 
গন্ধমাদনের সেই গুহার ভিতরে। 
দরববাসা তপস্ত। করে বহুকাল ধরে ॥ 
তাহার সংবাদ কিছু না জানে দু'জনে । 
নির্জন ভাবিয়া দৌহে উন্মত্ত মদনে ॥ 
না জানে বিরাম কেছ, তৃপ্তি নাহি আর। 
আলিঙ্গন চুম্বনাদি করে বারবার | 
ূহু্মু্থ আন্দোলন করয়ে জঘন। 
অবিরত বাজে তাহে কিহ্বিণী-কন্কণ।॥ 
সেই শবে দুর্ববাসার ধ্যান-তঙ্গ হয | 
ছুইজনে নাহি জানে তাঁহার বিষয় ॥ 
বঙ্দীকেতে সার! অঙ্গ আচ্ছাদিত তার। 
শ্রীহরি-চরণ ধ্যান করে অনিবার | 
বরহ্মতেজে প্রস্থলিত দূর্ব্বাদ! তখন। 
তাহাদের রতিশবেদে লভিলা চেতন ॥ 
রমণে ব্যাপৃত দেহে হেরি মুনিবর। 
ক্রোধভরে তাহার্দিখে কহে অতঃপর ॥ 
নির্লজ্জ পুরুষ তুই গর্দত-সমান। 

বলি নৃপতির তুই অতি কুমন্তান ॥ 
দেবতা গন্ধবর্ধ দৈত্য আর নরগণ। 
কেহ কারে! সন্মুখেতে না করে রমণ ॥ 
একমাত্র পশুজাতি লজ্জাহীন হুযু। 
গর্দভ তাদের মাঝে হীন অতিশষ ॥ 
সেই গ্র্দভের যোনি প্রাপ্ত তুই হবি। 
গর্দত অন্থররূপে বহুকাল রবি ॥ 
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শোন্‌ তিলোভ্মে তুই লজ্জাহীনা অতি। 
এই অভিশাপ আমি দিনু তব প্রতি ॥ 
এত অনুরাগ তোর দানব উপরে । 
জন্ম লাভ কর গ্রিষা দানবের ঘরে ॥ 
_মুনিব বচন শুনি কাপে ছুইজনে। 
মুনির করিল স্তব কাতর বচনে ॥ 

তুমি ব্রহ্ম! তুমি বিষ তুমি মহেশ্বর। 
দযাময় তুমি প্রভু কপার সাগর ॥ 

তুমি প্রত সূর্ধ্যদেব, তুমি ছতাশন। 
রক্ষা কর রক্ষা কর ভূমি ভগবন্‌॥ 

না জানিয়া অপরাধ করিযাছি আজ । 
অধমের প্রতি কৃপ। কর যোগিরাজ ॥ 
মুঢ়জনে যেই জন ক্ষমে অনুক্ষণ। 

এ ভুবন মাঝে হুয সেই দাধুজন ॥ 

এই কথ৷ বলি তাবে বলির কুমার। 
চবণ ধরিয়া তার কাদে বারংবার ॥ 
তিলোভম। কহে তারে কি কহিব আর। 
ক্ষমা কর ক্ষম। কর কৃপা অবতার ॥ 
কপাসিদ্ধু দীনবন্ধু করুণাসাগর | 
সাধুজন কৃপাশীল হয় নিরম্তর ॥ 

এ জগতে নারীগণ মুড অতিশয়। 
কুলটা তাহাব মাঝে অতি হীন! হয় ॥ 
কামূকী কুলটা আমি নাহি লজ্জা ভয। 
কুলটারে ক্ষমা তুমি কর দযাময় ॥ 

এই কথ! বলি তার ধরিযা চরণ । 
উচ্ৈঃস্বরে তিলোত্তমা করিল বোদন ॥ 
তাহাদের কাতবতা হেরিয়া তখন। 
মুনিবর ধীরে ধীবে কহিল! বচন ॥ 
শুন হে দানবনাথ, এই ভূমগুলে। 
অভিশাপ লভে জীব নিজ কর্ম্মফলে ॥ 
শুভকীতি অপকীর্তি কর্মফলে হয। 
কর্মকল ভোগ কবে জীব-মমূদরয | 
ভুমি হও বিজ্ুভক্ত বলির নন্দন! 
জানিলাম ভুমি অতি ভক্তিপবাধণ ॥ 


মম শাপে হবে তব গর্দভ-আকাব। 
শ্রীকৃষ্ণের হাতে মুক্তি লভিবে আবাব ॥ 
বুন্দারণ্যে তালবনে করহ গমন । 

| সেথায় শ্রীকুষ্ণ তোম! কবিবে নিধন ॥ 
হরিচক্রে প্রাণত্যাগ করি অতঃপর 
নির্বাণ মুকতি লাভ করিবে সত্থর ॥ 
তারপর কহিলেন তিলোতমা প্রতি । 
আমার বচন শুন অপ্নর। যুধতি ॥ 
বাণরাজ-কম্তারূপে জন্মিবে ধরায। 
এই স্থানে পুনরাষ আসিবে স্বরায় | 
কৃষ্ণের পৌত্র তোম! আলিঙ্গন দিবে। 
মুক্তিলাভ করি তুমি হ্থাঁয় আসিবে ॥ 
উভয়েরে এই কথ! বলি অতঃপর । 
যৌনী হষে বহিলেন ছূর্ববাসা! গ্রবর 
মুনিবরে প্রণিপাত করিব! তখন। 
যথাস্থানে ছুইজনে করিল গ্রমন ॥ 
্র্মবৈবর্তের কথ! অতি সুমধুর । 
শ্রবণ করিলে সব পাপ হয দূর ॥ 
যেই জন ভক্িভরে করিবে শ্রবণ। 
সার্থক জনম তার সফল জীবন ॥ 
তাপদগ্ধ নরনারী নিজ হিত তরে। 
পুরাণ শ্রবণ কর অতি ভক্তিভরে ॥ 
অনার সংসারে দিন বৃথ! কেটে যাষ। 
ভুলিযা রয়েছ মিছে বিঞ্ুর মাযায় ॥ 
মোহনিদ্র! হ'তে সবে কর জাগরণ। 
নিরন্তর স্মব সেই কৃষ্ণের চরণ ॥ 
কৃষ্ণ সত্য ভ্রিভূবনে, মিথ্যা সমুদম 1 
তীর নাম কর জীব, দূর হবে তয় ॥ 
অপার নামেব গুণ নাহি তার সীমা । 
কেহ না বণিতে পারে নামের মহিমা 1 
যেই জন কৃষ্কনান লয় অনিবার | 
এ তিন ভুবনে আছে কি ভষ তাহার ॥ 
নাবায়ণ কহিলেন, ওহে যোগিরাভ | 





৪৮০ শীীত্র্মবৈবর্তপুরাণ। 


তিলোত্তম। উ্ধা নামে বাণদুত্রী হয়। 
অনিরুদ্ধ সাথে তার হুয় পরিণয় ॥ 
কষ-পৌন্র অনিরুদ্ধ গুণবান্‌ অতি। 
তার পত্রীরূপে রথে অগ্নরা যুবতী ॥ 
শ্রীৃষদরন্মখণ্ডে পঞ্চবিধশ অধ্যাষ সমাপ্ত 


পেস 


৬ বড়.বিংশ অধ্যায় 
ছুর্ধাসাব বিবাহ এবং গড়ীবিষোগ। 
এতেক শুনিয়। তবে দেবধি নারদ। 
সশ্রদ্ধ হইযা বন্দে নারায়ণ-পদ ॥ 
সবিনয়ে তার প্রতি বলেন বচন। 
তোমার কৃপায় প্রভূ পাই জ্ঞানধন ॥ 
পুরাণ-কাহিনী শুনি তোমার ব্দনে। 
যত শুনি তৃপ্তি নাহি হয় কভু মনে॥ 
কৃপ। করি বল দেব, কি ব৷ হয পরে। 
জানিতে বান। মম জাখিছে অন্তরে | 
নারদের বাক্যে অতি শ্রীত নারাধণ। 
সুমধুর হাস্তে ধীরে বলেন বচন ॥ 
ভুর্ববাম! সমক্ষে সেই বলির নন্দন । 
তিলোত্তমা মনে রতি করিল যখন ॥ 
উভয়ের রতিক্রীড়া করিয়া দর্শন । 
ছুর্ববাদ। মুনির হয় বিচলিত যন ॥ 
রমণের অভিলাষ জাগে মনে তার! 
কামিনীর চিন্তা মুনি করে অনিবার ॥ 
, কামবাণে জরজর কলেবর তার । 
ম্বনার্ভ হয় খাবি প্রাণ রাখা ভার ॥ 
রূমণ বিহনে তার নাহি বাঁচে প্রাণ। 
/ভাবিছেন করিবে কে শূঙ্গার প্রদান ॥ 
£ এমন সমঘ ওর্বব কম্তার সহিত | 
ুর্ববাদার নিকটেতে হয় উপনীত | 
ব্রন্মা-উরুদেশ হতে জন্ম তার হব। 
উর্বব নামে খ্যাত তাই মুনি মহাশয় ॥ 


তার জানু হতে জন্মে কন্তা মনোহর । 
কন্দলী তাহার নাম হয় অনন্তর ॥ 
কন্দলী রূপদী অতি ভক্তিপরায়ণা। 
দুর্বাদারে পতিরূপে করিল প্রার্থনা ॥ 
তারে ল'ষে ওর্ব্ব আসে দুর্ববাস! নিকটে। 
নন্দিনীর অভিলাষ কে অকপটে ॥ 
কম্তাকে দেখিধা মুনি অতি হট মন, 
বলে কার কন্তা এই কহু তপোধর্ন॥ 
এমন স্থন্দরী কন্তা কভু দেখি নাইণ' 
আহা কি ছুন্দর রূপ বলিহারি যাই। 
উর্ধ্ব কহে শুন শুন তাপস প্রবর। 
কন্দলী নন্দিনী মোর স্বতাব-হুন্দর ॥ 
অযোনিসন্ভূতা কন্তা! অতি রূপবতী । 
তোমারে পতির রূপে চাহিছে বুবতী ॥ 
সর্ববগ্ডণে বিভূষিত। আমার নন্দিনী। 
রূপেতে তুলনা নাই, ত্রিলোক্যমোহিনী ॥ 
দোষের মাঝারে আছে এক দৌধ তার। 
কলছে নিপুণ! অতি নন্দিনী আমার ॥ 
ক্রোধকালে কটুবাক্য করে ব্যবহার। 
ইহা ছাড়া অন্ত দোষ নাহি কিছু আর। 
বিবাহের ধোগ্য। হল বিবাহ না হ্য। 
চিস্তিত সর্বদা তাই থাকি অতিশষ ॥ 
দেশে দেশে যোগ্যপাত্র খুঁজিষা বেড়াই। 
উপযুক্ত পাত্র কোথা সন্ধান না পাই॥ 
উ্বেবের বচন শুনি,ছুর্ববাস! তখন। 
কন্দলীরে মুগ্ধনেত্রে করিল দর্শন ॥ 
শরতের চন্দ্রসম বদন তাহার। 
পঙ্থজ-সমান নেত্র অতি চমৎকার ॥ 
পর-বিম্ব-সম তার ওষ্ঠ ও অধর। 
অপরূপ শ্রোণিঘয় অতি মনোহর ॥ 
নবীন! যুবতী বালা কিবা শোভ। তার। 
সর্ব অঙ্গে শৌভিতেছে রত্ব-লঙ্কাব ॥ 
কটাক্ষ-নয়নে চাহে ভূর্ববাসার পানে। 
দুর্ববান! পীড়িত হয় মদনের বাণে॥ 
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মুনিবরে সন্বোধিয। দুর্ববাস! তখন । 
দুঃখিত অন্তরে তীরে কহিল বচন ॥ 
হে ত্রাক্গণ, শুনিলাম সমস্ত বিষষ। 
বিবাহ করিতে মোর ইচ্ছ! নাহি হয ॥ 
মুক্তিমার্গ-বিরৌধক হয নারীগণ। 
নিগড়ন্বরূপ। নারী হয অনুক্ষণ ॥ 
শৃঙ্ছলম্বরূপা। নাবী সংসার-কীরায। 
অর্গলম্বরূপা! নারী পৃজা-তপস্তায ॥ 
ব্তদিন পত্ীসঙ্গ কৰে জীবগণ। 
ততদিন কর্মভোগ ন৷ হয় খণ্ডন ॥ 
হরিপাদপদ্ব-সেবা সকলের সার। 
কন্মমদোষে তাতে বিশ্ব ঘর্টিল আমার ॥ 
দৈত্যের শৃঙ্গার হেরি তিলোত্তমা সনে। 
কামাসক্ত হইযাঁছি আমি মনে মনে ॥ 
তোমার কন্তারে তুমি আনিলে যখন। 
অবশ্যই আমি তারে করিব গ্রহণ ॥ 
উপস্থিত কামিনীরে যেই ত্যাগ করে। 
কালদূত্র নরকে সে যাইবে সত্বরে ॥ 
তোমার কন্তারে আমি করিব গ্রহণ। 
শত কটু কথ তার কবিব মার্ডন ॥ 
তারপর কটু যদি কহে পুনরায। 
সমুচিত ফল তবে দিব আমি তাষ ॥ 
কামিনীর কটুবাকা যেই জন সয। 
সেই জন নিন্দনীয় হয অতিশয় ॥ 
উর মুনি দুর্ববাসার শুনিযা বচন। 
শান্্-অনুসারে বন্যা করে সমর্পণ ॥ 
ছর্ববাস! ও কন্দলীতে হয পরিণয। 
প্রদান করে ওর্বব মহাশয ॥ 
ছু্ববাসারে নিজ কন্তা করি সমর্পণ। 
মোহবশে বব মুনি করিল রোদন ॥ 
তারপর কন্দলীবে করি সন্বোধন। 
ধীবে ধীরে ওর্বব যুনি কহিল তখন ॥ 
শুন শুন বৎসে, তুমি চন আমার! 
পৃতি ভিন্ন রমণীর গতি নাহি আর ॥ 
রাজ ৩১ 





সস 


ইহকালে পরকালে পতিমান্র গ্রতি। 
পতি ভিন্ন নাছি জানে পতিত্রত1 দতী ॥ 
পতি চেষে প্রিষজন কেহ নাহি আর। 
পৃতিব্রতা রমণীব পতিমাত্র নার ॥ 
দেবপূজা! ব্রত আদি যত কিছু আছে। 
অতিশয তুচ্ছ সব পতিসেব। কাছে ॥ 
প্তিসেবা এজগতে সকলের সার। 
পতিই পবম গুরু রমণী সবার ॥ 





-| পতিরে কবিও সদ নারাষণ-জ্ঞান। 


স্বপ্ন-জাগরণে নিত্য কর তার ধ্যান ॥ 
স্বামী প্রতি কট্বাক্য না কহিও কতু। 
রমণীকুলের পতি একমাত্র প্রভু ॥ 
যেই নারী স্বামী প্রতি কটুবাক্য কয। 
সগ্জন্মকৃত পুণ্য হ্য তার ক্ষয় ॥ 
অতএব মম বাক্য কবহ শবণ। 
স্বামিপদ সর্ববন্গণ কর আরাধন ॥ 
অপ্রিষ অপত্য বাক্য না বল স্বামীরে। 
কখনে! অধত্ব নাহি করিবে তাহারে ॥ 
স্বামী প্রতি যেই নারী বলে কুবচন। 
অবশ্য করিবে সেই নরকে গমন ॥ 
সৎকর্ম পুণ্যরাশি করি উপার্জন । 
স্বামিদেবা যদি নাহি করে নারীজন ॥ 
সঞ্চিত সমস্ত পুণ্য ন্ট তার হ্য। 
অন্তিমে নরক সেই লভিবে নিশ্চয ॥ 
স্বামীরে অবজ্ঞা যদি করে কোন-সতী | 
শাস্ত্র অনুমারে তার হবে অধোগতি ॥ 
অতএব বস্তা শুন আমার বচন ।. 
মাঁনিবে আমার বাক্য তুমি সর্বক্ষণ ॥ 
স্বামীই পবম ধন জানিবেক সার । 
ইহার অধিক কিছু নাহি আছে আর ॥ 
ছুর্ববাস মুনিরে ল'ষে হও চিরন্ধী। 
পৃতিত্রতা হও যদি নাহি হবে দুঃখী ॥ 
এই কথা! বলি ওর্বব করিল প্রস্থান । 
ভু্ববাসা পত্বীর সহ করে অবস্থান ॥ 


৪৮২ . এ্ীরবৈরর্ পুরাণ 


শপ প্পাশপীপিস্পীপান পিপি পপ ৮ পলি 


, তপোবলে পরিপূর্ণ সহিহ হৃদ্য। 
মনোমত পধী লভি তৃপ্ত অভিশয ॥ 
নির্জন অরণ্যে করে নগর নির্মাণ 
দেখিতে হইল পুরী ধেন ইন্্স্থান ॥ 
পত্বীয়ে লইয়া খষি আনন্দে মন। 
রহিল তথায় হৈা কামাতুর-মন ॥ 
যখন কন্দলী পানে চাহে মুনিবর। 
অন্তরেতে বিধে যেন তীক্ষ কামণর ॥ 
কন্দলীর দেহে যেন যৌবনলহ্রী। 
রাখিতে ন! পারে খধি আপনা সম্ঘরি ॥ 
্রস্ফুট কমল সম তাহার বদন। 
সৃদ্হান্তে তার আস্ত অতি নুশোভিন ॥ 
বঞ্ধিম তুরুর ”পরে কুছ্বুষের শোভা | 
আঁয়ত ললাটে যেন চাঁদ মনোলোভা ॥ 
আকর্ণবিস্ৃত চক্ষু পূর্ণ মদালসে। 
দেখিয! খাষির মন মজে প্রেম রমে ॥ 
সুচিকণ বাসে ঘেরা কলেবর তার। 
আচ্ছাঁদিতে নাি পাঁরে অঙ্গের বাহার ॥ 
দেহের প্রতিটি রেখা প্রস্ফুটিত হয। 
কামার্ত হইল তাছে খবির হুদয ॥ 
বৌবন লক্ষণ দেখি কন্দলী-দেহেতে 
আপন। ভূলিল খষি কামের মোছেতে ॥ 
মনোহর রতিশধ্যা করিযা চন! 
ছুর্ব্বাস। পত্থীর সহ করিল শয়ন ॥ 
নারীরলে অনভিজ্ঞ মুনি মহাশ্য। 
তথাপি শুঙ্গারপটু ছিল! অতিশয় ॥ 

_ কাঁমপান্ত্রে পণ্ডিত ভুর্বধাম। তখন | 
নানাভাবে পত্বী সহ করিল রমণ ॥ 
বহুবিধ রভিলাত করিষ! ঘুবতী | 

নবীন নঙ্গমে হয আনন্দিত অতি ॥ 
দিবারা্র নাহি জ্ঞান তৃপ্তি নাছি আর। 
নব নব ভাবে দেহে করিল শূঙ্গার ॥ 
আকাঁঙ্ার পরিতৃপ্তি কভু নাহি হয। 
রূতিকার্ধ্য করে দৌছে সকল সমর | 


সপ পিপি এ সি পপি পাশিসিপাশাশপিশ। 
শমপপাপাপাশাপাপিনপা পাপা ৬ 


বিদগ্ধ ছুরববাস| মুনি নি? ননে। 
সমভাবে ভ্রীড়া করে আনন্দিত মনে ॥ 
ক্রমে ক্রমে তপন্যাদি করিয়! বঙ্জন। 
সংসার আসক্ত মুনি হইল! তখন ॥ 
বুবতী কন্দলী সতী দুর্ববাদার দহ। 
আরস্তিল নিত্য নিত্য ভীষণ কলহ ॥ 
'নীতিবাক্যে মুনিবব বুঝাঁধ তাহারে 
কিন্তু হায় কিছুতেই বুঝাতে না পারে ॥ 
কারণে ও অকারণে কট্বাক্য কয়! 
মনে মনে গণে তাহা! মুনি মহাশয়॥ 
শত কট্বাঁক্য তার ক্রমে পূর্ণ হয়। 
তথাপি ছুর্ববাঁস। তারে ক্ষমে দে সময় ॥ 
সুনিপত্বী নাহি নানে পিতৃউপদেশ। 
শ্বামীরে গঞ্না করে অণেষ বিশেৰ ॥ 
অনেক করিল সহ মহামুনিবর | 
£পর করে চিন্তা আপন অন্তর ॥ 

কন্দলীর রোধবাক্যে আমার হৃদয়। 
অগ্নি-মাঝে তৃণরাশি বেন দগ্ধ হয় ॥ 

না দেখি কোনই পথ কি করি উপায়। 
বিবাহ করিধা হৈল এ বিষম দা ॥ 

না৷ বৃঝিয়া গৃহধর্ম লষেছি ঘখন। 
তাহার উচিত ফল পেতেছি এখন ॥ 
অমঙ্গল-হেভু নারী বুঝি পদে পদে। 
তাই আমি ঘোরতর পড়েছি বিপদে ॥ 
ইহা হেতু জপতপ হৈল বিসর্জন । 
ধর্মকর্ম ত্যজিলাগ কৃষ্ণ-আরাধন | 
ইহার লাগিয। দুঃখ কত যে কপালে । 
আশ্রিষ ভাবণ শুনি ভাসি চক্দুজলে ॥ 
শত অপরাধ তার করিয়াছি ক্ষমা । 
আর আমি না ভুলিব দেখি মনোরম! ॥ 
এত ভাবি মনে তাঁর রোষ উপজিল। 
আর ন! করিব ক্ষমা মনেতে ভাষিল | 
বহার প্রভাবে বিশ্ব কাঁপে থরথর 
আর কত সহ করে সেই মুনিবর ॥ 


পিপিপি 


শ্রীকৃ্ণজন্মথণ্ড। 





এ 


অনন্তব একদিন সহিতে না পাবে। 
এন্মরাশি হও বলি শাপ দেয তারে। 
 ছুর্ববাদার এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। 
ভম্মে পরিণতা হয কন্দলী তখন ॥ 
উদ্ধত সংসারমাবে হয যেই জন। 
তাহার মঙ্গল নাহি হয কদাচন ॥ 
কন্দলীর দেহ যবে তম্মীভূত হ্য। 
অন্তরীক্ষ হতে আত্ম! কহে সে সময ॥ 
সর্বদদরশী তুমি নাথ অতি জ্ঞানবান্‌। 

এ জগতে কেব! আছে তোমার সমান ॥ 
সকলি তে। জান প্রভূ কি কহিব আর। 
জ্ঞানচক্ষে সমস্তই হেব অনিবার ॥ 
কট্বাক্য মুছ্বাক্য লোভ মৌহ কাম। 
শরীরের ধর্ম সব হয অবিরাম ॥ 

সন্তু রজঃ তমঃ আদি গুণ-সমুদ্য | 

গুন প্রাণনাথ সদা! জীবদেহে রয় ॥ 
কেহ বা সাত্বিক হুষ কেহ রাজমিক। 
কোন কোন জন হয অতি তামসিক ॥ 
সত্বগুণ হতে হয দয উৎপাদন । 
বজোগুণে কর্ম ইচ্ছা হয অনুক্ষণ | 
জীবহিংসা আদি হয তমোগুণ হতে । 
তামমিক জন হয ক্রোধী এ জগতে ॥ 
কটুকথখ। কহে লোকে কোপের কারণ। 
কটুবাক্যে শক্রভাব হুয উৎপাদন ॥ 
নতুবা! কে শক্র হয এই ভূমগ্ুলে। 
প্রিষ বা অপ্রিষ কেব! হয ধরাতলে ॥ 
ইন্দ্রিয নকল হয় সবের কারণ । 

এ নকল কথ! ভূমি জান বিলক্ষণ ॥ 
কামিনীর প্রাপপ্রিয হয পতি তার। 
পতিপ্রাণাধিক! পত্রী হয অনিবার ॥ 
কট্বাক্য সমুদয় অনিষ কারণ। 

আমার কর্মের ফল লভিন্ু এখন ॥ 
ক্ষমা কর ক্ষমা কর ধৃতা আমার । 
কোথায ঘাইৰ আমি কহ এইবার | 





সিসি 


শা 





৪৮৩ 
তুমি ছাড়া ভ্রিভূবনে কারেও না চাই। 
কহ প্রভু আমি আজ কোন্‌ স্থানে যাই ॥ 
এই কথ। ধলি আত্ম! মৌনী হযে রষ। 
মুনিবর পত্ধীশোকে মুচ্ছাপন্ন হয় ॥ 
চেতনা লভিযা। মুনি বদি যোগাসনে। 
সমূ্ভত হইলেন প্রাণ-বিদর্জজনে ॥ 
কন্দলীর লাগি তার শোক জাগে মনে। 
ভাবিল.কি কর্ণ হল আমার কারণে ॥ 
ষোড়শী যুবতী পত্রী গৃহলক্ষমীরূপে। 
ছিল গৃহে, ন$ হ'ল আপনার কোপে ॥ 
আপনার পত্বী আমি করিন্ুু হনন। 
নিশ্চয ইহার ফলে নবকগমন ॥ 
উপাষ ন! দেখি তারে প্রাণে থাচাবার। 
কিবা তপ জপ আর কিবা এ সংসাব ॥ 
জীবন রাঁখিয1 তবে কিবা প্রযোজন। 
বাঁচিয! থাকিব ভবে কাহাব কারণ ॥ 
এত বলি ভাবে খষি আপনার মন। 
নিশ্বাস বোধিযা1 আমি ত্যজিব জীবন ॥ 
ভাঁধিতে ভাবিতে খাষি চেতনা হারায। 
জ্ঞানবুদ্ধি যাহ! ছিল তাহা লোপ পায ॥ 
কিছু কাল পরে খষি চেতন! লভিল। 
ধীরে ধীরে শয্যা ত্যজি উঠিথা বসিল ॥ 
ত্যজিতে উদ্ধত তবে আপন জীবন। 
বসিলেন মুনিবর করি যোগাসন ॥ 
নাসারদ্ধ-রোধ কবি নিশ্বাস পবনে। 
কণ্ঠবন্ধ করিবারে উদ্ধত যখনে ॥ 
দণ্ডছত্রধারী এক ব্রাহ্ধণ-নন্দন। 

সহদা তাহার কাছে করে আগমন ॥ 
পরিধানে বক্তবন্ত্র অতি চমৎকার । 
মুক্তামম শুভ্রবর্ণ দ্তরাজি তার ॥ 
ব্রন্ধতেজে প্রন্থলিত শান্ত জ্ঞানবান্‌। 
উজ্জ্বল তিলকধারী ব্রাঙ্গণ-সন্তান ॥ 
শ্টামবর্ণ অঙ্গ তাব অতি হ্দর্শন। 
বেদবিদ্‌-গুরু সেই ত্রাঙ্গণ-নন্দন ॥ 


৪৮৪ ্রী্রীতরদ্ধবৈবর্ত-পুরাণ। 


সি 





শরতের চন্দ্রদম বদন তাহার । 
মৃহু যুছু হান্ত শিশু করে অনিবার ॥ 
তাহারে সেথায মুনি করিয। দর্শন। 
ভক্তি-নহকারে করে চরণ-বন্দন ॥ 
আশীর্বাদ করে তারে ত্রাঙ্গণ-কুমার। 
সমুদয় ছুঃখ শোক দুরে যাষ ভার ॥ 
নীতিশান্ত্রবিশারদ শিশু বিচক্ষণ। 
দুর্ববাসারে মৃঢুভাষে কছিল! তখন ॥ 
শুন মুনি হিতকথ! গুনাব তোমায। 
সর্ববজ্ঞ হযেছি আমি গুরুর কৃপাঁষ ॥ 
শোকে বিচলিত তুমি হইযাছ অতি। 
তাই আমি তত্বকথা কহি তব প্রতি॥ 
তগস্তা। বিপ্রের ধর্ম, শুন তপোধন। 
সেই ধর্ম কেন তুমি করিলে বর্ন ॥ 
কেবা পতি কেবা পত্রী এ তিন ভুবনে । 
মাযাতে বিমুগ্ধ হ্য যত মুঢুজনে ॥ 
মিথ্যা-্যরূপিণী তব ওই পত্বী হয়। 
তাঁর তরে শোক কেন কর মহাঁশয ॥ 
একানংশা নামে আছে হরির ভগিনী । 
বনহ্দেব-কণ্া সেই ভূবনমোহিনী ॥ 
পার্ববতীর অংশ হতে জন্ম হয তার। 
কল্পে কল্পে পত্রী সেই হইবে তোমার ॥ 
এক্ষণে তপ্ত! তুমি কর মুনিবর | 
পত্রী তরে কেন তব ব্যথিত অন্তর ॥ 
ধরণী-মাঝারে গিয়া কন্দলী এখন। 
হুইবে কনদলী জাতি শুন তপোধন ॥ 
কর্মফল ভোগ সেথা করিবে যুবতী । 
বঙ্গান্তরে পুনঃ তব পত্রী হবে সতী ॥ 
যে জন উদ্ধত হয শান্তি তার হ্য। 
বেদের বচন ইহা! শুন মহাশয ॥ 
এই বথ। গুনি মুনি হইলেন শ্রীত। 
বিপ্ররূগী জনার্দিন হন অন্তহিত ॥ 
ুর্ববাা তখন মন দিলা তপস্তাষ। 
' কন্দলীর জাতি হযে কন্দলী জন্মায় ॥ 


গর্দত-আকার ধরি বলির নন্দন। 
তাঁলবনে অনন্তর করিল গমন ॥ 
তিলোভমা ধরণীতে গিয়া সে সময । 
বাণের নন্দিনীরূপে জন্ম সেখ! লয ॥ 
বিষচক্তে দৈত্য প্রাণ কৃরি বিনর্্ন। 
লাভ করে স্ুছূ্লভ হরির চরণ॥ 
বাপুত্রী অনিরুদ্ধে করি আলিঙ্গন। 
তিলোতমা-রূপ পুনঃ করিল ধারণ ॥ 
কহিলাম তব কাছে বিচিত্র আখ্যান। 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহু মতিমান্‌॥ 
ব্রক্মবৈবর্তের কথ! অতি পুণাপ্রন। 
শুনিলে অন্তর হুয ভাবে গদগদ ॥ 
মিছ! কাজে কতদিন বৃথ! কেটে যাঁষ। 
ভুলিযা| রয়েছে জীব বিষুরর মাযাঁয ॥ 
এ জগতে একমাত্র কৃষ্ণনাম সার 
কলিযুগে নাম বিনা গতি নাহি আর ॥ 
ঘাহ! কিছু হেরিতেছ সকলি নশ্বর। 
কৃষ্ের চরণ ধ্যান কর নিরস্তর | 
হরির কীর্ডন কর সকল সময়। 
মঙ্গলজনক তাহ! অতি স্থধাময ॥ 
শ্রীরুফজন্মখণ্ডে ফড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


্ 


৪ সগণ্ডবিংশ অশ্যার 
খর্বশাঁপে অন্ববীধ রাঁজাব নিকট দুর্বাদাব পবাভব। 
নারদ কহিল, প্রভু হরি নারায়ণ। 
অপরূপ কথা আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
তব মুখে হরি-কথ| লাগে সুধাসম। 
শুভকর হরিতত্ব অতি মনোরম | 
মুরণ লভিল! যবে কন্দলী যুবতী। 
কি করিলা উর্ব্ব খধি কহ মহামতি ॥ 
নারাণ কহিলেন শুন তপোষন। 
তারপর কি খিল করিব বন | 


শ্রীকৃষ্জন্মখণ্ড। ৪৮৫ 





সরন্বতী-নদীতীরে রক মহাশ্য। 
তপস্তাষ নিমগ্রন ছিল! যে সময় ॥ 
সহদ বাধুর বেগে মাথ হতে তাব। 
ধোঁত বন্ত্র উড়ি পড়ে মাটির মাঝার ॥ 
অমন্গল বুঝি মুনি যৌগ্রবলে তীর । 
সঙ্কট জানিতে পাবে আপন কন্তার ॥ 
তপস্তা ত্যজিয! মুনি শোকাবিষ্ট হযে । 
জ্রুতগতি চলিলেন জামাতৃ-আলযে ॥ 
ঝর ঝর ঝরে অশ্রু আখি হ'তে তাঁর। 
কন্তা-শোকে মুনিবর করে হাহাকার ॥ 
দুর্বাসার আশ্রমেতে আমি অতঃপর । 
বিলাপ করিতে থাকে ওর্বব মুনিবর ॥ 
শ্বশুরের আর্তনাদ করিষা! শ্রবণ। 
ভু্ববাসা আপিয! করে চরণ-বন্দন ॥ 
প্রণাম কবিষা! তীরে ভুর্ববাসা তখন। 
সবিস্তারে নব কথ! করে নিব্দেন ॥ 
সমস্ত শ্রবণ করি উর মুনিবর | 
মুচ্ছিত হইযা পড়ে ভূমিব উপর॥ 
চেতন লভিযা পরে ওর্বব ম্হাশয | 
কম্ঘাবে স্মবিষ।-কবে দুঃখ অতিশষ ॥ 
অতঃপর সন্োধিষ। ছুর্ববাস। মুনিরে। 
কহিলেন শৌকাচ্ছম মুনি ধীরে ধীরে ॥ 
পত্বীরূপে তোমা করে কম করি দান। 
তোম! হেতু সেই কন্তা! ত্যজিল পরাণ ॥ 
আমীর জীবনতার। নযনের মণি। 
তোমার দোষেতে গেল প্রাণের নন্দিনী ॥ 
কেন আমি তোম! করে কৈন্ু সমর্পণ । 
আমাব ছুর্মতি কেন হইল এমন ॥ 
বিবাহ কারণে তার ঘটিল মরণ। 
আমিই হুইনু তার স্বত্যুর কারণ ॥ 

এত বলি শিরে মুনি করাঘাত কৰে। , 
বিষম বৌধাগ্নি তার ভলিল অন্তরে ॥ 
ঘনঘন বহে শ্বীন কোপেতে তখন। 
শৌণিত ববণ হ'ল যুগল লৌচন ॥ 





দুর্বাসারে দেখি মুনি ক্ষুব্ধ অতিশয। 
লক্ষ্যি। তাহারে তবে ক্রোধ্তরে কয ॥ 
কি আর কহিব তোম৷ শুন হে ব্রাহ্ধণ। 
ীব্রহ্মার পৌন্র ভূমি জানি অনুন্ধণ ॥ 
অত্রি-বংশধব তুমি অতি জ্ঞান্বান্‌। 

এ জখতে কেব! আছে তোমার সমান ॥ 
শঙ্করের অংশে ভূমি জন্মিলে জগতে । 
এ জগতে কেবা৷ আছে শ্রেষ্ঠ তোঁম। হতে ॥ 
শঙ্করের শিষ্য তূমি অতি গুণবান্‌। 
বেশান্ত্ে পণ্ডিত তুমি হ্মহান্‌॥ 

কি দোষে কন্থারে মোর দিলে অভিশাঁপ। 
কন্তা কিছু করে নাই গুরুতর পাপ॥ 
মহাসাধবী অনসুয। জননী তোমার । 
কি কার্ধ্য করিলে তুমি পুত্র হযে তার ॥ 
গুণবান্‌ পিতা যার, মাত! গুণবতী। 
কিরূপে তাদের পুত্র হয মুড অতি ॥ 
প্রাণশ্রিযা নন্দিনীরে আনন্দের ভরে। 
করিযাছিলাম দান মুনি তব করে ॥ 
স্বল্প মাত্র ছিল দোষ কন্ভার আমার। 
সেই দোষে সর্বনাশ করিলে তাহার ॥ 
পরিহার যদি ভুমি করিতে তাহাবে। 
পালিতাম আমি তারে যতত-সহকারে ॥ 
স্বল্প দোষে করিযাছ গুরু দণ্ড দান। 

কি কায করিলে তুমি হযে জ্ঞানবান্‌॥ 
অবলা নন্দিনী মোর কন্দলী যুবতী । 
বুথ! অভিশাপ তুমি দিলে তাৰ প্রতি ॥ 
পরাভব হবে তব শুন তপোধন। 
কর্মফল দান করে হরি সনাতন ॥ 

এই কথা৷ বলি তারে উর্ব্ব মহাঁশয। 
কন্তাশোকে হাহাকার করে অতিশয ॥ 
বহুতব বিলাপাঁদি করিযা সেথায। 
অতঃপর উ্বব খাষি গৃহ পানে যাষ ॥ 
গর্ব মুহাশয যবে করিল গমন । 
দুর্ববাসাপ্রবর হয় শোকে নিমগ্ন ॥ 


৪৮৬ রীরীব্রহ্ষবৈবর্তপুরাথ। 

0 রানার ররর 
প্রিয়ারে স্মরণ করি বক্ষ ফাটি যাঁষ। র্ব-শাপে ছূরববাসার পরাভব হয়। 

- মনে মনে ভাবে মুনি কি করিনু হায ॥ | বিচিত্র কাহিনী তাহা গুন মহাঁশয | 
ক্রোধের কারণে করি পত্রীকে হনন। অগ্ররীষ নামে এক ছিল নরপতি। 
এ পাপের ফল হুয নবক গ্রমন ॥ ূ্ধ্যবংশে জন্ম তার হরিভক্ত অতি 
খষিপুত্র হই আমি নিজে ধিবর | রাজ্য ভার্ধয। পুত্র গ্রজা করি পরিহার। 
জপ তপ আদি করি সার! জন্মভব ॥ শ্রীহরির ধ্যান রাজ! করে অনিবার ॥ 
মুহূর্তের ক্রোধ আমি না পারি দমিতে। | কৃষ্ণের পৃজাষ চিত ছিল নিমগন। 
খাষিত্ব তগন্তাফল গেল আমা হ'তে একাদশী ব্রত আদি করে সম্পাদন ॥ 
সামান্থ রোষের হেতু বধিষা! রমণী। হরির চর্ণ চিন্তা করে অবিরল। 
এখন ন! বাঁচে মোর আপন পরাণী॥ কৃষ্ণেরে অর্পণ করে সর্ব কর্মফল ॥ 
তাহার লাগিয়া! এবে করি যে ক্রন্দন। | ভক্তবাঞ্ণাকল্নতর শ্রীমধুনুদন। 
আমার কি হবে গতি কে জানে এখন ॥ | সুদর্শন চক্রে তারে করিত রক্ষণ ॥ 
পড়ী বিনা চারিদিক দেখি অন্ধকার । একাদশী ব্রত করি একদা নৃপতি। 
কোথা গেলে প্রিষে দেখা দেহ একবার ॥ | শ্রীহরির পূজা করে তক্তিভরে অতি॥ 
তোমার তরেতে মোর ব্যাকুল জীবন। ব্রাহ্মণ ভোজন আদি করি সমাঁপন। 


উদ্মাদ হইন্ত এবে তোমার কারণ ॥ আপনি বঙিলা নৃপ ভোজনে যখন ॥ 
এত বলি বিলাপিধ! সেই মুনিবর। দগ্ছত্রধারী এক মুনি সে সময । 
অচেতন হ'ষে পড়ে ভূমির উপব॥ , | ক্ষুধিত হুইযা সেথা উপনীত হয॥ 


পুনবপি লভি জ্ঞান পাগলের প্রায। তেজঃপুঞ্জকায় মুনি মহাতপোধন। 
মুনিশ্রেষ্ঠশ্রীদূ্রবাসা ইতন্তত ধাষ ॥ দেহেতে প্রকাশ পাষ রবিব কিরণ ॥ 


ঘুরিয়া বেড়ায মুনি বনু বু দেশ। চূর্ববাম। তাহার নাম না জানে নৃপতি। 
নাহি মানে ছুঃখ আর নাহি মানে রেশ ॥ | সগন্্রমে উঠি রাজা করিল প্রণতি ॥ 
এইভাবে বহুকাল ঘুরিবার পর | পাদ অর্ধ্য দান করি নৃপতি তখন। 
দুঃখ দুর হাল তার সংদত অন্তর ॥ যুক্ত করে মুনিবরে করে সম্ভাষণ ॥ 
কুষ্চেরে ম্মরিয! করে শান্ত আপনায। কহ প্রভূ কিবা চাহ কর অনুমতি | 
তগল্ঞষ মন মুনি দিলা! পুনরাষ ॥ যাছা! চাহ তাহা! দিব আনন্দেতে অতি ॥ 
এত শুনি বিধিহুত সম্তাঁষে হরিরে। বু পুণ্ফলে এলে আমার ভবনে | 


অতঃপর কি হইল কৃহ কৃপা করে ॥ জীবন সফল হ'ল তোমার দর্শনে ॥ 
কিরূপে ছুর্ববাসা মুনি পরাজিত হন। আসন গ্রহণ করি মহা তপোধন। 


কিভাবে সফল হয র্ব্বের বচন ॥ নৃপতিরে আশির্বাদ করিল তখন | 

দয়! করি কৃষ্ণকখা কহ মহাশয় । ছু্ব্বাসা কহিল ধীরে গুন নরপতি। “ 
তোমার কৃপায় প্রভূ জ্ঞানলাভ হয ॥ খান্য ভ্ুব্য চাহি আমি ক্ষুধাতুব অতি ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, নারদ হুজন। । অন্থরীষ রাজা কহে সৌভাগ্য আমার। 


দর্ববাধার শাপ-কথ। করিনু কীর্তন | অধনের গৃহে তুমি করিবে আহার ॥ 
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দুর্বাসা কহিল তবে শোনহ রাজন্‌। 
জপ তপ কিছু মোব হযনি এখন ॥ 
ক্ষণেক অপেক্গ কর ওহে নরবর। 
মন্ত্র জপ করি আমি আমিব সত্বব ॥ 
এত বলি মুনিবর করিলে গ্রমন | 
নরপতি হইলেন চিন্তীষ মগন ॥ 
দ্বাদণী অতীত প্রা হেরি নরপতি। 
মৃহ! ব্যাকুলিত হযে ভীত হয অতি ॥ 
এমন সময গুক বশিষ্ঠ প্রবর। 
নৃপতিব নিকটেতে আদিলা সত্ব ॥ 
চবণে প্রণাম করি অতি ভক্তিভরে। 
মুনির নিকটে নৃপ নিবেদন করে | 
দ্বাদশী অতীত প্রীয় শুন ভগবন্‌। 
জপ তরে মুনিবব করিল! গমন ॥ 
ভাহাব বিলম্ব হেতু জাগে মনে তয। 
এখন কি করি আমি কহ মৃহীশ্য | 
নৃপতির মুখে ইহা করিয। শ্রাবণ | 
ধীরে ধীরে শ্রীবশিষ্ঠ কছিলা! তখন ॥ 
দ্বাদশী অতীত হ'লে গুন হে বাজন্‌। 
ভ্রযোদশী কালে ব্রতী করিলে পাঁরণ ॥ 
উপবাস-কল সব নষ্ট হুয তার। 
ব্রহ্মহত্যা-তুল্য পাপ হুয অনিবার ॥ 
সুরাভুল্য হয় তার ভক্ষ্যদ্রব্য যত। 
বেদের বচন ইহা জানিবে সতত ॥ 
অতিথির সেবা নাহি কবে যেই জন। 
দ্কুধিত হইয। করে আপনি ভৌজন ॥ 
কুস্তীপাক নরকেতে সেই জন যায । 
চগডালের ঘরে শেষে আসিয জম্মায ॥ 
প্রাতিজন্মে জন্ম লয দরিদ্রের ঘরে । 
ব্যাধিযুক্ত হ্য সেই জন্ম জন্ম ধরে ॥ 
কহিলাম দব কথা তোমার নিকটে। 
পড়িযাছ তুমি আজ দারুণ সঙ্কটে ॥ 
যাহাতে উতয দিক বক্ষা হয় আজ। 
সেই কথ! কহি আমি শুন মহারাজ ॥ 








সা 


হরির চরণামৃত করিযা৷ ভন্গণ। 
উপবা-ফল-রক্ষা! করহু রাঁজন্‌॥ 
জলপান অনাহীর তুল্য না৷ জীনি। 
অতিথি-সৎকারে তাতে নাহি হুম হানি ॥ 
গুরুর বচন শুনি ঘৃপতি তখন। 
কৃষের চরণামৃত করিল ভক্ষণ ॥ 
এমন সময সেথা ছুর্ববীস। গ্রবর ৷ 
মন্ত্র জপ শেষ করি আমিলা সত্বর ॥ 
জানিতে পারিযা মুনি সকল বিষয়। 
নিদারুণ ক্রোধ্ভরে গ্রস্ুলিত হয ॥ 
স্বীয় জট। ছিন্ন করে কুপিত অন্তরে । 
থর থর কীপে অঙ্গ অতি ক্রোধভরে ॥ 
বিরাট পুরুষ এক ভীষণ-দর্শন। 
জট হ'তে আবিভূতি হইল তখন ॥ 
খড়গ হাতে ভীমকায পুরুষ প্রবর ৷ 
নৃপের নিধন তরে ধাইল সত্বর ॥ 
সর্বদা নারাযণ জানি সে বারতা । 
অবিলম্বে সুদর্শন পাঁঠাইলা৷ তথা ॥ 
কোটিসূর্ধ্যপম দীপ্ত চক্র সুদর্শন | 
সেই কৃত্য। পুরুষেবে করিল ছেদন ॥ 
তারপর সুদর্শন ক্রোধে অভিশয। 
ছু্ব্বাসারে বিনাশিতে সমুদ্ধত হয় ॥ 
সুদর্শন চক্র মুনি করিয়। দর্শন। 
ভযেতে ব্যাকুল হযে করে পলায়ন ॥ 
তাহার পশ্চাতে ছুটে চক্র সুদর্শন । 
মুনি সহ ব্রন্মাণ্ড সে করিল ভ্রমণ ॥ 
না হেরি উপায় মুনি আসিয়া তখন। 
ব্রহ্মীর চরণতলে লইল শরণ ॥ 
্রহ্মাব নিকটে আসি মুনিবর কষ। 
রক্ষা কর রক্ষা কর ব্রন্ধ। মহাশয ॥ 
এইনূপ আর্তনাদ করি মুনীশ্বর। 
ব্রহ্মারে সকল কথা কৃহে অতঃপর ॥ 
মুনির বচন শুনি ভীত প্রজাপতি । 
ভয়ে ভযে কহিলেন হুূর্ববাসার গ্রতি ॥ 


৪৮৮ তীর বৈররতপরাণ | 





কাহার সাহসে তুমি ক্রোধযুক্ত মনে। যেই জন হয় সদা ভক্ভিপরাধণ। 
অভিশাপ দিতে গেলে হরিভক্ত জনে ॥ | হুদর্শন চক্রে হরি করেন রক্ষণ ॥ 


ধার রক্ষাকর্তা হন নিজে সনাতন । জাপনার গুণগান করিতে শ্রবণ। 

কাহার ক্ষমতা তারে করিবে নিধন ॥ ছাঁয়া-সম ভক্ত সাথে ফিরে সনাতন ॥ 
যেই জন হয সদা হরি-পরাযণ। শ্রীহরির প্রাণাধিকা! প্রীরাধিকা সতী! 
তারে রক্ষা করে সদ। চক্র হ্দর্শন ॥ ছেষ যদি করে কডু হরিভক্ত প্রতি ॥ 


বৈষবের প্রতি হিংসা করে যেই জন অবিলম্বে হরি তারে করে পরিহার । 
তাহার সংহারকর্তী নিজে নারাষণ ॥ ভক্তসম শ্রীহরির কেহ নহে আর ॥ 


বাঁচিবার ইচ্ছা যদি কর মুনিবর | ্ীহরির প্রি হুয যত বিগ্রগণ।. 
স্থানান্তরে পলাধন বরহ সত্বর | তাদের অপেক্ষ! শ্রিষ হরিভক্ত জন ॥ 
এইম্থানে যদি তুমি কর অবস্থান। যেই জন হুরিধ্যান করে অনিবার। 
কিছুতে রক্ষা নাহি হবে তব প্রীণ ॥ ত্রিভুবনে আছে আর কি তয তাহার ॥ 
তোমার সহিতে মোরে করিলে দর্শন _ | মহাপ্রলযের কালে সবি ধ্বংস পায। 
সুদর্শন চক্র মোরে করিবে নিধন ॥ শ্রীহরির ভক্তদের ভয নাহি তায় ॥ 
কোটিদুর্ধ্যদম দীপ্ত চক্র দর্শন । শুন তন দিজবর, আমাৰ বচন। 
তারে নিবারিতে নাহি পারে কোন জন ॥ | হরির চরণধ্যান কর অনুক্ষণ ॥ 
ব্রহ্মার বন শুনি ছুর্ববাস। তখন। গবোবিন্ব-ভজনা৷ কর ভতিযুক্ত মনে । 
প্রাণভযে কৈলাসেতে করে পলাষন॥ - | বিপদ হইবে দূব ভাঁহার স্মরণে ॥ 
শিবের নিকটে গিযা মুনিবর কয। ঘিজ্রবর বৈকুষ্ঠেতে করহ প্রস্থান। 
রক্ষা কর রক্ষা কর ভুমি দয়াময় ॥ করিবেন ভগবান্‌ অভয় প্রদান ॥ 
সর্ববন্ঞ শুর তারে কহে অতঃপর । হরির চরণে লঘ শরণ যে জন। 
আমার বচন তুমি শুন মুনিবর ॥ | অবস্ঠই হরি তারে করেন রক্ষণ ॥ 
বিধাতার পৌন্র তুমি অভ্রির নন্দন! কৃপার সাগর সেই দ্যাময হরি। 
মর্থঘম কেন তুমি কর আচরণ ॥ তাহার শরণ তুমি লও ত্বরা করি ॥ 
বোঁজ্ঞ হইয়া তুমি অজ্ঞ কেন হও । এইরূপ কহে যবে দেব পঞ্চানন। 
আমার বচন শুন স্থির হযে রও ॥ সুদর্শন চক্র সেথা করে আগমন | 
আমি ব্রহ্ম! রুদ্র আদি যত দেবগণ। চক্রতেজে পরিব্যাপ্ত হয চারিধার। 
ধর্ম ইন্্র বন্তু আদি ধাহার সজন ॥ মহীতল দীপ্ত হ্য প্রভাষ তাহার ॥ 
ভক্তের বমল ধিনি হন অবিরত | কোর্টিসুর্্যসম দীপ্ত চক্জের প্রভাষ। 


তীর ভক্তে বিনাশিতে হইলে উদ্যত ॥ কৈলাসের অধিবাসী হয় দর্থপ্রাষ ॥ 
আইি ত্রঙ্গা লক্মনী ছুর্গা রাধ। ও ভারতী । শিবের নিকটে আসি কহে জীবগ্ণণ | 
সনাতন শ্রীহরির প্রিষ হই অতি। রক্ষা কর রক্ষা কব দেব পঞযনন ॥ 
তথাপি তীহার ভক্ত হয যেই জন। ভযে ব্যাকুলিত হয ছুর্ববাপাপ্রবর। 
তার তুল্য মৌরা নহি হই কদাচন॥ প্রাণতযে অর্গ তার কীপে থর খর 


শ্রীৃষ্ণজন্যখগ্ড। 


সপে পিএস 


সুদর্শন চক্র হেরি দেব পঞ্চানন । 
আশীর্বাদ করি বিপ্রে কহিল! তখন ॥ 
আমার তপন্যা-তেজ যদি সত্য হয। 
বিশ্বমুক্ত হয যেন যুনি মহাশয় ॥ 
আজন্ম সঞ্চিত মোর তপস্তার ফলে । 
নিরাপদ হোক বিপ্র এই ধবাতলে ॥ 
পার্বতী কহিল। তাঁরে শুন তপোৌধন। 
যেহেতু মোদেব কাছে লইলে শরণ ॥ 
আমাদেব আশীর্ববাদে ভবহীন হও । 
বিপদ হইতে তুমি চিরযুক্ত রও | 
শিব দুর্গ এইরূপ কছিলা যখন। 
দর্ববাসা বৈকুণ্ঠ পানে করিল গমন ॥ 
ছর্বাম! বৈকৃণ্ে যায তার সাথে সাথে। 
দীপ্ত সুদর্শন চক্র চলিল পশ্চীতে ॥ 
ও ভর্দাসাব বৈকুঠে গমন ও তৎকৃত 
শ্রীবষ্-প্োত্র। 
নারদের প্রতি তবে কহে নারাযণ। 
ছুর্বাম! বৈকুষ্ঠপানে করিল গমন ॥ 
মহাভযে ঘিজবর হবিপুবে যায 
সনাতন শ্রীহরিবে হেরিল সেখায ॥ 
সিংহাসনে বিরাজিত শ্রীহরি সুন্দর । 
কমনীষ শ্যামমুস্তি অতি মনোহর ॥ 
কোটি কোটি কন্দর্পের শোভ। অঙ্গে তীঁর। 
সর্ব অঙ্গে শোভিতেছে রড্ব-অলঙ্কার ॥ 
গীতবস্ত্র পরিধানে অতি চমৎকাব। 
কুণ্ুল বিরাজ করে কর্ণেতে তাহার ॥ 
শরতেব চক্দ্রসম হুন্দর বদন । 
বিকশিত পন্মনম যুগল নধন ॥ 
শিখিপুচ্ছ শেভিতেছে চূড়া তাহার । 
কৌন্ত্রভের মণি শৌভে বক্ষের মাঝার ॥ 
সছ্‌ সহ হস্ত হরি কবে হুমোহুন। 
চামর বীজন করে পাঁবিষদ্গণ॥ 
পাদপন্ম দেব! কবে কমল! যুবতী । 
সন্মুখে ঈ্াড়াষে স্তব করে সরস্বতী ॥ 


পাপ িপিিসািসিিসিস্পিপািসপিা 


৪৮৯ 
সুনন্দ কুমুদ নন্দ আদি ভক্তগণ। 
হরির মধুব নাম করিছে কীর্তন ॥ 
হরিরে হেরিয। মুনি প্রণিপাত করে। 
তারপর স্তব করে অতি ভক্ভিভরে ॥ 
করুণাসাথৰ ভূমি হরি ভগবান্‌। 
বিপদ হইতে মোরে কর পরিত্রাণ ॥ 
দ্বীনবন্ধু ভূমি প্রভু পতিতপাবন। 
রক্ষা কর আজি মোরে হবি সনাতন ॥ 
ব্রহ্মা শিব আদি বাঁব পূজেন চরণ । 
কিরূপে তাহারে আমি কবিব বন্দন ॥ 
লক্ষ্মী ছূর্গ! বেদমাতা সাবিত্রী ভারতী । 
নিরম্তর সেবে ধারে ভক্তিভরে অতি ॥ 
মিদ্ধ আব মুনিগণ ধার সেবা কবে। 
বিচক্ষণ ভজে ধাঁবে সভক্তি অন্তরে ॥ 
ধাহার বন্দনা করে বেদ-সমুদয | 
তাহার স্তবনে মোর কিবা! শক্তি হয ॥ 
জগতের পতি তুমি অনির্ববচনীয। 
ভুমি সত্য ভগবান্‌ তুমি অদ্ভিতীয ॥ 
সবার ঈশ্বর তুমি মহিমাবতীব | 
সঙ্কট হইতে মোরে করহ্‌ উদ্ধার ॥ 
ধর্ম আর ধন্মী তুমি বন্ধু সবাকার। 
শুভ ও অশুভ তুমি জীনি অনিবার ॥ 
বাঁচাও জীবন মোর গ্রভূ সনাতন । 
সুদর্শন চক্র হ'তে করহু - বণ ॥ 

বেদের সজনকারী ভুমি ভগবান্‌। 
সঙ্কট হইতে মোবে কর পরিত্রাণ ॥ 
সকলের প্রভূ ভুমি স্বার কারণ। 
তোমার চরণে আমি লইনু শরণ ॥ 
বিধির বিধাতা! তুমি মৃত্যুর যরণ। 
বিপদ হইতে মোরে করহ রক্ষণ ॥ 

এক ব্রন্ধপাঁত যার নিমেষেতে হয | 
তাহার স্তবন করা! মোব সাধ্য নয় ॥ 
এইরূপে হরিস্তব করিযা তখন। 
ক্রন্দন করিল মুনি ধরিযা চরণ ॥ 


৪৯০ শ্ীীবরন্মবৈবর্তপুরাণ। 


ছু্বাদার কৃত স্তব থে করে পঠন। 
শ্রীহরি তীহারে সদা করেন রক্ষণ ॥ 
রাজঘরে কারাগারে খশানের মাঝে। 
স্বাপদদক্ছুল দেশে যদি সে বিরাজে ॥ 
তথাপি তাহার কভু নাহি হয ভয়। 
শ্রীহরি করেন রক্ষা! সকল সময ॥ 
দস্থ্যতষে ভীত নাহি হ্য সেই জন। 
শক্রভয নাহি তার-হুয কদাচন ॥ 
বিদুরিত হুয বিদ্ধ শান্তি পায মনে। 
অস্তিমে যাইবে সেই কৃষ্ণের ভবনে ॥ 
ভুর্বাসার স্তব শুনি হরি সনাতন । 
সৃছু মৃু হাস্তভরে কহিল! তখন ॥ 
উঠ উঠ মুনিবব, কিছু নাহি ভয। 
মঙ্গল হইবে তব কহি স্থনিশ্চয ॥ 
কহিতেছি তব কাছে বাক্য হছিতকর। 
মন দ্যা দেই কথা শুন মুনিবব ॥ 
শান্্রবিদ্‌ হয যত সাধু মুনিগ্ণ। 
শাস্ত্রের নিযম তারা পালে অনুক্ষণ ॥ 
সাধুর মুখেতে শাস্ত্র করিযা শ্রবণ । 
নিরন্তর জ্ঞান লাভ-করে জীবগণ ॥ 
বেদের বিরুদ্ধে কার্ধ্য যেই জন ক্বে। 
স্থতের অধিক দেই পৃথিবী ভিতরে ॥ 
বৈষ্ণবে সুখ্যাতি করে বেদ ও পুরাণ । 
ন্রিস্তর হই আ[" বৈষবের প্রাণ ॥ 
বৈষ্ণব সকল-মোর প্রাণতুল্য হয়। 
বৈষণবেরে রক্ষা করি সকল সময ॥ 
বৈষ্ণবেরে ঘেষ হিংল! করে যেই জন। 
সেই জন মোরে ছেষ করে অনুক্ষণ ॥ 
পুদ্ধ পৌত্র কলত্রা্ি করি পরিহার । 
যে জন আমার ধ্যান করে অনিবার ॥ 
তাহার অপেক্ষা প্রিপ্ন কে আছে আমার । 
ত্রিভুবনে তার সম কেহ নহে আর॥ 
দ্ধ শিব ছুর্ম। লক্ষী দেবী দর্তী। 
সাবির্রী রাধিকা আর দেব গণপতি ॥ 





গ্োোপ গোপী আর যত দেবতা! ত্রাঙ্মণ। 
আমার ভক্তের তুল্য নহে কোনজন ॥ 
সারভূত সত্য কথা কহি তব কাছে। 
আমার ভক্তের তুল্য কেবা৷ আর আছে॥ 
প্রাণাধিক প্রিয মোর যত ভক্তগণ। 
তাহাদের দ্েষ করে যত মূটজন ॥ 

মম ভক্তগণে দেষ করে যেই জন। 
অবশ্ট তাহাবে আমি করিব নিধন ॥ 
সকলের প্রভু আমি দবার ঈশ্বর। 
ভক্তের অধীন তবু হই নিরন্তর ॥ 
তক্তপ্রতি মোর প্রাণ নিযোজিত থাকে। 
সকল বিপদ্‌ হৈতে রক্ষা করি তাকে ॥ 
ভক্ত যেই খান মোবে করে নিবেদন । 
প্রীতির সহিত আমি করি তা গ্রহণ ॥ 
অতক্তের খাদ্য যদি স্ধা-তুল্য হয। 
তথাপি সে খাগ্ভ মোর গ্রহণীয় নয। 
অন্বরীষ নরপতি অতি ভক্তজন। 
অহিংসক দযাশীল হিতপরাধণ ॥ 

আমার চরণ ধ্যান করে অবিরত। 
তাহার বিনাশে কেন হ'লে সমুদ্যত ॥ 
সকল জীবের প্রতি দয়! যার আছে। 
ছাযা-সম আমি তার ফিরি কাছে কাছে॥ 
তার প্রতি ঘেষ করে যেই মুঢুজন। 
অবশ্ঠ তাহার করি বিনাশ-সাধন ॥ 
ইন্জ্রদেব ঘেষ যদি করে ভক্তজনে । 

কেহ না সমর্থ হয তাহারে রক্ষণে ॥ 

গুন গুন মুনিবব, আমার বচন। 
অন্বরীষ-গৃহে- তুমি কর্হ গমন ॥ 
একমাত্র রক্ষাকর্তা বৃূপতি তোমার । 
তোমার রক্ষণে কারো! সাধ্য নাহি আর॥ 
শ্রীহরির এই বাক্য করিষা! শ্রবণ। 
বিষুর চরণ মুনি করিল স্মরণ ॥ 
নারাষণ-বাক্যে মুনি ভীত হয মনে। 
অবস্থান করে দেখা বিষ বদনে ॥ 


জ্রীরুফ্জন্মথণ্ড। . ৪৯১ 





ধর্ম ইন্দ্র ব্রদ্ধা শিব মুনি দেবগণ। 
সহসা পার্বতী সাথে করে আগমন ॥ 
ভক্তিভরে ভগবানে করিয়া প্রণাম। . 
স্তবস্তুতি সকলেই করে অবিরাম ॥ 
ব্রহ্মা কহে ভগ্ববন্‌ হরি সনাতন । 
তক্তবাঞ্চাকল্গতরু হও অনুক্ষণ ॥ 
প্রমাত্মারূগী তুমি নিলিপ্ত ঈশ্বর 
মুনিবরে বক্ষ কৰ করুণাসাগর ॥ 
মহাঁদেব কহিলেন, গরু দযাঁময। 
দীনের বান্ধব তুমি সকল সময ॥ 
তুমি প্রভু জগন্নাথ শ্রীমধুদু্ন ।- 
শরণাগতেরে গ্রভূ করহ রক্ষণ ॥ 
কহিল। পীর্ববতীদেবী প্রভূ ভগবন্‌। 
সবার ঈশ্বর ভূমি সবার কারণ ॥ 
গুকতর অপরাধী এই মুনিবর। 
তার প্রতি কৃপা কর ককণাসাগর ॥ 
ধর্ম কহে, বিভে। তুমি পিতা! সবাকার। 
সবার পাঁলনকর্ত। হও অমিবার ॥ 
অবোধ সন্তান প্রতি কেন কর ভ্রৌধ। 
্রান্মণেবে বক্ষ কর এই অনুরোধ ॥ 
ইন্দ্রদেব কহিলেন, গ্রভূ সনাতন। 
কৃপার সাঙ্গব তুমি জীবের জীবন ॥ 
সর্ববজীবে কৃপা তুমি কর দযাম্য। 
ব্রাহ্মণেরে রক্ষ। কর বিপদ সময ॥ 
রুদ্র কহে, ভগ্ববানকি কহিব আর। 
মুনিবে বিপদ হ'তে কর্হ উদ্ধাব ॥ . 
দিকৃপীলণ কহে, প্রভু দযাময়। 
বিপ্রের বিনাশ কর! উচিত না হয ॥ 
গ্রহণণ বলে, প্রভু যেই মুডুজন। 
বৈষ্ণবেবে দে হিংদ! করে অনুক্ষণ ॥ 
তার প্রতি আমাদের মন রুষ্ট হয়। 
গীড়! উৎপাদন কৰি সকল সময | 

তরু প্রভু দ্যাময করুণাবতার। 
ভুর্ববাসারে রক্ষা! করা! কর্তব্য তোমীর ॥ 





মুনিগণ কহিলেন, প্রভু দযাময় 
চুর্বাসার আচরণে লজ্জা বড় হয ॥ 
মিনতি তৌমার প্রতি তবু সবাকার । 
ক্ষমা কর ক্ষম! কর অপরাধ তার ॥ 
অভি কহে, ভগবন্‌ শোন এ মিনতি । 
আমার এ পুত্র হয ভক্ত তব অতি॥ 
নিজ তেজোগর্বেব মত রহে অনুক্ষণ। 
তাঁই তে। করিল হেন হীন আচব্ণ ॥ 
করজোড়ে তব কাছে মিনতি জানাই। 
ক্ষম তার অপরাধ জীবন-গোৌঁসাই ॥ 
লক্ষ্মী কহে, ভগবন্‌ হরি সনাতন । 
শরণাগতেরে তুমি করহ রক্ষণ ॥ 
স্রম্বতী কহে, গ্রভু কৃপা-অবতীর | - 
বিশ্বের ঈশ্বর তুমি জনক সবার ॥ 
বেদের শ্জনকারী পৃতিতপাবন। 
মুনিবরে রক্ষা তুমি কর ভগ্বন্‌॥ 
পারিষদ্বর্গ বলে, শুন দয়াময। 
তোমার স্মরণে সব বিদ্ব দুর হয় ॥ 
বিদ্ববিনীশন তুমি প্রভূ ভগবান্‌। 
মুনিরে বিপদ্‌ হ'তে কর পরিত্রাণ ॥ 
সকলেব সব কথা! করিষা! শ্রব্ণ। 
স্হু মৃহু হাস্ত করি কহে সমাতন ॥ 
শুন শুন দেবগণ, বচন আমার। 
মুনিরে বিপদ হতে কৰিব উদ্ধাব ॥ 
নৃপতির কাছে বিপ্র কবিয! গমন । 
রাজার রীতির তরে করুন পারণ ॥ 
তপন্থী ছূর্ববীসা। খষি করিযা! গমন। 
অন্থরীষ-ৃহে করে জাতিথ্য গ্রহণ ॥ 


| অপরীধ নাহি করে নৃপ মহাঁশয। 


শাপ দিতে মুনি তবু সমূগ্যত হয ॥ 
গ্রহিত আচার এই কবিযা দর্শন | 
মুনিরে ছানিতে যায় চক্র সুদর্শন ॥ 
প্রাণ্ভযে ভীত হযে ছুর্ববাসা প্রবর । 
চারিধারে ভ্রমিতেছে একটি বগুসর ॥ 


৪৯২ 

তদবধি নরপতি সন্তপ্ত অন্তরে । 
আপনার পত্থীদহ উপবাদ করে ॥ 
মোর গ্রিষতক্ত নৃপ উপবাসী রয। 
মেহেতু ভোজনে মোর রুচি নাহি হয় ॥ 
উপবাসী রহ্যাছে ভক্ত ধতক্ষণ। 
কেমন করিয়া আমি করিব ভোজন ॥ 
মোর আশির্বাদ মুনি বিশ্লশৃগ্ হবে। 
সুদর্শন চক্রে তার ভয নাহি রবে॥ 
ভক্তের প্রদত্ত জন স্থধা-ভুল্য হয। 
তৃপ্তিঘহকারে খাই সকল সময় ॥ 
প্রথমে ভক্তেরে বন্ত না করি প্রদান। 
মোরে দিতে লক্ষমীদেবী সাহস না পান ॥ 
শুন গুন নৃপশ্রেষ্) জ্ঞানীর প্রধান। 
নৃপ্র মন্দিরে ভূমি করহ প্রস্থান ॥ 
তারপরে দকলেরে করি সন্বোধন।* 
সৃহু মৃু হাস্য করি কহে সনাতন ॥ 
গুন গন দেব দেবী মুনি খাষিগণ। 
নিজ নিজ শ্থানে সবে করহ গমন ॥ 
এই কথা বলি রি অন্তঃপুরে ঘান। 
নিজ নিজ গৃহে সব করিল: গ্রস্থান ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুনি অতঃপর | 
নৃপতির ভবনেতে যায মুনিবর 
দুরর্বাসার সাথে সাথে চক্র হদর্শন। 
অন্বরীষ-ভবনেতে করিল গমন ॥ 
একবর্ধকাল নৃপ উপবানী রয | 
তাহারে হেরিল সেথা মুনি মহাশয় ॥ 
শুঞ্ষকণ্ে নরপতি করে অবস্থান । 
মুনিরে হেরিযা তার কু হয প্রাণ ॥ 
মমন্্রমে গাত্রোখান করি নরপতি। 
ুর্বাদা মুনির পাষে করিল প্রগতি ॥ 
বহুবিধ মিষটামাদি করায়ে ভোজন। 
অতঃপর নিজে অন্ন কূরিল গহণ ॥ 
ভোজন করিয়! খষি গ্রফুল অন্তরে । 
ছুই হাত তুলি নৃপে আশীর্বাদ করে | 


পরী্ীরগ্গাবৈবর্তপুরাণ। 


শিশাসপিসীসিসপিিসপিসপীল সপ পদ সি সাপ সপসিসি জিতল 


1 বিদাষের কালে মুনি ভাবে মনে মনে। 
বৈষবের সম কেহ' নাহি ব্রিভুবনে ॥ 
বরহ্মবৈবর্তের কথা অতি ধাময। 
শবণ করিলে হুয পবিত্র হয ॥ 
যেই জন ভক্তিভরে করিবে শ্রবণ। 
এই ধ্রাধামে হয ধন্ত সেই জন ॥ 
কৃ কৃষ্ণ বল জীব, বৃথা! কাটে কাল। 
চারিধারে বিস্তারিযা! আছে মাযাজাল ॥ 
দিবানিশি ভজ সবে কৃষ্ণের চরণ । 
এই মাযাজাল তবে হইবে ছেদন ॥ 

এ ভব-সংদাধ-গাঝে নকল অদার। 
হরির চরণ ধ্যান কর অনিবার ॥ 
কৃঝ্চভভ্ত হয যেই ভার কিবা ভয। 
সর্ববজধী হয সেই সকল সময ॥ 
মাযাষ বিমুগ্ধ যে আছে জীবগণ। 
মংসার-কুপের মাঝে আছে নিমগন | 
ভক্তবাঞ্াকল্পতরু কৃষ্ণ সনাতন । 
ভাহার চরণে প্রাণ কর মমপর্ণ ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথ। সথধার লহরী। 
তাপদগ্ধ নরনারী গুন ভক্তি কবি ॥ 
গ্রীরষ্ন্মণণ্ডে সগ্বিধণ অব্যান সমাপ্ত 





€ অক্টাবিংশ অধ্যা' 
একাঁদশীর ভ্রত বিধান । 

নারদ কহিলা, প্রভূ হরি নারায়ণ । 
অপূর্ব কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
শুনিলে তোমার কৃথ! মুগ্ধ হয় প্রাণ। 
কহু মোরে একাদশী ব্রতের বিধান ॥ 
শ্রতিতে সামান্ত কিছু করিনু শ্রবণ। 
বিস্তারিযা তুমি আজ কহ নারাষণ॥ 
নারাবণ কহিলেন, গুন মতিমান্‌। 
কহিব তোঁমারে আমি ভ্রতের বিধান ॥ 





শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড। 





শুন গুন তপোধন, ব্রত আছে ঘযত। 
তাহাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ একাদশী ব্রত ॥ 
এই ভ্ররত শুদ্ধ মনে করে যেই জন। 
তার প্রতি তু হন হরি সনাতন ॥ 
যেমন দেবতা মাঝে কৃষ্ণ সনাতন | 
সমস্ত দেবীর মাঝে প্রকৃতি যেমন ॥ 
আশ্রমবাদীব মাঝে যেরূপ ত্রাঙ্ষণ। 
যেমন বৈষ্ণব মাঝে দেব পঞ্ানন | 
ফের পুজ্যের মাঝে দেব গণপতি। 
পণ্তিতগণের মাঝে যেমন ভারতী ॥ 
শীন্তরমাবে যেইরূপ বেদ-সমুদ্য। 
যেমন তীর্থের মাঝে গঙ্গীন্দী হয ॥ 
ধাতুর মাঝারে হুয স্বর্ণ যেমন 
যেমন ইন্জিষ মাঝে শ্রেষ্ঠ হয মন ॥ 
যেইরপ প্রীণ হয প্রিষ-বস্ত যাঝে। 
যেমন সঙ্গীর মাঝে প্রিষতম। রাজে ॥. 
গুরুর মাঝারে হুয জননী যেমন । 
মতীব নিকটে শ্রেষ্ঠ যথা। পতিধন ॥ 
যেইরূপ দৈব হুয বলিষ্ঠেব মাঝে । 
যেরূপ শত্রুর মাঝে রোগ আদি রাজে ॥ 
যেমন হিংমক মাঝে সর্প বিষধর | 
যেইৰপ বেশ্য। হয দুষটীর ভিতর | 
ঘেব্ূপ তপন্থী মাঝে দেব পঞ্চানন। 
সহিষ্কর মাঝে হয পৃথিবী যেমন ॥ 
ভক্গ্যবস্ত মাঝে হয অম্তৃত যেমুন। 

যেমন দাহক-মাঝে হ্য হুতাশন ॥ 
কমলা যেমন হয ধনদাতা মাঝে। 
জলাশয মাঝে যথা সাগব বিরাজে ॥ 
প্রজাপতি মাঝে হ্য বিরিঞ্চি যেমন। 
শ্রুতি মাবে যেইকপ সাম অনুন্ষণ ॥ 
ছন্দেব মাঝাবে হয গাধত্রী যেমন 
যেমন কুদদ্রের মাঝে ভোলা ভ্রিলোচন॥ 
অশ্ব যেমন হয বৃফগণ মাঝে! 

যেমন পুষ্পে মাঝে তুলসী বিবাজে ॥ 


বদন্ত যেরূপ হয় খতুর ভিতর! 
আদিত্য মাঝারে হয় যেমন ভাস্কর ॥ 
যেইরূপ ভীক্মদেব বন্গ্ণ মাঝে। 
যেমন ভারতবর্ষ বর্ষ মাঝে রাজে ॥ 
যেকপ দেবি মাঝে তুমি বিদ্যমান। 
যেমন ব্রন্মধি মাঝে ভূগু মতিযান্‌॥ 
নৃপ সমুদ্য মাঝে শ্রীবাম যেমন। 
যেমন সিদ্ধেব মাঝে কপিল ব্রহ্ষণ ॥ 
যেরূপ যোগীৰ মাঝে সনৎকুমার। 
শবভ যেমন হয পণুর মাঝার ॥ 
যেইরূপ এরাবত গজেত্রের মাঝে। 
যেমন পর্বত মাঝে হিনালয রাজে ॥ 
কৌন্তভ যেমন হয নণির ভিতর। 
যেরূপ বঙ্ষেব মাঝে; কুবের প্রবর ॥ 
যেইরূপ চিত্ররথ গন্ধবের্বের মাঝে । 
যেমন রাক্ষন মাঝে হথমালী বিরাজে ॥ 
যেমন নারীর মাঝে শতরূপা। মতী। 
যেমন হুন্দরী মাঝে বস্তা রূপবতী ॥ 
যেমন মাযাঁবী মাঝে মায। অবিরত। 
ব্রত মাঝে সেইরূপ একাদশী ব্রত ॥ 
এই ব্রত নিত্য সত্য শুদ্ধ অতিশয় । 
এই ব্রত অনুষ্ঠানে বহু পুণ্য হয ॥ 
সকলের এই ত্রতে আছে অধিকার 
একাদনী ব্রত করা কর্তব্য মবার ॥ 
একাদশ ব্রতকালে যে করে ভোজন! 
ব্রহ্গত্য। পাপে লিগ হয নেই জন ॥ 
কুস্তীপাক নরকেতে কবে নে গমন । 
চগ্ডালেব ঘরে কৰে জনম-গ্রহণ ॥ 
কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত হযে মপ্ত জন্ম ধরে। 
মেই পাপী মুক্তিলাভ বরে তারপরে ॥ 
একাদশী দিনে ব্রতী কবিলে ভোজন। 
কোন্‌ পাপ হঘ ভাঁহা করিন্ বর্ণন ॥ 
ছাদশীর লঙ্ঘনেতে যেই দোষ হ্য। 
পুর্ব্বে আমি কহিষাছি সে সব বিমম ॥ 


৪৯৩ 





৪৯৪ ভীতীত্রক্মবৈবর্ভ-পুরাণ। 








দশমীতে বিদ্ধ! হ'লে একাদশী তিথি। 
সেই দিনে উপবামে দৌষ হয় নিতি ॥ 
যেই কথ! কহিলেন ধর্মম মহাশয। 
শুন ওম কহিতেছি দে স্ব ব্ষয় ॥ 
দশমী লঙ্ঘন করে হেই মৃডুজন। 
তার গৃহ হতে লঙ্গমী অপস্থতা হন ॥ 
দ্রশমীতে যুক্ত বদি একাদশী হয়। 
উপবাঁস অবিধেয় হয সে সময ॥ 
এই দিনে উপবাঁদ যেই জন করে। 
কমলার অভিশাপে সেই জন পড়ে 
বংশহানি হয তার যশ ন্ট হুয। 
শত ম্বন্তরকাল অন্ধকুপে রয ॥ 
দশমী ও একাদশী দ্বাদশী বখন। 

.এক সাথে যোগ হয শুন তপোধন ॥ 
সেই দিনে ব্রতী করি দিবসে ভোজন। 
পরদিন ব্রত যেন করে সেইজন ॥ 
ব্রতকালে উপবাদ করে যেন ব্রতী । 
একাদনী ব্রতে হয় পুণ্যলাভ অতি॥ 
দ্বাদশীতে ব্রত যদি-করি কোনজন। 
ত্রয়োদশী দিবসেতে করযে পারণ ॥ 
দ্বাদশী লঙ্ঘন দোষ নাহি তাতে হয়। 
শাস্ত্রের বিধান ইহা! শুন মহাশয ॥ 
পূর্ববদিনে একাদশী যদি পূর্ণ রয | 
কিছু অবশিষ্ট থাকে প্রভাত সময় ॥ 
তবে একাদশী বৃদ্ধি করিবার তরে। 
ওই দিনে উপবাস ব্রতী যেন করে ॥ 
ছয় দণ্ড যেই দিন একাদশী র্য। 
তিথিত্য বুক্ত থাকে প্রভাত সময ॥ 
এই স্থলে গৃহিষ্নণ শুন শুন তবে। 

উপবাস করে যেন সবে ॥ 


এ নিষম নাছি খাটে যতি'আদি তরে। 


পরদিন তার। যেন উপবাস করে॥ 


নিত্য ক্রিয়া আদি সব করি সমাপন। । 


পরদিন করে যেন রাত্রি জাগরণ ॥ 


পূবদিনে উপবাস করি গৃহিগণ। 
পরদিনে শুদ্ধ মনে করিবে পারণ॥ ' 
বৈষ্ণব বিধবা যতি ব্রশ্মচারী যারা 
সমভাবে উপবাস করে বেন ভারা ॥ - 
শুরু! একাদশীযোগে শুন তপোধন। 
উপবাস করে যেন ব্রতী গৃহ্গণ॥ 
কুষণপক্ষে একাদশী করিলে লঙ্ঘন । 
কোনরূপ দোষ নাই বেদের বন ॥ 
শযন উদ্ধান মাঝে শুন মতিমান্‌। 
যেই কৃষ্ণ! একাদশী করে অবস্থান । 
সেই দিনে উপবাদ কর্তব্য মবার | 
শাস্ত্রের বচন ইহা কহি অনিবার ॥ 
বেদের বিধান আমি করিনু বর্ণন। 
ব্রতের বিধান কথ গুন দিযা মন ॥ 
পূর্ববাহে হুবিষ্য আদি করি সমাপন। 
নির্জদলোপবাস যেন করে ব্রতী জন 
কুশ-শয্যা রাত্রিকালে করিষ| রচন। 
ব্রতী জন করে যেন একাকী শয়ন ॥ 
্রহ্ধা্ষণে শধ্যাত্যাগ করি তারপরে । 
প্রাতঃকৃত্য সমাপন ব্রতী যেন করে ॥ 
তারপর নিত্যকৃত্য করি সম্পাদন। 
ব্রতী জন করে যেন প্লান সমাপন ॥ 
অনন্তর ভক্তিভরে কৃষণ্রীতি তরে। 
সন্ধ্যা আর তর্পণাদি ব্রতী যেন করে॥ 
তারপর আহিকাদি করি সমাপন। 
ব্রতদ্্ব্য ব্রতী যেন করে আহরণ ॥ 
বস্ত্র পদ্য অর্ধ্য পুষ্প নৈবেগ্ত আমন। 
ধুপ দীপ য্জদৃত্র তান্থুল ভূষণ ॥ 

গন্ধ মধুপর্ক আদি দ্রব্য-সমুদ্য। 
আহরণ করে যেন দিবস সময় ॥ 
তারপর রাজিকালে যোড়শোপচারে ৷ 
ব্রত ধেন করে ব্রতী ভক্ভি-সহকারে ॥ 
ধোঁত গুদধ ুগ্ন বস্ত্র পবিধান ক'রে 
আনে বসিবে ভ্রতী বিশুদ্ধ' অন্তরে ॥ 


শ্রীকৃষ্জন্মখণ্ড। 


সিসি পপিসসিসিসসপাসপসপসপি 


তারপর আচমন কৰি স্মাপন। 

মনে মনে করে যেন ্রীহরি স্মবণ | 
স্বস্তির বচন কহি ব্রতী তারপবে। 
স্থাঁপিবে মঙ্গলঘট অতি ভক্তিভরে ॥ 
ফল পাখা চন্দনাদি করিযা অর্পন । 
ছয় দেবে যেন ব্রতী করে আবাহন ॥ 
গণেশ ভাস্কর বহ্ছি বিষু পঞ্চানন । 
পার্বতীরে ভক্তিভবে করিবে পূজন ॥ 
তীদেরে প্রণাষ কবি সতক্তি অন্তরে ৷ 
হরিরে স্মরণ যেন ত্রতী জন করে ॥ 
এই ছয় দেবতাঁরে ন৷ করি পূজন। 
অন্য অন্য কর্ম আদি করে বেই জন ॥ 
তাহার সকল কর্ম ফলহীন হ্য। 
শাস্ত্রের বচন ইহা নাহিক সংশয় ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
ব্রতের বিধান আমি করিনু বর্ণন ॥ 
কাণৃশাখ। উক্ত মতে যেই ব্রত হয! 
সেই কথ! কহি আমি শুন ম্হাঁশয ॥ 
সামবেদউক্ত ধ্যান করি সনাতনে । 
মন্তকে রাখিবে পুষ্প তক্তিযুক্ত মনে ॥ 
তারপর ভক্তিভরে কর হরি-্যান। 
মেই ধ্যান কছিতেছি শুন মতিমান্‌॥ 
ভক্তদের প্রাণতুল্য এই ধ্যান হয। 
অভক্ত-নমীপে কড়ু কহনীয নয | 
মবীন-নীরদ সম বীর কলেবর। 
শরতের চন্দ্র মম বদন হন্দব ॥ 
বিকশিত পদ্ম মম নষন ধাহার | 

সর্বব অন্ে শোভে ধার রত্ব-অলঙ্কার ॥ 
ধার পানে নিরন্তর চাহে গোপীগণ। 
গ্োগীব ইশ্বর ধিনি গোপিকামোহন ॥ 
রাসেব মগ্ডলে যিনি সবা-বিছ্যযান। 
রাধিকা-রমণ যিনি শ্রীরাধার প্রাণ ॥ 
কৌন্তভ মণিতে বাব বক্ষ সমুজ্ছল। 
বার গলে পুষ্পঘাল্য শোতে অবিরল॥ 








০ 


রত্বের কিরীট শোভে যাহার মাথায। 
মোহন মুরলী ধীর হাতে শোভা পাঁষ ॥ 
স্থরণতি গণপতি ব্রন্ধা মহেশ্বর। 
অনন্ত ইত্যাদি ধারে ভজে নিরন্তর ॥ 
মনু আদি মুনিগণ করে উপামনা। 
লন্গদী সরঘ্বতী ধার করেন বন্দন| ॥ 
ধ্যানের অনাধ্য যিনি সবার কারণ। 
সেই ভগবানে আমি করিনু ভজন ॥ 
এইরূপ ধ্যান করি ভক্তিসহকারে। 
পুজন করিবে পরে যোড়শোপচারে ॥ 
তারপর পুষ্পাগ্রলি করিযা অর্পণ । 
কৃতাঞ্জলিপুটে কর হরির স্তবন ॥ 
রাধিকার নথ প্রভু হরি সনাতন । 
করুণাসাগর ভূমি নিত্য নিরগ্জন ॥ 
সংগার-সাগর হ'তে কর পরিত্রাণ । 
তাপদগ্ধ প্রাণে তুমি শান্তি কর দান ॥ 
কত জন্ম গত হ'ল, কৃত জন্ম হবে। 
জন্ম মঙ্যু হ'তে প্রভু মুক্ত কর তবে ॥ 
তোমার চরণে প্রভু লইন্ু শবণ। 
পাদপন্ছে গ্রণিপাত করি অনুক্ষণ ॥ 
মোর প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর দযাময। 
কূপা করি দূর কর শমন্বে ভয় ॥ 
শ্রীচবণে স্থান ভূমি দাও সনাতন। 
আমি অতি ভক্তিহীন অতি মূঢ় জন ॥ 
ক্রিয়াহীন বিধিহীন বন্তমন্ত্রহীন। 
ঘোরতর পাপে লিণ্ড আছি নিশিদিন ॥ 
কৃপা করি অপরাধ ক্ষম দযাময। 
তোমাব চরণে যেন মধ যতি রয ॥ 

তব নাম যেই জন করে উচ্চারণ। 
সার্থক জনম তার, সফল জীবন ॥ 

কোন কার্য কভু যদি অঙ্গহীন বয়। 
তব নাম উচ্চারণে পূর্ণ তাহ! হয ॥ 
এইরূপে ব্রতী জন করিযা স্তবন। 
্রাঙ্মাণেরে করে যেন দক্ষিণ! অর্পন ॥ 


৪৯৫ 
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তারপর মহোৎ্দব করি সমাপন | 
ব্রতী যেন করে সেই রাত্রি জাগরণ ॥ 
উপবাস ব্রত আদি করি কোন জন। 
রাত্রিকালে যদি নাহি করে জাগরণ॥ 
ব্রতের অর্ধেক ফল'লাভ তাঁর হুয। 
বেদেব বচন ইহা! শুন মহাশয ॥ 
দ্বাদশী তিখিতে কেহ করিয়া পারণ 
রাভ্রিকালে যদি নাহি করে জাগরণ ॥ 
জলমান্র পুনর্ব্বার করে যদি পাঁন। 
ব্রত অর্থফল পাষ শুন মতিমান্‌॥ 
শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্ম করিয়া স্মরণ 
এই মন্ত্রে হবিঘা্ন করিবে ভোজন ॥ 
অন্ন তুমি বিস্তুরূগী প্রাণীদের প্রাণ। 
তোমারে হুজন করে ব্রহ্মা ভগবান্‌ ॥ 
তোমার কৃপায় জীব বাঁচে অবিরল। 
আমারে প্রদান কর এই ব্রত-ফল॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
একাদশী ব্রত যেই করে আচরণ ॥ 
শ্রীহরির দাস্ত লাভ করে মেইজন। 
মুক্তিলাত কবে তার বংশধরগণ ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথ! যে শুনিবে কাণে। 
অনবগ্ধ ভক্তিরম উছলিবে প্রাণে ॥ 
তাপদগ্ধ নরনারী পরিতৃপ্ত হয। 
ঘুচে ঘায় সকলের শমনের ভয ॥ 
কৃষ্ণের চরণে মন রষেছে বাহার । 
ভ্রিভূবন-মাঝে আছে কি ভয তাহার ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব) বৃথা কাটে কাঁল। 
কৃষ্ণনামে ছিন্ন হয ভরব-মাযাজাল ॥ 
হৃহৃস্তর ভবসিন্ধু পার যদি হবে। 
কষ্টের চরণ-চিন্তা কর সদা তবে ॥ 
মায়াময় এ সংসারে কেহ নহে কার। 
একমীত্র হরিনাম কলের সার 
ভ্রীরুক্জনখণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায় পাপ । 
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& ভলভ্রিংশ অধ্যাব 
গোঁপকত্তাক্কিত শ্রীকফ-স্তোতু, বন্তুহবণ, বাঁধিকাঁ- 
কত শ্রীকৃ-স্তোত, গৌবী বরতবিধান, ব্রবথা, 

পার্বতী-স্তোত্র এবং ব্রতাস্তে পার্বতী 
ববদানি। 
একাদশী কথা শুনি দেবর্ধি নারদ | " 
শ্রদ্ধাপৃত চিত্তে বন্দে নারাযণপন ॥ 
বিনয ভাষণে তবে পন্োধি হরিবে। 
বলেন নারদ মুনি অতি ধীরে ধীরে ॥ 
তোমার কৃপা প্রভূ কত জ্ঞান হয। 
জ্ঞানের ভাণ্ডার তুমি এই পরিচয় ॥ 
পুরাণের কথা আর শ্রীকৃষণকীর্ভন। 
তোমার কৃপায় প্রভূ করিনু শ্রবণ॥ 
এত যদি কৃপা তুমি কর মম াই। 
আরো! কিছু কৃষ্ণকথা বল গো গোঁদাই | 
নারাধণ কহিলেন, গুন তপোধন। 
কৃষের চরিত্র-কথা। করিব বর্ণন 
কিবপে গোপীর বস্ত্র হরে সনাতন । 
সেই কথা কহি আমি গুন দিষা! মন ॥ - 
নারদ কহিল! প্রভূ দেব নারায়ণ। 
কহ কহ মোরে সেই অপূর্ব কখন। 
শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনি তৃপ্তি নাহি হ্য। 
কপা করি দব কথ! কহ মহাশয ॥ 
নারদের বাক্য শুনি কহে নারাযণ। 
বিচিত্র আখ্যান কহি গুন তপোধন ॥ 
হেমন্তের কালে মিলি গোপিকারা ঘত। 
মদনে গীড়িতা হযে আরভিল ব্রত ॥ 
সংঘত হুইয়! করি হুবিষ্ত ভোজন। 
ষসুনার তীরে সবে করিল মন ॥” 
বালু দ্বারা রচি সেখা পার্ববতী-মুরতি। 
দেবীরে আহ্বান করে যতেক যুবতী ॥ 
চন্দন অগ্ুরু ধূপ কন্তরী কুছুম। 
ব্বিধ মাল্য আর বিবিধ কুহ্ম | 


শ্রীকৃফজন্মথ্গ। ৪৯৭ 
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এই সব দিয়া করি দেবীরে পূজন ৷ মধু কৈটতের ভয়ে বিষ্ু সনাতন । 

তক্তিভরে পার্ববতীরে করে সম্বোধন ॥ যে দেবীরে ভক্তিতরে করে আরাধন ॥ 
জগতের মাত তুমি জগৎপালিনী । তুমি দেই শক্তিমধী জানি অনিবার। 
হজনের কন্তরী তুমি সংহারকারিণী ॥ তোমার চরণে মোরা! করি নমস্কার ॥ 


দুর্গতিনাশিনি ছুর্গে তুমি বিশ্বস্ততা! ত্রিপুর-সংগ্রামকালে সর্ববদেবগ্ণণ 
শীকুষের দেহে তুমি হও আবির্ভূত | | যে দ্ববীরে ভযে ভয়ে করিল স্তবন ॥ 


কোটি সূর্ধ্যদম তবদীপ্ত কলেবর। তুমি সেই ছুর্গাদেবী মঙ্গল আধার। 
সিন্দুর-বিন্দুতে তুমি শোতিছ সুন্দর ॥ ভক্তি সহকারে মোর! করি নমস্কার ॥ 
নবীন যুবতী তুমি ভূবনমোহিনী। ধাহার আজ্ঞায চলে বায়ু নিরন্তব ।. 
মোক্ষদাত্রী তুমি মাতঃ বিশ্বের পালিনী॥ | ধাঁহার আদেশে চলে সূর্ধ্য নিশাকর॥ 
ভুবন-ঈশ্বরী তুমি জগম্মাত। নাম। ফীহার আজ্ঞায় হয সুজন সংহার। 
গ্রকৃতি ঈশ্বরী তুমি জানি অবিরাম ॥ সেই জনন্বীর পদে করি নমস্কার ॥ 
তুমি রাধা তুমি লক্ষ্মী তুমি সরন্বতী। আমাদের পানে মাতঃ মুখ তুলি চাঁও। 


বেদ-নধিষ্ঠাত্রী তুমি শ্রীদাবিত্রী সতী ॥ নন্দহ্ত শ্রীকৃষ্ণেরে পতিরূপে দাও ॥ 
শিবারূপে আছ ভূষি শিবের ভবনে । এরূপ প্রীর্ঘনা করি যত গোপীগ্ণণ। 


্রহ্মাণী রূপেতে আছ ত্রন্মার সদনে ॥ ভক্তিভরে পার্বতীরে করিল পূজন ॥ 
তব অংশভূতা! হয সকল কামিনী । তারপর নমস্কার করি বারে বারে। 
বীজন্বরূিণী তুমি ভূবন-মোহিনী ॥ পার্ববতীরে স্তব করে ভক্ভি-সহকারে ॥ 
তুমি ছায! তুমি মাঘ! তুমি দেবী রতি। তুমি দেবী দয়ামধী মঙ্গলকারিণী | 
শতরূপ৷ দেবভুতি তুমি অরুচ্ধতী ॥ অতীদ্দিত সমুদয বস্ত-প্রদাধিনী ॥ 
ভুলমী ও গঙ্গা তুমি কি কহিব আর । শঙ্করের শ্রিযা তুমি কি কহিব আর। 
ন্দীরূপে বহিতেছ পৃথিবী-মাঝার ॥ তোমার চরণে মোর! করি নমক্ষীর ॥ 


জ্যোতিঃরূপ! সন্ত্রূপা শক্তিম্বরূপিণী। বিশ্বের জননী তুমি ভূবন-ঈশ্বরী । 

ভুমি মাতঃ রাজলন্ষণী মঙ্গলদাধিনী ॥ মোদের বাঞ্ছিত পতি দাও কৃপা করি ॥ 
প্রভারূপে আছ তুমি দৃর্য্যের মাঝার। তুমি হুর্গা, শিবা, মায়া, তুমি সনাতনী । 
শোতারপে চন্দ্রমাঝে রহ অনিবার ॥ তোথারে প্রণাম করি দেবী নারাযণী ॥ 


শব্দরূপে আছ তুমি গনমগ্ডলে। বিশ্ব-বিনাশন দেবী তব ছুর্গা-নাম। 

* শক্তিরূপে বিরাজিতা এই ধরাতলে ॥ প্ন:-কারেতে দৈত্য নাশ বুঝি অবিরাম ॥ 
ক্ষুধা ভূমি তৃষ্ণ। তুমি, জীব সকলের। 'উকারেতে বিস্বনাশ বেদের সম্মত। 
স্মৃতি মেধা বৃদ্ধি ভূমি পণ্ডিতগণের ॥ “রে রোগবিনাশক বুঝি অবিরত ॥ 
সৃত্যপতীয়ী বিদ্যা তুমি সকলের সার। গ”কারেতে পাপ নাশ জানি সর্ববদাই। 
ভক্তিভরে তব পদে করি নমস্কার ॥ “আ”কারেতে শত্রনাশ কোন ভুল নাই ॥ 
্রন্ধা বিষুঃ শঙ্করের শক্তিরূপা৷ হও । সকল হুর্গতি নাশ ধার নামে হয। 


মকল জীবের মাঝে শক্তিরূপে রও ॥ তিনি ছুর্ণা। শক্তিবপা৷ সকল সময ॥ 
- সাজ ৩২ 


চর 


৪৯৮ 





ুর্গা অর্থে দৈত্যপতি বুঝি অনুক্ষণ। 
'আ'কারেতে বুঝি মোরা বিনাশ লাধন ॥ 
দৈত্যের পতিরে ধিমি করিল! সংহার। 
পণ্ডিতের দুর্গা নাম রাখিলেন তার | 
শিকারে কল্যাণ বুঝি, উৎকর্ষ ইকারে। 
বা” শব্দেতে দাতা! সবে বুঝিবারে পারে ॥ 
উৎকৃষ্ট মঙ্গল তুমি দাও সর্ব্রদাই। ] 
শিবা নামে অভিহিতা৷ হুইয়াছ তাই ॥ 
“শিব? অর্থে মোক্ষলাভ শান্্-সনুসারে | 
বুঝি জন্মপ্রদায়িনী জননী “আকারে? ॥ 
দান কর তুমি মাতঃ মুকতি নির্ববীণ। 
পণ্ডিতের! শিব! নাম করিয়াছে দান ॥ 
নিরন্তর ভুমি মাগো দূর কর ভয। 

অভয় তোথারে তাই স্ুধীজন কয় ॥ 

মা? শব্দেতে মোহ মোক! বুঝি সর্ববজন। 
“য় শব্দে আবদ্ধ করা জানি অনুদ্ষণ ॥ 
জীবগণে বদ্ধ তুমি কর মায়াপাশে। 

মায় নামে পণ্ডিতের! তোমারে সম্ভাষে ॥ 
নারায়ণ-নমতুল্য! অঙ্গজাত! তার। - 
নারায়ণী নাম তাই হইল তোমার ॥ 

নিত্যা ও নিগুণ! তুমি বিশ্বের জননী । _ 
স্ধীগণ তব নাম রাখে সনাতনী ॥ 

কল্যাণ প্রদান তুমি কর অবিরাম। 
পণ্ডিতের! তাই তব দিল জয়া নাম॥ 
এরশবধ্য গ্রদান তুমি কর সর্ববদাই। 
রীসর্ববমঙ্গল! নামে উক্ত তুমি তাই॥ 
মহাপ্রলয়ের কালে বিষণ, ভগবান্‌। 
ব্রঙ্মাদেবে এই স্তব করিল! প্রদান ॥ 

মধু কৈটভের ভয়ে ত্রদ্া প্রজাপতি। 

এই স্তব করিলেন ভক্তিভরে অতি ॥ 
মহামায়া ছুর্গাদেবী করি আগমন । 

কৃষ্ণের কচ তারে করিলা! অর্পণ ॥ 
ত্রিপুরান্ররের বুদ্ধে দেব পঞ্চানন। 

রূথ সহ নিপতিত হুইলা যখন ॥ 


জীরীব্রন্ববৈবর্তপুরাণ। 


সে সময় আসি সেখ ব্রহ্মা ভগ্রবান্। 
এই স্তব মহাঁদেবে করিলা গ্রদান ॥ 
্রীহর্গার স্তব করি শশার্কশেখর। 
সেই ধুদ্ধে জযলাঁভ করে অনন্তর ॥ 
গোপকন্তা! কৃত স্তব যে করে পঠন। 
শক্রতয় হতে মুক্ত হইবে দে জন 
রাজদ্ারে শ্বশানেতে ভয নাহি তার। 
দাঝাগ্নি হইতে সেই পাইবে উদ্ধীর ॥ 
কভু নাহি হবে তার হিংত্রজন্ত-ভয়। 
কারাগার-ভয তার কভু নাহি হয॥ 
সমুন্ধে পতিত যদি হ্য সেইজন। 
তথাপি বিপদ নাহি হবে কদাচন ॥ 
বন্ধুর বিচ্ছেদ কভু নাহি হবে তার। 
গুরুশাপ হতে সেই লভিবে উদ্ধার ॥ 
ধনহীন অবস্থায় যদি কোন জন। 
এই স্তোত্র ভক্তিতরে করয়ে গঠন ॥ 
ধন লাভ হবে তাঁর ছুঃখ হবে দুর। 
যশ মান সেই জন লভিবে প্রচুর ॥ 
জাতিনাশ পতিভেদ.যদি কু হ্য়। 
এই স্তব্‌ পাঠে মুক্তি হইবে নিশ্চয়॥ 
সর্পবিষে যদি কেহ জর্জরিত হয। 
এই স্তোত্র পাঠে তার দূর হ্য ভয় ॥ « 
ভক্তিভরে এই স্তোত্র পড়ে যেই জন 
হরি প্রতি দৃঢ় তক্তি লভে অনুক্ষণ॥ 
পার্ব্বতী-প্রমাদে সেই হরিদাস পায়। 
অস্তিমেতে সেইজন গোলৌকেতে যায়| 
এইরূপ স্তব করি ব্রজাঙ্গনাথণ। 

এক মান পার্ববতীর করিল পূজন ॥ 
কুদুম কন্ত.রী আর অগুরু চন্দন। 
ধৃপদীপ ফলমূল বিবিধ বদন ॥ 

পুজা উপচার যত লয়ে নারীগণ। 
নদীর তীরেতে সব করিল স্থাপন ॥ 
তারপর নৈবেগ্তাদি রাখি নদীতীরে 1 


ন্নানতরে নামে সবে যমুনার নীরে ॥ 


শপ সপিিপপিসপসপিসিসিস 


মীল গীত শুরু আদি বস্ত্র হ্বর্শন। 
যমুনার তটে সব করিল৷ স্থাপন ॥ 
শ্রীরুষ্েরে প্রাণ মন করি সমর্পন । 
উনঙ্গিনী হযে জলে নামে গৌঁগীগণ | 
জলের ক্রৌড়াষ নবে মণ্ত ঘবে হয়। 
কৃষ্ণ হরি আসিলেন এমন সময ॥ 
বন্ত্র আদি নদীতটে করি! দর্শন। 
গোঁপনেতে ভগবান্‌ করিল! হরণ ॥ 
তার সাথে ছিল যত সহচরগণ। 
নৈবেক্ প্রস্ৃতি মব করিল ভোজন ॥ 
শোপীদের বন্ত্র চুরি করি তারপর । 
সুদুর বনের মাঝে পলাষ সত্বর ॥ 

শত শত বনত্রপুঞ্জ রাখিয। সেখায। 
অবস্থান করে সবে কৃষ্ণ-প্রতীক্ষায ॥ 
সুদাম শ্রীদাম আর হুম্বর স্বল। 
স্থ্গ সুপার বনু দামাদি শীতল ॥ 
বীরভানু সূরধ্যভানু চন্্রভানু তাল। 
রত্বভানু বন্তৃতানু দ্বাদশ গোপাল ॥ 
কৃষ্ণ আর বলরাম এই চৌদ্দ জন। 
একত্র হইল ক্রমে আমন্দিত মন ॥ 
নঙ্গেতে রয়েছে আর অসংখ্য গ্বোপাল। 
সবে মিলি একসাথে চড়ে বৃক্ষডাল।॥ 
কিছু বন্ত্র ভগবান করিযা গ্রহণ। 
ক্দন্ধ বুক্ষের "পরে করে আরোহণ ॥ 
তারপর সনাতন কৃষ্ণ দযাময। 
গোগীদেরে সম্যোধিয়া মৃহ্বাক্যে কয ॥ 
আমার বচন শুন গোপাঙ্গনাগণ। 
করিয়াছ মকলেই ব্রত আরম্তণ | 
ব্রতের সঙকল্প করি তোমর! সকলে। 
নমী। হযে আছ কেন যমুনার জলে | 
_ ব্রত অন্গ হানি কর কিমের কারণ। 
তোমাদের বন্ত্র কেবা করিল হরণ ॥ 
ব্রতেতে দীক্ষিতা হয়ে যদি নারীগণ। 
উলঙ্গিনী হযে করে স্বান সমাপন ॥ 





শ্রীকৃষ্ণজন্মথগু। ৪৯৯ 


৯ 


তাহাতে বরুণদেব অতি রুষ্ট হুয়। 
হরণ করিয়া লয বন্ত্র সমু ॥ 
উলঙ্গিনী হয়ে কিবা করিবে এক্ষণে। 
আমার সমক্ষে তীরে উঠিবে কেমনে ॥ 
কিরূপে করিবে তবে ব্রত সমাপন। 
কিরূপে ভবন পানে করিবে গমন ॥ 
যে দেবীরে পূজিয়াছ ভভিযুক্ত মনে । 
সক্ষম ন! হন তিনি দ্রব্যাদি রক্ষণে ॥ 
আমার বচন শুন গোপিক। সকল। 
কিরূপে দিবেন তিনি এই ভ্রতফল ॥ 
সামান্য ভ্ত্ব্যাদি যেই ন| পারে রক্ষিতে। 
তাহার কি সাধ্য আছে ত্রতফল দিতে ॥ 
কৃষ্ণের বচন শুনি ব্রজালনাগণ। 
চিন্তাকুল। হ'য়ে সবে করিল দর্শন ॥ 
যমুনার তীরে যত বন্ত্র আদি ছিল। 
কোন জন আসি তাহ। হরণ করিল ॥ 
ব্যাকুলিতা হযে যত গোপিকার দল। 
হায হা করি সবে কীদ্দে অবিরল ॥ 
কৃতাঞ্জলিপুটে পরে গোপাঙ্গনাগণ। 
কৃষ্ণের উদ্দেশে কছে কাতির বচন ॥ 
তুমি আদীম্বর প্রভু তুমি সনাতন | 
কিহ্বরীগণেরে বস্ত্র করহ অর্পণ ॥ 

তুমি বেদবিদ্শেষ্ঠ তুমি ভগবান্‌। 
আমাদের বন্্ যত করহ প্রদান॥ 

নগ্না হয়ে জল হ'তে উঠিতে না পারি। 
হে গোবিন্দ বস্ত্র সব দাও তাড়াতাড়ি ॥ 
এমন সময় আসি শ্রম সেথায। 

দুর হতে বন্ত্রপুঞ্জ তাদেরে দেখায় ॥ 
তাহ। হেরি কোপভরে রাধিকা যুবতী | 
আরক্ত লোচনে কহে সধীদের প্রতি ॥ 
সশীলা মাধবী পদ্ম! গৌরী শশিকলা। 
যমুনা কালিকা। হুর্গা ভারতী কমলা ॥ 
হ্ধামথা পন্রমুখী চন্দ্রমুখী রতি । 
জাহ্বী অপ্র্ণ। গঙ্গা চম্পা! সরম্বতী ॥ 


৫০০ রী্রীবহ্ষাবৈবর্ত-পুরাণ। 


অস্থিকা সাবিত্রী শুভ চন্দননন্দিনী। 
পারিজাতা স্বযংপ্রভা কুন্তীবিনোদ্িনী ॥ 
শুন শুন দখীগণ আমার বচন। 
কৃষ্েরে বন্ধন করি কর আনযন ॥ 
রাধার বচন শুনি ব্রজাঙ্গনাগণ। 
এক হাতে গুহ অঙ্গ করি আচ্ছাদন ॥ 
জল হতে উঠি ত্বরা নগ্ন! অবস্থায। 
কৃষ্ণেরে আনিতে ধরি ত্বরা করি বায ॥ 
শ্রীবাম হেরিয়! তাহ! করে পলাযন। 
পশ্চাতে ছুটিয! চলে যত গোগীগণ ॥ 
বন্ত্রচোর বালকের! না৷ হেরি উপায়। 
যেথায় শ্রীকৃষ্ণ রাজে সেইখানে যায ॥ 
গ্োপিকারা তাহাদের করে আক্রমণ। 
শিশুরা করিল বন্্র কষে সমর্পণ ॥ 
অনস্তর বন্ত্র লযে কৃষ্ণ সনাতন। 
কদন্ব-শীখায সব করিলা স্থাপন ॥ 
তারপর লকৌতুকে করি সন্বোধন। 
হাস্ত করি কহিলেন শুন গোগীগণ ॥ 
এই আচরণ কেন করিতেছ আজ । 
বিবন্তরা হইযা আছ তবু নাহি লাজ ॥ 
রাধা সহ তীরে উঠে তোমরা সকলে। 
বন্ত্রাদি প্রার্থনা! কর কৃতাঞ্জলি হ'য়ে ॥ 
প্রার্থনা না করে যদি রাধিকা যুবতী । 
বস্ত্র না পাইবে তবে হইবে হুর্গাতি ॥ 
তোমাদের বস্ত্র যদি নাহি দান করি। 
কি আর করিবে মোর রাধিকা সুন্দরী ॥ 
যে দেবীরে ব্রত মাঝে কর আরাধন। 
কি আর করিবে মোর অনিষ্ট সাধন ॥ 
যাও যাঁও সবে মিলি রাধার নিকটে । 
আমার কল কথ! কহ অকপটে ॥ 
কৃষ্ণের চন শুনি ব্রজাঙ্গনাগণ। 
রাধিকারে গ্রিয়া! নব করে নিবেন ॥ 
দমন্ত শ্রবণ করি রাধিকা যুবতী । 
কামবাণে গ্রগীড়িত! হইলেন অতি॥ 


রোমাঞ্চিত জঙ্গ তার হয় বারে বারে। 
লজ্জায় কৃষ্ণের কাছে যাইতে না পারে ॥ 
জলে যোগাসন করি অতি ভক্তিভরে। 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান রাধা সতী করে॥ 
ভাবের আবেগে হয সজল নযন। 
করযোড়ে প্রাথেশ্বরে করিল স্তবন॥ 
প্রাণের বল্লভ তৃমি প্রাণের ঈশ্বর । 
গোলোকের নাথ তুমি প্রভু পরাৎপর ॥ 
দীনবন্ধু কৃপাসিদ্ধু করুণামাগর। 
গোপীর ঈশ্বর তুমি হও নিরন্তর 
নন্দের আত্মজ তুমি নযনাভিরাম। 
তোমার চরণে আমি করিনু প্রণাম ॥ 
সদানন্দ নিত্যানন্ন তুমি সারাৎনার। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
প্রাণনাথ কৃষ্ণ ভূমি পতিতপাবন। 
তোমার চরণ ধ্যান করি অনুক্ষণ॥ 
ইন্দ্রধাগ ভঙ্গ ভূমি কর সনাতন। 
কালিয়নাগেরে তুমি করিলে দমন ॥ 
্রহ্ধা-দর্প চর্ণ তুমি করিলে হেলায। 


1 ভক্তিভরে প্রণিপাত করি তব পাষ॥ 


অনন্ত মহান্‌ আর ব্রন্ধা মহেশ্বর ৷ 
মকলের প্রভু তুমি সবার ঈশ্বর | 
্রহ্মবীজরূপী তুমি সর্বজ্ঞ সদাই। 
তোমার চরণে আমি প্রগতি জানাই ॥ 
গুণাতীত গুণাত্বক সর্বব-গুণাধার। 
তব পাদপদ্মে আমি করি নমক্কার॥ 
সিদ্ধির ঈশ্বর তুমি বীজ তপস্তার | 
তোমার চরণে আমি নমি বারংবার ॥ 
সর্ধ্ববীজরপী তুমি অনিরর্বচনীয়। 
সিঘির ন্বরূপ তুমি সদা অদ্বিতীয় ॥ 
তোমার চরণ পূজ! করি অনুষক্ষণ। 


'পৃজনীয়া হইযাছে যত দেবীগণ | 


লক্ষণী ছুর্গ! গ্রন্না আর সাবিত্রী ভারতী । 
তোমার কৃপায় তার! পূজনীযা অতি॥ 


শ্রীরৃষ্ণজন্খ্গড। 


৫০১ 


টিক িকি 


সেই সনাতন তুমি মহিমীবতার। 
তোযার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
রাধাকুত এই স্তোত্র যে করে পঠন। 
হুরির চরণে ভক্তি লভে সেইজন ॥ 
বিপদ্কালেতে যেই পড়ে এই স্তব। 
আপদ্‌ বিপদ তার দূরে যায় সব ॥ 
হত দ্রব্য নষ্ট দ্রব্য লভে পুনরায় । 
চিন্তাগ্রস্ত মানবের। মহাশান্তি পায় ॥ 
এই স্তব ভক্তিভরে যে করে পঠম। 
আত্মীদ্ব-বিচ্ছেদ তাঁর না হয কখন ॥ 
কুমারী যুবতী যদি এক বর্ষ ধরে। 
- তক্তিনহকারে এই রাধাস্তব পড়ে ॥ 
অবশ্ঠুই নে বালিকা! হরির কৃপা । 
কুষ্ণদূম গুণবান্‌ পতিরত্ব পাঁয়॥ 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করি সে সময়। 
হেবিলা রাধিকাদেবী বিশ্ব কৃষ্ণময় | 
তারপর দেখে রাধা চাহিয়া নিকটে। 
_ বন্্র আর ভ্রতত্রব্য রহিয়াছে তটে॥ 
বিল্মযে মগন! হয়ে ব্রজাঙ্গনাগণ। 
জল হ'তে উঠি করে ব্রত সম্পাদন ॥ 
তারপর গোপীগণ রাধার আজ্ঞায। 
পুলকিত হুযে সবে নিজ গৃহে যায় ॥ 


_  ভ্রীবাধিকা! ও গোপীগণের গৌবীব্রত পালন । 
নারদ কহিল! প্রভু হরি নারায়ণ। 
বিচিত্র কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
কোন্‌ ব্রত গোীগণ করে অনুষ্ঠান। 
তাহার কি নাম হয় কহ মহাপ্রাণ ॥ 
এই ব্রত অনুষ্ঠানে কিবা ফল হ্য। 
কোন্‌ দ্রব্য দিতে হয় কহ মহাশয় ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
এই ব্রতকথ! আমি কহিব এক্ষণ | 
এই ব্রত স্থবিখ্যাত গৌরীব্রত নামে। 
ঘরে ঘরে প্রচলিত আছে ধ্বাধামে ॥ 


অস্ত্রাণ মাষের কালে এই ব্রত হয। 
এই ব্রত করে যত কন্তা-নমুদয় ॥ 
কন্তাগ্ণ স্নান আদি করি সমাপন | 
করিবে বিশুদ্ধ মনে ঘটের স্থাপন ॥ 
ূরধ্য বহি বিষ্ণু শিব গ্রণেশ পার্ববতী। 
আহ্বান করিবে বে ভক্তিভরে অতি ॥ 
এই ছয় দেবতারে ভক্তিনহুকারে | 
পৃজন করিবে পরে পঞ্চ উপচারে ॥. 
এইরূপে পূজা আদি করি সমাপন | 
আরম্ভ করিবে ব্রত ত কন্তাগণ ॥ 
ঘটেতে চচ্চিত করি অগ্রু চন্দন | 
স্থবিস্তৃত মণ্ডলাদি করিবে রচন ॥ 
বালু দিয়া অবশেষে ভক্তিভরে অতি। 
রচিবে শ্রীদশভুজা দুর্গার মূরতি ॥ 
এইরূপে ছুর্গামুত্তি করিযা! নির্মাণ । 
কপালে সিন্দুরবিন্দু করিবে প্রদান ॥ 
তারপর যুক্তকরে করি আবাহুন। 
ভক্তিভরে পার্ববতীর করিবে স্তবন ॥ 
শহ্বরের অর্দাঙ্গিনী তুমি গৌরী সতী । 
আমারে গ্রদান কর স্থহূর্লভ পতি ॥ 
এইরূপে মন্ত্রপাঠ করি সমাপন । 
কাত্যায়নী ধ্যান কর মঙগল-কারণ ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন যোৌগিরাজ। 
সামবেদ-উক্ত ধ্যান কহিতেছি আজ ॥ 
ধিনি শিব। শিবপ্রিয়া শিববক্ষে স্থিতা। 
রত্র-আভরণে ধিনি সদা! বিভূষিত ॥ 
মু সু হাস্থযুক্ত বদন বাঁহার। 
প্রস্নলোচন ধার অতি চমৎকার ॥ 
নবীন-যৌবনযুক্তা যিনি অনুক্ষণ। 
ললাটে মিন্দুর যাঁর অতি সুদর্শন ॥ 
বাহার গণ্ডেতে শোভে রঙের কুগুল। 
লেতে মালতীমাল! শৌভে অবিরল ॥ 
পরিধানে বহিশুদ্ধ বসন ধাহার। 
ম্তকে ক্কিরীট ধার শোভে অনিবার ॥ 


৫০২ ৃ্‌ রী্ীতরন্ষবৈবর্ত-পুরাণ। 


স্বকঠিন শ্রোণিঘয় অতি মনোহর । 
কোটিদর্ধয সম ধার দীপ্ত কলেবর ॥ 
পক-বিষ্ব-ম ধার ওঠ ও অধর | 
চম্পক-কুহ্মসম বরণ জুন্দর ॥ 
মুক্তীসম দত্তরাজি অতি মনৌরম। 
বদন বাহার পূর্ণ শশধর-দম ॥ 
ব্রহ্মা আদি দেবণ ধ্যান করে যার। 
তাহার ভজনা আমি করি বার বার ॥ 
এইরূপে ধ্যান শেষ করি ব্রতী জন। 
ধ্যানপুষ্প মস্তকেতে করিবে অর্পন ॥ 
তারপর অন্ত পুষ্প করিয গ্রহণ । 
পুমর্ব্বার ধ্যান করি করিবে পূজন ॥ 
এইরূপে প্রতিদিন পূজা সাঙ্গ ক'রে। 
শুনিবে ব্রতেয্ কথ! দতক্তি অন্তরে ॥ 
নারদ কহিলা, প্রভূ কপা-মবতার |] 
ব্রতের বিধান আমি জানিনু এবার ॥ 
ব্রতকথ। শুনিবারে ইচ্ছা বড় হয়। 
কৃপা করি সেই কথা কহ মহাশয় ॥ 
এই ব্রত গ্রথমেতে করে কোন্‌ জন। 
দয়াময় কর মোর সন্দেহ-ভঞ্জন ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, নারদ স্থজন। 
কহিতেছি ব্রতকথা শুন দিয়া মন ॥ 
কুশধ্বজ নাষে এক ছিল নরপতি । 
তাহার নন্দিনী ছিল দাধবী বেদবতী॥ 
শুন হে নারদ মুনি অপূর্ব কাহিনী । 
ব্দেবতী উপাখ্যান সংক্ষেপে বাখানি ॥ 
ধর্মধ্বজ কুশধবজ উগ্র তপন্তায়। 
আরাধন। করিলেন দেবী কমলায় ॥ 
লক্ষদীদেবী বর দিল! তু চিত্ত অতি। 
সেই বরে ছল তাঁরা পৃথিবীর পতি ॥ 
লক্ষষীবরে লাভ করে সম্পদ তনয়। 
কুশধ্বজ্-পত্ীগর্ডে এক বন্তা হয় ॥ 
লকীম্বরূপিনী কণ্ঠ হুঘর্শনা অতি। 
সকলে রাখিল তার নাম বোবতী ॥ 





শাদা রহ 


ভূমিষ্ঠ হুইয়া কন্যা লভে ব্্ধজ্ঞান। 
তপন্থার তরে করে অরণ্যে প্রস্থান ॥ 
মন্বস্তর কাল কন্তা পবিত্র পুক্করে। 
একমনে একপ্রাথে সদা ধ্যান করে ॥ 
তপস্থায় বিন্দুমাত্র ক্লেশ নাহি হ্য। 
যৌবনমম্পন! কন্তা হুল মে সময় ॥ 
সহন! আকাশবাণী গুনে বেদবতী। 
জন্মান্তরে পাবে তুমি শ্রীহরিরে পতি ॥ 
গুনিযা আঁকাশবাণী হট চিতে অতি। 
গম্ধমাদনেতে যায় কন্ত! বেদবতী ॥ 
বহুকাল কাটাইল সেথ! তপস্যায়। 
সহুদা রাবণ আপি সম্মুখে দীড়ায় ॥ 
হেরিয়! তাহারে কন্তা অতিথির জ্ঞানে! 
সৎকার করিলা তারে পাগ্ অর্ধ্য দানে ॥ 
ফলমুল জল তারে করিলা প্রদান । 
বছু সমাদরে তারে করিল! সম্মান ॥ 
কগ্ঠার মোহনরূপ করিয়া দর্শন। 
হেরি তার পদ্মণম প্রফুল বদন । 
গীনোন্নতপয়োধর! হেরিয়! কন্তারে। 
রাবণ মধুর ভাষে কহে বারেবারে ॥ 
কে তুমি রূপমী নারী দেহ পরিচয। 
তোমারে হেরিষা আমি মুগ্ধ অতিশয ॥ 
এত বলি সে কন্ারে করি আকর্ষণ । 
বিহার করিতে চাহে ছুর্মাতি রাবণ ॥ 
হেরিযা তাহার এই হীন ব্যবহার । 
নূকোপ দৃষ্টিতে কন্তা৷ চাহে বারংবার 1 
স্তস্তিত হইয়া! রহে পামর.রাবণ। 
ম্হাক্রোধে বেদবতী কহিল! তখন ॥ 
অভিশাপ দিলু আজ শোন্‌ ছুরাত্মন্‌। 
বিনষ্ট হইবে তোর আত্মীয় স্বজন ॥ 
নিজে তুই ধ্বংস হবি পাবি প্রতিফল। 
তোর পাপে ধ্বংস হবে বান্ধব সকল ॥ 
করেছিস্‌ পাপহস্তে শরীর স্পর্শন। 

দে শরীর অবশ্ঠাই ত্যজিব এখন | 
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এ পিটিসি 


এই কথ বলি সতী দেখা অতঃপ্র। 
ঘযোগ্ের বলেতে ত্যাগ করে কলেবর ॥ 
সেই কন্তা বেদব্তী শুন বিধিজুত। 
প্রথমে পুজিল গৌরী হযে ভক্তিযুত॥ 
পুক্করতীর্ঘের মাঝে বেদবর্তী ঘাষ। 
প্রথমতঃ এই ভ্রত করিল সেখায ॥ 
ব্রতের সমাপ্তি দিনে শুন তণোধন। 
ছুর্গাদেবী তার কাছে করে আগমন ॥ 
কোটি সূরধ্যসম দীপ্ত দেবীর মুরতি। 
সন্যোধিয! কহিলেন বেদ্বতী প্রতি ॥ 
শুন গুন বেদবতি, আমার বচন। 
তোমার ব্রতের তরে তুষ্ট মোর মন ॥ 
/ যে বর চাহিবে তুমি দিব আমি তাই। 
মঙ্গল হইবে তব কোন ভয নাই ॥ 
এইরূপ বাক্য যবে কছিলা! পার্বতী । 
কৃতাগ্তলিপুটে তারে কহে বেদবতী ॥ 
শুন দেবি, আর কোন অভিলাষ নাই। 
নারায়ণ পতি হবে এই বর চাই॥ 
তোমার চরণে যেন রহে মোর মতি। 
এই ছুই বর দাও আমারে পী্ববতী ॥ 
শুনিয! সতীর বাক্য পার্বতী তখন। 
মৃহু মৃছু হাস্য করি কহিল! বচন ॥ 
গুন গুন বেদবতি, বচন আমার। 
লক্্ীন্বরূপিণী তুমি জননী সবার ॥ 
ভারতভূমিরে তুমি পবিত্র করিতে 
অবতীর্ণা হইয়া এই ধর্ণীতে ॥ 
তোমায় চরণ-ধুলি করি! স্পর্শন। 
বনুন্ধর! সথলবিত্র হয় অনুক্ষণ ॥ 
তোমার তপন্তা আর ব্রত-সমুদ্য। 
লোকের শিক্ষার তরে অবিরত হয ॥ 
পরম ঈশ্বরী তুমি শুন মনৌরমে। 
নারায়ণ-পত্তী হও জনমে জনমে ॥ 
দশরথপুত্রবপে বিষু সনাতন । 
ভ্রেতাযুগে রামরূপে করিবে গমন ॥ 








এসি 


শিশুরূপ ধরি তুমি যাবে মিথিলায়। 
সীতা নামে স্থুবিখ্যাত হইবে সেথায় ॥ 
মিথিলার অধিপতি জনক রাঁজন্‌। 
অতি সমাধরে তোম। করিবে পালন ॥ 
তারপর রামচন্দ্র গিয়া মিথিলা । 
করিবেন পরিণয় অবশ্য তৌমীয় ॥ 
এইরূপে কল্পে কল্পে প্রিয়া হবে তাঁর। 
বৃথা চিন্তা তুমি সতী কর পরিহার | 
কুশধ্বজ-তনয়ারে এই কথা বলি? 
আপন মন্দির পানে ছুর্গী যান চলি ॥ 
তারপর বেদব্তী কিছুকাল পরে। 
কম্তারূপ ধরি আসে মিথিলা নগরে ॥ 
লাঙ্গল-রেখার মাঝে স্বপ্তা যবে রযু। 
জনক দেখিতে তারে পাঁধ সে সময় ॥ 
ভূমিতলে পড়ি কন্া। করিছে রোদন। 
হেরিয়! জনক হয় বিল্ময়ে মন ॥ 
তপ্ত কাঞ্চনের সম বরণ তাহার । 


_জ্যোতির্ধয় কান্তি তার অতি টকার ॥ 


কন্তাঁরে হেরিয় বেথা নৃপতি তখন। 
বক্ষে ধরি গৃহপানে করিল গমন ॥ 
কন্তারে লইয়া রাজা চলিছে যখন। 
সহস! আকাশবাণী শুনিল রাজন্‌॥ 
শুন হে জনক রাজী আমার বচন। 
কম্তারে যতনভরে করহ পালন ॥ 
অধোঁনিসম্ভব। কন্যা! লক্গসীন্বরূপিণী। 
নারাযণপতী হবে তৌমার নন্দিনী ॥ 
শুনিযা আকাশবাণী জনক নৃপতি। 
কন্তারে লইযা চলে পুলকেতে অতি ॥ 
তারপর নিগৃহে করি আগমন । 
নি্সপত্বী-হস্তে কন্যা করে সমপর্ণ ॥ 
ক্রমে ফ্রেমে সে বালিক1 হইল যুবতী । 
ব্রতের প্রভাবে পাষ বামচন্দ্ে পতি ॥ 
এই ব্রন ভক্তিভরে করি অনুষ্ঠান। 
রাধিকা যুবতী কৃঞ্ণে পতিরূপে পান ॥ 


৫০৪ ্রীহরীত্রদ্দবৈবর্ভপুরাঁণ। 


লাস্ট পিসি, 


মে কুমারী এই ত্রত করে_অনুষ্ঠান। 
নিশ্চয় সে পতি পায় কুষের সথান | 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
এক মাস ব্রত করে যত গোগীগণ ॥ 
সমাপ্তি দিবসে তারা অতি ভক্তিভরে। 
কাণুশাখা উত্তমতে ভার স্তব করে| 
যেই স্তব করি শীত। রামচন্দ্রে পায়। 
দেই পুথ্য স্ব আমি কহিব তোথায় ॥ 
শভিত্বরূপিণী ভূমি সবার আধার । 
গণের ছাশ্রয় তুমি জননী সবার ॥ 
শহরের প্রিয়া তুমি কি কহিব আর। 
তোমার চরণে আমি করি নগন্ধার ॥ 
সত স্থিতি অন্ত-ভূমি কর নিরন্তর । 
মোরে পতি দান কর এই চাহি বর ॥ 
পতিপরায়ণা তুমি পতিত্রতা সতী ! 
চরণে প্রণাম করি দাও মোরে পতি ॥ 
মঙ্গল্দরূপা ভুমি মঙ্গলদায়িনী | 
সব্র্বম্গলের তূমি বীজন্রূপিণী ॥ 
আশুভনাশিনী ভূমি ঈশ্বরী সবার । 
তোমার চরণে আমি করি নন্দার ॥ 
গরনাজন্গরূপিণী তুমি সনাতনী | 
নিরাকার বর্ধরূপ। সবার জননী ॥ 
সকলের প্রিমনূপা হও আবিরাম। 
ভক্ভিভরে তব পদে করিনু প্রণাম ॥ 
গ্ুধা ভূ দয়া ইচ্ছা দিদ্রা সমুদয় 
তোমার অংশেতে মাগো দমুৎপন হয় ॥ 
নর্ধ্ঘরূপিণী তূমি জানি অনিবার 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
লজ্জা! দেধা ভূ পুণ্রি যত কিছু আছে। 
তব অংশ হতে মব জন্ম লভিয়াছে ॥ 
জনুকটন্বরূগা ভুমি ছও অবিরানি। 
তোমার চরণে আমি করিনু প্রণা ॥ 
বীজগগরূপিণী তুমি কলপ্রদায়িণী | 
দৌঁভাগ্যদায়িনী ভূষি ভুবনগোহিনী ॥ 
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নারায়ণে পতিন্ূপে দাও না আমায়। 
ভক্তিভরে প্রণিপাত করি তব পাষ। 
যে সব রম্দীগণ ভরত দমাপনে। 
এইরূপ নব করে ভক্তিমুক্ত মনে ॥ 
নারায়ণে পতিনূণে সবে ভারা পায়। 
অন্তিে কৃষ্ণের কাছে গোলোকেতে যয়ি॥ 
গোগীগণসহ ব্রত করি সম্পাদন | 
ভীরাধিকা ধিপ্রে করে দ্বর্ণ বিতরণ | 
ভোঁ্রন করায় বিপ্রে অতি সমাদরে। 
বাজিল বিবিধ বাগ হুমধুর শ্বরে ॥ 
এমন সময় হেখা সিংহ আরোহণে। 
আবিভূতি| দুর্গাদেবী প্রসনব্দনে ॥ 
ব্রদ্মাতেজে জ্যোভির্শয় কলেবর তার! 
সর্বব অঙ্গে শোভা পায় রদ্র-সলদ্কীর ॥ 
রাধিকারে দুর্গাদেবী করে আলিঙ্গন | 
প্রণাম করিল তাগে বরজাগনাগণ ॥ 
মকলেরে বর দান করিয়া পার্বতী ৷ 
রাধিকারে কহিলেন স্নেহভরে অতি ॥ 
গুন গুন রাধাসভী আখার বচন। 
ভ্রীঘরির প্রিয়তম| ভুমি অনুক্ষণ ॥ 
মায়ামনুন্তের রূপ করিলে ধারগ। 

তব ভ্রুত শুগু লোকশিক্ষার কারণ ॥ 
গোলোকের নাথ আর গোলোক দুন্দর। 
শ্রীশৈল বিরজানদী রাস মনোহর ॥ 
পড়ে কিন! পড়ে মনে ভাবি দেখ দতি। 
কৃষ্ণতুপ্যা হও তুমি রাধিকা নুবতী ॥ 
শ্্রীকুঞচের অর্দ অঙ্গ হতে জন্ম হয | 
তব অংশে জন্মে বত দেবী-দদুদয় ॥ 
গোগীরূপে আসিয়াছ কৃষের আজ্ঞায় | 
শ্রীনামের শাপে তুমি আসিলে ধরায়। 
অযোনিসম্তবা তুমি শুন লো রাধিকা! 
নিরন্তর হও তূদি হবি-প্রাণাধিকা ॥ 
পুণ্যবতী কলাবতী এই ধরাতলে। , 
ভূমি ছলে ভার কপ্া সেই পুণ্যফলে ॥ 


ব্র্বৈবভকিগবাণ 








এমন সমব সেগা সিংহ আবোহণে। 
আবভূর্তা দুর্গদেবী প্রসন্ন বদান॥ 
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তোমাতে হরিতে ভেদ করে কোন্‌ জন। 


বর্দিতে না পারে তোমা বেদ কদাচন ॥ 
কঠিন তপন্তা-করি ত্রহ্ধা। ভগবান্‌। 
তোমার শ্রীচরণের দর্শন না পান ॥ 
মনুবংশজাত ভক্ত স্জ্ঞ রাজন্‌। 


তোমার কৃপায় করে গোলোকে গমন ॥ 


_ তোমার মন্ত্রের বলে ভার্গব-কুমার। 
ক্ষত্রহীন করে বিশ্ব একবিংশবার ॥ 
তব মন্ত্র লাভ করি ভার্গব-নন্দন| 
কার্ডবীর্য্য অর্জুনেরে করিল নিধন ॥ 
গণেশের দস্ত ভাঙ্গে ভার্গব-তনয। 
তার প্রতি হয়েছিনু রুষ্টা অতিশয় ॥ 
তার মুখে তব নাম করিয়া শ্রবণ ।- 
কিছু ন! করিম তার অনিষ্ট সাধন ॥ 
তোমার প্রীতির লাখি হরি ননাতন। 
তাহার রক্ষার তরে করে আথমন ॥ 
জগত্বন্দিত। তুমি রাধিক! শ্রীমতী । 
কল্পে কল্পে ভগবান্‌ হন তব পতি ॥ 
যেই ব্রত ধরাধামে কর সম্পা্ন। 
লোকশিক্ষা তরে তাহা হয অনুক্ষণ ॥ 
মনোরম মধুমাস আসিবে যখন। 
নির্জন রাস্র মাঝে করিবে গমন ॥ 
সেখায পকলে মিলি আনন্দিত মনে | 
কৰিবে রামের লীলা প্রীহরির সনে ॥ 
হরিমহ কল্পে কল্পে ক্রীড়া হবে তব। 
বিধির লিখন ইহা! কিবা আমি কব ॥ 
মহেশবর-প্রিয।! আমি হুইন্ু যেমন। 
তেমনি কৃষ্ণের প্রিয়া হও অনুক্ষণ ॥ 
কৃষ্ণ-বক্ষে নিরন্তর কর অবস্থান । 
ত্রিভুবনে কেহ নহে তোমার সমান ॥ 
পরাৎপর গুরণাতীত কৃষ্ণ নিশিদিন। 
আমার বরেতে হবে তোমার অধীন ॥ 
ধ্যানাসাধ্য তগরবান্‌ ছুরারাধ্য যিনি। 
তব কাছে বশীভূত হইবেন তিনি ॥ 


স্ত্রীজাতির মাঝে তুমি অতি ভাগ্যবতী । 
কৃষ্ণ সহ যাবে শেষে গ্লোলোকের প্রতি ॥ 
এই কথা বলি দুর্গা অন্তহিতা হন 
গৃহপানে চলে যত ব্রজাঙ্গনাগণ ॥ 
এমন সময সেথা কৃষ্ণ সনাতন । 
শ্রীরাধার নিকটেতে করে আগমন ॥ 
কমনীয শ্যামমূত্তি অতি মনোহর | 
নবীন নীরদসম দীপ্ত কলেবর ॥ 
কোটি কোটি কন্দর্পের শোভ। অঙ্গে তার । 
সারা দেহে শোভিতেছে রত্র-মলঙ্কার ॥ 
গীতবন্ত্র পরিধানে অতি চমৎকার । 
কুণ্ুল বিরাজ করে কর্ণেতে তাহার ॥ 
শরতের চন্দ্রদম মুন্দর ব্দন। 
বিকশিত পদ্ম বুগ্লল নয়ন ॥ 
শিখিপুচ্ছ শোভিতেছে চূড়ায তাহার । 
কৌন্তুভের মণি শোভে বক্ষের মাঝাঁর | 
পরু বিশ্বমম তার ওঠ ও অধর । 
দাড়িত্ঘবীজের সম দত্ত মনোহর ॥ 
বিনোদ মুরলী হাতে শোতে অনুন্ষণ। 
মৃহ্‌ মু হাস্ত করে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
গুণের অতীত তিনি মঙ্গল-আধার। 
ব্রহ্মা শিব আদি ধ্যান করে অনিবার ॥ 
ব্রহ্মের ত্বরূপ তিনি অব্যক্ত অক্ষর। 
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥ 
বরেণ্য বরদ যিনি প্রভূ সনাতন। 
তেজোরূপে ধিনি নাথ সবার কারণ ॥ 
মঙ্গল্য মঙ্গলপ্রদ মঙ্গল-আধার । 
তাহার চরণে সবে করে নমস্কার ॥ 
পরাৎপর অবিত্ক্য ধিনি নির্ধ্বিকার। 
ভাহার চরণে সবে নমে বার বার। 
সগ্ডণ নিগুণ যিনি ব্রহ্গজ্যোতিঃ রূপ। 
স্বেচ্ারূপ তিনি প্রভু অতি অপরূপ ॥ 
কখনো সাকার ধিনি কভু নিরাকার । 
ভীহার চরণে সবে করে নমস্কার ॥ 





এ রী্রীত্রহ্মবৈবর্ভ পুরাণ । 





বেদাতীত ধিনি প্রভু অনির্ধবচনীয়। 
অব্যক্ত ঈশ্বর হরি যিনি অদ্বিতীয় ॥ 
স্বরূপ সর্বববীজ ধিনি সর্ববাধার। 
বেবগণ অংশরূপে না জানে তাহার | 
অনির্্ষচনীয় রূপ করিয়। দর্শন । 
প্রণাম করিল! তারে রাধিকা তখন | 
কামবাঁণে রোমাঞ্চিত হয় কলেবর। 
কৃষ্ণের মুখের পানে চাহে নিরন্তর ॥ 
কৃষের বদন সতী করিযা! দর্শন| 
লঙ্জাভরে নিজ মুখ করে আচ্ছাদন ॥ 
সহ মৃহ হান্ত করি পুলকের ভরে। 
* কটাক্ষ দৃষ্টিপাত ক্ষণে ক্ষণে করে ॥ 
কামবাণে রাধা-মক্গ হইল গীড়িত। 
সমস্ত শরীর তার হয রোমাঞ্চিত | 
তখন শ্রীকৃষ্ণ কহে রাধিকারি প্রতি । 
অভীগ্মিত বর তুমি চাহ আজ সতি ॥ 
কৃষের বচন শুনি রাধাদেবী কয়। 
তব পাদপদ্ধে মোর মন যেন রয॥ 


জনয জঙ্ে তুমি প্রত হও মোর গতি। : 


তোমার চরণে দাও অচলা৷ ভকতি ॥ 
্বপ্নে জাগরণে যেন তব ধ্যান করি। 
অচল! অটলা ভক্তি দাও তুমি হরি। 
শীষের সম্বোধন করি গোপীগণ 
তক্তিভরে বুক্ত করে কছিল তখন ॥ 
দ্বীনবন্ধে। কৃপাসিন্ধো করুণাবতার | 
প্রাণের বল্লত হও আমা সবাকার ॥ 
যেরূপ রাধারে তুমি করিবে দর্শন । 
_দেইরূপ আমাদেরে দেখ দনাতন ॥ 
সন্তু হইয়। কৃষ্ণ সবার বচনে। 
তি ব্বস্তি কহিলেন স্থগ্রসম মনে ॥ 
তারপর পুষ্পমালা করিযা গ্রহণ। 
সকল গ্রোগীর মাঝে করে বিতরণ | 
ক্রীড়াপন মনোহর করি আনয়ন। 
রাধিকারে ভগবান্‌ করিলা অর্পণ ॥ 





অনন্তর কলেরে সম্বোধন করি। 

সু মু বচনেতে কহিলেন হরি ॥ 

তিন মান গত হলে তোমরা সকলে। 

মিলিবে আমার দাথে রাের মণ্ডলে ॥ 

প্রাণরূগী হই আমি তোমা! সবাকার। 

প্রাণস্বরূপিণী হও তোমরা আমার ॥ 

তোমরা প্রেয়সী মোর হও অবিরত । 

লোকশিক্ষা তরে হয় তোগাদের ব্রত ॥ 

গোঁলোক হইতে সবে আসিলে হেথাঁয়। 

মোর সাথে গ্রোলোকেতে যাবে পুনরায় ॥ 

গুন শুন গোগীগণ আমার বচন। 

নিজ নিজ গৃছপানে করহ গমন ॥ 

শ্্ীহরির বাক্য শুনি গোঁপিকার দল। 

কৃষের ব্দনপানে চাহে অবিরল॥ 

তারপর গৃহপানে করিল গমন। 

সঙ্গী সহ গৃহে যান কৃ দনাতন ॥ 

্হ্মবৈবর্তের কথ মধুর মধুর। 

শ্রবণ করিলে সব ছুঃখ হয় দুর ॥ 
শ্রীরষ্দন্মধণওে উনব্রিংশ অধ্যাম সমাপ্ত | 


$ ভ্রিংশ অন্যায় 
বাদলীনা-বর্ন। 

নারদ কহিলা, গ্রতু দেব নারায়ণ। 
অপূর্ব কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
তিন যাস গত ছলে গোগীদের সহ। 
কোন্‌ ক্রীড়া করে হরি বিস্তারিষা কছ। 
কিরূপ শ্রীবুন্দাবন কহ মহাশয়। 
সব কথা জানিবারে কৌতুহল হয় ॥ 


" প্রকা হয়ি শত শত গোগীদের সনে । 


কিরূপে করিলা৷ ক্রীড়া! সেই বৃন্দাবনে | 
জানিতে বান! মোর কহ দয়াময। 
শ্রীহরির কথা শুনি তৃপ্তি নাহি হয়॥ 


জ্রীকৃষজন্মখগ্ড। 


নারদের এই বথা করিয়! শ্ুংণ। 
প্রণনন ব্দনে কছে দেব নারায়ণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণচরিত কথা অতি মধুময। 
শ্রবণ করিলে হয় সর্ববপাপ ক্ষয় ॥ 
শ্রীহরির রামলীল! করিব ব্্ণন। 
অতিপুণ্যগ্রদ্দ তাহা শুন দিয়া, মন ॥ 
একদিন মধুমাসে কৃষ্ণ সনাতন . 
রজনীডে বৃন্দাবনে করিলা গমন ॥ 
শুরুত্রয়োদশী নিশি অতি মনোহর । 
আকাশে বিরাঁজ করে পূর্ণ শশধর ॥ 
যুথিক! মাধবী কুন্দ পুষ্প সমুদয 
গাছে গাছে অতি শোভাময় ॥ 
পুষ্পগন্ধ মাখি গায় বহিছে পবন। 
ভ্রমর সকল করে মধুর গুঞ্জন ॥ 
কোকিল করিছে সুখে কুহ্ুকুছু গীন। 
সৃমধূর সেই স্বরে মুগ্ধ হ্য প্রাণ ॥ 
সুন্বর মে বনভূমি অতি স্থ্দর্শন। 
চন্দন অগ্ুরু গন্ধ আসে অনুক্ষণ ॥ 
কর তাল আদি দব্য সমূদ্য। 
সেই হৃন্দাবনভূমে পরিপূর্ণ রয় ॥ 
রতিকর বহুশধ্যা সেথায় রচিত। 
রত্বময প্রদদীপেতে দিক্‌ আলোকিত ॥ 
ধূপের মধুর গন্ধ আসে নিরস্তর। 
বিরাজ কৃরিছে সেথা! মাল্য মনোহর ॥ 
বাসন মণ্ডল শোতে বৃন্দাবন মাঝে। 
পুম্পের উদ্ভান কত তাহাতে বিরাজে ॥ 
শত শত সরোবর বিরাজে সেথায় । 
হংস হংসী মনোহখে ক্রীড়া করে তায় ॥ 
শুদ্ধ স্কটিকের সম সরোবর-জল। 


শুরুধাগ্ত লাজ দধি শোভে থরে থরে। 
রস্তা তরু শোভা পাঁষ রাসের ভিতরে ॥ 
শোভিছে মঙ্গলঘট অতি মনোহর । 

নারিকেল ফল শোভে তাহার উপর ॥ 


রাঁসের মণ্ডল সেথা করিয়া দর্শন । 
মৃহ্ু মৃদু হান্ত করে মদনমোহন ॥ 
গোপিকাগ্ধণের কাম বর্ধনের তরে। 
মুবলী বাজান কৃষ্ণ কৌতুকের ভরে॥ 
মোহন মু্ললীধ্বনি করিধা শ্রবণ । 
কামেতে অধীর হয রাধিকার মন ॥ 
নিশ্চল বৃক্ষের প্রায রাধিকা দীড়ায। 
বিনোদ যুরলীন্বরে চেতন! হারায় ॥ 
পুনরায় রাধাদেবী লভিযা চেতন | 
মুরলীর সেই স্বর করিল শববণ॥ 
কভু ওঠে কভু বলে রাধিকা যুবতী । 
কামবাণে ব্যাকুলিতা হইলেন অতি ॥ 
আপনার গৃহকর্্ম করি পরিহার । 
চারিধারে রাধারাণী চাহে বারবার ॥ 
যেই দিক্‌ হতে আসে মুরলীর স্বর । 
সেই দিকে শ্ত্রীরাধিক ধাইল সত্বর ॥ 
সরব্বকর্ম ত্যাগ করি রাধিকা যুবতী । 
মুরলীর ধ্বনি শুনি ধায় শীত্রগতি ॥ 
কষ্ণপাদপন্ন মনে ম্মরে অনুক্ষণ। 
কামবাণে জর্জরিত করিছে গমন ॥ 
অতীব হুন্দরী রাধা দেহের আভায়। 
চৌদিক্‌ উজ্ছবল হ'ল রূপের ছটায ॥ 
রতবাকর হ'তে রত্ব আহরি যতনে । 
সর্ববাঙ্গ সড্জিত তার অপূর্ব্ব রতনে ॥ 
দেহের আভার সঙ্গে রতন উজল। 
মিশে তাহা চারিদিক করে ঝলমল ॥ 
শ্রীরাধার সহচরী যারা যার! ছিল। 
কৃষ্ণের বাশরী শুনি সকলে চলিল | 
হশীলাছি রাধিকার তেত্রিশ সঙ্গিনী। 
মুরলীর ধ্বনি শুনি হইল মোহিনী ॥ 
নিজ নিজ কুলধধ্দ করি বিসর্জন । 
মুরলী শুনিযা ধাঁষ ব্রজাঙগনাগণ ॥ 
লক্ষ কোটি গোগীমধ্যে রাধার সঙ্গিনী । 
সর্ববভাবে শ্রেষ্ঠা, শুন তাঁদের কাহিনী ॥ 


৫০৪ 


৫০৮, শীতীব্রদ্ববৈবর্তপুরাণ। 


পিপিপি 


পশ্চাৎ তীদের চলে যতেক গোপিনী। 
তাদের সংখ্যার কথা শুন গুধমণি ॥ 
গশ্চাৎগামিনী যত রূপসী গ্োপিনী । 
বয়সে গুণেতে আর বেশবিধাধিনী ॥ 
সকলেই সমতুল্যা কেহ নহে হীন! । 
মকল গোপিনী হয গুণেতে সমানা ॥ 
গ্রথমে সুশীল! সখী করিল গমন। 
ষোড়শ সহত্র সধী পদে পদে রন ॥ 
তারপরে চলে সহী নাধ শশিকলা।- 
চৌষট্ি হাজার তাঁর সঙ্গে ব্রজবালা ॥ 
চ্দ্রমুখী নামে সথী চলে শীঘ্র করি। 
ত্রয়োদশ সহস্রটি তার সহচরী ॥ 
মাধবী সহিত চলে এগার হাজার। 

কি অপূর্ব রূপ আর অঙ্গের বাহার ॥ 
কদম্ঘমালার সঙ্গে অপূর্ব রূপদী। 
তেরোটি হাজার মথী যেন সে উর্ব্বশী॥ 
কুস্তী নামে সথী যেই তার সহচরী । 
চলিল সহজ দল তারে অনুদরি ॥ 
মুন! নামেতে যাঁয় অন সহচরী | 
চলিলেক চতুর্দশ সহশ্র সুন্দরী ॥ 

শুভা পদ্মা হুর্গা আর জাহুবী চলিল। 
বংশীধ্বনি শুনি সবে ব্যাকুল হইল॥ 
তাহাদের প্রত্যেকের সাথে সাথে চলে। 
চৌন্দটি হাজার ঘখী অতি কৌতুহল ॥ 
মঙ্গল! নামেতে এক দধী আছে আর। 
ষোড়শ সহত্র সখী সঙ্গে চলে তার ॥ 
কালিকা নাঁমেতে আছে অন্ত অনুচরী। 
তার সঙ্গে চতুর্দশ সহত্র হন্দরী ॥ 
রুমলার স্গে চলে তেরোটি হাজার । 
সকলেই অপরূপা অপুর্বব আকার | 
পূরেতে চলিল দথী নামে সরশ্বতী। 
মূ্গে চলে ভ্রযোদশ সহত্র যুবতী ॥ 
ভারতী নামেতে এক কৃষ্ণউপাসিকা। 
তার মর্গে চলে দশ সহল্র গোপিকা ॥ 


পাটি এ সামা? স্পা্পমািদিপাপিপাসিপািপিসএি 





মাপা 


অপর্ণার সাথে চলে দশটি হাজার । 


রূপে গুণে সর্ববভাবে সঙ্গিনী তাহার ॥ 


দশটি হাজার গোগী চলে রতি-দনে। 
নান। রঙ্গে যায কৃষ্ণ কথা-আলাপনে ॥ 
গঙ্গার সঙ্গেতে গোগী যত চলে আর। 
সংখ্যায হইবে তার! চৌদটি হাজার ॥ 
যোড়শ সহ গোগী কৃষ্ণপ্রিয়! সনে । 
চলিয়াছে নানা রঙ্গে উল্লসিত মনে ॥ 
চলে সতী কৃষ্তপ্রাণা হুন্দরী নন্দিনী | 
আনমনা হুয় গুনি মুরলীর ধ্বনি ॥ 
সকলেই চলে ধীরে বাঁশী অনুরি। 
পথের সে কিবা! শোভা আহা মরি মরি ॥ 
মধুমতী নামে দতী চলে কত রঙ্গে । 


-আর কত সথী চলে চন্দনার সঙ্গে ॥ 


চম্পাঁদাথে আরো! কত চলে সখীদল। 
অবশেষে একসাথে মিলিল সকল ॥ 
দহ সহজ গোঁগী এক সাথে জুটে । 
উন্মাদিনী সম দবে চলে ছুটে ছুটে ॥ 
কারো হস্তে মাল্য শোভে কারো! বা চন্দন। 
চামর-হস্তেতে কেহ করিল গমন ॥ 
কেহ বা কম্তূরী লয় কেছ বা কুদ্ুম। 
কারো হস্তে শোভা পায় বিবিধ কুন্ছুম ॥ 
যুবতী গোপিকাদল ক্ষিগ্রগতি চলে। 
জয় হরি জয হারি বদ্দনেতে বলে ॥ 
এইরূপে দবে মিলি করি আগমন। 
রামের মণ্ডল সেখ! করিল দর্শন ॥ 
বর্ম হতে মনোহর রাসের মগ্ডল। 
জ্যোৎন্নাজালে চারিধার হয়েছে উল ॥ 


নানাধিধ পুষ্প সেথা প্রন্ফুটিত রয। 


সৃহ্মন্দ বায়ু বহে সকল সময় ॥ 
পুল্পগন্ধে আমোদিত হয চারিধার। 


কোকিলের কুছুধ্বনি আসে অনিবার ॥ 


কুঞ্জে কুগ্তে উিতেছে ভ্রমর-গুপ্তন। 


সরোবরে ক্রীড়া! করে হংস হংসীগণ | 


উরীকৃষ্ণজন্মধণ্ড। ৫০৯ 


স্হচরীগণ সহ রাধিকা! যুবতী 
রাদের মগ্ডলে যায হুউচিত্তে অতি ॥ 
শরতের চন্দ্রলম ব্দন রাধার । 
বিকচ কম্ল সম নেত্র চমৎকার ॥ 
নযনে রচিত তার কঞ্জল স্থন্দর। 
গরুড়ের সম নাসা অতি মনোহর ॥ 
নাঁপিকায় শোভিতেছে মুক্তাফল তার। 
মন্তকেতে শোভা পাঁধ কবরীর ভার ॥ 
উজ্দ্বন কৃগুলঘয় শৌভে গণ্ক্ছলে। 
মৌহুন মালতীমালা ছুলিতেছে গলে ॥ 
-পরুবিদ্বসম তাঁর ওঠ ও অধর। 
মুক্তাসম দত্তরাজি শোভে মনোহর ॥ 
বক্ষোদেশে বিলম্দিত যুক্তাময় হীর। 
সর্ব অঙ্গে শোতে তার রত্ব-অলঙ্কার ॥ 
শ্রীফলসদৃশ স্তন কঠিন বর্ভূল। 
ত্রিবলি-ংযুক্ত নাভি নাহি তার তুল॥ 
স্থকঠিন উর্দ্য গজেন্দ্রাণী সম। 
রঞ্জিত চরণ তার অতি মনোরম ॥ 
অপরূপ শ্রোণিদ্ধষ অতি চমথকার। 
স্থবিপুল শ্রীবাধার নিতম্বের ভার ॥ 
বহু সছ্‌ হাস্য করে রাধিকা! যুবতী | 
তাহারে হেরিয! হরি আনন্দিত অতি॥ 
ভ্রীহরিকে রাধা সতী করিল দর্শন। 
অপরূপ রূপ তাঁর ভূবনমোহন ॥ 
কোটি কন্দর্পের সম কাস্তি মনোহর । 
অন্ত কিশোররূদী শ্রীশ্ঠামন্ন্দর | 
প্রাণাধিক! রাখিকারে করিয! দর্শন। 
কটাক্ষনয়নে চাহে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
হেরিযা রাধিকাদেবী কুষ্ের ব্দন। 
- লজ্জাভরে নিজ মুখ করে আচ্ছাদন ॥ 
প্রেমাবেশে হাসে দেবী পুলকের ভরে। 
মকটাক্ষ দৃষ্টিপাত ক্ষণে ক্ষণে করে ॥ 
কামবাণে রাধা-অঙ্গ হইল গীড়িত। 
সমস্ত ধারীর তার হয় রোমাঞ্চিত | 


কামাতুর! রাখিকারে হেরি ভঙ্গবান্‌। 
নিশ্চল হইয়া রহে স্থাগুর সমান ॥ 
কামবাণে ঘন ঘন অঙ্গ কীপে তার। 
রাধার বদন পানে চাহে অনিবার ॥ 
হাতের মুরলী তাঁর পড়িল ভূমিতে । 
হাত হুতে ক্রীড়াপন্ লুটায ধুলিতে ॥ 
গীতধড়া। খসি যাঁষ অঙ্গ হ'তে ভীর। 
শিথিপুচ্ছ লুটাইল ধুলার মাঝার ॥ 
আবেগে ধাইয। গরিয়া কৃষ্ণ সনাতন। 
রাধিকারে বক্ষোমাঝে করিল ধারণ ॥ 
শ্রীতিভরে ঘন ঘন করে আলিঙ্গন। 
বুকে মুখে বারবারে করিল চুম্বন ॥ 
রাধিকাও কৃষ্ণে করি গা আলিঙ্গন । 
চুম্বনে চু্বনে তাঁর ভরিল বদন ॥ 
তারপর ভগবান্‌ রাধিকার সনে। 
রতির মন্দৰিবে যায় আনন্দিত মনে ॥ 
চন্দন-চচ্চিত সেই স্থান মনোহর । 
রস্রময দর্পণা্দি শোভিছে বিস্তর ॥ 
কর তাশ্থুল আদি সেথায় বিরাজে। 
মনোহর শব্য!' শোভে মন্দিরের মাঝে ॥ 
কৃষ্ধেরে রাধিকা করে তাম্বুল অর্পণ । 
মনোসুখে কৃষ্ণ তাহ করিল ভক্ষণ ॥ 
কৃষ্ণের চর্বিত পান থায় রাধা সতী । 


পুষ্পশরে জর্জরিত হইল যুবতী ॥ 


অনন্তর রাধিকারে করিষ। গ্রহণ । 
শয্যায় শয়ন করে কৃষ্ণ সনাতন.॥ 
তারপর নানাভাবে করিল বিহার। 
বিপরীত ভাবে কত করিল শূঙ্গার ॥ 
শান্্রমতে অ্টবিধ করিল চুম্বন 

প্রতি অঙ্গে রাধ! অঙ্গ করে আলিঙ্গন ॥ 
ছুজনেই কামরণে দক্ষ অতিশয়। 
নানাভাবে ক্রীড়া করে তৃপ্ত নাহি হয় ॥ 
নীনামুত্তি ধরি সেখ! কৃষ্ণ সনাতন। 
ভিন্ন ভিন্ন গোপী নাথে করিল রমণ ॥ 


৫১০ শীতীব্র্গবৈবর্ত-পুরাণ। 


সিসি 
পিপিপি 


নবলক্ষ গোপরূপ করিয! ধারণ। 
নবলক্ষ গোগী মাথে সরতে মগন ॥ 
এইরূপ নানাভাবে করিয়া বিহার। 
সকলে মিলিযা৷ আসে রাসের মাঝার ॥ 
কামরণে ছিন্নবেশ বিচ্ছিন্ন ভূষ্ণ। 
কেহ কেহ মত্ত হয়ে হয় অচেতন ॥ 
ক্কণ-কিদ্বিণী শব উঠে সুমধুর 
বলয়ের ধ্বনি তাহে বাঁজিছে নূপুর ॥ 
নানাভাবে সনাতন করিল রম্ণ। 
প্রিয়াদের বুকে মুখে করিল চুন্যন 
নখ্দন্তক্ষত করে কুচের মাঝার। 

কভু জলে কতু স্থলে করিল বিহার ॥ 
ভগবান্‌ ধরি সেথ| সহত্র মুরতি। 
ব্রজাঙ্কনাগণ মহ ভোগ করে'রতি ॥ 
এইরূপে রতিক্রীড়া করি অতিশয়। 
কাঁমরণে সকলেই পরিশ্রান্ত হয ॥ 
দর্পণ গ্রহণ করি ব্রজান্নাগ্ধণ। 

স্বীয় শ্বীয মুখচন্দ্র করিল দর্শন ॥ 
কৃষ্ণের মুরলী কাড়ি লয় কোন জন। 
কেহ কেহ গীতধান করে আকর্ষণ ॥ 
কামার্ড হইযা করে বিপরীত রণ। 
কেহ ব! দেখায় কৃষ্ণে আপনার স্তন॥ 
কৃষ্ণবক্ষে ছুই কুচ সংযোগ করিয়া। 
গোপিনী রঙ্গিণী কেহ ধরে জড়াইয়া ॥ 
আপনারে মুক্ত করি কৃষ্ণ গ্রাণধন। 
অপর গোপিনী সহ করয়ে রূমণ ॥ 
কোন কোন গোপাঙ্গনা কামাতুর মনে। 
বসনবিহীন করে কৃষ্ণ সনাতনে ॥ 
কেহ কেহ সনাতনে করি আলিঙ্গন। 
মুহুমুরহঃ করে তীর ব্দন চুম্বন | 

কোন কোন গ্বোপাঙ্গন! আমিয়! সেথায়। 
আঁপনার স্তন শ্রোণি কৃষেরে দেখায় ॥ 
কেহ কৃষ্ণ শ্রোণিদেশে করিয়া স্থাপন । 
মালতী মালায় চুড়! করিল রচন॥ 





মযূরের পুচ্ছ কেহ কাড়ি ল'ধে যায়। 
কেহ বা সাজায় তারে পুণ্পের মালায় ॥ 
চামর বীজন করে কোন কোন জন | 
কেহ কেহ অঙ্গে করে চন্দন লেপন ॥ 
একজন অন্তজনে উলঙ্গিনী ক'রে। 
কামবশে বসাইল শ্রীকৃষ্ণের ক্রোড়ে ॥ 
কৃষ্ণ ক্রোড়ে নিযে তারে করিল রমগ। 
দেখি হরষিত হয় অন্য মহীগণ ॥ 
দেহেতে রোমাঞ্চ জাগে চাঞ্চল্য মনেতে। 
আবেশে জড়াষে ধরে কৃষ্ণ প্রাণনাথে॥ 
মনোসাধে সেও কৃষ্ণ মহ করে রতি। 
রতিরঙ্গ চলে সদা না আছে বিরতি ॥ 
মনোহ্ৃখে নৃত্যগীত করে কোন জন। 
কেহ কেহ শ্রীকৃফেরে করে আকর্ষণ ॥ » 
মকৌতুকে ভগবান্‌ ভরে! 
গ্োগীদের বন্তর কাড়ি উলঙ্গিনী কারে। 
কাহারে। কাড়িযা বন্ত্র দেয় অন্থজনে। 
কাহারো কবরী রচে আনন্দিত মনে ॥ 
তারপর রাধিকারে করি আকর্ষণ। 
আপন বঙ্ষের মাঝে করিল। ধারণ ।॥ 
কবরী রচনা! করি অতি সধতনে। 
মিন্ুর বিস্তাস করে কণ্ত,রীর মনে॥ 
রাধা-গঙ্গে পত্রীবলী রচে ভথবান্‌। 
চরণেতে করিলেন নঞ্জীর প্রদান ॥ 
অলক্তকে স্থরঞ্জিত করিল! চরণ! 
নানা গন্ধদ্রব্য অঙ্গে করিয়া লেপন ॥ 
গ্ললেতে মালতীমালা করিধ! অর্পণ 
পুনঃ পুনঃ করিলেন বদন চুম্বন ॥ 
অঞ্জনে ন্যন তাঁর হ্থরঞ্জিত করি। 
নাসিকাতে গলমুক্তা দান করে হরি । 
নখক্ষত করে তাঁর কুচের মাঝার। 
অধরে দংশন হরি করে বারবার | . 
নীলবাস লয়ে আপনার করে] 
রাঁধারে পরাঝে দেন কৃষ্ণ সাধ ক'রে॥ 





স্পা 


তারপর সনাতন রাঁধিকাঁর সনে। 
সরোবর ভটে যায পুম্পের কাননে ॥ 
সেথায় রাধার সহ করিয়া বিহার । 
পুনরায় আসিলেন রাঁসের মাঝার ॥ 
গ্রণনের মাঝে হাসে পুর্ণ শশধর। 
মৃদু মুছ্ু দমীরণ বহে মনোহর ॥ 
মধুর গুঞ্জন করে ভ্রমরেরা। সব। 
মুহূম'হঃ পিক করে কুহু কুহু রব ॥ 
নব লক্ষ মুণ্তি হরি করিযা ধারণ। 
শগোগীগণ সাথে পুনঃ করিলা রমণ ॥ 
কিছ্বিণী কম্বণ বাজে সুমধুর অতি। 
রতিরঙ্গে মত হয় যুতেক যুবতী ॥ 
পুলকিত হয় যত গোপাঙ্গনাগণ। 
নবীন দলগষে সবে হারায চেতন ॥ 
এইরূপে লবে যবে করিছে বিহার। 
দর ্ষু্র ঘণ্টা বাজে কটির মাঝার ॥ 
কামেতে উদ্মভ। হয যতেক গোপিনী। 
অঙ্গবাস খসি ঘাঁয় হয উপঙ্গিনী ॥ 
নববিধ আলিঙ্গন করে সনাতন । 
অ্ট প্রকারের হরি করিলা চুষ্ঘন ॥ 
শৃঙ্ধার করিল। হরি যোড়শ প্রকার । 
দৃঢ় আলিঙ্গন হরি কনে বারংবার ॥ 
কামশান্ত্র অনুদারে কৃষ্ণ সনাতন। 
নানাভাবে গ্রোগীনহ করিল! রমণ ॥ 
গৈরিক মাটিতে শৌভে পর্বত যেমন। 
গোগী অলভ্তকে কৃষ্ণ শোভিছে তেমন ॥ 
এইরূপ রাসক্রীড়। করি৷ দর্শন। 
কামবাণে প্রগীড়িত হয দেবগণ ॥ 
স্ব্রথে আরোহণ করিয়। নকলে। 
দেখিতে রামের লীলা আসে দলে দলে ॥ 
খাষি মুনি সি আর বিদ্যাধ্রগণ। 
গন্য রাক্ষদ বক্ষ করে আগমন ॥ 
্বীয স্বীয় পন্থী নহ কৌতুহল ভরে । 
শ্রীহরির রাসলীলা! নিরীক্ষণ করে ॥ 


শ্রীকৃষজন্মধণ্ড। ৫১$ 


সপ সপিসপিিিপপাপিসিসসপিপাি 


পার্ধতীর সহ সেথা দেব পঞ্চানন। 
রখে আরোহণ করি করে আগমন ॥ 
“কাতিকেয গ্রণপতি নন্দিক ঈশ্বর। 
মহাকাল আদি সবে আসিল সত্বর ॥ 
প্রঙ্গাপতি ব্রহ্মাদেব ভারতীর সনে । 
সেইস্থানে আসিলেন রথ-আরোহণে ॥ 
নক নন্দ আদি আসে মুনিদল। 
দমাগত হইলেন সপ্তধিমগুল |, 
শচীনহ আসে সেথা দেব পুবন্দর | 
রোহিণীর সহ আসে দেব শশধর ॥ 
স্বাহার সহিত সেথ! আমে হুতাশন। 
রতিনহ কামদেব করে আগমন ॥ 
সংজ্ঞা সহ সূর্য্দেব উপনীত হুয। 
দিকৃপালধণ দবে আসে সে সময় ॥ 
অবস্থান করি সবে গ্রগন মাঝায়ে। 
মরন রামের লীলা দেখে বাবে বারে ॥ 
রাসকেলি হেরি কেহ মোহপ্রাপ্ত হয়। 
যুচ্ছিত হুইয়। পড়ে দেব-মুদয় | 
আনন্দেতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে 
ব্ণেতে ছুন্দুভি বাজে ছুমধুর স্বরে ॥ 
শ্রীহরির রালীল! করিয়া দর্শন। 
কামে জর্জরিত হয় দেবপত্রীগণণ ॥ 
স্থলেতে বিহার করি কৃষ্ণ সনাতন। 
যমুনার জলমাঝে করিল! গমন ॥ 

লক্ষ লক্ষ মুত ধরি কৃষ্ণ ভগবান । 
ব্রজাঙ্গনাগণ সহ বমুনাতে যান ॥ 
কামবাণে গ্রগীড়িত। গোঁপিকার দল। 
কৃষ্ণ মহ জলকেলি করে অবিরল ॥ 
কামেতে উন্মত হযে কৃষ্ণ ভগবান্। 
রাধিকাব অঙ্গে জল করিল! প্রদান ॥ 
কামবাণে ব্যাকুলিতা রাধিকা বুবতী। 
কষ্ণ-অঙ্গে জল দেয় পুলকেতে অতি ॥ 
অনন্তর বল করি কৃষ্ণ সনাতন | 
রাধিকার অঙ্গ-বন্ত্র করিল হবণ ॥ 


৫১২ শী্রীতরহ্মবৈবর্ভ-পুরাঁণ। 


রাধিকারে বন্ত্রহীন! করিলেন হরি। 
শিথিল করিল হরি রাধার কবরী ॥ 
উলঙ্গিনী-রাঁধিকারে করি আলিঙ্গন। 
জলের ভিতরে যাঁন হরি সনাতন ॥ 
রাধাদ্হ জলমাঝে করিয়! বিহার । 
উপরেতে উঠিলেন শ্রীহরি আবার ॥ 
পুনরায় রাধিকারে করিযা গ্রহণ। 
সুদুর যমুনাজলে করিলা ক্ষেপণ ॥ 
শ্রীঘরির কার্ধ্য দেখি হাসে গোগীগণ। 
লঙ্জায আনত হ্য রাধার বদন ॥ 
জল হ'তে রাধ! সতী উঠিয়া স্বরে. 
মুরলী কাড়িয়! লয় কুপিত অন্তরে ॥ 
শ্রীহরির গীত বাস করি আকর্ষণ। 
হরিরে উলঙ্গ করে রাধিকা তখন ॥ 
নগ্ন হুরি উলঙ্গিনী রাধিকারে ধরে। 
দৃঢ় আলিঙ্গন করে আবেগের ভরে ॥ 
কামবাঁণে জর্জরিত শ্রীহরির মন। 
ঘন ধন রাধিকারে করিল চুম্বন ॥ 
লক্ষ লক্ষ শ্রীকৃষ্ণের মোহন মুরতি। 
লক্ষ লক্ষ গোগীনাথে ভোগ করে রতি ॥ 
এইরূপে জলঙ্রীড়। করি সমাপন। 
রাধাসহ উঠিলেন কচ সনাতন ॥ 
আপন শ্রোিতে কৃষ্ণ করিয়। স্থাপন। 
রাধিকা! করিল অঙ্গে চন্দন লেপন ॥ 
নির্মাণ করিয়। চূড়া রাধিকা যুবতী । 
প্রনান করিল মাঁল। মনোহর অতি ॥ 
রাধার কবরী কৃষ্ণ করিয়া রচন। 
পত্রীব্লী রচিলেন অতি হুদর্শন ॥ 
ললাটে দিন্দুরবিদ্দু করিলা গ্রদান। 
বক্ষে ঘন নখক্ষত করে ভগবান্‌॥ 
লেপিয়া রাধার অঙ্গে অগ্ুরু চন্দন। 
পুনঃ পুনঃ মুখে তার্‌ করিল চুন্ন॥ 
পুনর্্ধার করি তারে গাড় আলিঙ্গন । 
গলেতে পুষ্পের মাল করিলা অর্পণ ॥ 


অলক্তক দান করি রাধার চরণে। 
বিভূষিত করে তারে বিবিধ ভূষণে ॥ 
তারপর সনাতন আনন্দিত মনে। 
স্থমজ্জিত করিলেন গোপাঙ্গনাগণে ॥ 
অনন্তর কামোন্মস্! হ'য়ে অতিশয়। 
রামের মগ্ডলে ঘাঁয় গোগী সমুদ্য ॥ 
মাধবী কেতকী কুন্দ যুথিক! মালতী | 
কুটিয়াছে নাঁন! পুচ্ণ মনোহর অতি ॥ 
কোন কোন গোগী করে কু্থম চয়ন! 
কেহ কেহ পুষ্পমাল্য করে বিরচণ ॥. 
তাম্ুল প্রস্তুত কেহ করে নিজ মনে। 
নিযুক্তা হইল কেহ চন্দন ধর্ষণে॥ 


| কোন কোন গ্রোপাঙ্গনা কৃষগুণ গায়। 


কেহ বা মুদর্গ আর মুরূজ বাজায় ॥ 
পুপ্পের উদ্ভানে আর তটিনীর তটে। 


1 কন্দরে কন্দরে আর নদীর নিকটে ॥ 


নির্জন প্রান্তরে আর তাণীরের বনে। 
পর্ব্বত-গুহায় আর কদম্ব কাননে ॥ 
ভ্রীবমে তুলদীবনে চম্পক কাননে। 
জন্থীর কাননে আর নারিকেল বনে ॥ 
নিম্ঘবনে মধুবনে কদলীর বনে। 
দাঁড়িঘ কাননে আর ব্দরী কাননে ॥ 
মনোরম কুন্দবনে বংশ বনে আর। 
কৃষ্ণ সহ গোপীগ্ণণ করিল বিহার ॥ 
অশ্থথ কাননে কু নাগরঙ্গ বণে। - 
রতিক্রীড়া করে হরি গোপীগণ লনে॥ 
চুত তাল বিশ্ব জন্বু অশোকের বনে। 
কেতকী মন্দার আর থড্ভুর কাননে ॥ 
আত্মোতক শাল পন বনের মাঝার। ' 
নানাভাবে ভগ্বান্‌ করিল! শূঙ্গার ॥ 
রতিভোগ করে সুখে গোগী সমুদয় 
এইরূপে এক মান ক্রমে গত হয | 
বিন্রিত হইয়া ঘত দেবদেবীগ্ণণ। 
আপন ভবন পাঁনে করিল গমন । 





অ্গবৈবতুতিগতবাণ 





মোহন মুবলটী খনি কবিবা শ্রাবণ। 
কামাত অবীব হক বাবিকাব শলম পঙ্ঠা ৫9৭ 


শ্্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। 


পোপাপিপিিিসিসিপিসিিসপিসিিসিসিসিসিসিসিশা 
ং 


অনভ্তর কাঁমাতুবা! যত দেবীগণ। 
ভারতে আলিযা করে জনম-গ্রহণ ॥ 
উ দাদশবন মধ্যে বুন্দীবনেব বিশেষ 
টু মাহাম্থ্য বর্ণন। 
সন্বোধি নীরদে তবে বলে নারাধণ। 
শ্রীকৃষ্ণের লীল। শুন অপূর্ব ঘটন ॥ 
যখন রমণ-ইচ্ছ। মনে জাগে তাঁর। 
উদ্দিত হলেন শশী আকাশ মাঝার॥ _ 
সৌবতাপে পুথী ছিল উত্তপ্ত ভীষণ। 
চন্দ্র তারে নিপ্ধ করে দানিষা কিরণ ॥ 
নিশাগমে তাবকারা হেরি নিজপতি। 
আনন্দে গমন করে শশধর প্রতি ॥ 
প্রবাসী পুরুষ যত ফিরে ঘৃহবাসে। 
রমণীরা হয় প্রীত উল্লাস প্রকাশে ॥ 
পূর্ণ শশধর রাজে আকাশ মাঝারে । 
চারিদিক উদ্ভাসিত আনন্দ লহরে ॥ 
যমুনীজলেতে পড়ে চক্দিমাকিরণ। 
তাহার বুকেতে তবে জাখে শিহরণ ॥ 
যমুনার ঢেউ পড়ে তীরেতে আছাড়ি। 
উল্লাস জাগিল তবে তার ছুই পাড়ি ॥ 
যমুনাকুলেতে আছে দ্বাদশটি বন। 
পৃথিবী-বুকেতে যেন আনন্দ-ভবন ॥ 
যমুনার বারি হুয তীর্থের গ্রধান। 
তেমনি পবিত্র হয এই সব স্থান ॥ 
বৃন্দাবন তালবন আৰ মধুবন। - 
বিপিন বছল। আর মুকুন্দকানন ॥ 
শ্রীবন রষেছে এক লৌহবন মাঝে । 
যমুনার অন্ত কুলে নিত বিরাজে ৷ 
যমুনার পূর্বদিকে আছে ভদ্রুবন। 
ম্হাবন হয তাহা অতীব গহন ॥ 
পাঁশেতে খদিরবন অতি মনোহর । 
কাম্যককানন হয অতীব হ্ুন্দর ॥ 
এই ত দ্বাদশবন কৃষ্ণণ্রিয স্থান। 
তার মধ্যে বৃন্বীবন সবার প্রধান ॥ 
রাজ--৩৩ 


মহিম। তীহার বলে শকতি কাঁহার। 


৫১৮৩ 


পিপিপি 





বাঞ্চ। করে ব্রজপতি তথ। জন্মিবার ॥ 
সর্বশান্জ্রে এই কথা আছে যে বণিত। 
কৃষ্ণপ্রিষ স্থান বলি সবাই মোহিত ॥ 
কৃষ্ণেব প্রেষমী ধিনি তিনি ত্রজাদনা। 
রাধিকাহুন্দরী সতী প্রধান! লন! ॥ 
লক্ষমীর অধিক প্রিষ রাধিকাহুন্দরী | 
তীহারে সমান শক্তি দানিলেন হবি ॥ 
রাধিকা! স্ন্দরী হন হৃতিম্বরূপিণী। 
গুণুলীলাহাযক কৃষ্ণবিলাদিনী ॥ 
রহম্ত নিগৃঢ় তথ! দোহার বিহার। 
সেখায উদ্দিত চন্দ্র অতি চমৎকার ॥ 
মলয সমীব তথা৷ বহিতেছে ধীরে। 
প্রফুল্ল লতিকা দোলে পল্লবের ভরে ॥ 
বৃক্ষশাখ স্থশোভিত পুষ্পে পত্রে আর। 
পল্লব ধরেছে কাস্তি অপূর্ব আকার ॥ 
মধুকর গুগ্তরিছে পু্পকলিকায। 

ফুলে ফুলে ভ্রমি তাঁর! কত মধু খায ॥ 
ভ্মর-ভ্রমরী সনে মধুর বঙ্কারে। 
বৃক্ষশাখে পত্রে পুল্পে স্থখেতে বিহারে ॥ 
প্রতি পুষ্পশাখে ফোটে কত শত ফুল। 
বিহ্গ-বিহ্গী হয আনন্দে আকুল ॥ 
কোকিল শারিকাণক পক্ষী আদি ঘত। 


আনন্দে তথায সবে কুহুরে তত ॥ 


মযুর-মযূবী কোথা আনন্দে চপল! 
নৃত্য করে উল্লাসেতে হেরি মেঘদল ॥ - 
কোথাও শোডিছে স্থখমঘ সরোবর । 
তাহাতে শোভিছে কত কমলনিকর ॥ 
তীবে তার কত তরু শোভিছে হুন্দর । 
ভালে ভালে গাষ পাখী কত মনোহর ॥ 
সেই বৃন্দাবনধামে শোতে কল্পতরু। 
হঠীম হু বৃক্ষ দেখিতে সুচারু॥ 
প্রবালের মত সব শোভিছে পল্লব । 
মরতে মণির তুল্য তার প্র লব॥ 


রত 


৫১৪ 





অপূর্ব সু্াঢু তাতে কত ফল ধরে। 
দেবাদি সকলে সেই ফল বাছা! করে ॥ 
কত মুনি সার! জন্ম বগ্পতরু তরে। 


কৃদ্দ্রত সাধন আর তপস্থ| যে করে ॥ , 


শরত্খতুর শোভ। সতত সেখানে । 
বিবিধ বরণ পুষ্প রাজে বৃন্দাবনে ॥ 
্বর্গবাপিগরণ-কাম্য এই বৃন্দাবন । 
মর্ত্যে আদে কৃ ছাড়ি বৈকুষ্ঠ ভবন ॥ 
যমুনার তীরে তীরে দ্বাদখটি বন। 
শ্রীকুঞ্ণের লীলাস্থল জানে সর্বজন ॥ 
নাহি হেথা! রিপুচয় নাহি অহঙ্কার। 
সর্ববপাপমুক্ত হয এই বৃন্দাগার ॥ 

বর্গ তুল্য ধাম এই পৃথিবী মাঝারে | 
ফলে পুণ্পে পুর্ণ কেহ নারে ভুলিবারে ॥ 
এত নব কারণেতে কৃষ্ণ নারাধণ। 
এইখানে থাকে সদা বিহার-কারণ ॥ 
পরিখা-বেষ্টিত এই মধু বৃন্দাবন। 
শিল্পের উৎকর্ষ ইহা গর্কেরর কারণ ॥ 
টলমল করে জল ককিচক্ষু সম। 

খত শত পদ্ম তাহে ফোটে মনোরম ॥ 
কুমুদ কহলার কোকনদ শত শত। 
জলচর পঞ্গী তথ| বিহরিছে কত ॥ 
মরাল-মরালী সুখে দিতেছে সাঁতার । 
চখা-চথী ছুই তীরে করিছে বিহার ॥ 
ছুর্লজ্য পরিখা নেই অতি দৃতর। 
চারিধারে রাজে তাঁর সুদৃঢ় প্রস্তর ॥ 
শোভিতেছে পুঞ্পোগ্ঠান নযনরঞীন। 
নানাবিধ পুঙ্গগন্ধে যুদ্ধ হয মন ॥ 
চম্পৰের বৃক্ষ কত শোতে চারিধারে। 


গন্ধে আসোদিত দিক্‌ হয বারে বারে ॥ . 


গুবাক পনদ আই দাড়ি রর । 
নাগর বৃক্ষ আদি শোভিছে প্রচুর ॥ 


জন্বীর তরঙ্গ ভূর্দ জদু ও শ্রীফস। 
আঁজাতক আদি বৃক্ষ শোভে অবিরল॥ 


শ্রীতীরদবৈবর্ভপুরাণ। 





কেতকী কদলী বৃক্ষ দেখায,বিরাজে। 
কাম্বের বৃক্ষ শোতে আশ্রমের মাঝে ॥ 
পাকুড় অশ্বথবৃক্ষ আছে বহুতর। 
পিয়াল তমাল শাল দেখিতে জুন্দর ॥ 
গাস্তারী অর্জন তাল বরুণ খর্ছুর। 
শাঘালী কপিথ আর,রদাল প্রচুর ॥ 
হ্রীতকী বহেড়ক মহুয়! অনন।, 
দেবদার শেঁতরক্ত অগ্ডরু চন্দন ॥ 
রূঙ্গন শিরীষ জার লোহিত কাঞ্চন। 
মন্লিকা মালতী আর শেফালী মোহন ॥ 
ছোলম্ন তেঁতুল লেবু কমলা গ্রচুর। 
ফলেফুলে সে অরণ্য আছে ভরপুর ॥ 
তুলমী বিচিত্র আছে মনোলোভ৷ অতি। 
কুন্দ বিষ্টি নাগেশ্বর জাতী আৰ বৃধী। 
করবী চণ্পক আর কৃষ্ণকলি ফুল। 


'স্থবালে মাতায মন নাহি সমডুল॥ 


গম্থরাজ ঢুধজবা টগর বকুল। 
ণোভিছে কাননে সেথ! নানাঁজাতি ফুল ॥ 
পরিখার উর্ধভাগে শোভিছে প্রাকার। 
শত ধনু পরিমিত বিস্তার তাহার ॥ 
মণিদার বিনির্দিত কবট সুন্দর | 
প্রাকারের বহির্দেশে শোভে নিরভ্তর ॥ 
মণিময় মনোহর উজ্জ্বল সোপান। 
ভবনের উর্ধে শত কুস্ত বিদ্বমান ॥ - 
মণির প্রভায় তারা প্রদীণ্তড নতত। 
রাজমার্গ চারিধাঁরে আঁছে কত শত ॥ 
মণির নির্দিতি বেদী আছে চৎকার। 
রাসের মগুপ হয় বর্তূল আঁকার ॥ 
শূঙ্গার রসের যোগ্য অতি হুশোভিন। 
নবকোটি মণ্ডপাঁদি আছে বিরচন ॥ 
বিচিত্র চিত্রেতে সেই মণ্ডপ চিন্রিত। 
মণিমঘ কলদাদি উপরে সঙ্জিত ॥ 
মগ্ডপের মধ্যভাগ অতি মনোহর । 
বহ্ছিশুদধ বন্তরসাল্য শোভিছে সুন্দর | 





স্থুমৌহন শহ্যামাঝে শোতে উপাধান। 
চন্দন কম্তরী গন্ধে বিমোহিত প্রাণ ॥ 

, নব ঙ্গাবের যোগ্য সেই শয্যামাঝে। 
পারিজীত কুস্থমেব মাল্য আদি রাজে ॥ 
শত শত গোগী আর রাধিকা সহিত | 
প্রবেশিল কৃষ্ণধন সংঘমরহিত ॥ 

ম্দনেৰ বাণে সবে হইয। কাতর । 

কৃষ্ণ অনুনরি পশে রামের ভিতর ॥ 
প্রমদা কামিনী সব অতীব ব্যাকুল । 
পতিরূপে পেতে কুষে হযেছে আকুল ॥ 
লক্ষ্যিযা কৃষ্ণেরে তারা করিয! বিনয। 
ধীরে ধীবে যোড়হাত্তে মধুবাক্যে কষ ॥ 
প্রাণেব বল্লভ তুমি প্রাণের ঈশ্বর ] 
গোলোকের নাথ তুমি গ্রভু পরাৎপর ॥ 
দীনবন্ধু কৃপাসিদ্ধু করুণাসাগর | 

গোগীব ঈশ্বর তুমি হও নিবন্তব ॥ 
মন্দের আত্মজ তুমি নযনাঁভিরাম। 
তোমাৰ চরণে মোরা করিনু প্রণাম ॥ 
প্রাণনাথ কৃষ্ণ 'তুমি পতিতপাঁবন। 
তোমার চরণ ধ্যান করি অনুক্ষণ | 
তোম! বই নাহি জানি জগতেব পতি। 
তুমিই মোদের পতি অগ্থতিব গতি ॥ 

. তোমার লাগিয! মোবা ছাড়ি ভষ লাজ। 
ফেলিযা৷ আসিনু গৃহ সর্বববিধ কাঁজ ॥ 
স্বামিপুত্র আত্মজন কারে নাহি মানি। 
তুমিই প্রাণের পতি এই শুধু জানি॥ 
তুমি যদি নাহি তৌষ গোগীজনপ্রাণ। 
নিশ্চিত জানিবে মোরা ত্যজিব পরীণ ॥ 
কুলধর্ম ছাড়ি তোমা ভজি গোৌপনারী। 
রতিদাঁন কবি বক্ষ গৌকুলবিহারী ॥ 
কি আৰ বলিব দেব কহিতে ন৷ পারি। 
ম্দনেব বাঁণ মোরা মংববিতে নারি ॥ 
কামবাণে জর্জবিত মোর অতিশয | 
তুমি না তুষিলে মোরা মর্ধিব নিশ্চয ॥ 





শ্রীকৃষ্জন্বথগ্ু। 


পিপি 





এতেক বলিয! তবে গৌঁপনীরীগণ ৷ 
বক্ষে জড়াইয1 ধরে কৃষ্ণের চরণ ॥ 
শ্বোপনারীগণে দেখি কামার্ত হৃদ! 
কৃষ্ণ তবে তাহাঁদের ব্যঙ্গ করি কয॥ 
ছি ছি একি কথ৷ বল কুলনারী মবে। 
অপর পুরুষে সবে কেন বা ভজিবে ॥ 
আজি মনে বুঝিলাম হুকটা গৌষালিনী। 
আপন পতিবে ত্যজে কুলটা রমণী ॥ 
পরপুক্ষের প্রতি এই আচরণ । 
সমর্থনযোগ্য নাহি হয কদাচন ॥ 
মদনের বাণে সবে অতীব কাতর। 
স্বামিপাশে চলি যাও আপনার 'ঘর ॥ 
তোমর! কুলটা বে ভয নাহি মনে। 
রমণ্র সাধ পবপুকষেৰ সনে ॥ 

নিন্দা অপমান কিছু নাহি কর ডর। 
স্বামী ছাড়ি আপিযাছ আমার গোচর ॥ 
আম! হতে কোন সিদ্ধি কেহ নাহি পাবে। 
বৃথাই এখানে কেন বজনী গোঙাবে॥ 
কালি প্রাতে উঠি আমি যাব ঘরে ঘরে। 
জানাইৰ প্রত্যেকে স্বামীর গোচরে ॥ 
তোমাদেব কীত্তিকথা জানুক সকলে। 
আমারে না কেহ যেন অধার্মিক বলে॥. 
কামেতে পীড়িত সবে জ্ঞানবুদ্ধিহীন। 
আমি নহি তোমাদের মত উদাসীন ॥ 
রূটিবেক অপযশ শঙ্ক। হয মনে । 

উচিত না হুষ থাকা তোমাদেব সমন ॥ 
গৃহলক্ষমী কুলবধূ গৃহে ফিরি যাও। 
স্বামীব কাছেতে থিষা রতিদান চাও ॥ 
বিবিধ প্রকারে কৃষ্ণ তাদেরে বুঝায। 
কিন্তু কোন মতে মন নাহি মানে তায ॥ 
অভিমানে রাধিকার স্ফুরিত অধব। 
কৃষ্ণে লক্ষ্য করি ক্রোধে বলে অতঃপর ॥ 
জানি হে লম্পট হরি তোমার যে রীতি । 
অপরা নারীব সহ করিছ গীরিতি ॥ 


৫১৫ 


সপপিসীশীশিপাপিসশিশিটি সিসিিসিসিসিসি পিসি পিপিপি 


€১৬ 


ইহার কারণে মুখে বড় বড় বুলি। 
কুলের গঞ্জন! দি! ভুলাও কলি ॥ 
তোমার কীন্তির কথা বিদ্িত জগতে । 
লম্পটের শিরোমণি নাহি তোম৷ হতে ॥ 
ধতেক গীরিতি তব গোপনারীসহ। 
এখনি ভুলিয। তুমি অগ্ঠ নারী চাহ ॥ 
সভ্ভোগ হযেছে পূর্ণ দিদ্ধ মনন্কাম। 
এই হেতু নাহি লও মিলনের নাম ॥ 
এইভাঁবে রাধাসতী হরি নাবায়ণে। 
কটুথাক্য বলি শেষে কীদে নিজ মনে ॥ 
রাধার চোখেতে বারি দেখিযা শ্রীহরি। 
আর নাহি পারে তবে আপন! সন্বরি ॥ 
হস্ত ধরি শ্রীরাধারে উঠায যতনে । 
ছলন৷ ত্যজিয়া কৃষ্ণ হাষিল তখনে ॥ 
গোপনারী লহ রাধ! আনন্দে মথন | 
শ্রীকৃষের হস্ত ধরি ভ্রমে বৃন্দাবন ॥ 


& শরীরের অন্তদধীন ও প্রীরাধাব অব্কা চরণ 
এ বন সে বন ঘুরে, কু বা বিহার করে, 
কু যায় বিজন কাননে । 
আননে প্রফুল্ল অতি, নাহি আর কোন ভীতি, 
_. কৃষ্ণ আছে যাহাদের সনে ॥ 
চলিতে চলিতে রঙ্গে, কৃষ্ণ ভগবাঁন্‌ সঙ্গে, 
হরষিত! রাধিকা যুবতী । 
এদিকে সেদিকে চায়, কুশাস্কুর বিধে পাষঃ 
চলিবার নাহিক শকতি ॥ 
ভূমিতে বিয়া পড়ে, চরণ চাপিযা ধরে, 
চোখে আনে অশ্রুর আষাঢ় । 
কাতর নঘনে রাধা, বলিল একি এ বাধা, 
- প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ হে আমার ॥ 
রাধার দুর্সতি দেখি, শ্রীকৃষ্ণ হইল ছুখী, 
বলে দেখি কৌথায় কণ্টক। 
্রীরাধা বির মুখে, দেখাইয়া দিল ছুখেঃ 
কণ্টকের চিহ্ন অলক্তক ॥- 


ী্রীবন্ষবৈবর্ভ-পুরণ। 


কাঁদিয। কীদিযা। বলে, রক্ত জমে পদতলে, 
চলিবার শক্তি নাহি পাই। 

কিভাবে যাইব আমি, থাকিব অরণ্যতূমি, 
এ ছাড়া কি করিব গৌসাই॥ 

বুঝিযা রাধার ছলে, কৃষ্ণ অতি কুতুহলে, 
বলিলেন তয নাহি কর। 

আমি আছি হেথা যদি, সেবি তোমা নিরবধি 
তোমারে লইব স্বস্ক'পর ॥ 

এতেক বলিয়! হরি, রাধার চরণ ধরি, 
কাধের উপর তারে লয়। 

উঠিল স্বন্ধেতে যবে, বাঁধার সখীরা সবে, 
উচ্চস্বরে হাঁসি তবে কয ॥ 

যেভাবে ছলন! করি, ভুলাইলে তুমি হরি, 
সমুচিত শাস্তি পেলে তার। 

রাধা হাসে খলখল, আনন্দে হয উল, 
কৃষ্ণ কিছু নাহি বলে আর ॥ 

রাধারে লইয়া! কাধে, চলিযাছে মনসাধে, 
ক্রমে ক্রমে পশে ঘনবনে। 

সধীগণ ছিল যারা, পিছনে পড়িল তারা, 
চলিতে না পারে কৃষ্ণ মনে ॥ 

পশিয়৷ বিজন বনে, কৃষ্ণ ভাবে মনে মনেঃ 
দর্প আজি ভ্াঙ্গিব রাধার । 

অকল্মাৎ তে কারণে, ত্যজিয়! রাধারে বণে, 
লুকাইল বনের মাঝার ॥ 

চমূকিয়! রাধাঁদতী, চীৎকার করিল অতি, 
নাহি পায় কৃষে দেখিবারে। 

সধীরা ছুটিযা আসে, কীপিল বিষম ভ্রাণে, 
বনভূমি ভরিল চীৎকার ॥ 

অশেষে বিলাপ করি, কহে রাধা ছন্দবীঃ 
কি পাপ করিনু তব 'ঠাই। 

কেন এ বিজন বনে, তুমি নাই মোর সনে, 
কেন বল ত্যজিলে গৌসাই। 

নিদারুণ তুমি অতি, নাহি দয়া মম প্রতি, 
'কি বিচারে হলে অনূর্শন। 


শ্রীকৃষঃজন্মখণ্ড। 





পপি ০ 


কীধেতে তুলিয! মৌরে, আনি এই বনান্তরে, 
পলাইলে কোথা প্রাণধন ॥ 
না৷ হেরি তোমার মুখ, ছুঃখেতে ফাটিছে বুক, 
তব ভাবে কীদি প্রাণে শ্বাম। 
তব ভাঁৰ বুঝি ছলে, কীধেতে উঠেছি ব'লে, 
কিভাবে কখন হলে বাম ॥ 
অবলার দম দোষ, ত্যজহ মনের বোধ, 
দ্যা কবি দেখ! দাও হরি | 
তোমাৰ বিহনে আজ, খগ্ডাইব সব লাজ, 
তোমারে না পেলে আমি শবি ॥ 
আমিত অবলা অতি, কী কারণে এ হুর্গতি, 
তোমাৰ অভাবে প্রাণ বায়। 
সদীগণ চীৎকাব, কবিতেছে বাববার, 
কোথা তুমি ওগো শ্ামরাব ॥ 
কোথাতুমি দেখ এসে, মোবা! সবে মরি ত্রীসে 
মরিল বুঝি গো বিনোদিনী | 
তোমার অভাবে হরি, মবিল পরেব নাবী, 
শ্বান নাহি ফেলে অভাগিনী ॥ 
নাবীহত্য। পাপ হবে, নাহি যদি আস এবে, 
মরিল মবিল সখী বাই। 
এখনো সময আছে, তোমাবে পাইলে কাছে, 
রাধাসথী বীচে গো গ্ৌসাই ॥ 
শুনি এ রোদন ধ্বনি, ত্রস্তে আসে গুণমণি, 
রাধিকা বদন তুলি চাহে। 
অভিমানে শ্রীরাধিকা, প্রীকৃষ্ণেৰ প্রাঁণাধিকা, 
কৃষ্ণ প্রতি কথ! নাহি কহে ॥ 
রাধার বদন ধরি, চুম্বন করেন হবি, 
. মধু বাক্যে দিলেন আশ্বাস। 
তবে ত উঠিয়া বসে, মন পূর্ণ রঙ্গরসে, 
খমাইষা দেয় অঙ্গবাঁস॥ 
রসরঙ্গে সে শর্বববী, পোহায গোঁপের নাবী, 
.. কু্ণ সহ করিযা বণ । 
নিশা যবে অবশেষ, গুছাইয়া! বাঁস বেশ, 
গৃহ প্রতি করিল গমন ॥ 





৫১৯৭ 





& শ্রীরষ্সহ বাঁধিকাব নৌকা বিঘাঁপ। 

এতেক বলিষা পুনঃ দেব নাবাধণ। 
বলিলেন মুনিবরে করহ শ্রবণ ॥ 
শতরীকুষ্ণের লীলাকথ। অসীম অপার। 
যতই কীর্তন কর শে নাহি তার॥ 
একদিন কৃষ্ণ মনে ভাবিষ! যুকতি। 
নাবিকবপেতে যান যমুন! সংহতি ॥ 
তর্ণী লইযা তীরে হরি নারাষণ। 
গার করে কত জনে আহলাদিত মন ॥ 
এপাঁৰ ওপার যাষ কত নরনারী। 
তাহাদের সংখ্যা আমি গণিতে ন! পারি ॥ 
হেনকালে রাধাসতী ল'যে গোগীগণে। 
দ্রধির পশবা শিরে আসিল সেখানে ॥ 
যমুনার তীরে যেন হ'ল চক্দরোদয। 
গোগী দেখি কৃষ্ণধন হাতে বৈঠা লয ॥ 
নীবিকবপেতে কৃঞ্ে করি নিরীক্ষণ । 
গেোপীগণ ব্যঙ্গবাণ করে বরিষণ ॥ 
বি্রপেব হাসি হাঁসি বলে গোপনারী। 
বাখালী ছাড়িয। কবে হ'লে বৈঠাধারী ॥ 
মাঠেতে চবে না বুঝি গৌপকুলনারী। 
তাই হেথা আসিযাছ পারের কাণ্ারী ॥ 
ঘাটালি কবিযা বল কিবা লাভ হুয। 
কি উদ্দেশ্যে এই ভাবে নব-পবিচয ॥ 
বহুকাল পারাপার হই ত যমুনা! । 
তোমারে কাণ্ডাবীরূপে কড়ু ত দেখি না॥ 
তোমারে দেখিয়! নান! ভয় জাগে মনে। 
তরণীতে উঠি মোর! বলহ কেমনে ॥ 
সথীদের কথ। শুনি কহে কৃষ্ধধন। 
বিলম্ব না করি সথী কর আরোহণ ॥ 
সুন্দর সুদৃশ্য নৌকা হুদ গঠন। 
তরী আরোহণে নাই ভয়ের কারণ ॥ " 
নিশ্চিন্ত নির্ব্ন্নে এসে উঠ তরণীতে। 
পার কবি দিব আমি অতীব ত্বরিতে ॥ 


৫১৮ 


কৃষ্ণের বিদ্রুপ করি তারা দবে বলে। 
দিও নাকো! কালি মাঝি আমাদের কুলে ॥ 
কৃষ্ণ বলে বৃথা কেন ভয কর মনে। 
চালাইব নৌকা আমি অতি দাবধানে ॥ 
গোপনারীগণ সবে আমি ভাল চিনি। 
তোম! সবাকারে আমি আত্মজন গণি ॥ 
ভাল হযে বলে! সবে ছাড়িনু তরণী। 
এন্সিক ওদিক কু না! হেল রমণী ॥ - 
ছাঁড়িল তরণী কৃষ্ণ প্রয়র অস্তর। 
গ্রৌপনারীন্বণ করে হান্ত নিরস্তর ॥ 
হেলিতে ছুলিতে নৌকা মধ্য নদী যায। 
হস! বছিল বানু কৃষের মায়াষ॥ 





শীপরীতরহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


চোখের পলকে বে নদী হবে পার। নদীর বুকেতে উঠে তরঙ্গ বিস্তার । 
আপনি ধবিব আমি তরণী কাণ্ীর ॥ গ্রোপনারীগণ মধ্যে পড়ে হাহাকার ॥ 
ভয নাহি পাও কেহ আমারে দেখিযা। | ছুলিছে বেগ্নেতে নৌকা আখালপাথাল। 
অবজ্ঞ! না কর কেছ আনাড়ী বলিষা ॥ নারীর! চীৎকারি বলে দামাল নামাল ॥ 
পারের কড়ি ত আমি কভু নাহি চাই। | ছি'ড়িল নাষের পাল হালে নাই কেউ। 
বড় ভাগ্য মানি যদি পাঁড়ি দিতে পাই ॥ | ভিজাইয! দিল দবে উঠে পড়ে ঢেউ। 
ভ্বরা করি আসি বৈদ দেরী নাহি সয। | কাণডার ধরিয়া কৃষ্ণ বলে নাহি ভষ। 
ওপারেতে নিব নৌকা এখনি নিষ্চধ ॥ | এই ত সামান্থ ঝড় তরিব নিশ্চয ॥ 
গুনিষা কৃষ্ণের কথা রাধিকা স্মতি। | বলিতে বলিতে নৌকা! ডুবে যেন পড়ে। 
বিদ্রুপ করিয়। বলে সথীদের প্রতি ॥ ভয়ে লবে জড়াইয! ধরে পরস্পরে | 
আনাড়ী কাণ্ারী তায় দাড়ি মাঝি নাই। | একে অন্ত গা পড়ে চলিয়া! ঢলিয|। 
একাকী করিবে পার ব্রজের গৌঁদাই ॥ | রাধিকা পড়িল ঢলি কৃষ্ণকাছে গ্রিযা ॥ 
মন্ত্রগুণে হব পার নাহি লাগে কড়ি। কাতরে বলিল সবে বাঁচাও জীবন। 
চল সব সধীগণ উঠ তাড়াতাড়ি ॥ তোমারে সঁপিনু প্রাণ ওহে কৃ্ধন ॥ 
কুল আর কুল যদি ছাড় একবার । এত শুনি কৃষ্ণ তবে হয আনন্দিত। 
নাহি আর অন্ত পথ পুনঃ ফিরিবার ॥ নিমেষেতে ঝড়বৃষ্ি হয় প্রশমিত ॥ 
কৃষ্ণপ্রতি লক্ষ্য কবি রাধিক! তখন। সহদা উঠিল রৌদ্র নৌকা হ'ল স্থির । 
বলিলেন কর পার করিধা যতন ॥ নিরাপদে পৌঁছাইল সবে অন্ত তীর | 
সাব্ধানে চালাইবে ভাঙ্গা তব তরী। বৈবর্তপুরাণ কথা অতীব মধুর 1 

নতুব! ডুবিবে জলে যত গোপনারী ॥ : | যেই জন শুনে তাব পাপ হয় দূর ॥ 
এত বলি রাধ! সতী ল'যে সধীদল। ব্র্ধবৈবর্তের কথা স্থধ! হতে স্বধা। 
আনন্দেতে উঠে তরী করি কোলাহল ॥ | শুনিলে ঘুচিষা যাষ ভয-তৃষ্তা-্ষুধা ॥ 


তাপবঞ্ধ নরনারী পরিতৃপ্ত হুষ। 
অনায়াসে দৃরধ হয শমনের ভয ॥ 
যেই জন যন দিযা কৃষ্ণকথা শুনে। 
এ সংদারে তাহারে কি করিবে শমনে ॥ 
পিতা মাত৷ ভ্রাত। বন্ধু আত্মীয স্বজন । 
শুন্তেতে মিলায়ে যাবে স্বপ্ণের মতন ॥ 
কেবা তুমি, কেবা আমি, সব শ্বপ্নময। 
অনিত্য জগতে শুধু কৃষ্ণ সত্য হয় ॥ 
শ্রীক্চের নামান অতি হিতকর। 
অগতির গতি তিনি দার সাগর ॥ 
শ্রীককজনখণ্ডে ভ্রিংশ অধ্যান সমা। 


পপি প্পপ 


শ্রীকৃষ্জন্মখণ্ড। 


শাপীশাপালাতাশিপাপাপিপাপাশিশপাশাপাপাপিপাপাপিপাশিিপিপিশিসিপাপিপি্পিপপিস্িসপিপিপপিনপিস্পশিসপিপিন 


গ একভ্রিংশ অধ্যায় 
্ীবাধাব পুষ্ণচঘনচ্ছলে শ্রীকষ্চ দর্শনে গমন । 


আপন ভবনে, বাঁধ! সধীনে, 
বসি কত খেলা করে। 
এহেন নমযে, শ্যাম রনমযে, 
বুঝি তার মনে পড়ে ॥ 
মিলি চাঁবিজনে, ভুলাষে বচনে, 
কুন্থুম তোলাব ছলে। 
সখী সঙ্গে কবে, যমুনার তীবে, 
কুম্থম তুলিতে চলে ॥ 
শ্যামের প্রনঙ্গে, সুখে রলে ভঙ্গে 
হাসিতে চলিতে তাঁষ। 
বৃন্দাবন বনে, আনন্দিত মনে, 
হরি অন্বেষণে যায ॥ 
স্থমধুর স্বরে, হরিনাম করে, 
কুম্থম তুলিছে তারা । 
শশ্যমের কারণে ঘোবে বনে বনে, 
আঁকুল পাগল পারা ॥ 
শুনিযা নাগব, রমণীব স্বর, 
মধুর মধুর ধ্বনি । 
ছুটিতে, আইল ত্বরিতে, 
কৃষ্ণ সে নীলমণি ॥ 
দুরেতে থাকিযা, কহিছে ডাকিযা, 
কুম্থম তুলিছে কার! । 
গোপনে আপিযা, কুহ্থম হরিযা, 
কানন করিল নারা ॥ 
অগ্ সুপ্রভাত, হইল অকন্মাৎ 
তাতে মিলাইল তোরে। 
যত ভুঃখ ছিলি, সকলি ঘুচিল, 
বিধি দিন দিল মোরে ॥ 
ব্যঙ্গ করি কহে রাধ! কি নাম তোমার । 
মনেতে তোমাব হেরি বড় অহঙ্কার | 


৫১৯ 





অনুমানে ভাবি তব চৌর্য্রীতি হবে। 
তা ন। হৈলে লাধুজনে চোর কেন কবে॥ 
শ্াম বলে মম নাম জন-বিমোহন। 
আমার রক্ষিত এই রস-বৃন্দাবন ॥ 

এত গুনি বলে রাধা জানিনু এন্সণে। 
পড়েছিলে তুমি বাঁধা ননীর কারণে ॥ 
কৃষ্ণ কছে তাহে মম লজ্জা কিছু নাই। 
ননীর কারণে আমি বীধা কত ঠাই ॥ 
যে মোরে বাধিতে পারে তারি হই বাঁধা । 
সম্প্রতি বাঁৎসল্য-প্রেমে বেধেছে যশোদা। ॥ 
রাধা বলে সে কথাধ কার্য্য নাহি আর। 
হউক হেন বৃন্দাবন রক্ষিত তোমার ॥ 
বনমাঝে পালে পালে চরাষে গোধন। 
তাছে তব বৃন্দাবন না হয ভঞ্জন ॥ 

পূজা তরে পুষ্প কেহ চযন কবিলে। 
মিথ্যা করি বল তুমি কানন ভাঙগিলে | 
কৃষ্ণ কৃহে গাভীগণ মোবে কবে ভয। 
ভাঙ্গিতে আমার বন সাধ্য নাহি হয ॥ 
বিশেষতঃ বন্ষ! করি সদা এই বন। 

বনে থাকি বনমালী নাম সে কাবণ ॥ 
রাই বলে বনে ঘদি থাক অনুদ্বণ। 
বমুনাব তীবে বহে সে বা কোন্‌ জন ॥ 
ঘাটে ঘাটে দান সেধে কেবল বেড়ায। 
গ্োগীব নবনী কেবা চুবি ক'বে খা ॥ 
প্রধান গোপীর মুখে এ কথা গুনিযা। 
রঙ্গ করি শ্যামবায কহেন হাসিযা ॥ 

শুন শুন ওগো রাই কহি যে তোমারে। 
চোর বল মিছামিছি দাধী কব মোরে ॥ 
ভেবে দেখ যদি রাধে আপনার মনে। 
তব সম চোর কভু না হেরি নযনে ॥ 
জলে স্থলে বনে যেথা আছে ঘত জন । 
সকলেব শোভা তুমি করেছ হবণ ॥ 

দেখ রাধে স্বর্ণ-বর্ণ হরণ করিয়ে 
অনাযাঁসে শি 'অঙ্গে বেখেছ লুকাষে ॥ 


৫২০ 


বাপ্পি 





চন্দ্রের কিরণ চুপে চুপে চুরি ক'রে। 
প্রকাশি রেখেছ নিজ চন্দ্রননোপরে ॥ 
কামের কুম্থম-ধনু হরিযা নিভূতে। 
রাখিযাছ ভূরুমাঝে আমারে ভুলাতে ॥ 
কুরঙ্গীর চক্ষু তুমি করিযা হরণ । 
আপন আখির মাঝে করেছ স্থাপন ॥ 
সদা থাকে পক বিন্ব বনের ভিতরে। 
তার শোভা রাখিযাছ তুমি ওষাধরে ॥ 
হরিযা যুকুতা শোভ1 অতি সঘতনে। 
সে শোভা রেখেছ তুমি আপন দশনে ॥ 
গৃধিনীর কর্ণ শোভা দেখিযা! অতুল। 
চুরি ক'রে বাড়াযেছ নিজ কর্ণমুূল ॥ 
কোকিলের কণ্ম্বর তুমি চুরি ক'রে! 
রেখেছ মিশাষে তুমি নিজ কণ্ন্বরে ॥ 
অনাযাসে হরে কাম-কামিনীর শোভা।_ 
আপনার ত্রিবলী করেছ মনোলোভা ॥ 
হরণ করিধ! ভূমি মাতঙ্গের গতি। 
নিজের গমনে তুমি রেখেছ শ্রীমতি ॥ 
- হ্থলজ জলজ শোভা! করিযা হরণ। 
কর পদে ওহে রাধে করেছ ধারণ ॥ 
নিজে তুমি হযে চোর শুন ওগে! রাই। 
অপরেবে চোর তুমি ভাব সর্বদাই ॥ 
শুনে আধ আধ ভাষে বলে চন্দ্রাননী। 
আমা হৈতে তবু তুমি চোর-চুড়ামণি ॥ 
বাহিরেতে জানি চুরি অনেকেই করে। 
তুমি চুরি কর ছুপে প্রাণের ভিতরে ॥ 
চেতনাষ চিত্ত চুরি কেমন সদ্ধান। 
কে বটে বিচার কর চোরের প্রধান ॥ 


& জটিণার নিকট কুটিল! কর্তৃক-জীমতীব পবিবাদ 
কথন ও ্রীবাধিকাকে অন্বেষণ । 
নারাষণ কহে শুন বিধির নন্দন ' 
অতঃপর কি ঘটিল করিব কীর্তন ॥. 





শ্ীতীব্রহ্মবৈবর্ত-ুরাণ। 


পুষ্পবনে রাধাকুষে হয় আলাঁপন। 
এখানেতে কুটিলার শুন বিবরণ ॥ 
নাহি দেখি শ্রীরাধারে আপন ভবনে। 
কুটিল! কোন্দল করে জটিলার সনে ॥ 
বলে থে মা দেখ তব বধূর ব্যাভার। 
সেই যে গিয়াছে কই দেখা নাহি তার ॥ 
না দেখি না শুনি কড়ু এ ত বড় দায়। 
বেড়ায ঘরের বউ পাড়ায পাড়ায ॥ 
একে তাকে লোকে বলে কলঙ্কিনী রাই। 
জেনে শুনে মনে তবু কিছু ভয নাই॥ 
তোমারে কহিযি। গেল পুষ্প তুলে আনি। 
পুজ্প তোল! ঘত তার আমি সব জানি॥ 
ঘরেব বাহির হৈল ছল ক'রে ফুল। 
ফুল নহে মজাতে বসেছে জাতি কুল॥ 
কালো ছোঁড়া রাধারে কি দিযাছে মনত্রণা 
এ ঘর করিতে তার নাই গে বাসনা ॥ 
সর্বনাশ বৃন্দে দাসী তাহার সহায। 
কলঙ্কিনী হ'ল নারী ঘরে রাখা দা ॥ 
কুটিলাব কথ! শুনি জটিল চ্চল। 
রাগেতে হুইল যেন স্বলত্ত অনল ॥ 
কছিল জটিলা শোন আমার বচন। 
রাধাবে খুঁজিযা তুমি আন এইক্ষণ ॥ 
কালার নিকটে বদি দেখা পাও তার। 
ধরি কেশ নিষ! আম নিকটে আমার ॥ 
এতেক কুটিলা যদি মাতৃ-আজ্ঞা পায। 
ত্বরা করি রাধিকার সগ্ধানেতে যায ॥ 
অতিশয কোপভরে, ছুই চক্ষু রা্গ। কবে, 
ধোঁজ করে কুটিল! রাধায। 
পথে পথে খোঁজ করি, গেল পড়সীর বাড়ী, 
তারপর গেল যমুনায় ॥ 
খোঁজ করে নবীতটে আর দেখে বংশীবটে, 
শ্রীরাধারে না পাষ দেখিতে । 
রাগিণী বাঘিনী প্রা, কুপিত হুইয! কায, 
খুঁজে ভ্রমে কাদম্ঘ তলাতে ॥ 


বাস- “কতা এন 





শ্রীকৃষজন্মথ্ড। 





৫২১ 





রাধা কৃষ্ণ ছুই জনে, না! দেখিযা! ততক্ষণে, | সূরধ্য-পূজা হেতু পুষ্প করিতে চঘন। 


বৃন্দাবন করিল ভ্রমণ. সধীদঙ্গে নানা রঙ্গে করিছি ভ্রমণ ॥ 
দেখে রাধা সথীসঙ্গে, কৌতুকেতে মজে রঙ্গে) মনোমত পুষ্প নাহি পাই কোন শ্থলে। 
শ্যাম সঙ্গে কহিছে বচন ॥ খুঁজতে খুঁজিতে আসি বৃন্দাবনে চলে ॥ 
ক্রোধে ভুলে ধার নামে, রাইদক্গে সেই শ্যামে, মনোরম নানা ফুল দেখে বৃন্দাবনে | 
দেখে হয কুটিল চলা । তুলিতে লাখিনু মোরা পুজার কারণে ॥ 
বলে ধিক্‌ লো রাই, কিছুমাত্র লজ্জ! নাই, | ইতিমধ্যে ওই কাল! হযে উপনীত ৷ 
এই বুঝি তোৰ পুষ্প তোলা ॥ বলে এই বৃন্দাবন আমাব রক্ষিত ॥ 
কবি ছল সব সনে, আসিযা। বিজন বনে, | কাহার কথা তোরা এখানে আইলি। 
বধু সনে কবিছ বিহার । আমারে না৷ বলে কেন কুন্গুম তুলিলি ॥ 
তুলিতে আসিযা ফুল, মজাইলে নিজ কুল, | এত বলি এই কালা ক্রোধে অতিশয । - 
বিনষ্ট কবিলা ধর্মাচার ॥ আমাদের তোল! ফুল সব কাড়ি লয ॥ 
দূর দূব বে পাপিনি, কুলান্তক কলঙ্ষিনী, | তারি লাগি ছুটে সবে আসি এই ঠাই। 
প্রাণ ত্যজ গলে ফাঁস দিযা। ইহা ভিন্ন অন্ত কথা মনে জানি নাই॥ 
তেযাগিয! নিজ পতি, যেবা কবে উপপতি, | এই অপবাধে কেন অপরাধ গাঁও। 
কিব৷ দুখ তাহার বাচিযা!॥ কালাকলঙ্ষিনী নাম কেন গে! বটাও ॥ * 
লোকমুখে শুনি যাহা” ব্বচক্ষে দেখিনু তাহা, | ভাগ্য দোষে নিন্দার এ বোঝা আমি বই। 
মাধবী সতী তুইবে যেমন। জানেন গোবিন্দ মন্দ আমি বত হই॥ 
আজিভুলভেঙ্গেগেছে, বলি তোরপতি কাছে, শ্রীমতী এরূপে কহে বাক্যের কৌশলে । 
নাক কান করাব ছেদন ॥ কুবুদ্ধি কুটিলা কোপে আবে! উঠে ভ্ব'লে ॥ 
সখিগণ সঙ্গে রয, তবু নাহি লজ্জা! হয, | বলে আমি জানি ওগে। চরিত্র তোমার। 
চল আগে যাই নিকেতনে। কুলট! নাবীর সাথে বাক্যে আটা ভার ॥ 
এত বলি সে কুটিলে, তিরক্কাব করি চলে, | ধত ভূমি গুণবতি সাধবী পতি্রতা। 
শুনি বাই বহে ভীত মনে ॥ ব্বচক্ষে দেখেছি সব কে শুনে ও কথা ॥ 
হরি হবি লাজে মরি কারে কব আর। 
€ নিভেব দোষ ঢাকিবাব জন্ম গ্রীমতীব কৌশল। | ভ্রষ্টামি নামি রীতি আছে যে তোমার ॥ 
নারদ বলেন প্রভু ওহে ভগবন্‌। আমাৰ কথায তোব কি হইতে পাবে। 
তাবপব কি হইল করহ বরন | সব কথা আগে খিয়। বলিব দাদারে ॥ 
নারদের বাক্য শুনি কহে নারাযণ। তোদের এ লীলা যদি দেখাইতে পারি। 
তারপর ঘা! হইল গুন তপোধন ॥ বুঝিবে কেমন আমি ননদী তোমারি ॥ 
রাধ। বলে ননদিনি সংববহ ক্রোধ । এক্ষণেতে গৃহপাঁনে চল যাই ত্বরা। 
কেন মিছা কটু কহ করি অনুরোধ ॥ | ঘুচাইব আজি তৌর উপপতি করা ॥ 
কি দেখিলে কি শুনিলে কি ভাবিলে মনে। এত বলি রাধিকাবে সবলে ধরিল। 
কলক্বিনী কহ মোরে কিসেব কারণে ॥ | অবিলম্বে গৃহপানে খাই! চলিল ৷ 


৫২২ 
€ আমানের নিকট কুটিল কর্তৃক বাঁধার 
অপবাদ কথন। 
নারাধণ বলে শুন বিধির নন্দন | 
তার পর কি হইল অদ্ভুত কখন।॥ 
হেন নতে কুটিল! দে নিবাসে আসিযা। 
উটিলার কাছে কয হাত নাড়া দিযা ॥ 
বলি গো! জননি শুন করি নিবেদন | , 
গুণের বধূর তব চরিত্র যেগন ॥ 
মিথ্যা! কথা বলি রাঁধা ছলে ভুলাইযা | 
রঙ্গেতে রঙ্গিনী ছিল কালারে লইয়া ॥ 
দেখি নব নিজ চোখে শুনি নিজ কানে। 
ঘরের কোণের বধূ এত রঙ্গ জানে ॥ 
কালাকলঙ্কিনী রাই মোরে না৷ ডরায। 
ঢাকা দিতে চাহে তরু কপট কাঁধ ॥ 
শুনিয! জটিলা বলে অতি ক্রোধ ভরে। 
গত গুণ ছিল ওগে। তোমার উদরে ॥ 
হযে কেন ন! মরিলি ওগো ছুষটা নারী। 
মোর পুত্রবধূ হবে হলি ব্যভিচারী ॥ 
আস্থক আযান ঘরে বলি সব কথা । 
ঢালিব আজিকে ঘোঁল মুড়াইযা মাথা] ॥ 
এত বলি মায়ে বিষে তিরস্কার করে। 
অতি ছুঃখে শ্রীমতীর চক্ষে নীর বরে ॥ 
আপন গৃহের মাঝে প্রবেশ করিযা | 
কৃষ্ণের উদ্দেশে কহে কান্দিয়া কান্দিযা ॥ 
কোথা হে অনাথ-বন্ধু রছিলে কোথায। 
শাশুড়ী ননদী বাক্যে অঙ্গ গুলে যায ॥ 
কুপা করি হে মুরারি মোরে কর পার। 
এ হেন তাড়না সহ্থ নাহি হয আর॥ 
কাল! ভালবাসি ঝলে ওহে কালমেনি!। 
গোঁকুলে আমায় ভাল কেহ যে বাসে না ॥ 
তোম! বিনা অধীনার অন্ত নাহি গতি | 
আমারে ছুঃখিনী ভেবে ঠেল না শ্রীপতি॥ 
জাঁতি কুল ধন মান দিযে জলার্লি। 
তোমারে পাইব বলি ত্যজেছি কলি ॥ 
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পতি উপপতি তুমি হে বংশীবদন। 
মনে রেখো হে মাধব এই আকিঞ্চন ॥ 
এসো! হে হৃদয়-কুগ্রে নিকুগ্জবিহারী | 
রাধা রাধা ব'লে শ্যাম বাজাও বাশরী ॥ 
এবপে রহিল রাধা হযে ভ্যমাণ। 
হেনকালে নিজগূঁহে আইল আযান ॥ 
আঁযানে দেখিযা তবে আযান-ভগ্িনী। 
বলে দাদা শুন তব বধূর কাহিনী ॥ 
দেশ জুড়ে উচ্চমান ছিল বে তোমার। 
সে গর্বব হুইল খর্ব গুণে শ্রীরাধার ॥ 
কেন হেন ছুফী নাবী বিভা! করেছিলে। 
পবিত্র বংশেতে কেন কলঙ্ক মাঁখিলে ॥ 
শুনিযা আযান বড় হয চমৎকার । 
বলে শুনি কিবা দোষ দেখেছ রাধার ॥ 
কুটিল! কহিল তবে শুন দাদ! ভাই। 
নিত্য আনন্দেতে মগ্ন হযেছেন রাই ॥ 
ফুল তোলা ছলে রাই গৃহছাড়! হযে। 
জাতি কুল দিষ! আসে নন্দের তনয়ে ॥ 
তুমি সংসাবের কর্তা করহু শামন। 
নহে রাই পুনঃ ভাই করিবে এমন ॥ 
আমার বচনে দাদা ত্যাগ কর তাবে! 
করহ বিবাহ ভুমি অপর কণ্ারে ॥ 
কুটিলার মুখে শুনি কুৎদিত বচন। 
রাগেতে আয়ান তারে কহিল তখন ॥ 
সাধবী সতী পতিব্রতা আমার কামিনী | 
মিছে-অপবাদ তার না কর ভগিনী ॥ 
নিত্য নিত্য নিন্দা তুমি করহ রাধার | 
আমি কিন্তু চক্ষে দোষ ন! দেখি তাহার ॥ 
কাঁণে শুনে কথ! আমি কিছু নাহি ধবি। 
বদ্ভাপি দেখিতে পাই তবে গ্রাহ করি ॥ 
শুিযা কুটিল! কহে এ নহে অন্যথা । 
দোহাই তোমার যদি কহি মিথ্যা কথা | 
মিথ্য| কথা কহি আমি যদি লই মানি! 
ছেলে বুড়া কেন তবে কহে কলক্চিনী ॥ 
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কেমন রমণী রাঁধ। নাহি জান মনে। রাই বলে বৃন্দে কেন ছল কর আর। 
সন্দ নাই তোমারে সে ভুলাষেছে গুণে ॥ | ভেবে বদি দেখ সই তুমি মূলাধার ॥ 
অতঃপর সাবধান থাক অনুক্ষণ। যমুনা ল”যে গেলে আনিবারে জল। 
হাতে হাতে ধরি আমি দেখাব তখন ॥ দেখাষে চিকণকাল। করিলে চঞ্চল ॥ 
এত বলি কুটিলা সে শান্ত হযে র্য। আগেতে প্রেমের ফাঁসি পরাষে গলায 
আঁষানের মনে তরু ন! জাগে সংশয ॥ এক্ষণে ওনবু.কথা। শোভ। নাহি পায।॥ 

ত্যজহ রঙ্গের কথা বৃদ্দে সহচরি। 
শ্াম-কাছে ল'ষে চল দামী হব তারি ॥ 
 প্রীমতী বাধাব বৃন্দাব সহিত ত্রণা ও যা হবার তাই হবে গাল খাই খাব। 
কৃষদর্শনে যাত্রা । যায যাবে কুল তবু কালাপাশে যাব ॥ 
নারদেরে সন্বোধিযা কহে নারাধণ। | সে কালো! অগ্রন যেব! পরেছে ন্যনে। 
অতঃপব কি হইল কবিব বর্ণন ॥ ' কি ভয তাহার সেই কুল লাজ মানে ॥ 
কুটিলার ভযে রাঁধা রহে ভীত মনে। যে দিন শ্যামের সনে হযেছে মিলন | 
দিন কত নাহি যান কৃষ্ণ-দরশনে ॥ কুলভয তাব পদে করেছি অর্পণ ॥ 
কৃষ্ণপ্রেমে মন প্রাণ মজিযাছে যার | 'কুষণ মম দেহ সখি কৃষ্ণ মম প্রাণ। 
কৃষ্ণ ছাড়া হযে প্রাণ বাচে কি তাহার ॥ | কৃষ্ণ মম কুল শীল কৃষ্ণ মম মান ॥ 
একদিন বিরলেতে ডাকিযা! বৃন্দারে। | কৃষ্ণ মম পতি সেই কৃষ্ণ মম গতি। 
বলিল অনেক কথা অতি সকাতরে ॥ স্বপক্ষ বিপক্ষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মম মতি ॥ 
বিবাদী ননদী মোর হযেছে প্রহরী । বৃন্দ! রাধিকায হয হেন আলাপন। 
কেমনে পাইব হরি বুল সহচরী ॥ এদিকেতে শ্রীকৃষ্ণেব মন উচাটন ॥ 
ন! দেখি সে কালরূপ একি জ্বাল৷ আর। | একদিন শ্রীরাধারে চক্ষে নাহি হেরি। 
আমার এ দেহ যেন নহে গে! আমার ॥. | ব্যাকুলিত অতিশ্য মুকুন্ন মুবারী ॥ 
যে দিকেতে প্রাণ-সই ফিরাই নযন। শ্রীহীন হ'ষেছে অঙ্গ গদাস্ত অন্তরে। 
সব কিছু মাঝে দেখি শ্য।মের বদন ॥ চিন্তামণি চিন্তাকুল চিন্তামযী তরে ॥ 
কিন্তু কুটিলার ডবে বাহিরে নাযাই। | সতী বিন! শিব যেন বিবহে পাগল। 
কৃষ্ণ-অদর্শনে প্রাণ দহিছে সদাই ॥ রতি বিনা রতি-পতি যেমন চঞ্চল ॥ 
শ্ীৃতীর কথা শুনি বৃন্দা হাসি কয। | চক্রবাকী বিনা যেন চক্রবাঁক ছুঃখী। 
যা ইচ্ছা তা কর আমি ও কথায নয॥ শাবী বিন! শুক যেন অন্তরে অহ্থী ॥ 
কিন্তু এক কথা আামি রাই তোম! বলি। ( চকোরী বিহীন যেন ছুঃখিত চকোর। 
জান তো! নিঠুব বড় কালা বনমালী॥ | কোকিল! বিহীন যেন কোকিল কাতর ॥ 


বিলম্ব না সহে যদি পরাণে তৌমাব। 
কেন মিছে শ্ঠাম-মন্গ চাহ পুনর্ববার ॥ 
কৃষ্ণ সঙ্গে হুখসিন্ধু পার হবে তুমি। 
লাভে হ'তে কুটিনাব গালি খাব আমি। 


ঃ 





দেবরাজ ছুহ্থী ষেন শচী-অদর্শনে । 
সেইরূপ রাধানাথ শ্রীবাধা বিহনে ॥ 
শ্যনে ভ্রমণে জ্খ কদাচ না হয। 
থেকে থেকে রাই-রূপ আস্তবেতে বয ॥ 


৫২৪ 





প্রিয়! বিন! গীতীন্বর অধৈর্ধ্য হইল। 
সন্কেত কারণ বংশীধ্বনি আরন্তিল ॥ 


বংশী-স্বরে বলে শ্যাম দেখা দেহ রাই। _ 


" হে প্রাণ অবসান পরিত্রাণ নাই ॥ 
বংশীর করুণ ধ্বনি শ্রবণ করিযা। 
চঞ্চল হইলা রাই কৃষ্ণের লাগিযা ॥ 
ভাকিষা বৃন্দারে বলে শুন গ্রাণ-সই। 
রাধে-রাধে বলি বাশী বাজিতেছে ওই ॥ 
এ ছার গহেতে আর থাকিতে না পারি। 
চল চল দরশন করি গো! মুবারি ॥ 
বৃন্দ! বলে কেন এত হও উচাটন। 
মনোহর সজ্জা তুমি করহ ধারণ ॥ - 
নিশীথে হইবে সবে নিদ্রা মগন। 
তখন আমরা! সেথা করিব গমন ॥ 
বৃন্দার বাক্যেতে রাধা গ্রবোধ মানিল। 
মনোহর লাজনজ্জ অঙ্গেতে পরিল ॥ 
নান! মতে স্ুদজ্জা করিযা কমলিনী। 
কৃষ্ণ-দরশনে চলে কৃষ্ণ-বিলাসিনী ॥ 
নান। জাতি হ্ুমালতী গাঁথি মালা করে। 
চলিলেন কৃষ্ণপ্রিযা শাকের তরে ॥ 
অগুরু চন্দন চুযা কুঙ্কুম কন্তরী। 
মাথাইতে মাধবেরে লয ঘত্ব করি ॥ 
ক্ষীর সর নবনী মিষ্টান্ন জল্পান। 
কর্পুর ও মিষ্টোদক আর মিঠা পান ॥ 
সখার জন্যেতে রাই সঙ্গে ক'রে লষ। 
চলে রাধা কৌতুহলে ধৈর্য নাহি দয ॥ 
দ্বিতীয় গ্রহর নিশি নিন্দিত সকলে । 
এমতি সমযে রাই কুগ্তবনে চলে ॥ 

পথ দেখাইযা বৃন্দ! অগ্রে অগ্রে যায। 
রাধা চলে আর পিছে ফিরিযা তাকায় ॥, 
নিবিড় তিমির নিশি পথ চেনা দায় । 
কতশ্‌ত কুশাস্থুর বিদ্ধ হয় পাষ ॥ 

অমল কমল পদ রক্তে যায ভেদে । 
জ্বালায় চঞ্চন তবু কথ! কন হেসে ॥ 


জীরীব্রন্মবৈবর্তপুরাণ। 





সস 


ডাকিয়া বৃদ্দারে বলে কুরঙ্গনযনী। 
চলিতে যে নারি আর কি হবে দজনি॥ 
কতক্ষণে আঁখির অঞ্জনে নিরখিব। 
কতক্ষণে শ্যাম-আঙ্গে অঙ্গ মিলাইব ॥ 
কতক্ষণে বনমাল! সাজাব অঙ্গেতে। 
কতক্ষণে বমিব গো শ্যামের মঙ্গেতে ॥ 
বৃন্দ বলে ধীরে ধীরে চল ওগো! রাই। 
ওই স্থখ-বৃন্দাবন আর ছ্ুখ নাই ॥ 
এখনি পাইবে শ্ামে ধৈর্ধ্য ধর মনে। 
ছুঃখ বিন! স্থখলাভ ন! হয জীবনে ॥ 
এত বলি বৃন্দা দুতী রাধা সঙ্গে কারে। 
উপনীত হন আসি কৃষ্ণের গোচরে ॥ 


€ বাণারুষেব মিঘন। 

হেন রূপে বুন্দাবনে, নিশিযোগে সঙ্গোপনে, 
রাধাকৃ্ণ হইল মিলন। 

ক্রমে যত আহীরিণী, কৃষ্ণ প্রেমবিলাসিনী, 
সব ধনী মিলিল তখন ॥ 

হযে অতি কুতৃহল, মিলিল গোগীর দল, 
কৃষ্ণতাবে সরল অন্তরে । 

কেহ বা কুহ্থম লযে, গাঁথে মাল! মগ হযে 
কেহ বা বাসর সজ্জা করে ॥ 

ফুলময় আতরণ, করি কোন গোপীজন, 
কৃষ্ণ অঙ্গে দিল পরাইযা। 

সুখে সব গোপবালা, প্রকাশে নূতন লীলা, 
কৃষতপ্রেমে প্রাণ সমপিযা ॥ 

কৌতুকেতে গোগীগণে, ফুলময সিংহাসনে, 
রাধিকা ও কৃষণেরে বদায। 

তগাল বৃক্ষের মাঝে, স্বপ্লিতা! যেন রাজে, 
ছুই রূপ সেই রূপ পা ॥ 

অণ্তরু চুষা! চন্দন, ল/ষে যত গোদীগণ, 
অতিশয় হরিষ অন্তরে । 

করেতে কুহ্ুম ল্যে, আনন্দে মগনা হ'য়ে 
পুষ্প বৃষ্টি করে কৃষ্ণ *পরে ॥ 





শ্রীকৃষচজন্মখণ্ড। 


৫২৫ 





হয়! সানন্দ কাষ, কোন কোন গোঁপিকায়, | তোমার সৌহাঁগে তাঁর হয ছুঃসাহম। 


ছুই অঙ্গে মাখায চন্দন। 

কোন গোগী যতনেতে, গঙ্গাজল চামরেতে, 
ছুই অর্সে দেষ সধীগণ ॥ 

দেখিয়া যুগল রূপ, অনুপম অপরূপ, 

-. রতি কাম লজ্জিত অন্তরে । 

দুরে ফেলে পঞ্চশর, করি তারা৷ জোড়কর, 
ভক্তিভাবে স্তব স্তুতি করে ॥ 

হেরিয়। এই মিলন, হযে সখী পিকগণ, 
পঞ্চঘরে গাষ সকৌতুকে। 

মত্ত হযে ভূঙ্গ সবে, বাদ্য করে গুঞ্জ রবে, 
মলয বাতাস দেয স্থথে ॥ 


€ বাধারুষেয মিলন দেথিযা কুটিলা কর্তৃক 
আধানকে সংবাদ প্রদান। 

মারাষণ বলে শুন বিধির নন্দন। 
পুরাণে হরির লীলা অপূর্বব কথন ॥ 
রাধিক। সথীর সনে কুঞ্জবনে যায । 
কুটিলাও চুপিচুপি তার পিছে ধায॥ 
বৃষ্ণ'মনে শ্রীরাধিকা কবেন বিহার। 
কুটিলা দেখিল চোখে সকলি তাহার ॥ 
, কুটিমা কুটিলা যাহা খুঁজিযা বেড়ায় । 
প্রত্যক্ষ দেখিযা! তাহ গ্রফুলিত কায় ॥ 
কারে কিছু না বলিযা চুপে চুপে চলে। 
আযান নিকটে আসি হাঁসি হাসি বলে ॥ 
শুন শুন ওগো দাদা শুন সমাচার 
দেখিযা এলাম গুণ তোমাৰ বাধার ॥ 
আমার কথা যে তুমি না শোন শ্রবণে। 
আজ মোর কথা তুমি খণ্ডাবে কেমনে ॥ 
নিজে আমি দেখিযাছি চক্ষে আপনার। 
রাধিকা কালাব নাথে করিছে বিহার ॥ 
একে দুটা নারী তাহে দিয়াছ আদব। 
সেই পাপিনীবে লৈয়! কর তুমি ঘর ॥ 


কিছুতেই নাহি মানে আমাদের বশ ॥ 
এমন বধূরে দাদা গৃহে রাখা দায়। 
আমাদের কুল মান সব বুঝি যায ॥ 
চলহ আমার সনে বিজন কাননে । 
দেখিবে নকল লীল। আপন নয়নে ॥ 
রাঁধ। কত সতী সাধবী আজ টের পাবে। 
আমি কত মিথ্যাবাদী তাহাঁও জানিবে ॥ 
কুটিলার বাক্য শুনি আযান তখন । 
কিছুতে ন1 পারে ধৈর্য্য করিতে ধারণ ॥ 
অপবাদ শুনি হেন আপন ভার্য্যার। 
ক্রোধে রক্তবর্ণ হয ছুটি আখি তার ॥ 

কি ৯ 


ভ আয়ানেব ভযে শ্রীকবঝে 
কালীবপ ধাবণ। 

নারদ বলেন কহ ওহে ভগবন্‌। 
তারপর কি আশ্চর্য্য হইল ঘটন ॥ 

নারদের এই বাক্য করিযা! শ্রধ্ণ। 
বলিলেন শুন গুন বিধির নন্দন ॥ 
আয়ান কহিছে শুন কুটিল! ভগিনী । 
যা কহিলে দেখাইতে হইবে এখনি ॥ 
কৃষ্ণ রাধা এক-দাথে দেখি যদি রয়। 
অবশ্য পাঠাব দঁহে যমের আলয় ॥ 
কিন্তু বদি মিথ্য। হয় তোমাব বচন। 
উপবৌধ না শুনিব বধিব জীবন ॥ 
কুটিলা বলিছে দাদা নাহি করি ছল। 
মিথ্য। বদি ঝলে থাকি দিও প্রতিফল ॥ 
ত্বরা করি চল নহে পলাইয। যাবে। 
মিথ্যা অপবাদে শেষে আমারে মাবিবে ॥ 

এত বলি ত্বরা করি কবিল গ্রমন। 
বৃন্দুবনে উপনীত হৈল ছুই জন ॥ 
দুবে থাকি শ্রীরাধিকা! দেখিবাবে পান] 
ক্রোধমুখে আসিতেছে দুরন্ত আযান ॥ 


৫২৬ শ্রীতীব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণ। 


সপ পাশা 


আযানের মুভি হেবি শ্রীমতী তখন। 
ভযে দশদিক্‌ শুন্ত করে নিবীক্ষণ ॥ 
কদলীব তরু থেন ঝড়েতে কম্পিত। 
রাহ দেখি শশী যেন আতন্কেতে ভীত ॥ 
খগেন্দ্'হেরিযা যেন ভীত সর্পকুল। 
আযানে হেরিয়৷ রাধা তেমনি ব্যাকুল ॥ 
হরিষেতে হরি-প্রিয। বিষাদ গণিল। 


কান্দিষ! কৃষ্ণের প্রতি কহিতে লাগিল ॥ 


এ দেখ আসে হরি আয়ান ভীষণ । 
রক্ষা নাই আজ মোর ঘটিবে মরণ॥ 
ননদী বিবাদী হযে ঘটাল প্রমাদ। 
হইল আজিকে শেষ জীবনের সাধ ॥ 


আমারে বধিয! ওরা ক্ষান্ত ন! হইবে । £ 


এই ভয হয পাছে তোমারে মারিবে ॥ 
পলাও পলাও তুমি হে বংশীবদন। 

যা৷ হয আমার ভাগ্যে ঘটুক মরণ॥ 
দানীর লাগ্িযা কেন মরিবে শ্রীহরি। 


তুমি স্থখে থাক শ্টাম আমি প্রাণে মরি ॥ 
তব লাগি প্রাণ গেলে তাহে নাহি খেদ। 


এই ছুঃখ মনে বড় ঘটিল বিচ্ছেদ ॥ 
কিছুতে আমার আজ নাহি পরিত্রাণ। 
কুটিল! চক্রান্ত করি বধিল পরাণ ॥ 
আযানের কাছে সব করেছে প্রকাশ। 
তাইতো ঘটিল আজ হেন সর্বনাশ ॥ 

কি করি কোথায় যাই বল শ্যামরাষ। 
আমার লাগিয়া বুঝি তব প্রাণ যাষ॥ 
দেখিয়। রাধার ভাব জলদ্ববণ। 
আশ্বীমিয়! প্রেষপীরে কহেন তখন ॥ 
শঙ্কা ত্জ শশিমুখি কেন ভাব দাষ। 

কি সাধ্য আযান বধে তোমায আমা ॥ 
কোন ভয নাহি রাধে আমার কাছেতে। 
কঠিন নহে তো! কিছু আযানে ভুলাতে ॥ 
ধৈর্য্য ধর হেমাঙ্জিনি দেখ না বসিয়া। 
ছল করি আানেরে দিব তুগাইয়া ॥ 





এত বলি কৃষ্ণবূপ করি সম্বরণ। 
বনমালী কৃষ্ণকালী হইল তখন ॥ 
ঘি-ভুজ ঘুচাষে শ্াম চতুভূ'্জ হ্য। 
ত্যজে বাশী কালশশী করে অসি লয ॥ 
স্বলে অর্ধশশীখণ্ড ললাট-মাঝারে। 
ধরিলেন নরমুণ্ড নিজ বাম করে ॥ 
বনমালী লুকাইযা ফেলি বনমাল!।- 
গলা পরিল দিব্য নরমুণ্ড মালা ॥ 
রূতন-কিস্বিণী পূর্বের ছিল কবরীতে। 
নরকর-কিস্কিণী করিল আচম্থিতে ॥ 
চূড়া এলাইযা৷ কৈল চিকুর লম্ঘিত। 
লহ লহ করে জিহ্ব! অতি বিপরীত ॥ 
ছুই করে বরাভয করেন প্রদান। 
কৃষ্ণ ঘুচে কালীরূপ হৈল ভগবান্‌॥ 
তাহা দেখি ্ত্রীরাধার ভয় দুরে যাষ। 
রক্তজবা পুষ্পাঞ্জলি দে কৃষ্-পায॥ 


 শ্রীরুষ্েেব কালীবূপ দেখিয়া! আযানের 
ভক্তিভাবে শব কবণ। 

নারদেরে সম্োধিযা! কহে নারাষণ। 
পুরাণে হরির কথ! অদ্ভুত কীর্তন ॥ 
এইরপে শ্যাম শ্যামা হইল কুঞ্জেতে। 
হেনকালে আযান আসিল আচন্িতে ॥ 
দেখে কুঞ্জে শ্রীনন্ব-নন্দন বৃষ্ণ নাই। . 
কালী-পদে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন রাই ॥ 
বিশেষতঃ শ্যামা-মন্ত্রে দীক্ষিত আযান। 
দেখিযা আনন্দমধী আনন্দে অজ্ঞান ॥ 
দুবে গেল রুটভাব ত্ভি উলিল। 
ছিন্নতরু শ্রাষ পদে লুটাষে পড়িল ॥ 
কৃষ্ণকালী দেখিযা আযান তুউভরে। 
আপনি কৃতার্ঘ গণি স্তব স্তুতি কবে॥ 
জয জয় ভমঙ্করী কালী কপালিনী। 
জয জয ঘোররূপা তমোবিনাশিনী ॥ 


স্তীকৃষ্তজন্মথগ্ড! ৫২৭ 


জয জঘ আগ্যাশক্তি শিব নারাৎসার।। 
জয জয চণড মুণড খপ্বন্তরী তাঁরা ॥ 

. জয জয নগ্নবেশী শ্বশানী ঈশানী। 
শুভ্হস্ত! শস্তকান্তা শস্তু-প্রমোদিনী ॥ 
জয জয অসিধর। অসিত বরণ । 

জয জয রুদ্রাণী রুধির বিভুয়ণা ॥ 

জয জয় সুরেশ্বরী সর্ববাঙ্গ সুন্দবী। 

জয জয সদানন্দ শ্যাম। শাকস্তরী ॥ ৃ 
জয জয মা কালী কৌধিকী কপাঁলী। 
জয জধ নিস্তারিণী নরমুণ্ডমালী ॥ 

জয জয সৃষ্টিকরী ছি্মুগডধারী। 

জয জয যোগনিদ্র! যোগিনী-বিহারী ॥ 
জয জয শুতম্করী শিব-শুলহস্তা ৷ 

জয জয্‌ জগদন্বা৷ জয ছিন্মন্ত ॥ 
নকলের সাব কালী তুমি গে। আপনি । 
আমি মুড তব তত্ব কি জানি জননী ॥ 
অন্স্ত তোমার তত্বে নিত্য ধ্যানে র্য। 
তথাপি কি বন্ত তুমি ন৷ জানে নিশ্চষ ॥ 
কখন সাঁকাব কভু নিরাকাব রও । 
কখন পুকষ কড়ু নারীবপ। হও ॥ 

হুব হ'ষে কভু কর ত্রিশুল গ্রহণ। 

শখ চক্র গদ পন্ম ধরখো! কখন ॥ 
কামরূপে কভু ধব ধনুঃশব কবে। 
কখন সমবে যাঁও করে অসি ধবে ॥ 
্ি স্থিতি প্রলযের তৃমি সে কাবণ। 
সত্য তুমি নিত্য তুমি তুমি নিবঞ্জন ॥ 
আমি অতি মুঢমতি জন না জানি। 
নিজগ্তণে ভবভয ঘুচাও ঈশানী ॥ 
এইবপে স্তব স্তুতি আযান করিল। 


স্তব শেষে তক্তিভবে কৃষ্ণে প্রণমিল ॥ 


€ আবানকে কুটিনাঁর কপট প্রবৌধ দাঁন 
ও বাখাকফ্ের পুনবান মিলন । 
নাবদ কহেন শুন ওহে ভগব্ন্‌। 
তার পর কি হইল করহ বরণন| 








তব মুখে হরি-কথ! অতি স্থধাঁম্য। 
শুনিয| জুড়াই মম তাপিত হৃদয ॥ 
নারদের বাক্য শুনি কহে নারাঘণ।। 
অপূর্বৰ এ হরিকথা করিব বর্ণন ॥ 
কুটিলা লঙ্জিত৷ হৈল কালীরূপ হেরে। 
তবু ছল ক'রে কথা কহে আযানেরে ॥ 
না বুবিষা কেন দাদা কর এ ব্যাপীর। 
মহাকালী দেখে কিগ্নো৷ হৈলে চমৎকার ॥ 
যদি ভাব মহীকালী হৈল কি প্রকারে । 
ভোজবিষ্তা গুণে কালী হইতে যে পারে ॥ 
তাহার বৃত্তান্ত দাদা দেখ না ম্মরিযা। 
যেকালে বাড়বানল উঠিল স্বলিযা॥ 
মন্ত্রের প্রভাবে কাল। আগুন নিভাল। 
অক্রেশে বাড়বানল ভক্ষণ করিল ॥ 

আর কথ! বলি দাদা কবহ শরবণ। 
মনুয্যে কে কোথ! করে পর্ববত ধারণ ॥ 
ভেম্কিতে লাগাষ কালী মন্ত্রের গুণেতে। 
শ্বোবর্ধন ধারণ করেছে মন্তকেতে ॥ 
মন্ত্রগ্ুগ ন! জানিলে কার সাধ্য আছে। 
অজগব ভূজঙ্গের শিরে চ'ড়ে নাচে ॥ 
অঘা বঘ! তৃণাবর্ত আদি ধত জন। 
যাছ্ুতে করেছে জয নন্দের নন্দন ॥ 
প্রত্যক্ষে কালার যাছু দেখহ শ্রয়নে। 
বংশীন্বরে কুলনারী ছুটে আসে বনে ॥ 
এক্ষণে তোমাঁষ দেখে মনে পেষে ভয। 
মন্ত্রগ্ুণে কাল। কালী হয়েছে নিশ্চয্‌ ॥ 
ছুঝটের ছুষ্টামী দাদা বুঝিতে নাবিলে। 
দেখিয! ভ্রমেতে তেন্কি সকলি ভুলিলে ॥ 
বিবেচন] ক'রে কেন দেখ না মনেতে। 
কে স্থাপিলে কালী এই অবণ্য-মধ্যেতে ॥ 
কতদিন এই বনে করেছি ভ্রমণ। . 
কভু হেথ! কালী দাদা না কৰি দর্শন ॥ 
মহামন্ত্র গুণে হয অনাধ্য সাধনা! 

তাহার প্রমাণ কেন বুঝিয1 দেখ না ॥ 


৫২৮ ীপ্ীবরদধবৈবর্ত-পুরাণি। 





শুনিয়াছি রাাঘণে রাবণ নন্দন | 
মায়াঘ হরিল মহী শ্রীরাম-লঙ্গনণ ॥ 

. মহারদ্র হনুমান প্রহরী আছিল। 
তথাপি মহীর মান্দ্রে মোহিত হইল ॥ 
অগ্রে এসে দশরথ কৌশল্যার বেশে। 
হরণ করিল বিভীবণ হযে শেষে ॥ 
ঘাছুতে নকলি হয় বুঝিযাছি মনে । 
সেইরূপ কৃষ্ণ কালী হইল এক্ষণে ॥ 
আযান কহিল আমি ও কথ! না মানি। 
কুন্দলে লোকের বটে এইব্ধপ বাণী ॥ 
এত বলি কুটিলার না শুনি বচন। 
অনিমিষে কু্ঝকালী করে নিরীঙ্গণ ॥ 
হেননতে যামিনী হইল অবসান। 
কুটিল নলিনী কুমুদিনী ভ্রিষমাণ ॥ 
সুশিতল দমীরণ বছিতে লাগিল। 
মধুর স্বরেতে পিক গান আরমিল ॥ 
স্প্রভাত শর্বধরী সে দেখিয়। আধান! 
কৃ্ণকালী প্রণঘিযা চলে নিজস্থান ॥ 
কৃষ্ঝকালী রূপ দেখে কুটিলা বিদ্লায়। 
রব ঘুচে খর্ব হযে মৌনভাঁবে রয় ॥ 
আযানের কাছে আর গ্রভুত্ব খাটে না। 
লজ্জ! পেষে শ্রীমতীরে দেয় না গঞ্জনা ॥ 
গুমরে গুমরে মরে কুটিলা কুজন। 
রাধিকার হুয তবে উল্লসিত মন ॥ 
মনের আগুনে দহে কুটিল অন্তরে । 
গৃহকর্্ম করিতে মে কহে না রাধারে ॥ 
কৃষ্চের চিন্তায় গগ্ন রাধিকার মন। 
দিবানিশি কৃষ্ণ চিন্তা করে অনুক্ষণ ॥ 
ধীরে ধীরে দিবাকর অন্তাচলে যাষ। 
রূজনী আঁধারে ঢাকে ধরণীর কাব ॥ 
একে দিতপক্ষ তাহে বসন্ত সময়। 
সুশিতল দমীরণ মৃহুমন্দ বয় ॥ 
গাছে গাছে মনোহর ফৌঁটে কত ফুল। 
স্ুসৌরতে মঠুলোভে উড়ে অলিকুল | 


কুহু কুহু কুহু স্বরে কোকিল কুহরে | 
যুবক-মুবতী শুনে সানন্দ অস্তরে | 
প্রেমিকের মন হয় কামে ব্যাকুলিত। 
কৃষ্ণ কথা ভাবি রাঁধ! হন আকুলিত! 
কতদ্ষণে হেরিবেন নব জলধরে। 

এই চিন্তা চিন্তাময়ী চিন্তেন অন্তরে ॥ 
ক্রমে ক্রমে অর্ধনিশি অবদান হ্য়। 
ব্রজবাসিগণ বে নিদ্রা রয | 

এই অবকাঁশে রাই কৃষ্ণপাঁশে চলে। 
বৃন্দাবনে গোবিন। দর্শন কুতুছলে ॥ 
ওদিকেতে রাধানাথ রাধার কারণে। 
প্রতীক্ষা করিছে বদি নিকুপ্ত-কাননে ॥ 
বিরহ ছুঃদহ বড় ভাবে মনে মনে। 
সারা নিশি কালশশী বসি তারা গুণে ॥ 


“এই আনে ঝলে শ্যাম প্রবোধ নানিযি। 


রাই-রূপ চিন্তা করি আছেন বনিযা | 
ইতিমধ্যে কমলিনী দিল দরশন। 


| কলক্কী চন্দ্রের জিনি লাবণ্য কিরণ | 


এক চন্দ্র-কিরণেতে তে! নাশ করে। 
হেন চন্দ্র কত গড়ে রাধার নখরে ॥ 
লাজ পা চন্দ্রমার পৌঁভা রজনীর । 
অধো! উর্ধে শশী দেখে চিন্তা কুমুদ্ীর | 
এইরূপে রাধাকৃঞ্ণ হুইল মিলন | 
রতনে আাসিযে যেন মিলিল বতন। 
শ্রীকৃঞ্চের লীলা! কথ। অতি রদময। 
শুনিলে পবিত্র হয সবার হ্বদয ॥ 
জ্রীকুঝের নাঁদ গান কর আনিবার | 
কৃষ্ণ বিনে মানবের নাহি গতি আর ॥ 
শ্রীকুষ্জদাণণ্ডে একন্রিশে অব্যার সনা। 





রঙ্ধনৈবর্তপযবাণ_ বাসলীলা 





নানা দূর্তি খাব সেথা কৃষ সনাতন। 
ভিন্ন ভিন্ন [গণ সাথে বিজ বমণা। 


পুঙ্তো ৫০৯ 





ভ্রীকৃষ্জন্মখণ্ড। চি 
রমণীয দ্বীপে দ্বীপে পর্ববতে পর্বতে । 
এ ছুইজনে রৃতিভোগ করে নানা মতে ॥ 
জারির কখনে! নদীর তীরে, গঙ্গাব নিকটে । 
অটাবকে মোগশ এবং তত ী্তো। | মনোহর কুগ্বনে কাবেরীর তটে॥ 
নারাষণ কছিলেন, শুন তপৌধন। পুঙ্গভদ্্র! নদীতীরে একান্ত নির্জনে । 
শ্রীকৃষ্ণচরিত-কথা অতি স্থযোহন ॥ প্রীহরি বিহার করে রাধিকার সনে ॥ 
রাসেৰ মগ্ডলে কৃষ্ণ কত লীলা কবে। তাঁরপৰ মনাতন পুলকের ভরে। 
গোগীগণ সদা মত্ত প্রফুল্ল অন্তবে ॥ রাধারে লইয| যাঁষ মলয-শিখরে ॥ 
কামেতে প্রমত্ত। হ'যে গৌপাঙ্গন! যত। মনোহর পুষ্পশষ্য! করি! রচন। 
শ্্ীকৃষ্ণেরে পতিরূপে জানে অবিরত ॥ রাধা সহ স্থখে রতি করে সনাতন ॥ 
কটাক্ষ নযনে কেহ শ্রীহরিরে কয়। কামবাণে রাধাদেবী অর্জবিতা। অতি। 
গীথিযা। পুষ্পের মালা! দাও প্রেমম্য ॥ রতিন্থখে মুচ্ছ। যাঁষ বাধিকা যুবতী ॥ 
কেহ বলে, শুন নাথ, আমার বচন। বিবসনা রাধিকাঁবে করিযা গ্রহণ । 
তোমার ক্রোড়েতে মোরে করহ্‌ স্থাপন ॥ | ঘন্ঘন অ(লিঙ্গন করে সনাতন ॥ 
কেহ বলে, প্রীণনাথ মুখ তুলি চাও! আলুথালু কেশ তাব, নাহি তার জ্ঞান! 
তব গীতবাস খানি মোর অঙ্গে দাও ॥ চৈতন্ত প্রদান করে কৃষ্ণ ভগবান ॥ 
কেহ ঘলে, দযামঘ কৃষ্ণ ভগবান্‌। পরিধান করাইয়া মেখলা সুন্দর | 
আমার ললাটে কব সিন্দুর প্রদীন ॥ কবরী বদ্ধন কৃষ্ণ কৰে মনোহর ॥ 
কেহ বলে, হৃদযেশ তুমি সনাতন। ললাটে সিন্দুব বিন্দু.করিধা প্রদান 
আমার কবরী তুমি করহ বন্ধন ॥ পত্রাবলী রচিলেন কৃষ্ণ ভগবান্‌॥ 
কেছ বলে, শুন নাথ আমার বচন | অলক্তে রঞ্জিত করি রাধার চর্ণ। 
ক্রীথণ্ড পল্লব তুমি কব আন্যন ॥ শ্রোণিতে ও বক্ষে পদ্ম কহিল অন্কন ॥ 
কোন কোন গোপাঙ্গনা সকাম অন্তরে । | তারপর রাধাসহ বৃষ্ণ ভগবান্‌। 
শরীক ইঙ্গিত করে বমণেৰ তরে ॥ স্নিগ্ধ নরোবব পানে করিলা প্রস্থাম ॥ 
কেহ কেহ শ্রীহরিবে করি আকর্ষণ। নানাবিধ পদ্মশ্রেণী শোভে সরোবরে। 
অঙ্গ হতে গীত বাস করিল হরণ ॥ হংঘ হংসী ক্রীড়া করে সোহাগেৰ ভরে ॥ 
গদগদ ভাঁষে কেহ কহে ননাতনে। ম্ধুলুব্ধ অলিকুল করিছে গুপ্জন | 
অলঙ্ত প্রদান কর আমার চরণে ॥ বিহগের! মনোহর করিছে কজন ॥ 
কেহ কহে প্রেমবশে শুন সনাতন । সেই সরোবর-জলে করিবারে স্মান। 
কুচষুগে পত্রাবলী করহ রচন ॥ রাধা সহ আজিলেন কৃষ্ণ ভগবান্‌॥ 
গোপীদের বাক্য শুনি কৃষ্ণ তগবান্‌। স্িগ্ধ সবোবর মাঝে অতি হুশ্থোপনে । 
সহম৷ রাধার সহ করিলা প্রস্থান ॥ জরক্রীড়া মনন্ুখে করে ছুইজনে ॥ 
তারপর মনাতন অতি নিবজনে | কৃষ্ণ-অঙ্গে রাধা সতী করে জল দান। 
হুখে রতিজ্রীড়া কৰে রাধিকার সনে ॥ রাধা-অঙ্গে জল দেন কৃষ ভগবান্‌ ॥ 
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কমল গ্রহণ করি হরি সনাতন । 
প্রেমভরে রাধিকারে করিলা! অর্পণ ॥ 
তারপর ভগবান্‌ অগুরু চন্দনে। 
লেপিল৷ রাধার অঙ্গ আনন্দিত মনে ॥ 
বটরৃক্ষ ছিল এক অতি স্থবিভ্ৃত। 
তার তলে রাধাকৃ্ণ হন উপনীত ॥ 
বৃক্ষের ছাযায় বমি কৃষ্ণ সনাতন। 
রাধিকারে কহে কত কথা পুরাতন ॥ 
এমন মময় এক মুনিমহাশিয । 
রাধা-গৌবিন্দের কাছে উপনীত হয ॥ 
সর্ব্ব অঙ্গ বক্র তার খর্ব কলেবর। 
ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ মৃণ্তি দিগন্ঘর ॥ 
অব্টাবক্র নাম তার মুনির প্রধান। 
ব্্মতেজে কলেবর সদা দীপ্তিমান্‌॥ 
নখ শাশ্রু লোম তার দীর্ঘ অতিশয়। 
গ্রশান্ত স্বভাব তার সকল সগয ॥ 
সম্মুখেতে রাধাকৃষে করিয়া দর্শন 
ভক্তিভরে মুনিবর বন্দিল চবণ ॥ 
মুনির আরতি হেরি কৌতুকেতে অতি। 
মুছু সু হাস্য কবে রাধিকা বুবতী ॥ 
রাধার কৌতুক হাস্ত করিযা দর্শন । 
চুপে চুপে মনাতন করে নিবারণ ॥ 
অস্টাবক্র মুনিবর বলি ধুক্তকরে। 
শঙ্কর-গ্রদ স্তব কবে ভক্তিতরে ॥ 
তুমি প্রভু গুণাতীত গুণের আধার 
বীজের স্বরূপ গ্রভু তৃমি সারাৎসার ॥ 
গুণাত্বুক ভূমি প্রভু গুণীব ঈশ্বর | 
তোমার চরণ-খ্যান করি নিরন্তর ॥ 
মিদ্ধির স্বরূপ তৃষি প্রভু দনাতন | 
দিদ্ধিবীজ তুমি হরি হও অনুক্ষণ ॥ 
সিদ্ধদের গুরু তুমি কি কহিব আর। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
বেদবীজরূণী ভূমি করুণাঁসাগর। 
বেদবিদ্‌-শরে্ঠ তুমি বেদজ্ঞ ঈশ্বর | 





ীরীতরহ্ষবৈবর্ত পুরাণ । 
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বেদাঙ্গের বেত! তুমি প্র দযাযয়। 
প্রকৃতিত্বরূপ তুমি সকল সময ॥ 
প্রাকৃত ও প্রাজ্ঞ তুমি প্রকৃতি ঈশ্বর | 
সংদারবৃক্ষের রূপী ভুমি পরাৎপর ॥ 
তুমি বীজ, তুমি ফল জগতের নাঁথ। 
তোমার চরণে আমি করি প্রথিপাত। 
সৃষ্টির কারণ তুমি স্থিতির কারণ । 
প্রল্য-কারণ তুমি হও অনুঙ্গণ ॥ 

তুমি প্রতু মূলরৃক্ষ হও নিরন্তর | 
সন্ধে তাঁর ব্রহ্ম! বিষুঃ আর মহেম্বর ॥ 
শাখা ও প্রশাখা হয দেব-দমুদয় | 
উৎকৃষ্ট তগগ্। তার পুষ্পদম হ্য ॥ 

ংলার তাহার ফল হয অনিবার। 

অন্কুরন্বরূপ। হয প্রকৃতি তাহার ॥ 
তুমি প্রত দযাময তাহার আধার । 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
তেজোরূপ নিবাকার তুমি ন্বেচ্ছাময। 
অতকিত প্রভু ভুমি সকল সময ॥ 
অতীব প্রত্যক্ষ তুমি নিত্য সর্ববাকরি। 
তোমার চরণপদ্মে নমি বারংবাব ॥ 
এইরূপ স্তব করি ভক্তিযুক্ত মনে। 
পতিত হুইল মুনি হরির চরণে ॥ 
অফীবক্র দেহ হতে তেজ দীপ্তিময। 
অনলশিখার সম সমুদ্রগত হয ॥ 
সগ্ততাঁল উর্ধে উঠি সেই তেজোরাশি। 
শ্রীকের পাঁদপদ্মে লীন হয আদি॥ 
অফ্টাবক্ররুত স্তব ষে করে পঠন। 
নির্ব্ধাণ মুকতি লাভ করে সেই জন ॥ 
্রহ্ধাবৈধর্তের কথা অতি মরুময । 
শ্রবণ করিলে সদ! জুড়ায হৃদয ॥ 
জগতের নাথ যিনি কৃষ্ণ সনাতন 
ভক্তের সকল ভয করেন ভগ্জন | 
তাঁহার কৃপায শিব ধোগিগুরু আজ 
বিনাসেৰ কর্তারপে করিছে বিরাজ ॥ 
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কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করি অনুক্ষণ। 
মৃত্যুপ্ধ হয়েছেন দেব পর্ণানন ॥ 
তীর পাদপন্ন সদা করিষা সেবন। 
জগতের সৃত্িকর্তা বহ্ধাদেব হন | 
কৃষ্ের চরগ-নেবা করি নিরন্তর | 
ধর্দদদেব হয়েছেন অজগর অমর ॥ 
ভক্তবাঞ্াকল্পতরু কৃষ্ণ সমাতন। 
ডাহার্‌ চরণে প্রাণ কর সমর্পণ ॥ 
প্রীকৃষণজন্মথণ্ডে ছাত্রিশ অধ্যাব সমাপ্ত । 





& ত্ররন্ত্িংশ অন্যায় 
বাঁধিকাব নিকটে শ্রীক্কষেব অষ্টাবক্র-উপাখ্যান 
কথন-গ্রসর্গে অসিত-কৃত শিব-স্তোব্রকথন 
এব্‌ৎ বস্তাশীপে দেখলেব অধীর 
বক্ততাগ্রাপ্তি। 
নার্দ কহিলা) প্রভূ হরি নারাধণ। 
বিচিত্র কাহিনী আমি করিনু শ্রবণ ॥ 
মুনিবর অস্টাবক্র লভিতে মরণ । 
কি কবিলা ভগ্গবান্‌ করছ বর্ণন ॥ 
নারায়ণ কহিলেন শুন মুনিবর। 
তাবপর কি ঘটিল কছি অতঃপর ॥ 
তাপসেব দেহ বক্ষে করিযা ধারণ। 
সামান্-মানব-সম কাদে সনাতন ॥ 
শবদেছ আলিঙ্গন কৰে দ্যাময | 
নিম্পেষণে ভন্মবাঁশি বিনির্গত হয ॥ 
তগন্থ। কব্যা মুনি অনেক বৎসর । 
রুক্তমাংদশুদ্য তাই হয কলেবর ॥ 
শ্রীৰৃষ্ণেব নিষ্পেষণে দেহ হ'তে তার। 
ভম্মনাশি বিনির্গত হয় অনিবার ॥ 
চন্রনকাঁ্ঠের চিতা করিযা। নির্মাণ । 
সৎকার করিল তারে বৃষ্ণ ভগবান্‌।॥ 
্বর্গেতে ছুন্দূভি বাজে অতি হুমধুর। 
ক্ষণে ক্ষণে পুম্পবৃষ্টি হইল প্রচুব | 


গথৌলোক হইতে এক রথ মনোহর । 
শ্রীহরির নিকটেতে আঁফিল সত্বর ॥ 
মনোহর সেই রথ রত্বের নির্ষিত। " 
লক্ষ লক্ষ চামর ও দর্পণে শৌভিত ॥ 
একশত চত্রযুস্ত সে রথ সুন্দর | 
পারিষদগণ শোভে তাহার ভিতর ॥ 
রথ হ'তে নাখি ধত পারিষদগণ | 
প্রথমে করিল কৃষ্ণচরণ বন্দন ॥ 
তারপর সৃক্ষবদেহী মুনিবরে নিযা। 
গোলোকের পানে যায রথে আরোছিযি। ॥ 
অষ্টাবক্র গৌলোকেতে করিল গমন । 
হরিবে জিজ্ঞাসা করে বাধিকা তখন ॥ 
জানিবারে যোর বড় কৌতুহল হয! 
ধর্ববারৃতি বেব! এই মুনি মহাশয ॥ 
বক্রুদেহ কদাঁকার কেবা এই জন। 
কৃপা কবি মোরে তাহা কহ সনাতন ॥ 
দেহ হ'তে কেন ভস্ম বিনির্গত হয। 
মুনি তবে কেন তুমি কীদ দয়াময ॥ 
অফ্টীবক্র কেন করে গোলোকে গমন । 
বিস্তারিযা সব কথ! কহ প্রাণধন ॥ 
রাধিকার প্রশ্ন শুনি ভগবান্‌ কষ। 

শুন গুন কহি আমি সমস্ত বিষয ॥ 
অফটীবক্র-মুনি-কথা বিখ্যাত ভুবনে । 
সেই কথ! কহি আমি শুন স্থির মনে ॥ 
ত্রিভূবন-খ্যাত এই অষ্টাবন্র মুনি । 
সকল মুনির শ্রেষ্ঠ অতিশয গুণী ॥ 
তাঁহার যশেতে বিশ্ব পরিপূর্ণ রয। 
অভীব তেজস্বী তিনি জ্ঞানী অতিশয ॥ 
শ্রীহরির বাক্য শুনি কহে রাধা সতী | 
তোমার মুখের বাক্য সুমধুর অতি॥ 
দিন্ধুজল পান করি তৃপ্তি নাহি যার। 
গ্বোম্পদেব জলপানে কি হইবে তার ॥ 
বিধিৰ বিধাতা। তুমি ইশ্বব সবাঁব। 

তব সম বঞ্তা প্রভু কেবা আছে আর ॥ 


৫৩২ 





রাধার বচন গুনি কৃ্ণ সনাতন | 
পরম-নস্তোষ-ভরে কহিলা তখন ॥ 
শুন প্রিয়ে ইতিহাস কহি পুরাতন । 
পাপরাশি দূরে যাবে করিলে শ্রবণ ॥ 
পূর্বেব যবে ত্রিতুবন ছিল জলময়। 
নাহি ছিল ভূমি বৃক্ষলতা সমুদ্য ॥ 
জীবজন্ত কোন প্রাণী না বিরাজে কোথ|। 
নাহি ছিল নর খষি গন্ধবর্ব দেবতা ॥ 
সৃষ্টির ই্গিত মাত্র কোথ। নাহি ছিল। 
কোন বীজ হৈতে কোথা কিছু না৷ জগ্মিল ॥ 
একমাত্র মহাবিষ্ু ধ্যানেতে মগন। 
যোগ্াপনে ভাপমান ছিলেন তখন ॥ 
নাভি হ'তে মনোহুর জনমে কমল। 
তথ! বগি পল্মানন লভে বর্ধুফল ॥ 
মহাবিষু আদেশেতে ত্রদ্ধা স্প্টি করে । 
তাই তারে পিতামহ কহে চরাচরে ॥ 
ব্রহ্মার মান হ'তে জন্মে তারপর । 
বিবুভক্ত চারি শিশু অতি মনোহর ॥ 
মনক সনন্দ আর লনৎ-কুমার। 
মনাতন এই নাম হয সবাকার ॥ 
পঞ্চবর্ষ-শিগু-সম বহে জ্ঞানহীন। 
বিবন্ত্র হইযা তারা রছে নিশিদ্দিন ॥ 
বাহজ্ঞানহীন তার! সকল সময । 
অথচ বর্গের তত্ব জ্ঞানী শতিখয ॥ 
একদিন ত্রন্মাদেব তাহাদিগে কয। 
আমার বচন শুন শিশু সমুদয় ॥ 
তোমাদের ঘকলেরে কহিতেছি আজ । 
ংসারী হুইযা কর সজনের কাজ ॥ 
পিতৃবাক্য শিশুগণ না করে শ্রবণ। 
পুনরপি বলে তারে কুপিত বচন | 
পিত৷ হযে পুত্রে বল অধর্ম করিতে। 
জানহ নরকঘার নারী এ জগতে ॥ 
সর্বববিধ পাপমূল হুয যেই নারী। 
তাদের মহিত মোর! থাকিতে না পারি॥ 





রীরীবহ্ষবৈবর্ত-পুরাণ। 


স্পস্ট 


অরণ্যে যাইব মোরা তপন্ত। করিতে | 
বলে! না মোদের আর সংসারী হুইতে ॥ 
এত বলি বনপথে ব্রক্গাপুত্রগণ | 
মোর আরাধনা তরে করিল গমন ॥ 
শিশুদের আচরণে অতি ক্ষুব মন। 
ব্রন্গাদেব অগ্ঠ পুত্র করিল জন ॥ 
ব্রদ্ধাদেহ হ'তে জন্মে পুত্র সমুদয। 
ব্রহ্মতেজে কলেবর দণ্ড অতিশয় ॥ 
পুলস্তয পুলহ ভূ পঞ্চশিখ আর। 
বশিষ্ঠ মরীচি কেতু সর্বগুণাধার॥ 
অঙ্গিরা আম্থরি বোঢু মহাজ্ঞানবান্‌। 
প্রচেতা ও অন্রিমুনি ধাষির প্রধান ॥ 
কলি শন্কু শঙ্খ আদি ব্রদ্মার নন্দন । 
বেদ প্রধান সবে ভক্তিপরাধণ ॥ 
ব্রহ্মার আদেশক্রমে এই পুত্রগণ। 
বিবাহ করিধ! করে সংপার গ্রহণ ॥ 
সংদারী হইল দেই খষি-সমুদয়। 
ক্রমে ত্রমে তাহাদের বংশ-বৃদ্ধি হয় ॥ 
শুন শুন প্রিবতমে বচন আমার । 
প্রকৃত বিষ আমি কহি এইবার ॥ 
কালক্রমে প্রচেতার হইল নন্দন। 
অসিত তাহার নাম অতি হ্থুদর্শন ॥ 
পুজ্রুতরে পত্বীনহ অসিত প্রধর| 
কঠিন তপন্তা করে সহত্্র বৎসর ॥ 
তথাপি সে পুভ্রলাভ ন! করে যখন। 
প্রাণত্যাগে সমুগ্যত হইল তখন ॥ 
সহপা আকাশবাণী হয সে সময! 
কেন প্রাণ বিদর্জজন কর মহাশয ॥ 
শিবের নিকটে মন্ত্র লহ মুনিবর | 
মন্ত্রঅধিষ্ঠাত্রী দেবী দিবে তোমা বর ॥ 
দেবীবরে পুত্রমুখ করিবে দর্শন | 
শিবের নিকটে শীঘ্র করহ গমন | 
শুনিযা আঁকাশবাণী অসিত ত্ববায়। 
পড়ীসহ কৈলাসেতে শিব কাছে যায ॥ 





৫৩৪ রীপ্রীবরহ্মবৈবর্ত পুরাণ। 


প্পপিসপিস্লী 


সেই মন্তর-অধিষ্ঠাত্রী ছিলে ভূমি সতী | 
অসিত তোমার তাই করে স্তবস্তুতি ॥ 
শ্বেত চম্পকের বর্ণ যার কলেবর। 
কোটি চন্দ্র সম ধার কান্তি মনোহর ॥ 
পুর্ণ শশধর সম সুন্দর বদন। 
শরতের পদ্ম মম বুল নযন ॥ 
সুন্দর নিতথ্ব ধার স্বভাব সুন্দর । 
পক্ষ বিশ্বফল সম ধাহার অধর ॥ 
মনোহর দস্তপংক্তি সহাশ্ব্ধন | 
অঙ্গে ধার বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র শোভন ॥ 
মালতীমালায শোভে কবরীর ভার। 
মঞ্জীরেতে সুরঞ্জিত অতি চমৎকার ॥ 
গজেন্দ্রগামিনী যিনি শোভিত চন্দনে। 
ধাছারে পূজন করে সর্ব্ব গোগীগণে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা নিগুণরূপিদী। 
বিষুর জননী ধিনি সপ্পদ্দাধিনী ॥ 
কৃষ্ণপ্রেমময়ী ধিনি রাঁসের ঈশ্বরী। 
ভক্তিভরে সে রাধারে উপাসনা করি ॥ 
শ্রীকৃষ্ণরচিত এই রাধিকার ধ্যান। 
করিলেন ভক্তিভরে অসিত মহান্‌॥ 
অনন্তর পুষ্প করি মন্তকে প্রদান। 
যোড়শোপচারে বাজ করিলেন ধ্যান ॥ 
হে রাধে হে দেবেশ্বরি পরম ঈশ্বরি। 
যৌড়ুশোপচারে তব উপাসনা করি 
পঞ্চ উপচারে পূজি রাধা সখীগণে। 
রাধারে পূজেন রাজা ভক্ভিযুক্ত মনে ॥ 
হে দেবি জগতবন্দ্যা সৌভাগ্যরূপিণী। 
কৃষণপ্রেমমযী তুমি কল্যাণদাধিনী | 
শ্রীকৃষ্ণের বন্ষস্ছলে রহ নিরন্ত়। 
রাসের ইশ্বরী তুমি গোলোকভিতর ॥ 
কৃষকান্ত। হও তুমি গরোলোকধামেতে। 
তুলদীর বনে রহ তুলসী নামেতে ॥ 
চম্পাঁব্তী হলে তুমি চম্পককাননে। 
চক্দ্রাবলী নাম তব হয চন্্রবণে ॥ 











মতীরূপে রহ তুমি শতশৃঙ্গ মাঝে। 
পদ্মবনে রহ তুমি শ্রীপমার সাজে ॥ 
মহালক্ষী ভদ্র তুমি দিম্ধুকন্তা বাণী। 
্বর্গল্নী সনাতনী তুমি রাধারাণী ॥ 
এই ভাবে বলে বদি অসিত স্থমতি। 
আবিভূর্তী হুযে তুমি কহ মুনি প্রতি ॥ 
প্রদন্না হুইনু খাষি তোমার উপর । 
মাঁগিযা লও হে এবে মনোমত বর | 
এতেক তোমার বাক্য করিয! শ্রবণ । 
বলিল অন্দিত মম এই আকিঞ্চন ॥ 
পুভ্রহীন গৃহ মোর শাস্তি নাই মনে। 
কিবা৷ প্রয়োজন তবে এ হেন জীবনে ॥ 
সন্তান বিহনে হয় নবকে গমন 
ঘুচিবে নরক দুঃখ দেখিলে নদ্দন ॥ 
কৃপাদৃষ্টি কর মাতা সন্তানের প্রতি। 
দাও মোরে পুজ্রধন ওগো রাধা সতী ॥ 
অন্িতের বাক্য তবে করিয়া শ্রবণ । 
বলিলে তাহাকে তুমি সহাস্ত বচন ॥ 
হবে তব মহাবুদ্ধি সার্থক কুমার | 
জানিবে আমার বাক্য নহে খণ্ডিবাব॥ 
এই রূপ বর তারে করিযা প্রদান | 
গ্রোলোকে আমার কাছে করিলে প্রন্থান॥ 
কালক্রমে অপিতের পুত্র এক হয। 
শিবের অংশেতে সেই পুত্র জন্ম লয॥ 
দেবল নামেতে খ্যাত হইল কুমার। 
মদনমোহন রূপ অতি চমৎকার ॥ 
হুযজ্ঞ-নৃপতি-কন্তা রত্ুমালাবতী । 
সর্ববজনবিমোহিনী রূপবতী অতি ॥ 
তার সাথে দেবলের হুয পরিণয। 
দাম্পত্য জীবন কাটে স্থখে অতিশয় ॥ 
স্থরতনিপুণ অতি অসিত-নন্দন। 
শতবর্ষ পত্ীহ করিল রমণ॥ 

তারপর ভোগন্থখ করি পরিহার । 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করে অনিবার ॥ 


শ্রীকৃষজন্মথণ্ড । - ৫৩৫ 





একদিন বাত্রে যবে পত্রী নিদ্র! যা | 
গোপনে দেবল উঠি ত্যাগ করে তায় ॥ 
সংলারে তাহার মন নাহি বনে আর! 
তপন্ত।র তরে যাঁষ ছাঁড়িধা সংদার ॥ 
গন্ধমাঁদনের গুহা অতি নিরজন। 
সেখানে দেবল খাষি করিল গমন ॥ 
প্রভাতে উঠিল যবে রত্রমালাবতী | 
কোথাও পতিরে নাহি হেরিল যুবতী ॥ 
বিরহ-অনলে দগ্ধ! হইয়া তখন। 
পৃতিশোকে বার বার করিল রোদন ॥ 
কভু ওঠে কভু বমে পতির বিহনে। 
কখনে। বিলাপ করে শোঁকাকুল মনে ॥ 
তণ্ডপাত্রে ধাগ্থমম ভুচঞ্চল মন। 
আহার বিহার সতী করিল বর্ন ॥ 
পতির বিরহ ছুঃখ না সহিল আর। 
রত্মমালাবতী করে প্রাণপরিহার ॥ 
শোকেতে আকুল হযে তাহার নন্দন। 
মাতার সৎকার কার্ধ্য করে সম্পাদন ॥ 
মম ভক্ত জিতেন্দ্রিয দেব্ল প্রবব। 
তপন্থ। করিতে থাকে সহত্র বদর ॥ 
কন্দর্প-দমান মুনি অতি রূপবান্‌। 
পর্ববতগুহাব মাঝে করিছেন ধ্যান ॥ 
সহল! তাহাবে রন্ত। দেখিবারে পায়। 
শৃঙ্গারের অভিলাষ মুনিরে জানায় ॥ 
ব্রেলোক্যমোহিনী রন্ত! অতি রূপবতী । 
কামে জর্জরিতা হযে কহে তার প্রতি ॥ 
শুন শুন মুনিবর, আমার বচন। 
অনুপম রূপ তব ভূবনমোহন ॥ 
কাখিনীর মনোহারী তব রূপরাশি। 
কামাতুরা হুষে তাই তব কাছে আমি ॥ 
কঠোর তপন্তা তুমি কবি পৃবিহার। 
মহাহখে মোর সহ করহ বিহার ॥ 
শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ তৃমি মুনি মহাশয। 
তোমারে হেিযা কাম জাগে অত্তিশয ॥ 








মি 


বিষুগ্ধ নায়ক তুমি আমি যোগ্যা নারী | 
মোরে উপভোগ তুমি কর তাড়াতাড়ি ॥ 
ত্বর্গের অগ্নরা মোর! শুন মুনিবর | 
সর্গভোগ-দারভূতা হই নিরম্তর ॥ 
আমাদের স্তন উরু করিষা দর্শন | 
বিচলিত নাহি বল হয় কোন্‌ জন ॥ 
নারী মহ রতিভোগ অতি সথখকর। 
মুনির বাঞ্ছিত তাহ! হয নিরন্তর | 
রূসিকা রমণী সহ নির্জনে মিলন। 
অতীব হুর্লভ সদ! শুন তপোধন ॥ 
রস্তাসহ যেইজন ন। করে বিহার । 
রতিনথে বঞ্চিত সে, বৃথা জন্ম তার ॥ 
নির্জন প্রদেশে যদি জিতেক্দ্িষ জন। 
কামাতুর। কান্তামহ না করে রমণ ॥ 
কুভ্তীপাক নরকেতে সেই জন যাঁধ। 
লোমপরিমিতকাল রহে সে তথায় ॥ 
কামাতুর! রমণীরে যে করে বর্জজন। 
নারীহত্যা পাপে পাপী হয় সেই জন ॥ 
মোহিনীর অভিশাপে কমল-নমন। 
ত্রিভুষনে সবাকার অপুজিত হন ॥ 
উপস্থিত রমণীরে যেই ত্যাগ করে। 
পুংশ্চলী রমণী তারে দেখে ক্রোধ ভরে ॥ 
যেই উপপতি তবে বেশ্া নারীগণ | 
পরিত্যাগ করে তার আত্বীয স্বজন ॥ 
সেই উপপতি দি তারে ত্যাথ করে। 
বেশ্য! ভাবে বধ করে কুপিত অন্তরে ॥ 
পুংশ্চলী রমণীগণ নীচ অতিশয। 
দযামায়াহীন! তাব! সকল সময় ॥ 

শুন শুন মুনিবর, প্রার্থনা! আমার । 
নির্জন প্রদেশে ধ্যান কর পরিহার ॥ 
রূপমী যুবতী আমি সম্মুখে তোমার । 
বৃথা চিন্তা তুমি মুনি কেন কর আর॥ 
তুমি অতি রূপবান্‌ আমি রূপবতী! 
এন এস মহান্থখে ভোগ করি রতি ॥ 


৫৩৬ 


লীপপিপসপিসিসপশসসসসস 


রম্তার বচনে মুনি ভীত অতিশয | 
ধীরে ধীরে ছিতকর বাক্য তারে কষ ॥ 
শুন বস্ত। রূপবতি তোমাৰ নিকটে। 
কুলধর্ষচিত কথা কহি অকপটে ॥ 
আপন পড়ীতে রত হয যে ব্রাহ্মণ । 
সর্ববলোক-পুঁজনীয হয সেই জন ॥ 
্রাহ্মণ ক্ষত্রিয কিংবা বৈশ্য কেহ যদদি। 
প্রপত্রী প্রতি রত রছে নিরবধি ॥ 
তার গৃহ লক্ষমীদেবী করে পরিহার। 
কোন কর্মে তার নাহি রহে অধিকার ॥ 
অতীব নিন্দিত সেই হয সর্ববন্ষণ। 
অস্ককৃপ নরকেতে করে সে গমন ॥ 
উপস্থিতা রমণীরে করিলে গ্রহণ । 
গৃহীদের দৌষ নাহি হয় কদাচন ॥ 
কামিনীরে তাবা যদি করে পরিহার। 
শাপভাগী পাঁপভাগী হয অনিবাব ॥ 

দে নিষম নাহি খাটে তপম্বীর প্রতি। 
দার পরিগ্রহ করে নিজে প্রজাপতি ॥ 
বিরাগ না! জন্মে তার নারী-দহবামে। 
কামিনীরে ব্রন্মাদেব অতি ভালবাসে ॥ 
তপন্বীর! নারীসঙ্গ কৰে পরিহার । 
নারী প্রতি স্পুহা ভবে কেন হবে আর ॥ 
যেইজন নিজ পত্রী করিধা বর্জন । 
শত নারী সমাদরে করবে গ্রহণ ॥ 

যশ নষ্ট হয তাঁর আমু হ্য ক্ষয। 
তাহার জীবন নদ মৃত্যুতুল্য হয ॥ 
এন্সগতে যশ মান নাহি কিছু যার। 
তাহার জীবনে শুধু বিড়দ্বন। সার ॥ 
শুন রস্তে বিনোদিনি, শুগ রূপবতি। 
অন্ধ স্থানে যাঁও তুমি, বৃদ্ধ আমি অতি ॥ 
স্থবেশ স্ন্দর যুবা আছে বনুজন। 
তাহাদের কারে! কাছে করহ্‌ গমন ॥ 
মুনির বচন শুনি রস্তা তারে কষ। 
তুমি অতি রূপবান্‌ মুনি মহাশয ॥ 











শরীত্রীবক্বৈবর্ত-পুরাণ। 





চম্পক সমান তব অঙ্গের বরণ। 
অতি অপরূপ তব দেহের গঠন ॥ 
তপশ্তার প্রভাবেতে দীপ্ত তব দেহ। 
মরি মরি এত রূপ দেখে নাই কেহ ॥ 
তোমা সম রূপবান আছে কোন্‌ জন। 
কাহার নিকটে আর করিব গমন ॥ 
কামেতে অধীরা আমি কি কহিব আর। 
কেমনে তোমারে আমি করি পরিহার | 
কামের অনলে মোর দগ্ধ হয মন। 
কেমনে করিব বল জীবন ধারণ 
তোমারে ছাড়িযা আর রহিতে না পারি। 
এম নাথ উপভোগ কর তাড়াতাড়ি ॥ 
হয তুমি স্নিগ্ধ কর মদনের তাপ। 
নতুবা তোমারে আমি দিব অভিশাপ॥ 
অভিশাপ হ'তে যদি চাহ বাচিবারে। 
অবিলম্বে লহ তব বক্ষের মাঝারে ॥ 

মম মনপ্রাণ দগ্ধ হয নিরন্তর । 

মোরে লষে রৃতিভোগ কর মুনিবর ॥ 
অন্তরাত্ব। কাদে মোর শুঙ্গাবের তরে। 
মোর ইচ্ছা পূর্ণ আজি কর কৃপা কা'রে॥ 
যদি কভু কোন নারী ছুঃখিত অন্তবে। 
ক্রোধভবে কার প্রতি শাপ দান করে॥ 
সেই নিদারুণ শাপ শুন তপোধন। 
বিধাতা না পারে কভু করিতে খণ্ডন ॥ 
রস্তার বচনে মুনি কিছু নাহি কয। 
পুনর্ববার তপস্যায সমাহিত হয ॥ 

হেরিযা মুনির এই দৃঢ় আচবণ। 
ক্রোধভরে রম্ত! তারে কহিল তখন ॥ 
যেমন করিলে তুমি মোরে অপমান। 
তেমন তোমাবে করি অভিশ/প দান॥ 
বৃত্র হবে দেহ তব শাপেতে আমাব | 
ধারণ করিবে তুমি বিকৃত আকার ॥ 
যৌবন চলিয়া যাবে বপ নাহি রবে। 
পুরাতন তপোবল সঃ নষ্ট হবে ॥ 


শ্রীকৃষ্জন্মখণ্ড। ৫৩৭ 


সিসি সিল িসসটি 


এইরূপ অভিশাপ করিযা প্রদান। 
অভীষ্ট স্থানেতে রস্তা করিল প্রস্থান ॥ 
অল্পকাল পরে মুনি হ'ল কদাকাব। 
প্রীহবির পাদপন্স নাহি হেবে আর ॥ 
পূর্ব্বেষ অজ্জিত পুণ্য বিদুরিত হয। 
বিকৃত তাহাব দেহ হয অতিশয ॥ 
অতি ছুঃখে অগ্নিকুণ্ড করিয! নির্মাণ । 
সমুগ্ত হ্য মুনি ত্যজিবারে প্রাণ ॥ 
এমন সময আমি গ্রিষা তার স্থান। 
দিব্যজ্ঞান দিযা তারে করি বব দান ॥ 
অষ্ট অঙ্গ বন্রু তার করিযা দর্শন । 
অফ্টাবক্র নাম তার রাখিনু তখন ॥ 
অষ্টীবত্র মুনিবর আমার আজ্ঞায। 
কঠোর তপন্া। তরে আসিল হেথা ॥ 
আঁমার আদেশে আপি মলয-শিখরে। 
বনু বর্ষ ধরি মুনি তপস্তাদি করে ॥ 
তাবপব তপস্তার হলে অবসান । 
করিলাম তাবে আমি মুকতি প্রদান ॥ 
প্রলযেৰ কালে যবে সৃষ্টি ধ্বংস হয। 
নষ্ট নাহি হুয মোর ভক্ত-সমুদ্য ॥ 
অনাহারে মুনিবব তপোমগ্ন র্য। 
জঠর-অনলে তাৰ দেহ দগ্ধ হয ॥ 
ভন্মপূর্ণ তাই তার হুয কলেবর | 

মোব অতি শ্রিষতক্ত ছিল মুনীশ্বর ॥ 
শুন গুন প্রিযে তুমি আমাৰ বচন। 
অফ্টীবক্র তবে হেথা! করি আগমন ॥ 
অফীবন্র-সম ভক্ত কোথ! আর পাই। 
এমন পরম ভক্ত কভু জম্মে নাই ॥ 
যেমন বেশ্থার শাপে ব্রহ্ম! মহাশ্য । 
শুন প্রিষে একদিন প্রভাহীন হধ ॥ 
সেইবপ অষটীকক্ত প্রপৌন্র তাহার। 
প্রভাশৃন্ত হইযাছে শাপেতে বেশ্টাৰ ॥ 
অস্টাবক্র-কখা আমি কহিনু মম্প্রাতি। 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ বাধা সতি॥ 








৮৯৯ সএািসপিসাপপ্পাটা পিসি 


ত্রক্মবৈবর্ভের কথ! মকলের সার। 

যে জন শ্রবণ করে কি ভয তাহার ॥ 

শিষরে দীড়াষে মৃত্যু আছে অনুক্ষণ। 

সুমধুর কৃষ্ণনাম কর জীবগণ ॥ 

বিদুরিত হবে তবে শমনের ভয। 

শ্রীহরির নামে বিস্ন দৃবীভূত হয় ॥ 
শ্রীকষ্ণজন্মখণ্ড ত্রযস্তরিশ অধ্যাষ সমাপ্ত । 


$ চভুন্ত্িংশ অধ্যায় 
ত্রহ্জাব নিকট মোহিনীব গমন, এবং যোহিনীকত 
কামন্তোন্র কখন । 

কৃষ্ণের বচন শুনি কহে রাধা সতী । 
অষ্টাবক্র-মুনি-কথা সুমধুর অতি ॥ 
অভিশপ্ত হয কেন ব্রহ্ম! মহাশয। 
সেই কথা মোরে আজি কহ দযাময ॥ 
জগতের সৃষ্টিকর্তা হয যেই জন। 
জগতে অপৃজ্য হয কিসের কারণ ॥ 
জানিবারে কৌতুহল জাগে অতিশয় । 
কূপ! করি কহ নাথ সমস্ত বিষয ॥ 
রাধাব বচনে কহে কৃষ্ণ সনাতন। 
কছিতেছি সেই কথা শুন দ্য! মন ॥ 
সথচন্দ্র নামেতে এক ছিল নরপতি। 
বৈষবের শ্রেষ্ঠ তিনি জ্ঞানবান্‌ অতি॥ 
সুন্দর নৃূপতি অতি ভক্তিপরায়ণ। 
মলয-শিখরে করে মোর আরাধন ॥ 
সহজ বসব ধরি ভক্তিযুক্ত মনে। 
তপস্যা কবিল রাজা! অতি ন্থুগোপনে ॥ 
তপস্য।য দেহ তার জীর্ণ শীর্ণ হয। 
বল্পীকে আচ্ছন্ন দেহ হয সে সময ॥ 
কপাপরবশ হ'যে ব্রহ্মা অতঃপব। 
ববদান তরে দেখা আমিল লত্বর ॥ 
ক্মগুলু মাঝে ছিল মোর ঘর্মজল। 
দে জল পিঞ্চন করে ব্রহ্মা অবিরল ॥ 


৫৩৮ 


চে 


আমার প্রদত্ত মন্ত্রে অভিষিক্ত করে। 
তপস্ত| ত্যজিযা নৃপ উঠিল সরে ॥ 
করযোড়ে রাজ! তবে কহে হ্রহ্ধা প্রতি । 
প্রণমি তোমারে আমি ওগে! গ্রজাপতি ॥ 
ঘোগাবিষ শ্রীকৃষ্ণের নাভিপন্ন হতে। 
মহাতপ! বৃদ্ধ তুমি জন্মিলে জগতে ॥ 
শুভ্রবেশ চতুম্মুথ শিল্পীর ইশ্বর । 
সকলের পিতা! গুরু মহাযোগিবর ॥ 
শান্তমুতি তপন্তায় শুভফল দাতা । 
কর্ধের হুজনকারী কর্তী ও বিধাতা ॥ 
বেদের বিধানকারী ব্রহ্মা খধিবর। 
সাবিত্রী ভারতী-কান্ত স্বভাবুন্নর ॥ 
এত বলি নরপতি ভক্তিভরে অতি। 
বিধির সকাশে তার জানাষ প্রণতি ॥ 
করযোড়ে নরপতি দীড়াইযা রয। 

তাহা হেরি প্রজাপতি ব্রহ্মা তারে কয় ॥ 
তোঁমার উপর আমি স্ুপ্রদ্ন আজ। 
কোন্‌ বর চাহ তুমি কহ মহারাজ ॥ 
ব্রহ্মার বচন শুনি কহে নরপতি। 

দ্য! করি এই বর দাও মোর প্রতি ॥ 
কৃষ্ণের চরণে যেন মন মোর রয। 
হুরিচিন্তা করি যেন নকল সময ॥ 
হরির দাসত্ব ছাড়া কিছু নাহি চাই। 
হরির চরণ যেন ম্মরি সর্বদাই ॥ 

নৃপের বচন শুনি ব্রহ্মা! ভগবান । 
অভীগ্লিত বর তারে করিল প্রদান ॥ 
এমন সময় নৃপ করিল দর্শশ। 

অপরূপ রথ এক করে আগমন ॥ 
মনোহর সেই রথ রত্ের নিম্মিত। 

ল্‌ক্ষ লক্ষ চামরে ও দর্পণে সজ্জিত ॥ 
নানাবিধ চিত্র শোভে সে রথের মাঝে। 
রত্বের কলন কত তাহাতে বিরাজে ॥ 
দিব্যরূপধারী হরিপারিষদ্গণ। 

দেই রথ আরোহণে করে আমন ॥ 








শীপরীর্দবৈবর্পুরাণ। 


পরিধানে গীত বাস কিরীট মাথায। 
বিভূষিত সকলেই বনের মালায ॥ 
কর্ণেতে কুগডল দোলে অতি চমৎকার | 
বিনোদ যুবনী হাতে শোভে অনিবার | 
চ্দন-চ্চিত অঙ্গ কুকুমলেপিত। 
চরণের মাঝে রত্মঞ্জীর শোভিত ॥ 
গ্োপবেশধারী মবে অতি হুদর্শন। 
রথে আরোহণ করি আসিল তখন ॥ 
তাদের দর্শন করি হুচন্দর নৃূপতি। 
আনন্দেতে ভক্তিভরে করিল প্রণতি ॥ 
বর্গেতে ছুন্দৃভিধ্বনি হয় সুমধুর । 
সহদা পুণ্পের বৃষ্টি হইল প্রচুর ॥ 
তারপর সেই রথে করি আরোহণ । 
গোলোকেতে নরপতি করিল গমন | 
নেই হতে গোলোকেতে নৃপ পুণ্যবান। 
মোর পারিষদূরূপে করে অবস্থান ॥ 
নৃপতিরে বরদান করি গ্রজাপতি। 
যখন গমন করে নিজ গৃহ প্রতি ॥ 
মহন! পথের মাঝে মোহিনী তখন। 
পুষ্পের উদ্ভান হ'তে করিল দর্শন ॥ 
বিধিরে দর্শন করি মোহিনী যুবতী। 
ম্দনের বাণে হয় কামাতুর! অতি ॥ 
কটাক্ষ নধনে তার মুখ পানে চাষ। 
লাজে মুখ আচ্ছাদন করে পুনরায় ॥ 
চম্পক পুষ্পের সম কলেবর তার। 
মন্তকে ধারণ করে কবরীর ভার ॥ 
দিন্ুরের বিন্দু শৌভে কপালের মাঝে। 
স্থন্দর মালতী-মাল! গলায় বিন্াজে | 
শরতের চন্দ্রমম বদন তাহার । 
বিকশিত পন্মসম নেত্র চমৎকার ॥ 
প-বিশ্ব-সম তার ওষ্ঠ ও অধর। 
মুক্তাসম দস্তরাজি অতি মনোহর ॥ 
শ্রীফলদদৃশ স্তন কঠিন বর্তুল। 

স্থকঠিন উরুদ্ঘয় শোভায় অভুল। 


শ্রীকৃষজন্মখণ্ড। ৫৩৯ 





নিতম্ব ও শ্রোণিদ্বঘ অপরূপ অতি। 
ুক্ষাবন্ত্রপরিহিত মৌহিনী যুবতী ॥ 
সারা অঙ্গে শৌভে তার রত্ব-অলঙ্কার। 
রহ্মার বদন পাঁনে চাছে অনিবার ॥ 
গজেন্দ্র-নমান গতি অতীব মন্থব | 
কটাক্ষে মুনীন্দ্রগণ মুগ্ধ নিরন্তর | 
বিধাতারে সেই স্থানে হেরিয যুবতী । 
মুচ্ছিতা হুইয়া পড়ে পুলকেতে অতি ॥ 
জিতেন্দিয আত্মারাম ব্রন্ম। মহাশষ । 
যুবতীর আচরণে মুগ্ধ নাহি হয ॥ 
শ্রীহরিরে মনে মনে করিয। স্মরণ! 
মোছিনীরে ত্যাগ কবি করিল গমন ॥ 
ক্ষুধা তৃষণ নিদ্রা আদি করি পরিহার 
মোহিনী ব্রহ্মার চিন্তা করে অনিবাব ॥ 
স্বপনে ও জাগরণে মৌহিনী যুবতী । 
নিবন্তর ধ্যান করে ব্রহ্মার মৃৰতি ॥ 
অন্ত যত উপপতি মোহিনীব ছিল। 
ব্রহ্মার চিন্তায শেষে সবারে ভূলিল ॥ 
কভু ওঠে কভু বে অন্ত চিন্তা নাই। 
ব্রহ্মার মুর্তি ধ্যান করে সর্বদাই ॥ 
এমন সম্য রস্ত। সেই পথে যাঁষ। 
সহচরী মৌহিনীরে দেখিবাঁবে পাঁষ ॥ 
কণ্ঠ ওষ্ঠ তালু তার শু অতিশয। 
হেবিষ। বুঝিল রস্তা সমস্ত বিষয় ॥ 
হাস্যমুখে রস্ত! তারে কহিল তখন। 
কেন দখি হেরি তব বিষধর বদন ॥ 
ব্রেলোক্যমোহিনী ভূমি বূপণী যুবতী । 
তোমাব সমান কেবা আছে রূপবতী ॥ 
এইভাবে কেন তুমি কর বিচরণ। 

মান মুখে বহ্যাছ কিসের কারণ ॥ 
কাঁমাডুর হুইযাছ তুমি অতিশয। 

যাঁও যাও যেই স্থানে কান্ত তব রয ॥ 
কান্তের নিকটে শীগ্র করহু গমন। 
প্রেমসম্তাষণে তারে কব সচেতন ॥ 


কুলটা যদ্দিও মোর! অতি ভাগ্যবতী । 
যোগ্য উপপতি সনে ভোগ করি রতি ॥ 
ইন্ট্রি-সস্তোগ স্থখ কেব! নাহি চায। 
যাইতে কান্তের কাছে লজ্জ! কিবা তায় ॥ 
আত্ম হ'তে প্রি আর আছে কোন্‌ জন। 
কাস্তে অনুগত হই স্বার্থের কারণ ॥ 
আত্মার সম্বন্ধ মখি রহে যতদিন। 
স্নেহ সমীদর তীরে করি ততদ্দিন ॥ 
শুন শুন প্রিঘ সখি, শুন বরাননে। 
অভিনারে যাই আমি কামাতুর মনে ॥ 
বেশ ভূষ! করি সখি প্রফুল্ল অন্তরে । 
কান্তের সমীপে তুমি যাঁও ত্বরা ক'রে॥ 
বল বল নখি তব কিবা অভিলাষ। 
আমার নিকটে সব করহ প্রকাশ ॥ 
রমণীর মনোভাব অতি সুগোপন। 
কাহারে! নিকটে নাহি কছে কদাচন ॥ 
কান্ত আর স্হচরী শোনে যদি তাই। 
শুন স্থলোচনে তবে কোন দোষ নাই ॥ 
অনুরোধ করি আমি তোমার নিকটে । 
সকল বিষষ মৌরে কহু অকপটে ॥ 
আমার নিকটে যদ্দি ন! কর প্রকাশ। 
অবশ্যই হবে তবে নিজ সর্বনাশ ॥ 
রস্তার বচন শুনি মোহিনী যুবতী । 
মনোগত নব কথা কে রস্তা গ্রাতি ॥ 
শুন রস্তে মনোরমে কি কছিব আর। 
কামানলে দর্ধপ্রীয হৃদয আমার ॥ 

যে অবধি ব্রহ্মাদেবে করিনু দর্শন। 

সে অবধি কামে মোর জর্জরিত মন ॥ 
আহারে বিহাবে মোৰ স্পৃহা কিছু নাই। 
ব্রহ্মার মুবতি ধ্যান করি সর্বদাই ॥ 
দিবারান্রি নাহি জ্ঞান নিদ্রা নাই চোখে। 
উদ্মাদিনী সম রহি প্রজাপতি-শৌকে ॥ 
ব্রহ্ম! যদি নাহি করে আলিঙ্গন দান। 
ক্ষণকাল মধ্যে আমি ত্যজিব পরাণ ॥ 
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কি আর কহিব সখি বেদনা আমার 
কামানলে দগ্বীভূত হই অনিবার ॥ 
ধিক্‌ ধিকৃ শতধিক্‌ আমার জীবনে । 
বল বল নখি আমি বাঁচিব কেমনে ॥ 
মোহিনীব বাক্য শুনি রম্ত। কহে তাষ। 
শুন শুন কহি আমি উৎকৃষ্ট উপায॥ 
যাহা তুমি বলিতেছ সত্য অতিশয । 
মোর উপদেশ শুন দূর কর তয॥ 
পুষ্কর তীর্ঘেতে তুমি যাও বরাননে। 
মন্মথের স্তব কর ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
তপস্তায তুষ্ট হযে মন্মথ তখন। 
তোমার নিকটে আদি দিবে দরশন ॥ 
তারপর সাথে তব কামদেবে ল'যে | 
গমন করহ সথি ব্রহ্মার আলযে ॥ 
জিতেন্দ্িয ব্রদ্মাদেব অতি তেজোময়। 
কাম ছাড়া কেব। তারে করে পরাজয় ॥ 
এই কথা কহি রস্তা! সন্তোগের তরে। 
কামের সমীপে যায প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
মন্মথের আরাধন] করিবার তরে। 
পুক্ষর তীর্ঘেতে যাধ মোহিনী সত্বরে ॥ 
বহুবর্ষ মন্মথের করি আরাধন। 
মোহিনী লভিল শেষে কামের দর্শন ॥ 
অনন্তর কামদেবে সাথে তার ল'যে। 
চলিল মোহিনী ত্বর৷ ব্রহ্মার আলযে ॥ 
্রক্ধার নিকটে খিষা মোহিনী বুবতী। 
আরস্তিল নৃত্য গীত মনোহর অতি॥ 
মোহন সঙ্গীত নুধা করিযা শ্রবণ! 
বিমোহিত হইলেন বিধাতা তখন ॥ 
সর্বব অঙ্গ পুলকিত হুইল তাহার । 
ন্যন হইতে অশ্রু বহে বারংবার ॥ 
মোহিনী খন অতি উৎদাহের তরে । 
কামশান্্র অনুযায়ী নান ভক্গী করে | 
ব্রহ্মার পানেতে হানে কটাক্ষ ন্যন। 
দেখা আপন অর উড়াযে বদন ॥ 
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তার যনোগত ভাব বুঝি পদ্মযোনি। 
লজ্জায় মস্তক নত করিলা অমনি ॥ 
হরিরে ম্মরণ ব্রহ্ম! করে মনে মনে। 
মোহিনীর দঙ্গীতাদি না পশে শ্রবণে॥ 
অতীব নিরাশ হযে মোহিনী হখন। 
শুক্ধ কে কামদেবে করিল স্তবন ॥ 
হে অনন্গ ফুলশর রতিপতি কাম। 
তোমাব চরণে আমি করিনু প্রণাম ॥ 
মন হৈতে হইযাছে উত্তৰ তোমার। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
জীবের পরীরে তুমি কর অবস্থান। 
ঘোগীদের প্রতি তুমি দৃষ্টি কর ঘান ॥ 
দুরারাধ্য ছুনিবার্্য হও অনিবার। 
তোমার চরণে আমি নমি বারংবার ॥ 
রৃতিগ্রিয রতিন্বামী কি কহিব আর। 
তক্তিভরে নমি আমি চরণে তোমার ॥ 
অজেয স্দাই তুমি জীবের কারণ। 
রূতিজীবরূগী তুমি হও অনুক্ষণ ॥ 
নারীদের বন্ধু তুমি রমশীমোহন। 
প্রেমিকজনের তুমি প্রাণপ্রিধ ধন ॥ 
রমণী বাহন তব হয অনিবার। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
রূপের আধার তুমি গুণের আশ্রয। 
সুগন্ধি পবন তব মন্ত্রী সদা হয়॥ 
কুহ্ম-আধুধ তুমি প্রভু পঞ্চশর। 
যুবজনে অধিষ্ঠান কর নিরন্তব॥ 
বিরহীর প্রাণাত্তক হও অবিরাম। 
তোমার চরণে আমি করিনু প্রণাম ॥ 
জ্ঞান বলে কবে যারা তোমারে বর্জন। 
তাহাদের জ্ঞান তুমি কর বিনাশন ॥ 
ভক্ত মাঝে সুক্ষদেছে কর অবস্থান। 
তোমার চরণে আমি নমি পঞ্চবাণ | 
তপন্তার বীজরূপী তুমি সদা হও | 
তপন্বীর মাঝে তুমি নিরত্তর রও ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। 
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তোমার ইচ্ছাধ যত যুক্ত জীবগণ। 
অনাযামে হ'তে পাবে কামেতে মন ॥ 
পঞ্চেন্মিধ্ণ সদা তোমার আধার। 
তোমার চরণে আমি করি নমক্কীর ॥ 
তব সাধ্য বাধ্য যত প্রাণী সমুদ্রয। 
তোমারে প্রণাম করি সকল সময ॥ 
এইরূপ স্তব কবি মোহিনী যুবতী । 
মন্মথেব ধ্যান করে ভক্তি-ভরে অতি ॥ 
শুন গুন বাঁধা সতি কহি তব কাছে। 
মাধ্যন্দিন শাখা মাঝে উক্ত ইহা! আছে ॥ 
এই মনোহর স্তব গন্ধমাদ্নেতে । 
মোহিনীরে দান করে ছুরববাস! পূর্ব্বেতে ॥ 
এই স্তব পাঠ করে যেই কামী জন। 
নিলম্ক হযে সেই রধ অনুক্গণ ॥ 
কামদেব-দম দেই প্রভাশালী হয। 
সাধ্বীপত্রী লাভ করে নাহিক সংশয | 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা বে শুনিবে কাণে। 
অনাবিল ভক্তিন্থা উছলিবে প্রাণে ॥ 
জুড়াবে তাপিত হিযা শান্তি পাবে মনে । 
ভযষ কিছু নাহি রবে এ ভব ভবনে ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভঙ্গ জীব, বৃথ! কাটে কাল। 
কৃষ্ণনামে ছিন্ন হয ভব মাধাজাল ॥ 
প্রীকদন্মখণ্ডে চতুত্্শ অধ্যায সমাগ্ড। 


পাদ 





পানি 


ও পর্মভ্ংশ অধ্যাক্স 
ব্রন্ধা ও মোহিনীব উক্তি-প্রত্যুজজি, ত্রহ্ধাকুত 
শ্রীকৃঝের স্বব্কখন। 
কহিলেন ভগবান্‌ র্লাধিকাব গ্রতি। 
কি হইল তারপর শুন রাধা সতি ॥ 
মৌহিনীর সবে তু কাম অনন্তর । 
অন্তরীক্ষ হ'তে শর হানিল সত্তর ॥ 
মদনের শবাঘাতে ব্রহ্ম! প্রজাপতি । 
কামের প্রভাবে হয বিচঙ্লিত অতি ॥ 
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চঞ্চল হইযা। ব্রহ্মা কামাতুর মনে । 
মোহিনীর মুখপানে চাছে ক্ষণে ক্ষণে ॥ 
কিছুকাল পবে ব্রহ্মা লভিষ! চেতন। 
মনে মনে শ্ীহরিরে করিল স্মরণ ॥ 
মদনের অভিনন্ধি বুঝি তারপরে । 
অভিশাপ দেষ তাবে কুপিত অন্তরে ॥ 
শোন্‌ বে কন্দর্প তুই মুচ অতিশয। 
অহঙ্কাবে মত্ত তুই সকল সময ॥ 
হিতাহিত জ্ঞান তোর নাহি কিছু আর। 
গুরুজন প্রতি তোর একি ব্যবহাব ॥ 
শোন্‌ বে পামর তুই বচন আমার। 
অচিবে কিচুর্ণ হবে তোৰ অহঙ্কার | 
এইরূপ অভিশাপ কবিষ! শ্রবণ । 
অতীব শঙ্কিত হয মন্মথ তখন ॥ 

ওঠ কণ্ঠ তালু শু হইল তাহার। 
ভযেতে শরীর তার কাপে বারংবার ॥ 
তারপব মোহিনীরে করি সন্বোধন। 
ব্রহ্মাদেব ধীরে ধীবে কহিল তখন ॥ 
আমার বচন শুন মোহিনী বুবতী | 
বুঝিযাছি তুমি আজ কামাতুবা অতি ॥ 
উদ্দেশ্য সফল তব হুইবে যেখাষ। 

সেই স্থানে যাও তুমি কহিন্ু তোমায ॥ 
অন্ায কার্ধ্যেতে মোব নাহি যায মতি। 
কেন বৃথ! আদিযাছ আমার সংহতি ॥ 
বেদের নিন্দিত যেই কাজ অনুক্ষণ। 
সেই কাজ আমি নাহি করি কদাচন ॥ 
বেদেব স্বজনকর্তা আমি পদন্মযোবি। 
কেমনে গহিত কাজ কবিব আপনি ॥ 
বেশ্থানঙ্গ ধেইজন ন1 কবে বর্জন 

এ ভূবন মাঝে সেই অতি অভাজন ॥ 
ধন প্রাণ নষ্ট হয়, যশ নাহি হয। 
পরিণামে ক্লেশভোগ কবে অতিশয ॥ 
পুংস্চঙ্দী রমণী যারা, যাহার! অদতী । 
অভিলাষ করে তারা নিত্য নবপতি ॥ 
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সকল কার্য্যেতে তার! ব্যাঘাত জন্মাধ। 
অতীব নিষ্ঠুর! তারা হুয এ ধরায় । 
বিপদের মূল হয অদতী বুবতী। 
নরঘাতী হতে তার! ভযঙ্কর অতি॥ 
যেমন ক্ষণিক হয় দীপ্তি অশনির | 
সেরূপ ক্ষণিক প্রেম কুলটা নারীর ॥ 
জলরেখা-সম তাহা ক্ষণস্থায়ী হয। 
কুলটা রমণী সদা হীনা অতিশয ॥ 
অসতী নারীরে করে বিশ্বাঘ যে জন। 
পদে পদে হয সেই বিপদে মগন॥ 
শুন শুন রূপবতি মোহিনী বুবতি। 
অপ্নরার মাঝে তুমি শ্রেষ্ঠা হও অতি॥ 
যে বুবা! তোমারে পাষ সেই ভাগ্যবান্‌। 
তপন্থীর কাছে তুমি বিষের মমান ॥ 
অনস্ত-যৌবনা তুমি হও অনুক্ষণ | 
যোগ্য পুরুষের তুমি কর অন্বেষণ ॥ 
চতুর! রমণী তুমি নারীদের মাঝে। 
পুরুষেরে বশীভূত কর পর্ব্ব কাজে ॥ 
বিদগ্ধ নায়ক সহ তোমার মিলন। 
অতিশয প্রাতিকর হয অনুঙ্ষণ ॥ 
জরাজীর্ণ বৃদ্ধ আমি তপস্তায় রত। 
নিযমের আজ্ঞাধীন হই অবিরত ॥ 
বেশ্বা প্রতি কভু মোর নাহি ধায় মন। 
অস্থস্থানে ভুমি আজি করহ গমন ॥ 
আমি তব পিতৃতুল্য, জনক তোমার । 
আমারে এখন ভুমি কর পরিহার ॥ 
কামদেব চন্দ্র বুধ অশ্বিনীতনয়। 
কামশাস্ত্ে স্ুপপ্ডিত হয অতিশয় ॥ 
তাদের বজ্ন করে যে সব বুবতী। 
তারা অতি মূঢ়। নারী, অরসিকা অতি 
সন্তোগ-ব্ষিষে নর নারীসঙ্গ চাষ। 
নারী চাষ নরসঙ্গ নাহি শোনা যায ॥ 
যুবজন ঝুবতীরে করিবে তরার্ঘনা। 
যুষকে চাহিলে নারী শুধু বিড়ম্বনা ॥ 


যেই নারী অযাঁচিতে উপস্থিত হ্য। 
লাঞ্ছিত হইবে মেই নাহিক সংশষ॥ 
আপন পত্ধীতে রত হয নরগ্ণ। 
স্বীয কান্ত প্রতি রত নারী সর্ববহ্গণ॥ 
পরপুরুষের প্রতি ধায যাঁর মন। 
বেদের বিরুদ্ধ সেই করে আচরণ ॥ 
আপনার বন্ত ভোগ যেই জন করে। 
পূজনীয হ্য সেই পৃথিবী ভিতরে ॥ 
পরবস্ত-ভোগে সদ ধায যার মন। 
নেই জন পৃজ্য নাহি হুয কদাঁচন ॥ 
বেদের বিহিত কার্ধ্য যেই জন করে। 
তার শত্র নাহি রয় এ বিশ্বভিতরে ॥ 
বেদের বিরুদ্ধ কার্ষ্যে হয যেই র্ত। 
মিত্রগণ শক্ররূপে হয পরিণত ॥ 
বেদের বিহিত কার্ধ্য করে যেইজন। 
তাহার উপর সদা হরি তু হন ॥ 
যাহার উপর সদ হরি তুউ রন। 
তাহার উপর তুষ্ট এ বিশ্ব ভূবন। 
হরি রুষ্ট হলে পরে সবে রু$ হ্য। 
পদে পদে মে জনের হয পরাজয ॥ 
প্রকৃতির অংশঙ্জাতা রমণী সকলে। 
সাধ্বী ও কুলট! হয় নিজ কর্মফলে ॥ 
কুলটা রমণী হয নিন্দনীযা অতি। 
পৃজনীয়া হয় সদ! পতিব্রতা সতী ॥ 
আপনি যাচিযা যায় পুরুষের কাছে। 
এমন রমণী বল কেব! দেখিযাছে ॥ 
তুমি অতি কলঙ্কিনী অতি নিননীয]। 
পুরুষের কাছে যাও আপনি যাচিযা॥ 
এইরূপ কহে যবে ব্রন্ষা গ্রজাপতি। 
কুপিতা হইযা! কহে মোহিনী যুবতী ॥ 
বৃথা তুমি উপদেশ দাও মহাশয। 
কিছুতেই মোর মন শান্ত নাহি হয 
যেদিন হইতে তোম! করিনু দর্শন। 
অহোরাত্র ধ্যান করি তোমার বদন | 
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সব উপপতি কথা ভুলিযাছি আমি | 
তুমি মোর একমাত্র প্রাণকাস্ত স্বামী ॥ 
রম্তার বচনে আমি কামদেবে ল'ষে। 
তোমারে তৃষিতে আসি তোমার আলষে ॥ 
তব অভিশাপে কাম হুইল বিফল। 

সে কারণে মন মৌর অতীব বিকল ॥ 
তিরস্কার করিতেছ কত ষে আমাষ। 
তৌমারে ছাঁড়িতে তবু মন নাহি চা ॥ 
কপার সাগর তুমি অগতির্ গতি। 
কৃপ! কর কৃপা কর কিন্করীর প্রতি ॥ 
যতক্ষণ নাহি পাই তব আলিঙ্গন। 
কিছুতেই তৃপ্ত নাছি হবে মোর মন ॥ 
বিশ্বের বিধাতা তুমি প্রভু গ্রজাপতি। 
কর্মফলে আমি আজি কুলট! অদতী ॥ 
সাধুজন দযাহীন নাহি হয় কভু। 
হৃদয়ের ছালা তুমি তৃপ্ত কর প্রভু ॥ 
কর্মমফলে কেহ করে যাঁনেতে গমন । 
কর্্মফলে কেহ করে তাহারে বহন ॥ 
আপনার কর্মফলে রাজ! কেহ হয়। 
কেহ বা! গ্রজার রূপে আসি জন্ম লয॥ 
কেহ পাত্রশিত্র হয কেহ বা কিস্কর। 
হীনবংশে জন্মে কেহ পৃথিবী ভিতর ॥ 
শুকরীর গর্ভে কেহ জন্মে কর্ম্মফলে। 
সতীগর্ডে জন্মে কেহ নিজ পুণ্যবলে ॥ 
তোমা পুভ্রের বপে কেহ জন্ম লয। 
নিজ কর্মফল ভোগে জীব-সমুদয ॥ 
শ্ীহরির পাবিষদ হয কোন জন। 
বিষ্টাকুমি রূপ কেহ করিছে ধারণ ॥ 
কর্মুফলে ্বর্মধামে যা কোন জন। 
কেহ কর্মমফলে কৰে নবকে গমন ॥ 
আপনাৰ কর্মফলে কেহ ইন্দ্র হয। 
কর্মফলে কেহ হীন জন্ত হযে রয় ॥ 
কেহ বা ক্ষত্তরিয হয কেহ বা ব্রাহ্মণ। 
বৈশ্ঠ বা শৃদ্রের জাতি হয কোন জন ॥ 
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কেহ প্রাজ্ঞ কেহ মুর্খ হুষ কর্মফলে। 
অঙ্গহীন হযে কেহু আসে ধরাতলে ॥ 
কেহ নরঘাতী হয কেহ নাধুজন। 

কেহ বা শান্ত্রজ্ঞ হয়ে করে আগমন ॥ 
কর্মফলে তুমি হও ব্রহ্ম প্রজাপতি । 
নিজ কর্মাফলে আমি হুইনু অসতী ॥ 
স্থরপুরবেশ্া আমি শুন মহাশয়। 
আমাবে করিলে ভোগ দোষ নাহি হয় ॥ 
দেবতার ভোগ্যা আমি আদরিণী অতি 
মোরে আলিঙ্গগ দান কর প্রজাপতি ॥ 
সবার কারণ হন কৃষ্ণ সনাতন। 

সকল কর্মের ফল করেন অর্পণ ॥ 

কেন বৃথা তুমি মোবে কর তিরক্কার। 
কহ কহ পদ্মযোনি কি দোষ আমার ॥ 
জগতের অষ্টা তুমি হও অনুক্ষণ। 
আসিলাম হেরিবারে তোমার চরণ ॥ 
যোগিগরণ স্বপ্ে ধার দর্শন না পায। 
পৃতিরূপে চাই আঁমি সেই দেবতা ॥ 
নাছি যাব আমি আর কাহারো নিকটে। 
তোমার নিকটে সদা রব অকপটে ॥ 
ভুমি ছাড়া কাহারে না করিব স্পর্শন। 
তোমারে ছাড়িযা নাছি করিব গমন ॥ 
এই কথ! বলি তারে মোহিনী যুবতী । 
্রহ্মার নিকটে বদে কামভরে অতি ॥ 
যুবতীর আচরণ করিযা দর্শন। 

অতীব শঙ্কিত হয বিধাতা তখন ॥ 
কামেতে ব্যাকুল হযে মোহিনী বুব্তী। 
দেখায় আপন অঙ্গ বিধাতার গ্রৃতি ॥ 
এমন সময কাম করি আগ্মমন | 

এক সাথে পঞ্চবাণ কৃবিল কেপণ ॥ 
সম্মোহন উম্মাদন শোষণ তাপন। 

স্তম্তন এ প্ঞ্চশর হানিল তখন ॥ 

কামেব কিন্ববর্থণ আসিধা ত্বরাধ। 
সম্মোহিত করিবাবে চেষ্টা কবে তাঁষ ॥ 


্ রী্রীতরহষাবৈবর্ভ-পুরাণ। 





কামের আদেশে বহে মুল পবন। 
কুছ কুছ রব করে যত পিকগণ ॥ 
মধুর গুঞ্জন করে অলি সমুদয। 
রোমাঞ্চিত হয় তাতে ব্রহ্মার হদয় ॥ 
সহ মৃু হাস্ত করি মোহিনী যুবতী । 
কটাক্ষ নযনে চাহে বিধাতার প্রতি ॥ 
মন্মথের আবির্ভাব বৃঝি পল্মযোনি। 
মনে মনে শ্রীহরিরে স্মরিলা অমনি ॥ 
তারপর ঘুক্তৰরে ভক্তিতরে অতি। 
শ্্ীহরির স্তব করে ব্রহ্মা গ্রঙ্জাপতি ॥ 
ঘ্বিউ্ুজ মুবলীধারী তুমি সনাতন। 
কামের সাগরে আজ মগ্ন মোর মন॥ 
রক্ষা কর রক্ষণ কর প্রভূ ভখবান্‌। 
বিপদ্‌ হইতে মোরে কর পরিত্রাণ ॥ 
ঢুত্তর কামের সিদ্ধু ভঘাবহ অতি। 
রক্ষা কর ভগবান্‌ ঘুচাও ছুর্গাতি ॥ 
বিশ্ৃতির বীজরূপী কামের সাগর। 
পরিত্রাণ কর মোরে হে শ্ঠামসুন্দর ॥ 
কামে শুধু জ্ঞানচক্ষু আবরিত হয়! 
রক্ষা কর রক্ষা কর তুমি দয়াময ॥ 
সথুস্তর কামসিন্ধু জানি অনুন্গণ। 
রমণী কুভ্তীর সেথা করে বিচরণ ॥ 
খরতর রতিশ্রোত বহে অবিরল। 
ঢেউয়ের মাতনে জল করে টলমল ॥ 
প্রথমতঃ হুধাসম দেখে বোধ হয। 
পরিণামে কাষসিন্ধু অতি বিষময় ॥ 
একমাত্র কর্ণধার তুমি ভগবান্‌। 
কামসিদ্ধু তে মোরে কর পরিত্রাণ । 
মোর মত কত ব্রহ্মা সথজন তোমার । 
কৃপা করি মোরে তুমি করছ উদ্ধার ॥ 
কৃপানিস্ো দীনবন্ধো অগ্তির গতি। 
বিশ্বের ঈশ্বর প্রভু ঘুচাও ছূর্গতি ॥ 
অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইযাছি আমি। 
অন্ধকার দূর কর ত্রিভূবন-স্বামী ॥ 


পপ 


কামসিদ্ধু জলে পড়ি ভীত অতিশয | 
পরিত্রাণ কর মোরে তুমি দয়াময ॥ 
এইরূপ স্তব করি বিরিঞ্চি তখন। 
আমার চরণ-পন্ম করিল ম্মরণ॥ 
্রহ্গারত এই স্তোত্র যে করে পঠন। 
অপযশে মগ্ন নাহি হয সেই জন ॥ 
মোর মায় অতিক্রম করি অতঃপর । 
মোর তক্তশ্রেষ্ঠ সেই হয নিরন্তব॥ 
্দ্মবৈবর্তের কথা হুধার সমান। 
শ্রবণ করিলে হয পরিতৃপ্ত প্রাণ॥ 
বিদুরিত হয় বিদ্ন, দুর হয় ভয। 
্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি সৃধানয় ॥ 
তাপদগ্ধ নরনারী মঙ্গলের তরে। 
পুরাণ শ্রবণ কর বিশুদ্ধ অন্তরে ॥ 
অনার সংসারে দিন বৃথা কাটে হায। 
ভুলিয! রয়েছ সবে বিফ মাযায ॥ 
মোহনিদ! হ'তে সব কর জাগরণ। 
একমনে ভজ সেই কৃষ্ণের চরণ | 
হরি সত্য ভ্রিভুবনে, মিথ্যা সমুদয় । 
কৃষ্ণ কৃষঃ ভজ জীব নকল সময ॥ 
শ্রীষ্জন্মখতে গঞ্চতরিংশ অধ্যাধ সমাপ্ত । 


শপাপাপপশি 


ও যটভ্রিংশ অধ্যার 
্রঙ্জাব প্রতি মোহির্দীব অভিসম্পাত এবং 
বর্গাব দর্পর্ণ। 
রাধিকারে কহিলেন কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
শুন সতি তারপব বিচিত্র আখ্যান ॥ 
শ্রীহরিবে স্তবস্তরতি করিয়া তখন। 
অন্তরের কাম ইচ্ছা করেন দমন 1 
্র্মার সে দশ! ছেরি মোহিনী যুবতী । 
পরিহাস সহকারে কহে তীর প্রতি ॥ 
নারীবে ইঙ্গিত মাত্রে করি আকর্ষণ। 
তার সহ রতি ভোগ বরে যেইজন ॥ 


- শ্রীকৃষজম্মখণ্ড। 
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এটি শশ্শীগীগিীিিশিটািশিশিশী 


দে জন পুকত-্রেষ্ঠ সকল সমঘ। 
উত্তম পুকষ বলি খ্যাত সেই হয ॥ 
বমী-প্রাথিত হযে যদি কোন জন । 
বিলন্বেতে তাব সহ করযে রূমণ | 
শুন শুন পন্মযোনি বচন আমাব। 
,মৃধ্যম পুরুষ বলি খ্যাতি হয তার | 
কামাতুরা বমণীরে পাইয। নির্জনে । 
বে জন সন্তোগ নাহি করে তাঁর সনে ॥ 
তাহাবে পুরুষ বলি কেহ নাহি কষ। 
ক্লীবেৰ মাঝারে সেই সদা গণ্য হয ॥ 
গৃহী বা তপস্থী, মাঝে বদি কোন জন। 
উপস্থিত! বমপীবে করষে বর্জন ॥ 
ইহকালে সেইন অপুজিত হয। রি 
রম্ণীব শাপে সেই ব্লীবপে রয | 
পবকালে কবে সেই নবকে গমন। 
বপত্রষ্ট হযে সদা রহে সেই জন ॥ 
জগতের নাথ তুমি কর অবধান। 
এম এম কর্‌ মোরে আলিঙ্গন দান ॥ 
ুহুস্তব কামার্ণবে ভাসিতেছি আমি । 
কর্ণধাবরূপে তুমি ত্রাণ কব স্বামি ॥ 
মন্দ মন্দ বহিতেছে সুগন্ধ পবন। 
সুমধুব কুছধ্বনি করে পিকগণ ॥ 
মনোহর স্থান হেথা বধ্য অভিশয। 
রতিপণ্যে এ দানীবে কব তুমি ক্রঘ॥ 
এদ এস প্রজাপতি রহিতে না পাবি । 
আলিঙ্গন দান মোবে কর তাড়াতাড়ি ॥ 
এরইবপ কহি তারে মোহিনী তখন। 
ব্রহ্ধাব অঙ্গের বস্ত্র কৰে আকর্ষণ ॥ 
শঙ্কিত হইযা ব্রহ্ম ব্যাকুলিত মনে । 
সবিনষে কহে তাঁবে মধুব বচনে ॥ 
আমার বচন শুন মোহিনী যুবতি। 
সাবভূত হিতকথা কহি তব প্রতি ॥ 
ত্রিভুবনে লল্জা! সদা! নাবীব ভূষণ । 
লজ্জাই নাবীব শোভা হয অনুন্দণ ॥ 
বাজ---৩৫ 


শুন মাতঃ আমি বৃদ্ধ নন্দন তোমার । 
আমাবে এখন তুমি কব পরিহার ॥ 
আর কত বুব! আছে অতি হুদর্শন। 
তাহাদের কাছে তুমি কবহু গধন ॥ 
রতির নির্বন্ধ মোব নাহি তব ননে। 
মোরে তুমি পরিত্যাগ কর সুলোচনে ॥ 
এই কথা বলি তারে বিধাতা তখন । 
আমার চরণ-পদ্ম করিল ম্মবণ ॥ 

কাণে নাহি লষ বেশ্টা। বচন ত্রদ্মার4+ 
হাত ধন্সি আকর্ষণ করে বারংবার ॥ 
ব্রহ্মতেজে প্রস্থলিত যত মুনিগণ। 
মহসা ব্রহ্মাব কাছে কবে আগমন ॥ 
পুলস্ত্য পুলহ অন্তি কণু সনাতন | 
মবীচি কপিল বৌচু লোমশ চ্যবন ॥ 
পঞ্চশিখ শুক্র শঙ্কু শঙ্খ বৃহস্পতি । 
মনক সনন্দ রুচি তেজোদীপ্ত অতি ॥ 
আসিল প্রচেত৷ মুনি আমিল বর্দিম। 
বশিষ্ঠ অঙ্গিবা ত্রতু আসিল গৌতম ॥ 
আহ্মবি সবক ভূগু ছূ্ববাসা প্রবর। 
বিভাগ্ক খস্তশূঙ্গ মুনি পরাশর ॥ 
মার্কগডেষ ভব্দাজ উতথ্য বশ্যপ। 
আঙিল কৌশিক আর আসে শাতাতপ ॥ 
সনৎকুমাব আৰ আসিল পিঙ্ল। 
বামদেব যুণি আদি আমিল সকল | 
তেজোদীপ্ত মুনিগণে হেরিযা৷ সেখায। 
মোহিনী ব্রহ্মারে ত্যাগ করিল লজ্জায ॥ 
বিধাতারে মুনিগ্ণ কবিল প্রর্ণতি। 
আশীর্বাদ কবে ব্রহ্মা! নকলেব প্রতি ॥ 
মোহিনীবে মেই স্থানে করিষা দর্শন। 
ত্রহ্মারে জিজ্ঞাস৷ করে যত মুনিগণ ॥ 
বুঝিতে না! পাবি প্রভূ বহু অকপটে । 
মোহিনী বুবতী কেন তোমার নিকটে ॥ 
তাহাদেৰ প্রশ্নে ব্রহ্মা হাস্ত কবি কয। 
শুন শুন কহিতেছি মুনি-দমুদব ॥ 
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মনোহর নৃত্য গীত করি অবিরাম। 
পিতার নিকটে কগয! করিছে বিশ্রাম ॥ 
জ্ঞানবলে মুনিগণ মকলি বৃঝিল। 
ব্রহ্মার বচন শুনি হাসিতে লাগিল ॥ 
অতীব কুপিতা হযে ষে/হিনী ঘুবতী। 
ক্রোধভরে উঠি কহে বিধাতার প্রতি ॥ 
বেদের স্থজন তুমি করিলে ব্রাহ্ধণ। 
বেদের বিরুদ্ধ কার্য কর কি কারণ॥ 
বেদবিদি গুক হয়ে শুন পন্মযোনি। 
বেদের বিকদ্ধ কাজ করিছ আপনি ॥ 
স্বীধ কন্যা প্রতি কভু স্পৃহা হয় ধার। 
নর্তকীরে উপহাস নাহি সাজে তাব॥ 
বেশ্য/রূপে হরি মোরে করিল সজন। 
উপহাস কব তুমি কিসের কারণ ॥ 
যেমন আমারে তুমি কর উপহাপ। - 
মোর অভিশাপে তথ হবে সর্বনাশ ॥ 
জগতের মাঝে তুমি অপুজিত রবে। 
মোর শপে অবিলম্বে দর্প চূর্ণ হবে ॥ 
তোমার কবচ মন্ত্র লবে যেই জন। 
পর্দে-পদে বিশ্ব তার হবে অনুক্ষণ ॥ 
এই কথা বলি বেশ্টা অতি ক্ষুব্ধ মনে। 
বতিম্থখ তরে যাঁষ কামের ভবনে ॥ 
কামের দকাশে গিযা মোহিনী সুন্দরী | 
কহিল বাঁচাও প্রভূ আলিঙ্গন করি ॥ 
ধীরে ধীরে অতঃপর মোহিনী তখন। 
ম্দন নকাশে সব করে নিবেদন | 
মোহিনীর কাম ইচ্ছা বাধ! নাহি মানে। 
সকাম নষনে চাছে মদনের পানে ॥ 
ম্দূন মোহিনী বাক্য করিযা! শ্রবণ। 
লমাদরে নিজ পাশে করিল গ্রহণ ॥ 


সুন্দরী মোহিনী নারী আপনি আসিল। 


ম্দূন অশেষ ভাগ্য তাহাতে যাঁনিল॥ 


. আনন্দে উভয়ে করে কেলি অনিবার। 


রভিন্থখে মনন দৌহে আনন্দ অপার ॥ 





শীী্র্ষবৈবর্তপুরাণ। 


তি 


মোছিনীব মনমাধ মিটিল যখন! 
আনন্দে স্বগৃহ পানে করিল গমন ॥ 
্রদ্ধারে ত্যজিষা বেশ্া চলি গেলে পর। 
ক্ষোভে ক্রোধে বিরিঞ্চির পূরিল অন্তর ॥ 
মোহিনীর অভিশাপ করিযা শ্রবণ। 
অতীব দুঃখিত হুষ বত মুনিগণ ॥ 
তারপর মুন্গণ বিধাতারে কষ । 
হরির শরণ তুমি লহ মহাঁশষ ॥ 
বৈকণ্ঠে গমন তুমি কর প্রজাপতি। 
দয়ামঘ হরি তব ঘুচাবে ছুর্গতি ॥ 
এইরূপ পরামূর্শ দিষা মুনিগণ। 

নিজ নিজ আশ্রমেতে করিলা! গমন ॥ 
মুনিদের বাক্য শুনি বিরিষ্চি নুমতি। 
ভাবিলেন যনে মনে কি হইবে গতি ॥ 
যদিও মুনির! দিল নানা উপদেশ। 
তবুও মনের দুঃখ রহিল অশেষ ॥ 
ধীরে ধীরে চলে ব্রহ্মা বৈকুষ্ঠের পানে। 
অকম্মাৎ অহঙ্কার জাগিল পরাণে॥ 
বিষ হৈতে হীন আমি নই কোন মতে। 
তবে কেন যাই তার শরণ লইতে ॥ 
আমি তে! জগতত্রফী। সবার বিধাতা । 
তবে কেন বিপু কাছে হেট করি মাথা ॥ 
পথে পথে এইরূপে অনেক ভাবিল। 
পরিশেষে বিষুপাশে উপনীত হৈল॥ 
বৈকু্ঠ মগুলাকৃতি বিবাট দর্শন | 

দদাই বিরাজে সেথা লক্ষী নারায়ণ 
জল্ধর-সম কৃষ্ণ শ্যাম-কলেবর | , 
জ্যোতি-অন্তরালে তার রূপ মনোহর ॥ 
নলিন-পলাশ নেত্র ্রীমুখকমল। 

পূর্ণ শশধর-দম রূপে চলল ॥ 

সেই মনোহর বপ কনদর্পনিন্দিত। 


ঘিভুজ মুবলীধারী রদ্রবিভূষিত ॥ 


কণ্তরী বুক্ুম আর চন্দনলেপিত। 
বক্ষত্থলে মণি আর শ্রীবৎদ-চিহ্নিত ॥ 





শ্রীরষ্জন্মথণ্ড। ৫৪৭ 


রত্বেব কিপীট শোভে মন্তকে তাহার । 
বত্ব-সিংহাসনে বসে কৃষ্ণ অবতার ॥ 
যেই চতুর্ভুজ রূপ বৈকুষ্ঠেতে রয। 
তাহারে প্রণাম করে ব্রন্ধা মহাশয ॥ 
আশীর্বাদ কবি তারে দেবে নারাধণ। 
কছিলেন কেন বিধি হেথা আগমন ॥ 
মোহিনী-বৃতান্ত তবে বলি প্রজাপতি । 
করযোঁড়ে বিষুপাশে কবেন মিনতি ॥ 
অগতিব গতি প্রভু তুমি নাবাষণ। 
বেশ্যা-শাপ হতে মোরে করহ রক্ষণ ॥ 
ব্রহ্মার মুখেতে সব করিষ। শ্রবণ । 

মৃদু মুছু হান্ত কবি কহে নাবায়ণ ॥ 
বেদজ্ঞ হইযা তুমি কবিষাছ যাহা! । 
সুবুদ্ধি পুকষ কেহ নাহি কবে তাহা ॥ 
প্রকৃতির অংশরূপা রমণী মকল। 
জর্গতের বীজবপা-হ্য অবিরল ॥ 

কেহ ষদি বিড়ম্বনা করে রমণীরে। 
সেই জন বিড়ম্বনা কবে প্রকৃতিবে ॥ 
ব্রন্থলোক ভ্রীড়াক্ষেত্র হয অহরহঃ। 
কি কারণে কব সেথা ইন্ড্রিষ-নিগ্রহ ॥ 
বদি কোন নাবী কভু কামাতুর মুনে। 
সম্ভোগ প্রার্থনা করে আনিযা নির্জানে ॥ 
জিতেন্দ্রিয ব্যক্তি ঘদি হয় কোন জন। 


তথাপি সে নাবীবে কি করিবে বর্জন ॥ . 


উপস্থিতা নারীবে যে কবে পবিহাব। 
ইহকালে তাব ভাগ্যে বিড়ম্বনা সাব ॥ 
দুঃখিতা হই নাবী শাপ দেয তাবে। 
পবকালে যায সেই নবক মাঝাবে ॥ 
আপনাব বণীবে করিষ। বর্জন । 
ভাগ্যেব বম্ণী যেই কবষে গ্রহণ ॥ 
দেইজন নবাধম অতি ছুবাশয। 

নৃবকে যাইবে সেই নাহিক সংশয | 
নিজ স্বামী যেই নাবী কবি পরিহাব। 
অপর পুরুষ সহ করে ব্যভিচাব॥ 


সে জন অমতী নাবী কুলকলম্কিনী। 
অতিশষ নিন্দনীয! সে সব কামিনী ॥ 
বেশ্যা আর উপস্থিতা নারী সহবাসে । 
পুরুষেব কিছু তাতে নাহি যায আসে ॥ 
পবপুরুষের প্রতি বায যার মন। 
অন্ধকৃপে সেই নারী করিবে গমন ॥ 
্বর্গবেশ্ঠ। সা কবে স্বর্গে অবস্থ!ন। 
যেই জন তাহাদেব করে অপমান ॥ 
অপবাধী সেই জন অবশ্ঠুই হয। 
বেশ্যাদের অভিশাপে পড়ে মে নিশ্চষ ॥ 
শুন শুন প্রজাপতি আমাব বচন। 
পাপীদের ভবার্ণবে বহ কিছুক্ষণ ॥ 
যাহাতে তোমার শীঘ্র শাপমুক্তি হয়। 
তাহাৰ উপাঘ আমি করিব নিশ্চয ॥ 
এত বলি নারাষণ ভাবে মনে মনে। 
বিবিঞিরি অহঙ্কীর ভাঙ্গিব এক্সণে ॥ 
সব কিছু ঘটে বিশ্বে ইচ্ছাষ বাহার। 
তাহার মাহাত্ম্য বোঝে সাধ্য আছে কার ॥ 
এমন সময লেখা আমি এক দ্বাবী। 
হবিব সম্মুখে আসি কহে তাড়াতাড়ি ॥ 
অন্য ব্রহ্মাণ্ডেব পতি ব্রহ্মা দশানন | 
তোমাৰ দর্শন তবে করে আগমন ॥ 
দ্বাণীর বচন গুনি কহে সনাতন । 

শীপ্ত শীঘ্র তারে হেথা কর আনযন ॥ 
শ্রীহবিব আজ্ঞা পেষে দ্বারী অতঃপুব। 
ব্রহ্মীরে হবিব কাছে আনিল সত্ব ॥ 
চতুদ্গুখ ব্রহ্মাদেবে বাখিযা! পশ্চাতে । 
দশমুখ ত্রন্গা বসে হরিব সভাতে ॥ 
তাবপব বুক্তকরে অতি-ভক্তি-ভবে। 
দশানন ব্রহ্মাদেব হরিস্তব কবে ॥ 
হবিব সভাব মাঝে এমন সমঘ। 

শতমুখ ত্রহ্গাদেব উপনীত হ্য॥ 
তাবপব শ্রীহবির স্তব কবি মাগে। 
অন্য অগ্থ ব্রন্ধাদেব বসে পুবোভাগে ॥ 


৫৪৮ শীীব্র্ষবৈবর্তপুবাণ। 
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সহত্র বদন ব্রহ্মা! এমন সময । 
শ্রীহরির সশীপেতে উপনীত হয। 
শ্রীহরির স্তব করি তক্তিনত শিবে। 
সহঅবদন ব্রহ্মা বসিলেন ধীরে ॥ 
অন্ত অন্ত ব্রহ্মাদের করিষা দর্শন | 
চতুনুখ ভ্রহ্মা! হয বিস্মযে মগন ॥ 
দশমুখ শত্মুখ সহত্রবদন। 
এই সব ব্রহ্মাদের করিযা দর্শন ॥ 
.চতুন্মুখ প্রদ্রাপতি হইল লঙ্জিত। 
সব দর্প অহঙ্কার হইল চুণিত ॥ 
চতুণ্ুখ ব্রক্মাদেব ভাবিত সদাই। 
তাহার সমান কেহ ভ্রিভুবনে নাই ॥ 
আঁপনাবে ভাবিত সে বিজুর সমান। 
সেই দর্প চূর্ণ করে বিষুঃ ভগবান্‌॥ 
নারাধণরূী সেই মুবতির মাঝো। 
প্রতিলোমকুপে কত ব্রন্মাণ্ড বিরাজে ॥ 
-প্রাতি ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে সকল সময। 
ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্ধাদেব বিরাজিত রথ ॥ 
নারাষণে প্রাণিপাত করি ব্রহ্মাগণ। 
নিজ নিজ ভবনেতে করিল গমন ॥ 
অনন্তর চতুন্ুখ ব্রন্থা প্রজাপ্তি। 
আপনারে জ্ঞান করে দীনহীন অতি ॥ 
ভক্তিভরে শ্ত্রীহরিরে ব্রহ্মাদেব কয়। 
মকলি তোমার স্ষ্টি জানি দযাময ॥ 
ভূত ভবিস্বৎ আর কাল.বর্তমান। 
এ সকল হয তব মাধাতে নির্মাণ ॥ 
এই কথ! গ্রজাপতি কহিযা হরিরে। 
অবস্থান করে সেথা অবনত শিরে॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথ! অতি মধুর । 
শ্রবণ করিলে বত ছুঃখ হুয দুর ॥ 
শীকফজনমখণডে যট্‌জিংশ অধ্যায় াপ্ত। 


শা পেস্পিত 





সসপিসপাসপসপস্পিপপিপাপপিপিি 





গু অগুত্রিং্শ অধ্যায় 
গঙ্গাব জন্বৃত্াস্ত, ভাগীরধী ইত্যাদি নামে 
ব্যুং্পত্তি এবং জন্মাহাত্মা কীর্তন। 
ভগবান্‌ কহিলেন শ্রীরাধার প্রাতি। 
তারপর কি ঘটিল শুন শুন সতি॥ 
শ্রীহরির সমীপেতে এমন সময । 
বৃষারূঢ় প্ানন উপনীত হয ॥ 
পরিধানে ব্যান্রচণ্ম শিরে জটাভার। 
ললাটেতে অর্ধচন্দ্র শোভিছে তাহার ॥ 
ত্রিশুল পটিশ সদা বিরাজিত হাতে । 
উপবীত রূপে নাগ ঝুলিছে গলাতে । 
ঝটিতি বাহন হ'তে নামি পঞ্চানন। 
ব্রহ্মা আর নাবাযণে করিল বন্দন॥ 
ইন্দ্র আদি দেবগণ আসিল সকলে। 
বন্থ রুদ্র মুনি মনু আসে দলে দলে ॥ 
সকলে হরির কাছে করি আগমন। 
ভক্তিভরে শ্রীহরির করিল স্তবন। 
সে সম্ষ পঞ্চানন পুলকিতকায। 
রাধাকৃষ্ণ গুণগান যন্্রযোগে গায় ॥ 
মনোহর রাগযুক্ত গীত হুমধুর। 
গাহিতে গাহিতে তার চিত ভরপুব ॥ 
বোমাধ্িত কলেবর হুধ বারংবার । 
ঝরঝর ঝরে তার নযনের ধার ॥ 
শিবের মধুব গীত করিযা৷ শ্রবণ । 
চেতন হারা যত দেব মুনিগ্ণ ॥ 
সহমা বৈকুঠ হয জলেতে প্লাবিত। 
জলরাশি হেরি আমি হইনু শঙ্কিত ॥ 
তারপর জলরাশি হইতে তখন। 
গঙ্গার মুরতি আমি করিম সজন ॥ 
আমার নির্দেশ মত সেই গঙ্গানদী। 
বৈকুষ্ঠেব চতুঙ্দিকে বহে নিববধি ॥ 
গঙ্গা অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমাব আদেশে । 
নির্দিষ্ট আলয়ে তার যায অবশেষে ॥ 


পিপি 


স্থুরেব শরীর হ'তে জন্ম তার হয। 
স্থরধুনী নাম তার সে কাবণে কয ॥ 
হুবিভক্তিপ্রদাধিনী এই গঙ্গানদী। 
ভক্তদেব মুক্তিদান করে নিরবধি ॥ 
গঙ্গাব পবিত্র জল কবিলে স্পর্শন। 
পাপতাপ দুরে যাষ শুদ্ধ হয মন ॥ 

* পুষ্কবের তীর্থ হুষ সর্ববতীর্ঘনার। 

তাৰ চেষে শ্রেষ্ঠ গঙ্গ। হয অনিবাব ॥ 
ভগীবথ পুর্ববকালে আনে ধরাধামে। 
গঙ্গানদী তাই খ্যাতা ভাগীবধী নামে ॥ 
ল্লোতোৰপে পৃথিবীতে বছে অবিরাম । 
শুন সতি তাই তার হয গঙ্গানাম ॥ 
ূর্ববকালে জঙহ্ মুনি অতি ক্রোধতরে। 
গঙ্গাবে করিল পান কুপিত অন্তরে ॥ 
অবশেষে জানুদ্বাব বহির্গত কবে। 
জাহ্নবী তাহাব নাম হয তাবপরে ॥ 
ভীন্মৰূপে বন্থ জন্মে গর্ভেতে তাহাব। 
ভীম্মেব জননী বলি খ্যাত অনিবার ॥ 
স্বর্গ মর্ত্য পাতীলেতে গঙ্গানদী বয। 
ভ্িপ্থগামিনী তাই নাম তাঁব হয ॥ 
প্রবাহিত যেই ধাবা হুয স্বর্গধামে। 
সেই ধার! স্থবিখ্যাত মন্দাকিনী নামে ॥ 
যেই ধাব! মিশে তাব লবণ সাগ্নবে। 
ভ্রীঅলকনন্দ! নাম হয ধরা »্পবে ॥ 
জাহ্‌বীর জল সদ! ন্থপবিত্র অতি। 
দর্শনে স্পর্শনে ঘুচে পাগীব ছুর্গতি ॥ 
সগবেব বংশধরে মুক্তি কবে দান। 

এই গঙ্গা ভ্তদেব মুক্তির সোপান ॥ 
গঙ্গাৰপ দৌপানেতে করি আবোহণ। 
সাধুগ্নণ মোব কাছে কবে আগমন ॥ 
দৈবযোগে দেহত্যাগ কবে গঙ্গাজলে ॥ 
দর্ববপাপ হ'তে মুক্ত হয মেইজন। 
আমাৰ নিকটে সেই কবে আগমন ॥ 


শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড। 


সপেীপাপাসিপসিসিসি 


যদি কডু গঙ্গাজলে পড়ে মৃত দেহ। 


৫৪৯ 


হরির মন্দিবে বাধ নাহিক সন্দেহ ॥ 


গঙ্গাজলে করে যেই ন্নান সমাপর্ন। 
সে জন অবশ্য কবে বৈকুষ্টে গমন ॥ 
পাগী ঘদি গঙ্গা ন্নান কৰে একবার। 
পূর্ববকৃত ঘত পাঁপ দূব হয তাৰ ॥ 
পাঁচটি হাজাব বর্ষ এই গঙ্গানদী। 
কলিতে ভাবত মাঝে ববে নিববধি ॥ 
গঙ্গাদেবী ভাবতেতে ববে ঘতদ্দিন। 
কলিব প্রভাব নাহি রবে ততদিন ॥ 
গঙ্গার যে ধাবা যাঁষ পাতালেব প্রতি । 
সে ধাবার নাম সদা হয ভোগবতী ॥ 
দুগ্ধফেননিভ সদা ভোগব্তীজল। 
শুদ্ধ ক্ফটিকেব সম অতি সুনিল ॥ 
অনন্তযৌবন! ঘত নাঁগকন্যাগণ। 
ভোগবতী-হীরে সদা করে বিচরণ ॥ 
বৈকুণ্ঠধামেতে সদা গঙ্গানদী বয। 
রত্বেব আকৰ গল্প। সকল সময ॥ 
সহজ্র যোজন প্রস্থে হয নিরন্তর । 
নৈর্ঘ্যেতে যোজন লক্ষ অতি মনোহব ॥ 
আমার তনয। গঙ্গ! অতি পুণ্যবতী । 
তাহার বিনাশ নাই শুন শুন সতি ॥ 
জাহৃবীব জন্মকথা করিনু বর্ণন | 
ব্রহ্মা'শাপমুক্তি কথা কহিব এখন ॥ 
্রক্মবৈবর্তেব কথ৷ মধুর-মধুর। 


শুনিলে আসিবে শান্তি, ভ্রান্তি হবে দুর ॥ 


মিছে মাষামুগ্ধ হযে ঘত জীবগণ। 
সংসার-কুপের মাঝে কবে বিচব্রণ ॥ 
একমাত্র কৃষ্ণনাম সকলেব সাব। 

সেই কৃষ্ণনামে জীব পাইবে উদ্ধার ॥ 


প্রীরুষন্দনাখণ্ডে সপ্তত্বিশ অ্যান সমাপু। 


$ অই্টাভিংশ অধ্যায় 
গঙ্গাঙ্গানে রন্গাব শাঁপনোচন, ভাবতী-মন্তোগ, 
বতিকামেব জনম, বন্দর্পবাণে ব্রহ্মার চিন্তবিকাঁব 
এবং নাবায়ণ ও খযিগণ কর্তৃক ব্রদ্ধাকে 
উপদেশ দান। 
ভগবান্‌ কহিলেন, শুন শুন সতি। 
বিচিত্র কাহিনী জামি কহিব সম্প্রতি ॥ 
হরির সভার মাঝে হেরিয়। গঙ্গারে। 
মোর মাষ| বলি সবে বুঝিঝ|রে পারে ॥ 
তখন বৈকুনাথ ব্রশ্মাদেবে কয। 
অভিপ্ত হইযাছ তূখি মহাশব ॥ 
মোর আজ্ঞা-অনুস।রে কর গাত্রোথান। 
গঙ্গার ঘলিলে গিঘ! কর তুমি সান ॥ 
শাপ দূর হবে তব হইবে মঙ্গল। 
অতীব পবিত্র এই জাহ্বীর জল ॥ 
গঙ্গাজলে স্নান করি স্থপবিত্র হবে। 
তথাপি সামান্ত ভূমি পাপযুক্ত রবে॥ 
প্রজাপতি ব্রহ্মা তুমি বৈষ্ণব-প্রধান। 
করিষ।ছ প্রকৃতির ঘোর অপমান ॥ 
অহঙ্কাৰ সকলের বিদ্বের কারণ । 
সেই অহম্বণর তুমি করিলে ত্রাঙ্মণ ॥ 
শীব্রগতি যাও ভূমি গেলোকের প্রতি । 
সেথায বিরাজ করে ঈশ্বরী ভারতী ॥ 
প্রকৃতির অংশজাত। ভারতী স্থন্দরী। 
তাহাব ভঙ্জন। ভুমি কর ভক্তি করি ॥ 
ষে তপস্ত। করিযাঁছ কল্পকাল ধরি | 
সকল বিনষ্ট হুয বেশ্তা-শাপে পড়ি ॥ 
বেশ্ঠ-শপে তব মন্ত্র কেহ নাহি লবে। 
জগৎসংসারে তুমি অপুজিত হবে ॥ 
গঙ্গাজলে শীত্র স্নান করি সমাপন। 
গৌঁলোকে ভারতী কাছে করহ গমন ॥ 
অনন্তর গর্গাজলে করি ব্রহ্মা স্ান। 
গোলোকে ভারতী কাছে করিল প্রস্থান ॥ 


ূ ্রীপরীরক্গবৈবর্ত-পুবাণ। 
5425-54-১৩ 


মোর যশোগান করি দেবমুনিগণ। 
নিজ নিজ গৃহ পানে করিল গমন ॥ 
গোলোকে আসিধ। ব্রহ্ম! ভারতীর মহ। 
নিজ্জনেতে বতিক্রীড়! করে অহরহ ॥ 
ব্রৈলোক্য-মোহিনী দেবী বাণীশ্বরী সতী। 
তাহারে পাইযা ব্রক্ধ। আনন্দিত অতি|| 
আমারে প্রথম করি পুলকিত মনে। 
রতিভোগ করে ব্রহ্মা ভারতীর সনে ॥ 
তারপর ভারতীরে সাথে তার লঃষে। 
আমিল বিধাতা পুনঃ আপন আলষে ॥ 
ভারতীরে ব্রহ্মলোকে করিষ। দর্শন| 
ব্রহ্মলোকঝ[স্গিণ বিল্বষে ম্গন ॥ 
পূর্ণশশধর-দম বদন তাহার। 
বিকশিত পন্সসম নেত্র চমৎকার ॥ 
পকবিদ্ব-দম তার ওষ্ঠ ও অধব। 
মুক্তাশ্রেণী সম তাঁর দন্ত মনোহর ॥ 
গণ্ডেতে বিরাজ করে কুণগ্ুল তাহার । 
সর্ধব অঙ্গে শোভে তার বত্র অলঙ্কার ॥ 
পরিধানে সুষ্ষাবন্তর বন্ছিগুদ্ধ অতি। 
অনন্ত যৌবনযুক্তা ঈশ্বরী ভারতী 
অপৰূপ শ্রোখিদ্য অতি স্থৃবিপুল। 
শ্রীফলমদৃশ স্তন অতিশয স্থুল॥ 

বীণা ও পুস্তক হাতে শোভে অনিবাব। * 
রতুারাবলি শোভে বক্ষের মাঝার ॥ 
ব্রন্ধলোকে আসি ব্রহ্মা কামাতুর মনে। 
দিবানিশি ক্রীড়া করে ভারতীর সনে ॥ 
কৃষ্ণের নিকটে শুনি ব্রহ্মার কাহিনী । 
কৌতুহলে কহিলেন রাধ। বিনোদিনী | 
কূপ! করি মোরে আজি কহ নাত | 
বেশ্ঠারে বিধাতা কেন ন। করে গ্রহণ ॥ 
বাধার বচন শুনি ভগবান্‌ কঘ। 

গুন প্রিষে কহি আমি সমস্ত বিষয ॥ 
পাদ্ধকল্পে একদিন হজন কাবণ। 
কমলযোনিবে আমি করিল প্রেবণ ॥ 


শ্রীরৃক্রনখগ্ড। 


সি সপ 


আমাৰ আজ্ঞায ত্রহ্ধ! আলিযা। তখন । 
মন হতে স্থজিলেন মানদ ন্দন ॥ 
সনক সনন্দ বোঢ,, করি সনাতন | 
পঞ্চশিখ আদি সব মানস নন্দন ॥ 
ব্রঙ্গতেজে প্রহুলিত অতি জ্যোতি্খর্য। 
পঞ্চ বর্ষ সকলের জ্ঞানী অতিশয ॥ 
তাহাদেব সৃন্োধিষা ভ্রহ্মাদেব বলে। 
দাব পরিগ্রহ কৰ তে'মব৷ সকলে ॥ 
ব্রহ্মাব বচন তাঁরা না কবি শ্রবণ । 
আমাব তপস্থা। তবে কবিল গমন্‌ ॥ 
অতীব কুপিত হযে ত্রহ্গা অতঃপব। 
একাদশ রুদ্র স্থত্তি কবে ভযক্কব ॥ 
তাবপর প্রজাপতি কবি মোর ধ্যান। 
বশিষ্ঠ পুলহ আদি স্জিলা সন্তান ॥ 
তাদেব আদেশ করি জনের তবে। 
মনোহব পুত্র কন্ঠ। ব্রন স্থষ্তি করে ॥ 
অতীব সুন্দৰ পুত্র নযনাভিবাম। 
কামদেব নামে খ্যাত হয অবিরাম ॥ 
ষোড়শবর্ীধ। কন্যা অতি কপবতী। 
বত্রমঘ ভূষণেতে বিভূষিত! অতি ॥ 
অনন্তব সেই পুত্রে কবি সন্দোধন। 
সুপ্রমন মনে ব্রদ্ধা কহিল! তখন ॥ 
শুন শুন বংন ভুনি আমার বচন। 
যৌনক্রীড়া ভরে তোন। কবিনু স্থজন ॥ 
বদশী পুববে ভুমি বতিনুখ চিবে। 
সকলের হৃদবেতে সদা বিব'জিবে ॥ 
সন্মোহন উন্মাদন শোনণ তাপন। 
স্তন্থন এ পঞ্নাণ কবি অর্পন ॥ 
মবলেবে সম্মোহিত কৰ এই বাণে। 
ভুনিবার্ধা হবে তুমি যাইবে যেখানে ॥ 
এই বব কাধদেবে দি! সে সমন । 
ফুহিভাবে দন ছিতে মাত হয | 
সংম। মলনছের ভাবে হান গন । 


বি বু ৫৯০ 
বরহ্ঘ) বি লিন বন দেখিব এদদে | 





৫৫১ 
কত শক্তি মোব বাণে কবিব গ্রদাণ। 
ইহ। ভাবি ব্রন্ধা! 'পবে হানে পঞ্চবাণ ॥ 
মদনের শবাঘাতে ব্রহ্গা নহাশব । 
হারাষে আপন জান কাগাভুব হুদ | 
রূপদী কন্যারে ব্রহ্ধা৷ কবিষা দর্শন ! 
সঞ্কেগেব ভবে ধাষ পশ্চাতে তখন ॥ 
শক্িতা হইঘা কন্যা ছুটিঘ! পলা । 
কামাতুব ব্রঙ্গা ভাব পিছে পিছে ধাষ | 
উপাধ ন! হেবি কন্য। আসি তখন । 
মুনিজতুগণ কাছে লইল বণ ॥ 
হেরিযা ব্রহ্গাব এই হীন আচবণ। 
হিতকর ঝাক্যে তাবে কহে মুনিগণ ॥ 
বিংশ্বর বিধ[তা। হযে কবিছ কি কাজ । 
গহিত এ কার্ধ্য কেন কবিতেছ আজ ॥ 
শুন পিতঃ পরন্ত্রীবে সাপুজন যত । 
আপন জননী সম হেবে অবিরত ॥ 
নিজ কম্থা যাতৃবর্গ মাঝে গণ্যা হয । 
শাস্ত্রেব বচন ইহা, বেদে ইহ! কয ॥ 
বেদেব স্থজনকর্তী হ্যা 'আপনি। 
কন্যাতে 'লাবৃষ্ট ভুমি হ'লে পদ্ধযোটনি ॥ 
গুকপত্রী বাজপত্রী "আদি নয়দ্য। 
ত্রিভ্ুবন মাঝে নদ ম!তভুলা ভঘ ॥ 
মাতৃজতি ভোগে কহ যায নার মন 
সেই ভবচার কবে নরকে গদন ॥ 
বিশ্বেধ সজ্নকাবী ভৃখি সহাখম ! 
তথাপি বন্য প্রতি অভিজিষ হয় ॥ 
অতীব কারক ভুমি, মলি ইস্ট চ:ও 
মোদের সঙথে হাতে দুল হানে 51 
আপনি বিধ্তী হাযে কণ্ছি কি ক । 
পিতা বলি হপকান নিলাম আজে 


সা পুলি শক আচ ৯ 
শত এত তে হাটি কুতরে লহল [ 








আর সং পা রর 
হবে ছে যু জিত তিক শাহ তত 
স্্ি কড়া ১১ 
পল হাহ হত, হছে লি কত কিনে | 


কুন জাতে মেঃ ফ্যাল তে রাতে । 


৫৫২ 





মুনিদের কথা শুনি ব্রহ্মা প্রজাপতি । 
অবন্ত মুখে রহে লজ্জাভরে অতি ॥ ' 
তারপর ব্রহ্মরন্ধে, আনি প্রাণ তার। 
কর্মাফলে করে ব্রন্ধা দেহ পরিহার ॥ 
পরম ঈশ্বরে ব্রহ্মা কবিধা শ্মরণ। 
পরমত্রন্মেতে লীন হইল তখন ॥ 
পিতার অবস্থা হেরি নন্দিনী তাহার । 
যোগবলে নিজ দেহ করে পরিহার ॥ 
ভগিনী ও পিতৃদশ! হেরি মুনিগণ। 
আত্মাবাম শ্রীহরিরে কবিল ম্মরণ ॥ 
তুমি প্রভু অতীর্দ্রয অব্যক্ত অক্ষ । 
নিগুণ নিল্িগ্ত তুমি প্রভু দ্যাময ॥- 
পরমাত্মরূগী তুমি কৃষ্ণ সনাতন। 
স্বেচ্ছাময সর্বববূপ বিপ্দ্ভঞ্জন ॥ 
সকলের ধ্যানারাধ্য পরম ঈশ্বর । 
ব্েচ্ছারূপধারী তুমি ওহে পরাৎপর ॥ 
স্থলতম কভু তুমি সুন্মতম কভু। 
প্রক্কৃতি ঈশ্বব তুমি জগতের প্রভূ ॥ 
প্রকৃত পরম ব্রহ্ম সবাব ঈশ্বব। 

সবাব আধার তুমি হও নিবন্তর ॥ 
সর্বববপ তুমি প্রভু তুমি নিরাকাব। 
তোমাবে করিতে স্তব আছে সাধ্য কার ॥ 
তোমার কৃপায হ্ষ জগৎ্হজন। 
তোমা হেতু হয় প্রভু জগ্-রক্ষণ ॥ 
জগতের পিতা তুমি সত্য সনাতন । 
রক্ষা কৰ পিতা আর ভগ্রীর জীবন ॥ 
স্তব শুনি তুষ্ট হযে প্রভু জনার্দিন। 
মুনিগণ পাশে আসি আবিষভূর্ত হন ॥ 
তাদের দুর্দশা হেরি বিষ ভগবান্‌। 
ব্রহ্মা আর নন্দিনীরে করে প্রাণ দান ॥ 
সম্মুখে হরিরে হেরি ব্রহ্মা! অতঃপর । 
লজ্জিত হইযা কহে যুক্ত করি কব॥ 
তুমি প্রভু দ্যামঘ অগতির গতি । 
তোমার চরণে যেন রহে মোর মতি ॥ 


ীপ্রীব্রহ্ববৈবর্ভপুরাণ। 


অনন্তর বিধাতাবে করি বর দান। 
হিতকর বাক্যে তারে কহে ভগবান্‌। 
লজ্জা তুমি পরিহার কর প্রজাপতি । 
সারবুক্ত কথা শুন কহি তব প্রতি ॥ 
শুভকীর্ভি অপকীন্তি যত কিছু হয। 
কর্মফলে নিরন্তর ঘটে সমুদ্রয ॥ 
সকল অপেক্গ হ্য কর্ম বল্বান্‌। 
শুভ কর্ণ তাই সাধু করে অনুষ্ঠান ॥ 
কর্মফল-তোগ-শেষে সাধু মুনিগণ। 
হরিপাদপন্ধে চিত করে সমর্পণ ॥ 
কুকর্মা হইতে সদা অপকীর্তি হয। 
অ্পকীর্তি হতে হয লজ্জার উদয ॥ 
স্থকর্মা হইতে সদা হয শুভফল। 
বিস্তার হইয! থাকে যশ সুনির্মল ॥ 
শুভাশুত কার্ধ্য যত কালে নষ্ট হ্য। 
কীর্তি গু ধশ কভু ধ্বংসনীয নয ॥ 
পরবমণীর *পরে লোভ হয যাঁর। 
শুন প্রজাপতি হয অপকীর্তি তার ॥ 
পরনারী প্রতি যার হয আকর্ষণ। 
অথবা পবের দ্রব্যে যায যার মন ॥ 
ত্রিভুবন মাঝে রটে অপকীত্তি তার। 
ক্লেশের কারণ তাহা! হুষ অনিবার ॥ 
এ কারণে সাধুগণ কদাপি অন্তরে । 
পবনাবী পরন্রব্যে লোভ নাহি করে ॥ 
আমারে ন্মবণ তুমি কর প্রজাপতি । 
পরদ্রব্যে আর নাহি যাবে তব মতি ॥ 
নারীরে পরম্বস্ত ভাবে যেই জন। 
নীতিমার্গে তার বুদ্ধি না করে গমন ॥ 
রমণীব দেহ সদা কামের আবাম। 
নারীতে আকৃষ্ট হ'লে হুয সর্বনাশ ॥ 
ধর্মভীরু সাধুগ্রণ ভ্রমে কদাচন। 
রমণীর মুখ-নাহি করেন দর্শন ॥ 
পররমণীর প্রতি মন যার রষ। 

তার বুদ্ধি বিষ্া জ্ঞান বৃথা সমু ॥ 


ববীরি 


বং 


কাধ চিত্ত 


হু 
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ব্‌পদ্ী কন্যাবে ব্ক্ষা কবিধা দর্শনা 


পৃজ্চা ৫৫১ 


সম্ডোগের ভবে পয পশ্চাত তখনা। 


শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। 


সিসি 


১ 


অন্তিমে সে জন কবে নবকে গমন। 
যমেব কিক্কব্গণ করযে তাড়ন ॥ 
মোর পাদপদ্ম চিন্ত। কৰে যেই জন। 
সে জন উত্তম ব্যক্তি হয আনুক্ষণ ॥ 
শুভরর্ধ্ম প্রতি ঝার মন সদ। ব্য। 
দে জন মধ্যম ব্যক্তি হয় এধরায ॥ 
পববমণীব প্রতি মন যার রত। 
সে জন অধম ব্যক্তি হয অবিবত ॥ 
সাধু কভু পবনাবী কবিলে দর্শন 
জ্রীহরিব পাদপন্া কবে শ্মাবণ ॥ 
স্থপথে গমন যার। কবে অনুঙ্গণ। 
তাহার প্রশংন। সদা কবে সর্বজন ॥ 
কুপথে গমনকাবী নিন্দনীয অতি। 
পদে পদে তাহাদেব অশেষ দুর্গাতি ॥ 
শুন শুন পদ্ধযোনি, বরেতে আমাব। 
পরনাবী প্রতি মন ন! যাবে তোমাৰ ॥ 
পবদ্রব্য প্রতি তব নাহি যাবে মন। 
দিবানিশি চিন্তা কর আমাৰ চবণ ॥ 
তোমার নন্দিনী এই অতি রূপবতী । 
কামদেবপত্রী হবে, নাম হবে বতি ॥ 
এই কথা বিধাতাবে কহিযা তখন। 
বৈকুষ্ঠধামেতে বিষুঃ কৃষিলা গমন ॥ 
সেই হতে ব্রদ্ধ! অতি সৃকঠোর হন। 
মোহিনীব বাক্যে তাই নাহি টলে মন ॥ 
এই হেতু মোহিনীবে অবজ্ঞা কবিল। 
মোহিনী ভ্রহ্মাবে তাই শতিশাপ দিল ॥ 
রহ্মবৈবর্ভের কথা! স্থমধুব অতি। 
শ্রবণ কবিলে মন যাষ হুবি প্রতি ॥ 
অসাব সংসার মাঝে কৃষ্ণনাম সাব। 
সেই কৃষ্ণেব নাম কর অনিবাব ॥ 
হুবিনাম কর সবে তক্তিভবে অতি। 
মাধাৰ সংদাব হ'তে পাইবে মুকতি ॥ 
শ্ীকষজন্মখণ্ডে ্াত্িংশ অধ্যাষ সমাপ্ত । 


৫৫৩ 


 উনচভ্বান্রিংশ অধ্যায় - 

হ্বদর্প চরণ এবং তথৈশবর্যা-বর্ণন | 

কৃ সনাতন প্রতি, কহিলেন রাধা সতী, 
শুনিলাম সমস্ত বিষষ। 

কেন ব্রহ্ষা মহাশয, অপুজিত হ'ষে বয, 
এতত্সণে ঘুচিল সংশয ॥ 

কহ নাথ প্রাণেশ্ব, কি ঘটিল অতঃপব, 
কেন বিঞ্ দর্প নাশে তার। 

সর্বববীজ তুমি হবি, কহ মোবে কৃপা কবি, 
ভুমি প্রভূ কৃপা'অবতার ॥ 

প্রশ্ন শুনি বাধিকার, ভগবান্‌ সাবাৎসার, 
মৃদু মৃুছু হাস্ত কবি কয। 

শুন শুন বাধা সতি, কহিব তোমাৰ প্রতি, 
গোপনীষ সকল বিষয ॥ 


“| বছুবিধ তপন্তায, মোবে তুষ্ট করি তাষ, 


পদ্মযোনি লাভ কবে বব। 
নানাবিধ স্থষ্তি কবে, ব্রহ্মা অতি গর্ব ভবে, 
আপনারে ভাবিল ঈশ্বর ॥ 
বিধাতার গর্বব হেবি, আব ন! করিয। দেরী, 
গর্বব তাব ভাগিনু ত্ববাষ। 
শুন সতি ত্রিভূবনে, গর্বব কৰে যেই জনে, 
অবিলম্বে শাস্তি সেই পা ॥ 
্হ্ধাগর্বধ চূর্ণ কবে, শুন সতি তারপরে, 
অনেকের গর্বধ কবি দুব। 
পার্বতী ও পঞ্চাননে, চন্তরধ্য হুতাশনে, 
শাস্তি দান কবিনু প্রচুব॥ 
যাব৷ কবে ভহঙ্কাব, শাস্তি দান করি তা, 
দর্সহারী আমি ভগবান্‌। 
গর্বের স্ব হুলে, চর্ণ করি কৌশলে, 
বছবিধ শিক্ষ! করি দান ॥ 
বাধিকাৰ জাগে ভষ, বুক্তকবে কৃষ্ণে কষ, 
দর্পহারী শ্রীমধুসুদন। 


সপ 


৫৫৪ 


আস্পিপিপিিসপি পাটি 





কিরূপে সবার গর্বব, নাথ তুমি কর খর্ব, 
সেই কথ| করহ্‌ বর্ণন ॥ 
কহিলেন সনাতন, শুন প্রিষে দি! মন, 
কছি আমি সমস্ত বিষধ। 
সংদারের কর্তা ধিনি, যোগিগুক শিব তিনি, 
মোর অংশে জন্ম তার হয ॥ 
, তেজে গুণে গরিমায, জ্ঞানে আর মহিমায, 
পঞ্চনন আখার সমান । 
তগচ্তাষ নিরন্তর, হুইযাঁছে মহেশখ্বর, 
ব্রন্মতেজে অতি দীপ্তিমান্‌॥ 
অবিরল ভক্তিভরে, শ্বেতপদ্নমলা করে, 
জপ করে পরম আত্মারে। 
ল্ল/টেতে শশধর, শোভা পাষ মনোহর, 
মৃহ সু হাসে বারে বারে ॥ 
বিশুদ্ধ স্ফটিকসম॥  পঞ্চনপ মনোরম, 
ভ্রিলোচন অতি-চমথকার। 
ত্রিশুল পটিশ তার, করে শোভা অমিবার, 
ব্যাত্রচর্ম পবিধানে তাঁর ॥ 
গর্ববভরে পঞ্চানন, আপনারে সর্বক্ষণ, 
ঈশ্বরের তুল্য ভাবে মনে । 
যে যাহ। প্রার্থনা করে, দান করে গর্ববভবে, 
বর দান করে জনে জনে ॥ 
বুক নামে দৈত্যবর, এক বর্ষ নিবন্তর, 
শিবেরে করিল আরাধনু। 
বর দিতে অতঃপর, তাড়াতাড়ি মহেশখবব, 
দৈত্যকাছে করিল গমন ॥ 
দৈত্য নাহি বব লয, কোন কথ! নাহি কষ, 
মহেশ্বর-দন্মুখে ড়ায। 
দৈত্য শুধু তক্তিভরে, শঙ্করের ধ্যান করে, 
কিছুতেই বর নাহি চাঁষ। 
ভক্তেকরিপরিহার, নাহি ষেতে পারে আর, 
মহেশ্বর বিপদে পড়িল। 
বারেবারে মহেশ্বর, দিতে তারে চাহে বর, 
* দৈত্য কোন বর নাহি নিল॥ 


রীতরীত্রদ্ষবৈবর্তপুরাণ। 
58282552254 


উপায় না হেরি আর, মহেঙর এইবার, 
ক্রন্দন করিল অতিশয | ৃ 
শুনিযা ক্রন্দন তার, ধ্যান করি পরিহার, 
বুকাসথর মহাদেবে কয ॥ 
শুন শুন যোগ্সিরাজ, বর যদি দাও আঁজ, 
এই বর দাও পঞ্চানন। 
যাহার মন্তকে হাত, দিব আমি অকন্মাৎ 
ভন্মীভূত হবে সেই জন ॥, 
শুনিষ! দৈত্যের বাণী, মহানন্দে শূলপাণি। 
প্রদান করিষ! সেই বর। 
অতিশয তুষ্ট প্রাণে, আপন ভবন পানে, 
ধীরে ধীরে চলে,মহেখ্বর ॥ 
শঙ্করের বর পেষে, দৈত্যবব চলে ধেযে, , 
শঙ্করের পশ্চাতে পশ্চাতে । 
ছুটে চলে অনিবার, হইয়াছে ইচ্ছা তাব, 
হাত দিবে শঙ্করের মাথে॥ 
ভয পেষে পঞ্চানন, ভ্রন্ত করে পলাষন, 
হাষ বুঝি রক্ষা নাহি আর। 
পঞ্চানন চলে ছুটে, ডমক ভূমিতে লুটে, 
্যাশচর্ম খুলে পড়ে তার ॥ 
অহঙ্কার দূর হয়, মহেশ্বর মে সময, 
লয আমি আমর শরণ । 
শঙ্করের পাছে পাছে, অতিন্রত মোর কাছে, 
বৃকান্থর করে আগমন ॥ 
আমি বলি দৈত্যবাঁজ, পরীক্ষা করযে আজ, 
মিথ্যা বর শিব করে দান। 
নিজের মস্তক পরে, হস্ত রাখি তার পরে, 
সত্য মিথ্যা করছ প্রমাণ ॥ 
আমার মাযার ছলে, মোর বাক্যে হুকৌশলে, 
নিজ মাথে দৈত্য দেষ হাত। 
শুন দতি তার পর, বৃকান্র দৈত্যবব, 
ভন্মীভূত হয় অকম্মাৎ ॥ 
শঙ্কবের অহঙ্কার, _ হযে যায় ছাবখার, 
পঞ্চানন লজ্জিত বদনে। 


শ্রীকৃষজন্মথগ্ড। 





চি 
শপ 


. যুক্তকবে ভক্তিভবে, মোৰ স্তবস্তুতি কবে, 

পাঁদপন্স শ্মারে মনে মনে ॥ 

শুন শুন বাঁধা সতি, কহি আমি তব প্রতি, 
শঙ্কবের অপর বিষয় । 

শুন প্রিষে স্থলৌচনে, শহরের মনে মনে, 
একবাঁব অতি গর্বব হয় ॥ 

সংহাবেব কর্তী আমি, আমি জগতেব স্বামী, 
এই কথা! ভাবি মনে মনে । 

অহঙ্ধারে মাতি হাষ, একবার শিব যাষ, 
ত্রিপুব দানব সহ রণে ॥ 

ত্রিপুৰ দানব সহ, এক বর্ষ অহুবহঃ 
বুদ্ধ করে দেব পঞ্ধনন। 

মমরেতে কেহ কাবে, নাহি পাবে হারাবাবে, 
মহাযুদ্ধ চলে অনুহ্গণ ॥ 

মাধাবলে অবশেষে, উঠে দৈত্য উর্দাদেশে, 
যোজন পঞ্চাশ কোটি দূবে। 

সেথা ঘা মহেশ্বর, ক্রোধে কীপে কলেবব, 
চলে রণ শিবে ও অন্থবে ॥ 

তারপর দৈত্য বেগে, শিবেরে ধরিয। বেখে, 
নিক্ষেপ কবিল ভূমিতলে। 

কৰি তাহ নিবীক্ষণ, দেবধি ও দেবগণ, 
হাহাকার কৰে দলে' দলে॥ 

পড়িযা ভূমিব »পবে, মহেশ্বর বুক্তকবে, 
ভক্তিভবে মোব স্তব কবে। 

বৃষের আকাঁৰ ধবি, আমি গ্শিষ। ত্ববা কবি, 
শৃঙ্গ দিযা তুলি মহেশ্ববে ॥ 

পথণননে তারপরে, অন্থৰ বিনাশ তবে, 

. ২... আমাৰ কবচ করি দান। 

ঝরিভুবনে অপ্রতুল, দিনু তাঁবে মৌব শুল, 
সেই শুলে বধে দৈত্যপ্রাণ ॥ 

শঙ্কর লজ্জিত হয়, অবন্ত মুখে রয, 
ঘুচে যায অহ্হাব তার। 

অতঃপব ভক্তিতবে, পঞ্চমুখ যুক্তকবে, 
মোৰ স্তব কবে বার বাব ॥ 


৫৫৫ 





পিপিপি 


শুন গুন শ্রীরাধিকে,গুন প্রিষে প্রাণাধিকে, 


শিবদ্ম ভক্ত মৌব নাই৷ 
আঁমি রুষরূপ ধবে, সেই ভক্ত মহেশ্বরে, 
বহন করিযা থাকি তাই ॥ . 
পূর্ববকাঁলে মহেশ্বব, . বছুবর্ধ নিরন্তর, 
পাদপন্স ধ্যান কবে মদ । 
ধ্যান কবি অনুক্ষণ, অবশেষে পঞ্চানন, 
হইলেন পবিপূর্ণতম ॥ 
একদা কিশোর বেশে, তাহার সম্মুখে এসে, 
উপনীত হইলাম আমি! 
হেবি কূপ মনোহব, পুলকিত মহেশ্বর, 
নিনিমেষে হেরে দিবাযামী ॥ 
তৃপ্তি তাব নাহি হয, মোর পাঁনে চেযে রষ, 
প্রেমেতে বিহ্বল তাৰ মন। 
কাঁদিতে কাদিতে কষ, শুন গ্রড়ু দযাময, 
কবিও ন! আমারে বর্জন ॥ 
অনন্ত সহত্্ মুখে, তব স্তব কবে স্থখে, 
চতুগ্গুখে ব্রহ্ম। করে স্তব। 
এক মুখে আমি হরি, কেমনে স্তবন কবি, 
বল বল কি করি মাধব ॥ 
এইরূপ শুলপাণি, কহিতে কহিতে বাণী, 
মোর ধ্যানে হয নিমগন। 
মিটিল শিবের আশ, . পূর্ণ হয অভিলাষ, 
চারি মুখ হয় উৎপাদন ॥. 
এক মুখ ছিল তাব, পঞ্চ মুখে এইবাৰ, 
প্ধগনন শৌভে অতিশয। 
প্রতি মুখে ত্রিনযন, শোভা পা অনুক্ষণ, 
ভ্রিলোচন তাই নাম হয় ॥ 
বতীদেহ ক্ষদ্ধে ক'রে, পুর্ণ এক বর্ষ ধবে, 
মহেশ্বব ভ্রমে নীনাস্থানে। - 
সেই মতী-অবধব. যেখায পড়িল পব, 
সিদ্ধপীঠ হইল সেখানে ॥ 
সতী-মস্থি সমু, মালারূপে গলে রঘ, 
দেহভম্ম অঙ্গে মাখে তার। 


৫৫৬ রীশীব্রহ্মবৈবর্ভ-পুরাণ। 


স্পিন 





বদনেতে স্পৃহা নাই, দিগ্বন্ত্র পবে তাই, 
মন্তকেতে শোভে জটাভাব ॥ 
চন্দন ও পঙ্কে তার, সম জ্ঞান অনিবার, 
লোষ্ট্রে রঙে সম ভাব তার। 
বিষধর সর্পগিণ, কণ্ঠে করে বিচরণ 
নাহি তার কেশের সংস্কার ॥ 
শুন শুন রাধা সতি, ধুতুর। পুষ্পের প্রতি, 
সদা তার প্রীতি অতিশয় । 
বিল্বপত্র প্রিষ তার, ভালবাসে অনিবার, 
যোগমার্গে মন সদা রয ॥ 
শ্বাশানেতে পান, সদা করে বিচরণ, 
নিরন্তব মোর ধ্যান করে। 
তাহার সমান ভক্ত, মো প্রতি অনুজ, 
কেহ নাহি ভুবন ভিতরে ॥ 
কে তারে করিবে জয়, মহেশ্বর মৃত্যুঞ্জঘ, 
হস্তে শূল ধরে নিরন্তর । 
মোর প্রাণ হ'তে প্রিয, মোর ভক্ত অদ্বিতীয়, 
পরম।তুরূগী মহেশ্বর ॥ 
হৃদযের মাঝে তার, রহি আমি অনিবার, 
প্রেমপাশে বদ্ধ আমি তার। 
পঞ্চ মুখে পঞ্চানন, মোর নাম সংকীর্তন, 
তাল-লষে গাহে বার বার ॥ 
তার ভুল্য যোগিবাজ, নাহি এ ভুবন-মাঝ, 
নাহি জ্ঞানী তাহার সমান? 
মোর ভক্ত পঞ্চানন, ত্রিভুবনে অতুলন, 
দিবানিশি করে মোর ধ্যান ॥ 
আমি শঙ্তু পন্মাদন, সমান এ তিন জন, 
তেজে মোরা সকলে সমান। 
কেহ শঙ্করের সম, ভক্ত আর নাহি মম, 
নিরন্তর শ্স্তু মোর প্রাণ ॥ 


শিবের উচ্ছিষ্ট অগ্রাহ 
রাধিকা বলেন প্রতে সন্দেহ ভঞ্জন। 
করিলে শিবের তুমি মাহাত্বরণন ॥ 


৯০০৯৮৪০১৬০০, 


সকলের বিড আর ঈশ্বর যে হ্য। 
তাহার উচ্ছিষ্ট কেন মান্ত নাহি হয। 
কারণ ইহার প্রভু কর নিবেদন। 
তছুত্তরে বলিলেন দেব নারায়ণ । 
পাপ্রূপ ইন্ধনের দহনকারণ। 
পুরাতন ইতিহাঁদ করহ শ্রবণ ॥ 
একদা! বৈকুষ্ঠধামে সনৎকুমার। 
দেখে নারাষণ বমি করেন আহীব ॥ 
সভক্তি বিনধে নমি তারে দ্বিজোতম। 
স্তবস্তুতি করিলেন অতি মনোরম ॥ 
ভকতবৎমল দেব পুলকিত মনে। 
মনতে গ্রসাদ দেন অতি যতনে ॥ 
প্রাপ্ডিমাত্র ঘিঙ্গ তাহা করিল ভোজন! 
কিঞ্চিৎ রাখিল শুধু বন্ধুর কারণ ॥ 
সনৎকুমার পরে যাষ সিদ্ধাশ্রমে। 
শঙ্করে প্রদান করে প্রসাদ যতনে ॥ 
অতিশয ভক্তিভরে শঙ্কর তখন। 
প্রাপ্তিমাত্র সে প্রসাদ করিল গ্রহণ ॥ 
পাইযা পরম স্বাদ হরির প্রসাদে। 
নাচিতে লাগিল শিব পরম আহ্লাদে | 
পুলকিত দেহ তার সজল নযন। 
রাগ তাল মান লষে করিল কীর্তন ॥ 
গুণগান করে মোর ভাবে মত হায়ে। 
কটিদেশে ব্যান্রচর্ম পড়িল খসিযে ॥ 
পড়িল ডমক শৃঙ্গ ছুই হস্ত হু'তে। 
মুচ্ছিত হই শিব পড়িল ভূমিতে ॥ ' 
রোদন ভিতরে শিব মোরে ধ্যান কবে। 
হৃদয়-সহত্দলে আমারে নেহাবে ॥ 
হেনকালে ছূর্গাদেবী ছ্্গতিনাশিনী |, 
সানন্দ হদযে আসে প্রসন্নবদনী ॥ 
হেরিযা! শঙ্করে ছুর্গা কগ্যমাঁন অতি। 
হাসিযা জিজ্ঞাসে হেতু সনাতন প্রতি ॥ 
দনৎকুমার ষবে সকলি কহিল। 
শঙ্করের প্রতি দেবী কুপিতা হইল ॥ 


শ্রীকৃষ্চজন্মথগ্ড। ৫৫৭ 





ক্রোধেতে ক্ফুবিতা ষ্ঠ কম্পিত অধর । 
পার্বতী উদ্তা হন শাপিতে শঙ্কর ॥ 
ভষ পেষে মহাদেব উঠ্টিষা তখন। 
কবজোড়ে কখিলেন দুর্গাবে স্তবন ॥ 
মনোহব স্লোত্র সেই কবিষ! শ্রবণ । 
শাপ নাহি দিল আব পার্বতী তখন ॥ 
শঙ্বরে বলিল দুর্গা, উচ্ছিক্ট তোগাব। 
পণ্ডিত-গভগ্গ্য বলি হইবে প্রচাব ॥ 
শুন নাথ তুমি হও সংহাব-বিবাতা। 
সেইরূপ আমি হই পর্বত-ছুহিতা ॥ 
সেই তুমি ভযে কাপ আমাৰ দর্শনে । 
তপন্যাতেজেব ফল না হেবি নধনে ॥ 
জগংপলক তুমি আগার পালক । 
বেদবক্ত| তুমি বিভু বেদেব জনক ॥ 
যুক্তি সম্পদ্‌ দান কব জীবগণে। 
এমন ছুর্নাতি কেন তব আচবণে ॥ 
বল প্রভু কে হইবে ধর্ম্মবগ্ষাকাবী | 
আমি ত* অধম! অতি তোমাব বিক্কবী॥ 
কর্মমদোষে প্রভু গোবে কবিলে বঞ্চিত! 
হবিব প্রসাদ আমি না পাই কিঞিঃং | 
ক্রযেতে বিশুদ্ধ বস্তু আছবে এমন। 
শুদ্ধ হব কোন বন্ত স্পর্শে সশীবণ ॥ 
কত বস্তু শুদ্ধ হয কৈলে প্রন্দালনে। 
সর্ধ্বন্ত শুদ্ধ হয হবি-নিবেদনে ॥ 
বিুধর উচ্ছিউ অননে সর্ব দেবগণ। 
পিত্‌ আব অতিথিব করিবে অর্ন ॥ 
নিবেদিত নয যাহা অভক্গ্য জানিবে। 
হরি-নিবেদিত অন্ন গ্রহণ কবিবে ॥ 

. বিষুঃব নৈবেগ্ক যেই করিবে ভৌজন। 
হরিব পর্ধদ স্থিব হইবে সে জন ॥ 
বাট হাঁজাৰ বর্ষ তপে ফল বত হ্য। 
নৈবেগ্ঘ ভোগের ফল কম তাব নয ॥ 
বিন! তপে সেই ব্যক্তি হবিসম হবে। 
শ্রীহরিব নৈবেগ বে ভ্ষণ করিবে ॥ 


পাপা সি িসিসসিসপোসসপসসপিসপাসপসিপিসিসপাপিসিািপিপাসািিসপসিি 





পু্ধরতীর্ঘেতে আমি মুনি-দমিধানে। 
শ্রীহবিব গুণব্যাখ্য। শুনি নিল কানে ॥ . 
নেই সব কথ! আমি কবিন্ বর্ণন। 

তুমি ত' জানহ সব দেব পঞ্চানন ॥ 

বহু তপ কবি তোমা পাই পতিধন। 
মনম্বাম পূর্ণ মোধ হু মে কাবণ ॥ 
কেন তুমি মোর প্রতি হইলা নিষ্ঠুব। 
নাহি দিলে যোরে তুমি প্রসাদ বিধুতব ॥ 
পৰম সৌভাগ্য হ'তে কৰিলে বঞ্চিত। 
তে কাবণে ফলভোগ করিবে নিশ্চিত ॥ 
তব নিবেদিত বস্তু বে জন ভন্গিবে। 
বুকুব কপেতে তাব জন্ম নিতে হবে ॥ 
এত বলি দুর্গা দেবী মানভবে অতি। 
বেদন কবিল বহু ব্বমীব সংহতি ॥ 
শিবকণ্ঠ প্রতি দৃষ্টি শঙ্বরীব পড়ে। 
মহাঁদেব-কণ% তাই নীলবর্ণ ধবে॥ 
ভক্তি আদবে শিব শিবাকে ধরিল। 
মান ভাঙ্গাইতে কত তন কবিল ॥ 
নিজহন্তে মুছাইল নযনেৰ নীব। 
নীতিবাব্যে তুষ্ট কবে মন পার্বতীব ॥ 
খানিয। প্রবোধবাক্য শঙ্করী তখন। 
সাআ্ঃনেত্রে কহে শিবে শুন পঞ্চানন ॥ 
হরিব নৈবেগ্ত বিনা বৃথাই জীবন। 
বাঁচিয। থাকিব প্রভূ কিসের কাবণ॥ 
জন্মযৃত্যুজবাহব নৈবেগ্ভ তোমাব। 
বিন কবেছি আমি, কেন বাঁচি আর॥ 
শিবলিঙ্গোপবি কিছু যদি কবে দাঁন। 
অগ্রাহ্থ হইবে তাহ। শাস্ত্রের বিধান ॥ 
কিন্তু যদি হয বিষ নৈবেগ্য মিশ্রিত। 
পৃবিত্র হইবে তাহা জানিবে নিশ্চিত ॥ 
এত বলি দেহত্যা্গে উদ্ভতা যখন। 

ভীত হ'যে মহাদেব বরেন স্তবন ॥ 

ক্ষম মোৰ অপবাধ ওগো! কুপামবি। 

তব তপে ক্রীত আমি ভৃত্য তব হই ॥ 


৫৫৮ শরীরীব্র্ষবৈবর্ত- পুরাণ । 


সির আদিতে ছিলে তুমিই গ্রকৃতি। 
ব্রহ্ম স্বরূপা তুমি মাধামধী নিতি ॥ - 
স্থির হও মহাদেবি শান্তিম্বরূপিণী। 
দ্গমা কর ক্ষেমঙ্করি দীনের তারিণি ॥ 
সর্বববীজরূপা মহামায়া মনে।হরা। 
মুক্তিগ্রদাধিনী ভূমি কৃষ্ণতক্তি পর! ॥ 
নিগুণ। সগ্ুণা তৃমি শক্তিরূপী অনি। 
নিরাকার সাকারেতে নিত্য ইচ্ছামযি ॥ 
হরির নৈবেছা যদি নাহি পাবি দিতে । 
ত্যজিও তোমার দেহ আমাব সাক্ষাতে ॥ 
এত বলি মহাদেব নীরব.হইল। 
পার্বতী প্রসন্ন! হযে তারে প্রণমিল ॥ 
শঙ্কর-আদেশে পরে শর্করী পার্বতী । 
মন্দাকিনীজ্রোতে স্নান করে শীপ্রগতি ॥ 
ন্নান করি ভক্তিভরে বিষুরে পূ্জিল। 
মিষটান ব্যগ্রন শিব প্রস্তুত করিল ॥ 
শিব স্নান করি পূজা করে দমাপন। 
প্রণমিষা ভক্তিভরে করিল স্তবন ॥ 
অতঃপর হরগৌরী দু'জনে মিলিয! । 
হরির নৈবে্ট খাষ হরযিত হৈয1॥ 
এত বলি নারাধণ কহে রাধা প্রতি । 
উচ্ছিক শিবের তাই অভঙ্ষ্য সন্প্রতি ॥ 
শ্রী₹ক্চজন্মধণ্ডে উনচত্বাবিংশ অধ্যায লমাগ্ু। 


শ্পাপাপীস্পি 


€ চত্বান্সিংশ অধ্যায় 
ূর্থারদরপচর্ণ এবং মবন-ভম্ম কাহিনী কথন | 

ভগবান্‌ কৃছিলেন, রাধা বিনোদিনি। 
- মৌর্‌ সুখে শর্ধবের শুনিলে কাহিনী ॥ 
কিরূপে দুর্গার দর্প কি্দিত হয। 
এক্ষণে'কহিৰ আমি মে সব বিষয॥ - 
বিশবগ্রিনী রস কমনীয় অতি। 
দেব্তাগণের তেজে আবিকূর্তা সতী ॥ 





দানবগণেরে টুর্গা করিযা নিধন। 
পূর্ববকালে দেব্গণে করিলা রক্ষণ ॥ 
দক্ষপত্রী-গর্ভে পরে জন্ম ল্য সৃতী। 
বহু তপন পায় মহেম্থরে পতি | 
দক্ষের শক্রতা হয শঙ্বরের দনে। 
শিব প্রতি কুদ্ধ হয় দক্ষ মনে মনে। 
একবার দক্ষ করে যজ্ঞ সম্পাদন। 
শিব ভিন্ন সকলেরে করে নিমন্ত্রণ ॥ 
পিতৃষজ্ঞ সভামাবে যেতে চাহে সতী | 
মহেশ্বৰ তারে নাহি দ্য অনুমতি ॥ 
কুপিত হুইয! শিব যজ্জে নাহি যায 
দর্পভরে সতী যায যঙ্জের সভাষ ॥ 
সুতীরে দেখিঘা! দক্ষ সভার ভিতরে । 
সকলের সম্মুখেতে শিবনিন্দা করে ॥। 
পিতৃমুখে শিবনিন্দা করিযা শ্রবণ | 
অভিমানে করে সতী প্রাণ-বিসর্জন ॥ 
এইরূপে দ্র্ণ হইল তাহার। 
অপর কাহিনী সতি শুন এইবার॥ 
প্রাণত্যাগ্থ করি সতী কিছুকাল পরে। 
জন্ম লঘ হিমালয পত্রীর উরে ॥ 
হিমালয পত্তী ছিল মেনকা বুবভী। 
তার কণ্ঠারপে আমি জন্ম লয় সতী। 
এদিকে সতীর অস্থি করিযা গ্রহণ। 
নানাস্থানে মহাদেব করিছে ভ্রমণ ॥ 
মেনকার কন্তা! উমা ভূধনমোহিনী | 
মহেশ্বরে পতিরূপে চাহিলেন তিনি ॥ 
সহদা আকাশবাণী শুনিবারে পাষ। 
শিবেরে পাইবে তুমি দৃচ তপন্তার ॥ 
দৈববাণী শুনি উমা ভাবে মনে মনে । 
বিনা তপন্তায আমি পাব পঞ্চাননে ॥ 
আমীর সমান কেবা আছে রূপবতী । 
সকলের শ্রেষ্ঠ আমি রূপদী বুবতী ॥ 
মোরে দেখি সুগ্ধ হবে ভোলা পঞ্চানন। 
মোর সম রূপবতী আছে কোন্‌ জন ॥ 


পিসি পাপাসিাপিিপািসিপিসিসপাপাপাশিশীপাপিপাপাসিি 


জ্ীকৃফ্জনুখণ্ড। ৫৫৯ 


মোৰ পুর্ব্ব জনমের দেহভন্ম লষে। 
ঘে জন ঘুরিছে স্া নিবিবকীর হযে ॥ 
নেই ভোলানাথ মোরে করিলে দর্শন । 
পহ্ীরূপে অবশ্ঠাই কবিবে গ্রহণ ॥ 
যৌবনেতে পবিপূর্ণ শরীর আমীর । 
হেরিলে বিমুগ্ধ মন হইবে তাহার ॥ 


সবার প্রধানা আমি রূপে ও যৌবনে । - 


এইরূপে গর্বব তাঁর হয মনে মনে ॥ 
একদা সংবাদ পাঁধ শৈল অধীশ্বব। 
অন্ষষ বটেৰ মূলে আসে মহেশ্বর ॥ 
শিবের সংবাদ পেষে শৈস-মধিপতি। 
শহ্ুরেব কাছে যাঁষ আনন্দেতে অতি ॥ 
শিবেব সংবাদ শুনি দুতেব বদনে। 
অতি পুলকিতা! উম! হয মনে-মনে ॥ 
আনন্দেতে উমা৷ দেবী ভাবিলা তখন। 
মোব তবে মহেশ্বব কবে আগমন ॥ 
এই কথা ভাবি উম] সাক্তসজ্জ! করে। 
মনোহৰ মাল্য পৰে প্রফুল অন্তরে ॥ 
ন্যন বুগধলে করি কজ্জল রচন। 
দর্পণে নিজের মুখ করিল দর্শন ॥ 
ল্‌লাটে সিন্দুববিন্দু আকে উমা সতী । 
উত্তম বিশুদ্ধ বস্ত্র পবিল বুবতী ॥ 
শবতের চক্দ্রমম্‌ ব্দন তাহার । 

রত্বেৰ কুণুন শোভে গণ্ডের মাঝার ॥ 
নাদিকায গ্মুক্তা কিবা শোভা পাব । 
শোভিছে কবরীভার মালতীমালীষ ॥ 
ব্দরীফলের প্রা শোভা পাষ স্তন। 
কচিতট ক্ষীণ তাৰ অতি সুদর্শন ॥ 
নীভিদেশ নিন্ম তার অতি শেভাম্য। 
মনৌহ্‌র উরু দৃঢ় অতিশয ॥ 
স্থলপন্থনম তার বুর্থল চরণ । 

চলিতে মঞ্ভীর তাহে বাজে সুমোহন ॥ 
মন্তকে মুকুট তার শোভে চমথকাব। 
বর্বৰ অঙ্গে শোতে তার রতু-অ্লঙ্কাব ॥ 


পিপিপি 


পিপিপি 


অগ্ষঘ বটের মূলে শিব ছিলা! বসি। 
তাঁহার নিকটে যায় পার্বতী রূপনী ॥ 
আপনার বৃদ্ধাবন্থ! করিষা বর্জন | 
যুবক বেশেতে রহে ভোলা পঞ্চানন ॥ 
ব্যান্রচর্্ম স্থলে পৰে বন্ত্র মনোহর । 
সর্ব অঙ্গে বিলেপিত চন্দন সুন্দর ॥ 
স্থুমোহন যাল্য শোভে সর্পের বদলে । 
রত্মমালা শোভে অঙ্গে অস্থিমালা-স্থলে ॥ 
পঞ্চমুখ স্থলে তার এক মুখ হয । 
ভ্রহ্মতেজে কান্তি তার অতি জ্যোতির্দায় ॥ 
কোটি কন্দর্পেব সম রূপ মনোহব। 
দেহের প্রভায লাজ পাঁধ শশধব ॥ 
বুষ তাব অশ্ববপে পরিণত হয। 
নর্তকের রূপ ধবে ভূত-সমুদ ॥ 
মনোহৰ বেশ উম! কবিবা ধারণ । 
সখীপহ শিব কাছে কবিল গমন ॥ 
শিবেরে হেরিযা উম! প্রদক্ষিণ করে। 
বন্দিল চরণ তাৰ প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
আশীর্বাদ কবি শিব কহে উমা! প্রতি । 
সর্ববগুণাধাব পতি লাভ কর সতি ॥ 
হইবে তোমার পতি জ্ঞানীব প্রধান। 
নারাষণ-নম তব হইবে সন্তান ॥ 

সবার পূজার আগে তব পৃজ! হবে। 
সকল অপেঙ্গা তুমি শ্রেষ্ঠা হবে ববে॥ 
তোষার উপর আমি তু অতিশষ। 
এই কথা বলি শিব মৌনী হযে রয ॥ 
অনন্তব উমাদেবী বিশুদ্ধ অন্তরে । 
নানাবিধ পা অর্ধ্যে শিবপুজ। করে ॥ 
নিত্য নিত্য শিবপূজা কব্যা! সেখায। 
প্রতিদিন উমাদেবী গৃহে ফিরে যাষ ॥ 
উমার বাসনা তবু পূর্ণ নাহি হ্য। 
বিষাদে হইল মগ্ন তাহার হুদ 1 
একদিন কামদেব ইন্দ্রেৰ আ্ঞায়। 
পঞ্চশর ল'যে তার শিব কাছে যাব ॥ 





স্পা 


৫৬০ ী্ীব্রদগবৈবর্তপুরাণ। 


সপিস্পীসপিিপাসি ৯ স সপীনপিনপপা্পীিপিপ 
লা 


উমাদেবী শিবপূজ! করিছে খন। 
সহসা মদন শর করিল দ্েেপণ ॥ 
শিবের অঙ্গেতে লাগে মদনেব শর। 
তাহাতে কুপিত হুষ ভোলা মহেশ্বব ॥ 
থর্‌ গর্‌ কাপে অঙ্গ অতি ক্রোধভরে | 
ভ্রিনঘন হ'তে তার অগিশিখা ঝরে ॥ 
ভথেতে কামের দেহ কাঁপে, অতিশব। 
হরকোপে কামদেব ভন্ীভূত হন ॥ 
কামের অবস্থা হেরি দুব্ধ দেবগণ। 
পা্ববতী-বদন নত করিলা তখন ॥ 
কামপত্রী রতিদেবী শিব-কাছে গিবা। 
শঞ্চবের স্তন করে বাদিষ। কাদিয] ॥ 
প্ববতীবে নহাদেব করিনা! ব্রন | 
আপন ভবন পানে করিল। গমন ॥ 
পার্ববতীর অহঙ্কার ঘুচিল এবার | 
যৌবন রূপের দর্প নাহি বহে আর ॥ 
আপনার গৃহে উম! না করে গনন। 
গহন অরণ্যে বাব তপশ্। কারণ ॥ 
বহু বর্ষ আবাঁধন! করি তক্তিভরে। 
অবশেষে পতিরূপে পাব মহেশ্বরে ॥ 
রভিদেবী শিবপূজা! করি বার বার। 
মদনদেবেরে প্রাপ্ত হইল আবার ॥ 
ব্রক্মাবৈবর্তেব কথা অতি স্তুধ[মব। 
শ্রবণ করিলে সদা জুড়াব হৃদঘ ॥ 
শ্রীরুদ্ঃন্ণণ্ডে চ্াবিংশ অব্যান বমাপ্ত। 





গু একচভানিংশ অধ্যায় 
ইেব দ্পচর্ণ। 
নাবদ কহিলা, প্রভু দেব নারাষণ। 
অপূর্বব কাহিনী আগ করিনু শ্রবণ ॥ 
ক্রীড়াশেষে রাধাদেবী কৃষ্ণের নিকটে। 
কোন্‌ কথ! জিজ্ঞাসেন কহ অকপটে 





মারাঘণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
রাধিকা কৃষ্ণের কাছে জিজ্ঞাসে তখন | 
কৃপা করি ধোরে আজ কহ দয়াঘয। 
কি প্রকারে দেবেছ্ছ্রের দপচর্ণ হব ॥ 
রাধিকার প্রশ্ন শুনি কহে সনতিন। 
শুন শুন মনেহর সেই বিবরণ 
শত বনজ পুরদ্দব কবি সমাপন। 
দেবতার 'ঘধিপতি হুইল তখন ॥ 
তপস্ত/ব গ্রভাবেতে শকতিবৃদ্ধি হ্য। 
বৃহম্পতি নিকটেতে মন্থ দীক্ষা লবু॥ 
শতবর্ধ সেই মন্ত্র জপি অনিবাব | 
মনোরথ পরিপূর্ণ হইল তাহার ॥ 
এনে গ্রদত্ত হবে দেব পুরন্দর | 
একদিন প্রকৃতিবে করে অন।দর ॥ 
প্রকৃতি কুপিতা হযে শাপ দান করে! 
গুক-অভিশাপগ্রস্ত হইবি দন্বরে ॥ 
একদিন ইন্দ্র ববে সত|দাঝে ছিল। 
দেবগুরু বৃহস্পতি সেথায় আদিল ॥ 
সভামাঝে গুরুদেবে করিয়া দর্নি। 
ইন্দ্র তারে প্রণিগাত না কবে তখন ॥ 
ইন্দ্রের এ আচরণে ক্রোধভরে অতি। 
বনেতে গদন কবে গুরু বৃহস্পতি ॥ 
চুঃগিত হইযা গুরু মনে মনে কঘ। 
ইন্দ্রের সম্পদ্‌ আদি ধ্বংদ বেন হ্য | 
প্রস্থান করিলে গুরু দেব পুরন্দর। 
গুরুপত্বী তারা কাছে ধাইল সত্বর ॥ 
গুরু প্রতি অনাদরে অতি হুঃখ হয। 
তারার নিকটে ইন্দ্র কীদে অতিশয ॥ 
সান্তনা প্রদান করি তারা দেবী কয়। 
গুরু সহ সাক্ষাৎ ন! হরে এ সমর ॥ 
ছর্দিন ঘুচিবে যবে গুকপ্রাপ্ত হবে। 
লক্ষমীদেবী পুরা তব রাজ্যে রবে ॥ 
যেমন করিলে কন কল তার পাও। 
আপন ভবন পানে ফিবে চ'লে যাও।॥ 


শ্রীকৃষ্জন্মথগ্ু। 


স্পাসপাচলাপাপাপীপাি 





চি 


মন্দ্রীকিনী নদীতীরে করিল গমন ॥ 
অহল্যা বুবতী ছিল গৌঁতমের প্রিষা। 
বিমুগ্ধ হইল ইন্দ্র তাহারে দেখি! ॥ 
ন্নান তবে নদীতটে আসিছে বুবতী। 
সন্মিত বদন তাঁর অতি রূপবতী ॥ 
অহল্যাৰ স্তন শ্রোণি করিষা! দর্শন । 
ক।মেতে মোহিত ইন্দ্র হইল তখন ॥ 
গ্োতমেব বেশ ইন্দ্র করিযা ধারণ । 
অহল্যার সমীপেতে কবে আগমন ॥ 
দেবেক্দ্রের ছল সতী বুঝিতে না৷ পারে। 
তাহার সহিত যায শষন আগাবে ॥ 
বতিরসে মূচ্ছা বায অহল্য। বুবতী। 
পুবন্দর নানাভাবে ভোগ কবে রতি ॥ 
এইরূপে রতিভৌগ কবে থে সম্য। 
সহস। গৌতঘ মুনি উপনীত হয | 
সম্মুখে মুণিরে হেরি দেব পুবন্দব 
মহাঁভষে অঙ্গ তাব কীপে খর্থর্‌ ॥ 
বমণ কবিষ। ত্যাগ দেবেন্দ্র তখন। 
মুনিব চৰণ ধরি করিল ক্রন্দন | 
ক্রোধেতে যুনিব মুখ বক্তবর্ণ হয । 
সম্বোধন কৰি ইন্দ্রে মুনিবর কষ ॥ 
ধিক্‌ ধিক পুবন্দৰ দেব-অধিপতি। 
ব্রার প্রপৌত্র হযে কেন এ ছুর্দাতি ॥ 
কশ্থাপে পুত্র তুমি অদিতি-নন্দন| 
গহিত এ কার্য কব কিসেব কারণ ॥ 
বেদশান্ডরে দক্ষ তুমি জ্ঞানবান্‌ অতি। 
কি হেতু কবিলে লৌত পরনাবী প্রতি ॥ 
যোনি প্রতি লুন্দ তুধি হইলে যেদন। 
শবীনে সহত্রবোনি হইবে তেঘন ॥ 
পূর্ণ এক বর্ধ কাল ধোিগন্ধ পাবে। 
বিশ্মিত হযেছি আদি তৌদার স্বভাবে ॥ 
ভাক্ছবেব আবাধনা কব বদি তবে! 
ঘোনিচিহ্ন চক্ুবপে পরিণত হবে ॥ 


বাভু--৩৬ 





৫৬১ 





সপাসপি্প পপ্পী 





তুমি অতি নুঢ়মতি অতি ছুরাচার। 
দুবিতা কবেছ তুমি পত্ীরে আমার ॥ 
সেই অপবাধে আমি দিনু অভিশাপ। 
বিন হইবে তব শোভা ও প্রতাপ ॥ 
তব গুরু বৃহস্পতি মোর বদ্ধুলন | 
সে কারণে তোমারে না করিনু নিধন | 
অনন্তর ইন্দ্রদেব অতি ভক্তিভবে। 
মুনিবাক্যে ভাক্কবেব আবাধনা কবে ॥ 
এইরূপে আরাধন! করিলে প্রচুর । 
শবীবেব যোনিচিহ্ন হয তার দূর ॥ 
তারপর মুনিবর কহে অহল্যাবে। 
পুবন্দর উপভোগ করেছে তোমারে ॥ 
মোৰ তোগ্যা তুমি কু নাহি হবে আব | 
ধারণ করিবে তুমি পাধাণ আকাব ॥ 
অনুরাগশৃত্য| তুমি জানি মনে মনে। 
তথাপি গ্রহণ আমি করিব কেননে ॥ 
পরভোগ্যা 'নারী বদ্দি হয অনিচ্ছা । 
প্রীষশ্চিন্ত ছাঝ। তাবে শুদ্ধ কৰা যায ॥ 
কামবলে যেই নাবী পবভোগ্যা হব ! 
সেই নাবী কড়ু আব গ্রহণীধা নব ॥ 
পর্ভোগ্যা রমণীবা! অপবিত্র! অতি । 
পদে পদে তাহাদেব অশেষ দুর্গাতি ॥ 
কোনো কার্যে তাহাদেব নাহি অধিকাব। 
অন্তিমেতে যায তারা নবক-দাঝাব ॥ 
এই কথা বলি মুনি কবিল প্রস্থান। 
অহল্য। পাধাণ হযে কবে অবস্থান ॥ 
বহুব্ধ গত হলে শহল্যা আবার! 
বামে চবণস্পর্শে পাইল উদ্ধাব ॥ 
অহল্যা গৌতম কাছে ববিতে গনন | 
আবান গৌতম ভালে কবিল গ্রহণ ॥ 

; ভগবান্‌ কহিলেন, শুন বিনোছিনী)। 

1 বহি এখন "আমি ইক্ছেন কাহিনা ॥ 

' বিশ্বনপ দানে ছিল কষ্টান নল | 

ৃ একদিন ইচ্ছ্ তালে বলিল নিধন ॥ 


৫৬২ শীতীব্রস্বৈবর্ভিপুরাণ। 


পিপিপি 





পুত্রের নিধন-বার্তা করিয়৷ শ্রবণ। 
তুষ্ট মুনিবর হুয ক্রোধে নিমগন ॥ 
ইন্দ্রের বিনাশ তরে ত্ব্ট। অতঃপর । 
যজ্ঞ যোজন এক করিল সত্বর ॥ 
সেই বজ্ঞকৃণ্ড হতে অতি ভবম্কর। 
বৃত্র নামে সমুখিত হয দৈত্যবর ॥ 
অন্থরের অত্যাচারে ত্রস্ত দেবগণ। 
শঙ্ষিত হুইয| সবে রহে অনুঙ্গণ ॥ 
অনন্তর পুরন্দর ঘাইযা সত্বরে | 

দধীচি মুনির কাছে অস্ত্র ভিক্ষা করে ॥ 
দর্ধীচির অস্থি দি! বন্তু্ষ্টি হয। 
সেই বজ্র বৃত্রে হানে ইন্দ্র মহাশয ॥ 
বৃত্রাঙ্থরে পুরন্দব করিল নিধন। 
্রহ্মহত্য। পাপে পাগী হইল তখন ॥ 
্রঙ্গহত্য। হল তবে ভয় রূপিণী। 
রক্তবন্ত্র পরা বৃদ্ধ! স্ত্রীবেশ ধাবিণী ॥ 
তালবৃক্ষ সম মুদ্তি বিকট আকার । 
লাঙ্গল ফলার সম দন্তরাঁজি তাঁর ॥ 
দরযাহীন৷ ত্রন্মহত্য! খড়গ ল'যে হাতে। 
কুপিতা হুইযা ধাষ ইন্দ্রের পশ্চাতে ॥ 
ব্রহ্মহত্যা-ভয়ে ইন্দ্র কি করিবে আর। 
শ্রীগ্তরুর পাদপন্স ম্মরে বার বার ॥ 
মানসের সরোবরে উপনীত হযে। 
সুন্ষম মৃণ/লের সুত্রে লুকাষ সতষে ॥ 
ব্রদ্মহত্যা অনন্তর না হেরি উপায। 
অবস্থান করে এক বটের শাখা ॥ 
এদিকে নহুষ হযে ভ্রিলোকের পতি। 
শচীরে হেরিযা হয কামাতুব অতি ॥ , 
ইন্দ্রপত্রী শচীদেবী অতি ভয়ে ভয়ে। 
আশ্রম লইল আসি তারার আলষে ॥ 
তারা“জনুরোধে পরে গুক বৃহস্পতি। 
মানসের সরোবরে বাধ শীঘ্র অতি ॥ 
দেখায় আসিব! গুরু পুরদ্দরে কর । 
গাত্রোথান কর বৎস নাহি কোণ ভয় ॥ 


পিপিপি 





আমি তব গুকদেব উপস্থিত ঘবে। 
অবশ্য তোমার কিছু বিপদ্‌ না হবে ॥ 
শুনিযা গুরুর স্বর দেবেন্দ্র তখন। 
স্বীয় রূপ ধরি মেথ! করে আগমন ॥ 
গুরুরে সম্মুখে হেরি ইন্দ্র গুণধাম। 
পরম আনন্দে তারে করিল প্রণাম ॥ 
কৃতাপ্রলি পুটে ইন্দ্র গুরুদেবে কয়। 
মোর অপরাধ তুমি ক্ষম মহাশি ॥ 
তুমি প্রতু কৃপানিধি, কৃপা অবতার। 
সব অপরাধ কর মার্ন! আমার ॥ 
অতীব অজ্ঞান আমি অতি মূঢমতি। 
তোমার কৃপায় আমি হই স্থুরপতি ॥ 
বিধাতার পৌন্র তুমি জ্ঞানীর প্রধান। 
তোমর নিকটে আমি কীটের সমান ॥ 
ইন্দ্রের স্তবন গুনি তুষ্ট বৃহস্পতি। 
গ্রীতিভরে ধীরে ধীবে কহে ইন্দ্র প্রতি॥ 
স্থির হও বৎস, তুমি নাহি কর ভয়। 
তব রাজ্যে লক্মনী ববে সকল সময॥ 
বিশ্ব দূর হবে তব দিনু এই বর। 
আপনার রাজ্যে বাও দেব পুরন্দব ॥ 
অমরাবতীতে শীত্র করিষা গমন। 
শচীসহ স্থখে কাল করহ যাপন ॥ 
মোর বরে নষ্ট হবে শত্র-সমুদ্য। 
বিপ্দ্‌ ঘুচিবে তব, দুব হবে ভয ॥ 
এই কথ। বলি গুক ঘাঁইবে যখন। 
্রন্মহত্য। মুত্তি তথ! করিল দর্শন ॥ 
শস্কিত হুইযা ইন্দ্র না হেরি উপাঁষ। 
গুকর শরণ অসি লইল তথায় ॥ 
্রহ্মহত্যা সৃত্তি দেখা করিয! দর্শন। 
ভধে ভয়ে গুক করে হুরিবে শ্মবণ ॥ 


.| এমন সমব সেথা দৈববাণী হয। 


আমার বচন শুন গুকমহাশব 
রক্গিবারে চাহ যদি দেবেন্দরের প্রাণ! 
রাঁধিকাঁকবচ তারে করহ প্রদান ॥ 


শ্রীকৃফজন্মখণ্ড। ৫৬৩ 


পিপিপি 


সংসারবিজষ নামে কৃবচ রাধার । 
শিষেরে গ্রদান কর ভষ নাহি আর ॥ 
শুনিষ। আকাশবাণী গুক তারপবে। 
বাধিকাকবচ দান করে পুরুন্দরে ॥ 
কবচের প্রভাবেতে দূর হ'ল ভষ। 
্রহ্মহত্য! অবিলম্বে ভম্মীভূত। হয ॥ 
অনন্তব বৃহস্পতি ন্ুপ্রদন্ন চিতে। 
ইন্দ্রেব সহিত যাঁধ অমরাবতীতে ॥ 
পুরন্দবে পুনরাষ করিষ! দর্শন। 
মহা আনন্দিত হল যত দেবণ ॥ 
পুলকিতা শচীদেবী আসিষা ত্ববাঁয। 
প্রণাম কবিল আসি দেবেন্দ্রের পা ॥ 
শক্র-অত্যাচারে রাজ্য হয ছাবখার। 
সেই রাজ্য বিশ্বকর্মা নির্শিল আবাব ॥ 
মনোহব সেই রাজ্য করিষ। দর্শন। 
পবিতৃপ্ত নাহি হয দেবেন্দ্রেব মন ॥ 
ফ্তদ্দিন মনোমত বাজ্য নাহি হবে। 
কি প্রকারে বিশ্বকর্মা অবনব লবে ॥ 
বিশ্বকর্মা উপাষ ন| কবিষ। দর্শন | 
্রহ্ধাৰ নিকটে গ্রিষা লইল শব্ণ ॥ 
অনন্তব পদ্মযোনি বৈকুষ্ঠেতে যাব। 
হবিব নিকট কহে নিজ অভিগ্রায ॥ 
ব্রহ্মার বচন শুনি হবি নাবাধণ। 
মনোহব শিশুবপ করিলা ধারণ ॥ 
দণ্ডছত্রধাবী শিশু জুপ্রল্ চিতে। 
উপনীত হন আপি অমরাবতীতে ॥ 
উদ্্বল তিলক শোতে ল্লাটে তাহার । 
শুরু বন্ত্র পবিধানে অতি চম্থকার ॥ 
এইবপ শিশুদেহ করিযা৷ ধারণ । 
ইন্দ্রের দ্ারেতে হবি কবে আগমন ॥ 
বিপ্র বালকেবে হোক ইন্দ্র গুণধাম। 
ভক্তিতরে চরণেতে করিল প্রণাম। 
পাগ্ঠ অর্ধ্য দান করি পুরন্দর কঘ। 
কৈ কারণে আগমন কহ দা ময ॥ 








ইন্দ্রের বচন গুনি কহে জনার্দন ৷ 
আিযাছি তব বাঁজ্য কবিতে দর্শন ॥ 
বিশ্বকর্মা-বিনির্ষিত বিচিত্র নগব। 
শুনিলাম হইযাছে অতি মনোহর ॥ 
জানিবারে কৌতুহল জাগ্সিছে আমার । 
পুৰী সম্পাদিত হবে কতদিনে আর ॥ 
বিশ্বকর্মা যেই রাজ্য করিল নির্মাণ । 
অতি অপবপ তাহ! শুন মতিমান্‌॥ 
আর কোন ইন্দ্র প্রভু পাবে নাই যাহা। 
একমাত্র তুমি আজি পারিযাছ তাহ! ॥ 
শিশুর বচন শুনি হাসে পুবন্দর। 
সম্বোধন কবি তাবে কহে অতঃপব ॥ 
কছ কহ মোরে তুমি ব্রাহ্ধণ-নন্দন। 
কোন্‌ কোন্‌ ইন্দ্র তুমি করিলে দর্শন ॥ 
ইন্দ্রের বচনে বিপ্র হাস্য করি কঘ। 
আমার বচন তুমি শুন মহ।শয ॥ 

তব পিত। বশ্টুপেরে জানি পুবন্দব। 
জানি তব পিতামহ মবীচি গ্রবব ॥ 
মবীচির পিতা বিনি ব্রহ্মা ভগ্বান্‌। 
তাহারেও জানি আধি শুন মতিমান্‌ ॥ 
ব্রহ্মা রক্ষাব কর্তা বিষ নারাণ। 
সেই বিষু্দেবে আমি জানি বিলক্ষণ ॥ 
প্রলষেব বথা! আমি জানি মহাশয। 
ব্রহ্মাণ্ডের কথা আমি জানি সমুদয ॥ 
কত যে ব্রহ্মাণ্ড আছে না বায কথন । 
কত ব্রহ্ধা। বিষুর আছে জানি সর্বক্ষণ ॥ 
কত ইন্দ্র আছে, তাহা বর্ণনা না ঘাষ। 
কত ত্রন্ধা বিষ আছে, কে গরণিবে তাষ | 
এইরূপ জনার্দন কহিছে যখন 
একদল পিগীলিক। কবিল! দর্শন ॥ 
পিগীলিকা-দল হেবি শিশু জনার্দন। 
উচ্চববে হান্ত কবি উঠিল! তখন ॥ 
শিশুর এ আচব্ণ বুঝিতে না পাবি। 
যুক্তকরে পুবন্দর কহে তাড়াতাড়ি ॥ 


৫৬৪ ী্রীবক্ষবৈবর্ভ-পুবাণ। 


পাপা লাস্ট 


কহ প্রভু কেবা তুমি কাহার নন্দন। 
উচ্চরবে হস্ত কর কিসেব কারণ। 
শিশুরূগী কেব! ভুমি আসিলে ছলিতে। 
জানিবারে কৌতুহল জাগিতেছে চিতে ॥ 
বচন শুনি সনাতন কয়। 
গোপনীয় কথা! গুন, কহি মৃহাশষ ॥ 
যেই পিলীলিকাদল করিন্ঠ দর্শন । 
সকলেই ইন্দ্র ছিল তোমার মতন ॥ 
নিজ নিজ কর্মফলে তাহারা এখন। 
ক্ষুদ্র পিগীলিক। রূপ করিল ধারণ ॥ 
কর্মফলে জীবগ্ণণ ব্রহ্মপদ পাষ। 
কর্ম্মকলে জীবগণ শিবলোকে যাঁষ ॥ 
কর্মফলে স্থান পয সুরলোক মাঝে। 
কর্মের ফলেতে কভু নরকে বিরাজে ॥ 
শুকরীব গর্ভে গিষ। জন্ম কেহ লয়। 
কেহ কর্-অনুসারে ক্ষুদ্র জীব হয ॥ 
এইরূপ জনাদদন কহিছে যখন। 
বৃদ্ধ মহাযোগী এক করে আগমন ॥ 
উজ্জ্বল তিলক শোভে ললাটে তাহার। 
মন্তকে শোভিছে তাঁব স্থুল জটাভার ॥ 
বক্ষ-্থলে লোম কিছু উৎপাটিত রষ। 
বসে প্রবীণ অতি মুনি মহাশয ॥ 
মুনিরে হেরিযা৷ দেখা ইন্দ্র গুণধাম। 
_ ভক্তিভরে চরণেতে করিলা প্রণাম ॥ 
শিশুবেশী ভগবান্‌ মুনিরে শুধাব। 
কোথ! হতে মুনিবর আসিলে হেথা ॥ 
নাম জানিবারে বড় হুয অভিলাষ । 
কি কারণে আগমন, কোথাষ নিবাস ॥ 
উৎ্পাঁটিত লোম কেন বক্ষেতে তোমার । 
কৃপা করি সব কথ! কহ সবিস্তার ॥ 
শিশুর বচনে মুনি কহিল তখন। 
আমার বৃত্তান্ত শুন ত্রান্ষণ-ুন্দন ॥ 
অল্লায়ু বলিয়৷ আমি না করি সংসার । 
ভিক্ষালন্ধ জন্গে দিন কাটাই আমার ॥ 





পিপিপি 





পাপা 


লোমশ আমার নাম শুন হে ত্রাঙ্ষণ। 
ইন্দের দর্শন তরে করি আগমন ॥ 
বক্ষের মাঝারে মে|র লোম আছে যত। 
আঁুর প্রমাণ মোৰ হয অবিরত ॥ 
এক ইন্দ্রপাতে গুন ব্রান্মণতনয। 
একটি করিষা লোম উৎপাটিত হয ॥ 
ব্রহ্মার পরার্দকাল পূর্ণ হবে বে। 
সে নম অবশ্থাই খোর মৃত্যু হবে॥ 
মোর অতি অল্প আয়ু জানি অনুক্ষণ। 
তাই মোর সংসারের কিবা প্রযৌজন ॥ 
একমাত্র নিত্য সত্য হরি ভগবান্‌। 





"| তাহার চর্ণ-পদ্ম করি সদা ধ্যান। 


হরির দাসত্ব সদা দূর্লভ অতি। 
হরিভ্ক্তি চাহি আমি না চাহি মুকতি॥ 
নাহি চাই সালোক্যাদি মু্তি-চতুফীয। 
হরির দাসত্ব চাহি সকল সময ॥ 

এই কথা বলি সেথা লোমশ তখন। 
কৈলাসেতে শিব কাছে করিল-গমন ॥ 
প্রস্থান করিলে মুনি এমন সময । 
শিশুরূগী জনার্দন অন্তহিত হয ॥ 
সকল ব্যাপার দেখি দেবেন্দ্র তখন। 
হতবুদ্ধি হযে রয় বিস্মষে মন ॥ 
অম্পদে বাসন! তাৰ নাহি রহে আর । 
স্বপ্নের সমান লব মনে হু তার ॥ 
বিশ্বকর্মা শিল্পীবরে করি আনধন। 
কহিল দেবেন্দ্র বু মধুর বচন ॥ 

ব্ছ ধনরত্ব তারে করি অর্পণ । 
আপন ভবনে তাবে করিল প্রেবণ॥ 
রাজ্যভাব দি! পরে পুত্রেব উপরে। 
বনেতে চলিল ইন্দ্র তপস্তার তবে ॥ 
তখন আসিষ। গুক দেব বৃহস্পতি । 
হিতবাক্য উপদেশ করে ইন্ছ প্রতি ॥ 
বিচ্ণিত দেবেন্দ্ের হ্য অহঙ্কার 


গুকব আদেশে পুনঃ লষ রাজ্যভার ॥ 
ভ্রীরুজ্জন্মথঙে একচত্বাধিংশ অধ্যাষ লমাণ্। 


স্রীকৃষ্ণজন্মখ্ড। 


 দ্বিচতান্রিংশ অধ্যায় 
সুর্যের দুরূদ 1 

সনাতনে কহিলেন, বাধা বিনোদিনী । 
শুনিলাম তব মুখে ইন্দ্রের কাহিনী ॥ 
কিরূপে ববির গর্ব ব্চিণিত হয়। 
দেই বথ! মোরে আজ কহ দযামন্ব ॥ 
ভগবাঁন্‌ কহিলেন শুন শুন সতি। 
সুর্যের কীহিনী আমি কহিব ষশ্প্রুতি ॥ 
একদিন রবি ববে অন্তমিত হয । 
মালী ও সুমালী নামে বলী দৈত্য ॥ 
আপনাব দীপ্তি দিষা নাশে অন্ধকার । 
সন্ধ্যাকালে দীপ্তিম্য হব চারিধার ॥ 
তাহাতে কুপিত হযে ভাক্কৰ তখন। 
তাহাদের প্রতি শুল করিল ক্ষেপণ ॥ 
শুলেব আঘাতে তারা চেতন হাবাষ। 
মুচ্ছিত হইযা আলি পড়িল ধরায ॥ 
শঙ্কবেব ভক্ত ছিল দৈত্য দুইজন । 
জানিতে পারিষা শিব কৰে আগমন ॥ 
জ্ঞান-বলে তাহাঁদেব করি প্রাণ দান। 
মহাক্রোধে সূর্য্য প্রতি হয ধাবমান ॥ 
শঙ্কিত হইবা৷ সুধ্য না হেরি উপায় । 
ব্রহ্ধাৰ শরণ গিষ! লইল ত্বাঘ ॥ 
শুল ল'ষে শুলপাঁণি কম্পিত অন্তবে। 
ত্রন্গার আলবে শীত আগমন করে ॥ 
রুট পঞ্চাননে ত্রন্ধা করিষ! দর্শন । 
চতুদ্ধুখে ভক্তিভরে করিল স্তবন্‌ ॥ 
জগতেব গুরু তুমি দেব পঞ্ানন। 
শরণাগতেরে তুমি না কর নিধন ॥ 
স্বন করিলে তুমি বিশ্ব-চরাচব। 
ুর্ধ্য প্রতি সুপ্রদম হও মহেশ্বর ॥ 
তুমি প্রভু আশুতোষ তুমি সহাভাগ। 
ভান্বরেৰ প্রতি তুমি করিও না রাগ ॥ 





থপ স্থিতি গ্রলয়ের তুমিই কারণ। 
কৃপা করি দিবাকরে করহ্‌ রক্ষণ ॥ 
ববিরে স্জন তুমি করি পঞ্চানন । 
সমুগ্ধত হইযাছ করিতে নিধন ॥ 
আমি ব্রহ্ম! ধর্ম ূর্ধ্য ইন্দ্র হুতাশন | 
তোম! হতে ভীত মৌরা হই অনুক্ষণ ॥ 
তপন্তাব ফলদাতা তুমি কৃপামব | 
তপের স্বরূপ ভুমি সকল সময় ॥ 
এইরূপে শঙ্করেব কবিযা৷ স্তবন। 
সুর্য্যেরে শিবেব কাছে করে আনয়ন ॥ 
তু হঘে ভোলানাথ প্রফুল্ল শস্তবে! 
ক্রোধ ভুলি সূর্ধ্যদেৰে আশীর্বাদ কৰে ॥ 
ব্রঙ্গাবে প্রণাম করি শিব ভগ্বান্‌। 
আপনার আলষেতে কবিল প্রস্থান ॥ 
শ্রীরৃষঃদন্মধণ্ডে ছবিচকাবিংশ অধ্যাৰ সমাপ্ত । 


"পাপ 


সি 


গ ভ্ররশ্চভান্িংশ অশ্যাক় 
অগ্নিব দর্পচূর্ণ। 

বাধিকাবে কহিলেন কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
এগ্ষণে আবণ কর অগ্রিউপাখ্যান ॥ 
ভৃগু প্রতি ক্রোধভরে দেব হুতাশন। 
দাহন কবিতে যাষ ভ্রৈলোক্য ভূবন ॥ 
আপনারে ভাবে অগ্নি অতি তেঙগীয়ান্‌। 
অন্য অন্ত সকলেবে কবে তুচ্ছ জ্ঞান ॥ 
বিস্তার করিযা! শিখ! অতি অহস্কারে। 
তৈলোক্য ভুবন চাষ শ্রাস করিবাবে ॥ 
জনার্দন শিশুরূপ করিবা ধারণ । 
অগ্নি নিকটে আসি কহিল তখন ॥ 
কি কারণে রুষ্ট তুমি কহ মহাশ 
ত্রলোক্য দাহন কর! উচিত না! হয ॥ 
ভৃগ্ুর উপরে ভ্ুদ্ধ হইলে ঘখন। 
ভূপ্তবে দমন তুমি কর ছুতাশন ॥ 


» পাশাপাশি 


৫৬৬ শীপরীব্র্বৈবর্ভপুরাণ। 


বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন ত্রহ্ধা মহাশয়। 
শ্রীহরি রক্ষক তার সকল সম ॥ 
সংহারের কর্তা হয় দেব পঞ্চানন | 
কেমনে নাণিবে তুমি ভ্রেলোক্য ভূবন ॥ 
প্রথমে সংহার কর হরি সনাতনে | 
তবে ত সঙ্গম হবে ভ্রেলোক্য-দহনে ॥ 
এই কথা বলি তারে হবি জনার্দন | 
শরপত্র অগ্নি মাঝে করে সমর্পন ॥ 
অতি দুদ্র শরপত্র শুদ্ধ অতিশয। 
তাহাবে করিতে দগ্ধ সাঁধ্য নাহি হয ॥ 
লেলিহান শিখা অগ্রি করিঘ! বিশ্রার। 
শিশুরে আবৃত করে ছাড়িয়। হুঙ্কার ॥ 
তথাপি সে শুদ্ধ পত্র দগ্ধ নাহি হয। 
হেরি লঙ্জিত হয অগ্নি অতিশব ॥ 
এইরূপে অগ্নিদর্প কিছদিত করি। 
অন্তহিত হইলেন জনার্দন হরি ॥ 
অতীব লজ্জিত হয়ে দেব হুতাশন। 
শান্ত হয়ে নিজ ধামে করিল গমন ॥ 
্রক্মবৈবর্তের কথ। অতি ুধাময়। 
শ্রবণ করিলে সদা জুড়া হৃদয ॥ 
এ সংসারে অহঙ্কার করে যেইজন। 
তার দর্প চর্ণ করে শ্রীমধুসুদন ॥ 
শ্রীরবঃদাখণ্ডে ত্রধশন্থাবিধশ অধ্যার সমাপ্ত ) 


€ চত়ুশ্চতাারিংশ অব্যানস 
ছর্ধাসাব দৃ্পচর্ণ। 
তগবান্‌ কহিলেন, শুন বিনোদিনী । 
কহিব এখন আমি ছুর্ববাসা-কাহিনী ॥ 
কিরূপে তাহার গর্ব কিচুিত হয 
গুন সতি কহি আমি দে সব বিষ ॥ 








অন্বরীষ নামে এক ছিল নরপতি | 
অতি শক্তিশালী রাজ! বিঞুপদে মতি ॥ 
একদিন রাজা ব্রত করি সম্পাদন । 
মহানন্দে কর[ইল ত্রাঙ্গাণ ভোজন ॥ 
পারণ করিতে ঘবে সমুদ্ভত হয! 
ছু্বাসপ্রবর সেখ! আসে সে দময॥ 
সষধার্ত তৃষগার্ত মুনি নৃপবরে কব! 
অন্জল দান মৌরে কর মহাশষ ॥ 
মুনিরে হেবিয। নূপ সভক্তি অন্তরে । 
হুধাসম পরমা তারে দনি করে ॥ 
পাষসের মৃধ্যে কেশ কবিষা! দর্শন | 
অতীব কুপিত হব ছুর্ববাসা তখন ॥ 
ক্রোধ্ভরে অঙ্গ তার কাপে অনুণ। 
জটা হতে বাহিরিল পুর ভীষ্ণ॥ 
কৃত্যা সে পুরুষ বাঘ হানিতে রাজারে। 
ভীত ঘৃপ মোর নাম স্মরে বারে বারে ॥ 
এমন সময মোর চক্র স্র্শন | 
মহাবেগে নৃপ কাছে কৰে আগমন ॥ 
কোটি সূর্ধাসম দীপ্ত চক্র ত্র | 
আবিভূর্ত হুযে সেথা ঘুরে নিরন্তর | 
কৃত্যা পুরুষের শির কবিঘা! ছেদন। 
ধাইিল মুনির পাছে করিতে নিধন ॥ 
চক্রভথে ভীত হযে দুর্ববাসা তখন। 
সমুদয় বিশ্বলোক করিল ভ্রমণ ॥ 

চক্র সুদর্শন ধাষ পশ্চাতে তাহাব। 
হাষ হাধ তাঁর বুঝি রক্ষা নাহি আব | 
শিবলোক ব্রহ্মলোক করিঘা ভ্রমণ | 
বিষুর নিকটে আসি লইল শরণ ॥ 
মুনির বিপদ্‌ হেরি বিঝু ভ্গবান্‌। 
কুপাবশে করিলেন অভ প্রান ॥ 
ভু্ববাস। প্রবর শেষে বিষুর আজ্াব। 
অন্বরীধ নৃপ গৃঁহে বাধ পুনবার ॥ 
রাস মুনিবে পুনঃ করিবা দর্শন । 
নরপতি পরসাঙ্গ ক্রাব ভোজন ॥ 





আরৃফ্জন্াথগড। ৫৬৭ 


স্পা 


তাবপর ব্রত শেষে আনন্দিত মনে। 
পারণ করিলা নৃপ নিজপর্রী সনে ॥ 
ভোঞ্ন কবিধা মুনি তৃপ্তিনহকাবে। 
নৃপতিবে আশীর্ববাদ কবে বাবে বাবে ॥ 
শুন রাধা মোব ভক্ত হয যেই জন। 
বক্ষা তাবে কবে মোব চক্র সুদর্শন ॥ 
আমাৰ ভক্তের সম কেহ নহে আব। 
ত্রিডুবন মাঝে তাবা নকলে সাব ॥ 
হীকুষলথণ্ডে চত্রশ্চনবিশ অব্যাদ সমাপ্ত! 





৬ পঞ্চচত্রান্বিংশ অধ্যারর 
ধ্ন্তরির দর্পচূর্ণ ও মনসাব বির । 

ভগবান্‌ কহিলেন, শুন বাধ! সতি। 
ধন্বস্তবি-কথ! আমি কহিব সম্প্রতি ॥ 
সমুদ্র-মন্থনকালে মহার্ণব হতে | 
জ্ঞানবান্‌ ধন্বন্তরি উচিল জগতে | 
মন্্রতত্র-বিশাবদ অতি বিচন্দণ | 
গকড়েব শিম্য সেই ধন্বস্তাবি হন ॥ 
সহজ শিষ্যেব সহ দেব বন্বস্তবি। 
একদিন কৈলাসেতে যাষ ত্বব। কবি ॥ 
সহদ। পথেব মাঝে কবিল দর্শন | 
ভীষণ তদ্দক নাগ কবিছে গমন ॥ 
শৈলহুল্য ভব তাহাব নুর্বতি। 
দ্রুতবেগে আাদিতেছে কৌপভবে অতি ॥ 
কুপিত সে তঞ্ষকেবে কবিষা। দর্শন । 
উপহান কবে ধন্ব্তরি শিশ্পগণ | 
একজন শিষ্য ভাবে ধাবণ কবিয়া। 
বিনশুস্য কবি উর্দে যেলিল উড়িযা ॥ 
উদ্ধত তক্ষক রহে সতের সযান। 
বাথায বাতব হ'য়ে মাধ লবি আণ | 
তকেৰ দ্ুববস্থা হেবি মর্ণগুন | 
বাস্ুকিমমীগে শিলা কবে নিবেন ॥ 





সমস্ত বৃত্তান্ত শুনি বাস্ুকি তখন | 
ক্রোধভরে পঞ্চ সর্পে করিল প্রেবণ ॥ 
পুণুবীক দ্রোণ আর নাগ ধনগুয় | 
কর্কট কালিব আদি সর্প-সমুদষ ॥ 
যেই স্থানে অবস্থান কবে ধন্বন্তবি। 
সেইখানে ক্রোধভবে বাষ ত্ববা কবি ॥ 
নাগগণে হেবি সবে ভীত অতিশব | 
চেতন হাবাঘ বত শিষ্ু সমুদ্রয ॥ 
ধন্বস্তবি গুকদেবে করিষা স্বণ। 
শিষ্যুগণে প্রাণ দান করিল তখন ॥ 
তাবপব ধ্ন্বন্তরি মহামন্ত্রবলে। 
স্বতপ্রাঘ কবিলেন ঘত সর্প দলে ॥ 
দাকণ স্থট বুঝি বাকি তখন | 
মন্সাদেবীবে সেথা! কবে আবাহন ॥ 
যনসাদেবীবে নাগ কহে ভক্তিভবে | 
ত্রা করি যাঁও ভুমি নাগবক্ষা তরে ॥ 
বাস্থুকির বাক্য শুনি মনসা! তখন। 
নাগকুল-রদ্দা তবে করিল গমন ॥ 
বেই স্থানে অবস্থান কবে ধন্বস্তবি। 
ক্রোধভবে যাব সেথা মনস! ঈশ্ববী ॥ 
মনসাব দৃষ্টি মাত্রে যত সর্পগণ। 
নিমেষের নাঝে সবে লভিল চেতন ॥ 
ধন্বন্থরি শিল্য প্রতি ননদ তখন। 
ক্রোধে বিষপূর্ণ দৃষ্টি করে নিঙ্গেপণ | 
সে দৃষ্টিতে শিশ্যগণ চেতনা ভাবাম । 
স্ৃতপ্রাঘ হযে সবে মাটিতে লুটাম ॥ 
মন্্রশান্্রবিশারদ দ্গন্তরি পরে। 
শিল্যগণে বাচাইতে বু চেন্টা কবে ॥ 
তরু ভার শি্াগণ না পাৰ চেতন! 
হ্তপ্রার হযে বধ বত শিষ্াগন | 
তখন মনলাদেবী ভাস করি কুম। 
হনুতকু লব হব ব্যর্থ হচাশুহ | 
গড়ের শ্রিষা ভুমি জানি অন্ুগদ 1 


চ শা 
আজাদের পল হন দেবু পদ নৈন 8 


৫৬৮ শরীতীব্রন্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


সপ 





পপ পিসিসিসপিপিসপিসসসস 


শুন শুন ধ্নস্তরি কহি তব প্রতি। 
দেখাও আমারে তব মন্ত্রের শকতি ॥ 
এই কথ! বলি তারে ঈশ্বরী মন্স!। 
সরোবর হ'তে পদ্ধ আনিল সহস। ॥ 
তারপর সেই পদ্ম মন্ত্রপূত করি। 
নিক্ষেপ করিল যেথা ছিল ধন্বস্তরি ॥ 
ভ্বলদি শিখ। সম সেই পদ্ম ফুল। 
অবিলম্বে ধন্বস্তরি করিল নিশ্খুল॥ 
তখন মনসাদেবী কুপিত অন্তরে । 
সর্পেরে নিক্ষেপ কবে তাহার উপরে ॥ 
ধন্বস্তাবি সেই সর্প কন্যা দর্শন । 
ধুলিমুষ্ি ছারা ধ্বংস করিল তখন ॥ 
কুপিত! মনস|দেবী শক্তি ল'ষে করে। 
মন্ত্রপূত করি হানে তাহার উপরে ॥ 
ধস্তরি বিষুশুল লইযা তখন। 
মনসার সেই শক্তি করিল ছেদন ॥ 
ঈশ্বরী মনসাদেবী নাগপাশ লয়ে। 
হানিল তাহার প্রতি কুপিত হৃদযে ॥ 
ধন্বস্তরি নাগপাশ করিয! দর্শন ৷ 
মনে মনে গকড়েরে করিল স্মরণ ॥ 
গরুড় সহম! সেথ। করি আগমন। 
চঞ্ু দ্বারা নাগপাঁশ করিল ভক্ষণ ॥ 
নাগান্ত্র বিফল ছৈল দেখিষা বিন্ময। 
শিবদত্ত ভন্মমুদ্তি করগুলে লয ॥ 
মন্ত্রপূত করি তাহা করিল ক্ষেপণ। 
পক্ষদ্বাবা নিবারিল গকড় তখন ॥ 
নিক্ষল হইল যবে ভম্মরাশি তার। 
শিবশুল হাতে লঘ মনসা এবার ॥ 
অব্যর্থ শিবের শুল করিয! দর্শন । 
ব্রহ্মা আর শিব শীগ্র করে আগমন ॥ 
ব্রহ্মা আর পঞ্চাননে হেবিয! সেখাষ। 
মনসা অমনি আসি প্রণমিল পা ॥ 
ব্রহ্মা আর মহেশ্বরে করিষ। দর্শন । 
ভক্তিভরে ধর্বস্তরি করিল স্তবন ॥ 





স্পাশিসপাসিিপিসিিপিসপিশিসিসপিশিসিসিিপিিসপিসপি 





আশীর্বাদ করি তারে ব্রদ্মা প্রজাপতি । 
কহিল! মধুর বাক্য হিতকর অতি ॥ 
সর্ববশন্ত্রবিশ।রদ তুমি গুণধাম। 
মনম। সহিত কেন করিছ সংগ্রাম ॥ 
মনদ। শিবের শুল কবিলে ক্ষেপণ। 
ভ্মীভূত হযে ধাবে এ তিন ভুবন ॥ 
শুন ধন্বস্তরি ভূমি ভক্তি সহকারে । 
মনপার পুজা কর যোড়শোপচারে ॥ 
যে স্তোত্রে আন্তীক মুনি করিল স্তবন। 
সেই স্তবে মননারে কর আরাধন ॥ 
ব্রহ্মার বচন শুনি মহাদেব কয়। 
মনসাদেবীব পুজা কর মহাশয় ॥ 
ব্রহ্মা আর শিব মুখে শুনি এ ব্চন। 
ধন্বস্তবি করে ত্বরা পৃজা-আযোজন ॥ 
ভক্তিভরে পূজা আদি সম্পাদন করি। 
কৃতাগ্রলিপুটে স্তর করে ধন্বস্তরি ॥ 
দিদ্ধিষ্বরূপিণী তুমি শঙ্করনন্দিনী। 
নাগের ঈশ্বরী তুমি নাগের বাহিনী ॥ 
আবন্তীকজননী তুমি কি কহিব আর। 
তোমাব চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
জরৎকারুপত্রী তুমি চিরতপস্থিনী। 
স্ুখদা বরদ। তুমি তপস্তারপিণী ॥ 
নিত্য তুমি ফল্দাত্রী হও তপন্তার। 
তোমার চরণে আমি নমি বাব বার ॥ 
এইবপ স্তবস্তুতি করি অবিবাম। 
ধ্বস্তরি মনসারে করিল প্রণাম ॥ 
বর দান করি তারে প্রসন্ন বনে । 
প্রস্থান করিল দেবী আপন ভবনে ॥ 
্রহ্মবৈবর্তেব কথা অপরূপ অতি। 
শ্রবণ কবিলে ত্বরা ঘুচিবে দুর্গত ॥ 
শ্রীকষজন্মখণ্ডে গঞ্চচত্বাবিংশ অখ্াধ লমাপ্ত। 
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শ্রীকৃজন্মথণড। ৫৬৯ 
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€৬ বটচত্বান্ত্িংশ অধ্যায় 
বাধিকাঁব খেদ। 


ভর্গবান্‌ কছিলেন শ্রীরাধার প্রতি। 
দপ্চূর্ণ কথ! তুমি গুমিলে সম্গ্রতি ॥ 
চল চল বরাননে বৃন্দাবনে যাই । _ 
অপেক্ষা কবিছে সেথা গোগীব! সবাই ॥ 
বিরহে ব্যাকুল অতি তাঁহাদের মন। 
চল চল তাহাদেৰ করিব দর্শন ॥ 
কৃষ্ণেব বচনে বাঁধা মানভরে কঘ। 
গদব্রজে যেতে মোৰ শক্তি নাহি হধ ॥ 
যদি তুমি পার নাথ লঃযে চল মোরে। 
চলিতে অক্ষম! আমি যাইব কি কবে ॥ 
রাধার বচন শুনি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 

সহস| সে স্থান হ'তে কবে অন্তর্ধান ॥ 
কীদিতে কীদিতে বাধ! বৃন্দীবনে ঘাষ। 
মহচবী গে।পীগণে হেরিল সেথাষ ॥ 
কৃষ্ণের বিরছে সবে করিল ক্রন্দন ৷ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কবি কাদে গোপাঙ্গনাগণ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের নিন্দ। রাধ। করি অতিশয। 
দেহ পরিহার তরে সমুগ্যত হয ॥ 

এমন সমধ কৃষ্ণ আসিয! সেথাব। 
সুমঘুব স্থৰে তাৰ মুবলী বাঁজাষ ॥ 
কৃষ্ধেবে দর্শন করি গেগীদল গিযা। 
অবিলন্বে রীধা কাছে আনিল ধবিষ| ॥ 
কৃষ্ণেরে পাই বাঁধা কৰি আলিঙ্গন । 
কামতবে পীতব্ন্র করিল হরণ ॥ 
অনুলিপ্ত কৰে অঙ্গ চন্দনে কুন্কুমে। 
সাজ্জাইল বিনোদিনী বিবিধ কুস্থুমে ॥ 
বার বার কৃষ্ণমুখ করি নিবীক্ষণ। 
পরম আদরে কবে শ্রীমুখুন্যন ॥ 
কৃষ্ণের সমীপে আসি গৌপিনী সকলে । 
বিবহেব দুঃখ কত কহে নান! ছলে ॥ 


কেহ কহে রাঁধানাথ অতীব কপট। 
ধরি রাখিব তারে মোদের নিকট ॥ 
কেহ কহে গোবিদ্দেরে ন! কৰি প্রত্যব। 
তার প্রতি দৃষ্টি বাখ সকল সময ॥ 
কেহ কহে কৃষ্ণ অতি দধামাযাহীন। 
প্রেমপাঁশে বদ্ধ করি রাখ নিশিদিন ॥ 
এইবপ নানাকথ! কহি গোগীগণ | 
বাসেৰ মগুলে সবে করিল গমন ॥ 
স্থণ্গীঠে বসিলেন কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
চারিধারে গ্রোগীগণ করে অবস্থান ॥ 
নান। মুর্তি ধৰি সেথা প্রীমধুসুদন | 
গোগীগ্ণ সথে রুষ ক্রীড়া মগন ॥ 
বাধিকারে সাথে লষে নিজে ভগবান্‌। 
ব্তির মন্দির মাঝে করিল। প্রস্থান ॥ 
চম্পকের শষ্য! ছিল অতি স্থমোহন। 
বাঁধা সহ কৃষ্ণ সেথ! করিলা শযন ॥ 
কামশান্ত্রবিশীরদ কৃষ্ণ বারংবার । 
রাধাসহ নানাভাবে'করিল শূঙ্গার ॥ 
সর্বৰ অঙ্গ পুলকিত হয শ্রীরাধাব। 
স্থর্ত-ক্রীড়াষ তার তৃপ্তি নাহি আর ॥ 
আলিঙ্গন চুম্বনের নাছিক বিরতি । 
আবেশে মুচ্ছিত প্রাব রাধিক1 যুবতী ॥ 
দিবারান্রি নাহি জ্ঞান তৃপ্তি নাহি আর। 
হরি সহ নানাভাবে করিল বিহার ॥ 
কৃষ্ণেব বিভিন্ন মূর্তি গ্রৌপীগণ সনে। 
সরতে প্রমণ্ত হয অনিন্দিত মনে ॥ 
্রহ্মবৈবর্তেব কথা অতি সবুর । 
শ্রবণ করিলে শাস্তি লভিবে প্রচুব ॥ 
মধুব বৃষ্েব নাম যে করে শধণ। 
সর্ববপাপ দুবে যাষ তৃপ্ত হয় মন 
প্ীরদদ্মণণ্ডে বটচন্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


৫৭5 


পিস্পাপাপপিিসপীিপিসি পিসি সিসি সিসি সিসি সপ শিশাশাশাশীপীশশিশিী 


গ দগুচতান্বিংশ অধ্যায় 
বাধাকঞ্জেব বিহাব। 


কহিল! নারদ মুনি, কৃষ্ণকথা যত শুনি, 
তত ইচ্ছা হয শুনিবারে। 

কহ প্রভু নারায়ণ, তৃপ্ত নাহি হয় মন, 
কৃষ্ণকথ। কহ বারে বারে ॥ 

পুণিম। অতীত যবে, কি করিল! কৃষ্ণ তবে, 
কহ প্রড় বিস্তারিষা মোরে । 

যেই কথা শুনি প্রত, তৃপ্ডি নাছি পাই কভু, 
সেই কথ! কহ কৃপ। ক'রে ॥ 

কহিলেন নারাষণ, শুন শুন তপোৌধন, 
রাসক্রীড়।৷ করি সমাপন। 

বত গোপাঙ্গন! সনে, অতীব প্ররুল্প মনে, 
যমুনাষ যায সনাতন ॥ 

স্সিগ্ধ জলে করি সান, তৃপ্তি ভরে করি পান, 
ভগবান্‌ প্রফুল্ল হদযে। 

অতি পুলকের ভরে, নানাবিধ ক্রীড়া করে, 
বমুনাষ গোগীদের ল'ষে ॥ 

জলক্রীড়া শেষ করি, অনন্তর কৃষ্ণ হবি, 
পরিহাব করি গোগীগণে। 

অতি কামাতুর হযে, রাধিকারে সাথে লঃষে, 
যাষ ত্বরা ভান্তীরের বনে ॥ 

নির্জন মালতী-বন, ছিল অতি হুমোহন, 
সেথা শয্যা! করিধ। রচন। 

ভগবান্‌ বারে বারে, মহ! তৃপ্তি সহকারে, 
রাধাসহ করিল! রম্ণ ॥ 

রাধানহ অনন্তর, ভগবান্‌ রাসেশ্বর, 
বাসম্তী কানন মাঝে যাষ। 

তারপর কুল্লমনে, শ্রীমতী রাধার নে, 
রতিভোগ করিল সেখাঁয ॥ 

মোহন চন্দন বনে, পদ্বনে নিরজনে, 
চম্পক কাননে সনাতন । 





্ীপ্রীবরহ্ষবৈবর্ভ-পুরাণ। 


সপ সাপ 


নানাভাবে রাধা সঙ্গে, মাতিলেন রতিরস্গে, 
কিছুতেই তৃপ্ত নহে মন॥ 

রাধিকারে ক্রোড়ে করি, প্রেমভরে কৃষহরি, 
করিলেন কবরী-রচন। 

রাখার ললাট-দেশে, ভগথান্‌ অবশেষে, 
করিলেন মিন্দুব অর্পণ ॥ 

মালতীর মাল! নিষা, রাধার গ্ললেতে দিযা, 
ভগবান্‌ হেরে বারংবার। 

আঙ্গেতে চন্দন দান, করিলেন ভগবান্‌, 
রাধাদেবী শেভে চমৎকার ॥ 

সন/তন প্রেমভরে, কজ্জল প্রদ/ন করে, 
রাধা-নেত্র হয সমুজ্্বল। 

অনুরাগে ভগবান্‌, রত্রহার করে দান, 
দান করে রত্বের কুগ্তল॥ 

তারপর সম|দরে, অলঙ্ত প্রদান করে, 
রাধা-পায়ে নূপুর পরায। 

এইরূপে নিরজনে, ভগবান্‌ বুল্ল মনে, 
মননাধে রাধারে সাজায ॥ 

সহসা গোপিকাগণ, করে দেখ! আগমন, 
কারো হাতে শোভিছে চন্দন। 

কেহ বা কুন্কুম করে, আসে পুলকের ভবে, 
মুলা কেহ করে আনষন ॥ 

কেহ ব! চামব ল”ষে, আসে অতি ব্যস্ত হধে, 
কারো হাতে বন্ত্র শোভা পাষ। 

মৃছ্ষ্বরে মাঝে মাঝে, কাবো হাঁতে বীণা বাজে, 
কেহ নাচে কেহ গান গাষ॥ 

গোপাঙ্গনাগণদাখে, শ্রীরৃষ্ণ জীড়াষ মাতে, 
আনন্দেতে সকলে মগন। 

কভু জলে কড়ু স্থলে, লইযা গ্োপীব দলে, 
রাসক্ীড়া করে সনাতন ॥ 

শ্রীককদন্খণ্ডে সগ্তচদাবিংশ অধ্যান সমা। 


সপ্পীিসিপা 





শ্রীকৃষ্জনমখণ্ড। 


৫৭৯ 





গু অইচত্ান্রিংশ অধ্যায় 
ম্ঘক্ষেপে শ্রীরুষঃ-চবিত্র-বর্ণন | 


কহিল! নাবদ মুনি, হে মুনিসভম। 
গুনিলাম রাসলীল! অতি মনোরম ॥ 
মথুব! নগবে গিষা কৃষ্ণ মনাতন। 

কি কি কার্ধ্য করিলেন কহ নারায়ণ ॥ 
মাবাধণ কহিলেন, শুন মুনিরাজ। 
সংক্ষেপে সমস্ত কথা কহিতেছি আজ ॥ 
শঙ্করের যজ্র কংস করে অনুষ্ঠান | 

সেই যজ্ঞে গ্োবিন্দেবে করিল আহ্বান ॥ 
অক্তুর গোকুলে গিষা কংসের আদেশে । 
কৃষ্ণ বলবাম আনে মথুবা প্রদেশে ॥ 
মধুবা নগরে গিষ! কৃষ্ণ সনাতন । 
অনাধাসে কংসবাজে কবিল। নিধন ॥ 
সুহুত্দুখ নামে ছিল বজক সেথাষ। 
নিধন করিষ। কৃষ্ণ উদ্ধাগসিল তাষ ॥ . 
চানুব মুষ্ঠিক নামে ছিল মল্পঘষ। 
তাদের বিনাশ কবে কৃষ্ণ দযাময ॥ 
কুবলযাপীড় নামে গজবজ ছিল। 
দর্পহারী ভগবান্‌ তাবে বিনাশিল ॥ 
কুজা! সনে গোগীনাথ করিষা বিহার । 
প্রেরণ করিল! তাবে গৌলোক-মাধাব ॥ 
স্দাম! নামেতে এক ছিল মালাকাব। 
কৃপাবশে হবি তাবে করিলা উদ্ধাব ॥ 
অবস্তীনগবে গিষ! কৃষ্ণ তাঁরপবে। 
গুক সান্দীপনি কাছে বিদ্যা শিক্ষা করে ॥ 
জরাসন্ধ ছিল সেখ! অতি বলবান্‌। 
তারে পরাজিত করে কৃষ্ণ ভগবান্‌॥ 
যবন-নৃপেরে কৃষ্ণ কবিযা নিধন। 
উগ্রসেনে রাজ্যভাব কবিলা অর্পন ॥ 
মমুদ্রের তীবে গিযা কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
মোহন ছ্াবকাপুবী করিল নির্মাণ ॥ 


নরপতিগণে শেষে পরাজিত করি। 
রুক্সিণী হরণ করে স্থকৌশলে হরি ॥ 
কালিন্দী, লক্ষ্মণ, শৈব্যা, মিত্রবিন্ন! সতী । 
নাগ্রজিতী সহ্য আর সতী জাম্ববতী ॥ 
রূপবতী ছিল এই কন্তা সমুদ্য। 
তাদের বিবাহ কবে কৃষ্ণ দযাময ॥ 
নরক অন্থরে কৃষ্ণ করিধ! সংহার। 
বিবাহ করিল কন্া৷ ষোড়শ হাঁজার ॥ 
পুবন্দরে পরাজিত কৰি সনাতন। 
পাঁরিজাত পুষ্প শেষে করিল! হরণ ॥ 
মহেশ্ববে পরাজিত করি কৃষ্ধন। 
বাণ নৃপতির হস্ত কবিল ছেদন ॥ 
পৌঁত্রের উদ্ধার করি কৃষ্ণ তার পরে। 
পুনরাষ আসিলেন ছ্রকা-নগরে ॥ 
প্রভাদের যজ্জে কৃষ্ণ করিয। গমন | 
রাধিকা দেবীরে সেথ! করিল দর্শন ॥ 
শতবর্ষ পরিপূর্ণ হইল যখন । 
শ্রীদামের অভিশাপ হইল মৌক্ষণ ॥ 
একাদশ বর্ষ ধবি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
শিশুবপে নন্দশৃহে করে অবস্থান ॥ 
মথুবাধ দ্বারকাষ শতবর্ষ রঘ। 
পৃথিবীর ভার হবি হবে সে সময ॥ 
অতিশাপ কাল পূর্ণ হইল যখন। 
বাধাকুষ্ণ বৃন্দাবনে করেন গমন ॥ 
বাধানাথ গোগীসনে মিলি পুনর্ববার। 
চভুর্দশ বর্ধ করে রাসেতে বিহার ॥ 
এইরূপে নানাকীন্তি করি তগবান্‌। 
অনন্তর গ্রোলোকেতে করিল! প্রস্থান ॥ 
গোপগোগীগণ সহ কৃষ্ণ সনাতন। 
যুগে যুগে এইরূপ করে আগমন ॥ 
কৃষ্ণের চরিত-কথা! অতি মধুময | 
শ্রবণ করিলে সদা জুড়ায হৃদষ ॥ 

তৃণ হ'তে ব্রহ্মা আদি হেবিতেছ যত। 
সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয অবিরত ॥ 





৫৭২ শ্রীতরীরঙ্গবৈবর্তপুরাণ। 





নিত্য সত্য শুধু সেই কৃ দযাময | 
ভাহার ভজন! কর সকল সমধ ॥ 
নন্দের নন্দন দ্তিনি পরগ-ঈশ্বর | 
পরর্রঙ্গ সেচ্ছাগম অব্যক্ত অক্ষয় ॥ 
প্রক্তি-সতীত তিনি হরি পরাৎপর। 
ভক্ত-অণ্ঠগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥ 
গ্তন্ব নিঞ্ভণ তিনি নিত্য-নিরগ্ন | 
নিরীহ ও নিরাকার হন দর্বাদণ ॥ 
সেই ভগবনে মন কুর সনর্পণ। 
একমনে ভজ সেই গোবিন্দ-চরণ ॥ 
মধুর কৃষ্ণের নান সকলের সার। 
বে জন রূগ্চেবে তজে কি ভদ তাহার ॥ 
প্রীরষ্দ্্মগণ্ডে অইচন্বানিংশ অধ্যায় সদা 


শশী 


 উনপথ্গাশত্স অধ্যা 
মহা'বিধু গ্রতিব দর্পণ কগন | 


নারদ কহিলা, প্রভূ হরি নারাবণ। 
মধুর ভ্রীরুষ্-লীল। করিগু শ্রবণ ॥ 
কুপ। করি ভগবন্‌ কহ এইবারে । 
মহাবিঞু-দর্প হরি ভাঙ্গে কি প্রকাবে ॥ 
নারাষণ কহিলেন, শুন বোগিরাজ | 
বিস্তারিষা সেই কগ| কহিতেছি আজ ॥ 
মহাবিষুঃ মনে মনে করে অহঙ্কার । 
সমুদ্য বিখ রাজে লোদকুপে তার ॥ 
ভৈরব-রূপেতে সেণ। আসিবা তখন। 
অনাধাসে গ্রাস তারে করে ননাতিন ॥ 
মুগড গাত্র অবশিষ্ট রহিল তাহার। 
ভগবান্‌ ছর্ণ তার কবে অহঙ্কার ॥ 
মহাবিষুঃ ভষে ভযে হরি ধ্যান করে। 
স্তবন্তুতি করে তার ণঙ্ছিত অন্তবে ॥ 
এইরূপ দর্প তার বিচুণিত করি ! 
গ্রিহার করে তারে সনাতন হরি ॥ 


সস 


রঙা র্প ভাঙ্গিলেন কৃষ্ণ দয়াময। 
হরি দ্বারা বিরুঃর্ব্ব কিচুর্ণিত হয ॥ 
'অনন্তদেবের দর্প ভাঙ্গে ভগবান্‌। 
অহঙ্কারী শিবে হরি শিক্ষ| করে দনি॥ 
ধর্মদেব শশধর সুর্য ও গরড়। 
সকলের অহঙ্কার হরি করে চুব ॥ 
অনলের দর্প চূর্ণ করে দনাতন। 
ভ্বাসার দর চর্ণ করে বৃষ্ণধন ॥ 
জয ও বিজয নামে ছিল ছুই দ্বাবী। 
তাহাদের দর্প চর্ণ করেন মূর|রি ॥ 
দৈত্য ঘারা অহঙ্কার ভাঙ্গে দেবতাব। 
দেবগণ ছার! ভাঙ্গে দৈত্য অহ্থার ॥ 
তব দর্প রণ কবে শ্রীমপূসুদন | 
কামদর্প ভাঙ্গিলেন হরি সনাতন ॥ 
লক্ষাণের দর্প চূর্ণ করিলেন হরি। 
অর্জনের দর্প কৃষঃ ভাঙ্গে ত্বব৷ করি ॥ 
বাণ-নুপতির দর্প কবে হরি দৃব। 
পরশুরামের দর্প করে কষ চুব॥ 
সমুদ্রের অহঙ্কার নাশে ভগবান্‌। 
বকণেরে ভগবান্‌ শিক্ষ। করে দান ॥ 
জাহুবীর অহঙ্কার হযেছিল অতি! 
তার দর্প না করে ত্রিভুবনপতি ॥ 
কমল|র হহ্যর হইল খন 
বিচুদিত করিলেন শ্রীমধূদুদন ॥ 
অহঙ্কার বদি হয কাহারে! অন্তরে | 
দর্পহারী ভথ্থবান্‌ চর্ণ তাহ! করে ॥ 
পীরগঞ্জে উনপর্ণণশত্গ অধ্যান সমাপ্ত । 


শ্াপ্পাাি 





গড পঞ্চশতম অশ্যায় 
কমলাব দর্ণচূর্দবগন | 


নারদ জিজ্ঞাসে তবে প্রভু নাবাষণে। 
কমলার দর্প নাণ হব কি কাবণে॥ 


শ্রীকৃষ্তজন্মথণ্ড। ৫৭৩ 


পিপিপি পিপি 


নাবায্ণ বলে মুনি শোন দিষা! মন। 
দর্পহারী শ্রীবৃষণেৰ অপূর্ব কথন ॥ 
একদিন মৃহালক্ষমী অতি দর্পভবে ৷ 
প্রভুব পুবীতে যান প্রবেশের তরে ॥ 
দ্বার রঙ্গ! কৰে সেথ! দৌবারিকদয। 
কমলাবে দেঘ বাঁধা জষ ও বিজয ॥ 
অভিমানী হ'ষে লক্গনী ন্মরিয। হবিবে। 
ইচ্ছা করে আপনা প্রাণ ত্যজিবারে ॥ 
মনোছুঃখে লক্্মীদ্দেবী কবেন ক্রন্দন | 
তাহা দেখি ভীত হুয যত দেবগণ ॥ 
ব্রহ্ম! বিষুঃ মহেশ্বর দেবেন্দ্র তখন। 
সমীর্ণ, শশধব আব হুতাশন ॥ 
দিবাকর বতিকান্ত দেব ধনেশ্বব। 
মুনি খাষি দানব দেবতা! গণেশ্বর ॥ 
কম্লাব সকাঁশেতে উপনীত হন। 
নানাভীবে কমলারে করেন স্তবন ॥ 
কৃষ্ণ অঙ্গ হতে তুমি আবিভূতা সতি। 
প্রকৃতি ঈশ্ববী তুমি কৃপামধী অতি ॥ 
শ্রীহরির অংশ হ'তে পুকৃষেবা হ্য। 
তব অংশজাতা হব নাবী সমুদ্য ॥ 
আত্মাব স্বরূপ হয কুষ্ণ সনাতন । 
দেহের স্বরূপ! তুমি হও অনুক্ষণ ॥ 
নিত্য সত্য যেইরূপ কৃষ্ণ সনাতন । 
সেইবপ নিত্য সত্য তুমি অনুক্ষণ ॥ 
তুমি দেবী বাদেশ্ববী সিন্ধুব তনযা। 
তুমিই পার্বতী লক্ষী সাবিত্রী অভযা] ॥ 
তুমি বাণী তুমি গঙ্গা তুমিই ভুলসী। 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের তুমিই প্রেষসী ॥ 
বিবজা" বাধিকা! তুমি বুন্দা পন্মাবতী। 
কুন্দলতা৷ ন্ুশীতল! কদন্ব মালতী ॥ 
এ্বধ্য প্রসাদ লাভ তব গুণে হয। 
বিপদ্‌ নাশিষ! কৰে সৌভাগ্য উদ ॥ 
এইভাবে স্তব ঘদি করে দেব্গণ। 
লক্গনীদেবী ত্যাগ তবে করেন বোদন ॥ 











স্পেস সিসি 


সন্বোধিষা দেবগণে বলে অতঃপব। 
অপমানে আঞ্জি মম দহিছে অন্তর ॥ 
ভূত্য কাছে প্রত্যাখ্য/ত হইযাছি আমি। 
আমাঁবে না বক্ষা কবে আপনা স্বামী ॥ 
কি ছাঁব জীবন মোর কি ছার যৌবন। 
প্রাণ ত্যজিবাবে চাই এই সে কাবণ ॥ 
ভৃত্যে আর ক্লত্রেতে তুল্য জ্ঞান যার। 
কিব। কাধ্য দেবগণ সেবাতে তাহাব ॥ 
যে নাবীর নাহি মান স্বামীব সদনে। 
অভার্িনী বলে তাবে জানে সর্বজনে ॥ 
পতিগ্রেমসোহাগিনী নহে যেই নারী। 
ধিক্‌ শত ধিক্‌ ভবে জনম তাহারি ॥ 
ধন পুত্র যৌবনেতে কিবা লাভ তাৰ । 
কান্ত। যর্দি নাহি পাঁষ কান্ত অধিকার ॥ 
অণুচি সে সর্ব ধর্ম হয বিবঞ্জিত|। 
স্বামী সেবাধর্থ্ে নারী যে হয বঞ্চিত| ॥ 
পতি পূজ! বিনা! ব্রত পূজা আরাধন। 
ধর্ম সত্য পুণ্য আব তীর্থ পর্য্যটন ॥ 
নিবর্থক সে নাবীব সর্বনাশ হব। 

সর্বব পুণ্য দাতা স্বামী সর্ব দেবময ॥ 
এত বলি ম্হালক্ষী কীদিতে ল[গিল]। 
ব্রহ্ম! প্রজাপতি তাবে প্রবেধ দানিল| ॥ 
প্রবোধ দানিষা পবে দেব পন্মালন। 
দেবগণণ সহ চলে যেথ! নাবাধণ ॥ 
চ[রিমুখে স্তব করি দেব নাবাবণে। 
শ্রীহবির কাছে থাকে তক্তিমুত মনে ॥ 
ব্রহ্মাব স্তবন শুনি হবি চুব ফিবে। 
দেখেন কমল! দেবী ভাসে অশ্রুনীরে ॥ 
প্রবোধ দানিয! হরি বলেন তখন। 
তৃত্য ও কলত্রবন্ধু সব আত্মজন ॥ 
প্রাণপ্রিষে বাধা শোন এ কথ নিশ্চব। 
জঘ ও বিজ ছুই তোমাৰ তনষ ॥ 

ক্ষমা কব ইহাদের ঘত অপবাধ। 

আমি পৃরাইব তব ঘত আছে সাধ ॥ 


৫৭8 শ্রীতীব্রন্দবৈবর্তপুরণ। 


স৯তসিপাউিসপিসিসিপাশাপাপাপাািািাী পিপাসা পা ৯ 


এত বলি কমলে বন্ষম্থলে ধবি। 
দঘ্বারপাল দ্বয়ে ডাকি বলেন শ্রীহরি ॥ 
ভয় নাই তোমাদের আমি বর্তনানে। 
নির্ভয়ে কিরিঘ। ঘাও দেহে নিভন্ছানে ॥ 
তেমর আমার ভক্ত হও আনুক্ষণ। 
তাই তোমাদের আজি করিনু রক্ষণ ॥ 
শুনি প্রীহরির বাণী ছরপ্ল ছর। 
পুলকে অধীব অঙ্গ চোখে অশ্রু বয ॥ 
ব্রঙ্গা্দেব সহ তবে অন্য দেবগণ। 
পুলকিত চিত্তে করে স্বস্ছানে গমন ॥ 
শ্ীনষ্্গণ্েে পথাশবম অধ্যান্‌ ন্গাপ্ত। 


পপ 


 একপঞ্চাশভুম অধ্যারি 
সবনদেপে বাঁষানণ-বর্ন | 


নারদ কহিল। গ্রভূ কৃপাঁঅবতার। 
গুনিনু কৃষ্ণের কথ! অতি চদৎকার ॥ 
সেই কৃষ্ণ রাম রূপে কোন্‌ লীলা করে। 
শুনিতে বাসন! অতি আগাব অন্তরে ॥ 
রামায়ণ জানিবারে ইচ্ছ! বড় হয। 
নংগ্ষেপেতে সেই ক! কহ মহাশয় ॥ 
নারাধণ কহিলেন, গুন তপোধন। 
শ্্রীরামচন্দ্রের কথ। করিব কীর্ভন ॥ 
বিধাতার প্রার্থনা বিকু সনাতন । 
রামরূপে ত্রেতাবুগে করে আগমন ॥ 
দৃশরথ-ৃহে আমে কৌশল্যা-উদরে। 
তরত জঙ্সিল আসি কৈকেয়ী-জঠরে ॥ 
নুখিত্রার গর্ভে জন্মে শত্রুর লক্ষণ । 
চারি ভাই রূপে গুণে ছিল! অভুলন ॥ 
বিশ্বামিত্রউপদেশে শ্রীরাম ত্বরাঘ। 
হরধনু ভঙ্গ তরে চলে মিথিলাষ ॥ 
পাধাধী রূপেতে ছিল অহল্যা রমদী। 
তাহারে উদ্ধার করে রাম রধুমণি ॥ 





কাপ 


শ্রীর/নের পাদস্পর্শে পাইয। মুকতি। 
আশীর্র্ধাদ করে তারে অহল্যা৷ বুবতী ॥ 
ভার্যাগ্রাণ্ড হযে পুনঃ গৌতম প্রবর। 
শুভ আশীর্বাদ রাদে করিল বিস্তর | 
তারপর মিথিলাঁব করিযাঁ গনন। 
হুরধন্ ভঙ্গ করে শ্রীরাম তখন ॥ 
হরধন ভঙ্গ করি রাম রঘুপতি। 
দীতারে বিবাহ করে আনন্দেতে অতি | 
বিবাহ করিধ। রাম ফিরে যবে ঘরে। 
পরশুরামের দর্প বিচুণিত করে ॥ 
বিবাহ করিষ! যবে ফিরিলেন রাম। 
অযোধ্যান মহোৎনব চলে অবিরাম ॥ 
পরে রাজ। দশরথ সাধ কবে মনে। 
বদাবেন শ্রীরামেবে রাজ সিংহাসনে ॥ 
সগ্ডতীর্ঘজল আসে কলনে কলসে। 
পুব্বাসীজন সবে মাতিল হরবে ॥ 
মুনিগণ আপি করে কার্য অধিবাস। 
পুরনারীগণ-মনে কতই উল্লাস ॥ 
এরূপ উৎ্দব ঘবে চলে নান! মতে | 
কৈকেধী আসিষা কহে রাজ! দশবথে ॥ 
ছুই বর দিবে মেরে করিলে স্বীকার 
দেই ছুই বর আমি চাহি এইবার ॥ 
এক বরে শ্রীবামের বনবাস হুবে। 
ভরত অপর বরে র|জ। হয়ে রবে | 
অঙ্গীকার-পাশে বদ্ধ নরপতি ছিল। 
নিরুপাধ হয়ে আজ সেই বর দিল ॥ 
দশর্থ অঙ্গীকার করিধা প্রদান । 
পুত্রের বিরহ দুঃখে হল মুহ্মান ॥ 
পিতাব সকাশে বাম করিযা গমন | ' 
সত্য ধর্ম রক্ষা তরে বলিল বচন ॥ 
সত্যাপেকা বন্ধু আর কোথাও ত? নাই। 
মিথ্যার সমান শক্র নাহি কোন ঠাই ॥ 
বর্থরগষহ পিতা” ধর্দোব রঙ্ষণে। 
মঙ্গল, প্রতিষ্ঠা, ধশ, দান পর্ব্থানে ॥ 


জ্ীকৃফ্ণজন্মখণড। ৫৭৫ 


স্পট 


সত্যের পালনহেতু ধর্ম অনুসারে । 
গৃহহথ পরিত্যাগ বাদনা অন্তরে ॥ 
ইচ্ছাক্রমে হোক্‌ কিংবা অনিচ্ছাবশত। 
সত্যেব শপথ বর্দি না হয পালিত ॥ 
মরণে অশোঁচ তার, কেহ নাহি লয়। 
যাবচন্র দিবাকর রে সে নিরষ ॥ 
কুস্তীপাঁক নরকেতে অবস্থান করে। 
মুক আর কুষ্ঠ হয সপ্ুন্ম ভরে ॥ 
অতএব পিতা তুমি আনন্দ অন্তরে । 
সত্যের পালন কর অতি নিবিবকচারে ॥ 
এত বলি দশবথে সান্তনা দানিল। 
বনবানে যাত্রা তবে মান্স কব্লি॥ 
তারপর পিতৃমত্য-প|লনের তরে। 
রাজ্য ছাড়ি রামচন্দ্র চলিল সত্বরে ॥ 
দাথে সাঁথে চলে তার সীতা ও লক্ষাণ। 
এইরূপে বনমাঝে চলে তিনজন ॥ 
পুত্রশোক দশরথ সহিতে না পারে। 
রাম বনে গেলে পরে দেহত্যাথ করে।॥ 
জটাবন্কলধারী রাম ও লক্ষণ । 
পিতৃপত্য পাঁলনার্থ ভ্রমে বনে বন ॥ 
রাঁবণের সহোদর! বূর্পণখা ছিল। 
একদিন বনমাবে রামেরে দেখিল ॥ 
রামেবে হেরিষা। তাঁর কাম জাগে মনে। 
রাঁমচন্দরে কহে আমি সহাস্ত বনে ॥ 
শুন রাম গুণধাম গুণের আকর। 
অনুরক্তা হইযাছি তোমার উপব॥ 
তোমার ণিকটে তাই কবি আগমন। 
বনিত। রূপেতে মোরে ক্রহ গ্রহণ ॥ 
রাক্ষপীব বাক্য শুনি বামচন্দ্র হানে। 
তখন ঝাক্ষনী গিষ! লক্ষণে সম্তাষে ॥ 
শুনহে লক্ষণ তুমি আমাব বচন। 
তব পত্থীক্পে মোরে করহ শ্রহণ ॥ 
লক্ষণ তাহাৰ্‌ বাক্যে হযে কুডূহলী। 
কহিলেন মন দিষে শোন যাহ! বলি ॥ 





০৯৯ 


সূঢ় তুমি, তাই প্রভু রামেবে ত্যজিযা। 
বৃথাই মরিছ তুমি আমারে ভজিষা ॥ 
মোর ভার্যযা দাসী হষ জনক-নথুতার। 
আমি তার দাস তোঁস। কি কহিব আর ॥ 
মের প্রভূ রামে যদি করহ তজন। 
প্রভূপত্বী রূপে মোর পাইবে পুজন ॥ 
কামে যুগ্ধ সূর্পণখ! ক্ষুব্ধ অতিশয। 
কণ্ঠ ওঠ তালু তার শু হযে রয্‌ ॥ 
লক্ষমণেবে সম্বোধিষ! বলে ছুবিনীতা । 
কামার্ত হইযা আমি স্বেচ্ছা-উপনীত। ॥ 
বদি মোরে ত্যাগ কব তোমরা ছু'জনে। 
নিশ্চিত বিপতি কোন ঘটিবে এক্ষণে ॥ 
মোহিনীরে ত্যঞ্রি ব্রহ্মা অপুজ্য হইল। 
রস্তা শাপে ছাগমুণ্ড দক্ষ দে লভিল ॥ 
মদালসা! শপে বলি রাজ্যহীন হয়। 
স্বতাচীর শাপে কামদেব ভম্মময় ॥ 
মৌব শাপে কুবের হইল রূপহীন | 
হে লক্ষণ, মোর শাপ বড়ই কঠিন ॥ 
বাক্ষনীর বাক্য শুনি লঙ্গবণ তখন। 
কর্ণ সার নাস! তাৰ কবিল ছেদন ॥ 
রাক্ষসীর ভ্রাতৃ্ঘ খর ও দূষণ । 
লক্ষণের নাথে আসে কবিবারে বণ ॥ 
লক্ষণ সে ভ্রাতৃদ্ধয়ে করিল সংহাব। 
তাদের সকল দৈম্ত করে ছারখার ॥ 
রাবণের কাছে ত্বরা সু্ণণখা গিষা। 
সকল কাহিনী বলে কীর্দিঘা কাদিযা! ॥ 
অনন্তর সূর্পণিখ। পু্ধরেতে যাষ। 
কঠিন তপস্ত! কত করিল সেখাষ ॥ 
তপস্তাষ তুষ্ট হযে ব্্গ গ্রজাপতি। 
বর দান করিলেন নুর্পণথা প্রতি 
ব্রহ্মা বহে, তুমি ঘোর ববেব প্রভাবে । 
জন্মাস্তবে তগবানে পতিরূপে পাবে ॥ 
তারপর দর্পণ! অগ্িব ভিতরে । 

পরম আনন্দভরে প্রাণত্যাগ করে 





৫৭৬ 


পিপিপি 





এইরূপে নিজদেহ করি পরিহার । 
কুজারূপে জন্ম আসি লয় পুনর্ধার ॥ 
এদিকে সকল কথ! করিষা শ্রবণ। 
কুপিত হইল অতি রাক্ষস রাবণ ॥ 
গৌঁপনে বনের মাঝে আসি মাবাবলে। 
মীতারে হুবণ করে অতি সুকৌশলে ॥ 
সীতাশোকে রামচন্দ্র বিষাদে মগন। 
দুই ভাই নানাস্থান করে অন্বেষণ ॥ 
্বগ্রীব বানর হল শ্রীবামের মিত|। 
লবে মিলি চে! কৰে উদ্ধারিতে লীতা ॥ 
বালীরে সংহার করি শ্রীরাম তখন। 
গরীবের হাতে রাজ্য করিলা অর্পণ ॥ 
চতুদদিকে দৃতগণে ুত্রীব পাঠায। 
কোনোখানে জানকীব সন্ধান না পাষ ॥ 
হনুমানে রামচন্দ্র বরদান করি। 
তাহার করেতে দেন রতন অস্ুরী ॥ 
দক্ষিণদিকেতে যেতে করেন আদেশ। 
হনুমান যায চলি লইযা সন্দেশ ॥ 
রুদ্রাংশস্ভৃত হনু দক্ষিণেতে বায । 
কত কাল পরে পথে লঙ্ক/দীপ পায় ॥ 
অশোৌক-কানন মধ্যে শোকারিষ্টা সীতা । 
নিরাহারা কৃশা অতি রক্ষঃভব-ভীতা ॥ 
ম্হালক্ষণী মাতৃরূপা দেখিষা সীতাবে। 
পবননন্দন হন প্রণমে তাহারে ॥ 
আপনার পরিচয দিষ! হনুমান । 

রামের অন্ুরী করে জানকীরে দান ॥ 
সীতারে কাতর! দেখি পবননন্দন। 
ভাঁহার চরণ ধরি করিল বোদন ॥ 
রামের কুশল পবে সীতারে দানিল। 
তাহে মহালক্ষবী সীতা সাস্তবনা লভিল॥ 
অবশেষে সিদ্ধুপার হযে হনুমান্‌। 
মীতার সংবাদ রামে করিল প্রদান ॥ 
সমুন্দে বাঁধ্যি! স্তে প্রীরাম তখন । 
সৈম্তসহ লঙ্কাপুরে করিলা গমন ॥ 


রীশ্রীব্রহ্গবৈধর্ভপুরাণ। 


স্পীসপিপসিপিসিিপিিপিপিপিিিপিিি 


সবান্ধবে রাবণেরে করিয়৷ সহাব। 
রামচন্দ্র করিলেন সীতার উদ্ধীর ॥ 
অনন্তর র্ঘুমণি জানকীরে লঃষে। 
অযোধ্যাষ আমিলেন প্রফুল্ল হদযে ॥ 
পুষ্পকধানেতে চড়ি র।ম অতঃপর । 
সীতাসহ আমিলেন অযোধ্যা নগর ॥ 
সীতাঁকে ধরিষ। বন্ষে রঘুর নন্দন। 
ক্রীড়ান্তখে করে তারা সময ধাপন ॥ 
সপ্তদ্বীপ অধিপতি হন রঘুপতি। 
আধিব্যাধিশুন্যা হযে সখী বন্ুমতী ॥ 
কালক্রমে তাহাদের ছুই পুন্র হ্য। 
কুশীলব নামে খ্যাত বীর অতিশয ॥ 
ক্রমে ক্রমে তাহাদের পুত্র পৌন্র হ'তে। 
সূরধ্বংশে নৃপগণ জন্মিল জগতে | 
ব্রহ্মবৈবর্তের কথা! অতি স্থধাম্য। 
শ্রবণ করিলে স্দা জুড়াষ হৃদ ॥ 
্রীরফদন্ধণ্ডে এবগঞ্চাশতম অধ্যায লমাণ্। 


শশী 


গ ছিপঞ্চাশতম অন্যায় 
কংসেৰ ছুঃহ্গ্ন দর্শন এবং অক্রুবেব আননা। 
নারাধণ কছে শোন বিধির নন্দন । 
রামাষণ কথা আমি করিনু কীর্তন ॥ 
যুগে বুগে কত রূপে কৃষ্ণ লীল! করে। 
শুনিলে পুলক জাগে অতীব অন্তরে ॥ 
বৃন্দাবনে কত লীলা করে সনাতন । 
সে সব ভোমাবে আমি করেছি বর্ণন ॥ 
মথুবায ক্রীড়া কবে দেব গদীধব। 
কহিতেছি দেই কথা শুন মুনিবব ॥ 
রাত্বের শয্যা কংস ববিষা শষণ। 
অতীব ছুস্বঘ এক করিল দর্শন ॥ 
ছুঃপ্রদর্শনে কংস মহাতীত হথ। 
উদ্বেগে চিন্তাষ দা কাটায সময ॥ 
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ষবাদ্ধবে বাঁবণেবে কবিব। সংহাব। 


পৃষ্ঠ।-€৭৬ 


রামচন্দ্র করিলেন সীভাব উদ্ধাব ॥ 


নি 


সি 


শ্রীরুষ্জন্মথগড। রর 


পাত্রমিত্র পুরোছিত আর বন্ধুজনে | 
মভাষ ডাকিব! বলে কাতর বচনে ॥ 
বান্ধব নকল আর পুরোহিত বর। 
যে স্বপ্ন দেখিনু কাল বলি অতঃপর ॥ 
পণ্ডিত তোমবা! সবে করহু বিচার। 
অন্ত এ স্বপ্ন বল কিবা অর্থ তার ॥ 
লোৌলজিহ্ব। কৃষ্ণবর্ণা বৃদ্ধ! এক নারী। 
নাচিছে নগরমধ্যে অতি ভয়ঙ্করী ॥ 
গলদেশে শোভে মীলা সর্জ্ত চন্দন | 
পরিধানে ছিম্পপ্রাফ লোহিত বদন ॥ 
অষ্টাট্রহাদিনী নারী খর্পরধারিণী | 
করদযে তীক্ষ খল নৃমুণ্ডমালিনী ॥ 
অপরা রমণী এক ছিন্ন নাস! তার। 
মুক্তকেশী কৃষ্ণদেহী শুদ্রেব্যবহার ॥ 
আলিঙ্গিতে চাঁষ মোরে কৃষ্ণবাস! নারী । 


ভযেতে তাহার পানে চাছিতে না পারি ॥ : 


কৃষ্ণবর্ণ পরিপক্ক ছিমন তালফল। 
নিরস্তর শব্দ করি পড়িছে সকল ॥ 
বিকৃত কুচেলধারী শ্লেচ্ছ রুক্ষকেশ। 
ভগ্ন কপর্দক মোরে দানিছে বিশেষ ॥ 
পতিপুত্রব্তী এক নারী রোষভরে। 
আর্ক্তনয়নে মোরে অভিশাপ করে ॥ 
পূর্ণকুস্ত ভাঙ্গে নারী মহারুষ্টা অতি। 
বিগ্র এক অভিশাপ দিল যোর প্রতি ॥ 
শাপ দিয়া বিপ্র সেই করে মাল্য দান। 
চন্দনচচ্চিত মাল্য অতীব অল্লান ॥ 
নগরে অঙ্গার বৃষ্টি হয বা কখন। 
ভল্ম আর রক্ত বৃষ্টি করিনু দর্শন | 
বিক্কৃত আকার কাক কুকুর বানর । 
তন্ুক শূকর গাধা কীদে ভযঙ্কর ॥ 
দেখিনু অরুণৌদযে শু কাভার । 
কঙ্জল কপাল নখ আর যে অঙ্গার ॥ 
সতী এক নারী ক্রোধে হইযা অধীর! 
শাঁপ দিধা গৃহ হৈতে হইল! বাহির ॥ 
বরাজ--৩৭ 


পরিধানে গীতবন্ত্র চন্দনচচ্চিতা | 
সিন্ুর শোভিত! সতী রত্ববিভূষিতা ॥ 
পাশহস্ত রুক্ষকেশ ভযম্কর নর | 
প্রবেশ করিতে দেখি আমার নগর ॥ 
মুভ্তকেশী নগ্না নারী বিকৃত-আকার | 
অট্টহাসি করি নৃত্য করে অনিবার ॥ 
ছিন্ননাসা মহাশুন্দরী অতি ভয়ঙ্করী। 
বিধবা যুবতী এক নগর! দিম্বরী ॥ 
আমার দেহেতে তৈল করিছে মর্দিন। 
এইরূপ স্বপ্ন আমি করেছি দর্শন ॥ 
নির্ববাণ-অঙ্গীরযুক্ত চিতা! ভন্মময। 
আমার সম্মুখে দেখি নির্ববাপিত রঘ ॥ 
নৃত্যগীত মহোৎসব চলে সেই স্থানে! 
রক্তবন্ত্রপরিহিত মুক্তকেশীগণে ॥ 
সহাস্যবদনে দেখি নিরন্তর নর। 
কেহ রক্ত বমি করে, কেহ নৃত্যপর ॥ 
এককালে চন্দ্র আর সূর্য্যের গ্রহণ । 
গগনমণ্ডলে আমি করেছি দর্শন ॥ 
উদ্ধাপাত, ধূমকেতু, ভূমিকম্প আর । 
রাষ্ট্রের বিপ্লব বগ্ধা। দেখি বারবার | 
ছিনস্বন্ধ রৃক্ষরাজি বাযুতে চুর্ঘিত। 
পর্বত সকল যেন হতেছে পতিত ॥ 
ঘোরবগী ছিনশশিরা পুরুষ কখন। 
গৃহে গৃহে দেখি যেন করিছে নর্ভন ॥ 
উলঙ্গ হইয়া কেহ মুগমালা করে। 
প্রলযকালেতে যেন নৃত্য সবে করে ॥ 
হাহাকার সর্বক্ষণ শুনেছি শ্রবণে। 
এইরূপ স্বপ্ন আমি দেখেছি নয়নে ॥ 
এত বলি কংস তবে হইল বিরত। 
বান্ধব সকল দুঃখে হইল বিনত ॥ 
কংদ-পুরোহিত ছিল সত্যক সেথায। 
সকল শ্রবণ করি কহিল রাজায় ॥ 
শুন মহারাজ ভয় কব পরিহার । 
আমি বিগ্বমানে আছে কি ভয় তোমার ॥ 
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ধনুশ্শথ নামে যজ্ঞ কর সম্পাদন! 
তোমার উপর তুষ্ট হবে পঞ্চানন ॥ 
এই ষজ্জে শক্রভীতি বিদুরিত হয়। 
ধনুর্দথ যজ্ঞ তুমি কর মহাশয় ॥ 
সত্যকের বাক্য শুনি কংস নরপতি। 
শঙ্কিত হইয়। কহে সত্যকের প্রতি ॥ 
শুন মহাশয় মোর বিনাশ-কারণ। 
নন্দগৃহে বৃদ্ধি পাঁষ নন্দের নন্দন ॥ 
পৃতনারে সেই শিশু করিল নিধন! 
গোবর্ধন পর্বধতেরে করিল ধারণ ॥' 
একমাত্র সেই মোর শক্ত ত্রিভুবানে। 
তাহারে বিনাশ বল করিব কেমনে ॥ 
নন্দের নন্দনে আমি হত্যা করি যদি। 
ভ্রিলোকে পুজিত তবে হুব নিরবধি ॥ 

, শুন হে সত্যক তুমি করিষা গমন | 
কুচ বলরামে হেথা! কর আনয়ন ॥ 
কংদের বচন গুনি পুরোছিত কষ। 
অক্ররে প্রেরণ তুমি কর মহাশষ ॥ 
অনন্তর কংসরাজ্জা! তাহার কথায়। 
অক্রুরের ভবনেতে সংবাদ পাঠায় ॥ 
প্রশান্ত অক্রর অতি ধর্্ম-পরাহ্ণ। 
কংমবার্তা পেয়ে তার তুষ্ট হয় মন ॥ 
আনন্দে অক্রুর কহে কি ভাগ্য আমার । 
পরম ঈশ্বর কৃ্চে হেরিব এবার | 
মোর গ্রতি তু আজি দেব বিপ্রগণ। 
সনাতন পরব্রহ্গে করিব দর্শন ॥ 
নব-খন-্যাম ধিনি কৃঝু সনাতন | 

, ব্রপ্রধামে গিঘা তাকে করিব দর্শন ॥ 
কটিদেশে গীতধড়া বিরাজে বাহার | 
সেই ব্রঞজরাঁজে আমি ছেরিব এবার ॥ 
গুনিব মুরলীধ্বনি অপরূপ অতি। 
ঈশ্বরে হেরিয়া মোর ঘুচিবে ছুর্গতি ॥ 
আঁজি মোর গুভদিন অতি শুভক্ষণ। 
্চন্ষে ঈশ্বরে আমি করিব দূ্শন ॥ 


স্থপতি গণপতি র্গা মহেখর। 
অনন্ত ইত্যাদি ধারে ভে নিরন্তর | 
মনু আদি মুনিগণ করে উপাসনা । 
লক্ষী সরঘ্বতী ধারে করেন বন্দনা | 
প্রম ঈশ্বর যিনি মহ্মাবতার। 
তাহাকে শ্বচক্ষে আমি ছেরিব এবার ॥ 
অক্রুরের সর্ব অঙ্গ হয় পুলকিত। 
ভাববশে দেহ তার হব রোমাঞ্চিত ॥ 
তক্তিরসে পরিপূর্ণ হয় কলেবর। 
কুঝেের চরণ ধ্যান করে নিরন্তর ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথা তুলনা-বিহীন। 
তক্তিতরে সেই কথা গুন নিশিদিন | 
প্রীকফজন্মখণ্ডে ধিপ্চাশতুম অধ্যায় সমাপ্ত। 


শেপ 


€ ভ্রিপণ্চাশত্রম অধ্যায় 
অন্ুবেব স্বপন দর্শন-ুতান্ত, ততরুত শ্রীকষেদ 
স্তোত্র এবং গোপী-বিষষ-বর্ণন। 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
অক্রুর ত্রজেতে যাবে করে আয়োজন | 
মিফীন্ন ভোজন শেষে জলপান করি। 
হুগন্ধ তান্ুল খায আহা মরি মরি ॥ 
অনভ্তর স্থখে তিনি করেন শষন। . 
রান্্রিতে অক্র-র স্বপ্ন করিলা৷ দর্শন | ' 
কিশোরীবয়মী শিশু শ্য।ম-কলেবর। 
বিনোদ মুরলীর্ধনি করে নিরন্তর ॥ 
পরিধানে গীতবান অতি চমৎকার । 
সর্ব্ব অঙ্গে শোভে তার রত্ব-অলঙ্কার ॥ 
চন্দন-চচ্চিত দেহ অতি শৌঁভাময়। 
মৃহু সৃছু হাম্ত করে সকল সমব॥ 
মধুরের পুচ্ছ শোভে মহন চুড়ায়। 
অপরূপ বনমালা শোতিছে গলাষ ॥ 
প্নের আবারে হেরে অক্রুর আবার। 
পুত্রবতী নারী এক কিবা শোভা তার ॥ 
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শ্বেতপন্ম রাজহংস তড়াগ ত্রান্মণ। 

এ সকল স্বপ্ন মাঝে করিল দর্শন ॥ 
আতর নিম্ব নারিকেল আদি যত ফল। 
অনুর স্বপ্নের মাঝে হেরে অবিরল ॥ 
মণি মুক্তা রড মেঘ মাণিক্য উজ্বল। 
রজত লবৎসা গাতী পুষ্পমাল্য জল ॥ 
মযুর সারস অগ্রি তান্থুল গ্রন। 
স্বপ্নমাঝে এই সব করিল দর্শন ॥ 
এইরূপ শুভন্বপ্ করি নিরীক্ষণ। 
অক্তুর হইল অতি আনন্দে মন | 
প্রাতঃকালে গাত্রোথান করিষা দ্বরীয। 
হরিরে ম্মরণ করি ব্রজধামে যায়॥ 
অক্ুর হেরিল পথে বামদিকে তার। 
শব শিবা পূর্ণকুস্ত শুরু পুষ্প আর ॥ 
নকুল চাতকপক্ষী ধান্ত সাধ্বী সতী । 
দক্ষিণে হেরিল অগ্ি প্রত্বলিত অতি ॥ 
বুষত সবৎস। ধেন্ু পতাক। ও দধি। 
যাত্রীকীলে এই দব হেরে নিরবধি ॥ 
মনৌহর শঙ্খধ্বনি পাষ শুনিবারে। 
মধুর কৃষ্ণের নাম শোনে বারে বারে ॥ 
প্রফুল্ল হদয়ে দ্রুত চলিল অক্রুর | 
জ্ীকৃষ্ণচিন্তায় তার চিত্ত ভরপূর ॥ 
এইরূপে হক্িনামে হইয়া মগন। 
অন্রুর ব্রজের ধামে করে আগমন ॥ 
বিশ্বকর্ম/-বিনির্শিত নন্দের আলফ্‌ | 
হেরিষযা অকুর হ্য মুগ্ধ অতিশয় 
অক্রুরের আগমনে নন্দ নরপতি । 
পাস্ঠ অর্ধ্য দান করে ভক্তিভরে অতি ॥ 
অদ্তুরের মনোভাব বুবিষা। তখন । 
কৃষ্ণ বলরাম সেথা করে আগমন | 
অন্তুর সণ্মুখে হেরি হরিবে তাহার । 
সর্ব অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয বার বার ॥ 
ভক্তিভরে যুক্ত করে অন্তুর তখন। 
প্রদক্ষিণ করি তীরে করিল স্তবন ॥ 


তুমি প্রড়ু সনাতন কারণ সবার। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
পরমাত্বরূপী তুমি বিশ্বের ঈশ্বর । 
প্রকৃতি-অতীত তুমি করুণাঁসাগর ॥ 
মায়াগুণাতীত তুমি প্রভু সারাৎসার ৷ 
তোমার চরণে আমি নমি বার বার ॥ - 
গোপীর ঈশ্বর ভূমি রাধিকার নাথ। 
তোমার চরণে আমি করি প্রণিপাত ॥ 
শ্রীরাধারম্ণরূপী রাধার আঁধার । 

তব পাদপন্মে আমি করি নমস্কার ॥ 
বেদের ঈশ্বর'তুমি বেদের কারণ। 
বেদ-অধিষ্ঠাতৃদেব তুমি অনুক্ষণ ॥ 
বিশ্বব্হ্মাণ্ডের প্রভু ভুমি বিশ্বনাথ । 
তব পাদপন্ধে আমি করি প্রণিপাত ॥ 
এইরূপ হরিস্তব করিষা তখন। 
অক্তুর ভূতলে পড়ি হয অচেতন ॥ 
চতুরদিক কৃষ্ণময় হেরিল অক্রুর। 
ফের ধ্যানে তার চিত্ত ভরপুর ॥ 
ক্ষণেকে অক্রুর তবে জ্ঞান ফিরে পাষ। 
নানাভাবে ননদরাজ তৃষিল তাহাষ ॥ 


গু রাধাব স্বপ্ন দর্শন ও বাধাধ নিকটে 
ভ্রীরকেব বিদায় গ্রহণ । 
সেইদিন জনার্দন আনন্দিত মনে। 
ব্রজধামে ক্রীড়া করে গোগীগণ সনে ॥ 
দেবদেব কৃষ্ণধন ল/য়ে ব্রজেশ্বরী। 
নানামতে করে ক্রীড়া শয্যার উপরি ॥ 
নিদ্রাগত হন পরে সেই গুণবতী। 
উঠিলেন স্বপ্ন হেরি হয়ে ভীতা অতি ॥ 
কৃষ্ণের চরণ ধরি কহেন তখন । 
কেন দেখি অকম্মাৎ বিপদ্‌ ঘটন ॥ 
চঞ্চল হতেছে প্রভু আমার হৃদয় 
শিরোপরি বজ্াঘাত সদা যেন হুষ | 


৫৮০ 


অনৃষ্টে বিপদ্‌ বুঝি কিছু বা ঘটিবে। 
অভাগীর ভাগ্যে হায় না জানি কি হবে ॥ 
অহীব দুঃস্বপ্ন দেখি আমার অন্তর | 
কীপিতেছে ওহে প্রভূ সদা থর থর ॥ 
স্বপনে দেখিনু যেন এক বিপ্রবর। 
কর্কশ বচন বলি আমায় বিস্তর ॥ 
ঠেলিয়া৷ ফেলিযা দিল সমুদ্র সলিলে। 
শোকেতে কাতর হযে ভাসিনু অকুলে ॥ 
ত্রাহি ত্রাহি বলি ডাকি তোমা! ঘনে ঘন। 
চারিদিকে শুষ্ঘ যেন করি নিরীক্ষণ ॥ 
এক জন মম কাছে $রি আগমন। 
কহে শুন ন্থুলোচনে আমার বচন ॥ 
চলিলাম আমি প্রিয়ে অন্য দেশাস্তরে। 
এতেক ছুং্বপ প্রভু দেখি ঘুম ঘোরে ॥ 
রাধার এতেক বাক্য করিযা! শ্রবণ । 
কোলে করিলেন তারে দেব কৃষ্ণধন ॥ 
বলিলেন শুন প্রিয়ে আমার বচন | 
খণ্ডিবে না কোন কালে ভাগ্যের লিখন ॥ 
আদিমা প্রকৃতি তুমি ওগো রূপবতি। 
শ্রীদামের অভিশাপে আদিয়াছ ক্ষিতি ॥ 
তব লাগি বৃন্দাবনে মম আগমন | 
শত বর্ষ পরে পুনঃ হইবে মিলন ॥ 
রাধ। বলে ওহে প্রভূ কি কথ! কছিলে। 
আমারে ত্যজিয| ভূমি যাবে কোন্‌ স্থলে ॥ 
সমুদ্রে ফেলিযা মোরে করিছ গমন। 
বপন বুঝি সত্য হবে ওহে প্রাণধন ॥ 
আমারে ছাঁড়িষ প্রভূ করিলে গমন। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি জেনো! ত্যজিব জীবন ॥ 
অপরাধ ক'রে থাকি যর্দি গো চরণে । 
ক্ষম! কর কিন্করীরে আপনার গুণে ॥ 
অভিশাপ নহে মিথ্যা জানি তা নিশ্চর়। 
শতবর্ষ কি প্রকারে রব দয়াময় ॥ 

এত বহি রাধ| সতী মুচ্ছাগত হুষ। 
ব্য্ত হয়ে কৃষ্ণ তারে কোলে তুলি লয় ॥ 





জরীতরীদ্ববৈবর্তপুরাণ। 


মধুর বচনে করে প্রবোধ গ্রদান। 
তবু নাহি শান্ত হয় রাধার পরাণ ॥ 
নিরুপায় হয়ে কৃষ্ণ ব্যাকুল হ্বায়ে। 
শয্যায় শয়ন করে রাঁধিকারে ল'য়ে। 
নিদ্রা আবেশে সতী হইল মগন। 
রত্শধ্যাতলে হয ঘুমে অচেতন ॥ 
রাধার মধুর রূপ দরশন করি। 
কান্দিয়া কাতর হন গোলোকবিহারী ॥ 
উপায় নাহিক ভাবি দেব কৃধন। . 
রাধার বনপন্ম করেন চুম্বন | | 
বনপুষ্পে রাধিকারে দাজাতে লাগিল। 
আলুথালু কেশরাশি সযত্বে বাধিল ॥ 
দেহেতে মাথান যত্বে অগ্ুরু চন্দন। 
ললাটে সিন্দূর দেন করিয়া যতন ॥ 
পুনঃ পুনঃ রাধাশোকে করেন ভ্রনদণ। 
মহানিদ্রাোবেশে ধনী আছে অচেতন ॥ 
কান্দিয়া কহেন কৃষ্ণ ওগো প্রিফতমে। 
শত বর্ষ নাহি দেখ! হবে তব সনে ॥ 
কিরূপে তোমারে ছাড়ি ধরিব জীবন। 
তোম! ছাড়া অন্ধকার হেরি ব্রিভুবন ॥ 
নহলা তথায় আমে ধত হরগণ। 
আসিলেন আর যত দিদ্ধ মুনিগণ ॥ 
নকলে বিনষে স্তব করিতে লাগিল। 
কহে দেব তোমা হতে বিশ্ব সৃষ্টি হেল। 
নিরাকার নির্বিকার সবার কারণ। 
তুমি দেব সনাতন নিত্য নিরধীন ॥ 
ভকহবৎসল তুমি ওহে দ্যাময। 

তব ইচ্ছাবশে হয সৃষ্ঠি স্থিতি লয় ॥ 
পৃথিবীর ছুঃখভার করিতে হরণ। 
আসিযাছ অবনীতে ওহে জনার্দন ॥ 
কেন তবে শোক কর শ্রীমভীর তরে ॥ 
এইরূপে স্থরগণণ কত স্তব করে॥ 
মধুর বচনে কছে কমল-আসন | 
শীব্রগতি শ্যা ছাড়ি উঠছ এখন ॥ 


প্রীকষ্জন্মথগু। ৫৮১ 


মিনি 


এখনো রাধিকা ঘুমে অচেতন রঘ। 
বিলম্বে কার্য্যের ক্ষতি হুইবে নিশ্চব ॥ 
পুনশ্চ রাধিকা সহ হইবে সাক্ষাৎ । 
গ্রোলোকে যাইবে ত্বরা গোলোকের নাথ ॥ 
এত বলি সৃরগণ করেন খমন। 
অকন্মাৎ দৈববাণী হইল তখন ॥ 
অবিলম্বে যাত্রা কর ওহে নিরগ্জন। 
কংস-গূছে গিয়া কর কংস বিনাশন ॥ 
যাইতে না চাহে কৃষ্ণ কাতর হৃদয় । 
চন্দন বনেতে গিয়া উপনীত হয ॥ 
এদিকেতে নিদ্রাভঙ্গে রাধা রূপবতী । 
কৃষ্চ-অবর্শনে হন সকাতর। অতি ॥ 
চঞ্চল হরিণী সম চতু্দিকে যাঁয়ু। 
কৃষ্ণের কারণে ধনী কীদিষা বেড়ায ॥ 
বলে প্রভু কোথা ভুমি করিলে গমন । 
তোমার বিহনে আমি ত্যজিব জীবন ॥ 
কোথাষ লুকাষে আছ বিনোৌদবিহারী। 
বারেক দর্শন মোরে দাও দয়া করি ॥ 
এইরূপে রাঁধ! সতী ব্যাকুল অন্তরে 
হা কৃষ্ণ হ! কৃষ্ণ বলি কীদে উচ্চৈঃন্বরে ॥ 
পাঁগল সদৃশ বনে করে বিচর্ণ। 
কোথ। নাহি পান খুঁজি জীবন রতন ॥ 
ুচ্ছাঙথত হয়ে সতী পড়ে ভূমি'পরে। 
স্বতা সম রহে পড়ি ঘাসের উপরে ॥ 
মহন! খোপিনীগণ আইল তথা । 
শবতুল্য নেহারিল শ্রীমতী রাধায় ॥ 
কান্দিযা বলিল সবে কিসের কারণে। 
আছ ধনী একাকিনী মৃত্তিকা শষনে ॥ 
একবার বল কথা ওগো রাধা স্তী। 
কিহেতু নেহাবি তব এহেন ছুর্গীতি ॥ 
এত বলি কেহ গান্রে মাথায় চন্দন। - 
কেহ চোখে মুখে জল করিল সিঞ্চন ॥ 
কেহ কহে রাধা বুঝি ত্যজিল জীবন। 
কোথ। কৃষ্ণ দঘাময দেহ দরশন ॥ 


চন্দনের বনে থাকি দেব সনাতন ৭ 
আপন নেভ্রেতে সব করেন দর্শন ॥ 
থাকিতে না পারি কৃ আসি সেই স্থলে। 
ব্যস্ত হৈয়া রাধিকারে লন নিজ কোলে ॥ 
কৃষ্ণ পরশনে রাধা লভিল চেন 
লোচন মেলি! হেরে দেব জনার্দন ॥ 
আনন্দ-দসলিলে ভামে রাধিকা হুমতী | 
মনে মনে করে বাঞ্। কৃষ্ণ সহ রতি ॥ 
জানিতে পারিষা! তাহা দেব সনাতন ! 
কোলে করি শ্ীমন্দিরে করেন গমন ॥ 
মনস্থখে ছুইজনে করয়ে বিহার। 
দোহার হৃদযে হয় পুলক সঞ্চার ॥ 
রাধা বলে মোরে বনে রাখি একাকিনী। 
স্থানান্তরে গেলে কেন ওহে নীলমণি ॥ 
তোম! বিনা! কি উপাঁষে রাখিব জীবন | 
তুমি গতি তুমি পতি তুমি প্রাণধন ॥ 
পি বিনা সতী নারী বাঁচিবে কেমনে । 
পতি ত্যজি হুখ কতু নাহি পায় মনে ॥ 
এত কহি রাধা সতী করেন ক্রন্দন । 
রাধিকার প্রিয়সধী আসিল তখন ॥ 
কৃষ্ণেরে সন্বোধি কহে ওহে গুণময। 
এমন ব্যাভার তব সমুচিত নয় ॥ 
রাধিকার প্রাণ তুমি রাধিকা-রঞ্জন। 
কেমনে তাহারে ছাড়ি করিবে গমন ॥ 
তোম! বিন! রাধা সতী রহে স্ৃতপ্রায়। 
হা৷ নাথ হা! নাথ বলি ধুলায় লুটাফ ॥ 
কি দশা হয়েছে এবে কর নিরীক্ষণ। 
অন্তর্ষ্ামী তুমি দেব নিত্য নিরঞ্জন ॥ 
এতেক গুনিষ। কৃষ্ণ কহেন বচন। 
কহিলে যা! কথা তুমি সত্য বিলক্ষণ 
কিন্তু তবু বিধিলিপি খণ্ডিত ন পারি । 
নিশ্চয করম ফল ঘটিবে হুন্দরি ॥ 
কর্মফল রাধিকারে ভূগিতে হইবে। 

মম দহ শতবর্ষ বিরহ ঘটিবে ॥ 


শ্্ীদামের অভিশাপ ফলিবে এখন। 
বিধিলিপি সখি কভু না হয় খণ্ডন ॥ 
তবে এক কথা কহি তোমার গ্োচরে। 
হেরিবে রাধিকা নিত্য স্বপনে আমারে ॥ 
এত কহি অন্তহ্িত হন জনার্দন | 
নন্দের আলয়ে ত্বরা করেন গ্রমন॥ 
মাতা-পিতা-পদ্দ কৃ করেন বন্দন। 
যশোমতী ননী দিল করিতে ভোজন ॥ 
যশোদা-অক্কেতে কৃষ্ণ উঠিয়া বসিল। 
শ্বোপঞ্ণণ আসি ক্রমে একত্র হইল ॥ 
অক্রুর নন্দের গৃহে আনন্দেতে রয। 
কৃষ্ণ লীলাস্থল হেরি পুলক হৃদয় ॥ 
অক্রুরেরে নারাজ জিজ্ঞাসে কুশল। 
আমার স্মীপে কহু তোমার মঙ্গল ॥ 
কি কারণে ব্রজধামে তব আগমন। 
শুনিয়া অক্রুর বলে মধুর বচন ॥ 
মথুরাতে ধনুর্ধজ্ঞ করে কংসরায। 
পাঠাষেছে নিমন্ত্রিতে তোম! সবাকায় ॥ 
রাম কৃষ্ণ মোর সঙ্গে করিবে গমন। 
তথা গিষা ধনুর্যজ্ করিবে দর্শন ॥ 
পিত! মাতা দৌহে কৃষ্ণ করিবে মোচন । 
তাহা! শুনি নন্দরাজ পুলকে মগন ॥ 
অন্রুরেরে যতনে করান ভোজন। 
ভোজনান্তে পরিতুষট সবাকার মন॥ 
হেরিতে হেরিতে রাত্রি বিগত হইল। 
'মধুরার পানে যাত্রা সকলে করিল ॥ 
শ্রীরাধিকা এই বার্তা করিয়া শ্রবণ। 
সুচ্ছিত হইয়া! পড়ে ভূতলে তখন ॥ 
করাঘাত করি বক্ষে কান্দিতে লাগিল। 
বলে বিধি মোর কেন এ দশা ঘটিল ॥ 
রাধার এতেক দশ! হেরি গোপীগণ। 
আঁকুল হইয়া সবে করিছে ক্রন্দন ॥ 
রাধা কহে শুন শুন যত সহচরী। 
উপায় করহ যাহে নাহি যান হি ॥ 





৫৮ই ীপ্রীবর্ষবৈবর্তপুরাণ । 


ঈ এতেক বচন শুনি যত গোগীগণ। 
শীঘ্রগতি র্থপাশে করিল গমন ॥ 
 রথচক্র ধরি কেহ দাড়ায়ে রহিল। 
কৃষ্ণের অঙ্গের বন্ত্র টানিতে লাগিল ॥ 
দাঁড়াইয়া রহে কেহ রথ আগুলিয়া। 
বলে কোথ। যাও হরি রাঁধারে ত্যজিয়া ॥ 
জীবন থাকিতে মোরা যাইতে ন! দিব। 
তব রথচক্রতলে দকলে মরিব ॥ 
শব দেখি শুভযাত্রা করহু সকলে। 
এত কহি ভাসে সবে নয়নের জলে ॥ 
তাহা হেরি রথ হ'তে নামে কৃষ্ণধন। 
কহেন রাধারে কত গ্রবোধ বচন॥ 
গ্রবোধিয়া নানামতে রাধিকা দেবীরে-। 
উঠিলেন পুনরায় রখের উপরে । 
মথুরা উদ্দেশে কৃষ্ণ করেন গ্রমন। 
ছুঃখের লাগরে রাধা ছৈল নিমগন ॥ 
নন্দ আদি গ্োপগণ সঙ্গেতে চলিল। 
বাসুবেশে সেই রথ মধুর! ধাইল॥ 
্রহ্ধবৈবর্তের কথা! মধুর-মধুর। 
শ্রবণ করিলে সব ছুঃখ হয় দুর ॥ 
শ্ীকুদন্মখণ্ডে ব্রিপঞ্াশতম অধ্যাধ দনাণড। 


শা শপে 


৪ চতুঃপথণশতম অধ্যার 

্রীকফের মধুব প্রবেশ, ুরী-দন, বক" 
নিগ্রহ ও কুঝাব মুক্তিণাভ। 

নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন | 
হরির বিচিত্রলীল! করিব বরন ॥ 

অনস্তর ভগবান্‌ আনন্দিত মনে | 

রথে আরোহিয়া যায় 'কংসের ভবনে 
কসর মধ্রপুরী অতি মনোহর 
চারিধারে মণিরত্ব শোতে নিরন্তর ॥ 


০: ৮১2১8, 


শ্রীকৃ্কজন্মথগ্ড। ৫৮৩ 





ইন্দ্রনীল মরকত মণি শোভ। পীঁয়। 

_ পন্রাগ মণি কত শৌভিছে সেথায় ॥ 
স্বর্ণের কলম কত শোতে চমৎকার । 
রূত্রমন স্তম্ভ রাজে পথের মাঝার ॥ 
ভবনে ভবনে শৌভে মণির সোপান। 
মন্দিরে মন্দিরে কত উড়িছে নিশান ॥ 
শত শত সরোবর স্ফটিকের সম। 
মধুরানগরে অতি শোতে মনোরম ॥ 
চারিধারে শোভ। পাষ পুণ্পের কানন। 
চার্িবিধ পুষ্প্গন্ধে মুগ্ধ হয় মন ॥ 
চম্পকের বৃক্ষ কত শোভে চারিধারে। 
গন্ধে আমোদিত দিক্‌ হয বারে বারে ॥ 
কৃষ্ণেরে হেরিতে যত পুরনারীগণ | 
সভ্জিতা হইযা পথে করে আগমন 
গথের মাঝারে ছেরে কৃষ্ণ সনাতন । 
জরাতুরা বৃদ্ধ। কৃজ। করিছে গমন ॥ 
জীর্ণ শীর্ণ ক্ষ দেহ বিকৃত আকার । 
দণ্ড হাতে চলিতেছে পথের মাঝার্‌ ॥ 
্্ণপাত্রে চন্দনাদি করিষা স্থাপন। 
ধীরে ধীরে বৃদ্ধা কুজ! করিছে গমন ॥ 
সহস| পথের মাঝে হেরি সনাতনে। 
প্রণাম করিল তারে ভক্তিযুত মনে ॥ 
তারপর চন্দনাদি লযে ভক্তিভরে। 
লেপন করিল কুজা শ্টাম কলেবরে ॥ 
চন্দন প্রদান করি প্রফুল্ল অন্তরে । 
বারংবার ভগবানে প্রদক্ষিণ করে ॥ 
শ্ীকৃফের দৃষিযাত্রে কুজা কদাকার। 
হম! ধারণ করে মোহন আকার ॥ 
ভগবান্‌ কৃপা করি ঘুচান ছুর্গতি। 
কদাকার কুঁজী হুল রূপমী যুবতী ॥ 
সার! অঙ্গে শৌভে তার রত্র-অলঙ্কার। 
তপ্ত কাঞ্চনের বর্ণ দেহ হয তার ॥ 
পিশ্মুরের বিন্দু শোতে ললাটের মাঝে। 
হুনর রত্বের মালা গলায় বিরাজে ॥ 


শ চরণে নূপুর রাজে অতি স্থমধুর। 


শোভিছে কিন্বিণী আর রত্রের কেযুর ॥ 
পরিধানে বহিশুদ্ধ বসন সুন্দর ৷ 
বিহবফলসম হয় ওঠ ও অধর ॥ 
শরতের চন্দ্রসম বদন তাহার । 
বিকচ কমলসম নেত্র চমৎকার ॥ 
মুক্তাসম দন্তরাঁজি অতি স্্দর্শন। 
ভ্রীফলসদৃশ তার হথবর্ভূল স্তন। 
নিতম্ব-বিপুল উরু রস্তার সমান। 
নাভি সরোবরে যেন ভ্রিবলী সোপান ॥ 
রতিকর্থে হুনিপুণ! কুজা! রূপবতী । 
কটাক্ষ নিক্ষেপ করে শ্রীকষের গ্রাতি ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস তারে করিলে প্রদান । 
আপন আলে কুজজ। করিল প্রস্থান ॥ 
আপন ভবনে আসি দেখিল যুবতী । 
ভবন হয়েছে তার মনোহর অতি ॥ 
নানাদিকে রত্বদীপ শোভিছে হুন্দর। 
রত্রময় দর্পণাঁদি শোভে মনোহর ॥ 
শত শত দাসদাসী বিরাজে সেথায। 
ভবন শোভিত তার রত্বের শঘ্যাষ 1 
মিষ্টান্ন ভোজন করি যুবতী তখন। 
রূউ-পালক্কের *পরে করিল শয়ন॥ 
প্দসেব। করে তার কিস্করীর দল। 
চাঁমর ব্যজন কেহ করে অবিরল ॥ 
রত্বের শষ্যার পরে করিয়া শয়ন! 
চিন্তা করে কুজা৷ সতী হরির চরণ ॥ 
অন্তরে বাহিরে কুজা! হেরে কৃষ্ণম্য। 
কৃষ্ণময় বলি বিশ্ব বোধ তার হয ॥ 
অনন্তর হেরিলেন কৃষ্ণ সনাতন । 
ন্বাজপুরে খালাকার করিছে গমন ॥ 
কৃষ্ণেরে দর্শন করি সেই মালাকার। 
ভক্তিভরে প্রপণিপাত করে বারবার ॥ 
তার হাতে কুস্মের মালা বত ছিল। 
সেই মাল! সমুদয় কৃষণেরে অপিল॥ 


৫৮৪ | ীপরীব্রন্ষবৈবর্তপুরাণ। 





তুউ হষে তার প্রতি কৃষ্ণ তগবান্‌। 
সেবা-অধিকার তারে করিলা প্রদান ॥ 
পথ-মাঝে ভগবান্‌ করিলা! দর্শন । 
উদ্ধত রজক এক করিছে গমন ॥ 
বন্ত্ররাশি লষে যায় কংনের ভবনে। 
তাই তার অতিশয় অহঙ্কার মনে ॥ 
সম্বোধন কৃরি তারে কৃষ্ণ সনাতন | 
বিনীত বচনে কিছু চাছিল বসন ॥ 
রজক কৃষ্ণের কথ! কাণে নাহি লষ। 
নিষ্ঠুর বনে তারে গর্ববভবে কয় | 
গোপীর বল্পত তুমি যুঢ় অতিশয়। 

এ সকল বস্ত্র কভু তব যোগ্য নয ॥ 
রাখালবালক তুমি যাও গৌোচারণে। 
রাজযোগ্য বস্ত্র তুমি চাহিছ কেমনে ॥ 
অরাজক বৃন্দাবনে কর তৃমি বাস। 
যত খোপকন্তাদের কর সর্বনাশ ॥ 
লোলুপ লম্পট তুমি দুষ্ট অতিশয। 
কংষের পুরীতে আসি নাহি তব ভঘ ॥ 
আমাদের কংস রাজা! অতি বলবান্‌। 
সকল দুষ্টেরে শীস্তি করেন প্রদান 
রজকের বাক্যে কৃষ্ণ হাসিয়! তখন | 
চপেট আঘাঁতে তারে করিলা নিধন ॥ 
সেইক্ষণে স্থুলদেহ' পরিহার করি। 
রজক গোলোকে যায় রত্বরথে চড়ি ॥ 
কৃষ্ণপারিষদরূপে হয়ে পরিণত | 
রজক গোলৌকে বাস করে অবিরত ॥ 
কুবিন্দ নামেতে ছিল বৈষ্ব প্রধান । 
সন্ধ্যাকালে তার গৃহে যান ভগবান্‌॥ 
গোবিন্দে দর্শন করি কুবিন্দ তখন। 
মহানন্দে পৃজে তীর যুগ্রল চরণ ॥ 
তার প্রতি তু হয়ে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
মুতূর্লভ ভক্তি দাস্ত করিল প্রদান | 
কুজানারী নিদ্রা যায় আনন্দিত মনে | 
চুপি চুপি হরি আসে তাহার ভবনে । 


বহি হারার 
নিজ্দিতা কুজার নিদ্রা চুপে ভঙ্গ করি। 
ধীরে ধীরে মৃদ্ূভাষে কহিলেন হরি ॥ 
সনয়নে, নিদ্রা ভূমি কর পরিহার। 
মোর সহ রতিভোগ কর এইবার ॥ 
রাবণ-তগ্থিনী তৃমি সূর্পণথ! ছিলে। 
কুজার রূপেতে পুনঃ শরীর ধরিলে ॥ 
মোরে তুমি পতিরূপে পাইবার তরে। 
তপস্থা। করিয়াছিলে বহুবর্ষ ধরে ॥ 
কৃষ্ণরূপে আমি জন্ম করিনু গ্রহণ। 
কান্তরূপে মোরে তুমি করহ ভজন ॥ 
এই বথা কছি তবে কৃষ্ণ মনাতন। 
বক্ষেতে ধরিয়া তারে করিল চুঘন॥ 
কৃষ্ণেরে লইয়া ক্রোড়ে কুজা রূপবতী । 
ব্দনে চুন্বন করে কামভরে অতি ॥ 
তারপর কামাতুর কৃষ্ণ মনাতন। 
নানাভাবে কুজা সহ করিল! রমণ ॥ 
সর্ব অঙ্গ পুলকিত হয় ছুঃজনার। 

নব সঙ্গমের বশে তৃপ্তি নাহি আর॥ 


' আলিঙ্গন চুম্বনের নাহিক বিরতি। 


আবেশে বুচ্ছিতপ্রায় হইল ঘুবতী ॥ 
দিবারান্ডি জ্ঞান কিছু না রহিল আর। 
নানাভাবে ছুইজনে করিল শুঙ্গার ॥ 
কামশান্ত্রে বিশারদ হরি ভগবান্‌। 
যুব্তীরে নানাভাবে তৃপ্তি করে দান ॥ 
বারে বারে বক্ষে তারে করি আকর্ষণ। 
সর্বব অঙ্গে নখক্ষত করে সনাতন ॥ 
অধর দংশন করে অতি কামভরে | 
এইরূপে ক্রীড়া করে সারানিশি ধরে ॥ 
মনোহর রথ এক রডের নির্টিত। 


' সহসা প্রভাতকালে হয় উপনীত ॥ ' 


নানাবিধ চিত্র শোভে সে রথের মাঝে । 
রত্বের কলস কত তাহাতে বিরাজে ॥ 
সেই রথে আরোহণ করি তারপর। 

কৃজা দতী গোলোকেতে চলিল সবর ॥ 


ঙ্গবৈবর্ততপাতাদ 
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জ্রীকৃফজন্মখণ্ড। 


গমন করিষ! কুজ| গ্বোলোকের ধামে। 
গোপিক! হই সেথ! চন্দ্র্থী নামে ॥ 


& শরীক ধনু তর্ঘ, কুবলয় হৃতী 
ও মল্ল নি'ন। 
এদিকে রজনীযোগে কংম নরপতি। 
দর্শন করিল স্বপ্ন ভয়াবহ অতি ॥ 
আকাশ হইতে যেন সূরধ্য দে যাঘ। 
নভঃ হৈতে চন্দ্র যেন ধূলীষ লুটার় ॥ 
ব্জুহস্ত পুরুষের! বিকৃত-মাকার। 
বিচরণ করে যেন সম্মুখে তাহার ॥ 
লে'লজিহ্ব। ছিন্ননানা বিধবা যুবতী । 
অষ্ট অট্ট হাসিতেছে ভথঙ্কব অতি ॥ 
কংদ নরপতি হেরে স্বপনেতে তার । 
গর্দত মহিষ আদি করিছে চীৎকার ॥ 
কুকুর শাল বৃষ কাক গৃ্গণ। 
'তাহাব সম্মুখে আমি করিছে ক্রন্দন ॥ 
ভম্মপুঞ্জ অস্থিরাশি নির্ববাঁণ অঙ্গার । 
উদ্ধ! শব শু কাষ্ঠ ছেবে বাবংবার ॥ 
সতের মস্তক লেহ তৃণ তালফল। 
স্বপন মাঝারে কংস হেরে অবিরল ॥ 
দুঃস্বগ্র হেরিয। কংস উঠিধা প্রভাতে । 
আত্মীয় স্থজনে গ্রিষা কহিল মভাতে ॥ 
কংলের ছুংস্বপ্ন-কথা করিষ। শ্রুবণ। 
অমঙ্গল-ভষে পত্বী করিল ক্রন্দন ॥ 
ব্রাহ্মণ ডাকিঘ। কংদ স্বস্ত্যয়ন কবে। 
যজ্ঞ করে মঙ্গলের তরে ॥ 
কংসের হস্তীর মাঝে প্রধান যে ছিল। 
তাহারে আনিয়া শীপ্র ঘ্বারেতে রাখিল ॥ 
সভার মাঝারে য্চ কৰিয়। নির্মাণ । 
অন্তর লয়ে কংন সেথা করে অবস্থান | 
নৃপতির বলবান্‌ মল্ল সৈম্তগণ। 
যুদ্ধলাঙ্গে চারিধারে করে বিচরণ ॥ 


স্‌ 


৫৮৫ 


মনভ্তভব ভগবান্‌ বলরাম মনে । 
কংসের পুরীতে আদে আনন্দিত মনে | 
দেখিয়। কংসেব পুরী অতি মনোহর । 
কৃষ্ণ বলরাম হয পুলক অন্তর ॥ 
ধনুর্থ যজ্ঞ কোঁথ। হয অনুষ্ঠান । 
সবারে জিজ্ঞাসা করে কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 
ধীবে ধীরে যঞ্জঞন্থলে গরিবা বনমালী | 
শিবের ধনুক দেখে হযে কৌতুহলী ॥ 
বিবাট ধনুক বটে গঠন সুন্দর | 

গুণ পরাইতে নারে কোন ধনুর্ধর ॥ 
শঙ্কাধ ধনুর কাছে কেহ নাহি যাষ। 
$ গ্রিষা অবহেলে ধরিল তাহায় ॥ 
ধনুর রক্ষকরূপে যে অন্থুর ছিল। 

৷ সনাতন অনাযাসে তাহারে বধিল ॥ 
বাম করে কৃষ্ণ তুলি লয় ধনুখান। 
গুণ টষ্কারিষ! তাহে করে খান খান ॥ 
প্রচণ্ড নিনাদে ধনু যখন ভাঙ্গিল। 
মধুবার জনগণ ভষেতে কপিল ॥ 
অতঃপর রাম-কু্ণ অতিশয সুখে । 
রাজপভ। পানে যায পরম কৌতুকে ॥ 
প্রবেশ ছারেতে তার! দেখিল তখন । 
কুবলয় হস্তী এক বিরাট দর্শন ॥ 

পথ আগুলিযা আছে হত্তী কুবল্য। 
কৃষ্ণ তার মাহুতেরে সন্বোধিযা কয় ॥ 
যাইব আমরা এবে সভার ভিতর । 
হাতী লও সরাইযা এখনি সত্বর ॥ 
মাহত কৃষ্ণের কথ। কানে নাহি লয়। 
তদুপরি রোষে তার পূরিল হৃদ ॥ 
লেলাইয়া দেয় হাঁতী তাহাদেব প্রতি। 
শ্রীকৃষ্ণ হাতীর শু'ড় ধরে শীত্রগতি ॥ 
তাহার মন্তকে জোরে করি যুষ্ট্যাধাত। 
নুকাষ হাতীর নীচে কৃষ্ণ অকম্মাৎ | 
কৃষে না দেখিষ! হাতী চারিদিকে চায়। 
সহদা। গোবিন্দ দেখা দিলেন তাঁহায ॥ 


৫৮৬ ীপ্রীবরহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


পতি আপিল পেস 





খেলার পুতুল সম লেজেতে ধরিয়া । 
হাতীরে অনেক দুরে নিলেন টানিয়া। | 
একবার ছাড়ি দ্যা ধরে পুরর্ধ্বার। 
প্রাণের ভষেতে হাতী করে চীৎকার ॥ 
মানত মুচ্ছিত হৈয়া ভূতলে পড়িল। 
শ্রীহরির প্ৰাঘাতে জীবন ত্যজিল ॥ 
দৃঢহন্তে কবলে ধরি,সনাতিন। 
ভূতলে নিক্ষেপ করে হুত্তীরে তখন ॥ 
মহাবেগে কুবলয় ভূতলে পড়িল। 
অবিলম্বে প্রাণবায়ু নির্গত হইল ॥ 
মল্লগণ রক্ষা করে কংসের ভবন। 

এ দৃশ্ঠ হেরিয়। হয ক্রোধেতে মগন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তারা ধাইল সত্বর। 
বাঁধিয়। উঠিল সেথা ভীষণ সমর ॥ ১ 
একে একে মল্ল যত হয আগুয়ান। 
হারাষ কৃষ্ণের হাতে সকলে পরাণ ॥ 
কুট নামে এক মন্প হয অগ্রসর 
বলরাম লনে তার বাঁধিল সমর ॥ 
মন্তির আঘাত তারে হানিয়! হেলাষ। 
অবিলম্বে যমঘরে পাঠাইল তাঁষ ॥ 
আর এক বীর আসে শল্ল নাম তার। 
অতি বলশালী মল্প বিকট আকার ॥ 
পদাঘাত করে কৃষ্ণ তারে অবহেলে। 
মরিল দে শশ্ত বীর পড়ি ভূমিতলে ॥ 
তাহার পশ্চাতে বীর আইল তোষল। 
সমরেতে দক্ষ অতি শক্তিতে প্রবল ॥ 
ছুই পায়ে ধরি তারে কৃষ্ণ সনাতন । 
নিক্ষেপ করিল তারে কংদের সদন ॥ 
ইছা দেখি কংস্রাজ অতি ভীত হয়। 
পিংহাসনে রছে বমি বিষগ্ন হৃদয ॥ 
যতেক প্রধান মল্ল মধুরাতে ছিল। 
কৃষ্ণ বলরাম হস্তে নিধন হইল ॥ 
দেখিষ। বিষম শিশু ভয়েতে অস্থির । 
আর নাহি আগুয়ান হয় কোন বীর ॥ 


কুচ বলরাম অতি আনন্দিত মন। 


1 কংসের সভার পানে করিল গমন ॥ 


গজেন্দ্র গতিতে চলে অতি মনোহর । 
রতন মঞ্্রীরে পদ শোভিছে হুন্দর ॥ 
বালক যুবক বৃদ্ধা কুলবধৃগ্ধণ। 

কৃষ্ণ ব্লরামে হেরি আনন্দে মগন॥ 


গ কংস বধ, কৃষ্ণ বর্তৃক পিত| মাঁতাঁয় উদ্ধাব . 
ও ঘন্দবিদ্াধ। ... 

নারায়ণ কহিলেন, ওহে তপোধন। 
শ্রীকৃষ্ণের লীলারাশি করহ শ্রাবণ ॥ 
শ্হ্করের ধনু ভাঙ্গে কৃষ্ণ হুরিষেতে। 
কুবলয় হস্তী কৃষ্ণ বধেন ত্বরিতে ॥ 
মল্লবীরঘণে কৃষ করিযা৷ নিধন। 
কংদরাজ মভাপানে করেন গ্রমন ॥ 
কংসের সে রাজনত! অতি মনোহর । 
হেরি তাহা রাম-কৃঞজ প্রফুল্ল অন্তর ॥ 
পারিষদবর্গে সত অতি স্থুশৌভিত। 
ধীরে ধীরে কৃষ্ণ সেথা হয উপনীত ॥ 
কৃষ্ণেরে সতার মাঝে করিয। দর্শন । 
পাদপন্স ধ্যান করে যোগী-ঝধিগণ।॥ 
কৃষ্ণেরে দর্শন করি কামিনীর দল। 
সৌন্দর্যে মৌছিত সবে হয় অবিরল ॥ 
যমরূপে কংন রাজা হেরে মনাতনে। 
বৈরিরূপে হেরে তায় যত বন্ধুজনে ॥ 
গুরুজনে প্রণিপাত করি ভগবাদ্‌। , 
স্থদর্শন চক্র হাতে কংদ কাছে যান ॥ 
বসি কংল নরপতি মঞ্চের মাঝারে । 
বিশ্বমঘ কৃষ্ণমুত্তি হেরে বারে বারে ॥ 
মঞ্চ হতে কংসরাজে করি আকর্ষণ। 
অনায়াসে ভগ্রবান্‌ করিল নিধন ॥ 
দিব্য কলেবর ধরি মনোহর অতি। 
বৈকুষ্ঠধামেতে যায় কংস নরপতি 


শ্রীকৃষ্চজন্মথণ্ড। ৫৮৭ 





শরীর হইতে তার দীপ্ত তেজোরাশি। 
কৃষ্ের চরণ মাঝে লীন হয় আসি। 
কংদের নিধনবার্ডা করিয়া শ্ববগ। 
অন্তঃপুরে কংসরাণী করেন ভ্রন্দন ॥ 
কছে বিধি একি দশা অনৃষ্টে ঘটিল। 
আমারে ছাড়িয়া নাথ কোথায় চলিল ॥ 
একবার দেহ দেখা! ওহে প্রীণধন। 
কহ দেখি মৌর দশ! কি হবে এখন ॥ 
তোমার স্মান বীর নাহিক ধ্রাঘ। 
আজিকে তোঁমার দেহ ধুলায্‌ লুটায়॥ 
কেন এই সর্বনাশী যজ্ঞ আরস্ভিলে। 
কেন বুন্দীবন হৈতে কৃষ্ণেরে আনিলে ॥ 
রাঁজ্যপাট ছাড়ি রাজ। চলিলে কোথীয়। 
আমি যে তৌমার রাণী কি হবে উপায় ॥ 
এইরূপে কংদরাণী করেন ক্রন্দন । 
অকন্মীৎ কৃষ্ণ সেথা করেন গমন ॥ 
কহিলেন কেন সতী কীদ অকারণ। 
অবশ্ট ঘটিবে যাহা অদৃষ্টে লিখন ॥ 
কর্মফল লভে জীব জানিবে নিশ্চয়। 
অতএব কর স্থির আপন হৃদয ॥ 
সান্তনা বাক্যেতে রাণী প্রবোধ মানিল। 
অঞ্চলেতে আখিঙ্জল তখন মুছিল ॥ 
কংষের শৌকেতে যত আতীয় স্বজন। 
হাহাকার কবি সবে কহিল তখন ॥ 
কোথ। গেলে নৃপবর মৌদের ছাড়িযা। 
দেখা দাও দেখা দাও আঁবাৰ আসিযা ॥ 
স্থর্পতি গণপতি ব্রহ্গা মহেশ্বর ৷ 
অনন্ত ইত্যাদি ধারে ভজে নিরন্তব ॥ 
মনু আদি মুনিগণ করে উপাসন!। 
লক্ষ্মী দরম্বতী বীর কবেন বন্দনা ॥ 
পরম ঈশ্বর ধিনি নিত্য নিরগ্ন | 
তক্তবাঞ্থাকল্পতরু হন অনুক্ষণ ॥ 
নিরীহ নিগুণ যিনি প্রহ্থ পরাৎপর। 
ভল্ত-অন্ুগ্রহ তরে ধরে কলেবব ॥ 





অক্ষষ অব্যঘ বিনি কৃ সনীতন। 
ভূভার-হরণ তরে আবিভূতি হন ॥ 
বিন করেন যারে কৃষ্ণ ্েচ্ছামঘ। 
তাহারে রক্ষিতে কারো সাধ্য নাহি হয় ॥ 
বাহারে করেন রক্ষা সনাতন প্রভূ । 
তারে সংহারিতে কেছ নাহি পারে কভু ॥ 
ংসের সৎকার করি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
উগ্রসেন-হস্তে রাজ্য করিলা প্রদান ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের পিতা মাতা! কারাগারে ছিল। 
ভগ্থবান্‌ গিয়া ত্বরা। উদ্ধার কবিল॥ 
লৌহেব শৃঙ্খল কৃষ্ণ করিধ! ছেদন। 
প্রণমি তাদের পাঁষে করিল স্তবন ॥ 
অবহেলা করে বেই মাতাপিতা প্রতি । 
এ জগতে সেই জন অপবিত্র অতি ॥ 
মাতাঁপিতা! সম কেহ নহে পূজনীষ। 
মাতাপিতা৷ শ্রেষ্ঠ বন্ধু পরম আত্ীয় | 
দেবতাস্বরূপ ভাবা! হন সর্বক্ষণ । 
এই কথা বলি কৃষ্ণ বন্দিল! চরণ ॥ 
দৈবকী ও বন্থুদেব অতি স্েহতরে। 
কৃষ্ণ আর বলরামে বসাইল ক্রোড়ে ॥ 
তারপর পাযসান্ন করি আনযন। 
কৃষ্ণ আর বলরামে করান ভোজন ॥ 
ব্রজধামে কৃষ্ণ বৃঝি নাহি যাবে আব। 
এই চিন্তা করি নন্দ করে হাহাকার ॥ 
কুষ্চের বিচ্ছেদশোকে নন্দ নরপতি! 
বিলাপ করিতে থাকে উচ্চৈৈম্ঘরে অতি] 
শোকার্ড নন্দেরে হেরি কৃষ্ণ সনাতন । 
আধ্যাত্মিক কথ! বহু কহিলা তখন ॥ 
জবানপূর্ণ উপদেশ করিয়া প্রদান। 
ধীরে ধীরে কহিলেন কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 
শুন তাঁত, বৃথা শোক কর পরিহাব । 
কর্ম অন্ুদারে নব ঘটে অনিবাক | 
কর্মের ফলেতে হয বিচ্ছেদ মিলল | 
কর্দঘল নিবারিভে নারে কোনজদ ? 


৫৮৮ শরী্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


পভ ৩ আদল জালা আমলা ভাতা 


মোর লাগি বৃথা শোক করিও ন1! আর। 
যাও যাও পিতা তুমি ব্রজে এইবার ॥ 
উদ্ধাবেরে বৃন্দীবনে করিব প্রেরণ। 
তাহার নিকটে সব করিবে শ্রবণ ॥ 





জননী যশোদা দেবী রাধিকা শ্রীমতী । " 


উদ্ধব তাদের কাছে যাইবে সম্প্রতি ॥ 
তাদের সান্তনা দিবে প্রবোধ বচনে। 
শুন তাত, বুথ! শোক করিও না মনে॥ 
এই কথা! কহে যবে কৃষ্ণ সনাতন । 
দৈবকী ও বন্দেব করে আগমন ॥ 
উদ্ধব অন্রুরর আসে তাহাদের সনে। 
আিলেন ব্লরাম জানন্দিত মনে ॥ 
বন্্দেব নন্দরাজে করি সম্বোধন । 
ধীরে ধীরে স্বুভাষে কহিল তখন ॥ 
নন্দ নরপতি কর মোহ পরিহার । 
আপন ভবনে তুমি যাও এইবার ॥ 
যেগন আমার পুন্র কৃষ্ণ দনাতন। 

- সেইরূপ কৃষ্ণ হয় তোমার নন্দন ॥ 
মধুর! গোকুল হতে বেশী দুর ন্য। 
কৃষ্ণেরে হেরিবে তুমি সকল সময় ॥ 
দৈবকী কহিল শুন নন্দ নরপতি 1. 
কৃষ্ণশোকে হইয়াছ বিচলিত অতি ॥ 
যেমন মোদের পুত্র কৃষ্ণ সনাতন । 
সেইরূপ কৃষ্ণধন তোমার নন্দন ॥ 
একাদশ বর্ষ কুষ্ণ বলরাম মনে! 
স্থুখে বাস করিয়াছে তোমার ভবনে ॥ 
এত যদ্দি শোকাকুল হয তব প্রাণ । 
কিছুদিন এই স্থানে কর অবস্থান ॥ 
মধুরাতে কিছুকাল রহ কৃষ্ণ সনে । 
কৃষ্ণের দর্শন কর পরিতৃপু মনে ॥ 
তখন শ্রীকৃষ্ণ হরি উদ্ধবেরে কষ । 
অবিলম্বে গৌকুলেতে যাও মছাশয ॥ 
অধীর আমার শোকে যশোদ! রোহিশী। 
শোঁকাতুরা। হইযাছে রাধা বিনোদিনী ॥ 





সাবা, 


ব্রজের বালক আর ব্রজাঙ্গনাথণ। 


। সকলেই হইযাছে শৌকেতে মন ॥ 


অবিলম্বে তুমি সেথ! করিযা! প্রস্থান । 
গ্রবোধ বনে কর সান্ত্বনা প্রদান ! 


-| ঘশোদা নিকটে গিয়া! কহিবে সম্প্রতি । 


মোদের ভবনে আছে নন্দ নরপতি ॥ 
এই কথা কহি তারে কৃষ্ণ সনাতন। 
ভবনের অন্তঃপুরে করিল! গমন | 


' সেই রান্রি মখুন্লাতে করি অবস্থান । 


উদ্ধব প্রভাতে করে ব্রজেতে গ্রস্থান | 
প্রীরষ্ধলনখণ্ডে চুঃপধণশভ্তগ অথঠাব সমাগ। 


সপ শশা 


& পঞ্চপথগশতম অধ)ার 
ভগবধ প্রেরিত উদ্ধবেব বৃন্দানে গমন এবং 
'তত্কৃত বাঁধিকার স্তোত্র। 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
উদ্ধবেরে কৃষ্ণ ব্রজে করিল! প্রেবণ | 
গণেশে প্রণাম করি উদ্ধব তখন । 
অন্ত অগ্ঠ দেব্তারে করিল স্মরণ ॥ 
তারপর মহানন্দে উদ্ধব প্রবর। 
কৃষ্ণের আদেশে ভ্রজে চলিল সত্বর ॥ 
যাত্রাকালে শুভকর ছেরে দ্রব্য যত] 
হরিনাম-সংকীর্ভন শুনে অবির্ত ॥ 
উদ্ধব পথের মাঝে করিল দর্শন 
পুত্রবতী সাধরী নারী মাল্য ও দর্পণ ॥ 
জলপূর্ণ কুস্ত দি দু্ববান্কুর ফল । 
শুরু ধান্ত কৃষ্ণমীর রজত উজ্ছল ॥ ” 
প্রদীপ গজেন্্র নৃপ পতাকা চন্দন । 
শ্থেতপুষ্প সগ্তোমাংস নকুল কাঞ্চন 
এইসব পথমাঝে করিযা! দর্শনি। 
উদ্ধব শ্রীবৃন্দাবনে করে আগমন ॥ 
প্রথমে ভাণ্তীর বনে আমিঘা ত্বরায়। 
অক্ষঘ বটের বৃক্ষ দেখিবারে পায় ॥ 


শ্রীকষচজন্মথণ্ড। ৫৮৯ 


৮ পাপা 


উদ্ধব সেথা আমি করিল দর্শন। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সবে করিছে ক্রন্দন ॥ 
ব্রজের বালকগণ কীদিতেছে সব। 
তাদের সাস্তনা দান করিল উদ্ধব ॥ 
সুদূর নগর মাঝে প্রবেশ করিয়া । 
সুষোহন দৃশ্য হেরে নয়ন ভরিয়! ॥ 
বিশ্বকর্্মা-বিনিশ্দিত নগর সুন্দর | 
নন্দের শিবির শৌঁভে অতি মনোহর ॥ 
চারিদিকে মণিমুক্তা শোভে অনুক্ষণ 
হেরিযা উদ্ধব হয় বিশ্মযে মগন ॥ 
রত্বের কলম কত শোতে চারিধারে। 
মণিমধ স্তম্ভ কত কে বণিতে পারে ॥ 
উদ্ধবের আগমন বারতা শুনিয়া । 
যশোদা রোহিণী সবে আসিল ছুটিযা ॥ 
শোকেতে আকুল হ'যে উদ্ধবেরে কয়। 
কৃষ্ণ বলরাম কোথা কহু মছাশষ ॥ 
সত্য করি কহু আজি তাহারা৷ কোথায। 
তাহাদের অদর্শনে বুক ফেটে যায ॥ 
তাহাদের এই প্রশ্ন করিষা শ্রবণ। 
মধুর বচনে কছে উদ্ধব তখন ॥ 

ভব নাই ভঘ নাই, মধুর! ভবনে । 
সকলেই রহিযাঁছে আনন্দিত মনে ॥ 
কৃষ্ণ বলরাম সহ নন্দ নবপতি। 
মধুর! ভবনে আছে আনন্দেতে অতি ॥ 
কিছুদিন অবস্থান কবি মথুরাষ। 

নন্দ নরপতি পুনঃ আসিবে হেথায় ॥ 
মঙ্গলজনক বার্তা কবিযা শ্রবণ । 
যশোদ। রোহিণী করে ধন বিতরণ ॥ 
সুম্বাছু মিউান্ন বহু আমি তারপরে । 
উদ্ধবে প্রদান করে অতি সমাদরে ॥ 
বাজায় মধুর বায বাদ্করগণ। 

শত শত ব্রাহ্মণেব। করিল ভোজন ॥" 
যশোদ। রোহিণী পরে ভক্ভি-সহকারে। 
তবানীর পুজা করে যোড়শোপচারে ॥ 


কৃষ্ণের কল্যাণ তরে তাহারা তখন। 
,বিপ্রথণে ধেনু ন্বর্ণ করে বিতরণ ॥ 
উদ্ধব সকলে করি সান! গ্রদান। 
রাসের মগ্ডলে শেষে করিলা৷ প্রস্থান ॥ 
রাসের মগডুল শোতে অতি চম্ৎকার। 
চ্দ্রমগুলের সম বর্ভূল আকার ॥ 
পট্সৃত্রে শোভা পায রসাল পল্পব। 
সৌন্দর্য্য দেখি মু হইল উদ্ধব ॥ 
কদলীর স্তম্ভ শোভে দাসের মাঝাবে। 
দূধি লাজ ফল আদি শোভে চারিধারে ॥ 
বিরাজিছে তিন লক্ষ রৃতির ভবন। 
চাবিধারে গোগীগণ করে বিচরণ ॥ 
লক্ষ লক্ষ গোপ্গণ কৃষ্ণপ্রতীক্ষায়। 
ইতস্ততঃ বিচরণ করিছে সেথায ॥ 
চন্দন চম্পক আদি বন অগ্ণন। 
উদ্ধব মনের স্থুখে করিলা ভ্রমণ ॥ 
সকল কানন ভ্রমে অতিক্রম কবে। 
রমণীয় কুগ্জ এক দেখে তারপরে ॥ 
কোকিলেব! করিতেছে স্থম্ধুর গান । 
ভ্রমর-গুঞ্জনে হয বিমোহিত প্রাণ ॥ 
মন্দ মন্দ বছিতেছে মৃছু সমীর্ণ। 
সরোবরে ক্রীড়া করে হংস-হুংসীগ্ণণ ॥ 
ধীবে ধীরে নানা স্থান কৰি অতিক্রম। 
রাধার আশ্রম স্থে!। করিল দর্শন ॥ 
কদলীবনের মাঝে অতি নিরালায়। 
রাধার ভবন মেেখা কিব! শোভা পা ॥ 
আশ্রমের চারিধারে শোভিছে প্রাকার। 
পরিথ! ও হুর্ শোভে চতুর্দিকে তার ॥ 
বিশ্বকরণ্মা-বিনির্দিত হ্ন্দর আশ্রম । 
চিত্রিত বিবিধ চিত্রে অতি মনোরম ॥ 
মন্দিরেতে শৌভে কত রত্বের সোপান । 
মন্দির-চুড়ায় কত উড়িছে নিশান [ 
রঙের কলস কত শোভে চারিধারে। 
মনোহর সেই দৃশ্ঠ কে বণিতে পারে ॥ 


৫৯০ ীরীবরহ্ষবৈবর্ভপুরাণ। 





লক্ষ লক্ষ বলব্তী গোপাঙ্গনাথণ। 

-. বেত্র হস্তে চতুদ্দিকে করিছে ভ্রমণ ॥ 
কৃষের মন্গল-বার্তী করিয়া শ্রবণ। 
উদ্ধবেরে রাধাপাশে করে আনয়ন ॥ 
উদ্ধব আসিয়। সেথ। করিল দর্শনি। 
কৃষ্ণের বিরহে রাধ! করিছে ক্রন্দন ॥ 
শৌকাকুলা রাধ। সতী কৃষ্ণের বিহনে। 


কাদিয়া কাদিয়। যৃচ্ছা যায় ক্ষণে ক্ষণে ॥ 


অবিশ্রীস্ত রোদনেতে বসন তাহার । 
'ুক্তিম আভাষ পূর্ণ হয বারংবার ॥ 
দেহে আভরণ নাহি শীর্ণ কলেবর। 
অতিশর গুক্ধ তাঁর কণ্ঠ ও অধর ॥ 
এইভাবে শ্রীরাধারে করিয়া দর্শন । 
উদ্ধব প্রণাম করি করিল স্তবন ॥ 
্রন্ম। আদি দেবগ্ণণ স্তব করে ধার। 
বন্দনা করিনু আমি চরণ তাহার ॥ 
ধার নাষে স্থুপবিত্র হয ত্রিভুবন | 
তাহার চরণ আমি করিনু বন্দন ॥ 
শতশৃঙ্গনিবাসিনী তুমি রাধা সতী। 
তোমারে প্রণীম করি ভক্তিতরে অতি ॥ 
রাপেতে বিরাজ কর রাসের ঈশ্বরী | 
তোমার চরণে আমি প্রণিপাত করি ॥ 
বৃন্দা তুমি বাস কর তীরে বিরজার। 
ভক্তিভরে তব পদে করি নমস্কার ॥ 
কৃষ্ণ! তুমি বাস সদা কর বৃন্দাবনে | 
তোমারে প্রণাম করি ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
কৃষপ্রিয়া শান্তা তুমি কি কহিব আর। 
. তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 


তুমি দেবী লক্ষী আর তুমি সরস্বতী । 


তোঁমার চরণে আমি করিনু গ্রণতি ॥ 
তুমি পন্মা আদ্ধাশক্তি তুমি নারায়ণী। 
অর্তযলক্ষটী তুমি দেবী বিশ্বের জননী ॥ 
. সাবিত্রীন্বরূপা ভুমি জানি অনিবার 
তৌমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 


পাস্তা পপি সিসি 


। বিষুনায়া তূমি দেবী মম্পদ্রূপিণী। 


তোমারে প্রণাম করি রাধা বিনোদিনি | 
বুদ্ধিদ্বরূপিণী তুমি জ্ঞানপ্রদাষিনী। 
আপনি প্রকৃতি তুমি ত্রিপুরহারিণী ॥ 
দুর্গতিনাশিনী দেবী ভূমি ছুর্গা সতী। 
তোমীর চরণে আমি করিনু গ্রণতি ॥ 
শুদ্ধসতৃত্বরূপিণী সগুণ! সুন্দরী । 

তব পাদপন্সে আমি নমস্কার করি॥ 
দক্ষকন্তা! সতী তুমি উমা তপস্বিনী । 
ঈশ্বরী পার্বতী ভূমি শৈলের নন্দিনী | 
অপর্ণা ও গৌরী তুমি জানি অনিবার। 
তোমার চরণে আমি করি নমন্কার ॥ 
তুমি দেবী নিন্দা দয় তুমি মহেশ্বরী। 
তব পাঁপন্মে আমি প্রণিপাত করি। 
ভূমি তৃষা তুমি কষা কি কহিব আর। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
স্বাহা তুমি স্বধা তুমি কাস্তিম্বরূপিণী। 
দয়! তুমি, শ্রদ্ধা তুমি, মুিগ্রদায়িনী ॥ 
তু পুষ্টি লজ্জা খৃঁতি তুমি ভগবতি 
তোমার চরণে আমি করিনু প্রণতি ॥ 
সকলের মাতৃরূপ! হও অধিরাম। 
তোমার চরণপন্মে করিনু প্রণাম ॥ 
উঠ সতি বুথ! শোক কর পরিহার । 
কপ! করি শুন মতি বচন আমার। 
উদ্ধবের কৃত স্তোত্র যে করে পঠন। 
হরির মন্দিরে সেই করিবে গমন ॥ 
রোশন শোক দূরে যায় দুর হয় ভয়। 
বন্ধুর বিচ্ছেদ আর কভু নাছি হয়॥ 
পুত্ররত্ণ লাভ করে পুপ্রহীন জন। 
ধনহীন ব্যক্তি সদ! লাভ করে ধন ॥ 
পতীহীন জন ষদি এই স্তোত্র পড়ে। 
পত্রী লাভ করিবে সে অতীব স্বরে ॥ 
মুর্খ যদি এই স্তব পড়ে কদীচন। 


| পণ্ডিতের অগ্রগণ্য হবে সেই জন ॥ ' 


শ্ীকফজন্মধণডে পঞ্চগঞ্চাশতম অধ্যায় সমাণ। 


শ্রীকৃষ্তজন্মখগ্ড। 


& ষট্পথগশত্তম অধ্যা 
বাঁধিকা এবং উদ্ধবের কথোপকথন ৷ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোৌধন। 
উদ্ধবের মুখে স্তব করিযা। শ্রবণ ॥ 
শোকাকুলা রাধ। তারে সন্বোধিষ! কয়! 
কি নাম তোমার মোরে কহ মহাঁশয ॥ 
কে তোমারে এই স্থানে করিল গ্রেরণ। 
* কোন্‌ স্থান হ'তে তুমি কর আগমন ॥ 
কৃঙ্ণপারিষদ-দম দেখে মনে হয়। 
কহ কহ বিস্তারিয়! সকল বিষষ ॥ 
কোথায় রহিল মোর কৃঞ্চ প্রাণধন। 
বলরাম কোথ। বল রহিল এখন ॥ 
বৃন্দীবনে কৃষ্ণ বুঝি আসিবে না৷ আর। 
হেরিব আবার কবে শ্রীমুখ তাহার ॥ 
রাধিকার এই প্রশ্ন করিয। শ্রবণ। 
সহ ভাঁষে কহে তারে উদ্ধব তখন ॥ 
উদ্ধব মামার নাম ক্ষত্রিষ নন্দন । 
কৃষ্ণবার্ত। দিতে হেথ! করি আগমন ॥ 
ভ্রীহরির পার্থচর আমি অনুক্ষণ। 
আমারে প্রেরণ করে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
*কৃষ্ণ বলরাম আর নন্দ নরপতি। 
মধুরা ভবনে আছে আনন্দেতে অতি ॥ 
উদ্ধবের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ। 
কীদিতে কীদিতে কহে রাধিকা তখন ॥ 
কি আর কহিব আমি ছুঃখের কাহিনী । 
কৃষ্ণ বিন! কাটে মোর দিবদ যামিনী ॥ 
তেমনি যমুনাকূলে মৃদু বায়ু বয়। - 
কোফিল করিছে গান সকল সময ॥ 
কেলিকদন্থের মুল রয়েছে তেমনি । 
হাঁষ হায় কোথা মোর কৃষ্ণ গুণমণি॥ 
রত্ের প্রদীপ ভ্বলে রাসের ধগ্তলে। 
রূপবতী গোগীগণ রষেছে সকলে ॥ 


ণ 


৫৯১ 


ক্রীড়া-সরোবর আর পুপ্পের উগ্ভান। 
অদ্যাবধি সেইরূপ আছে বিষ্ভমান ॥ 
পরিপূর্ণরূপে সব করিছে বিরাজ। 
প্রাণের বল্পত শুধু কৃষ্ণ নাহি আজ ॥ 
কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ রহিলে কোথাষ! 
এই কথ! বলি রাধা পুনঃ মুঙ্ছা যায় 
স্থসিগ্ধ শয্যা তারে করায়ে শযন। 
চামর বীজন করে সহচবীগ্ণণ ॥ 
চেতন! লভিল। যবে রাঁধিক। যুবতী । 
উদ্ধব মধুর ভাষে কহে তার প্রতি ॥ 
প্রকৃতি-ঈশ্বরী তুমি জানি অনুক্ষণ। 
জ্ীনামের শাপে হেথা কর আগমন ॥ 
শ্রীকষের বক্ষস্থেলে কর অবস্থান। 
তব প্রাণাধিক সদ। কৃষ্ণ ভগ্বান্‌ ॥ 
বৃথা শোক মতি তুমি কর পরিহার । 
মোর কাছে কৃষ্ণবার্তা শুন এইবার 
যতদিন কৃষ্ণ নাহি উপবীত লবে। 
ততদিন সকলেই মথু্াতে রবে ॥ 
শুভকার্্য সমাধান হইবে যখন। 
গ্োোকুলে আবার সবে আলিবে তখন ॥ 
নন্দরাজ কৃষ্ণ আর বলরাম সনে। 
আসিবে ব্রজেতে পুনঃ আনন্দিত মনে ॥ 
সেথাষ শ্রীযশোদারে করিয়া! প্রণাম। 
বৃন্দাবনে আদিবেন কৃষ্ণ গুণধাম ॥ 
অচিরে কৃষ্ণের মুখ হেরিবে আবার! 
নিদারুণ শোক দেবি কর পরিহার ॥ 
রমণীয বন্ত্র তুমি কর পরিধান । 
চরণ-ুগ্বলে কর অলভ্তক দান ॥ 
সীমস্তে সিনদুরবিন্দু করছ রচন। 
গ্াত্রে বিলেপন কর কম্তূরী চন্দন ॥ 
মালতীর মাল্য গলে কর পরিধান। , 
শোক পরিহরি মতি কর গাত্রোথান ॥ 
রত্বসিংহাঁসনে তুমি বসি! এখন | 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মন কর সমর্পন ॥ 


৫৯২ জী্রীবরহ্ষবৈবর্ত পুরাণ। 


মলিন এ শখ্য| তুমি করি পরিহার । 

শধন করহ সতি পালক্কে তোমার ॥ 

বীজন করিবে তোমা ঘহচরীশ্গণ । 
সেবন করিবে তব বুল চরণ ॥ 

উদ্ধব সকল কথা রাধারে জানায়। 

ভক্তিভরে প্রণিপাত করে রাধিকায় ॥ 
উদ্ধবের এই বাক্য করিয়! শ্রবণ । 
শোঁক পরিহার করে রাধিকা তখন ॥ 
বিশ্বকর্্মা-বিনির্ষিত অতি রহ্ণীয়। 
উদ্ধবেরে দান করে রত্-্ুরীয় ॥ 
তারপর উদ্ধবেরে রাধিকা বুবতী। 

' কুণুল করিল দান ফুললমনে অতি ॥ 
বহ্ছিগুদ্ধ বস্ত্র আর রত্রময় যাঁন। 
উদ্ধবেরে রাধ! দেবী করিল প্রধান ॥ 
তারপর ক্রীড়াপন্ম আনিষা সেথায়। 
মন্তৃষ হইযা রাধা দান করে তায়॥ 
মণি মুক্ত। হীরা হার রত্বের দর্পণ। 
জপমাল! আদি তারে করিল অর্পণ ॥ 
হুমিউ পিউ আদি আনি দঘতনে। 
ভোঞ্জন করায় তারে পরিভুষ্ট নে ॥ 
তারপর রাধ৷ সতী প্রফুল্ল অন্তরে । 
উদ্ধবেরে বহুবিধ বর দান করে ॥ 
তুণনে উদ্ধবেরে বর দান করি। 
বেশসৃষ! করিলেন রাধিকা ঈশ্বরী ॥ 
মনোহর রভুখাল্য পরে গলে তার। 
পরিধান করে বস্ত্র অতি চমৎকার ॥ 
লঙ্গাটে সিন্মুরবিন্দু করিল রচন। 
অঙ্গেতে লেপন করে সুগন্ধি চন্দন ॥ 
এইরূপে মনোহর দাজসজ্জা ক?রে। 
বসিল রাধিক! দেবী সিংহাসন ”পরে॥ 
রাধারে থিরিষা যত সহচরীগণ। 

 প্রসুল্প মনেতে করে চামর বীজন ॥ 
হাস্য মুখে তাঁর পৃর বাধিকা! শ্রীমতী | 
মধুর বচনে কহে উদ্ধবের প্রতি 


পপ পা পল পপ 


পাপী িশি 
উদ্ধব আমারে তুমি কহ সত্য করি 
বৃন্দাবনে কবে পুনঃ আসিবেন হরি | 
মোর কাছে কপটত! কর পরিহার! 
কবে আসিবেন কৃষ্ণ কহ এইবার ॥ 
ভয়ের কারণ মাহি আমার নিকটে | 
সত্য কথ! ভুমি মোরে কহ অকপটে। 
সত্য সম শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই ত্রিভুবনে। 
সত্য কথা কহ মোরে ভয়শৃন্ভ মনে ॥ 
রাধিকার এই বাক্য করিযা শ্রবণ | 
সছ্‌ মুছু হাস্তে কহে উদ্ধব তখন ॥ 
মত্য কথা কহিতেছি তোমারে বন্দর । 
পুনরাষ বৃন্দাধনে আসবেন হরি॥ 
হেরিবে আবার ভুমি হরির বদন! 
যোরে অবিশ্বাম কর কিমের কারণ। 
মধুরাপুরীতে আমি যাইয়া ত্বরায়। 
তোমার হরিরে শীগ্র পাঠাব হেথায ॥ 
এক্ষণে আমারে কর বিদায় গ্রণান। 
মধুরাপুরীতে আমি করিব প্রস্থান ॥ 
মথুরাষ গিয়া আমি হরির নিকটে। 
কহিব তোমার কথা সবি অকপটে ॥ 
উদ্ধাবের বাক্য গুনি রাধা সতী কয়। 
মথুরাপুরীতে তুমি যাও মহাশয় ॥ 
হরির নিকটে ভুমি করিযা গমন। 
আমার সকল কথ কর নিবেদন ॥ 
বিরহের ব্যথা আর সহিতে না পারি। 
হরির নিকটে গিয় কহ ত্বরা করি 
হে উদ্ধব তুমি মোর পুত্রের সমান! 
. হুরিরে বারতা মম করহ প্রদান ॥ 
কুচ বিনা অন্ধকার হেরি চারিধার। 
দিবা রা্ি কিছু জ্ঞান নাহি যে আমার ॥ 
থে দিকে ফিরাই আখি হেরি কুষ্ণময়। 
মুরলীর স্বর শুনি সকল সময় | 
হরিরে ভত্পনা আমি করিয়াছি কত। 
মেই কথ! মনে মোর জাগ্রিছে সতত ॥ 


পল 


কজন. ৫৯৩ 





পরম ঈশ্বর ঘিনি জগতের স্বামী । 
মীযাঁবলে তারে কডু জানি নাই আমি ॥ 
ব্রদ্ধা৷ আদি দেব্গণ ধার ধ্যান করে। 
ভর্থসনা করেছি তীরে কুপিত অন্তরে ॥ 
কোনো কাজে মন আর নাহিক আমার । 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করি অনিবার ॥ 
আবার আসিবে কবে মোর কৃষ্ণধন। 
আবার স্রীমুখ কবে করিব দর্শন | 
তাহার সহিত কবে মিলিব আবার। 
আবার সৌভাগ্য কবে ফিরিবে আমার ॥ 
নির্জন যমুনা-কুলে চন্দন কাননে । 
আবার মিলিব কবে শ্রীহরির সনে ॥ 
মালতী কেতকী বনে ভ্রীড়া-নরোবরে। 
আবার মিলিব কবে পুলকের ভরে ॥ 
কোথায় মাধবী রাত্রি কোথ! কৃষ্ণধন। 
প্রাণকান্তে কবে পুনঃ করিব দর্শন ॥ 
বলিতে বলিতে সতী অতি শোকভবে | 
মু্ছিত। হইল পড়ে ভূমির উপরে | 
্ীফদখ্ণে ধটপফচশত্তম অধ্যাষ অমাপত। 


পর 


- & সগ্ুপথ্থাশত্তম অধ্যাক্স 
উদ্ধবেব গ্রৃতি রাঁধিকাঁসবীব উক্তি এবং 
কলাবতীব উপাখ্যান কথন। 
নারাষণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
রাধিকার এই ভাব করিষ। দর্শন ॥ 
বিস্মযেতে অভিভূত হইল উদ্ধব | 
তার পর ভক্তিভরে করে তীর স্তব ॥ 
কৃষ্ণকণ্ঠহেমমণি করুণাবপিণী। 
চরণে প্রণাম করি ভূবনমোহিনি |" 
উঠ উঠ প্রেমমধি করি নিবেদন। 
আবার কৃষ্ণেরে তুমি করিবে দর্শন | 
তোমার চব্ণম্পর্শে পবিত্র ভূবন! 
তব তৰে পুণ্যব্তী হয খোপীগণ ॥ 


তব নাম গ্রান করে যত ভক্তগ্নণ। 
বেদ আদি তব কীর্তি ঘোষে অনুক্ষণ ॥ 
মহাভাবন্বরূপিণী আনন্দদাধিনী | 
সন্তাপহারিণী তুমি পবিভ্রকারিণী ॥ 
কৃষ্কপ্রাণীধিক! তুমি জানি অনুক্ষণ। 
এক আত্মা দেহভেদ লীলার কারণ ॥ 
রাধারে উদ্দেশ করি গোগী একজন। _ 
ধীরে ধীরে সম্ভাষিয়া কহিল তখন ॥ 
শুন সখি রাধা সতি আমার বচন। 
বৃথা কেন গোবিন্দেরে করিছ ম্মরণ ॥ 
তব কৃষ্ণ নহে কু রাজার তনষয। 
গোপবেশধারী গোপ শিশু মাত্র হয॥ 
তার তরে কেন কর আত্মারে নিগ্রহ। 
নন্দপুত্র তরে কেন সহিছ বিরহ ॥ 
মালতী কহিল তাবে, শুন 'রাধা সতি। 
হেবিতেছি দেবী তুমি লজ্জাহীনা অতি ॥ 
ধিক্‌ ধিক্‌ শত ধিক্‌ জীবনে তোমার । 
মর্ধ্যাদ। করিলে নষ্ট যুবতী সবার ॥ 
ন্যনের জল তুমি কর সংবরণ। 
মনোভাব কেন বৃথ! করিছ গোঁপন ॥ 
কৃষ্ণ তব মিত্র নহে, শুন রাধ। সতী |” 
কৃষ্ণের লাগিষ! তব এহেন ছুর্গতি॥ 
কুলের বাহির তোম। করি সনাতন । 
এখন কোথায় বল করিল গমন ॥ 
সেই শক্র গোবিন্দেরে করি পরিহার। 
আপনারে রক্ষা ভূমি কর এইবার ॥ 
অনন্তর রাধিকারে কহে পমাবতী। 
আমার বচন শুন রাধিকা! শ্রীমতী ॥ 
খলগ্রীতি জলরেখ৷ অশনি-স্পন্দন ৷ 
বেশী ক্ষণ স্থাযী নাহি হুষ কদাচন ॥ 
কপট কুটিল অতি নন্দের নন্দন। 

কেন বৃখা তারে তুমি করিছ ন্মরণ ॥ 
যেই কৃষ্ণ করে তোম! কুলের বাহির। 
তার তরে কেন তুমি হইলে অস্থির ॥ 





৫৯৪ জীীব্দ্ষবৈবর্তপুরাণ। 


মথুরায় আছে তব কৃ ভগবান্‌। 
গোকুল-মাঝারে ভূমি কর অবস্থান ॥ 
তার তরে প্রাণ যদি কর পরিহার । 
তোমার গোবিন্দ তবু না আসিবে আর 
পন্মাবতী এই কথা কহিল যখন | 
চন্দ্রমুখী ক্রোধে তারে কছিল তখন ॥ 
সুখ দুঃখ গুভাগুভ কর্মমকলে হয়। 
কর্মফল ভোগ করে জীব-সমুদয় ॥ 
প্রকৃতি হইতে ভিন্না রাধিকা যুবতী । 
ভাথ্যগুণে শ্রীকৃ্ণেরে লভিযাছে সতী ॥ 
বিরহেতে ব্যাকুলিত রাধিকার মন | - 
দিবারাত্রি অতিহুঃখে করিছে যাপন ॥ 
রাধিকার মনে সদা কৃষ্ণম্থৃতি জাগে | 
মনোঁহর বেশভূষ! অগ্নিসম লাগে ॥ 
চনদন-বিলেপ লাগে দ্বতাহুতি-দম। 
নুগন্ধি সমীর নাহি লাগে মনোরম ॥ 
ক্ষুধা নাই তৃষ নাই বিষাদদিত মন। 
শ্বাদ বাবুদ্ারে করে জীবন ধারণ ॥ 
অতিশষ মূ ভুমি সথি পদ্মাবতি। 
শ্রীকষ্চের নিন্দা কেন করিছ সম্প্রতি ॥ 
রাধার সাক্ষাতে কর কৃষ্ের নিন্দন| 
তোমাসম বৃদ্ধিহীনা আছে কোন্‌ জন ॥ 
কৃঝ্ের প্রশংসা ভুমি কর পন্মাবতি। 
চেতন লভিবে তবে রাধিকা-যুবতী ॥ 
চন্দ্রমুখী-মুখে শুনি এহেন বচন। 
ধীরে ধীরে শশিকল! কহিলা তখন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ পরম আত্ম! পরম ঈশ্বর 1 
্রন্মা আদি ধ্যান তার করে নিরন্তর ॥ 
তাঁর ধ্যান করে সদা বেদ-চতুয় | 
পাঁদপন্স ধ্যান করে সাধু-সমুদয ॥ 
ত্রিভুবনে কেহ বার দিতে নারে সীমা । 
কেমনে আমরা তীর বুঝিব মহিম। | 
সর্বতী দুর্গ, আদি জানিতে না পারে। 
কেমন করিয়া! মোরা বুধিব তাহারে ॥ 





সর্ববাত্মা নি্তণ তিমি কৃষ্ণ সনৃতিন। 
ভূভার-হরণ তরে করে আগমন ॥ 
কোটি কন্দর্পের সম লাবণ্য তাঁহার! 
কেমনে বুঝিব মোরা! মহিমা তাঁহার ॥ 
সংসার-বিরাগী ভোলা শিব পঞ্চানন। 
ধাঁহার মহিম! গান করে অনুক্ষণ ॥ 
ব্রিলোক্যের অধিপতি যিনি সারাৎপার। 
মহিমা! কেমনে মোরা! বুঝিব তাহার | 
ধার সেবা করি ব্র্গ? লভিল্‌ মুকতি। 
তাহারে বর্ধণিতে কারো নাঁহিক শকতি ॥ 
কহিলা হুশীলা সথী বিনীত বচনে। 
আমার বচন তুমি শুন বরাননে॥ 
শত শত কাম বদি এক সাথে হয়। 
শ্রীকৃষের তুল্য তবু কভু তার নয॥ 
কুষের রূপের কাছে তুচ্ছ শশধর। 
জীবের জীবন কৃঞণ বিশ্বের ঈশ্বর ॥ 
বিষ শিব আার মুনি মনুগণ। 
কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করে অনুগ্ষণ॥ 
অয় বাহার স্তবে বেদ চতুউ়। 

ধার স্তবে সরম্থতী ভীতা অতিশয় ॥ 
ব্রঙ্ধ। আদি স্তব ধার করিতে না পারে। 
পণ্মাবতী বৃথা নিন্দা করিছে তাহারে | 
ধিক্‌ ধিক্‌ পর্মাবতী, তোমার জীবন | 
শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা! কেন কর অকারণ ॥ 
পরম ঈশ্বর যিনি কৃষ্ণ সনাতন। 

কি সাহসে তুমি তার করিছ নিন্দন | 
একবার ধার নাম করিলে শ্মরণ। 
কোটি জন্মাঞ্জিত পাঁপ করে পলাযন॥ 
গুভকর পুণ্যপ্রদ যেই কৃষ্ণনাম। 

সেই নামে নিন্দা কেন কর অবিরামি। 
রত্বমালা অনন্তর স্বহভাষে কঘ। 
শ্রীকুষের নিন্দা করা কর্তবা না হ্য়॥ 
বামহস্তে গোৌবর্ধন যে করে ধারণ। 
ত্রিভূবনে তাঁর সম আছে কোন্‌ জন | 


শ্রীকৃষজগ্মখণড। ৫৯৫ 





লক্ষ লক্ষ দৈত্য যেই করিল সংহার। 
বরাহের রূপে করে পৃথিবী উদ্ধার ॥ 
তাহার সমান বীর কোন্‌ জন আছে। 
কৃষ্ণনিন্দা কর কেন রাধিকার কাছে। 
পীরিজীতা। স্ধী কহে, গুন পদ্মাবতি। 
শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করা হীন বার্য্য অতি ॥ 
ভ্রেলোক্যের অধিপতি কৃষ্ণ সনাতন। 
বৃথা কেন তীরে তুমি করিছ নিন্দন ॥ 
নকলের বাক্য শুনি সথী পদ্মাবতী । 
ধীরে ধীরে কহে শেষে উদ্ধাবের প্রতি ॥ 
মৌর কথা গ্োগীগ্ণ বুঝিতে না পারে । 
তাই মোরে তিরস্কার করে বাঁরে বারে ॥ 
আমার বচন তুমি শুন হে উদ্ধব। 
তোমার নিকটে আমি কহিতেছি স্ব॥ 
স্বেচ্ছাময ভগবান্‌ কৃষ্ণ সনাতন । 
শিশু-বেশে ভূতলেতে করে আগমন ॥ 
ধাহারে বর্িতে নারে বেদ চতুষ্টঘ। 
ধার তত্ব নাহি জানে দেব সমুদ্র ॥ 
আমি তুচ্ছ গৌপকন্তা। ঘুঢা অতিশয়। 
কেষনে জানিব আমি তীহার বিষ ॥ 
মোর কথ৷ বুঝিতে ন! পারে গোগীগণ। 
তাই তার! তিরক্কার করিছে এমন ॥ 
প্রম ঈশ্বর যিনি অনির্ববচনীয। 
নিত্য সত্য তথববান্‌ যিনি অদ্ভিতীষ॥ 
ধার পাদপন্ম সেবে পদ্মা অনিবার । 
প্রকৃতি ঈশ্বরী রাজে দক্ষিণে ধীহার ॥ 
ধার স্তবে অসমর্থ! দেবী সরস্বতী । 
কেমনে জানিব ভারে আমি মূঢুমৃতি ॥ 
বেদ-তুউয় ধারে বরিতে না পারে। 
কেমন করিয়া আমি বুঝিব তাহারে ॥ 
কৃষ্ণের মহিম! কথ! করিয়া! শ্রবণ | 

' উদ্ধব ভাবের বশে হয অচেতন ॥ 
চেতন লতিয়! পরে কীদিযা কাদিযা। 
বিহ্বল হইয়া সবে কহে সন্থোধিয়া ॥ 


আমার বচন শুন গোপালনাগণ। 
দ্বীপ-মাঝে জদ্থু দ্বীপ অতি ছুমোহন ॥ 
সেই দ্বীপে বিদ্যমান ভারত সুন্দর ৷ 
অতি পুণ্য প্র স্থান অতি মনোহর ॥ 
ভারতের সমুদয় রমণীর মাঝে। 
পুণ্যব্তী মাননীযা গৌপিকার! রাজে ॥ 
শ্রোগীদের পদধূলি করিষ। স্পর্শশ। 
এ ভারত স্ুপবিভ্র হয অনুক্ষণ ॥ 
গোলোকবাধিনী রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রিযা। 
গোপিকার ূপে জদ্মে ভারতে আসিষ। ॥ 
শ্রীদামের অভিশীপে রাধা বিনোদিনী । 
বুষভানুন্ৃতা। রূপে অবতীর্ণ তিনি ॥ 
সেই রাধিকারে নিত্য করিষ। দর্শন । 
পুণ্যবতী অতিশয় গোপাঙ্গনাগণ ॥ 
মহেশ্বর রাধাদেবী গোপগ্োগীগণ। 
প্রকৃত কৃষ্ণের ভক্ত হয অনুক্ষণ ॥ 
আর আমি কড়ু নাহি যাব মথুরাফ । 
গোপীদের দাস হ'য়ে রছিব হেথায় ॥ 
গোগীর্দের কৃষ্ণনীম করিব শ্রবণ। 
মহানন্দে হরিনাম করিব কীর্তন ॥ 
গোগীদের সম আর তক্ত কেহ নাই। 
এই গোগীদের কাছে রহিব সদাই ॥ 
উদ্ধবের কথা গুনি কলাবতী কষ। 
আমার বচন ভূমি শুন মহাশয় ॥ 
মেনকা আমি ও ধন্তা এ তিন ভগিনী । 
পিতৃ সবাকার মোর! মানস-নন্দিনী ॥ 
জনকের পত্বী ধন্তা সীতার জননী । 
মেন্কা ছুর্গার মাতা শৈলেন্দ্ররমণী ॥ 
বুষতানুপত্রী আমি, জননী রাধার। 
অযোনিসস্তব! মোরা হই অনিবার ॥ 
উ্দামের অভিশাপে রাধ। বিনোদিনী । 
বৃষভানু-গৃহে হয় আমার নন্দিনী ॥ 
সন্ৎকুমার-শাপে মোরা তিনজন |. 
মানবীর রূপে হেথা করি আগমন ॥ 


৫৯৬ 





রমণীয় শ্বেত দ্বীপ ক্ষীরোদ দাথরে। 
ভগ্বান্‌ বিষ সেথ! মদ! বাস করে ॥ 
একদিন বিুদেবে করিতে দর্শন | 
সেই শ্বেত দ্বীপে যাই মোরা তিনজন ॥ 
বিষুরে দর্শন করি সেই স্বেত দ্বীপে। 
উপবিষ্! রহিলামি তাহার সমীপে ॥ 
মনৎকুমার সেথা এমন সময় । 
আমাদেরে সন্মুখেতে উপনীত হয় ॥ 
তাহারে দর্শন কবি মোরা তিনজন । 
উঠিধা সম্মান নাহি করি প্রদর্শন ॥ 
মনৎকুমার তাই কুপিত অন্তরে । 
আমাদের সন্বোধিয়। শাপ দান করে॥ 
অহষ্কারে মত্ত তোরা হইলি ঘেমন। 
মানবীর রূপ তোর! করিবি ধারণ ॥ 
অভিশাঁপ শুনি মোরা ভয়ে তিনজন। 
ক্ষম! ভিক্ষা করিলাম ধরিয়া চরণ ॥' 
তাহাতে সন্ত হ'ষে ছ্িজেন্দ্র তখন। 
. আমাদেরে সম্থোধিযা! কহিলা বচন ॥ 
মেনকা সবার জ্যে্ঠা তারে ডাকি ক! 
্রীবিষ্ণর অংশজাত শৈল হিমালয় ॥ 
তাহার পত্বীর রূপে তুমি জন্ম লবে। 
পার্বতী ঈশ্বরী তব জ্যেষ্ঠ! কণ্া। হবে ॥ 
ধগ্তারে ডাকিয়া কহে সনৎকুমার। 
ধর্মপতরী হবে তুমি জনক রাজার 
অযোনিস্তবা সীত] ভূবনমোহিনী। 
জনকের ঘরে হবে তোমার নন্দিনী ॥ 
তারপর মোরে কহে, শুন কলাবতি। 
বৃষভানুপত্বীরূপে জন্ম লবে সতি ॥ 
দ্বাপরে শ্রীাম-শীপে রাধা বিনোদিনী । 
অবতীর্ণ হুয়ে হবে তোমার নন্দিনী ॥ 
ভৃভার-হরণ তরে কৃষ্ণ সনাতন । 
পুণ্যক্ষত্র ভারতেতে করিবে গমন ॥ 
তুমি আর বৃষভান্ু রাধিকার সমে। 


আসিবে আবার ফিরে গোলোক তবনে ॥ 


ীশ্রীত্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


ধচ্যাও সীতার দহ সব্্ধামে যাবে। 
মেনকা পার্বতী সহ পুঃ মুক্তি পাবে ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ পরম আত্মা পরম ঈশ্বর । 
প্রকৃতি হইতে তিনি ভি নিরন্তর ॥ 
নিরীহ নি্ড তিনি শ্রেষ্ঠ সাকার । 
স্বেচ্ছাময় ভগবান্‌ মহিমাবতার ॥ 
কহিল তুলসী সী কি কহিব আর। 
কৃষ্ণ বিনা অন্ধকার হেরি চারিধার | 
নিগ্ণ পরম আত্মা কৃষ্ণ সনাতন । 
প্রকৃতি হইতে তিনি ভিন্ন সর্বক্ষণ 
সকলের কর্মসাক্ষী কৃষ্ণ দয়াময় 
তাঁর প্রতিবিদ্ব মান্্র জীব সমুদয ॥ 
মাধুত্তম যোগিগণ ভজি-সহকারে। 
ভার পাঁদপন্স চিন্তা করে বাঁরে বারে । 
জীবের জীবন তিনি জগতের স্বামী! 
তাহার মহিম! আর কি বর্ণিব আমি ॥ 
উদ্ধবে কাঁলিকা কহে গুন মহাশয। 
রাধার চেতন দান করু এ সময় ॥ 
যুবক বালক বৃদ্ধ সি দেবগণ। 
কৃষেরে ঈশ্বর বলি জানে সর্বব্জন। 
তখন উদ্ধব কহে মধুর বচনে। 
উঠ উঠ রাধা সতি, উঠ বরাননে ॥ 
কৃষ্ণের কিস্কর আমি যাব মধুরাধ। 
প্রদন্ন হইয়৷ দাও আমারে বিদাষ 
প্রীরুফন্জন্াখণডে সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যাঁৎ সমাখ। 





গু অক্রপথ্যাশভম অধ্যাকর 
ঝাধিকাব খেদে। 
নারাণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
উদ্ধবের বাক্যে রাধা লতিল| চেতন ॥ 
গীত্রোখান করি শেষে শৌকাতুর মনে। 
বসিলেন রাধা দেবী রদ্-সিংহাগনে 


চর 


সত্রীকৃষ্জন্মথগ্ড। ৫৯৭ 





সপ্তগোগী মিলি করে চামর ব্যজন। 
উদ্ধবেরে রাধা সতী কহিল তখন ॥ 
যাও কৃষ্ণখ! তুমি মখুরাতে যাও। 
আমার সকল কথা! কৃষেেরে জানাও ॥ 
কৃষ্ণের বিরহে মোর দগ্ধ হয় মন। 
শীন্র মোর প্রাণকান্তে কর আনযন ॥ 
-প্রাণের গৌবিন্দ মৌরে করে পরিহার । 
দুঃখিনী আমার সম কেবা আছে আর ॥ 
কৃষের বিরহ-শৌক সহনে না যাষ। 
আনিতে তাহারে শরীঘ্র যাও মথুরায ॥ 
কৃষ্ণ ভিন্ন চভুর্দিক্‌ হেরি অন্ধকার | 
কৃষ্ণের চরণ-ধ্যান করি-অনিবার ॥ 
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভূলিযাছি নিদ্র! নাহি চোখে। 
দিবারান্রি নিমজ্জিতা হষে আছি শোকে ॥ 
শোকের সাগর হতে করহ উদ্ধাব। 
আমার নিকটে আন কৃষ্ণেরে আবার ॥ . 
কিছুতেই সুস্থ মোর নাহি হয় মন। 
মম সম ভাগ্যহীনা আছে কোন্‌ জন ॥ 
আমার মনের ব্যথা কে বুঝিবে আর । 
কৃষ্ণের বিহনে দেখি কলি আধার ॥ 
কল্পবৃ্দতুল্য কষে লাভ কঃরে স্বামী । 
নিষ্ঠুর দৈবের বশে হারালাম আমি ॥ 
মোর সম পাগীধমী আর কেব! আছে। 
মোর মত ভাগ্যহীনা কেব! দেখিযাছে ॥ 
বাহারে দর্শন করি স্সিপ্ধ হয মন। 
শুনিলে ধাহাব নাম সফল জীবন ॥ 
ব্রৈলোক্য-বিজষী যিনি বিধিব বিধাতা । 
কক্সরৃক্ষদয যিনি কর্ম্মফল-দাতা ॥ 

সবার ঈশ্বর যিনি এ তিন ভুবনে। 
সেই গ্রাণকান্তে আমি ভুলিব কেমনে ॥ 
নিত্য সত্য শান্ত.যিনি অনির্ববচনীষ। 
বপে গুণে সদা যিনি হন অদ্ভিতীষ ॥ 
্রহ্ধা শিব আদি সদা ভজিছে বীহাবে। 
কেমন কবিয়া আমি ভুলিব তীহারে ॥ 


পিপল 


বাহার আদেশে চলে বিশ্ব সমুর্য 1 _ 
পর্ববত জলের রূপে পরিণত হয় ॥ 

শুষ্ক কাষ্ঠ ভ্রুব হয় আদেশে ধাহার।. 
তাহারে ভুলিতে পারি কি শক্তি আমার ॥ 
ধাহার ভযেতে ন্দা বহিছে পবন! 
ধাহার আদেশে সূর্য্য দিতেছে কিরণ ॥ 
ইন্দ্র অগ্নি মৃত্যু আদি ধাব কথ৷ মানে । 
কেমন করিয়। ভুলি সেই ভগবানে ॥ 
বিধির বিধাতা ধিনি মৃত্যুর মবণ। 
সর্বববস্ত হতে যিনি ভিন্ন অনুক্ষণ ॥ 
পরশাত্মারূগী যিনি হন বারে বারে। 
কেমন করিষা। আমি ভুলিব তীহারে ॥ 
কৃষ্ণের বিরহ-শোক না পারি নহিতে। 
প্রবোধ না মানে মন শাস্তি নাহি চিতে ॥ 
স্থরগণ সাধু্ণ আসে যদি সবে। 

তথাপি প্রবোধ দিতে সক্ষম না হবে ॥ 
সাবিত্রী ভারতী যদি করে আগমন । 
তথাপি প্রবুদ্ধ নাহি হবে মোর মন ॥ 
অনস্ত বিধাতা আর শল্তু গ্রণপতি | 


. প্রবোধ প্রদান যদি করে মোর প্রতি ॥ 


তথাপি আমার মন শান্ত নাহি হবে! 

শ্রীহরির প্রতি মন নিযোজিত রবে ॥ 

ত্বরা করি মথুরায যাও হে উদ্ধব। 

আমারে প্রদান কর আমার মাধব ॥ 

সর্ববছুঃখহর সেই কৃষ্ণের বদন । 

আবার ত্বরাষ মোবে করাও দর্শন ॥ 

এই কথা উদ্ধবেবে কহি রাধা সতী! 

ক্রন্দন করিতে থাকে শোকভবে অনি ॥ 
শ্রীকষ্জন্মথণ্ডে অই্টগঞ্চাশহচ অায় সমান্তু। 





৫৯৮ রীত্রীতরহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 


গু উনবন্টিতম অধ্যায় 
বাধিকা ও উদ্ধব ষংবাঁদ। 
নারায়ণ কহিলেন, শুন গুগধাম। 
উদ্ধব রাধার পায়ে করিযা প্রণাম ॥ 
মধুর! গমন তরে সমুগ্ত যবে। 
শোকেতে মগন! হয গ্োোপিকারা সবে ॥ 
আসন হইতে উঠে রাধিকা যুবতী । 
শুভ আশীর্ববাদ করে উদ্ধবের প্রতি ॥ 
পূর্ণ কুস্ত মাল্য দীপ পল্লব দর্পন। 
যাত্রাকালে উদ্ধবেরে করাধ দর্শন ॥ 
রাধার নয়ন হ'তে অশ্রু পড়ে ঝরে। 
উদ্ধবেরে কহে রাধা বিষাদ অন্তরে ॥ 
আশীর্বাদ করি তব হইবে মঙ্গল। 
শ্রীহরির প্রিয়তম হও অবিরল॥ 
হরির সমীপে তুমি লাভ কর জ্ঞান। 
হও তু ম্্রীরুষ্ণের ভক্তের প্রধান ॥ 
ব্রহ্মত্ব দেবত্ব আর অযরত্ব হতে । 
হরিদাস্ত হুূর্লভ হয় ব্রিজগতে ॥ 
হরিভর্তি লাভ যদ্দি করে কোন জন। 
তাহার জনম নাছি হয় কদাচন ॥ 
গর্ভের যাতন! নাহি ভোগে সেই জন। 
জনম সফল তার সার্থক জীবন ॥ 
গুন হে উদ্ধব ভূমি ভক্তি-সহকারে 
হুরির চরণ ধ্যান কর বারে বারে ॥ 
নিগুণ নিজ্রি্ন তিনি পরম ঈশ্বর | 
নিত্য সত্য নিরঞ্জন হরি পরাৎপর॥ 
পরিপুণ্তিম তিনি করুণাসাগর। 
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেব্র | 
সবার কারণ তিনি জীবের জীবন। 
৮72, 
নত সব তুমি কর | 
জাতি বর শনিবার 


রর 


রাধার বচন শুনি উদ্ধব তখন। 
শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাবেশে হয় অচেতন ॥ 
তাহার অবস্থা! হেরি রাধিকা যুবতী | 
চেতন! ফিরায় তার সঘতনে অতি ॥ 
জ্ঞানলাভ করি পুনঃ উদ্ধব প্রবর। 
যুক্তকরে রাধিকারে কহে অতঃপর ॥ 
জন দ্বীপ সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীপগণ মাঝে। 
পবিত্র ভারতবর্ষ তাহাতে বিরাজে ॥ 
সেই ভারতের মাঝে পুণ্য রৃন্দাবন। 
অতি রমণীয় স্থান অতি হুদর্শন ॥ 
রাধিকার পদরেণু করিয়া স্পর্শন। 
হৃপবিভ্রে হইয়াছে সেই বৃন্বাবন ॥ 
শ্রীরাধার পদধূলি বক্ষেতে মাখিয়া। 
পৃথিবী হয়েছে অতি ধন্যা মাননীয়! ॥ 
পু্কর তীর্থের মাঝে ব্রহ্মা প্রজাপতি । 
রাধাকৃষণ ধ্যান করে ভক্তিভরে অতি॥ 
বহুবর্ষ ধরি ত্রদ্মা ঘোর তপস্তাষ। 
স্বপ্নেও যুগল মুর্তি দেখিতে.না পায় ॥ 
মহমদ! আকাশবাণী শুনে প্রজাপতি । 
শুন শুন পন্রযোনি, কহি তব প্রতি॥ 
বরাহকল্পেতে তুমি ভারতেতে যাবে। 
বৃন্দাবনে রাধাকুষে দেখিবারে পাবে ॥ 
শুনিয়া আকাশবাণী বিধাতা তখন। 
তপস্যা ছাড়িয়া করে গৃহেতে গমন ॥ 
তারপর কালক্রমে ত্রহ্মা! ভগবান্‌। 
বন্দাবনে রাধাকুষে দেখিবারে পান ॥ 
ধন্ত ধন্য গ্লোপ আর গোপান্গনাগণ। 
নিত্য সেই রাধারৃফে করিছে দর্শন । 
কোটি কোটি খোপিনীর অধীন্বরী হিনি। 


.. ্রীকুষের প্রাণাধিকা ্রীরাখিকা তিনি ॥ 


রাধিকার নিন্দা যদি করে কোন জন 
শত ত্রহ্গহত্যা পাঁপে হবে সে মগন ॥ 

কুম্তীপাক নরকেতে যাবে সে ত্বরার। 
শৃকরযোনিতে জন্ম লব পুররায় 


শ্ীকৃজন্মখণ্ড। 


কিক কা কিক 


বেশ্টাযোনিকীট হয়ে জন্মিবে আবার। 
মলকীটরূপে জম্ম লবে বার বার ॥ 
বলি রাধিকার প্রতি এহেন বচন। 
মধুরার পানে চলে উদ্ধব তখন ॥ 
তাহারে উদ্দেশ করি শ্রীরাধিকা কয়। 
কহিও কৃষ্ণের কাছে সকল বিষয ॥ 
ত্বরা করি মথুরাতে করহ গমন। 
অবিলম্বে কৃষ্ণে হেথ! করহ প্রেরণ ॥ 
কৃষ্ণের বিহনে বৃথা জনম আমার । 
কৃষ্ণ বিনা। বৃন্দীবন ঘোর অন্ধকার ॥ 
কিছুদিন প্রীণকান্তে না! হেরিলে আর । 
নিশ্চয় করিব আমি প্রাণ পরিহার ॥ 
যাও হে উদ্ধব, তুমি কৃষ্ণের নিকটে । 
আমার সকল কথ! ক অকপটে ॥ 
এই কথা শ্রীরাধিক। কহি উদ্ধবেরে। 
জ্রন্দন করিতে থাকে অতি শোকভরে ॥ 
উদ্ধব প্রণাম করি রাধার চরণে। 
ব্দায় লইয়া! যায যশোদ।“ভবনে ॥ 
উদ্ধব চলিয়া! গ্নেলে রাধিক। তখন। 
শোকে ব্যাকুলিতা৷ হযে হয় অচেতন ॥ 
জ্ঞান লাভ করি পুনঃ করে হাহাকার । 
কৃষ্ণের বিহনে আমি না বাঁচিব আর ॥ 
যাও যাও মথুরায় উদ্ধব প্রবর। 
যোর প্রাণকান্তে তুমি আনহ সন্বর ॥ 
_কৌথ! মোর প্রাণেশ্বর কোথা কৃষ্ণধন। 
আমারে ছাঁড়িষ! কোথা। করিলে গমন ॥ 
কোথা তুমি দয়াম্য দীননাথ হরি। 
আমার নিকটে তুমি এন ত্বর! করি ॥ 
এইরূপ হাহাকার করি অনুক্ষণ। 
ক্ষণে ক্ষণে শ্রীরাধিক। হারায চেতন ॥ 
স্হচরীগণ মিলি ধরিয়া! তাহারে । 
সান্বন! প্রদান তারে করে বারে বারে ॥ 
শীকৃফজনমখণ্ডে উন্যটিতম অধ্যাষ সপ্ত । 


স্পা 


গু ব্িতম অধ্যা 
উদ্ধবের মথুবাঁ় গ্রত্যাগমন এবং ভগবানের 
নিকট বৃন্নাবন-বৃততাত্ত কথন। 
নারীয়ণ কহিলেন, শুন মুনিবর। 
যশোদারে প্রণিপাত করি তারপর ॥ 
খর্ভুর কানন দিঘা উদ্ধব তখন। 
ম্থুরার পানে দ্রুত করিল গমন ॥ 
যমুনার তীরে গিষ! স্নানাহার সারি। 
উদ্ধব মতুরাপুরে চলে তাড়াতাড়ি ॥ 
উদ্ধব দেখিল আসি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
নির্জন বটের মূলে করে অবস্থান ॥ 
উদ্ধবে দর্শন করি কহিল! মাধব। 
এন এম মৌর কাছে হে বন্ধু উদ্ধব| 
বৃন্দীবনে কি দেখিলে কহ সবিস্তারে। 
কেমন দেখিলে তুমি শ্রীমতী রাধারে ॥ 
কেমনে বিরহ মোর সহিছে যুবতী । 
গোপীরা কেমন আছে কহ মোর প্রতি ॥ 
কিরূপে কাটায় কাল গোপশিশুগণ | 
যশোদা জননী মোর রয়েছে কেমন ॥ 
কহ কহ সবিস্তারে সবার কুশল। 
বৃন্দাবনে কি দেখিলে কহ অবিকল ॥ 
কি কথ! কহিল সবে হেরিয! তোমারে। 
কি কথ। কহিলে তুমি কহু সবিস্তারে ॥ 
শ্রীকফের প্রশ্ন শুনি কহিল উদ্ধব। 
বৃন্দাবনে ষ। দেখিনু কহিতেছি সব ॥ 
শ্রীমতী রাধিকাদেবী তোমার বিহনে। 
শয়ন করিয়! আছে কদলীর বনে ॥ 
মলিন বসনে গাত্র করি আবরণ ! 
ধূলির শষ্যায দেবী করেছে শষন ॥ 
রত্ুময় অলঙ্কার নাহি দেহে তার। 
তোমার বিচ্ছেদে সতী কীদে বাঁর বার ॥ 
ক্ষুধা তৃষ্ণ। নাহি তার নিদ্রা নাই চোখে। 
অচেতন প্রায় আছে নিদারুণ শোকে ॥ 


৫৯৯ 


৬০০ রা 





দিবারাত্রি নাহি জ্ঞান নাহি কিছু বোধ। 
যাঁও হরি তার কাছে করি অনুরোধ ॥ 
তব পাদপদ্ম চিন্তা করে অনিবার। 
তোমার বিহনে রাধা না বাঁচিবে আর ॥ 
তোমার কারণে যদি ম্বৃত্যু তার হয়। 
তব অপযশ তাতে হবে অতিশয ॥ 
গুন প্রভু দয়াময় কপা-বভার। 
তাহার নিকটে তুমি যাও একবার ॥ 
যদি কেহু দৈববশে দুরাচার হয়। 
নারীহত্যা করা তার সমূচিত নয় ॥ 
জগতের নাথ তুমি গ্রডু সনাতন। 
বৃুন্দাবনে ত্বরা করি করহ গমন ॥ 
তব প্রাণাধিকা সা শ্রীরাধিকা সতী । 
নিষ্ঠুর হতেছ কেন এবে তার প্রতি॥ 
রাধাসম তব ভক্ত কেব! আর আছে। 
কৃপামঘ সনাতন যাও তার কাছে ॥ 
তণ্তকাঞ্চনের সম বরণ রাধার । 
কালিমাধ সমাচ্ছন্ন হয়েছে এবার ॥ 
বদন ভূষণ দেবী করি পরিহার । 
তোমার বিরহে সদ! করে হাহাকার ॥ 
বিধাতা! শঙ্কর আদি যত দেবগণ। 
বলাধিকার সম ভক্ত নহে কোন জন ॥ 
যেরূপে তোমার ধ্যান করে দ্বাধাসতী । 
সেরূপ না করে কভু দেবী সরহ্তী ॥ 
বৃন্দাবনে গিয়। আমি কহিনু রাধায়। 
তব প্রাণকাস্ত কৃষ্ণ আসিবে হরায় ॥ 
যাও যাও দাধাকান্ত, যাও দয়াময। 
মোর বাক্য যেন কতু মিথ্যা নাহি হয ॥ 
উদ্ধবের মূখে শুনি সকল বিষয় । 
ছু সু হান্ত করি সনাতিন কয়। 
ভয় নাই ভষ নাই উদ্ধব তোমার । 
মফল করিব আমি তব অন্গীকার ॥ 
কের বচন শুনি উদ্ধব তখন। 
মহানন্দে নিজগৃহে কিল গমন ॥ 


রীপরীবর্ষবৈবর্তপুরাণ। 


উদ্ধবের অঙ্গীকার রক্ষার কারণ। 
স্বপনধাঝে বৃন্দাবনে যায সনাতন ॥ 
গোকুলে গমন করি স্বপ্ন অবস্থায। 
আশ্বাস প্রদান করে শ্রীমতী রাধার ॥ 
গোগীগণসহ কৃ স্বপ্রের, মাঝারে । 
নানাবিধ স্তোগাদি করে বারে বারে। 
যশোদার নিকটেতে করিযা গমন । 
স্তন্গ পান করিলেন কুঞ্ণ সনাতন ॥ 
তারপর সবে করি আশ্বাদ গ্রদান। 
পুনরাষ মথুরায় আনে ভগ্বান্‌॥ 
রশ্মাবৈবর্তের কথা অস্থতমধূর 
শ্রবণ করিলে হয় সব ছুঃখ দুর ॥ 
প্রীকফজন্মখণে বিতম অধ্যায় সমাু। 


৬ একবন্টিতম অধ্যায় 
খস্গুদেবেব নিকট গর্নদুনিব আগমন, 
যানক্লুফেব উপনদন-প্র্তাব এবং 
তথার খাধি দেধাদিব 
আগমন। 
নারাষণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
তারপর কি ঘটিল কহিব এখন ॥ 
যঞ্জ-উপবীত-ধারী গর্গ মুনিবর। 
বন্দেব-আশুখমেতে আপিল সত্বর ॥ 
হস্তে তার ছত্রদ শিরে জটাভার। 
ব্রহ্মাতেজে কলেবর গ্রদীপ্ড তাহার ॥ 
পরিধানে গুরবন্ত্র অতি শোভাম্য। 


; যুকুল-পুরোহিত গর মহাশয় ॥ 


দৈবকী তাহারে হেরি লহস! উঠিয়া। * 
বন্দিল চরণ ভার পাগ্ঠ অর্ধ্য দিয়া ॥ 
বহ্ৃদেৰ সমন্দ্রমে ভ্রাষ। 
তক্তিভরে মুনীন্দরের প্রণমিন পার ॥ 
তাঁরপর বন্নদেব ভর্ভিযুক্ত মনে 
সুনিরে বসিতে দিল রর্রসিংহাসনে 


ীুফজন্মথণ্ ] ৬০১ 


নানীভাবে পূজ। তার করি লমাপন। 
স্মিউ পিউক আদি করায় তোজন ॥ 
তু হয়ে গর্গমূনি বহৃদেবে কয । 
কী কারণে আসিলাম শুন মহাশয় ॥ 
ব্লরাম শ্রীকৃষ্ণের বযোবৃদ্ধি পাঁয়। 
সেই কথ! জানাইতে আসিনু তোমায় ॥ 
উপনয়নের কাল আসিল এখন। 
উপবীত দান কর দেখি গুভক্ষণ | 
গর্গের বচন শুনি বস্থদেব ক্য। 
যহ্ুকুল-পুরোহিত তুমি মহশিয় ॥ 
শুভক্ষণ তুমি প্রভু কর নিরূপণ । 
আমবা তোমার আজ্ঞা করিব পালন ॥ 
গর্থমুনি কহিলেন বন্দে প্রতি। 
আগামী তৃতীষ দিন স্থপবিত্র অতি ॥ 
সেই দিন গুভকার্ধ্য কর অনুষ্ঠান। 
আমন্ত্রণপত্র কর বদ্ধুজনে দান ॥ 
গর্গের বচন শুনি আনন্দিত মনে । 
বনহ্থদেব পত্র,দান করে বন্ধুগণে ॥ 
স্বৃত দৃধি ছুধ্ধ আদি দ্রব্য সমু । 
বন্থদেব রাশীকৃত করিল সঞ্চয় ॥ 
তারপর গশুভদিন আসিল ষখন। 
বহৃদেব-গৃছে আসে আত্মীয় স্বজন ॥ 
নৃপতি সকল আর দেবমুনিগণ। 

শুভ কার্যে যৌগ দিতে করে আগমন ॥ 
দেবকন্তা রাজকন্থা। নাগকগ্া ধত। 
বন্থদেব ভবনেতে হইল! আগত ॥ 
আধিল গন্ধর্ধ যত, আসে বিদ্যাধর | 
নানাবিধ বাছা লযে আসে বাগ্ধকর ॥ 
ভষ্টি ষতি ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ত্রাক্ণ। 
দলে দলে সকলেই কবে আগমন ॥ 
ভীদ্ঘ দ্রোণ অখথাম! আদি যত ছিল। 
বন্থদেৰ ভবনেতে সকলে আল ॥ 
ভারয্যাসহ ধৃতরাষ্ট্র করে আগমন। 
নানাদেশ হতে আসে বত বন্ধুগণ ॥ 


পুজ্রগণ সহ কুস্তী আসিল সেখায। 
যোগ্য যোগ্য নরপতি আসিল ত্বরায ॥ 
অত্রি ভরছাজ ভীম বশিষ্ঠ চ্যবন। 
যাঁজ্বন্ধ্য আদি সবে করে আগমন ॥ 
গর্গ গা্গ্য জৈগীষব্য পুলহ দেবল। 
পুলস্ত্য ননক আদি আসিল সকল ॥ 
বোচু, পঞ্চশিখ শুক ব্যাস সনাতন । 
ভূর্ববাস! অঙ্গিরা৷ আদি করে আগমন ॥ 
কুশিক কৌশিক রাম গোঁতম সৌতরি। 
রিভাগ্ক শুঙ্গী আদি আসে ত্বরা করি ॥ 
খম্যুশূঙ্গ বামদেব আরুণি বামন | . 
অস্টীবক্র বৃহস্পতি কণু কাত্যায়ন। 
বান্দীকি প্রচেতা ভূগু মরীচি প্রবর। 
লোমশ কপিল আদি আদিল সত্বর ॥ 
দলে দলে যায সেথা মুনি খাষিগণ। 
আমি আর নর সেগা করিনু গমন ॥ 
ব্রহ্মা বিষুঃ আদি সবে আসে দলে দলে । 
বন্থ আর রুদ্রথণ আসিল সকলে ॥ 
শঙ্করের সহ আসে পার্বতী ঈশ্ববী। 
অন্ত অস্ত দেবগণ আসে ত্বরা করি ॥ 
বুক্তকরে বন্থদেব প্রফুল্প-অন্তরে। 
সকলে বন্দনা করে অতি ভক্তিভরে ॥ 
সকলেবে সন্বোধিয়া বহাদেব কয়। 
আমার জীবন আজ ধন্ক অতিশয় ॥ 
্রহ্ম! বিষ শিব আদি যত দেবগণ । 
কুপা করি মোর গৃহে করে আগমন ॥ 
ব্রহ্মস্বরূপিণী দেবী পার্বতী ঈশ্বরী ৷ 
আমার ভবণে আজ আসে কৃপা করি ॥ 
ধন্ত ধন্য আমি আজ সার্থক জীবন! 
কর্মাভোগ বুঝি মোব হ'ল সমাপন ॥ 
গললমীরুতবাসে প্রন অন্তরে । 
বহুদেৰ সকলের স্তবস্ততি করে ॥ 
তারপর সকলেরে ভক্ভিযুক্ত মনে! 
ব্সাইল বন্দ্বে রত্ুসিংহাবনে ॥ 


৬০২ রীপ্ীতরহ্ষবৈবর্ত-পুরাণ। 


গণেশেরে লভামাবে করি স্থাপন । . 


বিধিমতে বহৃদেব করিল পৃজন ॥ 
- শ্রীকৃষজনখণ্ডে একথাষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


শিপ 


৪ ভ্বিষট্টিতম অধ্যারর 
দেবীগণেব বনথদেধের নিকট আগমন ও 
দেবগণ কর্তৃক শ্রীকষেব স্তব। 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 

বন্ুদেধ্গৃহে আসে ফত দেবীগণ ॥ 
অদদিতি সাবিত্রী রতি লোপামুদ্রা সতী । 
দৈবকী রোহিণী আর আসে অরুক্ধতী ॥ 
ভারতী যশোদ! দিতি আদি দেব্গণ। 
পার্বতী দর্শন তরে করে আগমন ॥ 
পার্ববতী-চরণ সবে করিয়া! বন্দন | 
মাল্যবন্্র আদি দিয়া করিল বরণ | 
্থত্রতা দৈবকী সতী প্রফুল্ল বদনে। 
পাগ্ঠ অর্ধ্য দিয়! পূজ। করে দেবীগণে ॥ 
নানাবিধ বাগ্ধ বাজে অতি হুমোহন। 
দলে দলে ব্রাহ্মণের! করিল ভোজন ॥ 
পুরোহিত আপি করে শস্তি-্বস্তয়ন। 
বেদপাঠ করে যত পঞ্চিত ব্রাহ্মণ ॥ 
তখন দৈবকী সতী প্রফুল অন্তরে । 
কৃষ্ণ বলরামে সান করায় সত্বরে ॥ 
নুবর্ণকলসপূর্ণ গ্দার জলেতে। 

কৃষ্ণ বলরাম.ন্সান করে আনন্দেতে ॥ 
তারপর বেশভৃষ! পরি ছুইজন। 

সভার মাঝারে শীগ্র করে আগমন । 
কৃষ্ণেরে দর্শন করি সভার ভিতরে 
সসন্ত্রমে সর্বব্জন গাঁনত্রোথান করে ॥ 
্রন্ঝ। কহে যুক্তকরে ভক্তি-সহকারে। 
ভোমার মহিমা প্রভু কে বদিতে পারে 
ভক্ত অনুগ্রহ তরে ধর কলেবর। 

তুমি অদিতীষ রত পরম ঈশ্বর ॥ 





শঙ্কর কহিলা, প্রভু হরি দনাতন। 
কেমনে তোমারে আমি করিব স্তবন | 
কোন দ্রব্যে স্পৃহা! তব নাহি দয়াময় | 


এ তব স্তবে দেবগণ সক্ষম না হয় ॥ 


নিগুণ পুরুষ তুমি কৃপা অবতার । 
তোমারে করিব স্তব কি সাধ্য আমার ॥ 
অনস্ত কহিল, প্রভূ পতিতপাবন। ' 
কিরূপে তোমারে আমি করিব স্তবন ॥ 
মহাবিষ্ হতে তুমি বিরাট মহান্‌। 
পরমাণু হতে তুমি সৃষ্ষম ভগবান্‌। 
তোমার নিশ্বাসে সদ! বহিছে পবন! 
কিরূপে তোমারে আমি করিব সতবন ॥ 
দেধগণ কহে প্রভূ হরি সনাতন! 
তব স্তবে শক্তিহীন ব্রন্ধা! পঞ্চানন ॥ 
ভারতী ধাঁছার্‌ স্তব করিতে না পারে। 
কেমনে আমরা স্তব করিব তাহারে॥ 
মুনি্ণ কহে, শুন কৃষ্ণ দয়াময়। 
তোমারে করিতে স্তব শক্তি নাছি হয়। 
সামান্ বেদের অংশ করিয়া পঠন। 
কেমনে তোমারে প্রভু করিব স্তবন॥ - 
প্রীকষছগ্খণ্ডে ঘিষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 





$ ভ্রিব্টিতম অধ্যার 
কুষ-বলবাঁমের উপ্নয়ন এবং তৎপবে লমাগিত 
দেবতা ও মুনি প্রভৃতিব দিত নিজ 
স্থানে গমন | 
নাঁরাধণ কহিলেন, শুন মন দিয়া । 
এইরূপে ভগবানে স্তবন করিয়া! ॥ 
কুফের মধুর মুত্তি করিল দর্শন 
গীতবন্ শোতা পায় শ্যাম কলেবরে। 
গলায় মালভীমাল! কিবা! শোভা ধরে । 


শ্্রীকৃষজন্মখগ্ু। ৬০৩ 





তাপ প্পাস্পিসপি 


ললাটে শৌভিছে তার কন্তরী চন্দন। 
কেধুর মন্ত্রীর শোভে অতি মোহন ॥ 
কৃষ্ণ আর বলরাম বদি পিতৃক্রোড়ে। 
মৃহু সু হাস্ত করে পুলকের তরে ॥ 
তারপর শুতক্ষণে শুন মতিগান্‌। 
বন্থদেব শুভকার্য্য করে অনুষ্ঠীন ॥ 
বিপ্রগণে ব্্ণদান করি ফুল্প মনে। 
বন্থদেৰ প্রণিপাত করে জনে জনে ॥ 
গণেশ ভাস্কর আদি ছয দেবতারে। 
ধুজ্ন করিল অগ্রে যোড়শোপচারে ॥ 
তারপর মভামাঝে গ্রাম অন্তরে। 
বন্থদেব ছুই পুন্রে অধিবাস করে ॥ 
দিকৃপাল নব্গ্রহ আর দেবতারে। 
বন্থধার। দান করে ভক্তি-সহকারে ॥ 
অনন্তর যজ্ঞ আদি করি সমাপন । 
রামকৃে যজ্জসূত্র করিল অর্পণ ॥- 
স্থবেদজ্ঞ মুনিগণ, শুন মতিমান্‌। 
গাযত্রীর উপদেশ করিল প্রদান ॥ 
প্রথমে পার্ববতীদেবী পরম আদরে। 
রত্বপান্র মুক্তাহার ভিক্ষা দান করে ॥ 
তারপর শুরুপুষ্প দুর্ববাদল ল'যে। 
আশীর্ববীদ করে কৃষ্ণ প্রসন্ন হুদযে ॥ 
অদিতি দেবকী আদি আনন্দিত মনে। 
রত্ব আদি ভিক্ষা দান করে সনাতনে ॥ 
* ইন্দ্রাণী বরুণপত্রী পবনের প্রিষা। 
রোহিনী কুবেরপত্বী সকলে মিলিয়]॥ 
রত্বের ভূষণ আদি করি আনযন। 
তত্ডি্ভরে স্ত্রীকৃষ্ণেরে করিল অর্পণ ॥ 
দেবকম্যা নাগবন্তা! যারা যার! ছিল। 
বহুমূল্য তৃষণাদি কষে ভিক্ষা দিল ॥ 
গ্রহণ করিষ! ভিক্ষ। কৃষ্ণ ভগ্গবান্‌। 
পুরোহিত গর্গে কিছু করিল প্রদান ॥ 
তারপর বন্ৃদেব প্রফুল্ল অস্তরে। 
দক্ষিণ। প্রদান করে গর্গমুনিবরে ॥ 


নি 


মহাসমারোহে হয় ত্রাহ্মণ-ভোজন। 
রামকৃষে আশীর্বাদ করে সর্বজন | 
এইরূপে শুভকার্ধ্য হলে সম্পাদন । 
নিজ নিজ গৃহে যাষ দেবমুনিগণ ॥ 
নন্দ ও যশোদা দেবী কৃষ্ণ লযে ক্রোড়ে। 
বদন চুম্বন করে অতি স্নেহভরে ॥ 
কৃষ্ণেরে ছাড়িয। তার! যাইবে কেমনে । 
কেমনে রহিবে ত্রজে কৃষ্ণের বিহনে ॥ 
এই কথা ভাবি মনে যশোদা তখন । 
কৃষ্ণের বিরহ-ছুঃখে করিল রোদন ॥ 
সান্তনা প্রদান করি কছে সনাতন। 
ক্রন্দন করিছ মাতঃ কিসের কারণ ॥ 
আমার জননী তুমি, নন্দ মোর পিতা । 
মোর তরে বৃথা কেন হতেছ ছুঃখিত। ॥ 
শুন মাতঃ, বৃথা! শোক কর পরিহার 
ব্রজধামে পিতাসহ যাও এইবার ॥ 
বেদ অধ্যয়ন তরে বলরাম সনে। 
সান্দীপনি মুনিগৃহে যাইব ছুজনে ॥ 
বেদশাজ্স অধ্যয়ন করিষ। সেথায। 
প্রণাম করিব আসি তোমাদের পায় ॥ 
কালেতে বিচ্ছেদ হুধ, কালেতে মিলন। 
বুথ! শোক কর মাত, কিসের কারণ ॥ 
যশোদারে এইরূপ করি সম্ভাষণ । 
মাতা ও পিতার করে চরণ বন্দন ॥ 
অনন্তর নন্দরাজ আর যশোমতী । 
আপন ভবনে যায় ছুঃখতরে অতি ॥ 
প্রীকফজন্মথণ্ড ত্রিবটিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 





৬০৪ . ্রী্রীত্রক্মবৈবর্ত-পুরাণ |. 





৬ চতুচবভিতম অন্যায় 
সাঁ্দীপনি মনিব নিকটে বেধপাঠেব জন্ত বাম- 

এবং বামকুফের গুরুদক্ষিণা দান। 
নারায়ণ কহিলেন নারদ সুজন । 
তারপর ঘটে যাহ! শুনহ এখন ॥ 
পিতার নিকটে আসি কৃষ্ণ বলরাম । 
ভক্তিভরে কছে তবে করিয়া প্রণাম ॥ 
অবস্তীনগরে মোরা যাব ছুইজন। 
গুরুগৃহে বিদ্তাশিক্ষা! করিব গ্রহণ ॥ 
অনুমতি দেহ পিতা! পুলকিত মনে। 
বিষ্ঠাহীন হলে ফল নাহিক জীবনে ॥ 
লইয়া পিতার আজ্ঞ। দেখি গুভক্ষণ। 
অবস্তীনগরে যায় ভাই ছুইজন ॥ 
সান্দীপনি গৃহে আসি কৃষ্ণ বলরাম। 
গুরুপত্রী গুরু দৌোছে করিল! প্রণাম ॥ 
শিশুদের রূপ দেখি সুগ্ব মুনিবর। 
আনন্দে হইল পূর্ণ তাহার অন্তর ॥ 
জিজ্ঞাসেন কোথা হ'তে কর আগমন। 
কিবা তব অভিলাষ বলহ এখন ॥ 
বিনয় বচনে কহে কৃষ্ণ সনাতন । 
মথুরা নগ্ররী হয় মোদের ভবন ॥ 
বন্ুদেৰ পুত্র হই মোরা ছুই ভাই। 
বিদ্যাশিক্ষা। তরে হেথা! আসি তব ঠাই ॥ 
পণ্ডিত বলিমবা খ্যাত তুমি ধরা ”পরে। 
আমাদের শিক্ষাদান কর কৃপা! ক'রে ॥ 
রূপ দেখি মুনিবর অন্তরে ভাঁবিল। 
যোগ্বলে জনার্দীনে জানিতে পীঁরিল ॥ 
তক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের করিয়া পূজন। 
ুস্থাছু মিষ্টান্ন আদি করা ভোজন ॥ 
তাঁরপর যুক্তকরে প্রফু্ন অন্তরে । 
মুনিবর শ্রীরুষ্রের স্তবস্ততি করে॥ ! 


পরমাতব! তুমি প্রভূ পরম ঈশ্বর । 
স্রস্ন হও প্রভূ আমার উপর ॥ 
সাধুদের প্রিয়তম তুমি ভগবান্‌। 
নকলের জ্যেষ্ঠ তুমি পুরুষপ্রধান ॥ 
নির্তিকার তুষি প্রভু ভক্তের ঈশ্বর। 
কৃপা কর কূপ! কর করুণাসাগর ॥ 
প্রকৃতি হইতে তুমি অতীত সদাই। 
তোমার সমান কেহ ত্রিতুবনে নাই ॥ 
অদ্বিতীয় তুমি প্রভু হও নিরস্তর। 
ভক্ত-অনুগ্রহতরে ধর কলেবর ॥ 
কল্পবৃক্ষনম তৃমি প্রভু স্বেচ্ছাময়। 
মোর প্রতি তুষ্ট হও সকল পময়॥ 
সান্দীপনিপত্বী কহে, প্রভু সনাতন । 
মাযাবলে শিশুরূপ করিলে ধারণ॥ 
হরণ করিতে এই পৃথিবীর ভার। 


 আবিভ্ূতি-হলে প্রতু পৃথিবী-মাঝার ॥ 


ঘিভূজ মুরলীধারী শ্ঠাম নটবর । 
ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধর কলেবর ॥ 
অঙ্গে তব গীতবাদ কিবা শোভা পাষ। 
বিভূষিত মনোহর বনের মালায় ॥ 
কৌন্ততের মণি শৌভে বক্ষেতে তোমার । 
দেবের বন্দিত ভুমি হও অনিবার ॥ 
দিব্যকাস্তি জ্যোতির্ময় মনোহর অতি। 
কোটি কন্দর্পের সম মোহন মুরতি ॥ 
পরম ঈশ্বর হযে শিক্ষার কারণ। 
আমার স্বামীর কাছে কর আগমন ॥ 
পরিপুর্ণতম বিভু ভুমি সনাতন । 
লোক শিক্ষা-তরে শুধু তব অধ্যযন ॥ 
সফল জনম মম্‌ সার্থক জীবন। 

পরম ঈশ্বরে আজি করিনু দর্শন ॥ 

তব পদরজঃস্পর্শে হরি দামি 
আমার ভবন আজ স্থপবিত্র হয ॥ 
তোমার চরণপন্ম করিষা দর্শন । 
আমাদের পুরনর্গ্ন হইল খণ্ডন | 


শ্রীকৃষজন্মখণ্ড। 


সাএিতউীপাাপীািাতিপাপাাাতিতাপাতপিাীপাপাপিতাপিপাপিপাপআিি পাপা 


মীয়ামোহুবিনাশক তুমি পরাৎপ্র।" 
কূপা কর কৃপা কর করুপাসাগর ॥ 

এই কথা বলি সতী কৃষ্ণ লয়ে ক্রোড়ে। 
তস্য দান কবে তারে অতি স্নেহ-ভরে ॥ 
মৃহু মৃদু হান্য করি কহে সনাতন । 
শিশু আমি, মোরে কেন করিছ স্তবন ॥ 
শুন মাতঃ, অতি শীঘ্র তব স্বামী সনে। 
গমন করিবে তুমি গৌলোৌক ভবনে ॥ 
তারপর গুরু কাছে কুষ্ণ সনাতন । 
এক মীসে চতুর্বে্দ করে অধ্যযন ॥ 
গুরু অনুগ্রহে কৃষ্ণ সকলি শিখিল। 
শিক্ষাশেষে গুরু কাছে বিদায় মাগিল ॥ 
কৃষ্ণ বলে শিক্ষাদান করিলে যখন। 
গুরুদেব কর তুমি দক্ষিণা গ্রহণ ॥ 
মণি-মুক্তা কত শত দানিতে চাহিল। 
গুরুদেব শিরে যেন বভ্াথাত হৈল ॥ 
মুনি বলে একি কথা বল কৃষ্ধন। 
তোম। দেহে ছাড়িতে যে নাহি চাহে মন ॥ 
গুরুপত্ী আসি তবে কৃষ্ণ পাশে কয়। 
তোমারে ছাড়িতে বাঁছ! চাহে না হুদ্য ॥ 
আনন্দে ছিলাম মোর! হেরি চাদ মুখ | 
তোমাদের হেরি সব ভুলেছিনু ছুঃখ ॥ 
মোদেরে ছাঁড়িযা! যদি যাঁও বাছাধন । 
নিশ্চষ জানিবে মোর! ত্যজিব জীবন ॥ 
কৃষ্ণ বলে কহু মীতা৷ কি ছুঃখ তোমার । 
সাধ্য যদি থাকে তার করি প্রতিকার ॥ 
গুকপত্বী কহে বাছা কি আর বলিব। 
পুজরের বিরহ শোক কেমনে সহিব্‌ | 
একটি তনয় মৌর সবে মাত্র ছিল! 
স্নানকালে এক দৈত্য তাহারে হরিল ॥ 
দানব নাশিল মোর জীবনের ধন। 
সেই শোকানলে সদা দহিছে জীবন 
তোমাদের দেখি মোর! ছিনু সদা স্থখে 
এখন মরিব বাছ। সেই পুজ্র শোকে ॥ 


এহেন বচন কৃষ্ণ ব্থন শুনিল। 
গুরুর পত্বীরে তবে প্রবোধ দানিল ॥ 
কৃ করি অবিলম্বে দৈত্য বিনাশন। 
স্বূত গুরুদেব পুজ্রে করে আনয়ন ॥ 
করিষা জীবন দান গুরুর পুভ্রেরে। 
যতনে দিলেন কৃষ্ণ জননীর ক্রৌড়ে ॥ 
পুজ্র দান করি কৃষ্ণ দক্ষিণা দানিল। 
গুরু আর গুরুপত্বী আনন্দে ভামিল ॥ 
অনস্তর একদিন আনন্দিত যনে। 
পরীসহ গুরু যায গৌলোক ভবনে 
এইরূপে চতুর্ব্বেদ করি অধ্যয়ন । 
আপন ভবনে কৃষ্ণ করে আগমন ॥ 
পুজর হেরি বন্থদেব পুলক অন্তর ৷ 
কোলে তুলি হুইজনে করেন আদর ॥ 
দৈবকী জননী অতি পুলকিত মন। 
বুকে লয়ে পুজদের করেন চুম্বন ॥ 
মাতাঁপিতা পৰ দেহে বন্দনা করিল। 
মথুরা নগরী পুনঃ আনন্দে ভরিল ॥ 
চারিদিকে কলরব হুষ ঘন ঘন। 
জয় কৃষ্ণ জয় ধ্বনি উঠে সর্বক্ষণ ॥ 
প্রীকফজন্মখণ্ডে চতুযেিতম অধ্যাব শমাপ্ত। 


সপ 


ও পঞ্চবন্টিতম অধ্যাক্ম 
কানধবনেৰ উৎপত্তি, শরীর কর্তৃক বিশকম্্ীব 
প্রতি দ্বারকানিম্ীণে উপদেশ ও 
ুচুকন্দ বান্ধব কাহিনী । 
নীরদের প্রতি তবে কহে নারায়ণ। 
অপূর্ব কাহিনী এবে করিব বর্ণন ॥ 
একদিন জনার্দন যহুগণ সনে । 
নিরত ছিলেন নান! কথ! আলাপনে ॥ 


জরাসন্ধ রাজ। ছিল মগধ প্রদেশে । 


কটুক্তি করেন কৃষ্ণ তাহার উদ্দেশে ॥ 


৬০৫ 
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শ্রীকৃষ্ণ বিদ্রুপ বাক্য ধত নাহি বলে । 
ততোধিক হাস্ত করে যাদব সকলে ॥. 


জরাসন্ধ রাজ! তাহা করিয়া শ্রবণ । 
দক্ষিণাবর্তেতে গ্নেল অতি দ্ষুবধ মন ॥ 
যছ্ুদর্প নাঁশকারী সন্তান ইচ্ছায়। 
শিবের তপস্তা৷ করে নৃপতি সেথায় ॥ 
দ্বাদশ বৎসর ঘবে বিগ্নত হইল। 
আশুতোষ তার প্রতি প্রসম হইল ॥ 
বর দিতে আঁপিলেন দেব পঞ্চানন। 
নৃপতি মাগিল বীর তনয় রতন ॥ 
শিবের বরেতে পুজ্র নৃূপতি লভিল। 
শ্রীকালযবন নাম তাহার হইল ॥ 
শক্তিমদে মন্ত হয়ে শ্রীকালযবন। 
যাদবের ধ্বংস ইচ্ছা করিল তখন ॥ 
অগ্থণিত শ্লেচ্ছপৈপ্ত সঙ্গেতে লইল। 
মথুরা নগরে থিয়া উপনীত হইল। 
সেই স্থানে উপনীত হইয়া দুর্জন। 
বহুসংখ্য যছুসৈগ্ত করিল নিধন ॥ 
ক্রেষে দৈন্ত ক্ষীণ হয় দেখিয়! নযনে। 
যছুনাথ কৃষ্ণ তবে তাবে মনে মনে ॥ 
বিপুল মগধসৈস্ত নাহি হালে ক্ষয়। 
যবন লহিত বুদ্ধ উচিত না! হয় ॥ 
শিব বরে বলশালী শ্রীকালষবন। 
যাঁদব নিধন তরে উদ্মস্ত এখন ॥ - 
যদুগণে রক্ষা তরে উপায় চিত্তিল। 
রক্ষিত ছুর্গ তৈরী মানন করিল | 
যহুগণ তাঁর মাঝে লভিবে আয় । 
নারীরাও রবে সেথা হইযা নির্ভষ ॥ 
শত্রু আক্রমণ তাছে হবে নিবারণ। 
গরুড় লবণশিনধু চকত হবর্শন 
মকলেরে ভগবান্‌ করিল! স্মরণ ॥ 
বিশ্বকরণা। পিক্পিবরে করিল! আহ্বান । 
গুদ শঙ্ঘ সকলেরে ডাকে ভগবান্‌। 


গোপবেশ পরিহার করি দনাতিন। 
মনোহর নৃপবেশ করিলা ধারণ ॥ 
কোিদূর্ধ্যদম দীপ্ত চ্ত সথদর্শন | 
সহস! হরির কাছে করে আগমন ॥ 
গরুড় হরির কাছে উপনীত হয়। 
বিশ্বকর্মা শিল্পিবর আলে সে সময় ॥ 
হরির সমীপে আসে লবণসাথর। 
তারে সম্বোধিয়! হরি কহে অতঃপর ॥ 
শুন হে সাগর তুমি আমার বচন। 
স্থান দান কর মোরে শতেক যোজন॥ 
ঘারকানগর আমি করিয়া নির্মাণ । 
পুনরায় সেই স্থান করিব প্রদান ॥ 
তারপর শিল্লিবরে কহে সনাতন। 

৮ শুন গুন বিশ্বকর্মা আমার বচন ॥ 
যেই স্থান সিদ্ধু মোরে করিবে প্রদান। 
সে স্থানে নগর এক করহু নির্মাণ ॥ 
মণ্তন্বর্গ অপেক্ষাও হবে মনোহর । 
বৈকুষ্ঠদদুশ তাহা হইবে সুন্দর | 
তারপর খগরাজে ডাকি হরি কয়। 
যতদিন পুরী নাহি বিনিম্মিত হয | 
গুন হে গরচ্ড় তুমি আদেশে আমার। 
বিশ্বকর্মা পাশে তুমি রবে অনিবার॥ 
তারপর হ্ুদর্শন চক্রে ছরি কয়! 
আমার নিকটে রছ সকল সময় ॥ 
কৃষ্ণের আদেশ শুনি সকলে তখন। 
নিজ নিজ্ঞ কর্ম তরে করিল গমন॥ 
হরির আদেশ পেয়ে চক্র হুদর্পন। 
শ্রীকৃষ্ণের সমীপেতে রহে অনুক্ষণ ॥ 
বিশ্বকর্মা ভ্রীহরিরে কহিল তখন | 
কি গর্কারে পুরী আমি করিব রচন | 
কহ প্রভু দ্যাময় কহ পরমেশ। 
কিরূপে নির্শিব পুরী দাও উপদেশ | 
ভগবান্‌ কহিলেন, শুন শিল্গিবর | 


1 পন্মরাগ মরকত রুচক হন্দর ॥ 


'শ্্রীকৃজ্মখও। ৬০৪ 





পারিভদ্র ইন্দ্রনীল দীপ্ত স্তমস্তক ! 
চন্দরকাস্ত সূরধ্যকান্ত কলঙ্ক গন্ধক ॥ 
এই সব মহামুল্য মণিরত্ব লয়ে । 
. দ্বারকা। রচনা কর প্রফুল্প হৃদয়ে ॥ 
যতদিন দ্বারকা না হয় বিরচন। 
হিমীলযু হতে মণি কর আন্যন ॥ 
কুবের প্রেরণ করে যক্ষ অগণন। 
বেতাল প্রেরণ করে দেব পঞ্চানন ॥ 
লক্ষ লক্ষ দানবেরে শঙ্করী পাঁঠায। 
সকলে সাহায্য সদা করিবে তোমাষ 
যোড়শ সহত্র অতি সুন্দর ভবন। 
দ্বারকা-ভবনে শীত্র করহ রচন ॥ 
নির্মাণ করিবে তুমি পরিখা প্রাচীর । 
নুদ্দর সুন্দর নব রূচিবে মন্দির ॥ 
প্রত্যেক ভবনে রবে বেদী ও প্রাঙ্গণ 
বিচিত্র কপাট ছারে করিবে রচন ॥ 
যছুদের বাসন্থান করিষা। নির্মাণ 
রচন। করিবে যত কিন্করের স্থান ॥ 
উৎকৃষ্ট ভবন রচি নৃপতির তরে। 
পিতৃদেব তরে গৃহ রচিবে সত্বরে ॥ 
বিশ্বকর্্ণ! কহে প্রভূ কহ দ্য়াম্ষ। 
_ বৌপণ করিব কোন্‌ বৃক্ষ সমূদ্য ॥ 
কোন্‌ বৃক্ষ শুভ হয় কছ সনাতন । 
কোন্‌ কোন্‌ বৃক্ষ প্রভূ করিব রোপণ ॥ 
কোন্‌ দিকে গুহ আমি করিব নির্মাণ । 
কহ প্রভূ সে গৃহের কিব! পরিমাণ ॥ 
কোন্‌ দিকে পুষ্পোগ্ভান কৰিব রচন। 
কৃপা করি সেই কথা কহ সনাতন ॥ 
কোন্‌ বৃক্ষকাষ্ঠ হয স্প্রশস্ত অতি। 
কোন্‌ কাষ্ঠ অপ্রশস্ত কহ মোর প্রতি ॥ 
কহিলেন ভগবান্‌, শুন শিল্পিবর | 
কহিব তোমারে আমি কথ! হিতকর ॥ 
নারিকেল বৃক্ষ হলে ঈশানের কোণে। 
ধন্প্রদ হু তাহা জেনে রাখ মনে ॥ 


ভবনের পূর্বদিকে যদি জন্ম লয়। 
পুত্রপ্রদ হয তাহা সকল সময ॥ 
আত্রবৃক্ষ পূর্বদিকে করিলে রোপণ । 
সম্পততিদাষক তাহ! হয় অনুক্ষণ ॥ 
পনন জন্বীর নিম্ব বৃক্ষ সমুদয় । 
দাঁড়িম্ব কদলী জদ্থু বৃক্ষ যত রয় ॥ 
গুবাক চম্পকবৃক্ষ খর্ভুর চন্দন | 
কল্যাণদাযক সবে হয অনুক্ষণ ॥ 
প্রশস্ত বৃক্ষের আমি করিলাম নাম। 
নিষিদ্ধ বৃক্ষের কথ! শুন গুণ্ধাম ॥ 
তিস্ডিড়ী শালুলী শাল আদি বৃক্ষ যত। 
নগরেতে অপ্রশস্ত হয অবিরত॥ 

গৃহ না রচিবে কতু বর্ভূল-আকার। 
অকল্যাণকর তাঁছা। হয অনিবার ॥ 
তুলসীর বৃক্ষ গৃহে করিলে রোপণ। 
গৃহীদের হুষ তাহা! মঙ্গল কারণ ॥ 
যুখিকা মাধবী কুন্দ কেতকী মালতী । 
মল্লিক। কাঞ্চন আদি শুভকর অতি ॥ 
উদ্যানে এ সব বৃক্ষ করিলে রোপণ । 
গৃহীর মঙ্গল তাহে হয় অনুক্ষণ ॥ 
সূত্রধর তৈলকার ব্র্ণকারগণ | 

গৃহ কাছে তাদের ন। করিবে স্থাপন ॥. 
্রাহ্মণ ক্ষত্তিয় বৈশ্য আদি যাঁরা আছে। 
তাঁদের স্থাপন কর ভবনের কাছে ॥ 
শিবিরের চতুদ্দিকে পরিখা রচিবে। 
শতহস্ত সে পরিখ! গভীর করিবে ॥ 
শুন শুন বিশ্বকর্মী। আমাৰ বচন। 
এইবার কর তুমি দ্বারকা-রচন ॥ 


| অনন্তর বিশ্বকর্মা। কৃষ্ণের বচনে। 


সমুদ্রের তীরে যায় গরুড়ের সনে ॥ 
সমুন্দের সমীপেতে বৃক্ষের তলায়। 
রাত্রিকালে ছুইজনে স্থখে নিদ্রা যায ॥ 
স্বপ্নযোগে খগরাজ করিল দর্শন । 
সুন্দর দ্বারকাপুবী অতি স্থমোহন ॥ 


৬০৮ 


গ্রভাতে উঠিঘা সেথা দেখে খগরাজ। 
অতুল্য ঘারকাপুরী করিছে বিরাজ ॥ 
হেরিয়া গরুড় হয বিস্ময়ে মগন। 
বিশ্বকর্মা ল্ডাপ্রাণ্ড হইল তখন ॥ 
জ্যোতির্ম্য সেই পুরী বর্ণন না! যায়। 
ূ্ঘযরশ্যি কলাম হয় তাহার গ্রভায় ॥ 
নির্মাণ হইল যবে দ্বারক1-নগরী |. 
মধুর! হইতে সবে আনিলেন হরি ॥ 
নগরীর বহির্ভাগে সৈস্ত সমূদ্য। 
সমাবেশ করি কৃষ্ণ আনন্দিত হ্য ॥ 
নির্ভয় হইয়া নিজে করেন ভ্রমণ। 
শ্ীকালফবন তারে করেন দর্শন ॥ 
কৃষ্ে দেখি অস্ত্র হাতে সেই ছুরাচার। 
পিছু পিছু ক্রুত গতি হয আগুদার ॥ 
দুরাচারে হেরি কৃষ্ণ করি পলায়ন। 
পর্ববত-কন্দরে ত্বরা পশেন তখন ॥ 
পিছু পিছু ছুরাচার তথায় পশিল| 
মচুকুন্দ রাজা সেথা নিদ্রম্ন ছিল ॥ 
কৃষ্ণ ভাবি মুুকুন্দে শ্্রীকালফবন। 
ঘন ঘন পদীঘাত করিল তখন ॥ 
নিদ্রা ভাঙ্গি অতি কুদ্ধ হ'ঘে নরপতি। 
যেমন চাছিল কালযবনের প্রতি ॥ 
অমনি সে ছুরাচার হয় তম্মীভূত। 
ভন্রপূর্ণ দেহ ভূমে হইল পতিত ॥ 
এত বলি নারায়ণ কহে পুঅরায়। 
শুনহ বিধির সত বলি হে তোমায় ॥ 
মুচুকুন্দ রাজ। পূর্বে দেবাহর-রণে। 
পরাজিত করেছিল মহান্্রগণে ॥ 
নিদ্রায় আকুল হযে নৃপতি তখন। 
দীর্ঘ নিদ্রা হেতু বর করিল প্রার্থন ॥ 
সেই বর দিয়া যত অমর-নিকর | 
বলেছিল গুন শুন ওহে নৃপবর ॥ 
তীর দেহস্থ বহ্ছি দিবে তাহারে ॥ 


সাপ 


শ্রপীত্রদ্মবৈবর্ত পুরাণ । 





সেই হেতু ভন্ম হৈল শ্ীকালযবন। 
কৃষ্ণের মধুর লীল। অপুর্ব কথন ॥ 
প্রীকজন্মথণ্ডে পধ্যটিতম অধ্যাধ সমাগ, 





গ বট ব্টিতম অধ্যায় 
উদ্ধাদি দেবগণের ও সনৎকুমাবাদি খ্বাধিগণেব 
শ্রীকষ্ণেব নিকট আগমন, শ্রীকৃষ্ণের দ্বাৰকা 

প্রবেশ এবং উগ্রসেন প্রন্ৃতিব সহিত 

কথোপকথন । 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
নগর দেখিতে আসে যত দেবগণ ॥ 
ত্রহ্ম। শিব শিবা ধর্ম অনস্ত পবন । - 
মহেন্দ্র কুবের আদি করে আগমন ॥ 
ূর্ধ্য অগ্নি যম চন্দ্র আসিল সকলে । 
কদ্রগ্ণ বন্থুগণ আসে দলে দলে ॥ 
দ্বাদশ আদিত্য আর গ্থর্বব কিননর। 
দেখিতে দারকাপুরী আমিল সত্বর ॥ 
অনভ্তর ভর্গবান্‌ বলরাম সনে। 
আগ্মন করিলেন আনন্দিত মনে | 
কৃষ্ণেরে হেরিয়া সেথা যত দেবগণ। 
ভক্তিভরে যুক্তকরে করিল স্তবন ॥ 
বর্তল-আকারে শোতে দ্বারকানগর। 
চারিধারে বিরাজিত পরিখা সুন্দর ॥ 
লক্ষ ক্রীড়াসরোবর শৌভে চারিধাবে। 
বিকচ কমল শৌভে তাদের মাঝাবে ॥ 
মনোমুধীকর কত শৌডিছে উদ্ভান। 
ভ্রমর গুঞ্জনে সদা মুক্ধ হয প্রাণ ॥ 
সু সু সমীরণ হয় প্রবাহিত। 
কুন্থমের গ্রন্ধে সদা! দিক্‌ আমোদিত॥ 
শত কোটি নারিকেল বৃক্ষ দেখা রাজে। 
আত্মবৃক্ষ শোতে কত নগরের মাঝে ॥ ২ 
পনস গুবাক তাল বৃক্ষ সমুদ্য। 
ঘ্বাবকার চারিধারে বিরাজিত রয 
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অশ্ব বারী বিন্ব বট আআতক । 
কদম্য চন্দন জন্থু দাড়ি্য চম্পক ॥ 
এইরূপ আরো কত বৃক্ষ অগণন। 
দ্বারকাপুরীর শোভা করিছে বর্ধন ॥ 
শত শত রত্বকুম্ত শোভে চারিধারে | 
রত্বের সোপান কত কে বণিতে পারে ॥ 
মণিময় স্তস্ভ আদি কিবা! শোভা পাষ। 
সুন্দর মন্দির কত শৌভিছে সেথায় ॥ 
রাজপথ শোভা পাঁধ নগরের মাঝে। 
মণির রচিত কত প্রাঙ্গণ বিরাজে ॥ 
অপরূপ এই পুরী করিয়। দর্শন। 
দেবতা সকলে হয় বিস্ময়ে মগন ॥ 
দৈবকী ও বন্দে নন্দ নর্পতি। 
উগ্রসেন যদুগণ মাতা যশোবতী | 
সকলেই উপনীত হইল সেথায়। 
যত গোপগণ ছিল আসিল ত্বরায় ॥ 
আমিল পাগুবগণ কুস্তীদেবী সনে । 
গন্ধর্ব কিন্নর আমে আনন্দিত মনে ॥ 
নর্তকী গায়ক আসে, আসিল কিন্নরী । 
আসিল ভিক্ষুকগণ আসে বিদ্যাধরী ॥ 
দেশীয় নৃপতিগণ আসে দলে দলে। 
মনুষ্য সম্যামী যতি আসিল সকলে ॥ 
বৈশ্যগণ অবধৃত আর ত্রন্মচারী | 
ঘারক। দেখিতে সবে আসে তাড়াতাড়ি ॥ 
সনক নন্দ আর বাঙ্মীকি প্রবর। 
দু্ববাস! কশ্ঠাপ আদি আসিল সন্বর ॥ 
কোটি কোটি শিষ্য আসি তাহাদের সনে। 
কৃষ্ণের স্তবন করে ভক্তিযুক্ত মনে ॥ 
উত্তসেনে ডাকি কহে কৃষ্ণ পরমেশ। 
ঘারকাপুরীতে রাজ করহ প্রবেশ ॥ 
কৃষ্ণের আদেশ শুনি উগ্রসেন কয়! 
কেমনে সেন্ছানে যাব কহ দযাময় ॥ 
পৈতৃক মধুরাপুরী করি পরিহার । 
কেমনে যাইব আমি দ্বারকা-মাঝার ॥ 
রাজ--৩৯ 





যেইজন পিতৃভূমি করয়ে বর্ন ।' 
সংসার মাঝারে সেই অতি অভাজন ॥ 
পৈতৃক ভূমিতে যদি মৃত্যু কভু হয়। 
তীর্থে মৃত্যুলম সদা হয় ফলোদয় ॥ 
পিতৃডূমি মধুপুরী করিয়া বর্জদন। 
দ্বারকাঘ আমি নাহি যাব কদাচন ॥ 
নৃপতির বাক্য শুনি কহে সনাতন। 
শুন হে রাজন্‌ তুমি আমার বচন ॥ 
নিতি খণ্ডাতে কভু কেহ নাহি পারে। 
দৈববল শ্রেষ্ঠ বল কহিন্থ তোমারে ॥ . 
যথাষ নিয়তি আছে রহিবে তথায়। 
কিছু নাহি হয কভু আপন ইচ্ছায় ॥ 
তীর্থের দমান এই ঘবারকা নগরী । 
সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ হয এই পুরী ॥ 
ঘ্বারকাভবনে বাস করে যেইজন। 
পুনর্জন্ম নাহি তার হয় কদাচন ॥ 
দেবতা যাদব আর মুনিগণ সনে। 
যাও যাও নৃপবর দ্বারকাভবনে | 
কি ছার অমরাবতী দ্বারকার কাছে। 
মনোহর খূহ সেথা কত শত আঁছে ॥ 
শুভক্ষণ উপনীত শুন মহাঁশয়। 
ঘ্বারকাঁভবনে ভুমি যাও এ সময ॥ 
সেথায় হইবে তুমি নৃপতি প্রধান। 
সকল নৃপতি.কর করিবে প্রদান ॥ 
জয় হোক নৃপ তব কহিলাম সার। 
কুবের-স্মান হবে এঁবর্য তোমার ॥ 
প্রভাকর ম্লান হবে তোমার গ্রভায়। 
সর্বত্র বিজয়ী হবে কহিম্ু তোমায় ॥ 
নৃপতি না হবে কেহ তোমার সমান। 
দ্বারকাভবনে ভূমি করহ প্রয়াণ ॥ 
শ্রীহরির এই বাক্য করিধা শ্রবণ 
উগ্রসেন দ্বারকাতে করিল গমন ॥ 


| কৃষ্ণের আদেশে নৃপ আনন্দিত মনে। 
-[ স্ভার মাঝারে বসে রত্র-সিংহামনে ॥ 


৬১০ '  ্্রী্রীতরঙ্গবৈবর্তপুরাণ। 


গর্গ আদি ফুনিগণ সভার ভিতরে । 
নিজ নিজ স্থানে বসে প্রফুন্ত অন্তরে ॥ 
ণ্ততীর্ঘ জল দিযা বৈদিক প্রধায়। 
উগ্রদেন অভিষিক্ত হুইল সভার ॥ 
তারপর উগ্রসেনে কৃষ্ণ তগবান্‌। 
গুচিশুদ্ধ মনোহর বন্তর করে দান ॥ 
বলদেব দান করে রডের ভূষণ। 
কমগুলু দান করে বিধাতা তখন ॥ 
শূল অন্তর দান করে দেব পণুপতি। 
রত্রমালা দান করে ঈশ্বরী পার্বতী ॥ 
দেবগণ মুনিগণ সিদ্ধ খাষিগণ ) 
মনোহর যৌতুকাদি করিল অপূর্ণ ॥ 
ব্ুদেব দান করে চামর নুন্গর | 
কামধেনু দান করে নন্দ নৃপবর ॥ 
যশোদা! দৈবকী সতী রত্ব দান করে। 
অন্তর ধরিল ছত্র প্রফুল্ল অন্তরে ॥ 
স্ারপর ভষ্ট আর যত বিপ্র্নণ | 
উগ্রপেনে স্তব করি করে সম্ভাষণ ॥ 
অনম্তর উগ্রনেন আনন্দিত মনে। 
ধন রত্ধ আদি দান করে জনে জনে ॥ 
উগ্রসেনে অভিষেক করি তাঁরপরে। 
যাদবের ঘায় চলি নিজ নিজ ঘরে ॥ 
অন্য অগ্য যত ছিল পারিষদূগণ। 
নিজ নিজ ভবনেতে করিল গমন ॥ 
ব্হ্মবৈবর্তের কথ! অতি হৃধাময়। 
শ্রবণ করিলে সদ! জুড়ায় হৃদয় ॥ 
যেই জন কৃঞ্চনাম করে অনিবার | 
এ তিন ভুবনে নাহি কোন ভয় তার ॥ 
প্রীকফপাখণডে যট্যরিতন অধ্যায় বমাপ্ত। 


পপ 





' & সগ্ুবভিতম জধ্যার 
রুমিদীর শিবাহি বিয়ে ভীয়ক রাজার প্রতি 
শতানন-বাক্য শ্রবণে রুট রুল্লি-বাক্য 
নারায়ণ কহিলেন, বিদর্ভ দেশেতে। 
নরপতি ছিল এক ভীগ্মক নামেতে 1 
অতি ধর্মপরায়ণ ছিল নরপতি। 
তার এক কন্তা ছিল অতি রূপবতী ॥ 
রুক্মিণী নামেতে কণ্তা লক্ষীন্বরূপিণী। 
সকলের পূজনীর়া ভুবনমোহিনী 1 
বন্যার বিবাহকাল উপনীত হয়! 
অতীব চিন্তিত হর নৃপ মহাশয় | 
পুত্র পুরোহিত বিপ্রে করি আবাহুন। 
চিত্তিত হইয়! নৃপ কহিল তখন ॥ 
কগ্যার বিবাহকাঁল হুল উপনীত। 
বুথ! কালক্ষেপ আর না হয় উচিত | 
উপযুক্ত বর দবে কর অন্বেষণ । 
যোগ্য বরে কপ্। মোর করিব অর্পণ 
ধর্মশিল পন্ডিত বীরের প্রধান। 
দীর্ঘজীবী কল্যাণী অতি রূপবান | 
এইরূপ রাজপুত্র ঘি আমি পাই। 
তাহারে করিব আমি আমার জাদাই। 
গুণ্বান্‌ পাই বদি দেবতা-নন্দন। 
তাহারেও বণ্া আমি করিব অর্গণ॥ 
বেদে দক্ষ পাই যদি মুনির নন্দন 
তাহারে জামাতৃরূপে করিব বরণ ॥ 
নৃপতির এই বাক্য করিধা শ্রবণ । 
শতাঁনন্দ কহিল তখন ॥ 
র্বশাস্জরে হপণ্ডিত তুমি নরপতি। 
শুন গুন মোরা আজি কছি তব গ্রতি। 
বিখির বিধাতা িনি জীবের জীবন । 
্রন্ধা শিব আদি বাঁরে করেন বন্দন ॥ 
হুইতে ধিনি ভিন্ন নিরন্তর । 
নির্ি নির্ভণ যিনি পরম ঈঙঘর 
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ভূভারহরণ তরে সেই সনাতন। 
বহৃদেবপুত্ররূপে করে আগমন ॥ 
তাঁর করে বস্তা যদি কর সমর্পন। 
অস্তিমে গোঁলোকে তবে করিবে গ্মমন ॥ 
বাহ্দেব-করে কগ্যা করি সম্গ্রদান। 
সকলের পুজ্য ভূমি হও মতিমান্‌ ॥ 
দ্বারকা হইতে কৃষে আনিতে হেথায। 
্রাক্মণ প্রেরণ তুমি করহ ত্বরায় ॥ 
বাহারে হেরিলে আর জন্ম নাহি হয । 
ধীর স্তব করে সদা! দেব সমুদয় ॥ 
বের-চতুউয ধারে জানিতে ন! পারে। 
তাহার মাহাত্ম্য আমি কহি কি প্রকারে ॥ 
গুন শুন নৃপ্বর সেই ভগবানে। 
আমন্ত্রণ করি তুমি আন এইখানে ॥ 
শতানন্দ-মুখে শুনি এহেন বচন। 
ভীম্মক নৃপতি তারে করে আলিঙ্গন ॥ 
উত্তম বন্তর রত্ের ভূষণ। 
হস্তী অগ্ব শন্ত গ্রাম পূর্ণ রত্বধন ॥ 
তু হুষে এসকল তীক্মক নৃপতি। 
ফুল মনে দীন করে শতানন্দ প্রতি ॥ 
ভীল্মক-নন্দন ছিল কুক্ী নাম তার। 
ব্যাপার দেখিয়! কে ক্রোধে এইবার ॥ 
শুন শুন মহারাজ আমার বচন। 
ভিক্ষুক বিপ্রের! অতি লৌভপরায়ণ ॥ 
ইহাদের বাক্যে যেই করিবে বিশ্বীস। 
অবশ্যই তাহাদের হবে সর্বনাশ ॥ 
বেশ্ঠা ভট্ট ভিক্ষুকাি আঁছে যতজন । 
মানুষেরে প্রতারণ। করে অনুক্ষণ ॥ 
কাল্যবনেরে কৃষ্ণ করিয়া নিধন। 
নিকৃষ্ট উপাষে লাভ করিয়াছে ধন | 
প্রকৃতই কৃষ্ণ যদি হ্য বলবান্‌। 
সিন্ধু মাঝে পুরী কেন করিল নির্্াণ ॥ 
জরাসন্ধ-ভয়ে সেই কৃষ্ঝ সনাতন । 
সারের মাঝে পুরী করিল রূচন ॥ 


শত জরাসন্ধ দি করে আগমন। - - 
একা জামি তাহাদের করিব নিধন ॥ - 
রণশান্তে সথপত্তিত বীরের প্রধান 
ছুর্ববাসার শিষ্য আমি অতি বলবান্‌॥ 
পাশুপত অন্তর দিয়া যদি ইচ্ছা হয়। 
মংহারিতে ত্রিভূবন পারি স্থুনিশ্চয ॥ 
ভূগুরাম শিগুপাল এই ছুইজন। 
বিক্রমে আমার তুল্য হষ সর্বক্ষণ ॥ 
মোর তুল্য আর কেহ নাহি ত্তিভুবনে। 
ইন্দ্রের হারাতে পারি-যদি ভাবি মনে ॥ 
শুন শুন মহারীজ, বিবাহ-কারণ। 

কু্ণ যদি আসে তারে করিব নিধন ॥ 
গাভীর রক্ষক সেই হীন অভিশয। 
তাহারে অপিতে কন্ত! কেন ইচ্ছা হ্য ॥ 
গোগীদের উপপতি হয যেইজন। 

যে জন গৌপের করে উচ্ছিষ্ট ভোজন ॥ 
ভিক্ষুক বিপ্রের বাক্য করিযা শ্রবণ । 
তার হাতে কগ্য। তুমি করিছ অর্পণ ॥ 
কোন্‌ গুণে কৃষে তুমি পাত্র কর স্থির । 
রাজপুত্র নহে কৃষ্ণ নহে দাতা বীর ॥ 
নহেক কুলীন কৃষ্ণ নহে ধনবান্‌। 
কেন তার করে তুমি কনা কর দান ॥ 
বলবান্‌ শিশুপাল কুদ্রের সমান। 
তাঁর করে কন্যা তুমি কর সম্প্রদান ॥ 
শীত্র শীত্র বিবাহের কর আযোজন। 
আত্বীষ বান্ধব সবে কর নিমন্ত্রণ ॥ 
পুত্রের বচন শুনি অতি নির্জনে । 
নৃপতি মন্তরণা করে মন্ত্রীদের সনে ॥ 
তারপর শুতক্ষণে আনন্দিত মনে । 
ত্রাহ্মণ প্রেরণ করে দ্বারকাভবনে ॥ 
ভীগ্মক-প্রেরিত ছ্বিজ আঁসিয সন্বরে। 
উত্বসেন নৃপতিরে পত্র দান করে ॥ 
পত্র পাঠ করি নৃপ আনন্দিত মনে। 
ধন রত্ব আদি দান করিল ত্রান্ষণে ॥ 


৬১২ পরীক্ষা বৈবর্ভ পুরাণ | 


সুমধুর বাগ্ধ বাজে রাজার আদেশে । 
সজ্জিত হইলা কৃষ্ণ অপরূপ বেশে ॥ * 
তারপর বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ। 
বিবাহ করিতে চলে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
ভবানীর লহ ভব রথ আরোহণে। 
কৃষ্ণের সহিত চলে আনন্দিত মনে ॥ 
অনন্ত ভাস্কর চন্দ্র বরুণ পবন। 
কুবের ঈশান যম দেব হুতাশন ॥ 
কাতিক গণেশ আর দেব পুরন্নর। 
শ্ীহরির সাথে সাথে চলিল সত্বর ॥ 
কোটি কোটি দেব মুনি নরপতিগণ। 
শ্রীকৃষ্ণের সাথে সাথে চলিল তখন ॥ 
বলদেব বন্থদেব অক্রুর উদ্ধব। 
ধৃতরাষ্ট্-ুত্রগণ সাথে চলে সব ॥ 


ভীত্ম দ্রোণ কর্ণ আদি লাথে সাথে যায়।' 


শকুনি প্রভৃতি চলে বিবাহ সভায় ॥ 
কোটি কোটি ভট্ট আর সম্যাসী ত্রাক্মণ। 
অবধূত ত্রন্মচারী করিল গমন ॥ 
রাশি রাশি পুষ্প ল'ষে চলে মালাকার। 
নর্তকেরা নৃত্য গীত করে অনিবার ॥ 
লক্ষ লক্ষ বিদ্ভাধরী চলে সাথে সাথে। 
কিন্নরী চলিল কত বিবাহ-সভাতে ॥ 
সতীকফজন্মথণ্ডে সগ্তযষ্টিতম অধ্যাষ সমাপ্ত। 





 অই্বরিভম অধ্যার 

রেবতীর সহিত বনবামেব বিবাহ। 
নারদের প্রতি পরে কহে নারায়ণ। 
শুন এবে বলরাম বিবাহ কথন ॥ 
রেবতী তাহার কপ্তা৷ রূপে অতুলন ॥ 
কণ্ঠার বিবাহ লাখি চিত্তিত অন্তরে । 
জানীইল সব কথ! ত্রা্মণ গোচরে ॥ 


উপযুক্ত কন্তা৷ মোর বিবাহ না হয। 
কোথা পাব যোগ্য বর কহ মহাশয় ॥ 
্রহ্ধা বলে বলরাম হয় যোগ্য বর। 


বিবাহ তাহার সনে দাঁওহে স্বর ॥ 


শুনিষ ব্রহ্মার বাক্য নৃপতি তখন। 
কম্াসহ দ্বারকাষ করিল গমন ॥ 
বিবিধ যৌতুকসহ পুলক অন্তরে । 
বলরামে আপনার কন্তা দান করে ॥ 
দৈবকী অদ্দিতি দিতি যশোদা তখন। 
গুহ-মাঝে রেবতীরে করিল গ্রহণ ॥ 
এদিকেতে দেব মুনি নৃপ সমুদ্য। 
কুগ্ডিন নগরে সবে উপনীত হয় ॥ 
বররূপে শ্রীকৃষেরে করিযা৷ দর্শন । 
কুপিত হইল্‌ অতি তীক্মক-নন্দন ॥ 
দেব মুনি নৃপগণে করি সম্বোধন । 
উপহাম করে বছু ভীম্মক-নন্দন ॥ 
গোপের বালক যেই নন্দের তনয। 
রুক্সিণী বিবাহে তার অভিল!ষ হয ॥ 
সামান্ত গোপের শিশু স্পর্ধা কত তার। 
বিবাহ করিতে আমে ভগ্নীরে আমার ॥ 
গোগীদের উপপতি হুয যেই জন। 
গ্লোপশিশুদের করে উচ্ছিষ্ট ভোজন ॥ 
জাতির বিচার নাহি করে কোন দিন। 
বংশ-সর্ধ্যাদায় যেই অতিশয় হীন ॥ 
শিশুকালে নারীহত্যা করে যেই জন। 
রজকের শির যেই করিল ছেদন | 
কুজা রমণীর সঙ্গে প্রণয় যাহার। 


. কংস নৃপতিরে হত্যা করিল আবার ॥ 


রুক্সিণী-বিবাহ তরে আসে সেইজন। 
অবশ্যই তারে আমি করিব নিধন ॥ 
রুক্মিণী বন শুনি কহে শিশুপাল। 
বিবাহ করিতে আসে ব্রজের রাখাল ॥ 
বুঝিতে না! পারি শুধু একটি ব্ষয। 
কি কারণে আসে যত দেব সমুদ্ধ | 


ক 


শ্রীকৃফজন্মখণ্ড। ৬১৩ 





কৃষ্ণের সহিত যত মুনি খাধিগণ। 
কোন্‌ লোভে এই স্থানে করে আগ্নমন ॥ 
তাহাদের এই বাক্য করিয়া শ্রবণ । 
অতীব কুপিত হয় দেব মুনিগণ ॥ 
যাদব দকলে হয় ভ্ুদ্ধ অতিশয় । 
ক্রোধে খরথর কীপে নৃপ সমুদয় ॥ 
শ্ীরুষ্নমখণ্ডে অ্ট্যটিতম অধ্যাধ সমাপ্ড। 


& উনসগুভিভম অধ্যায় 
কক্মিমী হবগ, ব্ণবামেব নিকট কল্পীব পবা, 
শ্ীরুষ্ণের অধিবাসন, বিবাহ-প্রাঙ্গণে আগমন, 

ভীগ্মক কৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র। 
এদিকেতে রাজন্ত কুক্মী মৃহাঁশষ। 
শিশুপালে তগ্ী দিতে ইচ্ছা! অতিশয় ॥ 
ভগ্গিনী কুক্িণী ইহ সকল গুনিল। 
মনে মনে কৃষ্ণ ধ্যান করিতে লাগিল ॥ 
অন্তরে কীদিষ! সতী কহে সকাতরে। 
কোথা হন্পি এ সময রক্ষা কর মৌরে ॥ 
অন্তরে জানিল তাহা কৃষ্ণ সনাতন । 
প্রবোধ প্রদান তারে করেন তখন ॥ 
জনার্দন কহে তারে দৈববাণী ছলে। 
কেন প্রিষ্ণ। এত তুমি ব্যাকুল হইলে ॥ 
ছুঃখ ভুলি ধৈর্য্য তুমি ধরহ অন্তরে | 
অবশ্যই স্বামীবপে পাইবে কৃষ্ণেরে ॥ 
দৈববাণী শুনি দতী আনন্দিত মন। 
এদিকে ভীল্মক নৃপ চিন্তিত ভীষণ ॥ 
রূপসী রুক্সিণীদেবী হরিষ অন্তরে | 
সীন লাগি সখিপহ চলে সরোববে ॥ 
অকন্মীৎ নারায়ণ আসি সেই পথে । 
রুঝ্মিণীরে তুলি লষ আপনার রথে ॥ 
অন্তরে পুলক অতি রুব্ণী লভিল। 
শ্রীকৃষ্ণের পদে তবে প্রণতি করিল ॥ 


শি 


করজোড়ে স্তব করি বলে কৃপাময়। 
বিপদভগ্রন ভূমি ছুঃঘীর আশ্রয় ॥ 
আদি-অন্তহীন তুমি সবাকার সার। 
বিশ্বের ঈশ্বর তুমি ওহে গুণাধার ॥ 
রমাপতি বিশ্বপতি গৌপিকাজীবন। 
জলদবরণ তব রূপ বিমৌহন ॥ 
মূলাধার সর্বব আত্মা পুরুষ প্রধান। 
আমারে করিলে কুপা! ওহে কৃপাবান্‌ ॥ 
স্তবে তুষ্ট জনার্দন হইয়া তখন ।- 
রুক্মিণীর প্রতি বলে মধুর বচন ॥ 
কেন সখি বৃথা ভয় অন্তরে তোমার । 
লক্ষ্মী অংশে জন্ম তব ধরণী মাঝার ॥ 
পরম। প্রকৃতি তুমি সবাকার যূল। 
কি কারণে ওগে! দেবী এতই ব্যাকুল ॥ 
এতেক শুনিয়। বাণী রুক্মিণী তখন। 
কৃষের চরণে গ্রাণ করে সমর্পণ ॥ 
এদ্িকেতে রুক্নী অতি ক্রোধান্থিত হয। 
অমির সমান তার ভ্বলিছে হুদয় ॥ 
কুক্নী কহে একি শুনি আশ্চর্য্য বারতা । 
মম ভথ্মী হরে কৃষ্ণ এতই ক্ষয়ত| ॥ 
চোরা রীতি আছে তার ভাল আমি জানি। 
গোকুলে বেড়াত চুরি করিয়। নবনী ॥ 
নছেক গৌকুল ইহা নহে বৃন্দাবন 
সমুচিত শাস্তি এর পাইবে এখন ॥ 
নৃপগণ সন্মুখেতে কুল্সী গিয়া ক। 
হের আজি শ্রীকৃষ্ণের কিব! স্পর্দা হ্য॥ 
আমার ভখিনী ছিল অতীব সুন্দরী । 
তাহারে ছুরাত্মা কৃষ্ণ করিল যে চুরি ॥ 
শুনি তাহা! ক্ষুদ্ধ হয় যত রজগ্রগ। 
কৃষ্ণেরে ধরিতে ত্বরা করিল গরষন ॥ 
শ্রীকষের পানে রুল্্রী রথ ল'যে যায়। 
বলরাম দূর হৈতে দেখিবারে পা ॥ 
মহাবল বলরাম কুপিত অন্তরে । 

হল ছার! রুত্মি-রথ ভাঙ্গিল সত্বরে ॥ 


৬১৪' রীপ্রীত্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ । 


ঘোটক দারখি আদি হনন করিয়। 


রু্ধীরে হানিতে ত্বরা' আসিল ছুটি ॥ 


নিরুপায় হয়ে শেষে ভীগ্মক-নন্দন। 
নাগপাশে বলরামে করিল বন্ধন ॥ 
গরুড়ান্ত্রে বলরাম কাটে পাশ তার। 
পাশুপত অন্তর রুব্সী লয এইবার ॥ 
লইয়৷ জূত্তণ অস্ত্র বীর বলরাম। 
ভীত্মক-নন্দন প্রতি হানে অবিরাম ॥ 
সেই অন্তর রুক্সি-দেহে লাগিল যখন। 
ভূমিতে পতিত হ'ল ভীক্মক-নন্দন ॥ 
রুঝ্মীর দুর্দশ! হেরি শান্ব অতঃপর। 
বলরাম সাথে আসে করিতে সমর ॥ 
বলরাম হলঘার। মারিল মাথায় । 
ভূমিতে পতিত শান্ব হইল ব্যথায় ॥ 
কুদ্ধ হয়ে শিশুপাল করি আগমন। 
বলরাম *পরে করে বাঁণ বরিষণ ॥ 
বলরাম তারে যায় করিতে নিধন। 
নিবারণ করে তারে দেব পঞ্চানন ॥ 
দৈববাণী হেনকালে হু আঁচম্থিতে। 
বলরাম ক্ষান্ত হও ইহারে নাশিতে ॥ 
শিশুপালে নাশিবেন বিশ্বের ঈশ্বর। 
তাহা! শুনি বলরাম ক্ষোভিত অন্তর ॥ 
লাঙ্গল আঘাতে তার দস্ত ভাঙ্গিল। 
অতঃপর শিশুপাল রণে ভঙ্গ দিল ॥ 
সকল বৃতাস্ত শুনি ভীম্মক রাজন্‌। 
শ্তানন্দে পাঠাইল কৃষ্ণের সদন ॥ 
শতানন্দ খধি আদি কৃষ্ণের সদনে। 
বলে প্রভু আর কেন ক্ষান্ত হও রণে ॥ 
খধির বাক্যেতে তু হয়ে জনার্দন। 
তীম্মক-পুরীর পানে করেন গমন ॥ 
সকলে মিলিয়! শেষে শ্রীরুষ্ণের সনে । 
প্রবেশিল অন্তঃপুরে আনন্দিত মনে ॥ 
রুষেরে দেখিতে সবে করে আগমন ॥ 


কোটি কোটি কন্দর্পের শোতা৷ অঙ্গে তার। 
সার! দেহে শোভা! পায় রত্ব-অলঙ্কার ॥ 
গীত বন্ত্র পরিধানে অতি চমতকার । 
কুণুল বিরাজ করে কর্ণেতে তাহার ॥ 
শরতের চন্দুপম হুন্দর বদন। 


| বিকশিত পন্মসম যুগল নয়ন ॥ 


শিথিপুচ্ছ শোভিতেছে চুড়ায় তাহার। 
কৌস্তভের মণি শোতে বক্ষের মাঝার ॥ 
মধুর নৃপুর বাজে যুগল চরণে। 
বদন হেরিছে কৃষ্ণ রত্বের দর্পণে ॥ 
হেরিয়! কৃষ্ণের রূপ মদনমোহন। 
মচ্ছিত হইয়া পড়ে যত নারীগ্রণ ॥ 
মহারাজ্জীগণ সেথ। আসি বারে বারে। 
নিনিমেষ নয়নেতে হেরে জামাতারে | 
ভীম্মক আসিয়! সেথা পুরোহিত সনে। 
প্রণিপাত করে যত দেব মুনিগণে ॥ 
পরদিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণ সনাতন। 
স্নান অন্তে করিলেন সন্ধ্যা সমাপন ॥ 
যোৌতবন্ত্ুগ্য শেষে করি পরিধান। 
অধিবাসে দীক্ষাপ্রাণ্ত হয় ভগবান্‌॥ 
ভীগ্মক নৃপতিবর ভ্তি-সহকারে। 
আরাধনা করিলেন ষোড়শ মাতারে ॥ 
তারপর বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ। 
অধিবাস আদি লব করে সম্পাদন ॥ 
সুমধুর বাগ্ত বাজে রাজার আদেশে। 
লাঁজিলেন ভগবান্‌ মনোহর বেশে ॥ 
ভীন্মক-মহ্ষীগণ আনন্দিত মনে । 
কন্তারে সজ্জিত করে রছ্ের ভূষণে ॥ 
এরইরূপে গশুভক্ষণ আসিল যখন। 
বিবাহ-দভায় সবে করে আগমন ॥ 
জ্ঞাতি বন্ধুজন যত শ্রীহরির সনে । 
পমারোহ করি আসে বিবাহ-প্রাঙণে। 
পিতামাতা আর যত বৃপ-সমুদয়! 
বিবাহ-দভাঁয় সবে উপনীত হয় ॥ 


শ্রীকৃধজন্মথণ্ড। ৬১৫ 


রিকিকিকিকিকি কিক কি কি কি 


আসিল পার্ধদগ্ণণ ব্যস্ত কল! 
উপনীত হ'ল যত গণকের দল ॥ 
নর্তক গাযক ভট্ট অপ্সরা কিন্নরী । 
দেব মুনি আদি যত আসে ত্বর। করি। 
কদলীরৃক্ষের স্তম্ভ শোভে চারিধারে। 
উড়িছে পতাকা কত কে বণিতে পারে ॥ 
রত্বকুস্ত চারিধারে শোতে মনোহর । 
দত্বমঘ বেদী কত শোঁভিছে সুন্দর ॥ 
দিক্‌ আমৌদিত হয স্থগন্ধি প্ৰনে। 
অপরূপ নৃত্য করে বিদ্যাধরীগণে ॥ 
গন্ধর্্ব সকলে করে স্মধুব গান। 
সে গীত শ্রাবণ করি মুগ্ধ হয প্রীণ | 
যথাযোগ্য সকলেরে করি সম্ভাষণ । 
কষে সম্বোধিয! নৃপ কহিল তখন ॥ 
জনম সফল মৌর, সার্থক জীবন। 
কোটি জন্মকত কর্ম হইল ছেদন ॥ 
জগতের অফ যিনি হরি সনাতন । 
চর্ম্চক্ষে তারে আজি করিনু দর্শন ॥ 
পরিপূর্ণতম যিনি পরম ঈশ্বর! 
দেবগণ ধার ধ্যান করে নিরন্তর ॥ 
স্বপনে ধাহার কেছ দর্শন ন। পাষ। 
সেই হরি আসিলেন আমার সভায় ॥ 
মানবের রূপ ধরি হরি সনাতন। 
আমার ভবনে আজি করে আগমন ॥ 
অনন্ত বিধাত। শিব ব্রহ্ধা-পুত্র যত। 
আমার ভবনে আজি হুন সমব্তে ॥ 
সিদ্ধিদাতা গণপতি করে আগমন! 
তীর্থের সমান হ'ল আমার ভবন ॥ 
এই কথা বলি সেথা ভীগ্রক নৃপতি। 
শ্রীকৃষ্ণের স্তব করে ভক্তিভরে অতি ॥ 
নিলি নির্ডণ তৃমি প্রভু সনাতন। 
সবার ঈশ্বর তুমি সবার কারণ | 
সকলের সাক্ষী তুমি প্রভূ পরাৎপর। 
ভক্ত-মনুপ্রহ তরে ধব কলেবর ॥ 


এইরূপ স্তব করি আনন্দিত মনে | 
পাঁগ্য অর্ধ্য দান করে কৃষ্ণের চরণে ॥ 
ূ্বাপুষ্প চরণেতে করিয়া! অর্পন । 
কৃষ্ণের সর্ববাঙ্গে করে চন্দনলেপন ॥ 
পারিজাতিপুষ্পমালা ইন্দ্র দান করে। 
কুবের ভূষণ দিল পরম ঈশ্বরে ॥ 
বহ্ছিদত্ত বন্ত্র নৃপ কৃষে করে দান। 
রূত্বের মুকুট রাজ! করে সম্ত্রদান ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের পূজা করি তীম্মক নৃপতি। 
পুম্পের অঞ্জলি দেয় ভক্তিভরে অতি ॥ 
রীনৃষ্জনমখণডে উনসগুতিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 


গু সগ্তভভিভম অধ্যায় 
কল্সিণী-সম্্রদান। 

নারাষণ কহিলেন নারদের প্রতি । 
আমিল সভার মাঝে রুঝিণী যুবতী ॥ 
স্থমজ্জিত! হষে বাল! রদ্ের ভূুষণে। 
সভার মাঝারে বসে রত্র-সিংহাসনে ॥ 
পৃষ্ঠদেশে শৌভে তাঁর কবরীর ভার । 
কস্তরীর বিন্দু শোভে অঙ্গেতে তাহার ॥ 
শত-শশধর-সম কান্তি মনোহর । 
প্রতপ্ত কাঞ্চনলম বরণ হ্ুন্দর ॥ 
সাত জন রূপবান্‌ নৃপের নন্দন। 
কুক্মিণীরে সভামাঝে করে আনয়ন ॥ 
শ্রীকৃষেরে প্রদক্ষিণ করি! যুবতী । 
দ্চন করিল জল ফুল্লুমনে অতি ॥ 
তারপর শুভক্ষণ আসিল খন। 
আপন পতিরে সতী করিল দর্শন ॥ 
এইবূপে শুভদৃষ্টি সমাপন হালে । 
লল্জিতা হুইয়! সতী বসে পিভৃকোলে ॥ 
তারপর বেদমন্ত্র করি উচ্চারণ। 
ভীগ্মক কগ্তারে করে কৃষ্ণের অর্পণ ] 


৬১৬ রীতীব্রহ্ষবৈবর্ভপুরাণ। 





স্বস্তি স্বস্তি বলি কৃষ প্রফুল্ল অন্তরে । 
কন্তারে গ্রহণ করে অতি সমাদরে ॥ 
অনন্তর নরপতি আনন্দিত মনে । 
যৌতুক প্রদান করে কৃষ্ণ সনাতনে ॥ 
কন্তারে বিদীয় দিতে প্রাণ নাহি চায়। 
অজ্ঞান হইয়া নৃপ পড়িল সভায় ॥ 
তার পর জ্ঞান লাভ করি নৃপবর। 
রুক্সিণীর ভার দিল। কৃষ্ণের উপর ॥ 
শ্রীকফনখণ্ডে সপ্ততিতম অধ্যার সমাণড। 





উ একসগুভিভম অধ্যায় 
শ্রীকষের শহ্তি দেবীগরণ্ণের কথোপকথন এবং 
বরধাত্রীদিগের সহিত বধূ-ববের 
ঘারকাঁিবনে আগমন। 
নারারণ কহিলেন, শুন তপোৌধন। 
তারপর মিলি বত কুলবধুগ্ণণ ॥ 
গুভকার্ধ্য সম্পাদন করি ফুল্পমনে । 
বর কন্যা লঃয়ে যায় সজ্জিত তবনে ॥ 
সাবিত্রী ভারতী দুর্গ আদি দেবীগণ। 
সেথায় আসিয়! কৃষে করিলা স্তবন ॥ 
অনন্তর মহারাজ্জী জামাত! কন্যারে। 
ভোজন করায় আলি ভৃপ্তি-দহকারে ॥ 
মঙ্গল-পত্ভিকা এক পঠনের তরে। 
দুর্থাদেবী দান করে শ্রীরুষ্ণের রুরে॥ 
পত্র পাঠ করে বৃষ ফুল্লমনে অতি। 
গুন লক্ষী দুর্গ! রাধ! সাবিত্রী ভারতী | 
গুন শুন রাধ! নীতা শতরূপা সতী । 
যমুনা জাহ্নবী দিতি দেবী অরুন্ধতী ॥ 
মেনক! তুলদী আদি ঘত দেবীগণ। 
বর ও বধূর ওত কর অনুষ্ষণ ॥ 
কৃষ্ণের পত্রিকা পাঠ করিয়া শরবণ। 
'উচ্চরবে ছান্তি করে ঘত বেবীগণ | 








পার্বতী কহিল! হাঁসি, শুন সনাতন । 
কটাচ্ছে রুন্সিণী তোমা করিছে দর্শন ॥ 
রূপদী রুত্সিণী সতী নবীনা যুবতী । 
তুমিও কৌতুক ভরে চাও তার প্রতি ॥ 
শচীদেবী কহে শুন নন্দের নন্দন। 
তোমাতে সঁপেছে দতী জীবন যৌবন | 
কছিল। সাবিত্রীদেবী শুন ব্রজরাজ। 
উপযুক্ত বরকণ্ভ। মিলিয়াছে আজ ॥ 
রতিদেবী কহে, প্রভূ কহ অকপটে। 
কোন্‌ জন প্রিষ বেশী তোমার নিকটে । 
রুক্সিণী রাধিকা মাঁঝে কহ সনাতন। 
তব কাছে প্রিয়তর হয় কোন্‌ জন ॥ 
সরঘঘতীদেবী কহে আমি তাহ। জানি। 
কৃষ্ণের নিকটে বেশী প্রিয় রাধারাণী ॥ 
পূর্বের সঙ্গিনী হন রাধা! বিনৌধিনী। 
তার দমতুল নহে বুবতী কুরিণী॥ 
এইরূপে দেবীর্থণ শ্রীহরির সনে । 
হাস্তালাঁপ করে মবে কৌতুক বচনে ॥ 
লোপামুদ্রা অননুয়া অহল্যা আসিধা। 
কৌতুক বচন কহে হাসিয়া হাসিয়া! ॥ 
তারপর ভোজনাদি করি সমাপন । 
সকলে মিলিয়া! করে যাত্রা-আয়োজন | 
রুক্সিণীরে বক্ষ-মাঝে করিয়া ধারণ। 
ক!দিতে কাঁদিতে মাতা কহিল! তখন ॥ 
মোঁদেরে ছাড়িয়া কোথা করিছ গমন। 
কেমনে জীবন মোর! করিব ধারণ ॥ 
কণার বিদায়শোকে কীদে নরপতি। 
রোদন করিতে থাকে রক্সিণী যুবতী | 
মায়া-মানবের রী কৃষ্ণ সনাতন 
বারে কাদিতে দেখি কন্পিল রোদন ॥ 
তারপর সবে মিলি রথ-মারোহণে। 
অতি সমারোছে চলে দারকাভবনে ॥ 
লক্ষ লক্ষ হস্তী অশ্ব সাথে সাথে চলে। 
লক্ষ লঞ্চ দাসদাসী চলে দলে দলে ॥ 


ভ্রল্গটবনবঁ-পুরাপ- ভ্্ষবেব নি লশ্খা দান 
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শ্বীকৃফজন্মখগ্ড। ৬১৭ 


এ্রইরূপে মিলি যত বরযাত্রিগ্রণ। 
দ্বারকাভবনে সবে করে আগমন ॥ 
মনোহর বাগ্ধ বাজে ঘারকাভবনে। 
নৃত্যগীত করে হত বিগ্তাধরীগণে ॥ 
দেবকী রোহিণী আদি বর বধু লয়ে। 
প্রবেশ করিল আদি সজ্জিত আদয়ে ॥ 
সমস্ত ঘবারক! মাঝে চলে মহোত্নব। 
ভোজন কন্ধিল যত দেব মুনি সব ॥ 
চর্ব্য চুস্য লেহ পেষ খাছ মনোহর । 
ভোজন করিল ঘত বিপ্রেরা বিস্তর ॥ 
তারপর সকলেই সুপ্রমন্গ মনে। 
গমন করিল সবে আপন ভবনে ॥ 
শ্রীকষজন্বখণ্ডে একসগুতিতদ অধ্যায় অমাপ্ত। 





 ছিসগুভিতম অধ্যাক্স 
নন্দ ও যশোদার কঘলীবনে গদন এবং 
বাধ! ও বশোদা স্বাদ । 
নারাধণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
নিজ নিজ গৃহে সবে করিল প্রস্থান ॥ 
যশোদ। কৃষেরে কহে শুন পরমেশ। 
আমারে প্রদান কর জ্ঞান-উপদেশ ॥ 
তোমার জননী আমি গুন দযাময়। 
মোর প্রতি তুমি আজ হও হে সদঘ॥ 
এ ভব-ারে প্রভু ভূমি কর্ণধার । 
ছুন্তর সাগর হ'তে করহ উদ্ধার ॥ 
জননীর বাক্য শুনি কহে সনাতন । 
শুন ওুন'মাতঃ ভুমি আমার বচন ॥ 
ভক্ভি-বিষয়ক জ্ঞান সবার প্রধান | 
সেই জ্ঞান রাধা তৌম। করিবে প্রদান ॥ 
অজধামে যাও তুমি নন্দবৃপসহ | 
আমার আদেশ গিয়া রাধিকারে কহ ॥ 
পরম ঈশ্বরী হন শ্রীরাধিক! সতী। , 
জ্ঞান দান করিবেন তোমাদের প্রতি ॥ 


এই কথা বলি কৃষ্ণ অন্তঃপুরে যান। 
যশোদ। ও নন্দ ব্রজে করিল! প্রস্থান ॥ 
কদলীর বনে দেহে করিষা গমন । 
বিরহিদী রাধিকারে করিল দর্শন ॥ 
আহার বিহার সব করি পরিহার । 
কৃষ্ণের বিরহে রাধা কাদে অনিবার ॥ 
ঝর ঝর ঝরে জল যুগল নয়নে । 
শাধিতা রয়েছে সতী শোকাকুল মনে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে মৃচ্ছা! যায নাহি বাহজ্ঞান। 
শ্রীরুষ্ণের পাদপদ্ম করে সদা ধ্যান ॥ 
কল্পনায় কৃষ্মমুত্তি করিযা দর্শন । 
কৃখনে! হাসিছে, কভু করিছে ক্রন্দন ॥ 
সহচরীগণ মিলি সেবা করে তার। 


'বেত্র হস্তে কেহ কেহ রক্ষ। করে দ্বার ॥ 


যশোদা ও নন্দ রাজ! আসিষ! সেথায়। 
ভক্তিভরে প্রণিপাত করে রাধা-পায ॥ 
তাদেরে দেখিয় বাধ! কহিলা তখন! 
কোন্‌ স্থান হতে দৌছে কর আগমন ॥ 
কৃষ্ণের বিরহে আমি হুই পাগলিনী। 
কৃষ্ণ-চিন্তা করি শুধু দিবস যাষিনী ॥ 
দিবারাত্র মাঝে মোর ভেদ কিছু নাই। 
হরিব চরণ ধ্যান করি সর্বদাই ॥ 
রাধিকার এই বাক্য করিয়া! শবণ। 
যশোদা! গ্রবোধ-বাক্য কহিল তখন ॥ 
শুন সতি, বুথ! শোক কর পরিহার । 
তোমার প্রাণের হরি আসিবে আবার ॥ 
্রন্মাণ্ড পবিভ্র হয় তোমার কারণ। 
তব কীত্তি গান করে দেব মুনিগণ ॥ 
পরম ঈশ্বরী ভূমি কি'কহিব আর। 

কি কারণে বুদ্ধিভ্রম হইল তোমার ॥ 
উঠ উঠ পতিব্রতে, উঠ রাধ! সতি। 
এসেছি যশোদা আমি, সঙ্গে নন্দ পতি ॥ 
মোদের প্রেরণ করে কৃষ্ণ সনাতন । 
তব কাছে তাই মোরা করি আগমন ॥ 


রা 


৬১৮ ী্ীত্রহ্মবৈবর্ত-ুরাণ। 


ভর্তি-বিষয়ক জ্ঞান কর মোরে দান। 
আবার আসিবে হেথা কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 
তোমার প্রাণের কান্ত আসিবে আবার। 
শ্রীদামের শাপ হতে পাইবে উদ্ধার | 
যশোদার এই বাক্য করিয়। শ্রবণ। 
ধীরে ধীরে রাঁধাদেবী লভিল। চেতন ॥ 
কৃষ্ণের কুশলবার্ত শুনি রাধা! সতী | 
জ্ঞান দান করিলেন যশোদার প্রতি ॥ 
শ্রীকষ্জন্নখণ্ডে ছিসপ্ততিতম অধ্যাষ সমাপ্ত । 


& ভ্রিসগুভিভম অধ্যায় 
কক্সিদীব গর্ভে কাঁমদেবেব জন্ম, বতি ও কামেব 
দ্বাবকা গমন, শ্রীরুঞ্ণ ব্তৃকি যোড়শ সহ 
কামিনী পধিণধ, তাঁহািগেব 
অপত্য সঙ্যযান, ছর্বানাকে 
শ্রীকৃষ্ণেব কন্তা ঘাঁন 
এবং ছুর্বাসা কর্তৃক 
শ্রীরুষ্ধেব স্তব। 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
বন্নদেব ছারকায় করে আগমন ॥ 
পিতার আজ্ঞায় কৃষ্ণ আনন্দিত মনে । 
গমন করিল শেষে কুক্সিণী-ভবনে ॥ 
রত্বের নির্শিতি সেই ভবন হুন্দর। 
রত্বের কলন কত শোভে মনোহর ॥ 
চামর দর্পন আদি বিরাজে সেথায়। 
সমুজ্জল চান্সিদিক্‌ রত্রের প্রভা ॥ 
রত্বের পাঁলক্কে স্থে কৃষ্ণ সনাতন। 
রূপবতী রুক্সিণীরে করিলা! দর্শন ॥ 
নবসঙ্গমের তরে সভ্জিতা যুবতী । 
রত্ের ভূষণে অর্গ বিভূষিত অতি॥ 
হান্তে তাঁর শোভ। পায় রদ্ধের দ গ। 
মালভীর মাল! শোভে গলায় তাহার 


কৃষ্ণেরে হেরিয়া সতী অতি ফুল্প মনে। 
ভক্তিভরে প্রণিপাত করিল চরণে ॥ 
অনন্তর হু মনে কৃষ্ণ সনাতিন। 
গুভক্ষণে তার সহ করিল রমণ॥ 
নবীন সঙ্গম স্তী সহিতে ন। পারে। 
হ্যভরে মুষ্ছাপ্রাপ্তা হয় বারে বারে ॥ 
হরকোপে ভম্মীভূত হয়েছিল কাম। 
রুক্সিণীর গর্ভে পুনঃ জন্মে গুণধাম॥ 
শন্বর দৈত্যেরে কাম করিয়া! সংহার। 
রূপনী রতিরে লাভ করিল আবার ॥ 
নারদ কৃহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ। 
কিরূপে শন্বরে কাম করিল নিধন ॥ 
সেই কথ জানিবারে কৌতুছল হয়। 
বিস্তারিয়া সব কথা কহু মহাশয় ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
কামদেব জন্ম ষবে করিল-গ্রহণ ॥ 
সাঁত দিন পরে আসি শন্বর সেথায়। 
সুতিকাভবন হ'তে চুরি করে তাষ। 
নবজাত শিশু ল'যে পুলকিত মনে। 
শন্বর প্রস্থান করে আপন ভবনে ॥ 
সন্তানবিহীন ছিল শম্বর অন্থর। 
কামেরে লভিয়। তু হইল প্রচুর ॥ 
আপন আলয়ে দৈত্য আসিয়! সত্বরে! 
শিশুরে অর্পন করে নিজ পত্বীক্রোড়ে ॥ 
দৈত্যপত্থী মাধাবতী স্ুপ্রসন্ন মনে । ' 
পালন করিল শিশু অতি সযতনে ॥ 
একদিন স্থগ্রোপনে মায়াবতী প্রতি । 
চুপে চুপে কহিলেন দেবী সরম্বতী ॥ 
শুন শুন মায়াবতি আমার বচন। 
শিবকোপে তব স্বামী ভন্মীভৃত হন" 
এই পুত্র তব পতি কহিনু তোমায। 
রুক্সিণীর গর্ভে আসি জন্মে পুনরায় ॥ 
তাহারে শম্বর দৈত্য করিয়া! হরণ । 
তোমার নিকটে চুপে করে আনয়ন ॥ 


শ্রীকৃফজন্মথগ্ড। ৬১৯ 





পুত্রের সমান যারে করিছ পাঁলন। 
সেই শিশু তব পতি, নহেক নন্দন ॥ 
অনন্তর কামদেবে সম্বোধন করি। 
সুদভাষে কহিলেন ভারতী ঈশ্বরী ॥ 
গুন হে কন্দর্প তুমি রুক্রিণী নন্দন । 
শন্বর অন্থুর তোম! করিল হরণ ॥ 
এই সতী তব পত্রী, রতি নাম তার। 
তার সহ কর এবে পত্থী ব্যবহার ॥ 
গুন কাম তব পত্বী তোমার বিহনে। 
রোদন করিছে সদা শোকাকুল মনে ॥ 
তোমাদের পুনরায় হইল মিলন । 
এইবার মনোস্খে রহ দুইজন ॥ 
তাহাদের এইরূপ কহিয়া। বচন। 
ব্রহ্মলোকে সরন্বতী করিল গমন ॥ 
অনস্তর কামদেব স্থপ্রসন্ন মনে। 
নানাবিধ জড়! করে মায়াবতী সনে ॥ 
একছিন স্থগোপনে মদন যখন। 
মাধাবতী সহ স্থখে করিছে রমণ ॥ 
সহম। শন্বর দৈত্য আসিযা স্থোয়। 
স্থুরতের সেই দৃশ্য দেখিবারে পায় ॥ 
কুপ্তি হই! দৈত্য কামদেবে কয়। 
অতীব লম্পট তুই হীন অতিশয় ॥ 
তোর সম মহাঁপাগী কেবা আছে আর। 
মাতার সহিত তুই করিস শুঙ্গার ॥ 
তারপর বহে দৈত্য যাঁয়াবতী প্রতি। 
কামুকী পুংশ্চলী তুই অতীব অসতী ॥ 
নিজপুত্র লহ তুই করিম বিহার । 
তোর সম পাঁপীষসী কেবা৷ আছে আর ॥ 
এই কথা বলি দৈত্য মদনের প্রতি | 
নিক্ষেপ করিল খড়গ ক্রোধতরে অতি ॥ 
কামের শরীরে লাখি খড়গ ভঙ্গ হয। 
ধাইয়! আসিল দৈত্য ক্রোধে অতিশয়. 
ধরিয়া! রৃতির কেশ শন্বর তখন। 
হিতাহিত ভুলি যাষ করিতে হনন ॥ 


তখন মদন তারে আঘাত করিল। 
সে আঘাতে দৈত্যবর ভূমিতে পড়িল ॥ 
ভূমি হৈতে উঠি দৈত্য মহাক্রদ্বমন| 
শিবদত শূল হাতে করিল গ্রহণ ॥ 
শত সূর্ধ্যমম দীপ্ত গুল ভয়ঙ্কর। 

সে শুল দেখিয়! কাঁপে বিশ্ব-চরাচর ॥ 
মদনের কাণে আমি কহিল পবন। 
শীন্র তুমি হুর্গানাঁম করহ ন্মরণ ॥ 
পবনের বাক্য শুনি মদন তখন। 
মনে মনে ভুর্গানীম করিল স্মরণ ॥ 
ম্মরিতে হুর্গার নাম শুল ভষঙ্কর। 
হইল পুম্পের মাল্য অতি মনোহর ॥ 
অনন্তর ত্রদ্ম-অস্ত্র করিয়। গ্রহণ । 
শন্বরে মদনদেব করিল নিধন ॥ 
তারপর রতিমহ আনন্দিত মনে । _ 
মদন গ্রমন করে দ্বারকাভবনে ॥ 
পুত্রেরে দর্শন করি কুক্সিণী তখন। 
গ্রহণ করিল অতি পুলকিত মন ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মহাঁশয়। 
এইবার কহি আমি গ্রকৃত বিষয় ॥ 
কালিন্দী লক্ষাণ। সত)! নাগ্রজিতী সতী । 
রূপবতী সত্যভামা! আর জান্ববতী ॥ 
এই সব রমণী! রমণীর মনে। 
বিহার করিল! কৃষ্ণ অতি ফুল্প মনে ॥ 
কালক্রমে এই সব রমণী-উদরে। 
কন্া আর পুত্রগণ জন্ম লাভ করে 
তারপর একদিন কৃষ্ণ সনাতন। 
নরক নামেতে দৈত্য করিল! নিধন ॥ 
মুর নামে দৈত্য এক ছিল ভয়ঙ্কর । 
তাহারে নিধন কৃষ্ণ করে অতঃপর ॥ 
রূপবতী কণ্া। ছিল ষোড়শ হাজার। 
তাদের বিবাহ হরি করিল! এবার ॥ 
ঘেই সব পর্থী লয়ে কৃষ্ণ সনীতন। 
শুভক্ষণে যথাক্রমে করিলা রষ্ণ ॥ 


৬২০ ্রীতীব্রক্গবৈবর্ভপুরাণ । 


তাহাদের গর্ভ হতে শুন মতিমান্‌। 
জন্মলাভ করে বহু সন্ততি-সন্তান ॥ 
এক ছুর্ববাস। মুনি শিল্তদের সনে । 
হট মনে আসিলেন ঘারকাভবনে ॥ 
উগ্রসেন নরপতি হেরিয়া তাহারে । 
প্রণাম করিল তারে ভর্ভি-সহকারে ॥ 
একানংশা নামে ছিল কণ্া। রূপবতী । 
রূপে গুণে অনুপম। স্থলক্ষণ। অতি ॥ 
সেই কণ্। বাস্দেব প্রফুল অন্তরে । 
শুভক্ষণে দান করে ভুর্ববাসা! প্রবরে | 
মনিপুক্জবের তরে কৃষ ভগবান্‌। 
রডের আশ্রম এক করিল! প্রদান ॥ 
রত্বের মন্ৰিরে গিয়া ভুর্ববাস। প্রবর। 
কপ্তাস্হ রতিজ্ীড়! করিল বিশ্তর ॥ 
একদিন মুনিবর করিল দর্শন। 
সর্বত্র প্রীতগবান্‌ বিরাজিত রন ॥ 
কোথাও কৰিছে জীড়া কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
কোথাও ভ্রীভগবান্‌ শুনিছে পুরাণ ॥ 
কোনে! গৃহে করে কৃষ্ণ তাম্ুল চর্ববণ। 
কোনো গৃহে সপ্ত আছে কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
বিশ্য়ে ভুর্ববাস। মুনি যেই গৃহে যার । 
ভগবান্‌ শ্রীহরিরে হেরিল সেথায় ॥ 
মুগ্ধ হয়ে মুনিবর ভক্তি-সহকারে। 
শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্ততি করে বারে বারে ॥ 
জগ্গতের প্রত ভূমি কৃষ্ণ সনাতিন। 
সবার ঈশ্বর ভূমি গ্রতু জনার্দান॥ 
গুণমায়াতীত তুমি নিত্য নিরঞীন। 
নিরাকার পরব্রহ্ধ জীবের জীবন ॥ 
নির্লিপ্ত সর্বেশ তুমি করণীসাগর | 
ভক্ত-অনুগ্রহ-তরে ধর কলেবর ॥ 
,সত্যের স্বরূপ তুমি অনির্বচনীম। 
পরমাস্ম। তূমি প্রত সদা অদ্িতীয় | 
্্ধ। শিব অনস্তাদি যত দেবগণ। 
তৌমীর চরণ ধ্যান করে অনুক্ষণ ॥ 


বেদের অতীত ভুমি কৃপ!-অবতার। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
ছর্ব্বাসার এই স্তব করিয়া শ্রবণ। 
সুহুভাষে কছিলেন কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
শিব-অংশজাত তুমি ছুূর্ববাসা গ্রবর। 
সুপ্রস্ন হইয়াছি তোমার উপর ॥ 
নকলের আত্মারূপী আমি ভগনবান্‌। 
সবার ঈশ্বর আমি সকলের প্রাণ ॥ 
জীবদেহে যবে আমি বিরাজিত হই। 
সে সময় আমি শুধু ভিন্নরূপে রই ॥ 
যখন গ্োোলোকে আমি করি অবস্থান। 
পুর্ঘতম হই সেথা আমি ভগবান্‌ 
শ্রীদামের অভিশাপে রাধা বিনোদিনী । 
আমার বিরহ জোগ করিছেন তিনি! 
সব স্থানে অংশরূপে আমি বিষ্ভমান। 
অংশরূপে প্রাণিদেহে করি অবস্থান ॥ 
আমার অংশের অংশ কোন স্থানে রয। 
মোর অংশ রহিয়াছে দারা বিশ্বময ॥ 
এই কথা বলি তারে কৃষ্ণ সনাতন। 
ভবনের অভ্যন্তরে করিলা গমন ॥ 
পরমার্থ জ্ঞান তাহে ছুর্ববাস! লভিল। 
ভোগের বাদন! তার দূরীভূত হ'ল ॥ 
দূ্ব্বাা নিজের পত্তী করি পরিহার। 
হুরি-তপস্তায় যায় বনের মাঝার ॥ 
এত বলি নারায়ণ মৌন হয়ে রন। 
অতঃপর কি ঘটিল শুন দ্যা মন | 
শ্রীকফজন্মথণডে ভ্রিসগ্তুতিতম অধ্যায় শমাপ্ত | 


পপ পপ 


ভরীকৃষ্জন্মথগ্ড। 


গ চতুঃদগু ভিত অধ্যায় 
পার্ক্ভীব উপদেশে ছুর্বাসাৰ কৈলাদ হইতে ঘাঁবকা- 
গমন ও সংক্ষেপে মহাঁভাবত কখন, প্রীক্ণ কর্তৃক 
জবাসব্ধ ও শী ব্ধ, শিশুপাঁণ ও দস্তবক্র বধ, 
দৈবকীকে মৃতপুত্র দান, পাঁব্জাত হরণ এবং 

সত্যভামাৰ পুণ্যকব্রত অন্ঠান। 

ছাড়িঘ! ছারকা পুরী ভুর্ববাসা প্রবর | 
শিষ্ঠ সহ কৈলাসেতে আফিল সত্বর ॥ 
পার্বতী ও শিবে হেরি মুনি গুণ্ধাম। 
তক্তিভরে তাহাদের করিল প্রণাম | 
সগন্ত বৃতাস্ত শুনি ঈশ্বরী পার্বতী | 
মৃছু ছু হাস্ত কবি কহে তার প্রতি ॥ 
আপনারে ভাব তুমি ধর্দপরাষণ। 
ধর্মের ্ববপ নাহি জান কদাচন ॥ 
পুত্রহীনা নিজ পরী করিষ৷ বর্জন । 
কোথায় চলিছ ভুমি তপস্যা-কারণ ॥ 
পুত্র জন্মিবার পুর্বে যদি কোন জন | 
যুবতী পত্বীরে কভু করিয়। বর্জন ॥ 
প্রবাষে বা দুরদেশে নিরস্তর রষ। 
ধর্মহাঁনি হয় তাঁর, মোক্ষ নাহি হয ॥ 
পত্থীরে বর্জন করি যাঁধ যেই জন | 
অবশ্যই নরকে দে করিবে গমন ॥ 
শুন শুন বিপ্র ভূমি যদি ইউ চাঁও। 
পুনরায় পত্বীকাছে ঘবারকাষ যাও ॥ 
মোর অংশরূপা। সেই একানংশ! স্তী। 
তাহারে পালন কর সঘতনে অতি ॥ 
ব্রঙ্গা আদি দেবগণ ধ্যান করে ধীর। 
কোথাষ চলিলে ভারে করি পরিহার ॥ 
স্বপ্নযোগে হেরে যেই কৃষ্ণের চর্ণ। 
সর্বপাপ হ'তে মুক্তি লভে সেইজন ॥ 
কৃষ্ণের করুণ! লাভ করে যেইজন। 
কর্মের বন্ধন তার হইবে মৌচন ॥ 
সেই কৃষ্ণ ভগবানে করিযা বর্জন । 
তপন্তার তরে কোথা! কবিছ গমন ॥ 


৬২১ 


পার্ক্ভীর এই বাক্য শুনি অতঃপর । 
দ্বারকায় যায় ত্বর। ছুর্ববাস! গ্রবর | 
প্রথমে ভ্রীভগবানে করিয়া দর্শন। 
নিজ পত্বী কাছে মুনি করিল গমন ॥ 
এদিকে হস্তিনাধামে রাজা যুধিষির। 
কৃষ্ণেরে হেরিতে হয় অতীব অধীর ॥ 
পাণুতনযের সেই পাইযা আহ্বান । 
হস্তিনানগরে যান কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 
নারাষণে নতি করি ভাই পঞ্চজন। 
বমিতে আমন দিল হ্বর্ণ-সিংহাসন ॥ 
শ্রীহরি জিজ্ঞাস করে ব্লহ রাজন্‌। 
স্মরণ করিলে মোরে কিসের কারণ।॥ 
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির লবিনযে কধ। 
রাজসুয যজ্ঞ ইচ্ছা করি দযাময ॥ 
পাণবের বন্ধু তূমি পাগুবের নাথ । 
পরামর্শ দেহ মোরে ওহে বিশ্বনাথ ॥ 
শ্ীহরি বলেন শুন ধর্মের তন্য। 
অতীব সম্মানপ্রদ এই যজ্ঞ হয ॥ 
কিন্তু এক বিস্ব আছে শুনহ রাজন্‌। 
জরাদদ্ধ মগরধের নৃপতি ছুর্জন | 
কর দিবে অবনীতে যত রাজগণ। 
কিন্তু ুউ জরাঁসন্ধ করিবে বারণ ॥ 
শিশুপাল আদি ষত ছু নরপতি | 
এই কার্ধ্যে দিবে বাধা শুন মহামতি ॥ 
জরাসন্ধ নরপতি মহা শক্তিমান্‌। 
দ্বিতীয় নাহিক কেহ তাহার সমান ॥ 
সেই হেতু মম বাক্য করহ শ্রবণ । 
সর্বাগ্রে করহু তার বিনাশ সাধন ॥ 
ভীমার্জুন মম সঙ্গে করুক গমন! 
জরাসন্ধ দুরাচারে করিব নিধন ॥ 
ইহা! শুনি যুধিষ্ঠির ভীম অর্ছুনেরে। 
দিলেন কৃষ্ণের সনে প্রফুল্প অন্তরে ॥ 
শিবপূজা! করে যেথা মগধ রাজন্‌। 
সেই স্থানে উপনীত হয় তিনজন ॥ 


৬২২ ্রীীত্রহ্ষবৈবর্তপুরীণ। 





শ্রীহরি বলেন তারে ওহে নররায়। 
পরাধীন করিয়াছ অনেক রাজায় ॥ 
তাদের মৌচন হেতু রাজা যুধিতির | 
রাজসুনধ অনুষ্ঠান করিবেন স্থির ॥ 
সেই হেতু ভীমার্ছুন আমার সহিতে। 
আসিয়াছে তব মনে সমর করিতে ॥ 
এই তিনজন মাঝে যারে ইচ্ছা হয়। 
তার সনে কর যুদ্ধ ওহে মহাশয় ॥ 
এতেক বচন শুনি অতি রোষভরে। 
জরাসদ্ধ কট্বাক্য বলে সবাকারে॥ 
বলিলেন ওরে কৃষ্ণ তুই পাঁপাচার। 
ননীচোর! সঙ্গে বুদ্ধ কি করিব আর ॥ 
অর্জন অতীব শিশু পাখুর নন্দন | 
তাহার সহিত যুদ্ধ না হয় শোভন ॥ 
বীর বলি বোধ হয় এই তীমসেনে। 
সমর করিতে পারি আমি এর সনে ॥ 
এত বলি গা! হস্তে লঘ তয়ঙ্কর। 
ভীম আর জরাদন্ধে বাঁধিল সমর ॥ 
তিন দিন মহাযুদ্ধ চলিতে লাগিল। 
কেহ কারে পরাজিত করিতে নারিল ॥ 
উপবাসে ছিল জরাসন্ধ নৃপবর। 
তেজোহীন হয় দেহ, হইল কাতর ॥ 
ছুই বাহ প্রসারিয়৷ ভীম তারে ধরে! 
বিদীর্ণ করিয়া। দেহ ছুই ভাগ করে ॥ 


করালেন রাজদুয় যজ্ঞ-সনুষ্ঠান॥ 
সেই যজ্ঞসভা মাঝে শ্রীমধুসুদন । 
শিশুপাল দন্তবক্রে করিল নিধন ॥ - 
রাজসুয় মহাষজ্ঞ সম্পাদন করি। 


বহৃকাঁল সেই স্থানে করি অবস্থান 
দবারকাঁয প্রীঙ্গোবিন্দ করিল! প্রস্থান ॥ 


মৃত সহোদরগণে করি গ্রাণদান। 
জননীরে দান করে কৃষ্ণ ভগবান্‌॥ 
সুদাম। ব্রাহ্মণ ছিল দীন অতিশয় । 
তাহার দারিদ্র্য হরে হরি দয়াময ॥ 
তারপর স্বর্গ হতে কৃষ্ণ জনার্দন। 
দেবেন্দ্র পারিজাত করিল! হরণ॥ 
অনন্তর হউমনে হরি ভগবান্‌। 
পবিত্র পুণ্যকব্রত সত্যারে করান ॥ 
উদ্ধবেরে জ্ঞান দীন করে ভগবান্‌। 
অর্জুনেরে উপদেশ করিলেন দান ॥ 
তারপর জনার্দন রৈবত পাহাড়ে। 
গণেশের পূজ। করে তক্তি-সহকারে॥ 
কুষ্ঠ'রোখে ভোগে শান্ব বহুকাল ধরে। 
শ্রীহরির উপদেশে সুরধ্য পূজ! করে। 
সন্ত হইয়া সূর্য্য শান্দের পৃজায়। 

বর দীন করিলেন আসিয। তথায় ॥ 
বরহ্ধবৈবর্তের কথ! স্থধার অমান। 
আবণ করিলে হয় পরিতৃপ্ত প্রাণ 
তাপদগ্ধ নরনারী মঙ্গলের তরে। 
পুরাণ শ্রবণ কর একান্ত অন্তরে | 
অসার সংসার দিন বৃথা কেটে যায়। 
ভুলিয়া! রয়েছ সবে বিষ মায়ায় ॥ 
মোহ-নিদ্র! তে সবে কর জাগরণ! 
একমনে ভজ সেই কৃষ্ণের চরণ ॥ 

হরি সত্য ভ্রিতুবনে, মিথ্য! সমুদ্র 
হরি হরি ভজ জীব সকল সময় ॥ 
ভক্তবাঞ্চাকল্পতরু কৃষ্ণ সনাতন। 
ভক্তজনে অনুক্ষণ করেন রক্ষণ ॥ 

যেই জন কৃষ্ণনীম লয় অনিবার। 

এ জগতে কোন তয় থাকে ন! তাহার ॥ 
প্রীকফঅন্থণ্ডে চতঃদগুতিতম অধ্যাধ লনাপ্ত। 


শপ জর অজ 


পিপি 


জ্রীকৃষজন্মখণ্ড। ৬২৩ 





$ পঞ্চদগ্ততিতম অধ্যা় 


উধা ও অনিকদ্েব স্বপ্রসমাগম, চিত্রনেথা কতৃকি 
অনিকন্ধ হবগ এবং উষা ও অনিকদ্ধের 
গান্বর্ব বিবাহ। 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন্‌। 
প্রন্যন্ন প্রবর ছিল কৃষ্ণের নন্দন ॥ 
অনিরুদ্ধ ছিল সেই গ্রহ্যন্ব-তনয | 
বিধাতার অংশজাত গুণী অতিশয ॥ 
একদিন অনিরুদ্ধ পুষ্পের শয্যা | 
স্বপ্নে এক যুব্তীরে দেখিবারে পায় ॥ 
শরতের চন্দ্রসম ব্দন তাহার। 
বিকচ-কমল-সম নেত্র চমৎকার ॥' 
নয়নে রচিত তার কজ্জল সুন্দর | 
খগরাঁজ-সম নাসা। অতি মনোহর ॥ 
মন্তকেতে শোভা! পাষ কবরীর ভার। 
সারা অঙ্গে শোভে তার রত্ু-অলঙ্কার ॥ 
পক-বিশ্বসম তার ওষ্ঠ ও অধর | 
মুক্তা-দম দস্তরাজি অতি মনোহর ॥ 
শ্রীফল সদৃশ স্তন কঠিন-বর্তল। 
গ্রজেকন্্রীণী সম তার উরু স্থৃবিপুল ॥ 
বিশাল নিতম্বতারে বিনস্রা যুবতী । 
কটাক্ষে দর্শন করে অনিরদ্দ প্রতি ॥ 
কামাতুরা যুবতীরে করিয়া দর্শন | 
সৃুভীষে অনিরুদ্ধ করে সম্ভাষণ ॥ 
কি নাম তোমার বল কাহার নন্দিনী । 
কোথাষ আবাস তব ভুবনমোহিনী ॥ 
তোমার রূপেতে আজি মুধী মোর মন। 
কহ বাল! কোথ। হ'তে তব আগমন | 
শহ্কিতা হতেছ তুমি কিসের কারণ। 
শ্রীকৃষ্ণের পৌন্র আমি কন্দপ-নন্দন ॥ 
রূপবান্‌ যুবা আমি শুন রূপবতি। 
কামশান্ত্ে সুনিপুণ হই আমি অতি॥ 





রতিবীর রতিপুত্র রতিরসপ্রিয়। 
রতিশান্ত্রে হুপঞ্ডিত আমি অদ্বিতীয | 
শুন লো! হুন্দরি নাহি লজ্জার কারণ। 
অতি স্থখকর হবে মোদের মিলন ॥ 
অনিকুদ্ধ-মুখে শুনি এহেন বচন। 
লজ্জাভরে কহে তারে যুবতী তখন ॥ 
শ্ীকষের পৌত্র তুমি গ্রহ্যন্-তনয়। 
যোগ্যা নারী কেন নাহি কর পরিণয় ॥ 
বিবাহিত! পত্রী সদ। হুষ পুণ্যবতী। 
পতির সঙ্গিনী নিত্য হয় সেই সতী ॥ 
গুপ্ত পত্বী হয সদা! ভয়ের কারণ। 
আজন্মসঙ্গিনী নাহি হয় সেইজন ॥' 

অযশ প্রদান করে সেই পত্বীগণ। 
নরকের দ্বার তার! হয় সর্বক্ষণ ॥ 
উচ্চবংশজাত যেই বিফ্ুপরায়ণ। 

গুপ্ত পত্বী সেইজন না করে ভজন ॥ 
ধর্মপত্বী নিরন্তর পতিব্রতা হয়। 
প্রশংসিত। হয তারা সকল সময় ॥ 
পরনারী ভোগ যদ্দি করে কোন জন। 
সবংশে নরকে সেই করিবে গমন ॥ 
শিবভক্ত বাণরাজ অতি গুণধাম। 
তাহার নন্দিনী আমি, উষ! মোর নাম ॥ 
পতিত্রতা নারী কভু না হয় স্বাধীন 
স্বাধীনতা তাহাদের নাহি কোন দিন ॥ 
বাল্যে রক্ষা করে পিতা যৌবনেতে পতি । 
বার্ধক্যেতে রক্ষা করে সন্তান নম্ততি ॥ 
যোগ্য পাত্রে পিতা করে নন্দিনীরে দান । 
সনাতন ধর্ম ইহ1 শুন মতিমান্‌ ॥ 

আমারে গ্রহণে যদি ইচ্ছা তব হয। 


'বাণের নিকটে তবে কহ মহাশয ॥ 


এই কথা কহি কন্তা অন্তহিত! হ্য। 
কামনন্বনের নিদরো ভাঙ্গে সে সময় ॥ 
প্রাতঃকালে অনিরুদ্ধ জাগিল যখন । 


- প্রাণপ্রিয় যুব্তীরে না করে দর্শন ॥ 


৬২৪ ীতরী্রক্ষবৈবর্ত-পুরাণ। 





উ্ধার বিরহে হয় পাঁগলের প্রায়। 
আহার বিহার ত্যজি করে হাঁয় হায় ॥ 
তাহার এরূপ ভাব করিয়। দর্শন। 
অতি বিচলিতা হয় কৃষ্ণপত্থীগণ ॥ 
তখন সবারে ডাকি কহে সনাতন । 
শুন শুন সতীগ্ণ আমার বচন ॥ 
বাণের নন্দিনী উ্ রূপসী যুবতী । 
কামবাণে হইয়াছে ব্যাকুলিতা অতি ॥ 
পার্ববতীর কাছে উ্া বর লভিয়াছে। 
তাহারেই অনিরুদ্ধ স্বপ্নে হেরিয়াছে | 


আমিও প্রমত! তারে করিব স্বপনে । ' 


অনিরদ্ধ-তরে চিন্ত! নাহি কর মনে ॥ 
কৃষ্ণের চক্রান্তে উষ্া স্বপনের যাঝে। 
হেরিল যুবক এক পালক্কে বিরাজ ॥ 
নব-জলধর-দম শ্যাম কান্তি তার। 
সৃছ মৃছু হস্ত যুব! করে অনিবার ॥ 
কোটি কন্দর্পের সম রূপ মনোহর । 
পরিধানে গীত বন্ত স্থচারু সুন্দর ॥ 
রত্বের কেযুর আর রত্বের বলয়। 
নধর অঙ্গেতে তার শোভে অতিশষ ॥ 
কুল যুগল তার শৌভে গণ্ছলে। 
উজ্জ্বল মালতীমালা শোভা পায় গলে। 
সবপন-মাঝে যুবকেরে করিয়া দর্শন | 
তার কাছে সাধ্বী উ্া করিল গমন ॥ 
কামবাণে প্রগীড়িত হয়ে অতিশয়। 
স্ল্জ্ঞ বদনে উহা অনিরুদ্ধে কয় ॥ 
কে তুমি সুন্দর যুব! কামেতে মগন। 
বল বল কোথ। হ'তে কর আগমন ॥ 
আঁমি অতি কামাতুর! হইয়াছি আজ। 
আমারে ভজন। কর, নাহি কোন লাজ ॥ 


ভূমি মোর গ্রাণকাস্ত হথের স্থামী ॥ 
ৃন্ব্ব বিবাহ মৌরে কর ত্বরা ক'রে। 
্পুহীবতী হইয়াছি তোমার উপরে 








উ্ধার বচন শুনি অনিরুদ্ধ কয়! 
শ্রীকৃষ্ণের পৌভ্র আমি কামের তনয ॥ 
তাদের অজ্ঞাতসারে গুন বরাননে। 
তোমারে বিবাহ আমি করিব কেমনে 
এই কথ! বলি তবে কামের তনয়। 
ভ্রুতগতি সেথ! হতে অন্তত হয ॥ 
নিদ্রাত্যাথ করি উধা করে হাহাকার | 
কান্তের বিরহে মতী কান্দে বার বার। 
চিত্রলেখা নামে ছিল্‌ উ্যা-সহচরী | 
-দৈত্যরাজ বাণ কাছে যায় দ্বরা করি। 
বাণ আর বাপপত্রী যেই স্থানে ছিল। 
চিত্রলেখা গিষা দেখ! নব নিবেদিল ॥ 
ছুর্খ৷ শিব কাতিকেয় আর গণপতি। 
তাঁদেরে কহিল গিয়া চিন্রলেখা সতী ॥ 
সমস্ত শুনিয়া কহে গণেশ তখন। 
চিন্রলেখ! ঘারকাষ করুক গমন ॥ 
অনিরুদ্ধে আকর্ষণ করিয়া ত্বরাঘ। 
চুপে চুপে আনয়ন করুক হ্থাষ 
মহাদেব কহিলেন গণেশের প্রতি। 

এ কাজ করিতে হবে সুগোপনে অতি। 
এ বিষয় বাণ যেন শুনিতে না পাষ। 
কার্ষ্যকালে হও তুমি তাহার সহায় ॥ 
সকলের অগ্বোচরে চিত্রলেখ! সতী | 
দ্বারকা প্রবেশ করে হুষ্টমনে অতি ॥ 
অনিরুদ্ধ ছিল গৃহে নিদ্রা মগন। 
যোগবলে চিন্রলেখ! করিল হরণ ॥ 
রখে করি অনিরুদ্ধে চিত্রলেখ। সতী । 
শোণিতপুরেতে আঁনে অতি শীব্রগতি॥ 
প্রাতঃকালে অনিরদ্ধে না করি দর্শন। 
হাঁয় হায় করে যত কুলনারীগণ ॥ 
তাদেরে সান্ত্বনা দান করি ভগবাম্‌। 
শৌণিতনগরে শীগ্র করিলা প্রস্থান 
শান্ব কাম সকলেই যায় সাথে সাথে । 
শঙ্খ চক্র গদা কৃষ্ণ লইলেন হাতে । 


শ্রীকৃ্জন্মখণ্ড। ৬২৫ 
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- উ্! সনে সবে তার ঘটায় মিলন ॥ 
কামপুভ্র অনিরুদ্ধ আনন্দিত প্রাণে । 
উধারে বিবাহ করে গাদ্ধরবব-বিধানে ॥ 
কামাতুর অনিরুদ্ধ যুবতীর সনে । 
নানাবিধ ক্রীড়া করে পরিতৃণ্ড মনে ॥ 
নব্সঙ্গমের সুখে মুচ্ছা যায় সতী । 
দিবারাত্র ক্রীড়ী করে ন। জানে বিরতি ॥ 
কানশান্ত্র-বিশারদ প্রহ্য-তনয। 
নানাভাবে ক্রীড়া করে তৃপ্তি নাহি হয় ॥ 
ত্রন্মবৈবর্তের কথ। অতি স্থধীময় 
শ্রব্ণ করিলে সব ছুঃখ নাশ হয ॥ 
প্রীকৃষ্জনুখ্ডে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত! 





 € বটসপভিতম অধ্যায় 
বক্ষক-সুখে উদষাৰ গর্ভবার্ভা শ্রবণে তুদ্ধ বাণেনস 
গ্রতি মহাঁদেবাদিব হিতোপদেশ, বাণাস্থবেব 
ুদ্ধধাত্রা এবং বাণ ও অনিকন্ধ 
অত্বাদ। 
নারাষণ কহিলেন, শুন মহাঁশষ। 
বাণের নিকটে কহে রক্ষী সমুদয ॥ 
শুন প্রভু, তব কম্া তব অগোচরে । 
“কন্দর্পতনয সহ রতি ভোগ করে ॥ 
রূপবান্‌ অনিরুদ্ধে করি আনষন। 
চিত্রলেখা উা সহ ঘটায় মিলন ॥-- 
অনুব্ত হুই্যাঁছে উধা তার প্রতি। 
গর্ভবতী হইযাছে উষ! রূপবতী ॥ 
সর্ববদেহে নখক্ষত হইযাছে তার। 
পতিমহ রতি ভোখ করে অনিবার ॥ 
অনিরুদ্ধে ছাড়ি আর রহিতে না পারে। 
কটাক্ষে বদন তার হেবে বারে বারে॥ 
রক্ষিযুখে এই কথ! করিযা৷ শ্রবণ 
দৈত্যশিরোমণি হয ক্রোধে নিমগন ॥ 
রাজ--$০ রন 


হুঙ্কার করিয়! বাণ চলিল সমরে ॥ 
গণেশ কার্তিক আর ভোলা পঞ্চানন। 
উপদেশ দিযা তারে করে নিবারণ ॥ 
শঙ্কর কহিল! তারে, শুন দৈত্যরাজ। 
নীতিযুক্ত বাক্য আমি কহিতেছি আজ ॥ 
পৃথিবীর ভার সব করিতে হুরণ। 
ভারতে শ্রীতগবান্‌ আবিভূর্তি হন ॥ 
চক্রপাণি ভগবান্‌ বিধির বিধাত|। 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন কর্মমফল-দাতা ॥ 
গুণমায়াতীত তিনি পরম ঈশ্বর 
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥ 
তাঁর পৌল্র অনিরুদ্ধ, শুন দৈত্যপতি। 
হুরিসহ যুদ্ধ কর! অসম্ভব অতি ॥ 
ইচ্ছা যদি কবে প্রত কৃষ্ণ দাময়। 
নিমেষ মাঝারে সর্বব-বিশ্ব ধ্বংস হয ॥ 
পার্বতী কহিল তারে, শুন দৈত্যবর ৷ 
শ্রীহ্সির সহ ভূমি না কর সমর ॥ 
ব্রহ্মা মহেশ্বর আদি করে খাঁর ধ্যান। 
পরিপূর্তম তিনি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
গণপতি আদি সবে তার ধ্যান করে। 
যোগিগণ ধ্যান করে সভক্তি-অন্তরে ॥ 
সবার কারণ তিনি, সবার ঈশ্বর । 
জ্ঞানিগণ ধ্যান তার করে নিরন্তর ॥ 
গণেশ কহিল তারে, শুন নৈত্যরাজ। 
বলিপুত্র হযে তূমি করিছ কি কাজ ॥ 
তোম। সম মুড আর আছে কোন্‌ জন। 
শ্রীহরির সহ যাও কবিবারে রণ ॥ 
কার্তিক কহিল তারে, শুন দৈত্যরাজ | 
কোন্‌ বলে বলী তুমি হইযাছ আজ ॥ 
হিরণ্যাক্ষ প্রভৃতিরে করে যে নিধন। 
তার সহ যাও তুমি করিবারে রণ ॥ 
যদি নিজ ইউ চাও অন্থর প্রবর। 
কৃষ্ণপৌভ্রসহ তবে না কর সমর | 


৬২৬ 





তাহাদের এই বাক্য করিয়! শ্রবণ। 
কুপিত অন্তরে কছে দানব তখন ॥ 
গুন মাতা ভুর্গাদেবি, গুন পঞ্চানন।. 
গ্রণেশ, কার্তিক, শুন আমার বচন! 
গুভাগুভ ঘটে সব কর্মম-অনুসারে। 
কর্মফল কেহ কভু এড়াতে না পারে ॥ 
যাহার হাতেতে আছে মরণ-লিখন | 
অবশ্য ঘটিবে তাহ জানি অনুক্ষণ ॥ 
নিয়তি-লঙ্ঘনে কেহ সমর্থ না হয়। 
সমর করিতে আমি নাহি পাই ভয় ॥ 
মরে বিজধী হলে যশ লাভ হবে। 
যুদ্ধে মৃত্যু ছলে হয় হ্বর্গবাঘ তবে ॥ 
শিব দুর্গা যে নগর করিছে রক্ষণ । 
সে নগর হ'তে কন্তা করিল হরণ ॥ 
ধিক ধিক শত ধিক আমার জীবনে । 
সক্ষম না হই আমি কন্তার রক্ষণে ॥ 
ুদ্ধস্থলে অনিরুদ্ধে করিয়া হনন। 
আমার কন্তারে আমি করিব নিধন ॥ 
এই কথ। কহি বাণ অতি রোভরে। 
রথে আরোহণ করি চলিল দমরে ॥ 
শিবের আদেশ পেয়ে কান্তিক তখন। 
মেনাপতি হযে সাথে করিল গ্রমন ॥ 
এদিকেতে পার্দতীর দূত একজন। 
অনিরুদ্ধ কাছে গরিয়া করে নিবেদন ॥ 
শুন গুন অনিরুদ্ধ জানাই তোমায় । 
দ্ধ তরে বাণরাজ আসিছে হ্থায ॥ 
তাহার কন্।রে তুমি করিলে হরণ। 
কুদ্ধ হয়ে আসে বাণ করিবারে রণ | 
দূতের বচন শুনি কীপে উ্ধা সতী । 
ুর্গারে স্মরণ করি কহিল যুবতী ॥ 
রক্ষা কর রক্ষা কর মোর প্রাণেশ্বরে। 
অভয প্রদান কর এ ঘোর সরে ॥ 
জগতের মাতা তুমি কি কহিব আর 


রঙ্গ কর রক্ষা কর স্বামীরে আমার ॥ _ 


চিনি 


১ 


স্ীপ্রীতরন্ধবৈবর্ত পুরাগ। 


অন্্রশন্ত্রে হনজ্জিত হ'ষে তারপ্র। 
বীর অনিরুদ্ধ যায় করিতে সমর | 
অনিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে করিয়া দর্শন।' 
কুপিত হুইয়া বাণ কহিল তখন | 
অরে অরে পাপাধম, অরে ছুরাচার। 
নীতিশান্ত্র বিবঞ্জিত তুই কুলাঙ্গার॥ 
তোঁর পিতা শন্বরেরে করিযা নিধন। 
তার পত্বী অনায়াসে করিল হরণ ॥ 
সেই রমণীর গর্ভে জম্ম তোর হয়। 
অকুলীন তুই অতি, হীন অতিশয় ॥ 
তোর পিতামহ কৃষ্ণ নন্দের নন্দন । 
অতীব লম্পট ছু জানে সর্বজন ॥ 
গোীদের উপপতি তোর পিতামহ। 
পরনারীসহ ক্রীড়। করে অহরহ ॥ 
পৃতনারে সপ্ত বধ করিল সে জন। 
কুজ| রমণীর করে বিনাশ-সাধন ॥ 
চু্ধল নরকাহুরে করিয়! সংহার। 
তার পত্ীদের কৃষ্ণ হরিল আবার । 
ভীন্মক-ছুহিতা ছিল রুক্িণী যুবতী। 
তাহারে হরণ কৃষ্ণ করিল নশ্রতি॥ 
কৌরব পাগুব মাঝে পিতামহ তোর। 
কৌশলেতে বাধাইল রণ অতি ঘোর | 
শিশুপাল দম্তবন্ত আদি যারা ছিল। 
তোর পিতামহ কৃষ্ণ বে বিনাশিল॥ 
জরাসন্ধ বধ হল কৌশলে তাহার। 
পারিজাত পুষ্প কৃ হরিল আবার ॥ 
মাতুল কংসেরে ছুট করিঝা নিধন। , 
তাহার দর্ববন্থ নিজে করিল হরণ |. 
তোর বংশ অতি হীন কি কহিব আর। 
পরম লম্পট তোর! অতি ছুরাচার ॥ 
বাঁণের বচন শুনি কু ছাযে সতি। 
উচ্চৈঃস্বরে অনিরুদ্ধ কহে তার প্রতি ॥ 
বৃখা নিন্দা কর কেন শুন দৈত্যরাজ। 
আঁপনার পরিচয দিব আমি আজ | 


শ্রীকফজন্মথণ্ড। ৃ ৬২ 





মোর পিতা! কামদেব ব্রন্ধীর নন্দন। 
কর্মমফলে শিবকোপে ভম্মীভূত হন । 
কৃষ্ণপুত্ররূপে পিতা জন্মিল আবার। 
ত্রিভূবন রশীতৃত অস্ত্রেতে তীহার | 
আমার জননী রতি ছাঁয়ারূপ ধরে। 
শয়নসঙ্গিনী হয় শহ্বরের ঘরে ॥ 
শন্বর দৈত্যেরে পিতা করিয়া নিধন । 
নিজপত্বী পুনরায় করিল গ্রহণ ॥ 
চভুর্ব্বেদ ধারে কু বর্ণিতে ন। পাঁরে। 
কিরূপে সামান্ত দৈত্য বুঝিবে তাহারে ॥ 
মোৰ পিতামহ কৃষ্ণ পরম ঈশ্বর । 
দেবগণ তার ধ্যান করে নিরন্তর ॥ 
আমার কথাষ যদি বিশ্বীস ন1 হয। 
শঙ্করে জিজ্ঞাম। কর নকল বিষষ॥ 
শ্রীদামের অভিশাপে কৃষ্ণের আদেশে । 
রাধিকা শ্রীবৃন্দাবনে জন্মে অবশেষে ॥২ 
ভ্রিংশকোটি গোপিকার! রাধিকার সনে। 
গোলোক হইতে সবে আষে বুন্দাবনে ॥ 
সেই পত্থীগণে ল'যে রাসের মীঝার । 
রসরাজ ভগবান্‌ করেন বিহার ॥ 
গোপের শিশুর বেশ করিযি। ধারণ । 
গীভীগণে ভগবান্‌ করেন রক্ষণ ॥ 

গুন শুন দৈত্য তব ভগিনী পৃতন!। 
কৃষ্ণেরে পুত্রের রূপে করিল কামন! ॥ 
ষে কারণে কৃষ্ণ তার স্তন পান ক'রে। 
প্রেরণ করিল তারে গোলৌক-নগরে ॥ 
পূর্বজন্মে কুজানারী সূর্পণথা নাষে। 
রাব্ণ-ভগিনী ছিল এই ধরাধামে ॥ 
কুন রমণীর রূপে জন্ম হয় তার। 

_ ভগবান্‌ কৃষ্ণ তারে করিল! উদ্ধার ॥ 
শ্রীহরির বধ্য ছিল নরক অঙ্থর। 

বধ করি কৃষ্ণ তার পাঁপ করে দূর ॥ 
নরক অন্থরগূহে বন্যা ষফত ছিল। 
মকলেরে ভগবান্‌ বিবাহ করিল ॥ 


৷ -ীগ্মক-ছুহিতা সতী রূপণী রুঝ্িনী | 
কৃষ্ণশ্রিষা মহালক্ষমী বৈকৃষ্ঠেতে তিনি ॥ 
ভূভার হরণ-তরে কৃষ্ণননাতন। 
এই পৃথিবীর মাঝে আবিভূতি! হন ॥ 
কুরু-পাগুবের ঘোর যুদ্ধের সমঘ। 
ভূভার-হুরণ করে কৃষ্ণ ইচ্ছাময় ॥ 
জরাসন্ধ কংস্‌ শান্ব প্রভৃতি সকলে। 
জ্ীহরির বধ্য ছিল নিজ কর্ম্মফলে ॥ 
সত্যভামা সতী করে ত্রত অনুষ্ঠান । 
তার পরে পারিজাত হবে ভগবান্‌.॥ 
পঞ্চমুখে পথ্াানন স্তব করে যীর। 
কেমনে বুঝিবে তুমি মহিম! তাহার ॥ 
অনন্ত প্রভৃতি ধার অন্ত নাহি পাষ। 
চতুণ্দুখে ত্রন্ধা সদা! ধার গুণ গীয় ॥ 
ধীর ধ্যান করে সদ! মুনি-যোখিগণে। 
তুচ্ছ দৈত্য তুমি তারে বুঝিবে কেমনে ॥ 
মোর পিতামহ সেই কৃষ্ণ সনাতন। 
আমি অনিরুদ্ধ বীর কামের নন্দন ॥ 
যদি ইচ্ছ। থাকে এবে ওহে দৈত্যরাজ। 
যুদ্ধ করি পরিচয় লহু তবে আজ ॥ 
শ্রীকৃফজন্মথণ্ডে বট্গগ্ততিতম অধ্যান মাপ । 


গু সপ্তসপ্তভিতম অধ্যায় 

অনিরুদ্ধেব নিকট বাণেব পবাজয়। 
এতেক বচন শুনি অনিরুদ্ধ মুখে 
দৈগ্তসহ বাণরাজ আসিল সম্মুখে ॥ 
সুভদ্র নামেতে ছিল বাণ-সেনাপতি। 
নিক্ষেপ করিল শূল অনিরুদ্ধ প্রতি ॥ 
মনিরুদ্ধ অর্ধচন্দ্র বাণেতে ভখন। 
ভযস্কর সেই শুল করিল ছেদন ॥ 
সৃতদ্রে ক্ষেপ্ণ করে শক্তি বিভীষণ। 
ছেদন করিল তাহ! প্রহ্যুন-নন্দন ॥ 


৬২৮ 


শালি 


নারায়ণ অন্ত্র হানে ম্ভন্র তাহারে। 


অনায়াসে অনিরুদ্ধ তাহারে নিবারে ॥ 


অবশেষে গা এক করিয়া! গ্রহণ। 
অনিরুদ্ধ স্থত্রেরে করিল নিধন ॥ 
অনন্তর বাণরাজ কুদ্ধ হ'য়ে অতি। 
একশত শর হানে অনিরুদ্ধ প্রতি ॥ 
অগ্নিবাণ হাতে লয়ে প্রহ্যন-নন্দন। 
সেই শর তন্ম্ীভূত করিল তখন ॥ 
ব্রন্ম-মন্ত্র বাপরাজ করিল ক্ষেপ্ণ। 
ব্রহ্ম-অস্ত্রে অনিরুদ্ধ করিল ছেদন ॥ 


পাশুপত অস্ত্র হাতে ল+য়ে দৈত্যপতি। 
নিক্ষেপ করিতে যায় অনিরুদ্ধ প্রতি ॥ 


অনিকুদ্ধ নিপ্রা-অস্ত্র লইয! সত্বরে ' 
নিদ্রায় মগ্ন করে বাণ দৈত্যবরে ॥ 
তারপর খড়গ হাতে কামের নন্দন । 
ছুটিল বাণের কাছে করিতে নিধন ॥ 
তখন কার্তিক আসে করিতে সমর । 
ছুইজনে মহাযুদ্ধ হয় ঘোরতর ॥ 


কাণ্তিকেরে বাণ মারে অনিরদ্ধ বীর। 


অস্ত্রে অস্ত্রে ছুইজনে হুইল অস্থির ॥- 
গায় নায় বুদ্ধ হুয ভঘঙ্কর। 


দুইজনে নিক্ষেপিছে তীক্ষ তীক্ষ শর ॥ 


অনিরুদ্ধ মহাবলে করি আকর্ষণ । 
ভূতলে ফেলিয়! দিল শিবের নন্দন ॥ 
“মহাবীর অনিরুদ্ধ তুমি হাতে উঠে। 


কাভিকে নিধন তরে ক্রোধে যাষ ছুটে ॥ 


সৃহসা গণেশ দেব আসিয়া! সেখায। 
উভয়ের ঘোর যুদ্ধ মিটাল ত্বরায় ॥ 
কাত্তিক আপন গৃছে করিল গ্রমন। 
উধার ভবনে যায় গ্রচ্যন্-নন্দন ॥ 


প্রীরুষ্জন্মখণ্ডে সপ্তপঞ্ততিতম অধ্যাব সমাপ্ত । 


্পস 


_.. শীপরীবর্াবৈর্তপুরাঁণ। 


$ অই্সগুঁভিতম অধ্যায় 
গর্ণেশেৰ নিকট মহাদেবের অনিকদ্ধ- 
পবাক্রম-কীর্তন। 
শঙ্করের কাছে গিষ। দেব গণপতি। 
কহিল মকল কথ। শঙ্করের প্রতি ॥ 
গণেশের বাক্য শুনি দেব প্ধানন। 
মহ সহ হাস্য করি কহিল তখন॥ 
শুন শুন বস তুমি বচন আমার। 
কৃ ছাড়া সত্যবস্ত কিছু নাহি আর ॥ 
ব্রহ্মা হতে তৃণ আদি যৃত কিছু রয়। 
অনিত্য অলীক সব মিথ্যা, সমুদ্য ॥ 
"একমাত্র নিত্য সত্য কৃষ্ণ সনাতন । 
সেই কৃষ্ণ গ্োপবেশ করিল ধারণ ॥ 
পরিপু্ৃতিম সেই শ্রীনন্দনন্দন। 
ধেনুসহ গোঠে মাঠে করে বিচরণ ॥ 
নবীন নীরদসম শ্যাম কলেবর। 
পরিধানে গীতবাস অতি মনোহর ॥ 
যত অবতার আছে অংশ মাত্র ত'র। 
পরিপৃর্ণতম শুধু কৃষ্ণ সারাৎসার ॥ 
তাঁর পৌজ্র অনিরুদ্ধ অতি বলবান্‌। 
ত্রিতুবনে আছে কেব! তাহার সমান। 
কাণ্তিক যদ্দি না দৈত্যে করিত রক্ষণ। 
অনিরুদ্ধ বাণরাজে করিত নিধন ॥ 
একাদশ রুদ্র আর অফ্টবহগণ। 
একসাথে মিলি সবে করে যদি রণ॥ 
দেব দৈত্য আদি যদি একসাথে হ্য। 
অনিরুদ্ধে নাহি পরে করিবারে জয॥ 
ত্রন্মের স্বরূপ হুষ গ্রহ্য্ন-নন্দন | 
তার পিতামহ হন কৃষ্ণ সনাতিন ॥ 
মঙ্গল-স্বরূপ তুমি দেব গণপতি। 
দৈত্যরাজে রক্ষা কর, ঘুচাও ছু্গতি ॥ 
হ'তে ল'যে মহাদীপ্ত চক্র দর্শন ! 
অচিরে আসিছে হেথা শ্রীমধুসুদন ॥ 


. শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড। ৬২৯ 





্রহ্মবৈবর্তের কথা অতি সুযাময়। 
শ্রবণ করিলে সদা! জুড়ায হৃদয ॥ 
শ্ীকুষজন্মথণ্ডে অষ্টসপ্ততিতম অধ্যাষ সমাগব। 


 ভনানীতিতম অধ্যার 
দুতমুখে শীকঞ্ষেব আগমন বার্ডা শ্রবণ হব- 
পার্বতীব মন্ত্রণী। 
গণেশেবে এইরূপ কহি পঞনন। 
ভবনের অন্তঃপুরে করিল গমন ॥ 
শিব্দারী মণ্ভিদ্রে এমন ম্মঘ। 
শীত্র করি সেথা গিষা। মহেশ্বরে কয ॥ 
শন চক্র গদ1 হস্তে কৃষ্ণ সনাতন। 
যাদবগণের সহ কবে আগমন ॥ 
রহযন্ন সাত্যকি শীন্ব অনুর উদ্ধব। 
বলদেব উগ্সেন আমিযাঁছে সব ॥ 
ভীম আর অর্জবনাদি শ্রীহরির নে । 
আগমন করিযাছে রথ আরোহণে ॥ 
ল্‌ক্ষ লক্ষ হস্তী অশ্ব মল্প সমূদর্য। 
ভগবান্‌ কৃষ্ণ সহ সমাগত হয ॥ 
দ্বারীর মুখেতে শুনি এই বিবরণ। 
পার্বতীরে কহিলেন দেব পঞ্চানন ॥ 
ভগবান্‌ চক্রপাঁণি কৃষ্ণ সনাতন । 
বাণের নিধন তরে করে আগ্বমন ॥ 
ইচ্ছা যদি করে প্রভু ্রীমধূসুদন 
নিমেষে নাশিতে পারে এ তিন ভুবন ॥ 
কি ছার শোশিতপুরী গৌবিন্দের কাছে। 
আব বুঝি দৈত্যপতি প্রাণে নাহি বীচে॥ 
শুন সতি গণেশেরে করিষা স্মরণ? 
সমরেতে করুক গমন ॥ 
বাণের দক্ষিণভাঁগে রহিবে বার্তিক। 
সম্মুখে রহিবে তার গণ্শে ন্াঁক ॥ 
রহিবে ভৈরবদল বাঁমভাগে তার। 
মকলে মিলিযা যাক রণের মাঝার ॥ 


বীরভদ্রে নন্দী আর অন্য সৈগ্ভগণ | 
বাণরাজ সহ নব করুক গমন ॥ 
তুমি ছুর্গা মহেশ্বরী তার সাথে যাও। 
শ্রীকৃষ্ণের হাত হতে তক্তেরে বাঁচাও ॥ 
শিবের ব্চন গুনি ঈশ্বরী পার্বতী। 
বাণের নিকটে গিযা! কছে তার প্রতি ॥ 
কি কারণে যুদ্ধে তুমি যাও দৈত্যরাজ। 
মোর উপদেশ তুমি শুন শুন আজ | 
তোমার জামাত! হয় প্রহ্য্ব-ননান | 
তার হাতে তব কন্যা কর সমর্পণ ॥ 
নিবিবি্বে করিবে রাজ্য দুর হবে ভয়। 
কৃষ্ণ সহ যুদ্ধ করা! সম্ভব ন! হয় ॥ 
ভগ্রবান্‌ পরমাত্মা কৃষ্ণ সনাতন। 
তীহার সহিত রণে কিবা! গ্রযৌজন ॥ 
নিত্য সত্য ভগবাম্‌ পরম ঈশ্বর । 
ভক্ত অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥ 
আমার বচন তুমি কর অবধান। 
অনিরুদ্ধে কন্তা। তব কন সম্্রদান ॥ 
ভ্রীহরির সনে ষদি রণে হও রত। 
সদর্শন চক্র-তেজে হবে তন্মীভূত ॥ 
রূপবান্‌ গুণবান্‌ কামের নন্দন | 
তাহারে তোমার কণ্ঘা কর সমর্পন ॥ 
পীকষন্জন্মখণ্ডে উনাশিতিতয অধ্যায় লমাণু। 


 অন্ীতিতম অধ্যাক়্ 


বাণেব সভার বলিব আগমন. হবি-বলি-প্বাঁদ, 


ধীরে ধীরে কহিলেন দেব পঞ্চানন ॥ 
যে কথা কহিলে তুমি ঈশানি পার্ববতি! 
বেদের সম্মত তাহ। হিতকর অতি ॥ 


৬৩০ শ্ীতীত্রদষবৈবর্ পুরাণ | 





তব উপদেশ মত দৈত্যপতি বাণ। 
অনিরুদ্ধে নিজ কন্তা করুক প্রদান | 
কন্া। সপ্প্রদানে বদি ইচ্ছা নাহি করে। 
দৈত্যবর যাক তবে তৃন্নাঘ দমরে ॥ 
বাণেরে বুঝায় কত পার্বতী শঙ্কর । 
কিছুতেই সম্মত ন! হয় দৈত্যবর | 
'হেনকালে বলিরাজ আসিয়া স্থোয়। 
ভক্ভিরে প্রণৃমিল শহ্বর-দুর্গার় | 
দৈত্যরাজ বলি ছিল বৈষ্ব-প্রধান। 
মহাবিলশাঁলী আর অতি জ্ঞানবান্‌॥ 
বলিরাজে নিকটেতে করিয়া দর্শন 
ধীরে ধীরে কছিলেন দেব পর্চানন | 
বৈধঃবের যেই স্থানে করেন গমন। 
তীর্ঘের নমান তাহা হয় সেইঙ্গণ 
বৈষবেরা হন সদা অতি পূজনীয়। 
বৈষব-দমান কেহ নহে হরিপ্রিয় ॥ 
বৈধব ভ্রাহ্গণ হয় শুদ্ধ অতিশয় | 
বানু অগ্নি তার তুল্য শুদ্ধ কৃভু নয় 
শুন ওন বলি ভূমি বৈষ্ঃবপ্রধান। 
এ জগতে কেব! আছে তোমার সমান | 
শিবের বচন শুমি কহে দৈত্যবর | 
স্তবের অযোগ্য আমি তোমার কিছুর ॥ 
জগতের নাথ তুমি শিব ভর্থবান্‌! 
পরম এঁখর্ধ্য মোরে করেছিলে দান ॥ 
দৈববশে পাতালেতে করিরা স্থাপন! 
আনার এপ্ব্ধ্য কর ইন্দ্ররে অর্পণ ॥ 
সর্বব্যাগী ভূমি প্রভু ভোলা! পর্ন । 
মোর পুন্ত বাণ দৈত্যে কর নিবারণ | 
বিশ্বের ঈশ্বর যিনি জগতের প্রভূ! 
ভার সহ বুদ্ধ করা সম্ভবে না কু 1. 
এই কথা কহি শিবে বলি দৈত্যবর | 
শ্রীকৃষের দমীপেতে চলিল সর ॥ 


প্ীহরিসদীপে গিরা বলি গুণধাম। 
ভক্তিতরে লন অবিল প্রণাম | 


পাপা বাতা লাভা চাবি, 





তারপর শু্রদত্ত মন্ত্র জপ ক'রে। 
স্তবন করিল দেই পরম ঈশ্বরে ॥ 

ভূমি প্র দয়াঘয় পতিভ-পাবন। 
বামনের'রূপে মোরে করিলে বঞ্চন | 
এই বাঁণ যোর পুত্র শিবের কিহর | 
তাহারে করিছে রক্ষা! পার্বতীশহর ॥ 
যাতৃপ্সেহে পালে তারে ঈশুরী পার্বতী | 
বাঁণের নন্দিনী হয় উ্ধা রূপবতী | 
তব পৌত্র অনিরুত্ প্রহ্য-নন্দন। 
বল করি ঘূবতীরে করিল হরণ | 
অপরাধী সেই পৌত্রে না করি দমন! 
আসিয়া তুমি হরি করিবারে রণ | 
সমভাবাপন বদি তুমি দয়াময় | 
বাণে সংহারিতে তবে ইচ্ছ! কেন হয় 
ইচ্ছ! ভুমি কর বাঁরে করিতে দিধন। 
তাহারে রক্ষিতে নাহি পারে কোন ভন | 
তব গুদর্শন চক্র অতি ভয়্থর | 

কোটি ভান্ছরের সম দীপ্ত নিরস্তর | 
সকল অস্ত্রের শ্রেষ্ঠ চ্ত হুর্শন | 
তারে নিবারিতে নাহি পারে কোন জন 
নকলের আস্থা তুমি সবার ইশ্বর 
সকলের সাক্ষী তুমি হও নিরন্তর | 
তোথার মায়ায় মুগ্ধ এ তিন 'ভুবন। 
প্রকৃতি হইতে ভিন্ন ভূমি সনাতন | 
তোমার ভক্রন যেই করে অনিবার 1 
মারার সাগর বেই হ'তে পারে পার! 
নব-জলধর-সম শ্যাম কান্তি তব! 
পরিধানে গীতবাস অতি অভিনব | 
মোহুন মনুরপুচ্ছ তোমার চূড়ায় 
গলার মালভীমাল! কিবা শোভা পায় | 
বাহুতে শোভিছে তব রছধের বেদুর। 
চরণ ঘুখলে বাজে নূপুর মধুর ॥ 

দণির কুণুল দোলে গণ্ডেতে তোমার । 
স্বাঙ্গে চন্দন কিবা শোভে চমৎকার | 


শ্রীকৃচজন্মখণ্ড। 


তাত লতাপাতা প্িসিলপতিপাপাভাপা 


ভক্তের আরাধ্য তুমি প্রভু সনাতন । 
গ্বোপবালকের বেশ করিলে ধারণ ॥ 
মহেশ্বর ব্রহ্ম! আদি করে তব ধ্যান। 
পরম ঈশ্বর তুমি গরভু ভগবান্‌॥ 
স্ুল হ'তে গুলতম তুমি সারাৎদার। 
সুক্ষ হতে নুক্ষমতম স্বরূপ তোমার ॥ 
জন্ম নাই মৃত্যু নাই ধ্বংস নাই কভু। 
কলের শ্রেষ্ঠ তূমি সকলের প্রভূ ॥ 
প্রকৃতি হইতে তুমি ভিন্ন নিরন্তর । 
ভুমি সত্য তুমি নিত্য পরম ঈশ্বর ॥ 
ত্রিগুণঅতীত তুমি প্রড়ু সনাতন। 
কেমনে তোমারে আমি করিব স্তবন ॥ 
বলির মুখেতে শুনি এহেন বচন। 
ধীরে ধীরে কহিলেন শ্রীমধুসুদন ॥ 
ভয় নাই ভষ নাই গুন দৈত্যরাজ। 
- নির্ভয়ে আপন গৃহে যাও তুমি আজ ॥ 
তোমার ন্মক্ষে আমি দিনু এই বর। 
তব পুভ্র বাণ হবে অজর অমর ॥ 
অতি মুডঢ় তব পুভ, তাই এইবার। 
বিনাশ করিব শুধু তার অহঙ্কার | ' 
প্রহলাদের কাছে আমি করিষাছি পণ। 
তব বংশে কারেও না করিব নিধন ॥ 
গুন শুন দৈত্যরাজ তোমার নন্দনে। 
প্রদান করিব জ্ঞান আনন্দিত মনে ॥ 
কৃষ্ণ-মুখে এই কথ! করিয! শ্রবণ। 
আপন ভবনে বলি করিল গমন ॥ 
শ্রীকষজনসথণ্ডে অশীতিতদ অধ্যায় সমাপ্ত। 


শপ পিসি 


গু একানীভিভম অধ্যায় 
যাদব ও অন্থ্ব-সৈন্েব ঘুন্ধ, বৈধব অবেব উৎপত্তি 

এ্রবং প্রীকফেব নিকটে বাণেব পধাজয়। 
নারায়ণ কহিলেন, কৃ সনাতন। 
শিবের নিকটে দূত করিল প্রেরণ ॥ 
শীব্রগতি আসি দত শিবের নিকটে। 
সমস্ত বৃত্তান্ত তারে কহে অকপটে ॥ 
দূত কহে, গুন শুন ভোলা পঞ্চানন। 
আমাকে শ্রীভবান্‌ করিল প্রেরণ ॥ 
যুদ্ধ তরে জনার্দন কষ ভগবান্‌। 
দৈত্যবর বাণরাজে করিল আহ্বান ॥ 
বাঁচিবার ইচ্ছা যদ্দি থাকে তার আজ। 
কৃষ্ণের শরণ যেন লয় দৈত্যরাজ ॥ 
দূতের বছন শুনি ঈশ্বরী পার্বতী | 
মধুর বচনে কহে দৈত্যরাজ প্রতি ॥ 
শুন শুন দৈত্যবর আমার বচন। 
শীন্র গিষা লহ তুমি কৃষ্ণের শরণ ॥ 
সবার ঈশ্বর তিনি সবার কারণ। 
কুপাবান্‌ দযামষ জীবের জীবন ॥ 
পার্ববতীর বাক্য গুনি কুপিত অন্তরে । 
সজ্জিত হইয়! দৈত্য চলিল সমরে ॥ 
দৈত্যগণ সবে মিলি চলে সাথে তার । 
ভৈরব চলিল সাথে ছাড়িয়া হুঙ্কার ॥ 
কাল-অগ্নি রুদ্র আদি যারা যারা ছিল। 
অহথরের সাথে সাথে সমরে চলিল ॥ 
প্রচণ্ড চণ্তিকা চণ্ডী আর চণ্ডেশ্বরী | 
চলিল দৈত্যের সাথে খড়গ হাতে করি ॥ 
কোষ্টরী ও শত্তিগণ সাথে সাথে চলে । 
ভযঙ্কবী ভৈরবীরা চলে দলে দলে ॥ 
শুল হাতে চলিলেন দেব পঞ্চানন ! 
কার্তিক প্রসৃতি সাথে করিল গমন ॥ 


৬৩১ 


৬৩২ রর রী্রীত্র্দবৈবর্ত পুরাণ 


নকলে সমরক্ষেত্রে চলিল তরায়। 
পার্বতী ও গ্রণপতি সাথে নাহি ঘাঁয়॥ 
দৈত্য সাথে পঞ্চাননে করিয়া দর্শন! 
বথোচিত সম্ভাষণ করে সনাতন ॥ , 
শিবেরে প্রণাম করি অনুর তখন | 
শরাসনে দিব্য অন্ত্র করিল যোজন ॥ 
সাত্যকির মহ তার বাধিল সমর । 
ছুইজনে মহাবুদ্ধ করে ঘোরতর | 
তীক্ষ তীক্ষ বাণ মারে অন্থুর গ্রবর! 
সাত্যকি ছেদন তাহা করিল সহ ॥ 
- কার্তিকেয় হানে গা কাষদেব প্রতি! 
কামদেব সেই গদা কাটিল ঝঠিতি ॥ 
পঞ্চবাধ দৈত্যরাজ করিল ক্ষেপণ! 
বলরাম সেই বাণ করিল ছেদন ॥ 
ক্রোধভরে বলরাম লাঙ্গল-কলায়। 
অন্থুরের রথ ভঙ্গ করিল ত্রায় 
কাল-ঘগ্নি মহারুদ্র ক্রোধেতে তখন । 
সকলের প্রতি দ্র করিল ক্ষেপণ | 
কৃষ্ণ ভিন্ন সকলেই স্বরগ্রস্ত হয়| 
বৈষ্ণব ভুরের ব্ত্টি করে দয়া ॥ 
বৈষ্ণবের জ্বর ধার শিব স্তর প্রতি । 
শিব স্বরে করিল দে অশেষ ছুর্গাতি । 
ভীত হয়ে শিব ভর করে হুরি-স্তব। 
রক্ষা কর রক্ষা কর মুরারি মাধব ॥ 
জগতের নাথ তুমি পরম ঈশ্বর 1 
ভক্ত-অনুগ্রহ্তরে ধর কলেবর ॥ . 
বৈষ্ঞব ভ্ুরেরে ভুমি কর নিবারণ। 
. রক্ষা কর রক্ষা কর্‌ ভীমবুসুদন ॥ 
শিব ভর মুখে গুনি এহেন বচন। 
বৈধ সুরের হরি করে নিবারণ | 
্পৃত শক্তি হানে অস্ত্র প্রবর 
মির বীর কারন সর 
পাশুপত অন্্র শেষে করিয়! গ্রহণ । 


এ হাসিল পর আহেতল হাতি? 


 পাণুপত অন হেরি রমন | 
অবিলন্বে সদন করিলা ক্ষেপণ | 
নেই চক্র গিয়া দৈত্যে করিল আঘাতি। 
ছেদন করিল তার সহি হাত 
ঝর্‌ ঝর্‌ রক্ত ঝরে হাত হ'তে তার। 
রক্তের হুইল হুদ বিরাট আকার ॥ 
বেরনায় অভিভূত হইয়া তখন্‌! 
ভূমিতে পড়িরা দৈত্য হয় অচেতন [ 
বাণের ছুর্দশা হেরি ভোলা মহেশ্বর। 
বক্ষেতে ধরিয়া তারে কীদিল বিস্তর] 
অনন্তর আনি তারে শিব পঞ্চানন। 
শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্ধে করিল অর্পণ [ 
পরিপৃর্তম হরি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান দৈত্য করিলা প্রদান 
চেতনা লভিছ্া! দৈত্য অতি ভত্তিভরে | 
দযাময় শ্রীকৃষেরর স্তবস্তরতি করে ॥ 
ওহে প্রভু দেবদেব বিশ্ব সনাতন! 
আদি অন্তহীন তুমি দকল কারণ 
হানশৃগ্য দৈত্য আমি অতি মৃ়মতি। 
কি জানি মহিম! তব, ওহে মহামতি 1 
জগন্ময তুমি হরি তুমি নিরাকার । 
কখন সাকার তুমি বিরটি আকার | 
অখিল জীবের ভুমি পরম আশ্রর। 
তব অংশরপী জীব হর সমুদ্বর 1 
অবিরত তব গুণ গার ভ্রিনয়ন। 

তব রূপ করে চিন্ত! বৃত সরগণ ॥ 
বাণের এহেন শুব শুনি বিশ্বপতি। 
মনে মনে জনার্দিন ভু হন অতি [ 
কৃষ্ণের চরণপন্ধে নিয়া তখন | 
তক্তিভরে দৈভ্যবর কহিল বচন ॥ 
হে দেব তব পৌঁভ্রে কণ্ারে দাদিব। 
ভেদ জ্ঞান অনিরুদ্ধে আর না করিব [ 
দৈত্যবর বাণরাজ অতি ভন্তিভরে | 
রুঞ্চের চরণে কন্তা সমর্পণ করে ॥ 


- ভ্রীকুকজন্মখণ্ড। 
না বা 


আনন্দে যৌতুক কৃত করিল অর্পন। 
কত হীরা) কত রত্ব, অমূল্য বদন ॥ 
দাস দাসী হস্তী অথ কে গণিতে পারে। 
এইরূপে দৈত্যবর কন্তা দান করে ॥ 
বর দান করি তারে কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
ফুল্পমনে ঘ্বারকাষ করিলা! প্রস্থান ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথ! স্ধ! হতে হ্ধা। 
শ্রবণ করিলে-দুর হুষ ভব-্ষুধা৷ ॥ 
তাপদগ্ধ নরনারী পরিতৃপ্ত হয়। 
ঘুচে যাষ অনাযাসে শমনের ভয ॥ 
কৃষ্ণের চরণে মন রষেছে যাহার । 
এ তিন তুবনে আছে কি তষ তাহার ॥ 
ভক্তবাঞ্থাকলতরু কৃষ্ণ সনাতন। 
তাহার চরণে মন কর সমর্পন ॥ 
মধুর কৃষ্ণের নাম যে করে শ্রবণ । 
“ অর্বব পাপ দুরে যাঁষ, তৃপ্ত হয় মন ॥ 
কেব তুমি, ফেবা আমি, সব স্বপ্নম্য। 
অনিত্য জগতে গুধু কৃষ্ণ সত্য হষ॥ 
এ ভব-সংসারে যদি যুক্তি পেতে চাও। 
নিরস্তর একমনে কৃষ্ণগুণ গ্াও॥ 
শ্রীকের নামগান অতি হিতকর। 
অগতির গতি তিনি দষার সাগর ॥ 
শ্ীকফজন্মখণ্ডে একা শীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


গ ছ্যলীভিভম অধ্যাক্স 
শৃগালরাজেব মোক্ষণ। 

নারাযণ কহিলেন, শুন মতিমান্‌। 
একদিন সনাতন কৃষ্ণ ভগবান্‌॥ 
ম্ধর্মা সভার মাঝে বন্ধুণ সনে। 
অবস্থান করিছেন আনন্দিত মনে | ১ 
এমন সময় এক তেজন্বী ত্রান্মণ। 
সহসা ভার মাঝে করে আগমন ॥ 


হুরিষে হেরিয়! বিপ্র করিয! স্তবন। 
বিনীত বচনে তারে কহিল তখন ॥ 
অপূর্ব্ব বারতা এক কহিতে তোমাষ। 
আসিষাছি ওহে প্রভূ আজিকে হেথায় ॥ 
হইল সাক্ষাৎ এক শৃালের সনে। 
কহিল অনেক কথা গর্বিবিত বচনে ॥ 
কহিল শুগ্ধালরাজ আমি ভগবান্‌। 
ত্রিভুবনে কেহ নহে আমার সমান ॥ 
বৈকুষ্ঠের অধিপতি বাস্থদেব আমি। 
বিধির পালনকর্তা জগতের স্বামী ॥ 
চতুর্ভূজ লক্ষমীপতি আমি নারায়ণ। 
ভূভার হরণ তরে করি আগমন ॥ 
বিশ্বের পালক আমি অতি বীর্ধ্যবান্। 
বহদেবপুভ্র নহে আমার সমান ॥ 
অহঙ্কারী প্রতারক শঠ অতিশয় । 
আপনারে বিষুঃ বলি দেয় পরিচয ॥ 
গ্রতারণ। করি শুধু নন্দের নন্দন। 


 ছূর্বল নৃপতিগণে করিল নিধন | 


শিশুপাল দস্তবন্র কংদ ও নরক। 
সবারে মান্ধিল ছলে সেই প্রতারক ॥ 
সেই কৃষ্ণ পৃতনারে করিল বিনাশ । 
কুজা যুবতীর সেই করে সর্ববনাশ ॥ 
সামান্ত বন্ত্রের তরে নন্দের নন্দন । 
কংসের রজকে ধরি করিল নিধন ॥ 
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে করিষ! সংহার। 
সুপ্তি ক্ষ করিতেছি আমি অনিবার॥ 
আমি শিব সদা করি শিষের পালন। 
ছুষ্টের দমন আমি করি অনুষ্ষণ ॥ 
প্রকৃতি হইতে আমি ভিন্ন নিরন্তর । 
আমি হরি নারাষণ পরম ঈশ্বর ॥ 
ক্ড্র্দিত করি আমি দর্প সবাকার। 
কৃষ্ণেরে দমন করা কর্তব্য আমার | 
শঙ্ছ চক্র গদা পল্ম করিয়া ধারণ। 
যুদ্ধ তরে ঘারকায় কৰিব গমন ॥ 


৬৩৩ 


৬৩৪ ' | ীপ্রীরগবৈবর্পুরাণ। 





আমার শরণ যদি কৃষ্ণ নীহি লয়! 
ঘ্বারকাভবন ধ্বংস করিব নিশ্চয় ॥ 
অতীব লম্পট কৃষ্ণ অতি কাঁগাতুর। 
অবশ্ট করিব আমি তার দর্প চুর 
গোকুলে লম্পট কৃষ্ণ রাধার অধীন। 
গোপাঙ্গনাসহ তার কাটে নিশিদিন ॥ 
যদি কৃষ্ণ আমি মোর ন! লয় শরণ। 
সবংশে তাহারে আমি করিব নিধন ॥ 
বিপ্রুখে শিবা-বাক্য করিয়া শ্রুবণ। 
উচ্চ হাস্য করিলেন কৃ মনাতন॥ 
পরদিন প্রীতঃকালে হরি ভথবান্‌। 
কাছে করিল! প্রস্থান ॥ 
কৃষ্-মাগমন-বার্ত! করিয়া শ্রবণ। 
শূগীল কৃষের কাছে করে আমন | 
কৃত্রিম চারিটি হস্ত করিযা ধারণ । 
সদৈন্ে আদিল শিবা করিবারে রণ। 
পৃথালরাজারে হেরি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
সছ্‌ সম্ভাধণে করে আলিঙ্গন দান ॥ 
তখন শৃগাল কহে প্রভু সনাতন । 
সুূ্ণন চক্রে মোরে করহ নিধন ॥ 
ছিলাম মুভন্র নামে তব ঘ্বারপাল। 
লক্ষমীশাপে হইয়াছি অধম শৃখাল ॥ 
আমারে নিধন তৃমি কর সনাতন । 
আবার বৈকু্ঠে আমি করিব গরমন। 
এই বাক্য করিয়া! শ্রুবণ। 
দু ান্তে কহিলেন ্রীমুসুদন | 
প্রথমে আমার মাঁথে কর তুমি রগ। 
করিব তোমারে আমি বৈকুষ্ঠে প্রেরণ ॥ 
তখন শ্রীকৃঞ্চের প্রতি । 
নিক্ষেগ করিল বাণ তীক্ষ তীক্ষ অতি। 
স্বরে আকাশ পানে করিল প্রস্থান ॥ 
মুন পরও আদি করিয়া গুহণ। 
হি প্রতি শিবারাজ করিল ক্েপণ। 


শ্রীকুষের অঙ্গে লাগি অন্ত-মুদ়। 
নিম্ষকালের মধ্যে খণ্ড খণ্ড হয় ॥ 
তখন শৃরালরাজ কহে লনাতনে। 
পরমাতাীসহ রণ করিব কেমনে ॥ 
অগ্নতির গতি তুমি করুণাবতার ৷ 
সংসার-নাগ্ধর হতে কর তুমি পার ॥ 
সবার ঈশ্বর তুমি বিধির বিধাতা । . 
মম্পরপ্রদানকারী শুভফলদাতা ॥ 
আমারে উদ্ধার কর ্রীমধুষুদন| 
বৈকুঠ্ঠধামেতে আমি করিব গমন ॥ 
শৃগালের এই বাক্য করিয়া শ্রাবণ। 
দয়ার্্ হয়ে কাদে রুষ্ণ মনাতিন ॥ 
বিন্দু বিন্দু অশ্রঃ তাঁর থরে নিরস্তর। 
সেই অশ্রু হ'তে হয বিদ্দুসরোধর | 
সেই সরোবর জল যে করে স্পর্শন। 
সর্ববপাপ হতে মুক্ত হয সেই জন ॥ 
শৃগালেরে কছিলেন কৃষ্ণ ভগবান | 
অতীব সরণ তব স্ুনির্মল প্রাণ 
ব্রাহ্মণের মুখে আমি গুনিনু বচন। 
আমাকে গঠিত বাক্য বল কি কারণ 
শৃগীল কহিল প্রত শ্রীহরি মাধব। 
তোমার দর্শন জানি অতি মূর্ত ॥ 
গরিত বচন আমি কহিতে তৌমায়। 
ক্রোধভরে তুমি তাই আসিলে হেথায়। 
নতুবা! কেমনে পাৰ তব দরশন। 
ধ্যানেও তোমারে নাহি হেরে কোন জন | 
বলিতে বলিতে শিবা যোগবলে তাঁর। 
কলেবর করে পরিহার ॥ 
জ্যোতির্য মুর্তি এক করিয়া ধারণ। 
শিব! করিল গমন ॥ 
এইবপে শৃ্থালেরে করিয়া উদ্ধার । 
দবারকাভবনে যীন শ্ত্রীহরি আবার ॥ 
জন্ক-জননী পায়ে করিধা প্রণাম 


এ করিমীর গৃহে যান কৃষ্ণ গুণধাস। 


শ্রীৃফজন্মখণড। ৬৩৫ 





তারপর জনার্দন আনন্দিত মনে । 
যামিনী যাপন করে রুক্সিণীর সনে ॥ 
কৃষ্ণের মধুর লীলা যে শুনিবে কাণে। 
অনবস্ত ভক্তিরস উথলিবে প্রাণে ॥ ' 
বিশ্ব দূরে যাবে তার, নাহি কোন ভয্ব। 
শাস্তি লাভ করিবে মে সকল সময় ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব, বৃথ! কাটে কাল। 
কৃষ্ণ নামে ছিন্ন হয় ভবমায়াজাল ॥ 


দুস্তর ভবের সিন্ধু পার হতে হলে। ' 


কৃষ্ণের চরণ ধ্যান করহ সকলে ॥ 
মায়াময় এ সংসারে কেহ নহে কার। 
একমাত্র কুষ্ণনাম সকলের সার ॥ 
্রহ্ধবৈবর্ডের কথা অতি মধুময় । 
শ্রবণ করিলে হয় সর্ব্বপাপ ক্ষয় ॥ 
যেই জন মন দিয়! কৃষ্ণকথ। শুনে । 
এ সংসারে তাহারে কি করিবে শমনে ॥ 
পিতামাত। বন্ধু ভ্রাতা! আত্মীয় স্বজন। 
শুগ্ভেতে মিলায়ে যাবে স্বপ্নের মতন ॥ 
অনিত্য জগতে শুধু কৃষ্ণ সত্য হয়। 
ভক্তবাঞ্াকল্পতরু কৃষ্ণ দয়াময ॥ 
শ্রীবষ্জনমথণ্ডে ঘ্যণীতিতম অধ্যার সমাগ্ু। 


€ ভ্রযনীতিতম অধ্যাক্স 
স্বস্তক উপাখ্যান । 

নারদ কহিলা, প্রভু হরি নারায়ণ । 
বিচিত্র কৃষ্ণের কথা করিনু শ্রবণ ॥ 
স্তমস্তব-উপাখ্যান কহ এইবার । 
জানিবারে কৌতুহল জাগিছে আমার 
নারায়ণ কহিলেন, গুম মতিমান্‌। 
কহিব তোমারে আমি সেই উপাখ্যান ॥ 
তারারে হরণ করে দেব শশধর'] ' 
তারাদেবী গর্ভবতী হয় অতঃপর ॥ 


স্গর্ভ। তারারে হেরি গুরু বৃহস্পতি । 
ভথ্ পন! করিল তারে ক্রোধভরে অতি ॥ 
লজ্জিত! হইয়! তারা চন্দ্রে দিল শাপ। 
শুন শুন চন্দ্র তুমি করিলে যে পাপ॥ 
কলঙ্কী হইবে তুমি তাহার কারণ। 
তোমার দর্শনে পাপ হবে অনুক্ষণ ॥ 
তারার বচন শুনি দেব শশধর। 
নারায়ণ-সরোবরে চলিল সত্বর ॥ 
সেথায় গমন করি চন্দ্র তারপরে। 
শ্রীহরির আরাধনা করে ভক্তিভরে ॥ 
কৃপানিধি ভগবান্‌ আসিয়। স্খোনে। 
কহিলেন শশধরে মধুর বচনে ॥ 

শুন শুন শশধর ভয নাহি আর। 
তোমার কলঙ্কী নাম ঘুচিবে এবার ॥ 
ভাদ্রমাসে গুরু আর কৃষ্ণ চতুর্থীতে। 
ষে জন তোমারে চন্দ্র পাইবে দেখিতে ॥ 
তাহার কলঙ্ক হবে শাপেতে তারার। 
এ ছাড়া কলঙ্ক তব রটিবে না আর ॥ 
ভাব্র চতুর্থীতে চন্্র করিযা৷ দর্শন | 
আপনি কলঙ্কী হন কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
কিরূপে কলম্কী হন কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
শুন হে নারদ সেই অপূর্ব আখ্যান ॥ 
সন্রাজিৎ নামে এক সূর্ধ্যতক্ত ছিল। 
পুফরতীর্ঘেতে বহু তপন্ত। করিল্‌ ॥ 
তার প্রতি তুষ্ট হয়ে ভাক্কর তখন। 
স্যমস্তক নামে মণি করিল অর্পগ ॥ 
সত্রাজিৎ মণি লয়ে যার ছারকায়। 
বিস্মিত সকলে অতি মণির প্রভায় | 
ধন্ ধন্য সন্তরীজিৎ সকলে কহিল! 
মণি দেখি সকলেই পুলকিত হৈল ॥ 
বহুমূল্য সেই মণি অতি চমৎকার । 
সুবর্ণ প্রসব নিত্য করে অইভার ॥ 

সে মণি হরণ করি প্রসেন ছুর্মাতি। 
গমন করিল তৃরা বারাণসী প্রতি ॥ 


০০ শীত বৈবর্ভ পুরাণ 


বন মাঝে সিংহ তারে করিয়া নিধন। 
সেই মৃল্যবান্‌ মণি করিল শ্রহণ | 
পূর্ব্বেতে সে সিংহ ছিল কলিঙ্গ-তনয়। 
ব্রহ্মশপে পশুধোনি প্রাপ্তি তার হয ॥ 
ভন্গুকের রাজ! ছিল বীর জান্ঘবান্‌। 
তার হাতে সেই সিংহ হারাইল প্রাণ ॥ 
অনন্ত স্থামন্তক করিয। গ্রহণ । 
রত্বপুরে জান্ববান্‌ করিল গমন ॥ 
এদিকেতে স্তামন্তক নাহি দেখে কেহ। 
কৃষ্ণের উপর সবে করিল সন্দেহ ॥ 
কহে যত ছারকার অধিবাসিগগ। 
হরণ করিল মণি কৃষ্ণ সনাতন ॥ 
আপন কলঙ্ক কৃষ্ণ করিতে খণ্ডন |. 
চোরের সন্ধানে বনে করিল! গমন ॥ 
বনের মাঝারে কৃষ্ণ দেখিবারে পাঁয়। 
গ্রদেন ও সিংহ রহে ম্বৃত অবস্থায় ॥ 
সন্ধান করিতে মণি শ্রীনন্দননদন | 
ভবনেতে করিল গমন ॥ 
তথা গিষ! দেখিলেন শিশুর গলায়। 
স্থমস্তক মহামণি কিবা শোভা পাঁষ ॥ 
শিশুকণ হ'তে মণি নিলেন যখন। 
অবিলম্বে জান্ঘবান্‌ করে আগমন ॥ 
জান্ববাণ্‌ শ্রীকফেরে করিয়া দর্শন । 
ভক্তিভরে প্রণমিয়া করিল স্তবন ॥ 
'জগ্নতের গ্রতু তুমি সবার আধার । 
তৌমার চরণে করি কোটি নমস্কীর ॥ 
তৌম হতে হৃস্তি স্থিতি, তোমা হতে লয়! 
তোমা হ'তে ওহে প্রভু তববন্ধ ক্ষয় 
্রন্ধ। বিশু মহাঁদেব অধীন তোমার | 
তোমার চরণে করি কোটি নমস্কার ॥ 
তন্দুক রাজের স্তব করিঘা শ্রবণ । 
হরিষেতে হরি তাঁরে দেন আলিঙ্গন ॥ 
অতিশয় পুলকিত হযে জান্ববান্‌। 
্ীকুফেরে স্তমন্তক মণি করে দান ॥ 





জাম্ববতী কন্যা তার অতি রূপবতী । 
কৃষেরে করিল দান ভর্ভুক স্থমতি ॥ 
স্তমন্তক মণি আনি কৃষ্ণ সনাতন । 
দ্বারকাঁষ সকলেরে করায় দর্শন ॥ 
ভগবান্‌ নিষ্ষলঙ্ক হইল এবার। 
অপবাদ আদি যত ঘুচিল তাহার | 
্রহ্ধবৈবর্তের কথ! মধুর-মধুর। 
শুনিলে আসিবে শাস্তি, ভ্রান্তি হবে দুর ॥ 
মিছে মায়ামুগ্ধ হয়ে যত জীবগণ। 
সংসার-কুপের মাঝে করে বিচরণ ॥ 
একমাত্র কৃষ্ণনাম সকলের সার। 
সেই কৃষ্ণনামে জীব পাইবে নিস্তার ॥ 
হরি সত্য ত্রিভুবনে, মিথ্যা সমুদ্য। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব সকল সময় ॥ 
শ্রীকৃষ্জনুখণ্ড ত্যাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 





গু চতুন্রলীভিভম অধ্যারর 

সিদ্ধাশ্রমে বাঁধাককত গণেশ পু্গা। 
দেবধি নারদ কহে নারায়ণ প্রতি । 
বিচিত্র কৃষ্ণের লীল। স্মধুর অতি ॥ 
শ্রীদামের অভিশাপ হইলে মৌচন। 
প্রথমে শ্রীরাধ! করে গণেশ-পৃজন ॥ 
সিদ্ধিদাীতা গণেশেরে ভক্তিভরে অতি। 
সিদ্ধাশ্রমে আগে কেন পূজে রাধাসতী ॥ 
কৃপ। করি মোরে আজ কহ দযামন্ব। 
গণেশের পূজ। কেন প্রথমেতে হয় ॥ 
নারায়ণ কহিলেন, শুন মুনিরাজ। 

পবিত্র! অতি ত্রিভুবন মাঝ ॥ 
ধন্তা মাগ্ঠা পবিভ্রা! সে পৃথিবীর মাঝে। 
সকল জনের পৃজ্য ভারতে বিরাজে ॥ 
নেই ভারতের মাঝে আছে সিদ্াশ্রম। 
অতীব পবিত্র স্থান অতি মনোরম ॥ 


শ্রীকৃষ্জন্মথণ্ড। 


টিিবিনকর কিরন ক কিক 


মনোহর সিদ্ধাশম মুহূর্লভ অতি। 
সেথা বাস করে সদা! দেব গ্রণপতি ॥ 
বৈশাখী পম! দিনে যত দেবগণ। 
গণেশ-প্রতিম! দৰে করয়ে পূজন ॥ 
একদা পার্বতী স্হ দেব পঞ্চানন। 
মনোহর সিদ্ধাশ্রমে করে আগমন ॥ 
গন্ধ রাক্ষল নাথ আদে দলে দলে। 
মুনি ও মানবগণ আসিল সকলে ॥ 
দেব গণপতি আসে কার্তিকের সনে। 
ব্রহ্ধ। ও অনন্ত আমে আনন্দিত মনে ॥ 
সঙ্গিগণ সহ আসে ব্রজেন্দ্রনন্দন। 
নন্দ আদি সকলেই করে আগমন ॥ 
কোটি সহচরী সহ স্প্রদ্ন চিতে। 
আলিলেন রাধাসতী গণেশ পৃজিতে ॥ 
শুদ্ধমনে রাধাদেবী আগে করি ন্নান। 
বিশুদ্ধ যুখলবন্ত্র করে পরিধান ॥ 
পাদপ্রক্ষালন করি রাধিক! শ্রীমতী | 
গণেশের ধ্যান করে ভক্তিতরে অতি ॥ 
উদর প্রশস্ত ধীর স্থল কলেবর। 
ব্রহ্মতেজ ছার! ধিনি দীপ্ত নিরন্তর ॥ 
হস্তীর সমান ধার ব্দন মগ্ডল। 
অমির সমান ধার নয়ন উজ্জ্বল ॥ 
একদস্ত যিনি সদা, অন্ত নাহি ধার। 
যোগী মুনি ধীর ধ্যান করে অনিবাব॥ 
ত্রন্ষের স্বরূপ ধিনি মঙ্গল-আধার। 
বিশ্ব বিদুরিত হয় কৃপায় বাহার ॥ 
ভক্তের অধীন ধিনি ভক্তের বসল। 
সেই গণেশের ধ্যান করে অবিরল ॥ 
গণেশের ধ্যান করি রাধিকা! তখন। 
গণেশ-চবণে পুষ্প করিল! অর্পণ ॥ 
সপ্ততীর্ঘজল দিয়। রাধ। তারপরে । 
গণেশের পাদপনে অর্ধ্য দান করে ॥ - 
এইরূপে অর্ধ্য দান করি অবশেষে। 
পুঙ্পমালা৷ গণেশের দেষ গলদেশে ॥ 


১ 


তারপর লয়ে রাধা কন্তূরী চন্দন। 
গণেশের সর্বব অঙ্গে করিল লেপন ॥ 
স্বৃতের প্রদীপ ভ্বালি অতি মনোহর । 
গণেশে প্রদান রাধ। করে অতঃপর ॥ 
চর্ব্য-ুস্য-লেহ-পেষ় বিষিধ প্রকার । 
নৈবেদ্ধ প্রদান রাধা! করে এইবার ॥ 
পরিপক ফল দুগ্ধ মধু গুড় ঘ্ৃত। 
পিউক লঙচুক আর দি রাশীকৃত ॥ 
এইরূপ নানাখাগ্চ রাধিকা শ্রীমতী । 
ভক্তিভরে দান করে গণেশের প্রতি ॥ 
দান করে রমণীষ রত্র-সিংহাসন। 
প্রদান করিল তারে বিশুদ্ধ বসন ॥ 
মধুপর্ক দান করে রাধা বিনোদিনী । 
উত্তম তাম্ুল দান করিলেন তিনি ॥ 
সাতটি তীর্ঘের জল করি আন্যন। 
গণেশেরে রাধাদেবী করিল! অর্পণ ॥ 
প্রদান করিল তাঁরে বিশুদ্ধ চামর। 
দিলেন তাহারে রাধা শয্যা মনোহর ॥ 
ব্ৎদস্হ কামধেনু আনিয়! সেথায়। _ 
প্রদান করিল রাধা সিদ্ধি-দেবতাঁধ ॥ 
ষোড়শ অক্ষর মন্ত্র জপি রাধাসতী। 
গণেশে স্তবন করে তক্তিভরে অতি ॥ 
পরেশ পরমত্রক্মা বিশ্প বিনাশন। 
প্রকৃতি-নিয়স্ত! তুমি দেব গজানন ॥ 
তুমি শান্ত গণপতি মঙ্গল-আধার। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥. 
দেবতা অস্থর আর যত সিদ্ধনণ। 
তোম! হতে শ্রেষ্ঠ তারা নহে কদাচন ॥ 
ভাক্ষর-্বরূপ তুমি জানি অনিবার। 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
যেই জন এই স্তোত্র করিবে পঠন। 
সর্ব বিদ্ব হতে মুক্ত হবে সেইজন ॥ 
্হ্মবৈবর্ডের কথা! হুধার সমান। 
শবণ করিলে সদা! জুড়াষ পরাণ॥ 


৬৩৭ 


৬৩৮ ীন্তীর্ষাবৈবর্তপুরাণ। 


অনার সংসার মাঝে কিছু নাহি আর। 
কৃষে।র চরণ ধ্যান কর অনিবার ॥ 
পৃতিতপাবন কৃষ্ণ যশোদ্াজীবন। 
একমনে তার নাম সমর জীবগণ ॥ 
শ্রীরুষজন়খণ্ডে চড়াপিতিত অধ্যার সমাগ্ু। 


সস পপ শপ 


৬ পথ্গালীভিভম অধ]ার 
রাধিকার প্রতি গণেশের ঘাঁক্য এবং পার্বতীব 
ব্রশ্দান। পার্বতী আন্তায় সহীগণ কর্তৃক 
রাধার বেশবিভাস বরণ, বাধার 
নিকট দেবাধির আগমন এবং 
ব্র্ধা্বভ বাবিকাস্তোত্র। 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
এইরূপে রাঁধা করে গণেশ-পূজন ॥ 
তুষ্ট হয়ে গ্রণপতি রাধার পৃজায় 
মধুর বচনে কহে শ্রীমতী রাধায় ॥ 
হলাদিনীর সার তূষি ব্রন্ধত্বরূপিণী। 
কৃষ্ঃপ্রাগ-অধিষ্ঠাত্রী ভূবনমোহিনী 1 
স্ীক্চের বক্ষে সদা কর অবস্থান | 
ত্রিভূবনে কেবা আছে তোমার সমান ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ হতে প্রকাশ তোমার । 
তোমার মহিমা আমি কিব1 কব আর ॥ 
বেদের জননী তুমি ভ্রন্ধাণ্ড ঈশ্বরী। 
তোমার অধীন সদ লীলামধ হরি ॥ 
যেই জন রাধানাম করে উচ্চারণ। 
মধুর গোলোকধামে করে সে গমন | 
যদ্দি কেহ ভরমবশে রাধা-নিদ্দা করে। 
দে জন গমন করে নরক ভিতরে | 
আমারে যে দুব্য মৃতঃ করিলে অর্পণ । 
তব আশীর্ববাদরূপে করিনু গ্রহণ |" 
তারপর ক্রমে ক্রমে দেব-দেবীগণ। 
তক্ভিগতরে করিলেন গণেশ-পৃজন ॥ 


আপনি শ্রীকুঞ্ণ আসি সঙ্গিগণ সনে। 
গণেশের পূজ। করে আনপ্দিত মনে ॥ 
রাধারে বঙ্গেতে ধরি ঈশ্বরী পার্বতী । 
মধুর বচনে কহে স্লেহভরে অতি ॥ 
শ্রীনামের অভিশাপ হইল মোচন । 
শ্রীকৃষ্ণের সহ তব হইবে মিলন ॥ 
রাধা ও মাধবে ভেদ করে যেই জন। 
নিশ্চয় তাহার হয় নরকে গমন ॥ 
বংশহানি হয় তার ঘশ নট হয়। 
শুকরযোনিতে পরে জন্ম সেই লয় ॥ 
শুন গুন রাধা সতী গুন মনোরমে। 
গণেশ পৃজিলে তুমি সবার প্রথমে ॥ 
সে কারণে সর্ব অগ্রে দেব গণপতি। 
পৃজিত হইবে সদা গুন রাধা সতি | 
শ্রীকৃষ্ণের সহ তব হুইবে মিলন । 
বিচ্ছেদ নাহিক আর হবে কদাচন ॥ 
এতশত বর্ষ পরে শাপ হ'ল দুর । 
&্োহার মিলন পতি হোক সুমধুর ॥ 
বদন ভূষণে তুমি হয়ে হুসভ্জিত। 
শ্রীক্চের সমীপেতে যাও অতি দ্রুত ॥ 
দুর্গার আদেশ পেবে রাধাসবীগণ ৷ 
রাধারে উত্তম সাজে সাজায় তখন ॥ 
রত্বের মালিক! গলে দিল রত্ুমাল]। 
ক্রীড়াপদ্ম দিল তারে পদ্ধমুখী বাল! ॥ 
সুন্দরী নামেতে সী সীমন্তে তাহার - 
সিন্দুরের বিন্দু, দিল অতি চমৎকার | 
কেশপাশ বিভৃষিত করিল মালতী । 
স্তনেতে চন্দন দিল চন্দনা বুবতী ॥ 
মালাবতী মাল! ভারে দিল মৃল্যবান্‌। 


“] রত্বের ভূষণ রর্তি করিল প্রদান ॥ 


পাঁরিজীত নামে সথী ছিল রূপবতী । 

পারিজাত পুষ্প দিল শ্ীরাধার প্রতি ॥ 
সবে মিলি স্থুসজ্জিতা করিয়া তাহারে। 
বিলাম-বিষয়ে শিক্ষা দিল রাধিকারে ॥ 


শ্রীকফজনমখণড। 


শ্রীদামের অভিশীপে রাধা বিনোদিনী । 
বিশ্মৃতা হযেছে সব পূর্ব্বের কাহিনী ॥ 
মখীগণ সেই কথ। করায ম্মরণ। 
পৃর্ব্বের কাহিনী তারে কহে সখীগণ ॥ 
দেব দেবী মুনি মনু যাঁরা যথা ছিল। 
রাধারে দেখিতে দেখা ছুটিয়। আসিল ॥ 
শারদীষ চন্দ্রসম বদন তাহার । 

বিকচ কমল সম নেত্র চমৎকার ॥ 
ন্যনে রচিত তাব কজ্জল সুন্দর । 
গর্ড়ের সম নাস। অতি মনোহর ॥ 
নাসিকাষ শোভিতেছে মুক্তাফল তার। 
শিরে শোভা! পাষ কৃষ্ণ কবরীর ভার ॥ 
উজ্জল ফুগুলদ্বয় শৌতে গগ্ুচ্ছলে। 
স্ন্দর মালতীমাল! শে(ভিতেছে গলে ॥ 
পক-বিম্ব-দম তার ওষ্ঠ ও অধর। 
মুক্তানম দন্তরাজি কিব। মনোহর ॥ 
ললাটে কন্তূরীবিদ্দু কিবা! শোভা তার। 
সন্দার সিন্দুব শোতে তাঁহার মাঝীর ॥ 
বক্ষোদেশে বিলঘ্বিত মুক্ত ময় হার । 
সর্ব অঙ্গে শোতে তার রত্র-অলঙ্কার ॥ 
শ্রীফল সদৃশ স্তন কঠিন বর্তূল। 
ত্রিবদী সংযুক্ত নাভি নাহি তার তুল ॥ 
কুশোদরী নিন্মনাভি অতি স্থদর্শন | 
কটিতে মেখল চারু শোতে অনুক্ষণ | 
সুকোমল উরু রামরস্তাসম। 

চরণে নুপুর শোতে অতি মনোরম ॥ 
মহাভাবস্বরূপিণী রাধা বিনোদিনী | 
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা বৃন্নাবনবিলাসিনী ॥ 
নিত্যরূপ! গুণাভীতা রাসের ঈশ্বরী | 
স্বেচ্ছারূপা লীলামষী রাধিকা সথন্দরী ॥ 
বৃষভানুহ্তা কৃষ্ণপ্রিয়! বিনোদিনী | 
নিরম্তর কৃষ্ঃখপ্রদানকারিণী ॥ 
ধ্যানের অতীতা। তিনি আরাধ্যা সবার। 
মঙ্গলরূপিণী তিনি মঙ্গল-আধার ॥ 


রাধারে দর্শন করি ত্রহ্ধা প্রজাপতি । 
করযোড়ে স্তুতি করে তক্তিতরে অতি ॥ 
বহুবর্ধ ধরি আমি পুক্ষর তীর্ঘেতে। 
তোমার তপন্তা করি বিশুদ্ধ চিভেতে ॥ 
দর্শন করিতে তব চরণ-কম্ল। 

মোর মন-মধুকর হযেছে চঞ্চল ॥ 
স্বপ্নযোগে কভু তব দেখ! নাহ পাই। 
তোমারে হেরিতে মন ব্যাকুল সদাই ॥ 
তপস্তায় রত আমি ছিগাম যখন। 
সহসা! আকাশবাণী করিনু শ্রবণ ॥ 

শুন শুন মহীভাগ বচন আম র। 
বিষযে আসক্ত মন সদাই তোমার ॥ 


গণেশের সিদ্ধাশ্রম অতীব শোভন। 
রাধামাধবেরে সেথা করিবে দর্শন ॥ 
পরিপূর্ণ হল আজ মৌর অভিলাষ । 
তোমারে দর্শন করি মিটিযাছে আঁশ | 
মহাদেব কহিলেন, কি কহিব আর । 
দেবগণ তব ধ্যান করে অনিবার ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ-মাঝে কর অবস্থান । 
ত্রিভূুবনে কেহ নাহি তোমার সমান ॥ 
এইরূপে সমাগত যত দেবগণ। 
একে একে রাধিকারে করিল স্তবন ॥ 
্হ্ষাবৈবর্তের কথ! অতি মধুষয। 
শ্রবণ করিলে হুয সর্বব-পাঁপক্ষয় ॥ 
এ-তব-সংসায়ে যদি মুক্তি পেতে চাও। 
নিরন্তর একমনে কৃষ্ণগুণ গাঁও ॥ 
শ্রীকষের নামান অতি হিতকর। 
অগ্তির গতি তিনি দয়ার সাগর ॥ 
শ্রীবফজন্সথণড পঞ্চাশীভিতম অধ্যাধ সমাপ্ত 


শপ 


৬৩৯ 


৬৪০ _.. শ্রীশরীতরহ্গবৈর্ত পুরাণ! 





পাট 


৬ ষড়লীভিভগ অধ্যান়্ 
রাধারযে পুরমিনন, রাধারুত শ্রীকষের 
স্তোরাদি, ভ্ীরুদের় নিকট রাধিকা 
গু এবং রধ। করুক পাবাকে 
জানোপদেশকথন | 
নারায়ণ কহিলেন, শুন তপোধন। 
গণেশের পুজা আদি করি সমাপন ॥ 

, দেব মুনিগ্নণ সহ কৃষ ভগবান্‌। 
ঘ্বারকাভবন পানে করিলা প্রস্থান ॥ 
মাতা পিতা নকলেরে সম্ভাষণ করি । 
মধুর বচনে ধীরে কহিলেন হরি | 
শুন পিতঃ নন্দ তুমি আমার বচন। 
যশোঁদার সহ ত্রজে করহ গমন ॥ 
কিছুকাল সেই "্ছানে কর অবস্থান 
সাঘুজ্য মুকতি আমি করিব প্রদান ॥ 
কুঞ্চের বচনে নন্দ আনন্দিত মনে। 
ব্রজেতে গমন করে যশোঁদার সনে ॥ 
অনভ্তর ভগবান্‌ কৃষ্ণ দনাভন। 
গোকুলে রাধার কাছে করিল! গমন ॥ 
অনন্তযৌবন। রাধা পুলকিত মনে। 
বিয়া ছিলেন সেথা রদ্র-সিংহাসনে ॥ 
বেত্র হস্তে শত শত সহচরী দল। 
বেষ্টন করিয়া ভীরে আছে অবিরল ॥ 
এইরূপ রাধ। স্তী বসিযা সেখাঁয়। 
দুর হ'তে কৃষ্ণচন্দ্র দেখিবারে পায় ॥ 
নবীন-জলদ-সম শ্যাম কলেবর। 
কমনীয় কৃষ্ণমুত্তি অতি মনোহর ॥ 
কোটি কোটি কন্দর্পের শোভা অঙ্গে ভার। 
সার! দেহে শোভে কত রত্ব-অলঙ্কার॥ 
গীতবন্ধ পরিধানে অতি চমৎকার । 

কুগুল বিরাজ করে কর্ণেতে তাহার ॥ 
শরতের চন্দ্র-দম বদন মণ্ডল। 
বিকশিত-পন্ম-সম নয়ন যুগল 


শিখিপুচ্ছ শোভিতেছে চূড়ায় ভাহার। 
কৌন্তভের মণি.শোতে বক্ষের মাঁবার | 
বিনোদ মুরলী তার শোভিতেছে করে। 
মৃছ হু হাস্য তার খেহিছে অধরে ॥ 
সিংহাসন হঃতে রাধা উঠিধা ত্বরায়। 
টিয়া প্রণাম করে গোবিন্দের পায় ॥ 
তারপর শ্রীহরিরে করি সন্তাষণ। 

মধুর বচনে রাধা করিল স্তবন ॥ 
হেরিয়া তোমার ওই ছুন্দর বদন। 
সফল হইল আজ আমার জীবন ॥ 
তোমার দর্শনে মোর ন্িপ্ধ হ'ল প্রণ। 
পরম আনন্দ তুমি করিলে প্রদান ॥ 
শোকের সাগরে সদা নিমভ্জিতা আমি । 
কা করি এলে আত হাদয়ের স্বামী ॥ 
তোমারে দেখিয়া মন পরিতৃপ্ত হয। 
বহদিন পরে মোর জুড়াল হায় ॥ 
পরমাত্মা তুমি প্রভূ জানি মনে মনে | 
তোমারে ছাড়িয়া আমি রহিব কেমনে ॥ 
অতীব নিঠুর তুমি ব্রজের জীবন। 

কি কারণে মোরে প্রতু করিলে বর্জন | 
এইরূপে শ্রীহরিরে, করিষা স্তবন। 
কৃষ্ণের চর্ণ রাধা করিল পৃজন ॥ 
ভগ্নবান্‌ জনার্দন রাধিকার দনে। 

ফুল্প মনে বসিলেন রত্বের আসনে । 
চামর ব্যজন করে সহচরীগণ। 
কৃষ্ণ-অঙ্গে রাধা করে চন্দন-লেপন ॥ 
ুভুমালা-ন[লী সথী আসিয়া ত্বরায়। 
রত্ব-ালা৷ শ্রীহন্পির গগাষ পরায় ॥ 
পল্মাবতী সখী আসি হ্বপ্রসন্ন মনে। 
প্রদান করিল অর্ধ কৃষের চরণে | 
মালতী-পুণ্পের-মাল! অপ্িল মালতী । 
চম্পক-পুষ্পের পুট দিল চম্পাবতী 1 
পারিজাত! সখী দিল পারিজাতি ফুল। 
প্রদান করিল কেহ জল ও তাল ॥ 


শ্রীকৃষ্চজন্মথগু। 





কোন সহচরী করে বন্ত্রযুগা দান। 
সুধাপূর্ণ পাত্র কেহ করিল প্রদান ॥ 
মধুপূর্ণ মধুপাত্র দেয় কোন জন। 
কেহ কেহ পুষ্পশয্যা। করিল রচন ॥ 
কৃষ্ণের শয়নগৃহ অতি মনোহর | 
সুন্নর স্ুগন্ধি বায়ু বহে নিরন্তর ॥ 
শত শত রৃত্বদীপ সদ! প্রস্ুলিত | 
মধুর ধূপেব গন্ধে দিক আমোগিত ॥ 
চতুদ্দিকে পিকণ গীহিতেছে গীন। 
ভ্রমর-গুঞ্জনে সদ। মুগ্ধ হয় প্রীণ ॥ 
মনোহর শয্যা সেথা করিষা! রচন। 
প্রস্থান করিল যত মহচরীগণ ॥ 
মনোহর শয্যা সেথা করিষ। দর্শন | 
প্রেমাবেশে পরিপূর্ণ হল ছুইজন ॥ 
ব্হুব্ধ পরে রাধ। হেরি প্রাণধনে। 
হাস্তযুখে কহিলেন মধুর বচনে ॥ 
সর্ধব মঙ্গলের বীজ তুমি দযাময। 
মাঙ্গল্য মঙ্গলগ্রদ মঙ্গল-আলঘ ॥ 
রুন্সিণীর কান্ত তুমি সত্যতাম/-পতি_। 
তব প্রীণপ্রি়। হয জীন্ববতী সতী ॥ 
আমার নিকটে আজ কহ প্রাণধন। 
ইহাদের মধ্যে হয শ্রেষ্ঠ! কোন্‌ জন | 
রূসিকা যুবতী পড়ী যেই জন হয়। 
পতিরে বুঝিতে পাঁরে মিলন সময় ॥ 


সেই গর্বৰ কিচিত করিলে আমার ॥ 
যেই জন অতিশষ অহর্কারী হ্য। 
তার খর্ব চূর্ণ তুমি কর স্থনিশ্চয ॥ 
শ্ীদামের অভিশাপ এ দশা! আমার । 
বিচণিত হইযাছে মোর অহঙ্কার 
ভক্তিদাধ্য ভগবান্‌ ভক্তের ঈশ্বর! 
ভক্ত-অন্ধুগ্রহ তরে ধর কলেবর ॥ 
মাধব রাধার বশ একথা কে কয। 
বেদের বচন আমি ন। করি প্রত্যয় ॥ 


বাণ 


কুক্সিণীর প্রিষ তুমি জানি জনার্দিন। 
কুজ! রমণীর সহ করিলে রমণ ॥ 
তুমি রদময যদ্দি মোর বশ হবে। 
মোরে পরিহার কেন করিযাছ তবে ॥ 
্্ীরুষ্ণেরে এই কথা কহিযা তখন। 
কাঁদিতে কীদিতে রাধা হয় অচেতন | 
রাধার হুর্দশা। হেরি সধী সমুদয়। 
হাহাকার করি সবে গোঁবিন্দেরে কয় ॥ 
রুক্ষ কর রক্ষা কর রাধান্ধ জীবন। 
বাধার চেতন দান কর সনাতন ॥ 
ন্াধা-প্রাণ যদি রক্ষা! নাহি পায় তবে। 
স্ত্রীবধের পাপে তুমি অপরাধী হবে ॥ 
সখীদের কথ শুনি কৃষ্ণ লনাতন। 
রাধার চেতন দীন করিল তখন ॥ 
তারপর রাধিকারে করি সম্বোধন । 
মুছুভাষে কহিলেন কৃষ্ণ জনার্দন ॥ 
শুন শুন রাঁধ। মতি কহিতেছি আমি। 
বিশ্বের ঈশ্বর আমি জগতের স্বামী ॥ 
জগতের এক আত্মা আমি জ্যোতি! 
পৃথক্‌ পুথক্‌ ব্যক্ত কল সময় ॥ 
পরিপূর্ততম আমি কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
খগোলোকে গৌকুলে আমি করি অবস্থান ॥ 
দিভূজ গ্োপের বেশে রহি বৃন্দাবনে। 
রাধানাথ হ'ষে আমি থাকি তব সনে ॥ 
বৈকুষ্ঠে বিরাজে মোর প্রশাস্ত মূরতি। 
চতুর্ভূজবূপে হই কমলার পতি ॥ 
মর্ভ্যলক্ষমীকাস্ত হই ক্ষীরোদ-দাঁগরে। 
শান্তির বল্নত আমি ভারত ভিতরে ॥ 
কুত্সিণীর কান্ত রূপে রহি ছ্বারকাষ। 
সত্যভামাপতি আমি হই পুনরায় ॥ 


গোলোকে গোকুলে তুমি রাধিকা! শ্রীমতী | - 


বৈকুষ্ঠেতে হও তুমি লন্্মী সরহ্বতী | 
ক্ষীরোদ সাগরে তুমি মর্ভযলক্ষী হও। 
ভাবত মাঝারে তুমি শাস্তির্ূপে রও ॥ 


৬৪১ 


৬৪২ ্রী্ীবরহ্ববৈবর্তপপুরাণ। 


রূপনী রুক্িণী তুমি, সীতা! মিথিলা । 
ভ্রৌগদী তোমার ছায়া ভূল নাহি তায়। 
, পরিপূর্ণভম আমি পরম ঈশ্বর । 
বুন্দাবনে তব পার্খে রহি নিরন্তর ॥ 
ভ্রীদাষের অভিশাপে শত বর্ষ ধারে। 
বিরহে কাটালে কাল বহু কউ করে ॥ 
মোর গ্রাণাধিক৷ তুমি হও অনিবার। 
তব সম প্রিযা মোর কেহ নাহি আর ॥ 
পুরুষের মাঝে শল্তু মোর প্রিয় অতি। 
রমণীর মধ্যে প্রিয! তুমি রাধ। সতী ॥ 
যোধিতের মাঝে তুমি অতি মনোরম! । 
পরম ঈশ্বরী তুমি কর মোরে ক্ষমা | 
কৃষ্ণের বচন শুনি রাধা ভক্তিমতী। 
প্রণাম করিল তারে ভক্তিতরে অতি ॥ 
্হ্ধাবৈবর্তের কথ! তুলনা-বিহীন। 
ত্ক্তিভরে সেই কথা শুন নিশিধিন ॥ 
অনার সংসারে দিন বৃথা কেটে যায়। 
ভুলিয! রয়েছে জীব বিষ মায়ায় | 
সদুত্তর ভবদিন্ধু যদি হবে পার। 
স্দধুর কৃষ্ণনাম কর অনিবার | . 
শিররে দীড়াষে মৃত্যু আছে অনুক্ষণ। 
সমল কৃষ্ণনাম কর জীবঙ্কণ ॥ 
বিদুরিত ছবে তবে শমনের ভয়| 
শ্রীঘরির নামে বিশ্ব দুরীভূত হয | 
শ্রীক্কধগ্মথণ্ডে যডগীতিতম অধ্যাষ দাগ । 


পপ পাশ শপ 


৪ দণ্ডশীভিতম অধ্যায় 
বাধাকবেব বিহার, ব্রজবামে গমন এবং 
বশোদাব আনন্দ 
নারায়ণ কথিলেন, শুন মহাশয়। 
কৃষ্ণের বচনে রাধা পুলকিত! হয ॥ 
কাঁমতাব জাগে তার মনের মাঝার। 
“বৃক্রনেত্রে কৃষ্ণপানে চাহে অনিবার ॥ 


সর্ধ্ব অঙ্কে করি তার চন লেপন। 
রাধিকারে ভগবান্‌ করে আবর্ষণ।॥ 
আলিঙ্গন করি তারে অতি প্রেমভরে। 
চুম্বন করিল তার বদনে অধরে॥ 
রাধিকাও প্রাণকান্তে করি আলিঙ্গন। 
সুন্দর বনে তার করিল চুম্ঘন ॥ 
কামবাণে রাধা-গঙ্গ হইল গীড়িত। 
সমস্ত শরীর তার হয় রোমাঞ্চিত ॥ 
থর থর কাপে অঙ্গ মদনের বাণে। 
ঘন ঘন চাহে সতী শ্রীহরির পানে ॥ 
রাধিকারে বক্ষে চাপি কৃষ ভগবান্‌। 
আলিঙ্গন করি করে চুম্বন প্রদান ॥ 
মদনে মোহিত হয়ে মদনমোহন | 
রাধামহ নানাভাবে করিল রমণ ॥ ' 
সর্ব অঙ্গ পুলকিত হয় ্রীরাধার। 
নব নব রতি সুখে তৃপ্তি নাহি আর ॥ 
আলিঙ্গন চুম্বনের নাহিক বিরতি। 
আবেশে মুচ্ছিতপ্রাঘ রাধিকা যুবতী ॥ 
দিবারাত্র কিছু জ্ঞান না রহিল আর। 
হরিসহ নানাভাবে করিল বিহার ॥ 
কামশান্্রবিশারদ কৃ তগবান্‌। 
'রাধাকে বিবিধভাবে করে তৃপ্তি দান ॥ 
রাধিকার প্রতি অর্প করি আলিঙ্গন। 
যোড়শ প্রকারে হরি করিল রমণ॥ 
রাধিকারে বারে বারে করি আঁকর্ষণ। 
সর্বব অঙ্গে নখক্ষত করে বিলক্ষণ ॥ 
রাধিকার পায়ে বাজে মঞ্জীর সুন্দর | 
হী 
কেশ তার গাত্র বন্ত্রহান। 
মহা তিভোগ করে নিশিন 
এইরূপে ক্রীড়ারসে মাতি রাধা সতী । 
মধুর বচনে কহে ভ্ত্রীির প্রতি ॥ 
চল চল প্রাণকান্ত যাই বৃন্দীবনে। 
সেথায় করিব ক্রীড়া আনন্দিত মনে ॥ 


প্রীফজন্থ।। ৬৪৩ 





মলয় পর্ববতে মোরা যাব পুনরায় । 
মণিব মন্দির মোরা হেরিব সেথায় ॥ 
রজনী প্রভাত হলে রাধিকার সনে । 
বৃন্দাবনে যাঁয় কৃঞ্ঝ রখ-আরোহণে ॥ 
রত্বময় স্তস্ত কত রথেতে বিরাজে ৷ 
রছ্ের কলম কত শোতে তার মাঝে ॥ 
রত্রের দর্পণ আর রঙের ভূষণ। 

রথের মাঝারে কত শোভে অনুক্ষণ ॥ 
পারিজাতমাল। শোতে রথের মাঝারে । 
বিচিত্র পতাক1 কত উড়ে চারিধারে ॥ 
চারিদিকে শোভা পাষ বস্ত্র ও চামর। 
হাজার চাকায় জোড়া সে রথ হুন্দর ॥ 
সেই রথে ভঙ্ববান্‌ কবি আরোহণ | 
বাধাসহ বুন্দাবনে করিল! গমন ॥ 
বৃন্দাবনে গিযা হরি প্রেমাবিষ্ট হয়ে। 
জলে স্থলে ক্রীড়া করে রাধিকারে লয়ে ॥ 
পার্বত্যগ্রদেশে আর নির্জন কাননে । 
নানাবিধ ক্রীড়া হরি করে রাধা সনে ॥ 
মন্দনকাননে কভু কবিল বিহার । 
পুষ্পভদ্্রা নদীতীরে করিল শৃঙ্গার ॥ 
সরোবর-তীরে কড়ু মলয-শিখরে। 
রাধিকার সহ হপ্ধি রতিক্রীড়া করে ॥ 
কাঞ্চনী ভূমিতে আর সমুভ্রের দ্বীপে। 
ভদ্রকূট পঞ্চকূট ত্রিকৃট সমীপে ॥ 
চন্দ্র-দরোবর-তীরে নির্জন কাননে । 
নানা ক্রীড়া করে হরি শ্রীরাধার সনে ॥ 
রাধারে লইবা বামে মুরূলী বাজীয়। 
ভাবেতে বিতোব দেহে পুলকিত কায় ॥ 
বৃন্দাবনে আমিলেন বৃন্দাবনধন। 
ব্রজবালী সবে হয আনন্দে মগন ॥ 
যশোদা ও নন্দ রাজা গোপগ্োপীননে। 
কৃষ্ণের নিকটে আসে পুলকিত মনে ॥ 
শিশুরসী জনার্দন হেরি যশৌদারে। 
ঝাঁপাষে পড়িল তার ভ্রোড়ের মাঝারে ॥ 


যশোদা ও নন্দ গোপ বদনে তাহার। 
ন্নেহতরে চুন্বনাদি কবে বার বার ॥ 
পুলকেতে জনার্দন হবি ভগবান্‌। 
প্রেমভরে যশোদার স্তগ্ করে পান ॥ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরে রাধিকার সনে । 
যশোধা! বরণ করে আপন ভবনে ॥ 
রাধাসহ গ্োবিন্দের হইল মিলন। 
ব্রজজধামে যহোঁৎসব চলে অনুক্ষণ ॥ 
ব্রজধামে ফিরিষাছে কৃষ্ণ গুণমণি। 
আনন্দেতে আত্মহারা যশৌদ! জননী ॥ 
ছুন্দুভির ধ্বনি হয় হুমধুব অতি। 
দেখিতে আসিল সব যুগল যুরতি ॥ 
দলে দলে ব্রাহ্মণের! করিল ভোজন । 
ব্রজবাসী সবে হয় আনন্দে মগন ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভজ জীব অনিত্য সংসারে । 
শ্রীকৃফ-কীর্ডন সবে কর বারে বারে। 
এ ভব-সংসার মাঝে কুষ্ণনাম সার। 
নাম ভিন্ন কলিযুগে গতি নাহি আর । 
র কথ! মধুর-মধুর। 
আবণ করিলে সব পাপ হয় দূর | 
শ্রকফজন্মখণ্ডে সপ্তাশীতিতথ অধ্যাষ সমাপ্ত । 


পপ আপ 


৬ অক্ালীতিতম অধ্যান্ন 


ননের নিকটে শরীরের যুগধর্ম-কথন 


একদিন ভগবান সকলের সনে। 
বটরৃক্ষমূলে বষে ভাত্তীরের বনে ॥ 
সেই বটবৃক্ষমুলে বিপ্রপত্ঠী দূল।. 
দান করেছিল তারে অন্ন আর জল ॥ 
শ্রীহরির বামপার্খে বসে রাধাস্তী। 
দক্ষিণে বসিল নন্দ আর যশৌমতী ॥ 


৬৪৪ ীস্রীতরক্গবৈবর্ত-পুরাণ। 


তিশা পালপা্িাপাি পিলার পাপী পপ শাপলা 


বৃষভানু কলাবতী বফিল সকলে । ৮ 
গোপগোগী বত ছিল বসে দলে দলে ॥ 
অনন্তর নন্গগোপে করি সম্বোধন। 
মধুর বচনে কহে ধশোদাজীবন | 

সত্য পরমার্থ কথ! কহিতেছি আজ। 
মন দিষা সেই কথা শুন গোপরাজ ॥ 
্রদ্গ! হ'তে ভৃণ আদি বত কিছু রয। 
জল রখা-নম সব ক্ষণস্থায়ী হয ॥ 

োর প্রতি পুত্রজ্ঞান করি পরিহার | 
অন্তরে আমার ধ্যান কর অনিবার ॥ 
পরিপূর্ণতম আমি কৃষ্ণ ভগবান! 
সবার গৌলোকে বাস করিব বিধান | 
কলিযুগ আসিতেছে গুন মহাশয়! 
ধর্ম কর্ম আদি লোপ পাবে দে সময় ॥ 
সন্ধ্যা আদি না করিবে ব্রাহ্মণের! কেছ। 
যঙ্ছদুত্র লোপ পাবে নাহিক সন্দেহ ॥ 
দিধাভাগে রতিকার্ধ্য অবাধে চলিবে । 
একপাদ মাত্র ধর্ম বিরাজ করিবে | 
স্বেচ্ছাচারী হবে ঘত রমণীর দল 1. 
পরক্ত্রীতে রত হবে পুরুষ সকল ॥ 
ভার্ধ্যার নিকটে স্বামী পরাজিত হবে। 
গ্রাধান্ত করিবে লাভ উপপতি সবে ॥ 
বিষুঃ ও বৈধ্ণবে দবে করিবে নিন্দন। 
কেহ নাহি রবে আর বিষুপরাষণ ॥ 
দশটি হাজার বর্ষ শুন মতিমান্‌। 

মোর পূজা পৃথিবীতে রবে বর্তমান ॥ 
তারপর মোর পূজা নাহি হবে আর । 
চারিবর্ণ সকলেই হবে একাকার ॥ 
অতিশয় খর্ব হবে নরনারীগ্ণণ। 
যোড়শ বৎদরে হবে বৃদ্ধ সর্বজন ॥ 
দুিক্ষে পীড়িত হয়ে আশাহীন মনে । 
ভ্রমণ করিবে সবে কাননে ক ননে ॥ 
দেবসেবা বিপ্রসেবা আর ন! রহিবে। 
পিতৃদেধা গুরুদেবা কেহ না করিবে ॥' 


শন্যশুহ্ধ বৃক্ষহীন হবে ধরাতিল। 
নদ নদী মাঝে আর না রছিবে জল? 
বেদহীন ত্রাহ্মণেরা মূর্খ হবে অতি। 
বিজাতীয় শ্লেচ্ছ ব্যক্তি হবে নরপতি ॥ 
পিত! প্রতি অত্যাচার করিবে নন্দন | 
গুরুরে গঞ্জনা দিবে যত শিল্বুগ্ণণ ॥ 
গুরুজন প্রতি আর ভক্তি নাহি রবে। 
স্বামীরে করিবে দ্ব্ণা রমণীরা দবে॥ 
তারপর কলিশেষে আসিবে প্রলঘ।- 
ধ্বংদ হবে পৃথিবীর জীব-দমূদয় ॥ 
এইরূপে সুতি ধ্বংল হইবে ঘখন। 

“ প্রলয়ের পরে হবে নৃতন কজন | 
কপাময় কৃষ্ণ ববে এই কথা কর। 
মনোহর রথ আনে এমন সময & 
অতি রমণীয় রথ রত্্ের নিশ্মিত। 
লক্ষ লক্ষ চাষে ও দর্পণে শোভিত ॥ 
নানাবিধ চিত্র শোতে দে রথের মাঝে। 
রত্বের কলস কত তাহাতে বিরাজে ॥ 
দিসহত্র চক্রযুক্ত সে রথ নুন্দর। 
দ্বিসহজ্র অশ্ব তাহা টানে নিরন্তর ॥ 
সুপার মন্দির কত ভাহাতে বিরাজে | 
রতয় স্তম্ত কত শোভে তাঁর মাঝে ॥ 
কৃ্গতপ্রাণা বত গোগীগণ ছিল। 
কৃষের আদেশে সেই রথেতে চড়িল। 
শ্রীরাধিকা ধন্যা আর সতী কলাবভী। 
রথে আরোহণ করে পুলকেতে অতি 
তারপর সেই রথ কৃষের আজ্ঞা 
মনের সমান বেগে গোঁলোকেতে যা! 
শ্বোলোকেতে খোগীগণ করি আগমন । 
বিরজান্দীর শোতা করিল দর্শন ॥ 
শতশৃঙ্গ সবে মিলি করি অতিক্রম 
বৃন্দাবন হেরিলেন অতি মনোরম ॥ 
তারপর রাধাসতী আনন্দিত মনে। 
প্রবেশ করিল শেষে আপন ভবনে ॥ 


ব্রীকজন্মখণ্ড। ৬৪৫ 





রত্বের আসনে সবে বসাষে রবাধারে। 
চামর বীজন তারে করে বাঁরে বারে ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথ। সধার.সমান। 
"শ্রবণ করিলে হয় পরিতৃপ্ত প্রাণ ॥ 
তাপঞ্ধ নরনারী মঙ্গলের তরে। 
পুরাণ শরবণ কর প্রফুল্প অন্তরে ॥ 
মোহনিত্র! হতে স্বে কর জাখরণ। 
একমনে ভজ সেই গোবিন্দ-চরণ ॥ 
মাধাময এ সংদারে কেহ নহে কার। 
একমাত্র কৃষ্ণনাম নকলের সার ॥ 
কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু অগতির গতি । 
বিশ্বের ঈশ্বর কৃষ্ণ জগতের পতি ॥ 
প্রীকষ্দন্সথণ্ডে অষ্টাীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 





& উন্নতিতম অধ্যাক়্ 
ভাততীর বনে সমাগত বন্দাদি কর্তৃক প্ীকৃ্- 
স্তোত্র কথন, যহ্কুল্ন ধ্বংস, পাঁওবগণের 
বর্থীরোহণ, ভাগীবধীকে ভগবানের 
বরদান এবং গোঁলোকে 

গমন। 
নারায়ণ কহে, গুন নারদ সুজন । 
গৌলোকে গমন করে হত গোগীগণ ॥ 
হেরিলেন জনার্দন কৃষ্ণ ভগবান্‌। 
বৃন্দাবন হুইযাছে শ্মশান সমান | 
গ্নোঠে মাঠে গীভী নাহি করে বিচরণ। 
রাসক্রীড়! নাহি করে ব্রজাঙ্গনাগণ ॥ 
অনন্তর স্ধাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করি। 
সুন্দীবন পরিপূর্ণ কর্ধিলেন হরি ॥ 
কোটি কোটি থোপ-গোপী আনন্দিত মনে । 
পুনরীষ বিচরণ করে বৃন্দাবন ॥ 
তাহাদেরে সম্বোধিয়া কহে ভগবান্‌। 
হৃন্দাবনে হুখে সবে কর অবস্থান ॥ 


কৃষেরে প্রণাম করি গোঁপখোগীগণ। 
বাসের মণ্ডলে সবে করিল গমন ॥ 
যতদিন চন্র সূর্য্য করে অবস্থান। 
বৃন্দাবনে বিরাঁজিবে কৃষ্ণ ভগবান্‌ ॥ 
ত্রহ্ধা ধর্ম অনন্তাদি যত দেব্গণ। 
ক্রীহরির সমীপেতে করে আগমন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ধে করিয়! প্রণাম । 
ভক্তিভরে স্তব ব্রহ্মা! করে অবিরাম ॥ 
পরিপূর্ণতম তুমি শ্রীরাধারমণ। 
পরম পুরুষ তুমি জীবের জীবন ॥ 
নিবিকার নিরঞ্জন নিত্য নিরাকার । 
তোমার চরণে আমি করি নমস্কার ॥ 
স্বেচ্ছাময পূর্ণব্রহ্ধ বিশ্বের ঈশ্বর । 
গ্রকৃতি হইতে ভিন্ন তুমি নিরন্তর ॥ 
সবার কারণ ভূমি সর্ববগুণাঁধার। 
তোমার চরণপন্মে নমি বার বার ॥ 
সকলের আদিরূপ তুমি সনাতন । 
তোমার চর্ণ ধ্যান করি অনুক্ষণ ॥ 
রাধাকীস্ত রাসেশ্বর লন্মমীর ঈশ্বর । 
দারাৎসার তুমি গ্রভু তুমি পবাৎপর ॥ 
করুণাসাগর তূমি মহিমাবতার । 
তোমার চররণপন্মে করি নমস্কার ॥ 
মহাঁদেব কহিলেন, প্রভূ জনার্দান। 
ধরায় আমিষ! কর ভূভার হরণ | 
বিশ্বের ঈশ্বর ভূমি করুণানিধান। 
গৌলোকের যাঝে ভূমি কর অবস্থান ॥ 
স্বপ্নযোগে কেহ যার দর্শন না পাষ। 
তাহারে দর্শন আজি ক্রিনু হেথায় 
সফল জনম মম, সার্থক জীবন। 
পরম ঈশ্বরে আমি করিনু দর্শন ॥ 
অনন্ত কহিল, প্রভূ হরি পরাৎপর। 
স্বার জীবন তুমি সবার ঈশ্বর ॥ 
তরহ্ধা, বিষু শিব আদি যত দেবণ। 
সবার ঈশ্বর তুমি জীবের জীবন ॥ 


৬৪৬ শরী্রীবরহ্মবৈবর্তপুরাণ। 


শোকাকুল! পৃথিবীরে অনাথিনী করি। 
গোলোকে গমন তুমি করিছ শ্রীছরি ॥ 
দেবগ্ণণ কহে, প্রভু হরি সনাতন । 
কেমনে আমরা তব করিব স্তবন॥ 
বেদ-চতুষ্টয় ধার স্তবেতে অঙ্গম। 
কিরূপে তাহার স্তবে হইব সক্ষম | 
কেমনে মহিমা মৌরা বুঝিব তোমার | 
তোমার চরণপদ্ধে করি নমস্কার ॥ 
দেবগণ যথাস্থানে করিলে প্রস্থান । 
নানারূপ কথা চিন্তা করে ভগবান্‌ ॥ 
চলিলেন ত্বরা করি ঘবারকাভবন। 
আরম্ভিলা যজ্ঞ এক অতি মনোরম ॥ 
দেবগণ আসে পুনঃ যজ্ঞ সম্পাদনে। 
কত যোগী গষি আসে পুলকিত মনে ॥ 
মহা আড়ম্বরে যজ্ঞ হয সমাপন! 
বিদাীষ লইল তবে যত দেবগণ ॥ 
মুনিখাধি দল চলে লইয! বিদায়। 
পৃথিমধ্যে যতুগণে দেখিবারে পাঁষ ॥ 
দৈবের লিখন বল কে খণ্ডিতে পারে। 
কুবুদ্ধি জন্মিল যত যাদব অন্তরে | 
পরষ্পর তার! সবে করে আলাপন। 
এ হের আসিতেছে মুনি-ঝষিগণ ॥ 
মুনি-াধি জন হয কত বুদ্ধিমান্‌। 
আজ মোর! কৌশলেতে লইব প্রমাণ ॥ 
এই বলি ক'জনারে রমণী সাজায়। 
উদর করিল উচ্চ গর্ভবতী প্রা 
খুষিদের কাছে সবে করিয়া থমন। 
ভক্তিভরে প্রণমিয়! বলে যছ্ুগণ ॥ 
গর্ভবতী এই সব রম্ণীর! হষ। 

জন্মিবে এদের কন্তা অথব। তনয ॥ 
সত্য করি বল দেখি মুনি-বষিগণ। 
তোমাদের জ্ঞান তবে বুঝিব কেমন | 
ঘদুদের উপহাস বুঝিতে পারিল। 
আরক্ত নয়নে তবে মুনিরা কহিল 





পাও 





কৌতুক মোদের সনে করিলে যেমন। 
তাহার উচিত শান্তি পাবে সর্বজন ॥ 
লৌহের মুষল গর্ভে হইবে প্রদব। 
তাহাতে বিনাশ হবে যাদবের! সব ॥ 
এইরূপ অভিশাপ করিযা প্রদান। 
মুনিগণ নিজগূহে করিল প্রয়াণ ॥ 
অভিশাপ শুনি সব যাদব নিচয়। 
ভয়ে ব্যাকুলিত মন সবাকার হয়॥ 
যথাকালে সেই গর্ভ গ্রসব হইল। 
লৌহের মুষল তাছে জনম ধরিল। 
তাহ! হেরি ভয়ে ভীত যত যদুগণ। 
কৃষ্ণের নিকটে সব করে নিবেদন ॥ 
তাহাদের কথা শুনি কহে বিশ্বপতি। 
প্রভাম নদীর তীরে যাঁও শীন্রগতি | 
সেথ|য মুষল কর প্রস্তরে ধর্ষণ। 
তারপর ন্দীজলে কর নিক্ষেপণ ॥ 
কৃষের আজ্ঞায় বে গ্রভাসেতে যাষ। 
প্রস্তরে ঘর্ষণ করে মুষল ত্বরায়॥ 
ঘষিতে ঘষিতে ফেনা ওঠে বহুতর। 
তাহাতে জম্মিল কুশ সেথা বিস্তর ॥ 
ঘর্ধণের ফলে ক্ষষ হুইল মুষল। 

অতি ক্ষুদ্র অংশ তবে রহিল কেবল ॥ 
সেই অংশ যছ্ুগণ ফেলে দেয় জলে। 
কোলাহল করি ন্নান করিল সকলে ॥ 
তারপর হয অতি অপূর্ব ঘটন। 
মুনিদের অভিশাগ ন! যায় খন | 
বিবাদ বাধায় তার! কথায় কথায। 
ক্রমে ক্রমে সে বিবাদ অতি বৃদ্ধি পায় 
ূর্রবজাত কুশরাশি করি উৎপা্টন। 
পরম্পর যুদ্ধ করে যত যহুগণ | 
তাহাতে হুইল ক্রমে দকলে সংহার | 
এরইরূপে যছ্বংশ হয় ছারখার ॥ 
যাদবের বুদ্ধে হত হয দলে দলে। 
সহৃত। হয় যত রমণী/নকলে ॥ 


প্রীকৃফজন্মথণ্ড। ৬৪৭ 


এই বার্ডা শুনিলেন কৃষ্ণ সনাতন । 
দীরুকেরে সম্বোধ্ষা কহেন তখন ॥ 
যাঁওহে দরুক তুমি হস্তিনা! নগর । 
পীণুব অর্ডদুনে হেথা, আনহু সত্বর ॥ 
দারুক আদেশমাত্র করিল গমন। 
ত্রীকৃষ্ণ বৃক্ষের তলে বসেন তখন ॥ 
সেইকালে ব্যাধ এক মৃগ্য। কারণে । 
উপনীত হয় আসি বিজন কীননে ॥ 
দূর হ'তে শ্রীকৃষ্ণেরে করিযা দর্শন 
মগ ভাবি ব্যাধ শর করে নিক্ষেপণ ॥ 
সে আঘাতে কৃষ্ণধন অতি ব্যাকুলিত। 
অর্জুন এহেন কালে হষ উপনীত ॥ 
অর্্দুনে কহেন কৃষ্ণ ব্যাকুল হৃদয়ে । 
সমাগত হয কলি মানব আলয়ে ॥ 
চলিলাম আমি এবে গোকুলতবনে | 
সার কথ! বলি আমি তব নমিখানে ॥ 
অবিলম্বে ধরাধাম করিযা বর্ন । 
সবে মিলে স্বর্গপুরে করহু গমন ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের দশ। হেরি অর্জন ব্যথিত । 
শোকেতে অন্তর তার হইল পৃরিত ॥ 
অনন্তর নিজধূহে কবিষা! গমন। 
ঘুিষ্ঠিব পাশে সব করে নিবেদন ॥ 
সকল বৃত্তান্ত শুনি পাঁগুব সকলে। 
হাহাকার করি কাদে নয়নের জলে ॥ 
যুধিষ্ঠির বলে সবে করি সম্বোধন । 
কৃষ্ণ বিন। এ জগতে কিবা! প্রয়োজন ॥ 
অনন্তর ল'যে ভাধ্য। আর ভ্রাতৃগ্থণ। 
যুধিষ্ঠির সবর্গপীনে করেন গমন ॥ 
এদিকেতে দেবগণ আসিষ। ত্বরা। 
হরিরে কদম্বমূলে দেখিবারে পায় ॥ 
অনন্ত কিশোররূপ মদনমৌহন। 
ব্যাধের বাঁণেতে বিদ্ধ হরির চরণ ॥ 
কদম্বের ঘুলে হেরি কৃষ্ণ সনাতনে। 
দেবণ স্তব করে ভক্তিুত মনে | 





অনন্তর হাস) করি কৃষ্ণ তগবান্‌। 
সকলেরে করিলেন অভ প্রদান ॥ 
পৃথিবী অধীর৷ হয়ে করিল! রোদন। 
আশ্বীস প্রদান তারে করে সনাতিন ॥ 
হুলী বলদেব মাঝে যেই তেজ ছিল। 
অনন্তদেবের মাঝে প্রবেশ করিল ॥ 
্রনথ্যত্ের তেজ যায কাম কলেবরে। 
অনিরুদ্ধ তেজ যায় ব্রহ্মার ভিতরে ॥ 
শ্রীরৃষপ্রেয়মী স্তী রুক্মিণী তখন। 
সশরীরে বৈকুষ্ঠেতে করিল গমন ॥ 
ভূগর্ডে বিলীন! হষ সত্যতাঁম! সতী | 
পার্বতীশরীরে মিশে দেবী জান্ববতী ॥ 
এইরূপে যেথা হতে জন্ম হয যার। 
বিলীন হইল সবে সেখাষ আবার ॥ 
দ্বারকা করিয়া গ্রাস লবণ সাগর | 
শ্রীকৃষ্ণের স্তব করে ধরি কলেবর | 
জীহুবী যমুনা আর নদী সরম্বতী। 
কাবেরী নর্মদ1 আর নদী পদ্মাবতী ॥ 
সকলে আদিযা! কৃষ্ণে করিল প্রণাম । 
তক্তিভরে স্তব্স্তুতি করে অবিরাম ॥ 
কীদিয! জাহৃবী কয় সে নীলরতনে। 
তোমার বিরহ মোর! সহিব কেমনে ॥ 
গৌলোক্ধামেতে ভূমি করিলে গমন। 
মোদের কি গতি হবে কহ সনাতন ॥ 
গঙ্গার বচন শুনি কহে ভগবান্‌। 
কলিকালে ভূতলেতে কর অবস্থান ॥ 
পাঁচটি হাজার বর্ষ রছিবে ভারতে । 
সকলের শ্রেষ্ঠা নদী হইবে জগতে ॥ 
তব জলে স্নান করি যত পাঁপিগণ। 
যে পাপ তোমার জলে করিবে অর্পণ ॥ 
মোর মন্ত্রউপাঁসকে করিলে দর্শন 
সেই পাপ দুরীভূত হইবে তখন ॥ 
হরিনাম-সহী্ভন হইবে যেথা । 
শ্রবণ করিতে তাহা যাইবে সেথাঁষ ॥ 


নি 


৬৪৮ 


আলিঙ্গন করে যদি বিকুভক্ত জন | 
ব্রহ্মত্যা আদি পাঁপ করে পলায়ন ॥ 
যে সকল তীর্থ আছে পৃথিবীর মাঝে। 
মোর ভঞ্ত দেহে তারা মকলে বিরাজে ॥ 
ভক্তের চত্রণধূলি করিয়া স্পর্শন। 
বহ্ুদ্ধর! হুপবিভ্র হয অনুক্ষণ ॥ 

মোর মন্ত্রউপাসক করিযা! স্পর্শন। 
স্পবিত্র হয় সদা বায়ু হুতাশন ॥ 
দশটি হাজার বর্ষ পৃথিবীর মাঝ । 
মোর যত ভক্তগণ করিবে বিরাজ ॥ 
তারপর মোর ভক্ত না রহিবে আর। 
কলিকালে চারি বর্ণ হবে একাকার ॥ 
এই কথা কহে যবে কৃষ্ণ জনার্দন। 
চতুভূর্জ মি তিনি করেন ধারণ। 
শঙ্থ চক্র গদা পদ্ম শৌভে চারি করে। 


রথে আরোহিয়া বায় ক্ষীরোদ সাথরে ॥ 


সিদ্ধুকন্যা মর্ত্যলক্ষী অতি মনোহরা। 
শরীরের সাথে সাথে চলিলেন ত্বরা ॥ 
শ্বেতদ্বীপ মাঝে বিষণ করি আগমন । 
মনোহর ছুই রূপ করিল! ধারণ ॥ 
দক্ষিণ তাগেতে হয় বিষুঃর মুরতি। 
নবীন-নীরদ-কান্তি অপরূপ অতি ॥ 
পরিধানে গীতবন্ত্র গোপবেশধারী। 
বান পুতি মহন ুরারি॥ 
শত-কোটি-চ্দ্রদম সৌন্দর্য তাহার 
প্রব্রন্ম গুণাতীত আত্মাপবাকার ॥ 
পরম আনন্দময় গরভূ পরাৎপর | 
ভক্ত অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥ 
জ্যোতির্দয় সনাতন যোগিগণ কয। 
নিত্যরূপ কহে তারে ভক্ত সমূদয় ॥ 
মত্যের স্বরূপ কহে বেদ-চতুষ়। 
দেবগণ কহে তারে প্রভু স্বেচ্ছাময়॥ 
স্বরূপ কহে তারে মুনি ধষিগণ 
নিত্য বন্ত কহে তারে ঘত বিচক্ষণ | 


রীরীবরহ্ষবৈবর্তপুরাণ। 


পি পি পাপিন্পিনািপিি তা এ এ তা? 





শঙ্কর বলেন তারে অনির্ববচনীয়। 
পরম ঈশ্বর প্রভু নিত্য অদ্বিতীয় ॥ 
প্রজাপতি ব্রহ্মা কছে সবার কারণ। 
গোলোকের নাথ'তিনি শ্রীরাধারমণ॥ 
বামভাগে চতুভূজ ঘু্তি হয় তার। 
ভগবান্‌ নারায়ণ কৃপা-মবতাঁর ॥ 
শগ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ। 

দুর্লভ বৈকুণ্ঠধামে করিলা। গমন ॥ 
লক্ষবীপতি বৈকুষ্ঠেতে করিলে প্রস্থান। 
মুরলীর ধ্বনি করে কৃষ্ণ ভগবান ॥ 
মধুর মুরলী ধ্রনি করিযা শ্রবণ। 
মুচ্ছিত হইয়া পড়ে দেব মুনিগণ ॥ 
অচেতন নাহি হয ঈশ্বরী পার্বতী । 
মধুর বনে কহে শ্রীকৃফের প্রতি ॥ 
গোলোকধামেতে আমি রাধিকারূপিণী। 
মহালক্ষবীরূপা আমি বৈকৃষ্ঠবাসিনী ॥ 
আমি দিন্ধুকন্তা আর দেবী বাথাদিনী। 
আমিই সাবিত্রী দেবী বো-প্রসবিনী ॥ 
শুস্ত আদি দৈত্যগণে করিয়া নিধন। 
পূর্ব্বে আমি ছুর্গা নাম করেছি ধারণ॥ 
ত্রিপুরা আমার নাম দৈত্য-বিনাশিনী। 
আমি দক্ষকন্তা সতী সত্যস্বরূপিণী 
আমি বিষ্ুমায়া আর আমি নারাষণী। 
কৃষ্তপ্রীণাধিকা আমি রাঁধা বিনোদিনী | 
পঞ্চ প্রকৃতির রূপা হই অনুষক্ষণ। 
মোর অংশে জন্ম লয় দেবপত্থীগণ ॥ 
গোলোকের মাঝে আমি তোমার বিহনে | ' 
চতুদ্দিকে ভ্রমিতেছি শোকাকুল মনে ॥ 
আমার বচন তুমি শুন সনাতন! 

ত্বরা করি গৌলোকেতে করহ গমন ॥ 
পার্ববতীর বাক্য শুনি কৃষ্ণ ভগ্বান্‌। 
সত্বর গোলোকধামে করিলা প্রন্থান॥ 
মাযা মুরলীর শব্দে হত দেবগণ। 
অচেতন হযে সবে ছিল এতক্ষণ ॥ 


নি 
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তাদের চৈতন্ত দান করিল! পার্বতী | 
হরিধ্বনি করে সবে ভক্তিভরে অতি ॥ 
তারপর যায় সবে আপন ভবনে। 
পার্বতী স্বগৃহে যায় মহাদেব সনে ॥ 
গ্বোলোকে আসিছে পুনঃ কৃষ্ণ গ্রাণধন। 
আনন্দ-দাগরে ভাসে শ্রীরাধার মন ॥ 
রথ হ'তে নামিলেন কৃষ্ণ গুণধাম। 
লুটাযে চরণে রাধা! করিল প্রণাম ॥ 
গৌলোকবাসিনী ঘত গোগীগণ ছিল। 


কৃষণেরে দর্শন করি আনন্দে মাতিল ॥ 


রাধিকার হস্ত ধরি কৃষ্ণ সনাতন। 
বাসের মণ্ডল মাঝে করিল! ভ্রমণ ॥ 
পবিত্র অক্ষষবট হেরি ফুল্প মনে। 
রাধ। ও গোবিন্দ যায রম্য বৃন্দাবনে ॥ 
মালতী মাধবী কুন্দ চম্পক কানন। 
পশ্চাতে ফেলিয! দৌঁহে করিল! গমন ॥ 
- চন্দন কানন শেষে করি অতিক্রম । : 
রাধার ভবন হেরে অতি মনোরম ॥ 
অন্স্তর ভগবান্‌ রাধিকার সনে । 
ফুল্ল মনে বসিলেন রত্বের আসনে ॥ 
তাদ্ুল চর্ববণ কৰি কৃষ্ণ সনাতন। 
রাধ। সহ শব্য। মাঝে করিলা! শয়ন ॥ 
রসের সাগরে মগ্ন হয ছুইজনে। 
নানাবিধ ক্রীড়া করে আনন্দিত মনে ॥ 
ধর্মের মুখেতে যাহা করিনু শ্রংণ। 
অবিকল তাহা! আমি করিনু বর্ণন ॥ 
্রন্ধবৈবর্তের কথ! অতি সুধা-মাখা। 
শ্রব্ণ করিলে থাকে হুদয়েতে আঁক ॥ 
যেই জন ভক্তিভরে করিবে শ্রবণ । 
এই ধরাধামে হবে ধন্য দেই জন ॥ 
পরিধর্ণতম হরি কৃষ্ণ সনাতন । 
ভূভার হরণ তরে আবিভূ্তি হন ॥ 
যায়াবলে মাতৃগর্ভ বাযুপূর্ণ করি। 
বন্ধে ঘরে হন আবিভূ্তি হরি ॥ 





অযোনিদস্তব সেই কৃষ্ণ দয়াময়। 
যুগ্নে যুগে নাম-ভেদ বর্ণ ভেদ হুয ॥ 
সত্যযুগে শুভ্বর্ণ মুর্তি ছিল তার। 
ত্রেতাবুগে রক্তবর্ণ হন চমৎকার | 
ছ্াপরেতে কৃষবর্ণ ধরে কলেবর। 
কলিকালে গীতবর্ণ ধরেন ঈশ্বর ॥ 

এ কারণে শ্রীহরির কৃষ্ণনাম হয। 
পরিপৃণতিম ব্রহ্ম নাহিক সংশয ॥ 
কৃষ্ণপাষ স্মরিলে ও করিলে শ্রবণ। 
কোটিজম্মার্ড্িত পাপ হয় বিনাশন ॥ 
কৃষ্ণনাম হুমধুর সুমঙ্গলময়। 

এই নামে মুক্তি লভে জীব-সমুদয় ॥ 
সকলের সারভূত এই কৃষ্ণনাম। 
ভক্তি আর দবাস্থাপ্রদ হয় অবিরাম ॥ 
যেই স্থানে হয় সদ! শ্রীরুষ্-কীর্ভন। 
কুের কিস্কর সেথা করে আগমন ॥ 
স্থরপতি গ্রণপতি ব্রহ্মা মহেশ্বর। 
অনন্ত ইত্যাদি ধীরে ভজে নিরম্তর ॥ 
মনু আদি মুনিগ্ণণ করে উপাসন!। 
লক্ষ্মী সর্বতী ধারে করেন বন্দনা ॥ 
স্থুল হতে স্থুলতর শরীর ধাহার। 
লোমকৃপে স্থিতি ধার এ বিশ্ব সংসার ॥ 
কৃষনাম অবিরাম লয় যেইজন। 
অবশ্য ঘুচিবে তার ভবের বন্ধন ॥ 
অচ্যুত সর্ববেশ হরি কৃষ্ণ সনাতন। 
সর্ববাধার সর্ববগতি রাধিকারমণ ॥ 
কৃষ্ণের চরণে মতি রয়েছে যাহার 

এ তিন ভুবনে আছে কি ভয় তাহার | 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ভ্জ জীব, বৃথ। কাটে কাল। 
কুষ্নামে ছিল হব বিষ্ুমাযাজাল ॥ 
ছুস্তর ভবসিন্ধু পার হবে যদি। 
ক₹ষ্ণের চরণ ধ্যান কর নিরবধি ॥ 
পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু আত্মীয় স্বজন। 
শৃষ্যেতে মিলাষে যাঁবে ব্বপ্নের মতন ॥ 


৬৫০ ীতরীত্রহ্ষাবৈবর্ত-পুরাণ। 





কেবা! তুমি, কেবা৷ আমি, সব স্বগ্রময। 
অনিত্য জগতে শুধু কৃষ্ণ সত্য হয় ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের নামগ্লান অতি হিতকর। 
অগতির গতি তিনি দ্যার সাগর 
ভজ্বাগ্কাকল্পতরু ভক্তপ্রাণধন | 
তাহার চরণে প্রাণ কর সমর্পণ ॥ 
এ জগতে কৃষ্ণভক্ত আছে যেই জন। 
দেহান্তে গৌলোকধামে করিবে গমন ॥ 
এ ভব-সংদার মাঝে কৃষ্ণপাম সার! 
নাম ভিন্ন কলিযুগে গতি নাহি আর। 
শ্রীকুষণজন্মথণ্ডে উননবতিতম অধ্যাঁ॥ সদাখ। 


পপ 


গু নবধতিতম অধ্যায় 
বদবিকাশ্রম হইতে ব্রহ্মলোকে নারদের গমন, 
সয়কন্াব সহিত নারঘেব বিবাহ ও 
বিহাব, সনৎকুমীবেব উপঘেশে 
তগন্তায় গমন, নাবদেব প্রতি 
যহাদেবের উপদেশ 
এবং তাহাব 
মুক্তি। 
নারদ কহিল, শুন প্রভূ নারায়ণ । 
সকল কাহিনী আমি করিনু শ্রাবণ ॥ 
ব্রহ্ধবৈবর্তের কথা! অতি মধুম্য। 
শ্রবণ করিলে তাহ! জুড়ায় হৃদয় ॥ 
আজ] যদি কর প্রড়ু তপন্তা-কারণ। 
-হিমালষ পর্ববতেতে করিব গমন ॥ 
নারান্ণণ কহিলেন নারদের প্রতি 
রন ছিলে ভূমি গ্র্কের পতি ॥ 
পঞ্চাশ নারীর পতি ছিলে গুণধাম। 
উপবরহণ এই ছিল তব নাম ॥ 
ভুলিয়া গ্রিযাছ তুমি সে দব বিষয় ্‌ 


তুষ্ট হ'ষে মহেশ্বর বর দিল! তারে। 
সেই বরে পতিরূপে পাইবে তোমারে ॥ 
সপ্ন রাজার গৃহে জন্মে সেই নারী । 
তাহারে বিবাহ ভুমি কর তাড়াতাড়ি ॥ 
স্ঞজঘনন্দিনী অতি রূপমী বুবতী। 
লক্ষমী-অংশে জন্ম তার পতিব্রতা সতী ॥ 
অনন্তযৌবনা বালা অতি কমনীয়া। 
মহাভাগা৷ সেই কন্যা! অতি রমণীধা ॥ 
যতদিন কর্মাফল-ভোগ নাহি হয়। 
পরিত্রাণ নাহি পায জীব-সমুদষ ॥ 
নারাষণ-মুখে শুনি এহেন বচন। 
নারদ স্থপ্রঘ-গূছে করিল গমন ॥ 
কছিল শৌনক মুনি, দূত মহাশয। 
কহ মোরে নারদের বিবাহ-বিষয ॥ 
সূত মুনি কহিলেন, শুন যোগিরাজ। 
বিচিত্র কাহিনী আমি কছিতেছি আজ! 
ব্রহ্মার নিকটে গিষ! নারদ প্রবর। 
সমস্ত বৃত্তান্ত তারে কছে অতঃপর ॥ 
আনন্দিত হয়ে ব্রহ্ম! রখ-মারোহণে। 
নারদের সহ যাঁষ স্ঞ্জয ভবনে ॥ 
সুপ্য় নৃপতি অতি প্রফুল্ন অন্তরে । 
নারদেরে নিজ বন্া দর্পণ করে ॥ 
কন্তার বিদায় কালে নৃপতি স্ঞীয। 
শোকেতে অধীর হয়ে কীদে অতিশয় ॥ 
কোথা চলিলে তুমি কমললোচনে। 
তোমারে ছাড়িযা। আমি রহিব কেমনে | 
তোমার বিহনে হেরি সমস্ত আধার 
চলিয়া যাইব আমি বনের মাবার ॥ 
পিতার ক্রন্দন শুনি নন্দিনী তখন। 
কীদিতে কীদিতে করে রথে আরোহণ । 
ুত্র আর পুত্রবধূ লয়ে প্রজাপতি । 
আঁপন ভবনে যায পুলকেতে অতি ॥ 


ঢকা। বাজে মনোহর বাঁজিল পটহ। 
মধুর স্বদঙ্গ বাজে মুরলীর সহ ॥ 
মুরজ আনক কাংস্ত বাজে সথমোহন। 
নৃত্য গীত করে যত বিগ্বাধরীগণ ॥ 
তারপর সমারোহে দেব বিপ্রগণে। 
ভোজন করাধ ব্রহ্ধা পরিতৃপ্ত মনে ॥ 
বপ্বতী পত্রী লতি নারদ প্রবর। 
স্থুরতক্রীড়ায় রত হয় নিরন্তর ॥ 
কামশান্ত্র-বিশারদ ব্রহ্মার তন্য। 


নানাভাবে জ্রীড়া করে, তৃপ্তি নাহি হয ॥ 


দিবারাত্র জীন কিছু না রহিল আর । 
পত্থীস্হ নানারূপে করিল বিহার ॥ 
এইবূপে রতিভোগ করি অতঃপর । 
বটরৃক্ষমূলে যাঁয় নারদ প্রবর ॥ 
ব্রদ্ধতেজে দীপ্তিমান্‌ সনৎকুমার | 
এমন সময আসে নিকটে তাঁহার ॥ 
শিশুদম নগ্ন দেহ নযনীভিরাম ! 
নিরন্তর জপিতেছে শ্রীকৃষ্ণের নাম ॥ 
বৈষণবের অগ্রগণ্য ভক্তের গ্রধান। 
পঞ্চবৎদরের শিশু অতি জ্ঞানবান্‌॥ 
মনগুকুমারে সেধ। করিয়! দর্শন | 
নারদ করিল তার চরণ-বনদন ॥ 

মহ হাস্ত করি কছে সনৎকুমার। 
গুন হে রমণীপ্রিয় বচন আমার ॥ 
নৃপকন্থা সহ তব হ'ল পরিণ্য। 
পত্ীনহ কাল কাটে স্থখে অতিশব ॥ 
পরমাস্মজ্ঞান লোপ ক'রে নারীগণ। 
মোক্ষের বিরোধী তারা৷ বন্ধান কারণ ॥ 
মহামূর্খ হয যাঁর! শুন মতিমান্‌। 
অন্ত ভাবিয়া, তার! করে ব্ষ পান॥ 
বিষয়ে আসক্ত কভু হয্ব যার মন। 
দেই নরাধম করে গরল সেবন ॥ 
যতদিন কর্মাভোঁগ শেষ নাহি হুষ। 
ফল ভোগ করে যত জীব-সমুদয় ॥ 


স্রীকৃষ্জন্মখণ্ড। 


চিক 


ভ্রহ্মার নন্দন মোর! শুন তপোধন। 
তথাপি কর্মের ভোগ রয়েছে লিখন ॥ 
তাই যদি নাহি হবে তবে কেন আর। 
গন্ববর্ব রূপেতে জন্ম হইল তোমার ॥ 
প্রিয়ারে এখন তুমি করি পরিহার। 
তপস্ার তরে যাঁও বনের মাঝার ॥ 
পবিত্র ভারত-মাঝে ভক্তিযুক্ত মনে । 
একান্তে তন! কর শ্রীমধুসুদনে ॥ 
ঘি-অক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র করিয! গ্রহণ । 
নিরস্তর ভজ সেই হরির চরণ ॥ 
পুষ্কর তীর্থেতে মোরে কৃপামন্ত হন্রি। 
দি-অক্ষর কৃষ্ণমন্্র দেন কৃপা করি ॥ 
সকল মন্ত্রের সার নেই কৃষ্ণনাম। 
কল্পকাঁল ধরি আমি জপি অবিরাম ॥ 
এইরূপ বাক্য কহি নারদ প্রবরে। 
সনগুকুমার শেষে মন্ত্র দান করে ॥ 
কৃষ্মমন্ত্র লাভ করি নারদ তখন। 
মায়াময়ী রমণীরে করিল বর্জন ॥ 
নারদ ভারতে যায় তপস্য।র তরে। 
কৃতমাল। নদীতীরে হেরিল শঙ্করে ॥ 
শিবেরে দর্শন করি অতি ভক্তিভরে। 
মারদ চরণে তার প্রণিপাত করে ॥ 
শঙ্কর কহিল! তারে, নারদ প্রবর। 
তোমারে হেরিয়। তুষ্ট আমার অন্তর ॥ 
বিঞ্ুুতক্তি পরাণ যেই জন হ্য। 
তাহার দর্শনে পুণ্য হয় অতিশধ ॥ 
শুন গুন মহাভাগ কহি তব প্রতি | 
লভিয়াছ কৃষমন্র স্ূর্পভ অতি ॥ 
গোলোকধামেতে নিজে কুষ্ণ ভগবান্‌। 
আমাদেরে এই মন্ত্র করিল! প্রদান ॥ 
এই মন্ত্র যেই জন করিবে গ্রহণ। 
নারায়ণ তুল্য সদা হবে সেই জন ॥ 
কর্মুূলছেদকারী এই কৃষনাম। 
পাপ-বিনাশক তাহা হয় অবিরাম ॥ 


৬৫১৯ 


পাস! 


৬৫২ শ্ীজীব্রন্ধবৈবর্ত-পুরাণ। 





মবজলধর সম বরণ যাহার । 
কমনীয় শ্য।মকাস্তি অতি চমৎকার ॥ 
শরতের চন্দ্রলম বদন কমল। 
বিকশিতপন্মলম নযন যুগল ॥ 
শিখিপুচ্ছ শোভ। পায় চূড়ায় ধাহার। 
কৌন্তভের মণি শৌভে বক্ষের মাঝার ॥ 
কোটি কোটি কন্দর্পের শোতা অন্নে ধার। 
সর্বব দেহে শোভে ধার রত্র-অলঙ্কার | 
সবার আরাধ্য যিনি পরম ঈশ্বর। 
ভক্ত-অনুগ্রহ তরে ধরে কলেবর ॥ 
পরিপূর্ণতম সেই নিত্য নিরঞ্রন। 
তাহার ভজন! তুমি কর অনুক্ষণ ॥ 
এই কথা বলি তারে দেব পঞ্চানন। 
কৈলাম ভবন পানে করিল! গমন ॥ 
শর্ধরে গ্রণাম করি নারদ প্রবর। 
তপম্তার তরে যাঁষ বনের ভিতর ॥ 
বহুকাল কৃষ্ণমন্ত্র জপি নিশিদিন। 
নারদ বিষ্ুর পদে হইল বিলীন ॥ 
্রদ্ধবৈবর্তের কথা মধুর-মধুর। 
অঁবণ করিলে সব বিস্ব হয় দুর ॥ 
ব্যাসদেব ব্দে আদি বৎসরূপে ধরি। 
কল্পনায় ভারতীরে কামধেনু করি॥ 
্রহ্মবৈবর্তের ছুপ্ধ করিয়। দোহন। 
জনে জনে সেই স্থধা করিল বণ্টন ॥ 
ভক্তবাঞ্থ! কল্পতরু ভক্তের ইচ্ছায়। 
শ্যামস্থন্দরের বেশে আসিলা ধরা ॥ 
ত্রিগ্ুণ অতীত সেই পরম ঈশ্বর | 
তীহার ভজন সবে কর নিরন্তর ॥ 
ধা বিষ শিব আদি ধাহার কারণ। 
দেই সনাতন কৃষে ভজ অনুক্ষণ ॥ 
্ীকুফনবন্াখণ্ডে নবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 








& একনবভিতম অধ্যায় 

বহ্ছি ও ন্যর্ণ উৎপত্তি কথন। 
কহিলা শৌনক মুনি, সুত মহাশয়। 
তব মুখে শুনিলাম সমস্ত বিষয়॥ 
শুনিলাম কথ! আমি অতি গোপনীয়। 
রমণীয় উপাখ্যান অনির্ববচনীয় ॥ 
ধন্য ধপ্ত আমি, আজ সফল জীবন। 
মধুর পুরাণ-কথ। করিনু শ্রাবণ ॥ 
কিরূপে সুবর্ণ বহি উৎপাদিত হয়। 
কৃপা করি সেই কথ কহ মহাশয় ॥ 
কহিলেন সৃত মুনি, শুন তপোধন। " 
অপূর্ব্ব পুরাণ-কথা কহিব এখন ॥ 
ব্রহ্মা আদি দেবগণ বির সমীপে । 
সপ্টিকালে একদিন যান শ্েতবীপে ॥ 
সেথায় গমন করি আনন্দিত মনে । 
বসিলেন দেবগণণ রতৃসিংহাঁলনে ॥ 
বিষুর সুন্দর সেই সভার ভিতরে। 
সুন্দরী যুবতীগণ নৃত্যগীত করে ॥ 
তাহাদের স্তন শ্রোণি করিয়া দর্শনি। 
প্রজাপতি ব্রহ্মা হয় কামেতে মগন ॥ 
নিজেরে সংযত ব্রহ্মা করিতে না পারে। 
কামেতে অধীর হযে পড়ে বারে বারে ॥ 
অনন্তর হয তার বীর্যের পতন। 
লঙ্জাভরে বস্ত্রে তাহা করে আচ্ছাদন | 
বীর্যসহ সেই বস্ত্র ব্রহ্মা তারপরে | . 
নিক্ষেপ করিল আসি ক্ষীরোদ সাগরে ॥ 
অপূর্ব ঘটনা ঘটে এমন সময | 
জল হতে শিশু এক সমুখিত হয ॥ 
ত্রহ্মতেজে দীপ্ত শিশু আসিয়া সত্বরে। 


“সভার মাঝারে বসে বিধাতার ক্রোড়ে ॥ 


দেবতা বরুণ আসি এমন সময়। 
বালকেরে লয়ে যেতে অমুভ্তত হয় ॥ 


শ্রীকৃষজন্মখণ্ড। 
| বালকেরে নাহি ছাড়ে ব্রহ্ম! প্রজাপতি ৷ 





ক্রন্দন করিল শিশু ভীত হষে অতি ॥ 
কহিল বরুণ দেব, এ শিশু আমার। 
জলের মাঝারে জন্ম হইল ইহার ॥ 
বরুণের এই কথ! করিযা৷ শ্রুবণ। 
ক্রোধ্ভরে গ্রজাপতি কহিল! তখন ॥ 
এ শিশু লইল আসি শরণ আমার । 
কেমনে ইহারে আমি করি পরিহার ॥ 
শরণাগতেরে ত্যাগ করে যেই জন। 
নরক-মাবারে সেই করিবে গমন ॥ 
তাহাদের বাক্য শুনি শ্রীমধুসুদন। , 
মু সুছু হাস্য করি কহিল! তখন ॥ 
কামিনীগণের শ্রোণি করিয়া দর্শন। 
কামেতে ব্রচ্মার হয বীর্য্যের শখবলন ॥ 
সেই বীর্য ল'ষে ব্রহ্মা লজ্জিত অন্তরে । 
ক্ষেপণ করিযাছিল ক্ষীরোদ সাগরে ॥ 
সেই বীর্ধ্য হতে এই জন্মিল কুমার। 
ধর্ম-অনুদারে হয পুত্র বিধাতার ॥ 
বহ্ছি নামে সেই পুত্র স্থবিখ্যাত হয়। 
দাহ-শক্তি দান করে বিষ দযাময় ॥ 
. বহ্ির উৎপভি-কথ! করিনু কীর্ডন। 
স্বর্ণের কাহিনী কহি করহ শ্রবণ ॥ 
রস্তার জঘন স্তন করিষা দর্শন। 
একদা। হইল অগ্নি কামেতে ধন ॥ 
কামবাণে জরজর হইল অন্তর। 
বীর্ষ্যের স্বলন তাঁর হয অতঃপর ॥ 
নিদারুণ লজ্জাবশে দেব হুতাশন। 
সেই বীর্য বস্ত্র বাব! করে আচ্ছাদন ॥ 
অনলের সেই বীর্ধ্য এমন লময। 
প্রদীপ্ত সুবরূপে পরিণত হুয ॥ 
ক্ষণকাল সাঝে সেই নুবর্ণ উদ্বল। 
ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে হয় স্থমেরু অচল ॥ 
্রহ্মাবৈবর্তের কথা! অতি ছুমযুর । 
অরবণ করিলে যত পাপ হুয দূর ॥ 





কহিলাম তব কাছে সমস্ত ব্ষিয়। 
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহু মহাশয় ॥ 
শ্রীকষ্ণদনমখণ্ডে একনবতিতম অধ্যাব সমাপ্ত । 


 ছ্বিলবতিভম অধ্যায় 
বরদ্ধাদি খণডচতুষ্টষেব অর্থ-নিবপণ। 
কহিলা শৌনক মুনি, সৃত মহাশয। 
শ্রবণ করিনু আমি সকল বিষ ॥ 
অপূর্ব পুরাণ-কথ করিনু শ্রবণ। 
সংক্ষেপে কল কথা করহ বর্ন ॥ 
কহিলেন সূত মুনি, ওহে তপোধন। 
কহিতেছি সব কথা গন দিয়া মন ॥ 
ব্রহ্দধণ্ড মাঝে আছে ব্রহ্ম-নিরূপণ। 
খোলোক আদির যত আছে বিবরণ ॥ 
সেই খণ্ডে আছে সব জাতির নির্ণয়। 
উৎকৃষউ আখ্যান আদি আছে সমুদ্র ॥ 
রাধামাধবের ক্রীড়া, উৎপত্তি বিষুর। 
ব্রহ্মা নারদের কথ! অতি সুমধুর ॥ 
্রহ্গাণ্ড বর্ণন আর নারদের জ্ঞান। ২ 
নারদের নারায়ণ আশ্রমে প্রস্থান ॥ 
সকল কাহিনী আমি কহিনু তোমারে। 
ব্রহ্মখণ্মাঝে সব আছে সবিস্তারে ॥ 
প্রকৃতি খণ্ডেতে আছে প্রকৃতি-লক্ষণ। 
প্রকৃতিদিগের যত আছে বিবরণ ॥ 
লক্ষদী সরস্বতী দুর্গ! সাবিত্রী রাধার । 
অপূর্বব কাহিনী সব আছে চমৎকার ॥ 
শিব শঙ্ঘচূড়ে যুদ্ধ তুলমীর কথা । 
শ্রীদামেব অভিশাপমোচন-বাঁরতা ॥ 
মনসার উপাখ্যান, কাহিনী গঙ্গার | 
প্রকৃতি খণ্ডের মাঝে আছে সবিস্তার ॥ 
গ্রণপতি-খণ্ডে আছে কথা মনোহর! 
নিতান্ত নিগুঢ় তত্ব অতি হিতকর ॥ 


৬৫৪ জী্রীতরন্ষবৈবর্তপুরাণ। 


পার্বতী শিবের ক্রীড়া কার্তিক জনম। 
পুণ্যক ব্রতের কথা অতি মনোরম ॥ 
্ীবিষ্র বরদান পার্ধবতীর প্রতি। 
দুর্গার চরিত্র-কথ! সুমধুর অতি॥ 
গণেশের আবির্ভাব, গণেশ-দর্শন। 
গণপতি-খণ্ডে সব আছে বিবরণ ॥ 
কান্তিকেরে আন্যন, গণেশ-পূজন। 
জমদয়ি তাপসের যুদ্ধ-বিবরণ ॥ 
সুরভিহরণ আর রেগুকার কথা । 
ভূগুরাম গণেশের বিবিধ বারতা | 
পরশুরামের পণ, সমর ভাহার। 
গণেশের দস্ততগ, বিলাপ ছুর্গার ॥ 
কৈলান বর্ণনা আদি অতি মনোহ্র। 
রহিয়াছে গণপতি-খণ্ডের ভিতর ॥ 
কৃষ্ণজন্মথণ্ডে আছে পবিত্র আখ্যান । 
অতি রমণীঘ তাহ! অতীব মহান্‌॥ 
মারদ যে প্রশ্ন করে নারায়ণ কাছে। 
প্রশ্নের উত্তর নব এই খণ্ডে আছে ॥ 
বৈষ্কব প্রশংসা আর রা থিকার কথ|। 
রাধার শ্রীদাম মহ কলহ বার্তা ॥ 
প্রম্পরে শাপ দান, মৃত্যু বিরজার। 
কিরূপে বিরজ। ধরে নদীর আকার ॥ 
তরীৃষ্ণের সহ তাঁর গোপনে মিলন। 
সাগরের জন্মকথ। আছে বিবরণ ॥ 
কৃষ্ণ জন্ম-বিবরণ অতি চয়ুকার। 
বন্ুদেব-ভবনেতে আবির্ভাব তার ॥ 
গোকুলে গমন-কথা, শীপ-বিবরণ। 
বৃষভানু-কন্তারূপে রাধা-আগমন ॥ 
রীরুঞণের বাজ্যলীলা, অঙ্গর নিষন। 
মৌক্ষণ আর শকট ভন ॥ 
বিধাত। ভ্র্ার স্তব শ্রীকৃষের কাছে। 
অপরূপ ভাবে কৃষ্স্মথণ্ডে আছে ॥ 
গহসা গোকুল ত্যাগ করি সনাতন । 
কিরাপেতে বৃনদানে করেন গদন | 


৷ নব বৃন্দাবন সৃষ্টি ড়া চমৎকার 
বিপ্র-পত্ীগ্রণ-দভ অন্নের আহার | 
তাহাদের বর দান, স্বর্গের বার্ন 
কৃষ্ণ করে গোপীদের বদন হরণ।॥ 
কাত্যায়নী ব্রতকথা, ভুর্গা-পুজা-কথা। 
গ্বোপিকাগণের সহ পার্ববতী-বারতা ॥ 
তাল-ফল-ভক্ষণের কথা মনোহর । 
ইন্দর-বাগ-ধ্বংদ কথ। রয়েছে সুন্দর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের পরিণয় রাধিকার মনে । 
গোপিকাগণের ক্রীড়া আনন্দিত মনে ॥ 
মায়াবলে ছায়া-ৃষটি কৃষের বিহার 
মুক্তির বৃত্তান্ত কথ! আছে চমৎকার | 
শ্রীহরির নানাবিধ ভ্রীড়া জলে স্থলে। 
অপূর্বব রাসের লীলা রানের মণ্ডলে ॥ 
মধুরাপ্রবেশ আর রজক-ংহার। 
কুজ! রমণীর সহ দভোগবিহার ॥ 
হরধনু-ভর্গ-কথা, মাতঙ্-নিধন। 
কংস-বধ, উগ্রসেনে রাজ্য বমর্পণ ॥ 
উদ্ধবের আগমন রাধার ভবনে । 
নানাধিধ কথাবার্তা ্রীরাধার মনে ॥ 
শ্রীরাম কুন উপনয়নের কথা। 
আরে! আছে কতরূপ বিচিত্র বারতা | 
গুরুণৃহে বিগ্ভালাত, স্ৃত পুত্র দান 
জরাসন্ধ পরাজয়, ছারক!-নির্মাণ | 
পাঁরিজাত আনযন, রুক্সিণী-হরণ। 
কুরু পাওবের বুদ্ধ ভূভার-মোচন | 
উধার হুরণ-কথা, বাণ-পরাজয়। 
রাধা-শোদার অতি অপূর্ব বিয়। 
শৃখীল-মুক্তির কথা, গণেশ পৃজন। 
শরীফের সহ পুনঃ রাধার মিলন ॥ 
পাগুববংশের মো, স্বর্গে আরোহণ । 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের স্বস্থানে গমন ॥ 
মুনিবর নারদের শুভ পরিণরর। 
বস্তি ও স্বর্ণের বথ। আছে সমুদ্র ॥ 


ভ্রীকষ্জন্মথণ্ড। ৬৫৫ 


্ধবৈবর্তের কথা চারিভাং্র আছে। 
কহিনু সকল কথা! তোমাদের কাছে॥ 
্রহ্ধবৈবর্তের কথা স্থমধুর অতি।- 
শ্রবণ করিলে হয হরিপদ মতি ॥ 
অসার সংসারে বৃষ্ণনাম মান্দ্র সার। 
কৃষ্ণনাম বিনা অন্ত গতি নাহি আর ॥ 
-. শ্রীকুষজন্মথণ্ডে ঘিনবতিতম অধ্যাঁষ সমাপ্ত। 


সপ 





সি 


উ ভ্রয়োনবভিতম অধ্যায় 
মহাপুরাপ ও উপপুবাণেব লক্ষণ-কথন, মহাপুবাঁ 
লকলেব শ্লৌক-সংখ্যা, ত্রহ্মবৈবর্ত নামেব অর্থ, 
তন্মাহাত্মাবর্ণন এবং যথাক্রমে শ্রবণ ও 
ফলশ্রবণেব অন্থকীর্তন। 
কহিল! শৌনক মুনি, শুন যোগিরাজ। 
মানব জীবন মম ধন্য হল আজ ॥ 
অপূর্বব পুরাণ-কথ কবিনু শ্রুবণ। 
কুপ! করি কর মৌর অভীষ্ট পূরণ ॥ 
অভষ প্রদান যদি কর দয়াম্য। 
জিজ্ঞাসা করিব আমি অপর বিষয্‌ ॥ 
কহিলেন সৃত মুনি শৌনক নিকটে। 
কিবা! তব প্রশ্ন তাহ! কহ অকপটে ॥ 
কহিল শৌনক মুনি কহ মহাশষ। 
পুরাণের লৌক্‌-সংখ্যা ফল-সমুদষ ॥ 
মৃত মুনি কহিলেন শুন তপোধন। 
তোমার সন্দেহ আমি করিব ভগ্ন ॥ 
হজন-প্রলঘ-কথা পুরাণেতে র্য। 
চতুর্দশ মনু কথা আছে সমুদয॥ 
চন্দরসুধ্যবংশখর যত নৃপগণ। 
পুরাণে তার্দের দব আছে বিবরণ ॥ 
মহাপুরাণের কথ। শুন মহাঁশষ। 
কহিব তাহার আমি লক্ষণ বিষ [ 
ৃষটি স্থিতি প্রলয়ের আছে বিবরণ। 
চতুর্দশ মনুদের নামের কীর্তন ॥ 








হরির মাহাআ্য-কথা, দেব-গুণগ্রাম। 
মহাপুরাণের মাঝে রহে অবিরাম ॥ 
্র্মপুরাণের শ্লোক দশটি হাজার । 
পঞ্চানন হাজার পন্মপুরাণ মাঝার ॥ 
তেরটি হাজার শ্লোক বিষ্ুপুরাণের 
আঠার হাজার শ্লোক শ্রীভাগবতের ॥ 
চবিবশ হাজার শ্লোক শিব-পুরাণেতে । 
পঁচিশ হাজার শ্লোক আছে নারদেতে ॥ 
মার্কগ্ডেষে পুরাণেতে নযটি হাজার । 
আঠার হাজার ব্রহ্মবৈবর্ত মাঝার ॥ 
এগার হাজার শ্লোক লিঙ্গপুরাণেতে ৷ 
চব্বিশ হাজার শ্লোক আছে বরাহেতে ॥ 
সব পুরাণের শ্লোক করিলে গণন। 
চারি লক্ষ লক হয শুন তপোধন ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথ৷ হধারতাণ্ডার। 
সকল কাহিনী আমি কহিযাছি তার॥ 
পরত্রহ্ম-কথ। ইথে হযেছে বরণিত। 
শীত্রহ্ষবৈবর্ত নামে তাই অভিহিত ॥ 
অতি পুণ্যপ্রদ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ। 
সুুর্ণভ হরিতক্তি করয়ে প্রদান ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথা সকলের সার। 
হরিদাস্তপ্রদ তাহা হয অনিবার ॥ 
যজ্জ-অনুষ্ঠান আর ব্রতের পাঁলন। 
গুরু-প্রদক্ষিণ আর তীর্ঘেতে গমন ॥ 
এ সকল আচবণে যত ধর্ম হ্য। 

গর কাছে তুচ্ছ সমুদ্ষ ॥ 
্রহ্মবৈবর্তের কথা করিলে পঠন। 
পুত্ররদ্ন লাভ করে পুত্রহীন জ্ন ॥ 
হূর্ভাগ৷ রমণী ইহা করিলে শ্রব্ণ। 


“| পতির সৌভাগ্য লাভ করে অনুক্ষণ ॥ 


সৃতবৎসা কাকবন্থ্যা রমণী সকল। 
পুবাণ শ্রবণ যদি করে অবিরল ॥ 
চিরজীবী পুত্ররদ্ব অবশ্ঠুই পাঁষ। 
পুরাণ-শবণ-ফলে ছুঃখ ঘুচে যা ॥ 


৬৫৬ রী্রীত্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ। 





যশোহীন যশ পায় শুনিলে পুরাণ । 
রোগমুক্ত হয় রোগী, মুডঢ় পায় জ্ঞান ॥ 
দরিন্ত্রেরা ধনী হয পুরাণ শ্রবণে। 
বিপদ হইতে মুক্ত হয় সর্ববজনে ॥ 
পুরাণের অর্ধ শ্লোক যেই জন পড়ে। 
লক্ষ গোদানের ফল পাঁয় সে সত্বরে ॥ 
ভক্তিভরে চারিখণ্ড যে করে পঠন। 
নফল জনম্‌ তার, সার্থক জীবন ॥ 
কোটিজন্মাঞ্জিত পাপ দূর হয় তার। 
অস্তিমে গমন করে গোলোক মাঝাঁর ॥ 
শুদ্ধ মনে স্নান আদি করি সমাপন। 
ভক্তিভরে ব্রহ্গখণ্ড করিয়! শ্রবণ ॥ 
পায়ম পিউক ফল করি আনযন। 
ভক্তিভরে পাঠকেরে করাও ভোজন ॥ 
কষে নিবেদন করি মাল্য ও চন্দন। 
সুষন্্র সহ কর পাঠকে অর্পণ ॥ 
শুনিযা! প্রকৃতিথণ্ড বিশুদ্ধ অন্তরে । 
দৃধিযুক্ত অন্ন দাও পাঠক প্রবরে ॥ 
অনন্তর গাভী এক করি আনযন। 
বম সহ পাঠকেরে করিবে অর্পন ॥ 
,গ্ুণপতি-খণ্ড-কথ। শ্রধণের পর । 
স্বর্ণ উপবীত দান কর মনোহর ॥ 
শ্বেত অশ্ব শ্বেত ছত্র শ্বেত মাল্য লঃয়ে। 
পাঠকে প্রদান কর প্রফুল্ল হৃদযে ॥ 
কৃষজন্মখগু-কথা করিয়া শ্রব্ণ। 
পাঁঠকে সর্বব্ধ তব করিবে অর্পণ ॥ 





রত্র-ঙগুরীয় আর বর্ণের কুগ্ডল। 
সুক্ষ বন্্রম ল্য দান করিবে সকল। 
এইরূপে দক্ষিণাদি করিয়া অপণ। 
একশত ব্রাক্মণেরে করাবে ভোজন ॥ 
পুরাণ শ্রবণ যেই করে ভক্তিভরে। 
পুরারুত পাপ হতে মুক্তিলাভ করে ॥ 
ভুর্লভ কৃষ্ণের দাস্তয সেই জন পায়। 
অন্তিমে কৃষ্ণের কাছে থোলোকেতে যায॥ 
গুরুর মুখেতে যাহা করিনু শ্রবণ! 
সকল কাহিনী আমি করিনু বর্ণন | 
এক্ষণে বিদাষ মোরে দাও মুনিগণ। 
নারায়ণ-আশ্রমেতে করিব খমন॥ 
ত্রিগুণ-অতীত যিনি প্রভু সারাৎদার। 
সেই রাধাকান্তে সবে ভজ অনিবার 
ব্রাহ্ষণগণেরে আমি করি নমস্কার । 
কৃষ্ণ শিব ত্র্ধ। পদে নমি বারংবার ॥ 
গণেশ চরণ আমি করিমু বন্দন। 
বন্দন। করিনু আমি ভারতী চরণ ॥ 
ব্যানদেব চরণেতে জানাই প্রণৃম। 
শ্ীহূর্গার চরণেতে নমি অবিরাম | 

হে শৌনক, তোমাদেরে করিষ। দর্শন। 
গণেশের সিদ্ধাশ্রমে চলিনু এখন ॥ 
অবোধ স্থবোধ অতি ভক্তি সহকারে । 
বিরচিল এ পুরাণ ভ্রিপদী পষারে॥ 
্রহ্াবৈবর্তের কথ! হ'ল সমাপন। 
মহানন্দে হরি হরি বল সর্বজন ॥ 
শ্্রীকষ্চজনখণে ত্রয্লোনবতিতম অধ্যায় সমা। 





৯ 


শঞসন্যাহনহওভ্লি গড়ছেন ক্ডি $. 





এপস শাক 
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দেব সাহিত্য কুটারের উপন্যাসের 
অভিনব সংস্করণ 
*০ম্বীভুল্ষ স্দিস্িভ” 
অবধূড় প্রণীত ভারাশম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদীড 
'যা নম্ন তাই পাঁষাণপুরী 
ঘাষ--৫০* টাকা ঘ্বাম--৪'** টাঁকা 
ভাঃ নরেশ দেনগুপ্ত প্রণীত অচিস্ত্য জেনগুগ্জ গ্রণীভ 
রূপের অভিশাপ নেপথ্য 
ঘাম--৪'০* টাকা দাম--৩'০* টীকা 
কণ্ঠীভরণ ছিনিমিনি 
ঘাম__৩০* টাকা ঘাম--৪'** টাকা 
প্রবোধকুমার জান্যালের সৌরীজ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 
প্রমীলার সংসার নবীন সাথী 
ঘাম--৩'** টাকা ঘান--'* চাকা 
দেবীর দেশের মেয়ে প্রেয়ণী 
বাঁম-_টা, ২৫ বাচার 
আলে! আর আগুন 
ঘাম টা, ২৫ দীবন সাথী 
গুধীত্রনাথ রাহার 
প্রতীক্ষা শৈলজানন্দ মুখোপান্যায়ের 
ূ হি শেষ অধ্যায় 
| শি ফেবীর় না 
| ভালবাস! এলো জীবনে | আরো! অনেক বই আছে 
ছাম--৪'** টাকা . 
সস 
্ | 


বেব সাহিত্য কুটার ৪ ২১, ঝাঁমাপুরুর লেন, কষিকাতা-৯ 
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| ক্চাশীদাক্জী 
তারে 


কাশী়াম দাখ বিরটিত। অসংখ্য এববর্ণ ও 
ধহবর্ণ চিত্রষ্যণিত। 
গগছন্দে অষ্ঠাঘশ পর্বে সম্পূর্ণ । 
স্নাজ সংস্বয়প 
মাধারণ সংন্দরপ 
সলভ দংসরণ 


সত্যেন্্রনাথ বনু সম্পাদিত 
(শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুর বিরচ্তি) 
গ্রীটৈতভ্তভাগবত 
একবর্ণ ও যহবর্ণ চিত্র-শৌভিত। পরিশেষে 
সারাংশ দেওয়া হইয়াছে? 
যাজ সংস্করণ-_দাম ২০** টাকা 
হুলভ নংস্দরণ_দীম ১৫** টাকা 


জীমুবোধচ্্র ননুমদার সম্পাদিত 


শ্লীভভঘাণ গ্রন্ত 
এ 


জাগক জীঘন-থা 
এই গ্রন্থে আছে মহাঁগ্রভু চৈত্তদেব ও তাহার 
পার্ধবগণের দীলা-গ্রগদ, বৈধ ভক্তদের অলৌকিক 
কাহিনী, শ্রবা্ধাকৃের লীদারলের বিলেষণ এবং 
শরীরন্দাবনধাঁমের বিশব বর্ণনা। ইহা! ছাড়! একশত 
মহাগুরুবের প্রতিকৃতি শহ জীবনী দরলিবেশিত 
হাইয়াছে। বৈফবগণের অমুন্য লম্প। 
মূজ্য মাত্র ১৬০০ টাক]. 





*** দাম ৩০০৯ টা, 
* দাম ২৫০০ টা, 
*৭ দা ২০০৯ টা, 


কাজ লংস্কব্ণ ৪৪ 
লাষারণ সংস্করণ 
সুঘত দংস্করণ 


পপ অভি পপ প+ 


প্লাতিঘা্ী 
প্রায়ায়ণ 


কুত্তিদাশ ওঝা কৃত হুমধুর গগ্ভছনে দিখিত 
নপগ্তকাঁও রামায়ণ। 
একবর্ণ ও বহবর্ণ চিত্র-সধ্বজিত| 
রাজ নংস্করণ ** দাম ২০০৭ ট 
সাধারণ লংন্প -*** দীম ১৬ ট 
ুলভ নংস্করণ  *** দাম ১২ ট 


্রীহরেক যুখোপাধ্যায় ও 
শ্রীমুবোধচন্্র মনুমদার সম্পা 


শ্রীজীতৈতত্যচর্ট 


সূল, অহা অহ্বাণ, ব্যাখ্যা ও টীকা লমেত। 
লহ ও সরল ভাষায় অনৃধিত। 

রাজ মংক্ষরণ. ** দাম ২৫৯ 

দুলভ সংক্ষরণ ** দাম ২০ 


শ্রীমুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 
ভ্রক্জনৈঘর্তপুল্লাণ 
ছুজলিত গণ্রছনে নিথিত। বছচিত্র শোভিত 


রা ন্বরণ  ** দাম ২৫** 
সুলভ লংস্বরণ_ ** দাম ২৮** 


বোধ ভুদার লা 


ীঘভাগঘত 


পন্নহনে লিখিত। এেববর্ ও বহুবর্ণ চিত্র শে 


গরিলেষে নমর প্রীমর্ডাগবতের গল্প অতি স 
ভাষাঁধ গল্পচ্ছলে দেওয়া আছে। 
দাম ৩০ 
৪৪৬ দাম ত্৫ 
৪ দাস চা 


৬2 
দেব সাহিত্য কুটির 0 ২১ বাসাপুকুর লেন, কণিকাঁতা--৯ 
৫০০৫১৪৪১১৪৪ 
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